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. কুমার রায় রি 


 ভিলতে টির € (আলোচন টন 


:- চৌধুরী, এনএ : ৯১৪, 
লাল রী গা ডীপবোধচন চট্টোপাধ্যায়, . 
এম্‌এ' ide | ene j ১০৪, 8, 


: দিদি (উল ১ উনিকম। দেবী, ডা ২৫; 


ডি ১৮৪,২৪৯, ৩৪৮, 8৪৫, ৫৮৪ : 


Sai র'দান (কবিতা )- প্রীনিকপমা দেৰী = . ২২১৭ 
বৃষ্টি (কৰ্তা )--জীপ্ৰিয়ম্বদা দেৰী, বি-এ ০... ৬০৯ 
এদেশের কোল- (কবিতা )- জরীসত্যন্্নাথ বত; ...:-৯৭ ১. 


"নারীর, কাধ্যক্ষেত্র,. পারিবারিক ও মামান্িকী-- হক 
পণ্ডিত ্রীণিবনাথ। শান্তী; এম্‌এ ৮১২, ক০। 


- ১২০৯ 
লি পাণী ৫ কৰিত। )- _শ্ীসতোন্্রনাথ্‌ দত্ত ১১০০, 
” পত্ৰোত্তর ( কবিতা )- শরীদেবেন্দ্রনাথ-মহিস্তা, ₹.., : ২৯০ 
পাটন! (সচির )--জীকাৰ্ত্কিচন্ৰ' দাশ গুপ্ত, বি-এ. ২৯৪ 
পাতো-বরা ("কবিতা )--গ্রীপ্রিয়ন্বদা . দেবী, “বি : :৩৭৪: 

55 $৪পৃরী ( কবিতা )ভীলীরোদকুমার রায়: ১০০০ ৬১৩. 


” পুরুলিয়া কুষ্ঠাশ্রম সেচিত্র )-্রীক্দীরোদকুমার বলায় ১৭৫ 
পক পরিচয় -্রীরিধুশেখর ভট্টাচার্য : শান্তী, --7 
Ks ‘জীমহেশচন্দ ঘোষ, বি-এ, শীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, :* 
fn “বিএ প্রভৃতি হত ০9৩৬১ ২১৭, ৩২৪১. ৪৩৩, ৫৬৫ 
রা পুজার, প্রতিমা, (গল্প-)-- -গ্রীচারচন্্র .বন্যোপাধ্যায়: ১১৩ 
“এ পূর্ববঙ্গের প্রথম, নাট্যকার (সচিত্র) শ্রীশরৎকুষাত* ০... 





. সেনওপ্ত, সাছিত্য-কষ্ঠাভরণ,. বি-এ..-, 1:25. ৫৮৯ 
প্রন্তি ( কবিতা.) -শ্ীয়য়রীমোহন ঘোষ, কিএল্‌' ৪১৯ 
' প্রকৃতি বর্ণ বৈচিত্রয--্রীজগদানি্- রায়. ০ ৮৮ 
" প্রণ্র- হিনোপািনী ৰণ ক্ৰিতা নাথ | 
১৮ দত | EX : ৫২৩ 
: প্ৰ পানী দালান দান 8, 





+ দত ও জীন ভট্টাচাৰ্য্য. এ 


০. প্রসন্ন দাস কুক... 
৮০৪৮৮ 
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 প্রবাদী বাঙ্গালী (সচিত্ৰ )- _সম্দাদক : রে 
রানী বাঙ্গালী . হা রা 


এম্‌এ, বিএল, কাৰা হা রি ৰ 
প্রাণ ও প্রক্কতি ( কবিতা )--্রী মি ঘোষ 
“বঞ্চিমৃচন্দ্র ( কব্তা )--গ্ৰীসত্যন্্নাথ দভ -১,২ 
বঙ্গের LL নি কি 


বাঙ্গীলীর' কতৃকগুলি দীন 
চি কু প্রভৃতি. i 


. বিদায় ‘বন্দনা (কোবতা তিন ১ রি 
যা ক যার বি-এল্‌! 


RE 


দিনাঘ বিত উজ দেবী বিএ: 
বিবিধ 'প্রদ্্-- 5৯১১) ২২৯০ ৩১৪), তি .৫& 
বিলাতের চি চিঠি শ্ীরবীন্না ঠাকুর .. 
: বিশ্বের : প্রার্থনা! (কৃষি )~ os দি. a 
.বিশ্বপ্রেন কেবিত)--ৰীবিজিয়ুচন্ত মঞ্জুমদার, "বি-এল্‌ 
বীরসা ভগবান--্রীবসন্তকুসার চটোপাধ্যার ' রা 
" বৈদিক দ্বতা-_শ্রীঅবিনাশচন্্ দান, এমএ, বি এল 31 
ব্যাধ, ও কসাই (কবিতা )- _শ্রীরবুনাথ কুল? : রি 
ভারতীয় লঙ্গীত-শ্রীউপেন্দরকিশোর বায, বিএ? ৪৫ 
'ভুলভাঙা. কৈবিতা )=-গদেবেন্দ্ররাথ মহিত্তী .. 
মধ্য. যুগের ভ ভারতীয় সভ্যতা _্ীজ্যোভিরিজনাগ | 

। হ্রাকুর... - : ৩৬; ২০২, ২৪৮, ৩৪৪, ৪৫২: ৬৪; 
- মশা, মাছি এবং স্বাস্থ শী্গানজনারারন' বাগচী: 
* এলুএম্মএন- ১ ৬" 


“বি-এ১- হি 
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মুসলমান সম্বন্ধে দুই একটি কথা রী দিনা, চু 
মৃত্যুদিবন ( গল্প )- ্রীশানচন্-মহাথাত : পি 


দত্ত := AD ' 
le (কি ইলা ন 













পার চক্রবর্তী, বি-এ, 


রি শ্ৰীমতী অনঙ্গদোহিনী দেবী 

উপর (কবিতা) 7১ 

শন দাস, এম-এ, বি-এল,-- 

ন্ক্দেবতা ্ঃ 

৬ “আর শঙ্মী- 

মগ (গল্প ) 

ধকাশ ঘোষ রি 
"পাহাড় (গল্প ) EN 


"ল্‌ উদ্দীন আহাদ a 


"কালীর কতকগুলি সংস্কার . 
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নু গন ( গল্প ১ 
RS রায়চৌধুরী, বিএ__ 
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i ভিকচন্ত্র দাশ গুপ্ত, বি-এ 
টিটি শক্তি... " ; 
গাউন. 


ভিকচন্দ্র ধর,.বি-এদ্-সি-- 
[লিদাল রায়, বি-এ 

চুল রাণী (কবিতা) 

ES ও কুমারসস্তৰ (কবিতা ) 
কচন্দ কুঁতু, এস্‌ এ, নি-এল্‌ 
কাশীরী পণ্ডিত 

ফ্রাশ্মীরী মুদলদান 

ধ্টবিহাঁরী গুপ্ত, এম-এ-- 

আফিদি জাঁতি... : 
[রোদকুমার রায় 
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লেখক ও তীহাদের রচনার বর্ণাহুক্তঘিক-স্ুচী 
পৃষ্ঠা ! | 


'ুলাতিখর ইথানি নুতন পূপ্তক (সমালোচনা). ২৮৫ 


 শ্রীদেবেন্্নাথ সেন, এম্‌-এ, বি-এল্‌ 


১০ পপ শা ভল, ভিত 


বির | রর 
শ্রীচারুচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ- : 
Ee প্রতিনা (গল্প ) 


১১৬ 


চত্র পরিচয় ইত্যাদি ১২৮, ৩২৮, ৪৩৭, ৫৪৩, ৬৪৮ 
উন রায়_-. ০ 
ভার ভেদ রর & ee 
অমৃত ও গরল :. মি ৩৫৮ 
ডপ্লার' সাহেবের নিদ্ধান্ত ৬১" 
'সীজ্ানকীনাথ দ দত্ত, এম-এ 
গ্রবাসী বাঙ্গালী - ২৬০ 
* শ্রীঙ্ছানেন্্ৰনারায়ণ বাগচী, এল্‌-এম্‌ এস্‌ | 
রোগঁ-প্রতিরোধ রং Me 
মশা, মাছি, এবং স্বাস্থা ৫৯১ 
= * সমালোচনা, 
এীজ্ালেজ্রমোহন দাস 
"._প্ৰবানী বাঙ্গালী ৪৮ 


আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশ এবং সিপাহী 
বিদ্ৰোহ ১৫১ ৩৭১ 


শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তে 


মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা ৩৬, ২০২, ২৪৮, 
' ৩৪৪১-৫২-৪৪ 

আদেবেন্্রনাথ মহিন্তা 

"পত্রাত্তর (কবিতা) 

ভুলভাঙা (কবিতা ) 

অধনের জর (কবিতা) 
শ্রীদেব্জেনাথ দিত্র-- 

কপির চাষ ৫৬৫ 

কুহুরব ( কবিতা ) at TH 8 এ 
শ্ৰীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

গীতাপাঠ ce ০ ৩১১, ৩৬১, 
EL সৌধ, শ্রমএ- 
ীদীরেকরনাথ থ সেন-- 

শিখগুরুদিগের উক্তি 


5৩৭, ৫৭৮ 


৩১৪ 


৭৮, ৩৭৬ 


-শ্রীমতী নিরুপনা দেবী-- 


দিদি ২৫, ১৮৪, ২৪১, ৩৪৮, 8৫৫, ৫৮৪ 
দুঃখের দান ( কবিতা ) ২১৪ 

শ্রীনলিনীমোহন রা়চৌধুরী_- 
৬২৬ 


বাক্তালীর কতকগুলি সংস্কার ... ০ জু 


গু্ঠা । 


চা দীপান্বিতা (রঙিন) যুক্ত গগনেন্দ্রনাথ - হর 
রঃ _. কৰ্তৃক অঞ্কিত - : ১২৯ | 
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জাপানী রমণীর জোনাকী ধরিতেছৈ ডা ৮৪  ন্যাঙ্গচিত্র *' OE. 
" জেগে নরাল লি-ইউয়ান-হুং ১২১ টি তত "১৫৭. , মজহর-অল্‌-হক, ীযূত i 


-. জৌনাকী-উৎসবে - প্রণয়- সঞ্চার ও. পাখার প্রেমপত্র 
বিনিময় ০, EAE দল 

" জোনাকীর যুদ্ধ ... ৮৬ 
রি লজ 


'ল্যাগুসীরার কর্তৃক অঙ্কিত - :...' নি 


: টায় সে বিভব ঠা ইউ 8 
- তাঁতার .লৌহ কারখানার চিত্র (৯, খানি), ৪৮৯-৪৯৯ 
ত্রিবিক্রণবামন ... মি ৫৫৯ 


দ্বার খোলে! হে দ্বার খোলো” বৈজজন J ৬ 

. শ্রীগগনেন্্রনাথ, ঠাকুর কর্তৃক অন্কিত' oe dy oie পি 
So নহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাদার. ৪ 2 
নৃসিংহ ০. এ রঃ | ৫৫৯ 
পাটনা সহরের দাবী A? 
" পূুৰ্ব্ববল্লের প্রথম নাট্যকার যুক্ত মহা j 
৭ প্রগয়বিহ্বল "১ ৮ 


প্ৰতিমা দন রিনি থ 25 ক 


অঙ্কিত, | ৮০ 
প্রবাসী বাঙ [লীগণ 


পুরুলিয়া কুষ্টাশ্রমের পুরুষ পর্যবেক্গক .. .. "৮, 
... পুরুলিয়া! কুষ্ঠাশ্রমের রমণী পর্যবেক্ষক ... *** 
রা রি স্বাহা ঠাকুর কর্তৃক ক অঙ্কিত: L 
বিনয় দেব, রাজা বাহাদুর ৯... উঃ 
হিলের AE MEE 
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তুমি ( বটি) - বটিনেলি করত কর্তুর নিত, 
: মিঃ ছাই-অঃ, উইনান প্রদেশের স্বাধীনতা সংসথাপক! 
বর না হ,.রাও বাহীছুর . -*% 
নোনা লিসা- লিয়োনার্ডে ডা ভিন্সি কর্তৃক: অঙ্কিত | 
পির প্রস্থান শ্রীযুক্ত রনি f রা 


যোগেশচন্দ্ৰ রায়, বিদ্ঠানিবি, এম এ, বা সহিব, 
"অধ্যাপক bl 3 2 ৮ 
-. রানীলা অভিনয় | ELE 
পৰায় os াহিত্যাচাৰ, পরি সা, 
টিন বেগম ২ ০. ০ 
লুংফ- -উন্নিসার, অখিল 
শকুন্তলা. ( রঙিন )-- শ্রীশৈলেন্জন 
শিখগুরুগণ . 
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হবর- 


মোলারাম ( ১৮৩৩ 


কর্তৃক অঙ্কিত । 
না মহাশয়ের অন্ুমতি-অনুসারে । 
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ডাঃ আনন্দ ক, কুমার স্বামী ম 


চিত্রের স্বত্বাধিকারী 

















বিলাতের চিঠি 


.. আমার কোনো! রচনা পড়িয়া লোকের ভাল লাগিয়াছে 
ইহাতে খুসি হওয়া লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করবি না। 
_ বস্তুত খুসি হই নাই একথা বলার মত অহঙ্কার আর 
কছুই নাই) যখনি কোনো বই ছাপাইয়াছি তখনি 
তাহার মধ্যে একটা আশা প্রচ্ছন্ন আছে যে, এ বই লোকের 
ভাল লাগিবে। যদ্দি সেটাকে অহঙ্কার বলা! যায় তবে সেই 
ৰই ছাপানোটাই অহঙ্কার। 
আমি কোনো একটা অবকাশের কালে নিজের কতক- 
গুলি কবিতা ও গান ইংরেজি গন্ধে তর্জ্জমা করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলাম। ইংরেজি লিখিতে পারি এ অভিমান 
_ আমার কোনোকালেই নাই; অতএব ইংরেজি রচনায় 
__ বাহবা লইবার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু নিজের 
... আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আবার একটুখানি 
নুতন করিয়া গ্রহণ করিবার যে সুখ তাহা আমাকে পাইয়া 
: খসিয়াছিল। আমি আর-এক বেশ পরাইয়া নিজের 
সির পরিচয় লইতেছিলাম। 
আমি বিলাতে আসার পর এই তর্জমাগুলি যখন 
আমার বন্ধুর হাতে পড়িল তিনি বিশেষ সমাদর করিয়। 
ট সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাহার কয়েকখণ্ড কপি 
করাইয়া এখানকার কয়েকজন সাঞ্জিত্যিককে পড়িতে 
দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের ইংরেজিতে আমার 
লেখাগুলি , তাহাদের ভাঁল লাঁগিয়াছে। বোধ হয় 

















কাৰ্তিক, ক, ১৩১৯ 









তাহার একটা কারণ এই যে যা রচনার শত 
এতটা প্রবল নহে যাহাতে আমার তর্জমা সইতে বিঃ 
রসটুকুকে আমি একেবারে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া ফেলিতে 
পারি। LE 
পফোর্ড ব্রকের হাতে আমার এই ae র 
কপি পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে তি 
আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ 
বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হল 

তাহার একটা পায়ের রক্তপ্রণালীতে প্রদাহের মত 
চলা তাহার পক্ষে কষ্টকর; সেই পা একট! চৌ 
তিনি তুলিয়া বিয়া আছেন। বার্ধক্য কে! 
মানুষকে পরাভূত করিয়া পদানত করে; আবার, 
কোনো! মানুষের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া ত 
বন্ধুর মত বাস করে। ইহীর শরীরমনে বার্দক্য 
জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য ই 
আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধে 
যৌবনকে দেখা যায় তখনই তাহাকে সকলের চেয়ে ভাল 
করিয়া দেখা যায়। কেননা সেই যৌবনই সত্যকার জিনিষ ; 
তাহা শরীরের রক্তমাংসের সহিত জীর্ণ হইতে জানে না) 
তাহা রোগতাপকে আপনার, ওভার উপেন করিতে 

















সুন্দর : কেবল তাহার নিত: পায়ের য় দিকে তাক ইয়। 
মনে হুইল, অর্জুন যখন দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন তখন প্রণামনিব্দেনের স্বরূপ প্রথ 


নু এসপি 





হর পায়ের ডলার কেলিযাদিলেন, চু বা 
বা তাহার যুদ্ধ আরস্তের প্রথম তাঁরটা, ইহার পায়ের কাছে 
নিক্ষেপ করিয়াছে $ 
 বিধাত। যে জীবনটা ইহাকে দান করিয়াছেন সেটাকে 
এসকল দিক হইতে আনন্দের সামগ্রী করিয়া দিয়াছেন । ছবি, 
কবিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, এবং লোকালয়ে মানবজীবনের 
বিচিত্র লীলা, সকলের প্রতিই তাঁহার চিত্তের ওংসুক্য 
প্রবল ,চারিদিকের জগতের এই স্প্শীুতৃতি, এই রস- 
 শরহণ্র * শক্তি তাহার বযোবৃদ্ধির সঙ্গে কমিয়া আসে নাই । 
_ এই গ্রহণের শক্তিই ত যৌবন। 
ইহার ধর্ম্মোপদেশ ও কাবাসমালোচনা আমি পূর্বেই 
রঃ পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আকাতেও ইহার বিলাস । 
ইহার আঁকা প্রান্তিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে 
_ অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সব মন হইতে আ্বাকা। 
আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া 
 শ্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে 
দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহা 
নহে, ইহ! নিতান্তই মনের লীলামাত্র। সেই কথাই 
আমি ভাবিতেছিলাম ; ইহার বয়স অনেক হইয়াছে, 
লেখাও অনেক লিখিতে হয়, শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ নহে, কিন্ত 
 ইহাতেও ইহার উদ্যমের শেষ হয় নাই। জীবনীশক্তির 
 প্রবলত। এত কাজের সঙ্গে খেল! করিবারও অবকাশ পায়। 
₹ বস্তুত এই খেলার রাই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় । 
প্রয়োজনীয় কাজের চারিদিকে একটা মুক্তির ক্ষেত্রেই 
মানুষের গঁশ্বর্য। এদেশে যাহার! খ্যাতিলাভ করিয়াছেন 
তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই সেইটে লক্ষ্য করি। তাহার! 
যেটা লইয়া প্রধানত নিযুক্ত আছেন সেইটেতেই তাহাদের 
জীবনের সমস্ত জায়গ। একেবারে ঠাসিয়া ধরে নাই; 
_ চারিদিকে খানিকটা ফাকা জায়গা আছে সেইখানে 
তাহাদের বিহার । খুব বড় বৈজ্ঞানিককে দেখিয়াছি 
তাহার প্রধান সখ চীনদেশের চিত্রকলা । ইহাদের 
জীবনের তহবিলে বাড়তির ভাগ অনেকটা থাকে। 
টা ব্যবসায় ইহাদের অনেকের পক্ষেই একটা অংশমাত্র। 
র্ পিন ঘর ইহাদের বাসগৃছের একটামাত্র ঘর। 
 এঅনেক সিড়ি ভাঙিয়া উপরের তলার একটি বি 





নি ্ ১২শ ভাগ, বয় থও 





কানায়, দি রঙ্গে দেখা হইল) নও যাম /দের 
দুইজনের নিভৃত আলাপের অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাহার 


কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খৃষ্টান ধর্মের 


বাহ্‌ কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে ০reed, 


কোনোকালে তাহার যেমনি প্রয়োজন থাক, এখন তাহাতে | 
ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে। মানুষের 


মন যখনি আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে তখন 
সেই আশ্রয়ের মত শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এদেশে 
ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হইয়াছে তাহার প্রধান 
কারণ, ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে 
বলিলেন তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্ম্মের 
কোনো ০:০৪৭-এর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি 
আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া 
আমি মনে করি। 

কথায় কথায় তিনি একসময়ে আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন আমি জন্মাস্তরে নিশ্বান করি কিনা। আমি 
বলিলাম, আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে 
কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে 
আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু 


যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহ! কখনো হইতেই 


পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানব- 
জন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিষ ; ইহার আগেও এমন 
কখনও ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না; যে 
কারণ বশত জীবনটা বিশেষ দেহ ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে 
সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ করিয়া এই 
জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ 
পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া 
তুলিতেছে এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত 
পূর্বজন্মে কোনো মান্য পণ্ড ছিল এবং পরজন্মেই সে 
পশুদেহ ধরিবে একথাও আমি মনে করিতে পারি না। 
কেন না প্রকৃতির মধ্যে একট! অভ্যাসের ধার! দেখা যায়; 

সেই ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসঙ্গত। ষ্টপ্‌ফোর্ড 


ক্র বলিলেন, ভিনিও জন্মাস্তরে বিশ্বাসটাকে সঙ্গত মনে 
করেন তাহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন 


আমরা একটা জীবন সমাপ্ত করিব, তৃখন আমাদের 


n 


4 





পাস্তা 





পাস সপন a লনা 


রর গনি সমস্ত স্ৃতি সম্পূর্ণ ee জাগ্রত ৰ 
কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, i 
কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনই 
তাহার সমস্তর ভাবটা পরস্পর গ্রথিত হইয়া আমাদের মনে 
উদিত হয়; শেষ না করিলে সকল সময় সেই হুত্রট পাওয়া 
 সায়না। আমরা প্রত্যেকে একট! অতি প্রায়কে অবলম্বন 
__ করিয়া এক-একটা জন্মমাল! গাথিয়! চলিয়াছি; গাঁথা শেষ 
হইলেই যে একেবারেই ফুরাইয়! যায় তাহা নহে কিন্তু একটা 
পালা শেষ হইয়া যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া 
হণ করিতে পারি) 

এখানকার যে-সকল চিন্তাশীল ও ভাবুক লোকদের 
সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা 
জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাহারা অন্যায় ও অবিচারকে 
সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান। এ কথা বলা বাহুল্য 
মনে হইতে পারে কিন্ত বাহুল্য নহে। যে জাতি *বহুদুর- 
বিস্তৃত অধীন দেশকে শাসন করে এবং সেই-সকল 
ন দেশের সহিত যাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ 
_ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের স্ঠায় অন্তায়ের বোধ 
টা নান না হইয়া থাকিতে পারে না। অন্ত জাতিকে যতদিন 
রি করিয়া রাখা নানাকারণে যাহার নিগ্গের 
পক্ষে, প্রয়োজনীয়, মানবস্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার ধৰ্ম্ম 
বোধ কখনই অক্ষু থাকে না। যে গুভবৃদ্ধি দ্বারা মানুষ 
স্বজতির স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়া থাকে, অন্তকে 
অধীন রাখিবার ইচ্ছা যতই প্রবল হয় ততই সেই গুভ- 
₹ বুদ্ধিকেই মানুষ দুৰ্বল করিয়া ফেলে। অথচ এই শুঁভ- 
বুদ্ধিই জাতীয় উন্নতির পক্ষে মানুষের চরম সম্বল। 
২ এমন অবস্থায় খন এখানকার মনীষী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
_ একদলকে দেখিতে পাই যাহারা জাতীয় স্বার্থপরতা 
অপেক্ষা জাতীয় স্তায়পরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন, 
যখন বুঝিতে পারি দেহের মধ্যে একদিকে ব্যাধির 
বেশত্বারও যেমন খোলা আছে তেমনি আর এক- 
স্থাতত্বও উদ্যানের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ 
নিষটি আছে ততক্ষণ আশা ওাছে। এই শুভ- 


















































। টি এখানকার ভাবুক লোকদের অনেকের মধ্যে করিয়া ঠেলিয়া রাখে; এইজন্ত ভারতবর্ষের বড় পরি 


২ সি লিপি 


_ এখানে ভাবের ক্ষেত্ৰ এবং রখ! 
পাশাপাশি আছে; এখানে রাষ্ট্নীতির সির 
নীতির বেদী পরস্পর নিকটবর্তী। এই জন্ত উভয়ের 
সহযোগে এখানকার ছুই চাকার রথ চলিতেছে। মাঝে 
মাঝে এক-একটা সময় আসে যখন কাজের ধোয়া ভাবের 
হাওয়াকে একেবারে কালো করিয়া তোলে? তখন এখানে 
কাব্যে সাহিত্যেও -পালোয়ানি আক্ফালনে তাল, 
আওয়াজটাই সমস্ত সঙ্গীতকে ঢাকিয়া ফেলিতেচা 
তখন দেশের রক্তের মধ্যে 1172০ বিষ প্রবল হই 
এবং সেই চোখরাঁঙানির দিনে লোকে মনুষ্যত্বের উ 
সাধনাকে ধর্্মভীরু দুর্কলের কাপুরুষতা বলিয়াই 
করে। কিন্তু সেই উন্মত্ত বিকারের সময়েও ধর্মাবুদ্ধি 
টা হাল ছাড়িয়া দেয় না; সেই জন্য বোয়ার যুদ্ধের 
দিনেও এখানেও একদল লোক ছিলেন যাহার! সমস্ত 
দেশের আক্রোশকে বুক পাতিয়া সহ করিয়াও গ্যায়ের 
জয়ধ্বজাকে উপরে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া 
ইহারাই দেশের হাতে মার খাইয়াও, দেশবিদ্বেষী অ 
সহ করিয়াও, দেশের পাপক্ষালনের কাজে পরা 
চিত্তে নিযুক্ত আছেন। i 
কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজের যে শাসনতন্ত্র আছে স 
একেবারে ঘোরতর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে । 
কাজের বিষকে শোধিত করিতে পারে এমনতর 
হাওয়া দেখানে প্রবল নহে। এই কারণে এই বিষ য়ে 
ভিতরে সঞ্চিত হইয়! উঠিতেছে। যে ইংরেজ অল্প বয় 
কোনমতে একটা কঠিন পরীক্ষা পাস করিয়া সেখা 
রাজ্য চালনা করিতে যান তিনি একেবারে সেখানক 
বিষাক্ত তপ্ত হাওয়ার ভিতরে গিরা প্রবেশ করেন। সে 
ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার 
জড়িত হুইয়া যায়, এবং প্রেষ্টিজের অভিমান ধর্মের 
কাছেও মাথা হেট করিতে চায় না। অথচ সেইখানেই 
ইংলণ্ডের সেই ভাবুকমণ্ডলীর সংসর্গ নাই. যাহার বিকৃতি 
নিবারণের বড় মন্ত্রগুলিকে সর্বদা আবৃত্তি করিতে * পারেন 
এই জন্য ভারতবর্ষায় ইংরেজ আমাদের চিত্তকে 







































কোনোমতেই ভারতবর্ষের ইংরেজ লাভ করে না। অ 
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তাহাদের কাছে অতাস্ত ছোট? আমাদের সাহিত্য, 
আমাদের ধর্ম্মান্দোলন, আমাদের স্বদেশহিতৈযিতার সাধনা 
তাহাদের কাছে একেবারেই নাই। আমর! তাঠাদের 
বাজারের খরিদ্দার, আপিসের কেরাণী, বারিষ্টারের বাবু, 
আদালতের আসামী ফরিয়াদি॥ তাহার! পূর্ণ মানব- 
চিত্ত দিয়া আমাদের দেখে না, আমাদেরও পূর্ণমানবপরিচয় 
তাহার! পায় না। এ অবস্থায় শাসন সংরক্ষণ কাজের 
ব্যবস্থা সম্মন্তই খুব পাকা হইতে পারে কিন্তু তাহার চেয়ে 
বড় জিনিষটা! নষ্ট হয়। কারণ মঙ্গল ত শৃঙ্খলা নহে; 
'এৰং" মানুষের কাছ হইতে কোনে! ভাল জিনিষ পাইলে 
সেই সঙ্গে যদি মান্ুষকেও না পাই তবে সে দান আমর! 
সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; স্থতরাং সে 
দান না দাতাকে ধন্য করে, না গৃহীতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া 
তোলে। 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


জীবজন্তর মুখভঙ্গী 


একবার সার্‌ এডুইন্‌ ল্যাওসীয়ারকে তাহার এক বন্ধ 
জিজ্ঞাসা করেন “আপনি কি কখন লক্ষ্য করেছেন, 





* আহ! কি অপরূপ সঙ্গীত !”-__( ফটোগ্রাফ হইতে )। 
আমাদের কুকুরের হাসি কতকটা আপনার পাচকের হাসির 
মত?” এ কথা শুনিয়া সেই সুবিখ্যাত জীবজস্কর-চিত্রকর 
বঙ্িয়াছিলেন “হ্যা, আমি দেখেছি, কিন্ত আর কেউ যে 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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দেখেছে এ কথা ভাবি নি। I আমি সরি উরে হাসিটা 
চিত্রে অঙ্কিত করি ত সমালোচকের! বলবে আজগুবি ।* 

কেবল ল্যাণ্ড সীয়ার নয়, অন্তান্ত জী বজস্তর-চিত্রকরে রাও 
যে তাহাদের ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিকে মানুষের 
মুখভঙ্গী প্রদান করেন এরূপ অভিযোগ শুনা যায়। 





কুকুরের হানি ।__( ফটোগ্রাফ হইতে )। 


একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন “কুকুর ল্যাজ 
নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে, মুখের মাংসপেশীর চালনা 
দ্বারা নয়। মানুষের মনোভাব যেসব চিহ্ন প্রকাশ 
পায় জীবজন্তর মনোভাবও সেইসব চিহ্ণ দ্বার অঙ্কিত 
করিতে গিয়! ল্যাণ্ড সীয়ার ভুল করেন।” 

এ কথা কি সতা? কুকুর-বিড়ালের কি স্থথ 
দুঃখ, সন্তোষ অসস্তোষ, আনন্দ অবসাদ তাহাদের প্রভু 
বা প্রভুপত্নীর মত, একই প্রকারে, আংশিকভাবেও মুখে 
প্রকাশ করিবার শাক্ত নাই? বৈজ্ঞানিক দর্শকেরা এ 
সম্বন্ধে একমত নহেন। একজন বলেন “জন্তুর মুখ 
প্রধানত ক্রোধ ও ভয় প্রকাশ করিতেই সমর্থ।” ডারুইন 
এ কথা একেবারে মানেন না, তিনি বলেন “একট! কুকুর 
যখন অন্ত একটা কুকুর বা মানুষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত 
ও সেই জন্তটাই যখন আবার প্রভুর প্রতি সোহাগ প্রকাশ 
করিতেছে; কিংবা বাদরকে “তাহার রক্ষকু যখন অপমান 
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করে বা আদর করে-_-তখন তাহাদের মুখের ভাব যে 
লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে 
তাহাদের মুখভঙ্গী ও হাব্ভাব প্রায় মানুষের মতই 
ভাবব্যঞ্জক |” বাস্তবিক এই কথাই যে ঠিক তাহা এই 
প্রবন্ধাস্তর্গত চিত্র দেখিলে সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে। 
কিন্ত একজন বিখ্যাত জীব-তত্বজ্ঞ বলেন যে অমনো- 
যোগী লোকের! এ কথ! অবিশ্বাস করিবেই, কারণ তাহার! 
তাহার! কুকুর- 
বিড়ালের মুখে তাহাদের পশুধন্মোপযোগী মুখভঙ্গীই দেখে, 
মানুষের মুখভঙ্গীর সঙ্গে যেসব সাদৃশ্ত আছে তাহা লক্ষ্য 
করে না। যেমন, কুকুর যখন শত্রুর উপর লশ্ফ প্রদানে 
উদ্ধত, তখন সে গো গো শব্দ করে; কানছুটো! পশ্চাৎদিকে 
চাপিয়া থাকে এবং উপরের ঠোট দাতের উপরে তুলে। 
কুকুর এবং কুকুরশাবকেরা' যখন খেলা করে তখনো 
তাহাদের মধ্যে এইসব অঙ্গসঞ্চালন জ্ীথা যায়। কিন্তু 
করিতে করিতে যাঁদ একটা কুকুর বাস্তবিকই ক্রুদ্ধ 


খেলা 
উঠে তুর তাহার মুঁখৈর ভাব তৎক্ষণাৎ পরিবন্তিত 


“টম কাকা ও তাহার স্ত্রী বিক্রয় হইবে ।"-__সার এডুইন্‌ লাওসীয়ার কর্তৃক অঙ্কিত। 


হয়। ঠোট এবং কান পূর্বাপেক্ষা খুব জোরে টানিয়া 
তুলে বলিয়াই এরূপ হয়। কুকুর যখন অন্ত একটা কুকুরের 
প্রতি কেবল গঞ্জন করে তখন ঠোট কেবল একধারেই 
টানিয়! তুলে -শক্রর দিকে । ভয় ও অসন্তোষের লক্ষণের 
মত এসমস্ত অনায়াসেই বুঝ! যায়। কিন্তু কয়জন বুঝে 
যে মানবের সহবাসে শত শত বৎসর বাস করিয়া! কুকুর 
ও বিড়াল ক্রমশ মানুষের মুখভঙ্গী আয়ত্ত করিয়াছে ও 
এখনে] করিতেছে, এবং গৃহপালিত সুশিক্ষিত কুকুর ও 
তাহার পূর্বপুরুষ নেকড়ে ও শেয়ালের মধ্যে ব্যবধান 
ক্রমশই বিস্তৃত হইয়! চলিয়াছে? 

সার ওয়াল্টার স্কটের “জীবনী”তে দেখিতে পাই যে 
তাহার বিখ্যাত “গ্রে হাউ” হান্ত করিত। গো গো 
করিবার সময় যেমন, তেমনি হাপিবার সময়ও কুকুর 
উপরের ঠোট টানিয়া তুলে, তাহাতে তাহার ধারাল দাত- 
গুলি বাহির হইয়া পড়ে, ও কান ছুটি পিছনদিকে টানিয়া 
লয় । কিন্তু কুকুরের তখনকার চেহার! দেখিয়া! পরিষ্কার 
বোঝা যায় যে সে কুদ্ধ হয় নাই। বেল্‌ সাহেবের 
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“আলেকজাওার ও ডিওজেনিস।*__সাঁর এডুইন ল্যাগুসীয়ার কর্তৃক অস্কিত। * 


“মুখভঙ্গী-তব্র” নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে £__ 
"ভালবাসা প্রকাশ করিবার সময় কুকুরের ঠোট 
অল্প উণ্টাইয়া ফেলে, এবং লাফাইতে লাফাইতে হাসিবার 
মত দস্তপ্রদর্শন করে ও ফোস্‌ ফৌস্‌ করিয়া নাসা-রন্ধে, 
শব্দ করে। কেহ কেহ এই দস্তবিকাশকে ন্মিতান্ত 
বলেন; কিন্তু তাহা হইলে কুকুর যখন আনন্দে ‘ঘেউ 
ঘেউ’ করে তখন আমর! তাহার কানের ও ঠোঁটের 
সেই একই প্রকার ও আরে! পরিষ্কার সঞ্চালন দেখিতে 
পাইত: ৷। কিন্তু এরূপ হয় না; যদিও দস্তপ্রদর্শনের পরেই 
কুকুর আনন্দস্থচক “ঘেউ ঘেউ’ শব্দ করে। অপরদিকে 
সঙ্গী বা প্রভুদের সঙ্গে খেলা করিবার সময় কুকুরেরা 
প্রায় সকল সময়েই পরস্পরকে কামড়াইবার ভান করে, 
এবং তারপর আস্তে আস্তে কান ঠোট টানিয়! লয়। 
ইহা! হইতে আমার মনে হয় যে অনেক কুকুর যখন স্নেহ 
ও আনন্দ অনুভব করে, তখন অভ্যাসবশতঃ পরস্পরকে 
বা প্রভুর হস্ত ক্রীড়াচ্ছলে কামড়াইবার সময় যেমন, 
তেমনি, মাংসপেশী সঞ্চালন করে।” 


আর একজন সাহেব লিখিয়াছেন, “আমার একটি 
“ফিকৃস্‌ টেরিয়ার আছে ; আমোদ হইলেই সে ঠিক মানুষের 
মত দন্তপ্রদর্শন করে। একবার আমার ছোট ছেলের 
নাকের উপর একটুকর! মিছরী রাখিয়াছিলাম, সে ইহা 
“ভিক্ষা” করিবার ভান করিতেছিল। মিছরীর টুকরো 
মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ফিরিয়া অবাক হইয়! দেখি 
যে কুকুরট! দস্তবিকাশ করিয়া এই হাস্তকর ব্যাপার 
লক্ষ্য করিতেছে । হাসির শব্দটি থাকিলেই একেবারে 
মান্থুষের হাসির মত হইত ।” 

আর একজন মেমসাহেবের একটি মার্জার আছে। 
সে নাকি অতি স্বাভাবিক ভাবে হ্াস্ত করিয়া থাকে। 
মেমসাহেব বলেন, “সে যে কেবল দস্তপ্রদর্শন করে তাহা 
নয়; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যখন-তখন এরূপ 
ঘটিত। কিন্তু আনন্দ হইলেই সে হাসিয়া থাকে _ 
যখন আমি তান্াকে খুসি করিবার জন্ত কোনে! রকম 
চেষ্টা করি।” 

এই সঙ্গে একটি কুকুর ৬ বিড়ালছানার যে ফোটোগ্রাফ 
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বিড়ালের হাঁসি ।__(ফটোগ্রাফ হইতে)। 


ছাপান হুইল তাহ! দেখিয়া তাহার! যে হাসিতেছে সে 
বিষয়ে কাহার সন্দেহ হইবে ? কিন্ত যদি কোনো! চিত্রকর 
এরূপ ছবি আকিতেন তবে দর্শক কেবল অবিশ্বাসের 
হাঁসি-ই হাদিতেন! আর আমরা শুনিতাম যে এরূপ চিত্র 
অস্বাভাবিক, চিত্রকরের কল্পনাপ্রস্থত ! এই সঙ্গে মুদ্রিত 
“ডালকুত্তা”র মুখে যে মুগ্ধভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যদি 
কোনে! চিত্রকর অঙ্কিত করিতেন তবে তিনিও উপরোক্ত 
সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিতেন না । 

ল্যাগুসীয়ার কর্তৃক অগ্ষিত “আলেক্জাগডার ও 
ডিওজেনিস্‌” ও “টম কাকা ও তাহার স্ত্রী বিক্রয় হইবে” 
নামক ছুইথানি চিত্রে কুকুরের মুখে “মানবীয়” মুখভঙ্গী 
, দেখিয়া রাস্কিন কঠিন সমালোচনা করিয়াছিলেন । 

কোনে! কোনে! কুকুর ও বিড়ালের মুখে তুল্য বিশ্ময়- 
কর অন্তান্ত ভাবও দেখ! যায়। মানুষের নানাপ্রকার 
মুখভঙ্গীর মধ্যে ভ্রকুটী অন্ততম। কতকগুলি বিশেষ 
মাংসপেশীর সঙ্কোচের দরুণ ভ্রযুগল নীচু হুইয়া এক স্থানে 
আসে ও কপালের উপর ল্বাভাধে দগ্ডায়মান রেখার 


টিয়ার মুখে বিজ্রপভাব।__-( ফটোগ্রাফ হইতে )। 


সষ্টি করে। 
আন্ান্ কুকুরের! বিরক্ত হুইলে ভ্রকুটি করে । ঠোট-ফুলান- 


ডালকুত্তার মুখে কুটি সদাই বর্তমান । 


জন্ত প্রায়ই দেখ! যায়। 
বিশেষত যদ্দি তাহাদের 
যায়। 

রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট সিম্পাঞ্জীর মুখে কেমন 
প্রেমালদ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ! সিপ্পাঞ্জীর মত কদাকার ও 
কুৎসিত কোনো! প্রেমমুগ্ধ মানব নীরবে ইহ! অপেক্ষা অধিক 
ভালবাস! জানাইতে পারিত কি? জন্তর মুখে ইহা! যদি 
মানবীয় মুখভঙ্গী না হয় তবে ইহা কি তাহা! আমরা জানি 
না! এই মানবীয় মুখভঙ্গী কেবলমাত্র চতুষ্পদের মধোই 
আবদ্ধ এমন নহে। দেখুন টিয়াজাতীয় পাখীটির মুখে 
হাস্তকর দাপ্ভিকতা ও বিদ্বেষভাব কেমন প্রপ্ছুটিত ;_যেঁন 


বাদরেরা অনেক সময় হাসে, 
বগলে কাতুকুতু দেওয়া 


৮ প্রবাসী _কাত্তিক, ১৩১৯ * 
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» প্রগয়বিহবল।_( ফটোগ্ৰাফ হইতে )। 
এক নিপুণ অভিনেতা! রগ্মঞ্চে পরিহাঁসরপিকের অংশ 
অভিনয় করিতেছে। 
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 


প্ররূতির বর্ণ বৈচিত্র 


আকাশের নীলিমা, বৃক্ষলতাতৃণের শ্যামলতা, পশ্তপক্ষীর 
দেহের বিচিত্র বর্ণ, সব মিলিত হইয়! জগতে দিনের পর 
দিন যে এক রঙের খেল! দেখাইতেছে, তাহা না থাকিলে 
বোধ হয় পৃথিবীর অর্দেক আনন্দ কমিয়া যাইত। 

মনে কর! যাক জলস্থল-আকাশ, সজীব-নির্জীব, তরু- 
গুল্ম, সকল বস্তুই যেন বরফের স্তায় শ্বেত বা সমুদ্রের ন্যায় 
নীল হইয়া দাড়াইয়াছে। এই একঘেয়ে রঙ আমাদের 
চক্ষুকে যে কত পীড়া! দিত তাহ! অনুমান কর! কঠিন নয়। 
ফোটোগ্রাফের এক-রঙা ছবি প্ররুতিকে নিখুঁত করিয়া 
আঁকে এবং নিপুণ চিত্রকর সেই প্ররুতিকেই কল্পনার চক্ষে 
দেখিয়! রঙিন্‌ করিয়া নকল করে,__কিন্তু দর্শক আসলের 
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পালার খাসী পপ 


চেয়ে নকলকেই আদর করে অধিক। বলা বাহুল্য ইহাকে 
দর্শকের বিচারমুঢ়তা বলা যায় না) আমাদের চক্ষু, যে- 
বর্ণের লীল! দেখিবার জন্য লালায়িত তাহা এক-রঙা 
ফোটোগ্রাফে নাই, তাই ফোটোগ্রাফের এত অনাদর । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, রঙের খেল! দেখাইবার জন্য 
প্রকৃতি খতুসন্ংসর ধরিয়! বৃক্ষের বীক্তে ও প্রাণীর কোষে 
যে আয়োজন করেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? জগতকে সুন্দর 
ও মধুর করিবার জন্য প্রকৃতিতে যে শত শত আয়োজন 
আছে, ইহা তাহাদেরি মধ্যে একটি বলিলে প্রশ্নের মীমাংসা 
হইয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ প্রকার ব্যাখ্যা দিয়া 
তৃপ্ত হন না। প্রাণীদেহে এত জটিল-যন্ত্রের সমাবেশ কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তরে যদি কেহ বলেন, প্রাণীকে জীবিত এবং 
সুস্থ রাখিবার জন্যই দেহে এত ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রাদি স্থান 
পাইয়াছে, তাহ! হইলে উত্তরটা বৈজ্ঞানিকোচিত হয় না; 
কোন্*শারীর-মন্ত্র জীবনে কোন্‌ ক্রিয়া করিতেছে, তাহা 
দেখানোই বৈজ্ঞানিকের কাজ। এইজন্য জগতকে বিচিত্র- 
বর্ণে রঞ্জিত করিয়! প্রকৃতি স্থষ্টিরক্ষার কি সহায়ত! করিতেছে 
তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকগণ কিছুদিন' 
ধরিয়! গবেষণা করিতেছেন। ইহাতে যথেষ্ট স্থফল লাভ 
কর! গিয়াছে সত্য, কিন্তু সকল প্রহেলিকার মীমাংসা 
হয় নাই । 

যেসকল মহাপণ্ডিত আক্তীবন আলোক ও বর্ণতত্ব 
লইয়াই কাটাইয়াছেন, বর্ণ বৈচিত্রোর রহস্ত জানিবার জন্য 
প্রশ্ন করিলে তীহার! সদুত্তর দিতে পারেন না। ইহারা 
বলেন, এই যে শুল্র স্র্য্যালোক দেখিতেছ, উহ! এক-রঙা 
আলো নয়; লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনে পর্য্যন্ত 
অনেক মুল বর্ণরশ্মি মিলিয়া এই শ্বেতরশ্মি উৎপন্ন হইয়াছে। 
তে-শির1 কাচের উপর স্র্য্যের সাদা মালে! ফেলিলে, ইহার 
সেই মৌলিক রঙিন্‌ বর্ণরশ্মিগুল! প্রত্যক্ষ দেখা যায়। 
যে জিনিসটা লাল, তাহার বিশেষ গুণ হইতেছে এই যে, 
শুন্র হুর্যালোককে বিশ্লেষ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কেবল 
লাল আলোকটিকে প্রতিফলিত কর! এবং অবশিষ্ট রশ্মিকে 
ভিতরে প্রবেশ কন্টুইয়া লোপ কর! । কাজেই প্রতিফলিত 
লাল রশ্মিতে আমর! দ্রবাটিকে লাল দেখি। যে বস্ত 
নীল সেটিও ঠিক্‌ এইঞ* গ্রকপ্জরে শুভ্র সুর্ধ্যরশ্মির নীল 

চে 


/ 














রঃ লোকটিকে রত ক { অপর গুলিকে হরণ করিয়া 
 ফেলে। 
_ বৰ্ণোংপত্তির এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে লাল নীল প্রভৃতি 
বর্ণের উৎপত্তির কথা বুঝা যায় বটে, কিন্তু গোলাপের 
ঠনোপাদানের কোন্‌ বৈচিত্র্যে একটি গোলাপকে আমর! 
(আর একটিকে সাদ। দেখি তাহার তত্ব আলোক- 
বদের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। তা’ ছাড়া একটি 
কে লাল এবং অপরটিকে সাদা করায় প্রকৃতির কোন্‌ 
| সফল হইতেছে, তাহারও কিনারা হয় না। সমগ্র 
_বৰ্ণতব্টাই মনে হয় যেন আজও রহস্ত- ৫৮০ অন্তরালে 
আছে। | 
যাহা হউক পঞ্তপক্ষী ইত্যাদির ব্ণবৈচিত্যের উদ্দেশ্য 
ন্কান করিতে গিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে একটা 
চত বিকার করিয়াছেন, আজকাল কাগজপত্র সভা- 
সমিতি ও কথাবার্তায় তাহার উল্লেখ দেখ! যাইতেছে । 
ট| এই যে, পশুগক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর 
শীয়ে যে নানা রঙ দেখা যায়, তাহা কেবল প্রবল শত্রুর 
কবল হইতে দুর্বল প্রাণীদিগকে রক্ষা করিবার একটা 
মাত্ৰ । পক্ষী তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইয়! জীবিত থাকিবার 
. জন্তাই ঘাসের ভিতরকার ফড়িঙের রঙ সবুজ এবং শুষ্ক 
.. তৃণমধ্যন্থ ফড়িডের রঙ পাটল হইয়াছে। শিকারী জন্তুর 
পা, খরদৃষ্টি এড়াইয়া নিরীহ শশকের টিকিয়া থাক! বড় সহজ 
_ নয়। এই প্রাণীকুলকে শত্রুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার 
_ জন্যই প্রকৃতি তাহাদের দেহ শুতৃণের বর্ণের স্ঠায় লাল্চে 
[মে আবৃত রাখিয়াছেন ; একবার শুষ্ক লতাপাভার মধ্যে 
য় গ্রহণ করিলে, শিকারী মানুষ বা শিকারী জন্থ 
কৈ চিনিয়া বাহির করিতে পারে না । বহুরূপী সরীস্থপ 
কয়েক জাতীয় ভেক ক্ষণে ক্ষণে নিজেদের বর্ণ পরিবর্তন 
পারে। ইহার কারণ প্রসঙ্গেও জীবতত্ববিদ্গণ 
[ই বলেন ;--বহুরূপী যখন আহারান্বেষণে ডালে ভালে 
[তখন তাহার গায়ের রঙ সবুজ থাকে এবং মাটিতে 
লই রঙ ঠিক্‌ মাটির রঙের মত. হইয়া দীড়ায়। 
রে ইক প্রাণী ক্ষণে ক্ষণে বাহিরের 
জেদের রঙ ম্লাইয়» আত্মত্রাণ করে তাহা 































oa ত মলি তল পচলা সি শসা 


জৰ সিন নিজে প্রাণীর, চাদে ও এক প্রকার ৰ ৰ 


লসাদা। 









লাগ সস 


কোষ থাকে, তাহাতে যে বর্ণ সঞ্চিত হয় প্রাণীর চর্ম্মও হিকৃ, 
সেই ‘বর্ণে রঞ্জিত হুইয়া পড়ে। 





আমাদের গায়ের 
বর্ণকোষের রঙ কালে! না হউক কতকটা ময়লা) তাই 
আমাদের রঙটাও ময়লা। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী. 
দের বর্ণকোষের রঙ শ্বেত, তাই তাহাদের গায়ের রঙ. 
যাহা হউক, প্রাচীন পণ্ডিতগণ বহুরূপীর 
বৰ্ণপরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিতেন,_এই প্রানীগণ 
যখন কোন বিশেষ বৰ্ণযুক্ত পদার্থের মধ্য আসিয়া লুং 
তখন চারিপার্খের রঙ প্রতিফলিত হইয়া তাহ 
লাগিতে আরম্ভ করে, এবং ইহাতেই তাহাদের গায়ের বর্ণ, 
কোষের রঙ পরিবর্তিত হইয়া ঠিক পাশ্ববর্তী পদার্থের রঙের 
অনুরূপ হইয়া দীড়ায়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগ 
আর এই সিদ্ধান্তটকে গ্রাহ্‌ করিতেছেন না 
বলিতেছেন, বহুরূপী তাহার চক্ষুন্বারা যে বর্ণ 
মন্তিফ্ষের এক নির্দিষ্ট অংশকে উত্তেজিত করে 
এই উত্তেজনা বিশেষ শ্নামুমণ্ডলীর দ্বারা চর্ের ব 
গুলিতে নীত হইলে গায়ের রঙ বদ্লাইয়! যায়। 
আধুনিক সিদ্ধান্তটি যে অন্রান্ত কয়েক জাতীয় বহুরূপী 
প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রসিদ্ধ জীবতববিদ্‌ ডাক্তার 
ওয়ের (D7. Weir) তাহা দেখাইয়াছেন। ইনি বিষ- 
প্রয়োগ করিয়া কয়েকটি বহুরূপীর মস্তি ফ অপাড় করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন, ইহার ফলে উহাদের বর্ণপরিবর্তনশক্তি 
লোপ পাইয়াছিল। তা’ ছাড়া তিনি আরে! দেখাইয়!- 
ছিলেন যে, বহুরূপী জাতীয় যেসকল প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি কম, 
























তাহারা কখনই সহজে বর্ণপরিবর্ত্তন করিতে পারে না । 


কাজেই এখন স্বীকার করিতে হইতেছে, চারিপার্শের 
বর্ণরশ্মি চক্ষুতে আঘাত করিলে মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে যে 
উত্তেজন! উপস্থিত হয়, তাহাই স্গায়ু ছারা রা 
পরিবাহিত হইলে দেহের বর্ণপরবর্তন ঘটে | 
বহু গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তের 


প্রতিষ্ঠা হইলেও এখন ইহার সাহায্যে কেবল কতকগুলি 
প্রাণীর বর্ণপরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে) পতঙ্গ 







জাতীয় প্রাণীগণ পক্ষযুক্ত হইবার পূর্বে কিছুদিন 
আবরণে মধ্যে নিজ্রিত থাকে । এই. নিষ্ধিয় অবস্থা 





সাত 


ভিতরে (a দেহের পবন তাহার মিটি 
আকারে গুটি বা আবরণ ভেদ করিয়া বহি হয়। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বিনিদ্র অধস্থাতেও 
__ পতঙ্গের গাত্রাবরণের বর্ণ পরিবন্তিত হয়। বলা বাহুল্য 
জীবনের এই অবস্থায় প্রজাপতিদের দৃষ্টিশক্তি থাকে না, 
তথাপি ইহারা কি প্রকারে বাহিরের রঙের সহিত নিজের 
দেহের রঙ মিলাইয়া অবস্থান করে, তাহার ব্যাখ্যান 
বাক্ত সিদ্ধান্ত হইতে পাওয়া যায় না। মের প্রদেশের 
জীবজন্তুর বর্ণ প্রায়ই শ্বেত। এই ব্যাপারের ব্যাধ্যানেও 
| যায় না যে, চারি পার্খের তুষাররাশির সহিত বর্ণ 
₹ মিলাইয়া রাখিবার জন্য ইহারা বহুরগীর মত নিজেদের 
বর্ণ পরিবর্তিত করে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অপর ব্যাখ্যান 
| থাকেন। স্থধ্যালোকই যে অনেক জীবদেহে রঙ 
হার প্রমাণ আছে ;- অন্ধকার ঘরে একটি গাছ 
| দাও, কয়েকদিন পরে তাহার ডাল ও পাতার রঙ 

গষ্ট সাদা দেখা যাইবে। এই প্রকার প্রমাণের উপর 
নির্ভর করিয়া প্রানীতত্ববিদ্গ্রণ বলেন, মেরু প্রদেশের 
আকাশ প্রায় সর্বদাই মেঘ বা তুষারকণিকায় আচ্ছন্ন 
থাকে, এজস্ট সে দেশে সর্য্যালোক ছূর্লভ। কাজেই ইহাতে 
জীব্ভন্তর বর্ণ সাদা হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রীক্মপ্রধানদেশে 
র্াপ্ত সুর্য্যালোকে যত বিচিত্র বর্ণের পুষ্পপত্র জন্মায়, 
প্রধানদেশে তত দেখা যায় না। ইহাও বৈজ্ঞানিক- 
'র পূর্বোক্ত উক্কির প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে 
_ পারে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অস্থমানটিকে সকল স্থানে 
 শ্রষ্বোগ কর! যায় না। গভীর জলে স্বর্য্যালোক প্রবেশ 
_ করে না, অথচ সেইসকল স্থানের মণ গ্রভৃতিকে বিচিত্রবর্ণে 
রজত দেখা যায়। প্রাণীর রক্ত লাল, কিন্তু ইহা কখনই 
 কুর্যের মুখ দেখে না। নির্জীব জিনিসকে যদি টানিয়া 
লও যায়, তাহা হইলে যেসকল আকরিক প্রস্তর ভূগর্ভের 
অন্ধকারে থাকিয়া বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের 
 বর্োৎপত্তির কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না) গভীর ভূত্তরে 
কখনই হুর্যালোক প্রবেশ করে না। মুস্থুরি, খেঁসারি, ও 
_ মটরের ডাল আজন্ম বীজকোষের মধ্যে আবৃত থাকিয়া 






















































যামা। 1 





কেন এত সুন্দ্র রঙে রঞ্জিত হয়, তাহারে কারণ রি 


বাহাই হউক শক্তর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার দন্ত 
যে, কতকগুলি প্রাণীর দেহে বিচিত্র বর্ণ যোজিত হইয়াছে 
তাহ! স্বীকার করিতেই হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া রঞ্জিত 


ভীবমাত্রেরই দেহাবরণের বর্ণ তাহার আত্মরক্ষার জন্ত 


উৎপন্ন হইয়াছে একথা বলা যায় না। 
পক্ষীমাত্রেরই বর্ণ শ্বেত: গল্‌ পাখী সাদা, আমাদের 
দেশের বক সাঁদা। এই শ্বেতবর্গকে কখনই আত্মরক্ষার 
ছদ্মবেশ বলা যায় না। গল্‌ যখন নীলসমুদ্রে ভাসে, তখন 


সামুদ্রিক জলচর 


তাহাকে চিনিয়া লইতে শত্রুপক্ষের অন্ুমাত্র কাঁলবিলম্ব 


হইবার সম্ভাবনা থাকে না । স্থলচর পক্ষীদের তে! কথাই 
নাই ;--কাক, কোকিল, শালিক্‌, ফিঙে, হাড়িচাচা, 
মাছরাঙা, চন্দনা, ময়ূর, মোরগ, পায়রা, ঘুঘু ও নীলকণ্ 
প্রভৃতি পক্ষীর পালকের বর্ণ তাহাদের পরম শক্র। 
আমাদের সুপরিচিত পাখীদের মধ্যে কেবল টিয়ার রঙ 
গাছের রঙের মত সবুজ এবং ছাতারে ও চড়াইয়ের রঙ. 
মাটির রঙের মত মেটে। 

প্রাণী ছাড়িয়া উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন 
যথেষ্ট বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। গাছপালায় লতাপাতা 
পুষ্পফলের বর্ণলীলা দেখিয়া সত্যই অবাক্‌ হইতে হয়। 
কিন্তু কোন্‌ শক্তির অধীন হইয়া এবং কোন্‌ উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য প্রত্যেক খতুতে উহারা নব নব উৎসববেশে সজ্জিত 
হইতেছে তাহা স্থির কর! বড় কঠিন। বর্ষার শেষে, শীতে 
ও বসন্তে যেসকল ফুল ফোটে প্রায়ই তাহাদের রঙ সাদা 
হয়, _শেফালি, গন্ধরাজ, মাধবী, মল্লিকা, কুন্দ, চামেলি, 
মালতী, ইহাদের সকলেরি রঙ সাদা। গ্রীষ্মের ফুল, 


চাপা, অতসী, বলরামচূড়া, সৌদাল, করবী প্রভৃতির রঙ 


উজ্জল ও বিচিত্র। যেসকল উদ্ভিদের ফল আমাদের 
খাস, তাহাদের পুশ্পের বর্ণ প্রায়ই শ্বেত হয়; বেল, 
কয়েবুবেল, নিচু, আম, পেঁপে, কুল, পেয়ারা, লেবু, 
নারিকেল, খ্র্জ্জুর, চালিতা, করম্চা, জামরুল, 
গোলাপজাম, ইহাদের সকলেরি ফুল সাদা) কেবল বেগুন, 
শশা, বিলাতি কুন্ডা, কিঙে ও দাড়িম তাহাদের রঙিন্‌ 
ফল লইয়া বাধানৈর এক কোণে দ্বাড়াইয়া থাকে। কিন্ত 





ক 


খূ টা এই শেষোক্ত ফলগুলির মধ্যে 
জোনটকেই অপ অবস্থার খাওয়া যায় ₹ আ। খতুর সহিত | 





পাছক পলা পঞকপা শসা 


র্‌ গার সহিত কুলার বর্ণের সমন্ধ কোথায় 





যাঁটির উদয় হি তিনি বড় বড় 
ৰৈ লর বর্ষা করিয়! দেখিয়াছিলেন; উহা- 
বর্ণ পীত। এই প্রমাণের উপর নির্ভর 
বলিতেছেন, পুষ্প মাত্রেরই আদিম বর্ণ 
না অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এবং চাষ আবাদের 
হল্‌দে an পরিবর্তিত হইয়! এখন নান! 
হইয়াছে। উদ্যানে আনিয়া যত্ব করায় যে- 
ন উদ্ভিদের ফুলের বর্ণ এখন পরিবর্তিত হইয়াছে, 
ফেলিয়া রাখিলে কয়েক পুরুষের মধ্যে তাহাদেরি 
ফুল আধুনিক বিচিত্ৰ-বৰ্ণ ত্যাগ করিয়া প্রাচীন পীতবর্ণ 
_ ধারণ করিতে আরস্ত করে। আমাদের দেশের শেয়াল- 
কাটা, বাবলা প্রভৃতি বুনো গাছের ফুল পীত। যে 
ৃ ন্্রম্লিকার এখন বড় বড় বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটে, 
এককালে তাহা বন্ত ছিল এবং তখন তাহার ফুল খুব 
ছোট হইয়া জন্মিত। আঙ্গও ইহার জ্ঞাতিবর্গকে অনেক 
ছোট ছোট হরি্রাভ ফুল সহ দেখা যায়। বাগানে 
এ যু না করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার 

হইয়া আসে এবং তাহার রঙ সেই প্রাচীন 


















একটা ডি লক্ষণ ধরা পড়ে।& মাংসাশী বন্ত 









পাশপাশি শীলা 










প্রায়ই একরডা হয় না ১ ব্যাস্ত, হায়েনা, বল... 
প্রভৃতি অঙ্গেকেরই দেহ বিচিত্র বর্ণের 











পা স্পিলগাসি 


লোছে টু থাকে। উ্িিতোগীদের মধ্যে র 
জন্তু নাই একথা বলা যায় না,__জেব্র, জিরাফ, এবং কা 
জাতীয় হরিণের রঙ মাংসাশীদের মতই বিচিত্র; : 
ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্ল। গো-জাতির প্রতি দৃষ্টি 
করিলে দেখ! যায়, গোরুর গায়ে ডোরা ও চিতে উভ 
দেখা যায় বটে, কিন্তু ঘোড়ার গায়ে কখনই জিরাফ, বা 
জেব্রার মত ডোরা রডিন্‌ দাগ জন্মে না।, এণ্ড 
কখনই আকস্মিক ব্যাপার বলা যায় না; খুৰ 
ইহাদের মূলে কোনে! রহস্ত লুক্কায়িত আছে; কিং 
রংস্ত যে কি, তাহা আজও কেহ জানে না। পূর্কে 
বরণ বৈচিত্যগুলিকে আত্মরক্ষার ছদ্মবেশ বলিলে গা 
বলা হয়। 1 
যেসকল গরুর গায়ে ছুই বা তিন প্রকার রঙ থাকে, ? র্‌ ৃ 
তাহাদের দেহের বর্ণবিস্তাসে আর একটি বিশেষত্ব দেখা 
যায়। ইহাদের ঘাড় বা মাথার রঙ কখনই দেহের অব-. 
শিষ্টাংশ অপেক্ষা ফিকে হয় না। পিছনটা লাল বা কা 
এবং ঘাড় ও মাথা সাদা _-এ প্রকার গোর দুর্লভ সাদা 
কালোতে মিশানো পালিত শূকর প্রায়ই দেখা যায়, বি 
বন্ত-শৃকরে কখনই একাধিক রঙ দেখা যায় না। *পাহাড়ের 
বন্ত-ছাগ কদাচিৎ বিচিত্র রঙের লোমে আবৃত হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। কালো! ঘোড়ার সাদা চিতি অর্থাৎ তিলক-চিহ্ রর 
দুর্লভ নয়, কিন্ত ইহা প্রায়ই চারিখানি পা ও মস্তকে আবদ্ধ 
থাকে) কালোর উপরে সাদ! চিতি, ঘোড়ার অপর অঙ্ন- 
প্রতাঙ্গে কদাচিত জন্মে। : 
এইসকল বর্ণ বৈচিত্রের ব্যাখ্যান জীবতত্ববিদের i 
পাওয়া যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যতই দন্ত প্রকাশ 
করুন না কেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে এখনো এমন রঃ 
অনেক ঘটনা নিয়তই ঘটিতেছে যাহার ব্যাখান দিতে গেলে 
তাহাদের জ্ঞানে কুলায় না। জীবের বর্ণ বৈচিত্রাকে খর 
প্রকার একটি অব্যাখ্যাত রহস্ত পূর্ণ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইতেছে। 










পানা 





চা 


১২ 


চীনে রাউবিপ্রব 


গুগডনমিতির কার্য্য । 


ছি-ছোয়ান অঞ্চলে “কো-লো হোয়ে” সামক গুপ্ত সমিতির 
শাখা গ্রশাখার সদস্যগণ বিদ্রোহের মুলীভূত কারণ। 
এইসকল সমিতি সর্বত্রই ছড়াইয়৷ পাঁড়য়াছে। “এই “্দীর্ঘ- 
জোব্বাধারী ভ্রাতৃদল” বহু শতাব্দী হইতে চীনে বর্তমান 
আছে। লি-ও-গী, চা*-কেই, এবং কোয়ান-ইউ নামক 
পৌরাণিক তিন রাজ্যের তিন বীরপুরুষের . আদর্শ 
অনুসারে ইহার! কার্য্য করিয়া থাকে। উক্ত তিন বীর 
যেমন ধর্্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, এইসকল সমিতির লোকেরাও তাহাই 
করে। 

কোন নূতন সমিতি স্থাপন করিতে হইলে জঅন্তান্ত 
সমিতির বড়ত্রাতা ( তা-কো| )-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়| তবে 
আন্ুষ্ঠানিক কাৰ্য্য করিতে হয়। প্রত্যেক সমিতিতে দুইজন 
“বড়ভ্রাতা” সেই সমিতির মুরবিবরূপে নিযুক্ত হইয়! থাকেন। 
অন্ঠান্ত সম্মতির প্বড়ন্রাতাপ্দিগের নির্দেশান্ুসারে নূতন 
সমিতির কার্ধা নির্ধারণ কর! হয়। প্রত্যেক সমিতির 


দুইজন “বড়ভ্রাতা” ভিন্ন অপর দুইজন কর্মচারী থাকে, 


তাহার একজনের নাম “কালো নিশানের সর্দার” এবং 
অপরের নাম “লাল নিশানের সর্দার ।” যখন কোন 
অপরাধীকে হত্যা করার প্রয়োজন হয় তখন ইহাদিগের 
উপর সেই কার্ধের ভার প্রদত্ত হয়। নিজের সমিতির 
কেহ যদি কোন নিয়মভঙ্গ করে বা বিশ্বাসঘাতকতা! করে, 
তবে তাহাকে একখানি খড়োর উপর পতিত হইয়! বা 
অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করা হয়। 


উচ্চ ও নিয়শ্রেণীর উভয় প্রকারের লোক দ্বারাই গুপ্র 


সমিতি গঠিত হইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর সদন্তদ্দিগকে 
প্পরিদ্ধার জল” (Clear water) এবং নিয় শ্রেণীর সদস্তা- 
দিগকে “ঘোল! জল” (11714 water) আখ্যা প্রদান 
করা হয়। এই কর্মচারীর! সদন্তদিগকে সৈনিকের 
কাৰ্য্য শিক্ষা দেয়। যখন কোন সমিতির কোন কর্মচারী 
সমিতি পরিদর্শন করিতে আসেন তখন সকলেই সৈনিকরূপে 


প্রবাসা-_ কার্তিক, ১৩১৯ 


A et Sa Se পিপাসা ৯৭৫৭) 


- 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সস 








মিঃ ছাই-অঃ| ইনি ইউনান প্রদেশের স্বাধীনতা সংস্াপদের ও 
রাষ্ট্রবিপ্রবের নেতা । ইনিই ইউনানফুর সেনাপতিকে হত্যা! করিয়া 
শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করিয়। প্রজাতন্ত্র ঘোষণ! করেন। 


হাজির থাকে । আবার কর্মচারী চলিয়া গেলে পূর্বববৎ 
সেই “দীর্ঘ-জোব্বাধারী ভ্রাতৃদল।” অবশ্য এই সৈনিকের 
কাৰ্য্য শিক্ষ। এই রাষ্্রবিপ্লবের উদ্দেশ্যেই করিতেছে। শাস্তির 
সময় বোধ করি এত পীড়াপীড়ি থাকে না। 

এই সময়ে রেলওয়ে সমিতির নেতা কারারুদ্ধ লো- 
লেনের শ্বশুর ওয়াং এই “কো1-লো-হোয়ে” সমিতির প্বড়- 
ভ্রাতা” ছিলেন। গুপ্রসমিতির সন্ত কর্তৃক গঠিত বহু সৈন্য 
লইয়া তিনি চেং-ঠো নগর আক্রমণ করিতে আসিতে- ' 
ছিলেন। তাহার জামাতা প্রভৃতিকে উদ্ধার করাই 
প্রধান উদ্দেগ্ত । ইহার সৈন্যের সহিত রাজকীয় সৈন্তের 
অনেক লড়াই হয়। তাহাতে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছিল। 


চেখঠো সহক্কের বাহিরে নানা স্থানে খণ্ড যুদ্ধ। 


রাজধানী হইতে ৩* মাইল দূরে পেংশিয়ান নামক 
নগর বিদ্রোহী সৈন্যের হস্তে গ্রাত্মসমর্গণ কুরিলে রাজ্কর্শ্ব- 





রর পশ্চিম দিকে ত্রিশ য়, দূরে পি পু নামক স্থান হইতে 
বিদ্রোহী সৈন্তদিগকে তাড়াইতে সমর্থ হইয়া ছিলেন । সহরের 
_ পূর্বদিকে রাজকীয় সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া ২০ 
মাইল দুরে লুং-চি-নি পর্বতের উপর লইয়! গিয়াছল। 

খায় পৌছিয়া বিদ্রোহীগণ পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া 
বে অবস্থান করিতে লাগিল। সুতরাং রাজকীয় 
হলা -তাাদিগংকে ক হইতে তাড়াইতে সমর্থ হইল 










a টা না সহরের নাশ দিকে াষট্িগ্রবকারী- 

দিগের সৈন্য সদলে পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। 
উপরে উল্লিখিত গুপ্ত সমিতির অগ্রণী মিঃ ওয়াং এই দলের 
₹ নেত|। : সরকারী গুলিবার্দখানা অধিকার করিয়া শেষে 
 নগ্গর-দখল করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য । 










সমস্ত সদর দরজা বিদ্রোহীগণ কর্তৃক দগ্ধ হইয়াছে 
রাজকর্মচারীর। পলায়ন করিয়াছেন ; নগর বিদ্রোহী- 
দিগের আয়ত্ত হইয়াছে) সরকারী সৈন্য ষেইদিকে অগ্রসর 
টি তারিখে সংবাদ পৌছিল যে চেংঠোর « ৩৫ মাইল 
 উততর-পশ্চিমে কুং-লিশিয়ান নামক সহরের অবস্থা শোচনীয় 
রা -তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট হত হইয়াছেন কি পলা- 
"আমন করিয়াছেন তাহ! নিশ্চয় জান! যায় নাই ; তথাকার 
 ইয়ামিনের অপর দুইজন কর্মচারী হত হইয়াছে; 
বিদ্রোহীরা জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাশ করিয়া তাহাতে 
অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছে ) লোকে বাড়ীঘর দোকানপাট 
ফেলিয়া! পলায়ন করিতেছে; একদল দস্থ্য এই স্থযোগে 
ৃ . ্রামবাসীদিগের যথাসৰ্বস্ব লুঠ করিতেছে বাধা দিলে 
হয় ছুরি না হয় গুলি মারিতেছে; সহর যেন শ্মশানে 
পরিণত হইয়াছে; সর্বত্রই মৃতদেহ পড়িয়া পচিতেছে। 

আর. এক স্থানে ৮* জন সরকারী সৈন্যকে বিদ্রোহীগণ 
(ঘেরিয়া একেবারে নিপাত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ 

















কল প্রায় পাঁচ ছয় শত লৌককে হত্যা করিল। 





1 ১৫ই ষেপ্টে্বর সংবাদ আপিল যে. সোঁং- লিক ন নামক, 


সংবাদ পাইয়া জেনেরালের আদেশে আয় সহস্রাধিক সৈন্ত. 
দগকে আক্রমণ করিয়া একেবারে কোণ-ঠাসা : 





তলা চপ পচ পাস "জলত 


চুন ন নামক সহরে কএক সহজ -বিস্বোহী প্রবেশ 
করিয়া জেলখানা ভাঙ্গিয়া জেলারকে হত্যা করিয়া, কয়েরি-: 
দিগঃক খালাস করিয়া জেলে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল 1 
রাজকর্ণাচারীর! প্রথমে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু শেষে 
পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইল। এই হি 
দুষ্ট লোক লুঠ করিবার অনেক হ্থবিধা পাইয়াছিল। 

দক্ষিণ ও পশ্চিমের শিনচিন, চাংচাও প্রতি নগর 
তংপার্খব্ী স্থান বিদ্রোহীদিগের প্রধান আড্ঞ। 
তথাকার রাজকশ্মারীর! ৰিদ্রোহীদিগের অধীনে আসিয়া 
পড়িয়াছিলেন। এখানে প্রজাতন্ত্রের শাসন আস্ত হইল 
ইহাও সেই “কো-লো-হোয়ে” সমিতির কার্য । প্রপজার্দিগকে 
প্রত্যেক একার জমি হইতে ছয় টুকরি ধান, 
গৃহস্থকে ৭৫ টাক! এবং পরিবার হইতে ২ জন লোক যুদ্ধা 
সরবরাহ করিবার জন্ত আদেশ হইল। রাজকীয় মৈগ্তের 
দ্বারা আক্রান্ত হইবাঁর ভয়ে বিদ্রোহীগণ সতর্কতার সহিত 
নগর রক্ষা করিতে লাগিল। হা 


সাংঘাতিক ভ্রম | | 

চেংঠো নগরের উত্তর দরজার নিকট সন্ধ্যার রিল: 
একদিন হঠাৎ “মার মার” শব্দ হইল। কতকগুলি সৈন্ত 
দৌড়িয়া নগরের বাহিরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া কিছুই 
দেখিতে পাইল না। তাহাদের নগরের ভিতর ফিরিতে 
রাত্রি হইয়াছিল। তাহারা যখন ফিরিতেছিল তখন শাস্ত্রী 
ভ্রম বশতঃ বিপদহৃচক ঘণ্টা বাজাইল এবং মুহূর্ত মধ্যে 
প্রহরী বা নিজেদের লোকের উপরেই গুলি চালাইতে 
আরম্ত করিল। তাহাতে কএকজন লোক হতাহত হইল। 
অবশেষে ভ্রম প্রকাশ হইয়া পড়িল। যখন তাহাদের এই 
ংঘাতিক ভ্রমের কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল তখন তাহারা 
সুন্দর কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া নিজেদের নির্দোধিতা 
প্রমাণ করিল। তাহারা কহিল যে “নিকটবর্তী সমস্ত 
কবর হইতে ভূত উঠিয়! তাহাদিগের ভ্রম জন্মাইয়া কহিল 
যে শত্রু আসিতেছে গুলি কর। »আমিরা সেই জন্তু গুলি 
করিয়াছিলাম।” Ca 













ংস্কাঁর । TE 
এইরূপ কুসংস্কার চীনাদের যথেষ্ট । মিং রজব বে রর 


ক 











রি ছিল চাং- মি সেই সময় নাকি উজ 
মঙ্গলের চিুম্বরূপ একটা কুকুটী ডিঘ্ের 
রা একেবারে একটা আদত ছানা প্রসব করিয়া- 
এবারও নাকি মাঞ্চু বংশের পতনের চিতুস্বরূপ 
আর টী মুরগী একদমে একটা বাচ্ছা প্রসব করিয়াছে I 


বিদ্রোহীদের সফলত৷। 


শৎ ভারিখ উত্তর-পূর্ব কোণে প্যারেডের ময়দানে, 
রাহী, পদাতিক সৈন্যত এবং তোপ-দাগ! সৈন্য সকলে 
হইয়া আস্ফালন করিতে লাঁগিল। নগরপ্রাচীরের 
দরজায় সাবধানে পাহার! বসিল। নিশ্চয়ই নগর 
গর আশঙ্কা! করিয়া এইপ্রকার আড়মবর ও আস্কালন 




























ধান স্থান নির্বাচিত করিয়া তাহা সুদৃঢ় করিয়াছে। 
তের উপর “পর্বতরাঞ” মন্দিরের নিকট এক ভয়ানক 
হয়। তাহাঁতে কএক শত বিদ্রোহী হত হয়। 

_পেন-সান-সিয়ান নামক স্থান বিদ্রোহীগণ অবরোধ 
র রিলে, তথাকার মাজিষ্টরেট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
তাহার! কি রাজকীয় শিলমোহর চায়? তাহাতে 
তাহার! মোহর লইতে অস্বীকার করিয়া কহিল যে, 
তাহারা বন্দুক কামান গুলি বারুদ চায়। ম্যাজিষ্ট্রেট 
বিদ্রোহীদিগের হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়! সরিয়া দীড়া- 
ইলেন। নগর লুষ্টিত ও ভন্মীভূত হইল। বিভ্রোহীগণ 
_এইরূপে লুঠের পর লুঠ করাতে এই অঞ্চলের সহর ও 
গ্রামের দশ! অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। রাজধানী 
হইতে প্রায় ২* মাইল দুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে পেন-ফিয়া-চাগ 
নামক স্থান বিদ্রোহীদিগের ফোং নামক এক সার্দীরের 
অধীনে ছিল। ফোং নগর রক্ষার বেশ সুবন্দোবন্ত 
 করিয়াছিল। রাজকীয় সৈন্য তথায় উপস্থিত হইয়া নগর 
প্রতাপ করিতে ফোংকে আদেশ করিল। ফোং অস্বী- 
কার করিলে যুদ্ধ আর্ত হইল। নগরের লোকেরা বাড়ী 














বর ছাড়ি পলায়ন করিল )__কেবল দুর্বল, পীড়িত, অন্ধ, 


চলি: চাং নামক স্থানে তাহারা তাহাদের 


মধ্যে লুকাইয়া লে যুদ্ধে পরাজয়ের সম্তাবন। 
বিদ্রোহীরা সহরে আগুন জালিয়া দিল। 

পলায়নে-অসমর্থ লোকের অনেকেই অগ্নিঅগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হইল, কেহব! গুলির আঘাতে ত পঞ্চত্ব পাইল। শুনা 
গেল নদীর জল মৃতদেহে পূৰ্ণ হইয়া গিয়াছে। বনে জঙ্গলে 
রাশি রাশি মৃতদেহ পচিতে লাগিল, শকুনি ও শৃগাল 


কুকুরেও খাইয়া শেষ করিতে পারে না। অনেক স্ত্রীলোক 


ও বালকবালিকা ধৃত হইয়| লাঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা কূপে 
পড়িয়া আত্মহত্যা করিল। সে এক বীভৎস দৃশ্য ! 

জি-চাও নামক সহরের নগরপ্রাচীরের সমস্ত দরজা 
বন্ধ ছিল। ২৩শে অক্টোবর ৬ জন লোক রাত্রিকালে 
গোপনে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া গিয়া ভিতর হইতে সমস্ত দরজ! 
খুলিয়া দিলে “টুং-শি-হোয়ে” নামক গুপ্ত সমিতির প্রায় 
৩০*০ লোক ভিতরে প্রবেশ করিয়া সরকারী আফিম 


আদালত প্রভৃতি চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলে, খাজনাখান! 


লুঠ করে, কিন্তু পোষ্ট আফিসের কোন ক্ষতি করে নাই। 
জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে খালাশ করিয়া দেয়। 


এবং তৎপরে তাহার! নিজেরাই শহরের শাসনকার্ধ্য আরম্ভ 


করে। ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রজার ট্যাকসের অর্ধেক মাপ 
করে। ব্যবসাবাশিজ্য যাহাতে পূর্ব চলিতে পারে 
তাহার সহায়তা করে। তাহাদের দলপতি ছিল চিন 
নামক এক ব্যক্তি। সরকারী কর্মচারী রাজপাট ফেলিয়া 
পলায়ন করিয়াছিল। 

ইহার পরই বিদেশী-বাণিজ্য-বন্দর চুংকিনে দশ-বার- 
খানা নৌকায় কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক গুলি বারুদ সহ 
আসিয়! উপস্থিত হইল। তাহার পর কয়েক শত সৈন্ত 
আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকের আতঙ্ক উপস্থিত হইল 
যে ইহারা বুঝি দন্্য! এখানে ৩৭টা তোপ সজ্জিত ছিল, 
তাহা পুরাতন ধরণের। চারিটা পিতলের তোপ, হান 
বংশের আমলের । 

রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সৈন্তের আগমনে রাজকীয় সৈন্তগণ 


সরকারী উদ্দি দুরে লিক্ষেপ করিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ 


দিল। ২৩শে নবেম্বর টাও-ঠাই সরকারী শিলমোহর 


ইবির হাটে দির সরিয়া পড়লেন, কিন্তু 





দেখিছ 
হতভাগ্য 


3 





১ এ পাটা 





সপন 


তাহার অধীন কর্মচারীগণ এ প্রকার আত্মসমর্পণ করিতে 
তি নারাজ ছিল। 
8 চুংকিনের কনদাল শঙ্কিত হইয়া বিদ্েশীদিগকে ইচাং 
.. মৃহরে পাঠাইতে সংকর করিলেন। নৌকার ভাড়া তখন 
টঠিয়াছে। চীনারা সপরিবারে পলাইতে 
[ছে। কিন্তু অবশেষে কোন দুর্ঘটনাই ঘটে 
রটা াষ্টরবিপ্রবকা ীদিগের হাতে পড়িয়া নূতন 
[ত্তিতে শাসিত হইতে লাগিল) 
বিদেশী হত্যা। 

অবেদ্বরের প্রথমভাগে [67505065096 পেয়ার 
= কাক্তেনা নামক ফরাসী মিশনারী এবং লেজান্ত্র ও 
__ পাতেনার নামক দুইজন ফরাসী ভ্রমণকার! দক্থ্গণ কর্তৃক 
দক্ষিণ ছি-ছোয়ানে হত হন। হোকিও নামক স্থানে আরও 
তিন জন ফরাসী রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার দস্থযগণ * কর্তৃক 

















হত৷ ংর ছুর্গতি। 
ক পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ছি-ছোয়ান প্রদেশের 
ৃ হইতে কোরান, কোংকে 


ন হানার পেকিন 






ত্র এখন দেশের অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। 
তিনি দিচাও সহরে | তাহার অধীনস্থ কর্্মচারীদিগকে 





fl: নহে, চু যাইতে ই করি না; 3 আমি 
এখান হইতে মাঞ্চুরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি) আমাকে যদি 
সিয়ান-ফু পর্য্যন্ত আপনারা পৌছাইয়া দিতে পারেন তাহা 
হইলে 'আপনাদিগকে ৪০,০০০ হাজার তেইল (প্রায় এক 
টাকা) দিব। কিন্তু তাঁহার কর্মচারীরা কেহই 
সাহায্য করিতে সাহস করিলুনা। ইনি আপন 















, আর একদিনও, অপেক্ধা ন! করিয়া গোপনে 





বিদ্রোহ-ভাব লক্ষ্য করিয়া এমন ভীত হইয়া- 
টা 





্ ৪ চড়িয়া পলাইয়া যাইতেছিলেন। সৈন্গণ = 













৭ ea সিসি 


তাহার আসবাব দেখিয়া চিনিতে পারিয়া হল হই 
তীহযুকে নামাইয়! হাটাইয়া লইয়া এক মন্দিরের নিকটবন্তী 
হইলে একজন তরবারির আঘাতে তাঁহার এক কর্ণ ছেদ 
করিয়া ফেলিল। তখন তিনি কহিলেন “তোমরা 
আমাকে হত্যা করিতে চাও!” তাহাতে সৈন্তগণ টা 
বলিয়া উত্তর দিয়া কহিল “তুমি জান্থ পাতিয়া বস, 
আমর! তোমার শিরশ্ছেদ করিব» তাহাতে তিনি 
অস্বীকৃত হইলে তাহারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
কাটিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য যে তাহার, সপ 
আসবাব ইত্যাদি ইতিপূর্েই লুঠ্ঠিত হইয়াছিল। ' 
ভ্রাতা সঙ্গে ছিলেন, ছূর্ব,ত্তেরা তীহাকেও হত্যা করি 
দুইজনের মন্তক হুপের বিদ্রোহী মর্দারদিগের নিকট 
প্রেরণ করিয়া! পুরস্কার প্রার্থনা করিল। টোয়ান-কোংর ্‌ 
মন্তকের জন্য পূর্বেই পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। 
সৈগ্ঠদিগের এই কাপুরুষতার জন্য বিদেশী লোকে 
ইহাদের উপর দ্বণ! বর্ষণ করিতে লাগিল। টে 
কোংকে সকলেই ভাল লোক বলিয়া জানিত। ইনি 
জাতিতে মাঞ্চু ছিলেন। & 


চেংঠো সহরের পতন । 


অক্টোবর মাসে রাজকীয় সৈষ্ঠগণ বিরোরীনিগে ২ হস্ত রে 
হইতে অনেক মফস্বলের সহর পুনরধিকার করিয়াছিল, 
কিন্ত বিদ্রোহ যখন দাবাগির গায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, 
রাজকীয় সৈন্যগণ দলে দলে বিজ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দিতে 
লাগিল, তখন এ অঞ্চলের বিদ্বোহীগ্ণ যেমন দ্বিগুণ উৎসাহে টু 
কার্য আরম্ত করিল, ভাইস্রয় চাও-আর-ফাংর সৈন্ত ও 
দলবল তেমনি নিরুৎসাহ হইয়া দুর্বল হইয়া নিতি 
লাগিল। 
২৭শে নবেম্বর গবর্ণর জেনারাল বিদ্রোহীদিগের হস্তে 
নগর সমর্পণ করিয়া রাজকীয় শিলমোহর তাহাদের সর্দারের 
হাতে প্রদান করিলেন। Ll 

রেলওয়ে সমিতির নেতা! লো-লেন ও জাতীয় সমিতির 
নেতা পু. প্রভৃতিকে ফাটা লি মুক্তি দান 








১৬ 


সেনাপতি ও সভাপতি নিযুক্ত হইলেন । অবস্যত গবর্ণর 
জেনারল চাও-আর-ফাংকে তাহার পূর্বপদেই তিব্বতের 
আম্বান নিযুক্ত করিয়া পাঠানো হইল। অনেক মাধু সর্দার 
বর্তমান প্রজাতন্ত্র অধীনে চাকরী করিতে আরম্ভ করিল। 
ভাগ্য বিপর্যয়ে এই প্রকারই হইয়া থাকে । ন্দেতা 
রাজবংশ, গৌরবে গৌরবান্বিত, ছর্দর্য সামরিক-খ্যাতিবিশিষ্ট 
মাঞ্চতাতারগণ, বিজিত, পদদলিত, অপামরিক, শান্তিপ্রিয় 
চীনের দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল! পরাধীন জাতির 
ভিতর হইতে প্রজাশক্তি উদ্ভূত হইয়া সেই দেশের বিদেশ 
রাঁঞশক্তিকে ধ্বংশ করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপন করার 
দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বড় বেশী নাই। 


প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা । 


প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ঘোষণা করিলেন যে £-_ 


১। সর্ধসাধারণকে মাথার বেণী কাটতে হুইবে। 





চীনা পাগলের মাখার বেণী জোর করিয়া কাটিয়া! ফেলায় নে দুঃখিত 
হইয়| সকলকে দেখীইতেছে।--ডাঁঃ রামলালদাস সরকার কর্তৃক 
গৃহীত ফটো গ্রাফ ৷ 


২। আফিং ও চু খাওয়! ত্যাগ করিতে হুইবে। 

৩। মাঞ্ু , মোগল, মুসলমান, য়িহুদি, চীনে, তিব্বতী, 
ও ‘অসভ্য পার্বত্য জাতিতে অতঃপর মর্ধাদায় কোন 
* পাৰ্থক্য থাকিবে না। 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩১৯ 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


SAS ASA Nea Sot eet ese et See Sat ee ee Set aoe 


[3 +?" লতাপাতা নাসা যাগ পাল কল্যাণে রানা তাল 








চীনদেশের উপনিবেশী য়িহদি । 
ইহার। ২* শতাব্দী পূর্বে খ-পু ২** হইতে খ-পর ২২* বৎসর মধ্যে হান 


রাজবংশের সময়ে চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এখন ইহার! 
আঁচার ব্যবহারে পোধাকে চেহারায় চীনা, কেবল ধর্মে য়িছদি। 


৪। যেসকলঞমাঙ্গল বা মাধু সর্দার বর্তমান গর্র্ণ 
মেণ্টের অীনে কার্ধ্য করিতে চাহেন, তাহার! পূর্ববৎ কাৰ্য্য 
করিবেন। যাহার! তাহা না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া 
ঘাইবেন তাছাদের পাথের খরচ দেওয়া যাইবে । 


২ 





হি ও রস রগ বা না সসজ্জিতা 
রমণী। 

€৫। পুলিশ অতঃপর মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করিবে না। 

৬। সমস্ত বিদেশীদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে 
হইবে। 

৭। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের আমলে মাঞ্চুসৈন্তগণ যে ভাতা 
পাইত তাহা! এখনও পাইবে। 

৮। চোর ও দ্য প্রভৃতি যথাসাধ্য দমন করিয়া 
প্রজার স্থথ শাস্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

৯। লোকের ট্যাক্সের হার অর্দ্েক হাস হইবে। 

ইহার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পাতাকা সর্বত্র উডডীন হইল 
এবং পুলিশ কাচি লইয়া পথে ঘাটে লোকের মাথার 
বেণী কাটিয়া স্ত,পাকার করিয়া তুলিল। 

বিদ্রোহীগণ চাঁও-আর-ফাং এবং * বিগ্রেড জেনেরাল 
... টিয়েন-চেন-কাংএর শিরশ্ছেদ করিল। বহু রক্তপাতের 
পর ছে-ছোয়ানু প্রদেশে শাস্তি স্থাপিত হইল । 


৫ ৩ 


“নৈ রাষ্ট্রবিপ্প ১৭ 


et a te A Ne Sea eat se nee Tes ea Seal er Poet a tessa awe ae No? 


নানা সহরের নিক কথা | 
(১) ইউন-চ্ছাং-ফু। 


এই সহর টেঙ্গিয়ে হইতে ৪ দিনের পথ এবং 
স্তালউইন নদীর অপর পারে অবস্থিত। এই সহরের 
প্রাচীরাভান্তরস্থ নগরটার আয়তন টেঙ্গিয়ে অপেক্ষ| বৃহৎ। 
ইহার মর্ধাদা9 টেঙ্গিয়ে অপেক্ষা অধিক ছিল এবং সেইজন্য 
ইহার নাম “ফু” বা নগর হইয়াছিল। এখানবনর ভারপ্রাপ্ত 
কর্পুচারীর পদও অপেক্ষাকৃত বড় ছিল। কিন্ত এই 
প্রদেশের রাজদ্রোহের পথপ্রদর্শক হইয়! টেঙ্গিয়ের মর্ধ্যাদা 
বৃদ্ধি হইয়াছে । এখন ইহার নাম হইয়াছে “টিয়েন্-ছোয়েন- 
ফু।” 

এখানকার ভারপ্রাপ্র কর্ন্মচারী চ্ছেন-ওয়েন-ছান 
বিদ্রোহের পূর্বে টেঙ্গিয়ে আসিয়াছিলেন এবং টেঙ্গিয়েতে 
বিড্রোহ উপস্থিত হইলে ইনিও পলাইয়! ভামো গিয়া টাওঠাই 
প্রভৃতির সঙ্গে একত্র বাস করিতেছিলেন। তখন ইহার 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে নান! আলাপও 
হয়। 

ইহার অধীন মও-পাও-সাং নামক ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট 
এবং সৈনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কে-চাউ-লিয়াং নামক 
ব্যক্তি বিদ্রোহকালে ইউন-চ্ছাং-ফু সহরে ছিলেন। 
টেঙ্গিয়ের বিদ্রোহের সংবাদ এখানে পৌছিলে এখান হইতে 
ইউনান-ফুর রাজ প্রতিনিধিকে টেলিগ্রাফে এ সংবাদ জানানে 
হয়। ইউনান-ফু হইতে সৈনিক কর্মচারী কে-চাউ-লিয়াংর 
নিকট তারে বিদ্রোহ ঘোষণার আদেশ আসিল কিন্তু এই 
ব্যক্তি সে সংবাদ জাল বলিয়া! বিশ্বাস করিলেন না এবং 
তদন্থুযায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ন! করি সহরের 
ভদ্রলৌকদ্দিগকে বিপ্লবকারী মনে করিয়া বিনা বিচারে 
তাহাদের মাথা কাটিবার সঙ্কল্প করেন; তাহাতে তাহার 
সৈন্ত মধোও অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পায়। 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট মও-পাও-সাং ভবিষ্যৎ বড় বিপদজনক 
মনে করিয়া এবং ইহার পরিণাম কি হইবে তাহ! স্থির 
করিতে না পারিয়া এক টুকর! স্বর্ণ গলাধঙ্ককরণ করিয়া 
আত্মহত্যা করেন। একটু ক্ষুদ্র সোনার টুকর! গলাধঃকরণ 
করিলে নাকি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় এ কথা পূর্বে জানি'তাম 


১৮ 


শান, পাটানি ত ৯০ 


না। তবে আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি 
নাই। 

মও-পাও-সাং আত্মহতা করায় এবং সৈন্টের 'মধো 
বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাওয়ায় সেনানায়ক কে-চাও- 
পিয়াং কতকগুলি অন্ুচর সহ গোপনে সহর পরিত্যাগ 
করিয়া টালিফু অভিমুখে পলায়ন করেন। , যাইবার 
পূর্ব টেঙ্গিয়ে ও ইউন-চ্ছাং-ফুর মধ্যস্থ টেলিগ্রাফ লাইন 
নষ্ট করিয়। সংবাদ চলাচল বন্ধ করেন? এবং পথে 
চিয়াং-ছাং নামক নদীর উপরকার তারের পোল ভগ্ন 
করিয়া টালিফু ও ইউন-চ্ছাং-ফু যাতায়াতের পথ বন্ধ 
করিয়া দেন। 

ইনি টালিফু পৌছিলে তথাকার জেনারালের অধীনস্থ 
কর্ণেল চুং ইহাকে পিস্তলের গুলি মারিয়া হত্যা করেন। 
আবার জেনেরাল ছু কর্ণেল চুংকে এইজন্য গুলি করিয়া 
হত্যা করেন। কর্ণেল চুংকে এই প্রকারে গুলি করিয়া 
হত্যা করায় তাহার অধীনস্থ সৈশ্ভগণ ক্রোধান্বিত হইয়া 
জেনেরাল ছুকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করে। সেই কারণে 
তিনি প্রাণভয়ে পলাইয়! ইউনান-ফু চলিয়া যান। ইনি 
সহর পরিতাঁগ করিলে সৈন্তগণ ছুন নামক এক সৈনিক 
কর্মচারীকে আপনাদিগের জেনেরাল নিযুক্ত করে। 

এদিকে চাং-ওয়েন-কোয়ান টেঙ্গিয়ে হইতে চ্ছেন্-ঠাই- 
ফোং, লি-ছি-ছান ও ছুং-পাও-খো-য়র অধীনে কতকগুলি 
সৈন্য ইউন-চ্ছাং-ফু দখল কবিবার জনা প্রেরণ করেন। 
এই প্রথমোক্ত ছুই ব্যক্তিই টেঙ্গিয়ের বিদ্রোচ্ের রাত্রে 
এখানকার কর্ণেল ছাউকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। 
ইস্টার তিন জনে সৈনা লই যাত্রা করিয়া স্তালউইন নদীর 
ধারে উপস্থিত হই! দেখেন যে তাহার দড়ির পোল কাটিয়া 
ফেলিয়া! যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে। এবং নদীর অপর 
পারে ল নামক সৈনিক কর্মচারী সৈন্য সহ টেঙ্গিয়ে 
হইতে প্রেরিত সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য অবস্থিতি 
করিতেছে। তখন ইহারা গোপনে বাশের মাড়ে চড়াইয়! 
কএকজন লোককে অপর পারে পাঠাইয়া দিলেন। 
তাহার! তথায় গিয়! প্রজাবর্গের প্রধান প্রধান বাক্কিদিগকে 
বুঝাইয়! দিল যে, তাহারা প্রজার কোন অনিষ্ট করিবে 
না? কেবল মাঞ্চু গবর্ণমেশ্টের অত্যাচারী কর্ম্মচারীদিগকে 





প্রবাসী-_কার্ডিক, ১৩১৯ 
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চীনে মাধু গবর্মেন্টের সময়ে অপরাধীর যতপ্রকার শাস্তির বিধান ছিল » 
তন্মধ্যে একটি এই-_তক্তার মধ্যে ছিদ্র করিয়! গলায় পরাইয়| কশিয়া 
দিনের বেলায় ছাড়িয়া দেওয়া হইত, সন্ধ্যাকালে জেলখানায় বন্ধ 
করা হইত। এই চিত্রে যে ব্যক্তির গলায় তত! পরাণে! হইতেছে 
তাহার পুত্র জানু পাতিয়া করজোড়ে মিনতি করিতেছে যে তাহার 
পিতার পরিবর্তে তাহাকে শান্তি দেওয়া হোক। গলার তক্তাকে 
চীনারা খাং বলে। 


তাঁড়াইয নিজেদের অধীনে রাজ্য শাসনের ভার লইবে। 


এই কথায় প্রজাবর্গ টেঙ্গিয়ের প্রেরিত সৈনোর সহযোগে / 


লর সৈন্য আক্রমণ করে। ইহাতে সেনাপতি ল নগর- 
প্রাচীরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রাণভয়ে গোপনে পলায়ন 
করিতেছিল ; তখন তথাকার টু-ইয়েন-লিয়ান নামক এক 
ব্যক্তি সেনাপতিকে হত্যা করে। ওর! নবেম্বর এই সহর 
রাষ্রবিপ্লবকারীদিগের হস্তে পতিত হয়। 

টুইয়েন-লিয়ানের এই কাধ্যের বাহাদুরির জন্য 
তাহাকে সৈন্যের কোয়ানটাই বা কর্ণেল পদে উন্নীত 
করিয়। ৫০০ সৈন্য স্ক্রু শেয়ে-নিন-ফু সহর আক্রমণের 
জন্য পাঠানে! হয়। তাহার পর ইনি কি প্রক 


১ম সংখ্যা | ্‌ 


পি পলিশ পাপা 


২ ব্যবহার করেন এবং কি প্রকারে ইহার শিরশ্ছেদ হয় 
তাহা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
ইহার পর এই সহরের শাসন কার্ধ্য মোটামুটি 
_ একপ্রকার ভালই চলিতেছিল, কিন্তু ইহার দুর্ভাগ্য বশতঃ] 
লি-কেন-ইয়ে টেঙ্গিয়ে আসিয়া চাং তুতুর প্রায় সহআাধিক 
দৈন্যকে বরখাস্ত করিয়া অসন্তোষ উৎপাদন করেন। 
_সেইমকল নামকাটা সেপাই আপন আপন উপজীবিকার 
__ কোন্‌, উপায় না দেখিয়া ইউন-চ্ছাং-ফু সহরে গিয়া 
রঃ তথাকার সৈন্য মধ্যে আপন আপন ভাইবন্ধুদিগের 
সঙ্গে যোগ দিয়! নগর লুঠ করে এবং প্রায় দেড়শত বাড়ীতে 
আগুন: লাগাইয়া ভশ্বীভূত করে। তাহাতে সহরের বহু 
লোক গরীব হইয়া পড়িয়াছে। বহু বিদেশী মহাজনের সর্বস্ব 
নষ্ট হইয়াছে। টেঙ্গিয়ের মহাজনদিগের যেসকল আড়ত 
_ ছিল তাহার প্রায় সমস্ত ধ্বংস হইয়াছে এবং তাহাদের কাধ্য 
এক প্রকার বন্ধ। এই স্থানের ডাকাইতির “সন্দেহ 
_ করিয়। টেপ্িয়ের কত লোকের মাথ৷ কাটা গিয়াছে। এবং 
হইতে তারযোগে হুকুম দিয়া বিভিন্ন স্থানেরও প্রায় 
ত লোকের মাথা কাটা হইয়াছিল। 
ল-কেন-ইয়ে এখান হইতে ইউন-চ্ছাং-ফু গিয়া এক 
ত য় ছিলেন। শুনিতে পাইলাম এই সময়ের মধ্যে 
হুকুমে তথায় আরও প্রায় দুইশত লোকের মাথা 
কাটিয়া ফেলা হইয়াছে ;-_প্রথম দিন ১৩ জনের মাথা 
: কাট হয়, তাহার পর প্রত্যহ পাচ ছয় জন করিয়া মাথা দিতেন 
আরপ্ত করে। যে একমাস তনি ছিলেন তাহার কোন 
দিন মাথা কাটা নাকি তথায় কামাই যায় নাই। 


(২) লোং-লিন্‌। 


এ একটা ক্ষুদ্র স্থান। এখানে একজন টিং বা 
ম্যাজিস্েট ও কিছু সৈন্ত থাকে । ২৮শে নবেম্বর টেঙ্গিয়ে 
হইতে চাং ৫০০ সৈম্ত লোংলিন আক্রমণ করিবার জন্ত 
ণ করেন। লোংলিন টেঙ্গিয়ে হইতে তিন দিনের পথ। 
লোংলিন সহরটী পর্বতের উপর। ৩*শে নবেম্বর সৈশ্ত 
লোংলিন পৌছিলে লোংলিনের টিং পলায়ন্ত রেন। তাহাকে 
তে খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাটিয়া হত্যা কর! হইয়াছিল। 
La নার কর্ণেল চক জী শা 
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সস পপি 


কর্মচারী পি জে-টির নামক + একব্যকি গুলি করিয়া হত্যা 
করিয়া টেঙ্গিয়ের বিদ্রোহী সৈন্তের সঙ্গে যোগ দিয়া রী 
স্থানে পর্বদ্রোহ ঘোষণা করে। 


(৩) শোয়ে-লিন-ফু । 


এই সহর ঢেঙ্গিয়ে হইতে দশ দিনের পথ । ইউন-চ্ছাং- 
ফু হইতে ৬ দিন লাগে। ইহাও পদমরধ্যাদায় টেঙ্গিয়ে 
অপেক্ষা বড়। এখানকার সিবিল কর্মচারী একজন 
মাধুবংশীয় লোক। তাহার নাম চ্ছি। লোকে তাহাকে 
চ্ছি-তাই-ইন্‌ বলে। ইনি নাকি বেশ সদাশয় লোক ছিলেন 
এবং প্রজাবর্গ ইহাকে বড়, ভক্তি করিত। বিদ্রোহী সৈশ্ত 
ইউন-চ্ছাং-ফু দখলের পর তথা হইতে এক পত্র শোয়ে লিন-: 
ফুর কোরানটাই বা কর্ণেল ঠাং-সা-পাওর নিকট প্রেরিত 
হয় ; তাহাতে তাহাকেটআদেশ কর! হয় যে, শোয়ে-লিন-ফুর 
মাধ কর্স্মচারীকে হত্যা করিয়৷ সহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া 
তথায় প্রজাতগ্র শাসন ঘোষণা করা হউক। এই প 
তথায় ১৫ই নবেম্বর পৌছে। ঠাং-সা-পাও নিজে লে 
ভাল না জানায় মাঞ্চু কর্মচারীর এক কেরাণী দ্বারা ও পত্র 
পাঠ করান। কেরাণী উক্ত সংবাদ মিঃ চ্ছিকে জানাইলে 
তিনি ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হন এবং কর্ণেল ঠাং ও অন্তান্ত 
প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে পতাকা উড়াইয়া জানান যে 
তিনি মাঞ্চু পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া াষ্টরবি্বকারীদিগের 
পক্ষ হইলেন, এবং নিজকে চীনা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 
তিনি নাকি বিদ্রোহীদিগের জাতীয় ভাগারের সাহাযোর 
জন্য ছুই লক্ষ তেইল দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 
কেবল এই অনুরোধ করেন যে তাহার জীবনরক্ষা করা 
হউক। এই নিৰ্দ্দোষী সদাশয় ব্যক্তির এত কাকুতি 
মিনতি সত্বেও, হৃদরশূন্ঠ ঠাং-সা-পাওর অন্তঃকরণে দয়ার 
উদ্রেক হইল না। তাহার শত্রুতার ভাবে ভীত হইয়া 
মিঃ চ্ছি জ্ীপুত্র ফেলিয়া রাত্রিকালে একাকী পলায়ন 
করেন। কিন্তু পথ ঘাট না জানা থাকায় এবং বোধ র্‌ 
করি স্ত্রীপুত্রের মমতার আকর্ষণে গোপনে শোয়ে-লিন-ফু 
















= ফিরিয়া আসিয়া নগরপ্রাচীরের নিকট এক মন্দির মধ্যে 


লুকাইয়া থাকিলেন। কোন ব্যক্তি এই সংবাদ কর্ণেল 
ঠাংকে দিলে হী কতকণুলি সৈন্য লইয়া মন্দির ঘেরিয়া 
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ফেলে এবং ভিতরে গিয়া গুলির দ্বারা তাহাকে আঘাত 
করিলে হতভাগ্য চ্ছি-তাই-ইন্‌ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া 
পড়িলেন,। গুলি তাহার উদর ভেদ করিয়া গিয়াঁছিল, 
তাই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হইয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিল। তিনি 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া! কহিলেন যে “আর সয় না, তোমর! 
আমার মাথা কাটিয়া ফেল।” 
বোতাম খুলিয়া দিয়া উপবেশন করিয়া আপন মস্তক অগ্রবর্তী 
করিয়! দিলেন, দুর্ব ত্রদের মধ্য হইতে একজন খড়গ দ্বারা 
তাহার মস্তক দেহ হুইতে বিচাত করিয়া ফেলিল। দুর্ভাগা 
চ্ছিয়ের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইল। 
এই হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইয়া তদীয় পদ্ধী আপন 
সন্তান সহ গোপনে নগর পরিত্যাগ করিল। এই সংবাদ 
পাইয়া! ইউন-চ্ছাং-ফু হইতে কর্ণেল ঠাংর বিরুদ্ধে দৈন্ত 
প্রেরিত হয়। এই সৈন্যের সেনাপতি কর্ণেল ছোং তথায় 
পৌছিয়। শোয়ে-লিন-ফুর নরহত্যাকারী ঠাংকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, “এমন নির্দোধী ভালমান্থষকে (আপনি কেন 
অনর্থক হত্যা করিলেন। আর তাহাকে হত্যা করায় 
সহর বাষ্ট্বীগুবকারীদিগের হস্তগত হইল কিন! এবং আপনি 
এই অঞ্চল শাসনের কি সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহ! 
কেন বিদ্রোহীর সর্দারকে জ্ঞাত করেন নাই।” তিনি আরে! 
কহিলেন যে "ইনি যখন এত টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন 
তখন এই টাকা লইলে জাতীয় শাসনপ্রণালীর অনেক 
আনুকূল্য হইত। এই প্রকার লোককে হত্যা কর! বড় 
অন্যায় হইয়াছে।” ইহার উত্তরে ঠাংর উত্তর কখনই 
সন্তোষজনক হইতে পারে না। তাহাতে কর্ণেল ছোং 
ইহাকে হত্য! করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। তিনি রাগান্বিত 
_ হইলেও মুখে মিষ্ট কথা দ্বার! বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়া কৌশলে 
ঠাংর সৈন্যের রাইফলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভানে 
সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আপন অধীনে আনিয়া ঠাংর লোকদিগকে 
নিরস্ত্র করিলেন । পরে হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হইল, কর্ণেল 
ছোংর সেপাইগণ ভয়ের ভান করিয়া কর্ণেল ছোংকে 
পৃষ্ঠে করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইল, এবং তাহার কোন 
লোক ঠাং-সা-পাওর পেটে হঠাৎ ছুরি দ্বারা আঘাত 
করিল। সেই আঘাতে তাহার পেটের অস্ত্র বাহির 
হইয়া পড়িলে সে অস্ত্রগুলি ছুই হস্ত দ্বার! রক্ত 
৬ ৩৯১ 
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এই বলিয়া কোটের সমস্ত" 
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অধীর হইয়া পলায়ন করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় 
অপর এক ব্যক্তি তাহার দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্যুত করিয়া 
ফেলিল। পাপিষ্ঠ ঠাংকে হত্যা করিলে সর্বসাধারণে 
সস্তোষ প্রকাশ করিল। 

নরহত্য। যে একট! পাপের মধ্যে গণা সে ধারণা চীনা- 
দিগের আদবেই নাই। প্রত্যেক সহরেই নিয়স্থ কর্মচারী 
উপরস্থ কর্মচারীকে হত্যা করিয়া উচ্চপদ লাভ করা বা 
বাহাদুরি কর! একটা! নিত্য কার্যোর মধ্যে গণা করে। 


চীনে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা। 
সম্প্রতি এখানে গত বৎসরের পালিয়ামেণ্ট স্থাপনের 


উৎসবের অন্কুকরণে এবারও এক উৎসব ও স্কুলের বালক- 
বালিকাগণের প্যারেড হইয়াছে । 
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চীনের ছাত্রী । 


মফস্বলের এক এক কেন্দ্র হইতে স্কুলের বালক 
ও বালিকার দল প্যারেডের ধরণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে 


নিশান ও ডঙ্কা সহ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল । ৮ 


টাইপিং নদীর অপর পারে পুরাতন কেল্লার নিকট 
প্যারেডের ময়দানে উৎসবের স্থান নির্বাচিত হইয়াছিল। 
ব্যাণ্ড বাজাইয়! বালকদিগের প্যারেড ও নান! ক্রীড়া হইল। 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে যুবতী কুমারীদিগেরও কাওয়াজ 
হইল। কুমারীদিগের বয়স ১* হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত 
হইবে। তাহাদের সঙ্গে কতকগুলি বিবাহিতা রমণীও 
দেখিলাম, তাহারাঁও স্কুলের ছাত্রী । তাহাদের বয়স ২, 
হইতে ৩* বৎসর হইবে, 

যুবতীর! পায়ের বাধ খুলিয়। দিয়া নুক্তী ধরণের তা 
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ben চাঁন! পুলিশের কণ্চারী মিঃ ওয়াং ও তাহার পত্নী । পত্নীর বয়ন ৩২ 
বৎসর ; এই বয়সে তিনি স্কুলে ভ্তি হইয়াছেন, তাহ তাহার 
৮৭ জুলগীকাটা চুল ও পদক দেখিয়া বুঝ! যায়। 





১ম সংখ্যা | চীনে া্বিপ্লব ও 00 1৩ ২১. 


পরিয়াছে। তাহাতে তাহাদের দ্রুত ; চলিতে একটু সি 
হইতেছিল বোধ হয়। ইহ।দিগকে শ্রেণীবন্ধভাবে সেই 
প্রকাগু'মজলিশের মধ্যে, যথায় প্রায় ২* হাজার লোক সম- 
বেত হইয়াছিল তথায়, উপস্থিত করিয়া এক এক জনের হাতে 
ছুইটী করিয়! ডাম্বল দেওয়া হইল। এক যুবতী কাপ্তানের 
মত ক্রীড়া-নির্দেশক আদেশ ও সঙ্কেত করিতে লাগিল, 
আর যুবতীগণ সেই ইঙ্গিতান্ুদারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। 
আমর! এই দৃশ্য দেখিয়া মোহিত ও স্তম্ভিত হইলায়। এই 
দৃপ্তটি দেখিয়াই মনের নঞ্জরটী একবার বঙ্গদেশের উপর 
ফিরাইলাম। দেখিলাম মলিন ও শীর্ণকায় বঙ্গরমণীগণ 
আপাদমস্তক একখানি বস্ত্র দ্বার আচ্ছাদন করিয়া এক- 
হাত ঘোমটা টানিয়া কেহ অপরিচিতকে দেখিয়া ঘরের 
কোণে লুকাইতেছে. কেহ বা পথে ঘাটে চলিতে পড়ে 
কি মরে ভাবে ভীত ও সম্কচিত ভাবে চলিয়া যাইতেছে। 
এক দিকে হৃষ্টপুষ্ট বালিকা, এবং স্ুদজ্জিত, মুক্তবদন চীন 
যুবতী কুমারীগণ; অপর দিকে পাতলা-বস্বাচ্ছাদিত, প্রায় 
অদ্ধনগ্রদেহ, নগ্রপদ, আবুতবদন, হুর্ধলাঞ্গ বঙ্গরমণীগণ ! 
এই দুইয়ে কত প্ৰভেদ ! 

ছুই বৎসর পূর্বে যে কুমারী যুবতীগণ * অপরিচিত 


এ, 





চীনের চেং-ঠে! সহরের লাইব্রেরী । 
পুরুষ দেখিলে দৌড়িয়া ঘরের কোণে পলাইত আজ সেই যুবতীগণএ 


বহু সহস্র লোকের মধ্যে কাওয়াজ দেখাইতে আসিয়াছে! চান এত 
দ্রুত চলিতেছে যে অল্প সময়ের মধ্যেই এসিয়া মহাদেশের অপর সকল 
জাতিকেই পাছে ফেলিয়া চলিল। চীনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আরস্ত 
হইয়াছে। যুবতী কুমারী ও বিবাহিতা রমণীদিগকে বাধ্য করিয়া 


5 দর বালিকা বার হারিসিকেট। স্কুলে পাঠানো হইতেছে স্কুলের যে ছাত্রী পা বাধিবে 






[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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চীনা ষষ্ঠী দেবীর জোঠ। ভগিনী -ওয়েনশু। 


নাংকিন সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার। এখানে তিন হাঙ্জার ছাত্র 
বসিয়।-পরীক্ষ। দিতে পারে । 





চীনের উপদেবতা!। 
ত্রাহাকে ছুই টাকা এবং যে গৃহস্থ আপন ছেলে যী দেবীর মধ্যম! ভূগিনী__ফু-সেন দেবী! 


মেয়েকে স্কুলে না দেয় তাহাদিগকে দু পাচ টাকা অর্থদণ্ড কর! হয়। চীনার! সমস্ত মন্দি্ধরর দেবপ্রতিম! 


চীনদেশের বৃদ্ধ রদ ও সঙ্গি ও বোদ্ধ স্্যানী।-_টেস্গিয়ের হোয়া-ইয়েন-ছে নামক মন্দির হইতে ডাঃ রামলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত । 
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( বামে ) 
টিনা: দেবতা।। লম্বোদর নি-নাই-ফু | 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মন্দিরগুলিকে স্কুল ও কাব্খানায় 


পরিণত করিতেছে । 

চীন দেশে স্্রশিক্ষার নামগন্ধও ছিল না। 
পর্য্যন্ত 
পোষাক দেখিয়! কেহ প্রভেদ করিতে পারে না। 


এদেশে 
তিন চারি বসব বয়স বালক কি’ বালিকার 
এজন্য 
এখন পর্য্যন্ত অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে দেখিলে লোকে ছেলে 
কি মেয়ে জানিতে হইলে জিজ্ঞাসা করে যে “শিশুটী কি 
ভাত-রাধার, না লেখাপড়-করার ?” ভাতরাধা শিশু 
বলিলে বুঝায় । অল্প দিনের মধ্যে 
সেই ভাতরাধা বালিক! লেখাপড়ার বালিকায় পরিণত 
হইল এ সামান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। 
নেতারা উঠিয়! পড়িয়া লাগিয়াছেন। “মস্তরের সাধন কি 
শরীর পতন” মন্ত্র তাঁহার! সাধন করিতেছেন। দিবারাত্রি 
সহরে সহরে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে আন্দোলন 


চলিতেছে কিসে দেশের ধন বাঁড়িবে, কিসে সাধার* লোক 


বালিক! 


এত 


রা ষ্টবিপ্লব্কারী 


প্রবালী-_কাত্তিক, ১৩১৯ 


( মধো ) নববর্ষে উৎসব-দেবতা, 


| ১২শ ভাগ, ২য় ৭গ 


( দক্ষিণে ) চীনের যঠী-_-কোয়ান-ইন। 
লোকে সস্থান কামন! করিয়! ইঁছার পূজা করে। 
শিক্ষিত হইয়া দেশের ছুর্গতিব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবে, 
স্ত্রীলোকের অবস্থা কিসে উন্নত হইবে, বিদেশীর করাল 
কবল হইতে কিসে দেশকে রক্ষা করিবে, সকলে ইহা 
লইয়াই সর্বদা বাস্তু হইয়া আছে। 

বিবাহিত ও অবিবাহিত! রমণীগণের কে স্কুলে যায়, কে 
স্কুলে পড়ে না তাহা এখন সহজেই নির্দারণ করা যায়। 
বালিক! ও রমণীগণের মাথায় চুল জুল্‌্পী-কাটা এবং চক্ষের 
দক্ষিণ পার্শ্বে একটা করিয়া রূপার পাতের পদকণুঢৃষ্ হইলেই 
তাহাকে স্কুলের ছাত্রী বলিয়া জানিতে হইবে। এইটা 
ইহাদের “ইউনীফরম” বা চিহ্ন। 

নানা দ্বার! 
বালিক! ও যুবতীগণের মনে শ্বদেশপ্রেম 


প্রকার বক্তৃতা এবং গ্রন্থ 


এমন ভাবে 
জাগায়! তুলিষ্টে আরম্ভ করিয়াছে যে কালে এদেশের 
রমনীগণ জাতীয় ঈাড়াইবে। 


° . 
এখনই শুনা যাইতেছে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকের! বিদ্রোহী 


শক্তির এক অঙ্গ হুইয়া 


wt 
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ঞ& চীনা! দেবত|। ইনি স্বর্গ মর্ত পাতালের সর্কজজীবের রক্ষয়িত্রী দেবী 


সহস্রাক্ষী ও সহস্রভুজ।-_টেঙ্গিয়ের মন্দিরের মুস্তি। 
সৈন্যদলে ভর্তি হইয়া দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্ 
প্রাণপণে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে। 

সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা অতি দ্রুতবেগে আমাদের 
সমাজেও চালানো উচিত। স্ত্রীলোকদিগের অস্তঃকরণে 
স্বাধীন ভাব নৈতিক বল যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
সেরূপ চেষ্টা কর! প্রত্যেক শিক্ষিত লোকেরই কর্তব্য। 
ইহা যিনি না করিবেন তিনি আত্মহত্যার অপরাধে 
অপরাধী । ন্রীস্বাধীনতা” কথাটা তুলিলেই একদল লোক 
আছেন যাহার! চমকিয়। উঠেন এবং আত্মনির্ভরপরায়ণ! 
স্ত্রীলোকদিগের কুৎস! রটাইতে থাকেন। আমর! সেইসকল 
ব্যক্তিকে কৃপমণ্ডক মনে করি। ্ত্রীলোকদিগের 
অবগুঞন মোচন করা সত্বর প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। 
অভিভাবকগণের অধীনে যুবতীগণকে মুক্তবদনে বথা তথা 
যাইতে দেওয়! কর্তব্য, তাহ! হইলে তাহাদের শরীরে 
ও মনে বলসঞ্চার হইবে,. বহুদ্ধর্শিতা জন্মিবে, মনে 
্ুর্তি ও আনজের উদ্ভব হইবে। মাক্রাজ ও বোম্মাইয়ে 
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» পাপা 


“যে অবগুঠন নাই, বাঙ্গালায় তাহ! কেন থাকিবে? 


অনেকে মনে করেন স্ত্রীস্বাধীনতা হিন্দুয়ানীর বিরোধী। 
প্রাচীন ভারত কি তবে অহিন্দু ছিল? মান্দ্রাজ বোম্বাই 
কি এখন অহিন্দুর দেশ? এ কেবল মুসলমানি আমলের 
নিয়ম। এই ধৰ্ম্ম ও সামাজিক কুসংস্কারের জন্ত তুর্কী 
স্বাধীন হইয়া এবং ইউরোপে বাস করিয়াও ইউরোপীয়- 
দিগের শ্রেণীতে দাড়াইতে পারিতেছে না। ইউরোপবাসী 
তু্কাগণ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর মত লাঞ্চিত হই- 
তেছে। এবং এখন ঠেকিয়! শিখিয়! পর্দা প্রথার আদিম 
জন্মস্থান তুর্কী, আরব ও পারন্ত দেশ হইতে অবগুঠন ও 
পর্দাপ্রথা দ্রুত তিরোহিত হইতেছে । আমর! যতই সময় . 
নষ্ট করিতেছি ততই পাছে পড়িয়া যাইতেছি। সাহসে 
নির্ভর করিয়া সকলে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হউন। দেশের নেতা 
ও রাজ! জমিদারগণ এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
এ বিষয়ে অগ্রনী না হইলে কখনই বঙ্গে সমাজ ও 
ধর্মের সংস্কার হইবে না । | 
(ক্রমশঃ) 

শ্রীরামলাল সরকার । 


টেঙ্গিয়ে, চীন। 


শো 


দিদি 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


বৎসর ঘুরিয়! গেল। স্থরমা দিনে দিনে আপনাকে অমর 
ও চারুর সুখস্রোতের মধ্যে ডূবাইয়া ফেলিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিল। চারুর খোকা, ক্ষুদ্র অতুল, সুরমার 
হৃদয়ের ধন; চারু তাহার খেলার পুতুল। অমরেরও 
বৈষগ্পিক কাৰ্য্যে, সংসারের মন্ত্রণায, আমোদে প্রমোদে, 
হালি গল্পে সে একজন শ্রেষ্ট সঙ্গী ! সে বুঝিয়াছিল, যতদিন 
অমরের নিকটে সে সঙ্কোচ রাখিবে ততদিন অমরও 
হয়ত কখনো তাহাদের সম্বন্ধের কথ মনে টানিয়া আনিবে। 
যে ব্যক্তি সে সম্বন্ধ মুছিয়! ফেলিয়াছে তাহার মনে নিমেষের 
তরেও সেকথা জাগাইয়! তুলিতে তাহার আত্মাভিমান খর্ব 
হইয়া পড়িত। তাই স্থুরম! প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে 
তাহাদের একজন কুশলাকাজ্ফী অকৃত্রিম বন্ধু করিয়া তুলিতে 
চেষ্টা করিতেছিল। তাহার যে কোনো দাবী দাওয়া! আছে 












ঘর জন্য ও যাহাতে কাহাবে মনে না পড়ে সেজন্য, 







[হাকে দেখিলে সহজেই মনে হইত বুঝি বিশ্বের তৃপ্তি 
হার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ফলে সে 
কারধাও হইয়াছিল। চারু তো বহুদিন তাহার সরল 
নয় সুরমার নিকটে অতি বিশ্বস্ত ভাবে ধরিয়া দিয়াছে। 
রং এখন তাহার অ' চন্তাপূর্ক ব্যবহারে আশ্বস্ত হইয়! 
তান্ত ম্বেহশীল আত্মীয়ের মত ক্রমশঃ তাহার সকল কার্ধা 
আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছে। 
্তরঙ্গ বন্ধুর মত স্বরমাকে তাহাদের সংসারের ছোট বড় 
আলাপে অবসরে, হান্তে আমোদে, আগ্ুরিক 
উর সহিত যোগ দিতে দেখিয় অমর অনেকদিন 
হইতেই তাহাকে মনে মনে দেবীর সন্মান দিয়াছিল। 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে রমার স্বভানজাত গন্তীর ঘুর্ক্বোধা ভাবে 
ধ্যে মধ্যে কি একটা অনিষ্ট-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া 
রমার কুটিল অথচ রহস্তময় অন্তর্ভেদকারী 
সময়ে সময়ে বিচলিত হইয়া! যে ভাবিত না জীনি ‘এর 
কি আছে’ ; সুরমার স্বভাবে সে ইচ্ছা করিলে যাহা 
ব রিতে Le এমন একটা সংস্কার যে অমরের মনে 
পন! হইতে বদ্ধমূল হইয়াছিল; সেকথা 
মনে ae অমর নিজের কাছে নিজে লজ্জিত 
॥ এখন ন্েহময় আত্মীয়ের মত সুরমার চিন্তা 
৬৪ হী | আনন্দের তৃপ্তির সঞ্চার করে। সুরমা 
গ্রানিটুকু পর্য্যন্ত অমরের মন হইতে স্কুরমা 
ইরূপে অমরের অজ্ঞাতসারে পলে পলে ধীরে ধীরে 





























শেদিন সন্ধ্যাকালে সুরমা নিজ কক্ষে বসিয়া ছিল। 
__ করেকদিন হইতে সে শোকাকুল হইয়া আছে। তাহার 
পিতার একমাত্র বংশধর তাহার বৈমাত্র ভ্রাতাটির মৃত্যু- 
সংবাদ সে পাইয়াছে। পিতার অবস্থা কল্পনা করিয়া 

সে. অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। স্থরমার মাতা ও 
২ বিমাতা উভয়েই লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন । 
চারু কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল “দিদি।” উত্তর 
না পাইয়া চারু নিকটে গিয়া সুরমার স্বন্ধে হাত দিয়া 
ডি াইল। 







রদ এমনি, হস্ত ও আনন্দে মগ্ন থাকিত যে এব 


লা হু না দিদি ছা দিছে একট 
বসিগো 
"আর একজন দাহৰকে ডাকাও না--তিনি কি বাইরে 
নাকি?” 
“একলাটি থেকনা দিদি--তাতে বেশী মন খারাপ 
হয়_ চলনা ডাকাইগে।” 
“তুমি যাও _ডেকে শামা ই পরে যাব 
চাঁরু।” 
“তবে আমিও বসি--এইখানেই গর করি ।” ডি 
এমন সময় অমর আসিয়। দ্বারের নিকটে দড়াইল | 
স্থরমা একটু হাসিয়া বলিল, প্ডবল পেয়াদা যে।” 
স্থরমাকে উঠিতে দেখিয়া চারু তাহার অনুসরণ করিল। 
তিন. জনে গিয়। ছাদে বদিল। নীচে ফুলবাগান 
জ্যোৎস্নালোকে যেন হাসিতেছিল, বায়ু মৃতু সৌরভ 
চারিদিকে বিলাইয়া ফিরিতেছিল। সুরমা চাহিয়া 
চাহিয়া বলিল, “এর মধ্যে এতধানি জ্োৎস। হয়েছে? 
আজ কি তিথি?” 
ব্যথিত হইল। অমর মৃদৃস্বরে বলিল “ত্রয়োদশী । 
চারু বলিল, “তুমি যে এতদিন ছাড়ে ভদ দিদি, 
তাই বেশী আলো বোধ কর্ছ।” a 
স্থুরমা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল, “তা হবে।” 
তারপরে অমরের দিকে ফিরিয়! বলিল, “এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে? চারু যে ভূতের ভয়ে এঘরে পালিয়ে এসেছিল।* 
অমর হাসিয়া বলিল, “ভূতের ওপর হঠাৎ এত 
বিরাগ ?-” 
বাধ! দিয়! চারু বলিল, “বাঃ দিদি তুমি এমন কথা 
বাধাতে পার! ভূতের ভয় আমি কখন কর্লাম ?” 
অমর হাসিতে হাসিতে বলিল, “তা তোমার সে 
ভয়টা নিতান্ত অসঙ্গত বটে! তোমার অপরিচিত নয়ত 
সে! যাক সেকথ|আঁমি যে আজ তারিণীকে নিয়ে 
কি ুস্কিলে পড়েছিলাম !” 
প্তারিণীকে নিয়ে? কেন? কোন নতুন ঝঞ্চাট 
ছিল নাকি?” * 5 


চে 





ড় 


তাহার ক্রিষ্ট স্বরে চারু ও অমর %. 


১ম সংখ্য! | 


পাতলা কলা লেশ 


- “নতুন আর কি_ দক্ষিণের যে মহালটা সে প্রথমে 
পত্তনি বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল তা ভুমি নাকি প্রথমেই 
বারণ করেছিলে, সে শোনেনি। এখন তার ফল ফলেছে 
--সেখানে প্রজার! সব ধর্মঘট করেছে।” 

“সত্যি নাকি?” তার পরে মৃহু হাসিয়া স্ুুরম| 
ঝলিল-_“এরকমে বেশীদিন চল্‌বে না।” 

“কোন্‌ রকমে ?” 

“এই মেয়ে মানুষের হুকুম মত কাজে। তুমি ঘি বল 
তো আমি আর তাকে কোনো পরামর্শ দিই না--তাহ’লে 
কাজ ভাল চল্বে। সে এতে অপমান বোধ করে।” 

অমর ব্যস্ত হইয়া বলিল, “তাঁও কি হয়? সেযা হচ্ছা 
মনে করুক ।” 

“কিন্ত তুমি এখন যদি শিকার, খেলা, এইসব কমিয়ে 
ওদিক পানে একটু মনোযোগ কর তো আমি নিস্তার 
পাই ।” | 

নিরুদ্বিপ্নভাবে অমর বলিল, “নিজের ক্ষতি করে কে 
পরকে নিস্তার দেয় ?” 

চারু বাধা দিয়! বলিল, “দিদি বুঝি পর ?” 


অমর হাসিয়া বলিল, "আপনা ভিন্ন পৃথিবীতে সবাই 


পর ।” 

সুরমা হাঁসিয়৷ বলিল, “নিতান্ত স্বার্থপরের কথা ।” 

“মানুষ সবাই স্বার্থপর । স্বার্থ ভিন্ন আর কি আছে 
কোথায় !_-» 

“সবাই স্বার্থপর ?” 

“এক রকম তাই বই কি। 

“সবাই স্বার্থপর! কখনে” নয়। 
কথা” 

“বুঝ্ছন। চারু ‘আত্মবৎ মন্ততে জগত । আমি যদি ত! 
বলি সেটা অন্তায় কথা নয়।” 

চারু হাঁসিয়া বলিল, “তুমি তাহলে স্বার্থপর ? মান্লে 
তো? আমরা কিন্ত তা নই--আমরা পরার্থপরের 
জাত 1” 

ETE রত 

“আচ্ছা বেশ। আমি ছাড়া আৱ যে আছে তাকে তে 
মানতে হল?” * 


চারু কি বল ?” 
"এ বোকার মত 


পাশপাশি ee ee eA a nee eee We ee ee ee ee ae ee Net et Thee Tat Te Tt Na Sat tana te et naa ee eee A Vane tes AT Teun Tena Taunt tee truth uu 


২৭ 


“অগত্যা । না মেনে আর কি করি, ভক্তিতে না 
হোক ভয়ে মানতে হবে।” 

স্বার্থপর নয় শুধু,-_ভীরু ! একটা সত্যি বলতে পৰ্য্যন্ত ' 
সাহস নেই। ভয় ভক্তি দুটো স্বীকার করলেও যাহোক 
বুঝতাম 17” 

অমর ০৪ চার হাসিতেছিল। কিন্তু স্থরম! গম্ভীর 
হইয়া উঠিল। সে যে সাধারণের সঙ্গে তুলনীয়া নয়, 
সর্বস্থানেই তাহার স্থান একটু স্বতন্ত্র, সহস1* রহস্তের 
মধ্যেও এ সন্ত্রমস্থচক দূরত্বভাবটুকু স্ুরমাকে বিধিল। 
নতমুখে সে উগ্ভান নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুরমা 
কেন অসন্তষ্ট হইল বুঝিতে না পারিয়া অমর ও চারু বিস্মিত 
হইয়! উঠিল । 

চারু শেষে খাকিতে না পারিয়া বলিল, “কি দিদি, 
স্বার্থপর নও শুনে কি রাগ হ'ল!” 

সুরমা মুখ ফিরাইয়| একটু হাঁসিল। 
বলিল “হ্যা |” 

“তোমার. সবই উল্টো। আমর! মন্দ বল্লে রাগি, তুমি. 


তার পরে 


ভাল বল্লে রাগ ।* 


“ভগবানের সেটা গড়বাঁর দোঁষ__আমার নয়।» 
অমর বলিল, “সেই সব চেয়ে ভাল কথা। 
আমায় বাঁদ দিয়ে দোষটা যেখানে হোক্‌ পড় ক ।” 
_স্থুরমা বিস্মিত ভাবে বলিল, “তোমায় কেন দোষ 
পড়বে ? অপরাধ ?”-- 
“হয়েছে কিছু বোধ হচ্চে !” 
সুরমা হাসিয়া বলিল, “তবে চারুর কাছে ক্ষমা চাও, 
আমি তো ভাল লোক বলেই গণ্য হয়েছি ।” 
অমর ক্ষণেক নীরব রহিল। তার পর মৃত্ন্বরে 
বলিল__“অপরাঁধ জ্ঞানক্কৃত নয়, _অসাবধানে-_কথার 
মাত্রায় শুধু !” 
সুরমার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়! উঠিল। কষ্টে আত্ম- 
স্বরণ করিতে. গিয়া সে স্বভাবের বর্িভূত একটু উচ্চহাস্ত 
করিয়া বলিল, “মন্দ নয়--ভাল বলেও অপরাধ স্বীকার 
করা!” 
চারুও হাঁসিয়া বলিল, 
ধরণের 1” 


নিরীহ 


“তোমরা : দুজনেই যে নতুন 


২৮. 


পাপা Se 
পাস পর্লসপিপাপিস 
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_ ক্থুরম| চাহিয়া দেখিল অমর ঈষৎ অন্তমনস্ক। বুঝিল' 


তাহার স্তোক্‌ বাক্যে অমর ভোলে নাই। জীবনে এই 
প্রথম আত্মপরাঁজয় স্বীকার করিয়া লজ্জায় ক্ষোভে সুরমা 
মস্তক নত করিল। 

পরদিন বৈকাঁলে সহসা সকলে শুনিল সুরমার পিতা 
তাহাকে লইতে আল্লয়াছেন। 
কথা বার্ডার পর যখন তাহার পিত! বহির্বাটাতে গেলেন 
তখন চাক্কু উদ্বিগ্ন চিত্তে সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিয়! দেখিল 
সুরমা নতমুখে কি ভাবিতেছে। চারু ডাকিল, “দিদি!” 
চারুর স্বরে উদ্বিগ্রতার আভাস পাইয়! স্থরমা সঙ্গেহ হান্তে 
বলিল, “কেন চাঁরু ?” 

“কি ঠিক করলে? বাবাকে কি বল্‌লে ?” 

“এ সময়ে কি সে কথ! বল! উচিত চারু ?” 


চারু ম্লান মুখে বলিল, “উচিত নয় তা বুঝি। তা তুমি, 


থোকাকে ছেড়ে যেতে পার্বে ?” 
“আমি কি না পারি চাকু? বলিস্ইতো আনি অত 
লোঁক।” ' 
কাতর কণ্ঠে বাঁধা দিয়া চারু বলিল, «এ সময়ে ওসব 
ঠান্টার কথা কোন প্রাণে বল্ছ দিদি? সত্যি কি আমি 
তোমায় তাই বলি ?” 
সুরমার বহু চেষ্টাতেও প্রতিষেধ না মানিয়া অশ্রু 
আসিয়া! তাহার চক্ষু ভরিয়া দিল। চারুর স্বন্ধে হস্ত রাখিয়া 
মৃদুস্বরে বলিল "আবার তো আস্ব।” 
অমর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়! গবাক্ষের নিকটে 
উভয়কে তদবস্থাঁপন্ন দেখিয়া নীরবে ফীঁড়াইল। স্থরমা 
তাড়াতাড়ি ফিরিয়। দাঁড়াইয়া বলিল, 
নাকি ?” চারুও চোখ মুছিয়া ফিরিল। 
অমর যান হাসি হাসিয়া বলিল, “গুপ্তচর এই পর্যন্ত, 
সংবাদ আর কিছুই জানিনা" 
“সেকি, তবে চর কেমন ?” 
«এই রকমই । ওকথা যাক্‌__কি ঠিক্‌ হ’ল ?% 
প্যাব ৮ | | 
অমর নীরব হইল। কিছুক্ষণ বি নিন 
আজই যাবেন__তুমিও আজই যাবে ?* 
* ধ্ৰাবা আজই যাবেন ? তাহলে তাই যেতে হবে ।” 


প্রবাসী-_কার্ডিক, ১৩১৯ 


ee” পছ. 


সুরমার সহিত বহুক্ষণ : 


“একি, গুপ্তচর 


{ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লা তা পতা স্লিভ সতল দিতি লগতো শন মিতা পিসি সিশিশিলী সিল পিতা পিলা 


অমর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, “কত দিনের জন্যে?” 

সুরমা সহসা উজ্জল চক্ষে অধরের পানে চাঁহিল। মৃদু 
অথচ তীক্ষ স্বরে বলিল, “তা তো আগে কলা যায় না। 
চির দিন হ’লেই ঝ| ক্ষতি কি?” 

চারু ছুই হস্তে সুরমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, 
“তোমার মুখে এমন কথা দিদি!” 

সুরমা তখনো আত্মস্থ হইতে পারে নাই। পিতার 
সন্নেহে অথচ তাহার পক্ষে মর্ম্ভেদী আত্মসম্ত্রমনাশী 
বাক্যপগ্তল! তখনো তাহার মনে জলিতেছিল। সত্যই 
তো! সে কে! কিসের জন্য সে এখানে পড়িয়া 
থাকিতে চায়? কি স্থখের মোহে সে পিতার সঙ্গেহ 
ক্রোড় ত্যাগ করিতে চায়? স্বপত্বী-প্রণয়ে? অবিচারক 
স্বামীর সংসারস্থখ বজায় রাখিতে? ছি ছি! যে স্বামী 
উপহাঁসের হাসি হাসিয়া অধীর হইতেছে! তাহার এই 
অশ্রীস্ত আত্মযুদ্ধ এই আত্ম বিস্মরণ_-তাহার পুরস্কার কি 
এই উপহাস? সংসার হইতে বহিভূর্ত হইয়াও তাহার 
তীরে বসিয়া যেটুকু স্িগ্ধ বায়ুতে সে জীবনের অশেষ 





তাপ জুড়াইতে চায় সেটুকুও কি লোকের চক্ষে এত 


হাস্তাস্পদ | 

চার নীরবে তাহার বক্ষে অশ্রবর্ষণ করিতেছিল। 
অমর নীরবে অবনত মস্তকে দীড়াইয়াছিল। নাজানি 
তাহার মনে কি জাগিতেছিল। দাসী শুল্র স্সেহপুত্তলী 
অতুলকে লইয়া তাহাকে দিতে আসিয়াছে। ক্সেহব্যগ্র- 
বাহু বিস্তার করিয়া বালক তাহার ক্রোড়ে আসিবার 
জন্য উৎস্সুক। জুমার এইসব দেখিতে দেখিতে 
মনে পড়িল, “হায় অবোধ নি? আমার একি কম 
পুরস্কার 1» 

. জুরমা বাহু বিস্তার করিয়া শিশুকে বক্ষে লইয়া চারুর 
মস্তক তুলিয়া, ধরিয়া আবেগে তাহাকে চুম্বন করিল। 
অমরের উপস্থিতি যেন তাহার মনেই রহিল না কিন্ত 
আবার অমরের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে নিজের উত্তে- 
জনায় নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। অমর নতনেত্রে 
নীরবেই দাঁড়াইয়া ছিল। 


5. স্থুরমা মুহ্কণ্ঠে বলিল, “কীদ্‌ছিদ্‌ কেন চারু? আমি 
তো বলেছি আনদ্ব। 


আধার আঁস্ন্। শীগ্গিরই 


সপন 


১ম সংখ্যা ) 





আন্তে চেষ্টা কর্ব। আমি কি অতুলকে ফেলে থাকতে 
পার্ব এইটে তোর বিশ্বাস?” . 

₹ চোখ মুছিতে মুছিতে চারু ভগ্ন কণ্ঠে বলিল, “তবে 
কেন চিরদিন ব্ল্‌লে 1” | 

“তোকে তো বলিনি ।” 

“আমায় বলনি ওঁকে তো বল্লে। কেন--কেন এমন 
কথা বল্‌্লে দিদি ?” 

প্রা করে বলেছি চারু ।” 

. “এমন অলঙ্ষুণে কথা বলে ঠাট্টা ?” 

“আমায় তেঁ জানিস্‌।”. তারপরে অমরের পানে 
চাহিয়া কুষ্ঠিত ভাবে বলিল, “যাবার দিন যদি অন্যায় কথা 
বলে থাকি মাপ চাচ্চি।” | 

অমর নীরবেই রহিল। চারু-বলিল, “মাপ কিসের ! 


শীগগির এসো, তাহলেই সব মাপ, ‘নইলে মাপ, নেই 
জেনো ।” রঃ 


সুরমা হাসিল। .তারপরে বলিল, “তোমায় কে 
নধ্য্থৃতা কর্তে বল্ছে?” 

প্ৰলেছে বই কি! যার কাছে মাপ চাইলে তীর 
হয়েই আমি বল্লাম 1” 

সুরমা সন্মিত মুখে অমরের পানে চাহিয়া বলিল, 
“এই নিয়মে প্রতিনিধি দিয়ে মার্জনা নাঁকি?* অমরকে 
বিচলিত করিয়া লজ্জিতা সুরমা কিরূপে আপনার ক্রুটী 
সারিয়া লইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। অমর চারু নয় 
য়ে এক কথায় ভুলিবে। স্থুরম! তাই তাহাকে পূর্বের 
মত প্রফুল্ল করিতে একটু চেষ্টা করিতে লাগিল । 

অমর তখনো খুশী হইতে পারে নাই। তথাপি একটা 
উত্তর না দিলে ভাল দেখায় ন! তাই বলিল, “আমি বললে 
যখন এমন অনর্থ উপস্থিত হয় তখন আমার কোনো কথা 


- না বলাই উচিত [* 


সুরমা নীরবে রহিল। চারু বলিল, “তোমার এ বড় 
অক্তায়--যাবার দিন বলে মাপ চাইলে কে ক্ষম! না করে 
থাকে ?” 

দি যাবারই দিন হয় তবে ক্ষমার এঁয়োজন ? 
“সে রকম যাবার দিন নাকি % তোমরা সবাই সমান। 
এ তো! ছদিনেরগবিদায় 1” 


দিদি - নী 


FESR লতা সত সত পপ স©লসিলসগা্জ লাগিল লা পিলা গতা ছিত পাসিত পিত লা মিল ললিত ওলা ভিলা পিপাসা দিলা পিলা দিলা গিলিলা 


অমর আবার সুরমার পানে চাহিল। প্রশ্ন বুঝিয়া 
সুরমা চারুর পানে চাহিয়! হাসিয়া বলিল, “তা দুদিনের 
জায়গা চার দিন হবেনা এমন কথ! বলতে পারিনা 1” 


চারু বলিল, “ও তে! একই কথা, মোট কথ! 
শীগ গিরিই তে! ?” 

ৰ্দ্হ্যা ৷? 

অমর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তবে আর মাপ চাওয়ার 
দরকার নেই।” টু | 


স্থরমাও হানিয়া বলিল, “দেখো শেষে যেন আবার . 
দোষের জের টেনো ন!” 

আবার কিছুক্ষণ পূর্বের ন্যায় হাস্তালাপ চলিতে 
লাগিল। অপরাধী স্থরমা যত পাঁরিল তাহাদের মন . 
হইতে মালিন্তের শেষ রেখাটি পর্যাস্ত মুছিয় দিতে চেষ্টা 
করিতেছিল। ফলে সে-ককতকার্ধ্যও হইল । 

সেই রাত্রে অতুলকে শত শত চুধন করিয়া, চারুকে 
বহুবিধ সান্তনা করিয়া, অমরকে তারিণী সম্বন্ধে অনেক 
কথা জানাইয়া, অমর যাহাতে বিষয়কার্ধ নিজে কিছু 


(কিছু আলোচনা করে তাহার. অনেক উপরোধ করিয়া, 
স্থুরমা পিতার সহিত চলিয়া গেল। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

কয়েক দিন চারুর বড় কষ্টে কাটিতে লাগিল। 
অমরের শিকারে যাওয়া বা দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাওয়া 
সে একবারে বন্ধ করিয়া দিল। অতুলকে লইয়৷ সে 
সামলাইতে পারিত না, অতুল এখন বড় হট হইয়াছে। 
হুগ্ধ পানে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা দাসীর! বা চারু কেহই 
তাহাকে শাসনে আনিতে পারে না। সুরমা ভিন্ন সে 
কাহারো বাধ্য ছিলনা । চারুর বিপদ দেখিয়। অমর 
তাহাকে বহু প্রকারে সাহায্য করিলেও রাত্রে যখন 
অতুল ‘মা’ বলিয়া কান্না ধরিত তখন. সে কারা কেহই 
থামাইতে পারিত না, বিরক্ত হইয়া অমর ছাদে গিয়! ' 
বসিত। | | . 

একদিন চাঁরু রাগিয়া বলিল, “দিদি কি আস্বেনই না 
নাকি? লক্ষ্মীছাড়া ষে আমায় জালিয়ে খেলে।” 

অমর হাসিয়। বলিল, “সে তুমি জান আর তোমার 
দিদি জানে, আমি কি জানি।” | 


৩০ 


স্পা পিপিপি arden otha atic adh att সিসি পপি পা সিসপসিািপি। 


“আমি আর পার্ব না! তুমি গিয়ে দিদিকে নিরে 
এম |” 

“তার চেয়ে তুমি যাও, আমি অতুলকে নিয়ে থাকৃছি।” 

চারু রাগিয়া বলিল, “বেশ যাহোক! সব তাতেই 
তোমার ঠাট্টা!” 

অমর হাসিয়া বলিল, “আর যা করতে হুকুম কর অম্লান 
বদনে কর্ছি, কেবল খঁটি বাদ। কি কর্তে হবে বল ?৮ 

“তুমি 'আঁবার কি কর্বে?” 

“বটে? আমি তোমার কাছে এখন এমনি হয়ে গেছি 
নাকি? এতটা ধৰ্ম্মে সইবে না চারু! পুরোনো বন্ধুকে 
একটু একটু মনে রেখো ।” 

“আঃ কি বক? আমি দিদিকে পত্র লিখে দিচ্চি।” 

“সে ভাল কথা -আমি ন্ট বেড়িয়ে আসি এই 
অবসরে |” 

চারু পত্র লিখিতে বসিল। “দিদি আর. কত দেরী 
করবে-_একমাঁসের ওপর হয়ে গ্যাল-- তোমার অতুলকে 


আর আমি সাম্লাতে পারি না--বড় দুষ্ট হয়েছে! তুমি 


এস, তুমি এস, আর দেরী ক’রো না” 

কয়েকদিন পরে সুরমার উত্তর আমিল। “অতুলকে 
আর কিছুদিন সামলে রেখে লক্ষ্মী বোন্টি আমার ! বাবা 
বড় শোকাকুল, এখনো যাঁবার কথা আমি তাকে সাহস 
করে বল্‌্তে পারিনি ।” 


কিছুদিন পরে পুনর্বার পত্র পাইল--“বাবাকে “যাব 


বলাতে তিনি বড় কীদ্ছেন। কি করি বোন্‌ আমার 
উভয়সঙ্কট হয়েছে ।” 
চারু চিন্তিত মনে অমরকে পত্রথানা দেখাইল। অমর 
পড়িয়া বলিল, “তাইত--আসাট! এখন সঙ্কট সত্যিই বটে ।” 
চারু বাধা দিয়! বলিল, “তাই বলে কি নিঙ্গের বাড়ীতে 
আস্বে না নাকি?” 


“কি করে বল্ব বল? না এলেই বা উপায় কি? 


কেন চারু, আর যদি সে না আসে, আমার কাছে কি তুমি 
থাকৃতে পার না? কল্কাতায় আর কে ছিল?” 
“অমন কথা বলোঁ না। ওতে আমার বড় কষ্ট হয় ।” 
অমর ক্ষণেক গম্ভীর মুখে কি ভাবিল। সুখ হইতে 
অম্পষ্টভাঁবে নির্গত হইল, “আশ্চর্য্য বটে !” 


প্রধাসী--কার্তিক, ১৩১৯ 


Mesut Tee atte cui পিপাসা সা ae ta Neat ee” ক ০০২ এত পাছিত তিলে তলা লপা চল তলা চলত, I 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্কি আশ্চর্য্য ?” 

“আশ্চর্য্য এমন কিছু নয়! হ্যা তা এমন যদি মন 
খারাপ হয়ে থাকে, চল চারু আমর! একবার কোনো 
দিকে বেড়িয়ে আসি ।” ূ 

“না না, দিদি শীগগিরই আস্বেন-_তিনি এলে যাব 1” 

পরদিন সুরমার পত্র আসিল তাহার পিতা পীড়িত। 
পিতা আরোগ্য না হইলে সে আসিতে পারিবে না, চারু 
যেন রাগ না করে। 

চারু উত্তর দিল, “রাগ আর কি করে করি দিদি। 
তবে ভুলোনা যেন, বাবার অস্থথ সার্লেই এসো।* 

ক্রমে চারি মাস কাটিয়! গেল, সুরমার পত্রে তাঁহার 
পিতার গীড়ার উপশম-সংবাদ পাওয়া গেল না। একদিন 
এইসব কথা লইয়া অমর ও চারুতে কথপোকথন হইতে- 
ছিল।, অমর বলিল, “আমার মনে হয় শ্বশুরের অন্থথ 
ওটা ছল ।” র 

চারু সবিম্ময়ে বলিল, “না না, তা কখনো হ'তে 
পারে না?” | - 

“হতে পাঁরে না কি চারু --সেইটেই বেশী সম্ভব ।” 

“কেন ? কিসে সম্ভব ?" 

অমর নীরবে রহিল। ক্ষণেক পরে বলিল, “তুমি কি 
কিছু বুঝতে পার না। সত্যি বল দেখি আমাদের সুখে 
তার জীবনের কি সার্থকত|1” | 

চারু বিষরভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার 
পরে বলিল, “তাহলেও দিদি সত্যি আমাদের সুখে 
আস্তরিক স্থখী হুন্‌ !--তুমি যাই বল--এ আমার আস্তরিক 
বিশ্বাস ।” 

অমর একটু হাসিয়া বলিল, “তোমারি কি এটা একার 
বিশ্বান চারু? আমিও তো তাকে এই রকম বলেই জানি। 
তবে ও কথাটা! কি তার মনে একবারও আসে না? তার 
মনে না এলেও আমাদের মনে করে কুষ্টিত হবার কথা নয় 
কি? সে যদি নিজে ইচ্ছে করে না আসে তবে তার ওপরে 
কি জোর কর! চল্১ে?” 

“কেন চল্বে ন!--আঁমি তাঁকে জোর করেই আনব 1” 
অমর হাসিয়া বলি, “আচ্ছা তাই আনে তোমার 
ক্ষমতা বোঝ! যাক” be 


Ip. 


লা 


বৃ 
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১ম সংখ্যা ] 


চি 





শিলা 


আরও দুইমাদ কাটিয়া. গেল। নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে 


অমর যেদিন পশ্চিম গমনের উদ্বোগ করিতে চারুকে 
আদেশ করিবে ভাবিতেছে সেইদিন চারু আসিয়া হাঁসি 


, মুখে বলিল, “আমার ক্ষণতাঁটা একবার দেখে যাঁও 1” 


' “কিসের ক্ষমতা ?” 

«কেন দিদিকে আনার” 

অমর সবিশ্ময়ে বলিল, “বটে ? এনেছ নাঁকি ?” 

“দেখেই যাও,” বলিয়া চারু ছুটিরা চলিয়া গেল। বিস্মিত 
অমরনাঁথ তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং গিক্পা দেখিল হাঁ 
তাহাই বটে! স্থরমা আসিয়াছে! স্থরমা অভিমানী বালক 
অতুলকে নানা প্রকারে সাত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। 
অতুল বহুদিন পরে মাতাকে দেখিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া এক 


কোণে বসিয়া রহিয়াছে । তাহার রশ গাত্রে হাত বুলাইতে 


বুলাইতে সুরম! সন্নেহে তাহাকে আদর করিতেছে এবং 


চক্ষু হইতে বর্‌ ঝর্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। *অমর 


নীরবে একপাশে দীড়াইয়া দ্বাড়াইয়া এই অপরূপ স্নেহের 
দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ঠাট্টা করিয়া একটা বাক্যবাণে 
নুরমাকে বিধিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু মুখ দিয়া 
কোনো কথা বাহির হইলন| | চারু হাসিতে হাসিতে বলিল, 
“দিদি, শুধু 'মতুলের রাগ ভাঙলে চল্বেনা, অনেকের 
ভাঙতে হবে। আমার রাগ কিন্তু এ জন্মে ভাঙতে 
পার্বেনা।” সুরমা চোখ মুছিতে মুছিতে হাসিয়া বলিল, 
“তোর রাগে আমি পিপড়ের গর্থে সুকুবো 1” | 

আচ্ছা আমায় যেন গ্রাহ করনা--আর এক জনের ?” 

বিমুখ বালককে সন্তষ্ট করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়া সুরমা 
ফিরিতে ফিরিতে বলিল, “সেজন্তেও আমার ভাবনা নেই সে 
রাগ-_” অমরকে দেখিয়া বাক্য সম্বরণ করিয়া লইয়া সুরমা 
একটু নীরব হইল। তারপরে হাসিয়া বলিল, প্যাক্‌, এক 
জায়গায় একেবারে রাগগুলোর শেষ হ’লেই ভাল।” 

চারু স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, “অমন লোকের 
সঙ্গে কথা কয়োনা 1” 

স্বামী কিন্তু তাহার কথা রাখিলন!। বলিল, “রাগ 
কিসের 1” ° 

সুরমা হাসিয়া বলিল, “চারু যে আমায় ভয় দেখিয়ে 
দেখিয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ করে তুলৈছে। বল্লে কেউই 





নাকি আমায় ক্ষম। করবে না--অতুল তো যাহোক 
থেমেছে 1” 

প্ভুমি তোমার কর্তব্য কাজে গিয়েছিলে, এতে যে রাগ 
করে সে পাগল।” 

প্যাক বাঁচলাঁম। এখন চারু কি বলিস?” 

“আমি আর কি বল্ব দিদি--সত্যি বডড রাগ 
হয়েছিল_:এখন আর নেই।” 

“এর মধ্যেই ক্ষমা কর্লি চারু? .গ্ভাখ অতুল এখনে! 
ফোপাচ্চে_-ও এখনে! আমি যে ওকে ফেলে গিয়েছিলাম 
সে বেদনা ভোলেনি_-ওরই আন্তরিক টান !--তুই কেবল 
আমার ওপর মুখের রাগ করিন।” | 
“মুখের রাগ দিদি! রাগ কর্লে কি তুমি খুসী 
হও?” f নর 

“হই বইকি, তুইই তো রাগ করে করে আমায় রাগের 
মৰ্ম্ম শিথিয়েছিস্‌। যার-তাঁর ওপরে কি কেউ রাগ কর্তে 
পারে চার !--এখন রাগারাগির কথা যাক” তার পরে 
অমরের পানে চাহিয়া বলিল, “বাবা এখন বেশ ভালই 
আঁছেন। তোমাদের বিস্মিত কর্ব বলে খবর না দিয়েই 
এলাম ।” 

“তিনি আনতে দিলেন ?” 

“না দিয়ে আর কি করেন ।” 

“এখন আর যাওয়ার দরকার হবে না বোধ হয়?” 

“ন |” 

“তিনি ক্ষু্ হলেন না ?” 

“হলেন বই কি! তাকে পুস্িপুত্ত,র নিতে বলেছি।” 

বিস্মিত অমরনাথ বলিল, “সে কি? এ কাজ কি ভাল 
কর্লে ?” 

“না করে কি করি বল--তোমরা যে আমায় থাকৃতে 
দিলে না।” | 

“তোমার স্বার্থে আঘাত করে এমন অন্যায় . অনুরোধ 
আমি একবারও করি না।” 

“আমার বলার ভুল হয়েছে--চারু আমায় থাকৃতে 
দেয়নি।” 

“সে একই কথা--এই পামান্ত অনুরোধে কি তুমি 
অতুল সম্পত্তি ত্যাগ কর্‌লে ?” 


পপি সপোন সিসি 


৩২. 


তক সি তত তত পিপাসা 


হয়ত , এ এ অনুরোধ জামান, কিন্ত আমার তাই তো 
অসামান্য বোধ হয়েছিল । বল তো ফিরে যাই ?”_ 

" চারু সুরমার হাত ধরিয়া বলিল, “দিদি।” 
সুরমা! চারুর দিকে ন! চাহিয়া অমরকে পুনরায় বলিল, 
“কি বল?” 

অমর ক্ষণেক নীরবে রহিয়া বলিল, 
স্বার্থ দেখতে গেলে তোমায় ধরে না রাখাই উচিত। 
কিন্তু--১, 

“কিন্ত কি?” 

“কিন্তু বলেছি তো! জগতে সবাই স্বার্থপর | আমরা যদি 
আমাদের স্বার্থের জন্যে তোমায় ধরে রাখি জগতের চোখে 
নতুন কোনো দোষে কি দোষী হব ?” | 

চারু ভীত হইয়া বাঁধা দিয় বলিল, “ওসব কথায় 
আর কাজ নেই দিদি-_এস তাঁত পা ধোবে।” চার 
স্থরমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। চলিতে চলিতে স্থরমা 
বলিল, “আমারও কিছু স্বার্থ আছে,-_আমি যাচ্চি না।* 


তার পর পূর্বের মত দিন চলিতে লাগিল। তারিণী 


ইতিমধ্যে সুযোগ পাইয়া চারি দিকে বেশ মাম্লা মোকর্দমা, 


সুরমা বুঝিল অমরের অমনো- 
যোগিতাই ইহার কারণ। তাহাকে অনুযোগ করিলে 
লজ্জিত অমরনাথ বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ দিল। মাদল! 
মোকৰ্দমা মিটাইতেই অমরের বেশী সময় কাটিয়া যাইতে 
লাগিল। চারু সেঞ্ন্ত দুঃখ করিয়া বলিত, “আর এখন 
তখনকার মত গল্প গুসবের সময় পাওয়া যায় না।” স্থরমা 
তাঁহাকে ধমক দিয়! বলিত, “তাই বলে কি সব ভাসিয়ে 
দিতে হবে ?” Co 

কিন্তু তখন আর মনোযোগে কিছু ফল হইল না। 
চিরশক্র বহ্থগোষ্ঠীরা. এমন স্থযোগ উপেক্ষা না করিয়া 
তলে তলে তাঁরিণীকে হস্তগত করিয়া রীতিমত পাকা! করিয়া 
মোকদ্িমা জুড়িয়া দিল। বড় বড় মহালগুল! তারিণীর 
অত্যাচারে থেপিয়া ধর্মঘট করিয়া বসিয়াছে। ছুই তিনটা 
খুন জখম লইয় প্রজাবর্গ ও জমিদারে তুমুল কাণ্ড বাধিয়! 
গিয়াছে । অমর ও স্থরমা! কোনে। দিকে কোনে! উপায় 
না দেখিয়। হতভম্ব হইয়া গেল। উকিল ব্যারিষ্টার ও 


বাধাইয়া তুলিয়াছিল। 


পরবাসী-কাতিক, ১৩১৯ 


“তোমার 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ae teu ee ae Tee Wee TM পি দাস লাশ 


সাক্ষীতে ৭ অজ ক বন্তার স্রোতের হ্যায় ব্যস্ত হইতে 
লাগিল। সম্মুখে লাটের কিস্তি রাজস্ব ন! দিতে 
পারিলে বিষয় যায়! তখন অন্থপায় সুরমা বলিল, “কাশীতে 
কাকাকে শীগ্‌গির টেলিগ্রাম্‌ কর ।* 

কয়েক দিন পরে দেওয়ান গ্যামাচ.ণ রায় আসিয়া 
উপস্থিত -হইলেন। বলিলেন, “এ বুড়োকে কি তোমরা 
না মলে নিস্তার দেবেনা ?” 


রী 


সুরমা! হাসিয়া বলিল, “না কাকা, তা হ’লে কি আমর! 


বাঁচি 1” 


এই বিপদের উপর অতুলের হঠাৎ “টাইফয়েড” জর 
হওয়ায় সকলে দ্বিগুণ বিব্রুত হইয়া পড়িল। শ্ঠামাচরণ রায় 


স্থরমাকে বলিলেন, “বিষয়ের যা ভাগ্যে থাকে হবে আমি. 


দেখছি, তুমি এদিকে দেখো” 


স্থরম! সর্ধকর্ম পরিত্যাগ করিয়া রুগ্ন বালককে লইয়া . 


বসিল। সংক্রামক জবর--চারু ও অমরকে সে যথাসম্ভব 
দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। আহার নাই, নিদ্রা নাই, 
সুরমার অশ্রান্ত যত্ব শুশ্রযা, বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তারদের 
নিয়মে পরিচালিত চিকিৎসা, তথাপি ব্যারামের শমতা 
হইল না! শেষে বালক বাঁচে না বাচে। চারু বড় কিছু 
বুঝিত না, সকলের স্তোক বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দ্বারপ্রান্তে 
দাড়াইয়! স্নান মুখে পুল্কে দেখিত। সুরমার আশ্বাসে 
বিশ্বাস করিত, আবার সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিত, “দিদি 
খোকা ভাল হবে তে?” ক্রম!" তাঁড়া দিয়া বলিত, 
“বালাই ! ভয় কি!” সে অমরকে ডাকিয়! চারুকে সৰ্ব্বদা 
অন্যমনস্ক রাখিতে: অন্তুরোধ করিত। অমর ম্লান মুখে 
বলিত, “কত আর আশ্বাস দেবো বল--ওর কি চোখ 
নেই।» | 

একদিন রাত্রে ব্যারাম বড় বাড়িয়া উঠিল। বালক 
কেবল হাপাইতে লাগিল, অন্যান্য অবস্থাও খারাপ দেখাইতে 
লাগিল। স্থরমা পার্খকক্ষস্থিত অমরকে ভাকা ইয়া বালকের 
অবস্থা দেখাইয়া বলিল, প্চারুকে ডেকে নিয়ে এসো 1” 
ভগ্নকণ্ঠে অমর বলি, “তাকে আর ডেকে কি হবে সুরমা 
_সে ঘুসুচ্চে__ুয়ুক ।” 


সুরমা কাছিতে কীদিতে বলিল, “যদি জ্বর সৰ্ব্বস্ব ধন; 
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আমি না রাখতে পারি লে বিশ্বাস করে আমার 
কোলে দিয়ে গেছে--তাকে ডাকো-তার ধন তাকে 
দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই!-আমি হয়ত রাখতে 


+ পার্বন11% 
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“যদি রাখতে পার তুমিই পার্বে! কেন এত উতলা 
হচ্চ? ভগবানে নির্ভর করে মন স্থির করে বস, ভ্ভাখ তিনি 
কি করেন। আমাদের জন্তে নয়__হয়ত তোমার জন্তে 
অতুলকে তিনি দয়! করে দেবেন-_” 

"উন্মাদের স্তায় অনরের হাত ধরিয়া সুরমা বলিল, 
“দেবেন কি? তিনি কি অতুলকে আমায় দেবেন? বল, 
তোমার কথায় আমার আশা হচ্চে। আমার এটুকুও 
তিনি হরণ করবেন কি 1” 

অমর বলিল, “না! আমীর তা মনে হচ্চে না। 
তোমার প্রাণে তিনি কখনো এমন আঘাত কর্বেন 
না--আমাদের করতে পারেন_-তোমায় নয়।” 

স্থরমা একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া ভাল করিয়া! বসিল। 
সয়ে বালককে বক্ষের নিকটে লইয়া ডাকিল, “অতুল 
বাবা!” বালক উত্তর দিল ন!। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া 


/- আসিল। উভয়ে নির্ণিমেষ চক্ষে তাহাকে দেখিতেছিল। 


শশা 


৪০ 


i 


রাত্রি শেষে বালক যেন একটু সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। 
অমর টেম্পারেচার লইল-জ্বর ছুই ডিগ্রী কমিয়া 
গিয়াছে । আশ্বস্ত হইয়৷ স্থরম! আবেগভরে বলিল, “ঠাকুর! 
অতুলকে যে একটু স্বস্তি দিলে এও তোমার অসীম দয়া ।” 
অমর তখন বলিল--“তুমি একটু শোওনা, আমি খানিক 
বসে থাকি ।” 

“আমি শোব?” মৃতু হাসিয়া স্থরমা বলিল, “কারু 
কাছে ওকে দিয়ে আমার এখন বিশ্বাস হবে না। চারু 
কি করে থাকে ?-_সে বড় ছেলেমানুষ ।” 

অমর বলিল, “তাই সে সুখী-_নির্ভরতাই মান্সুষের 
সুখের মূল” 

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া স্থরমা বলিল, “সত্যি । তুমি 
এখন শোও গে।” 

কিছুক্ষণ পরে অমর উঠিয়া গেল। নিদ্রাহীন চক্ষে 
বালকের সুখপানে চাহিয়া সুরমা বসিয়া রহিল । রাত্রিটা 
কাটিয়া গেলে সে যেন বাচে। * 
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তল পলাল পিসপ দত পিতল তলা লাশ পাপন 


প্রভাতে অমর ৷ বলিল, গ্যাঁথ ডাক্তারের ওষুধে আর 
আমার ভরসা নেই। একমাস হয়ে গ্যাল, বলত আমি 
একবার, ওষুধ দিয়ে দেখি। কি বল?” ক্ষণেক ভাবিয়া 
সুরমা বলিল, “ভগবান যা করেন, তাই দিয়ে দ্যাখ 
ভাক্তারে আর আমারে বিশ্বাস নেই |” | 

অমর নিজ প্রজ্ঞামত ওঁষধ দিতে আরস্ত, করিলে 
সর্বনাশ সর্বনাশ বলিয়া সকলে তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ 
করিল, অমর শুনিল না। লোকের কথায় বিচলিত! চারু 
স্থুরমাকে বলিল, “দিদি, সবাই বল্ছে আপনার লোকে 
ঠিক ওষুধ ধর্তে পারে না--অমন সাহস কি ভাল হচ্চে ?” 
স্থরমা সাহস দিয়! বলিল, “ডাক্তারে কি করলে ?. ভগবান 
হয়ত এতেই তাল করবেন ।” ক্রমশঃ বালক যেন একটু 
একটু করিয়া সুস্থ হইতে লাগিল । অমর ও সুরমার মনে 
আশা হইল, চারুর মুখে হাঁসি দেখা দিল। জর কমিয়া 
কমিয়! ক্রমশঃ ক্রমশঃ বালক বিজ্র হইল। কিন্ত 
বড় ছুর্ধল-_সমস্ত রাত্রি তাহাকে তেমনি ক্রোড়ে লইয়া 
থাকিতে হয়। দণ্ডে দণ্ডে বেদানার রস ও খাগ্য তাহার 
মুখে দিতে হয়, নহিলে গলা শুকাইয় নির্জীব বালক কথন 
অজ্ঞান হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় সর্দদা সকলকে 
উদ্দিগ্র থাকিতে হয়। চারু সময়ে সময়ে স্ুরমাকে বলিত, 
“দিদি আমায় খানিক করে অতুলকে দিয়ে তুমি শোওনা__. 
রাত জেগে জেগে তোমার কি দশা হয়েছে গ্াথ দিকি | 
আবার কি তুমি ব্যারামে পড়বে। তাহলেই চিত্তির।” 

“চিত্তির কি চারু? বেশত! তোমরা কি আমার 
একটু সেবা কর্তে পার্বেনা ?” 

“তোমার মত? মরে গেলেও না। 

“আমার এখন কিছু হবে না। তোমায় জ্যাঠামী কর্তে 
হবেনা ঘুমোও 1” আরও ছুএকবার অনুরোধ করিয়া চারু 
সেইখানেই "শুইয়া ঘুমাইল। 

বালক জাঁগিল। ডাকিল, “মা!” স্থরমা মুখ নত 
করিয়া উত্তর দিল “বাঁবা 1” অধরে বেদানার রস সিঞ্চনে 
বালকের পিপাসা নিবৃত্ত হইল। তারপর আপনার ক্ষীণ 


হস্ত সুরমার স্বন্ধে দিয়! তাহাকে একটু আদর করিয়া 


অতুল ডাঁকিল, “মামণি 1” 
“অতুমণি ! কি বল্ছ ধন? আর খাবে?” 
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দন” 

“তবে ঘুমোও 1৮ 
"ছুই হস্তে সুরমার হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া! বালক নিশ্চিত 
মনে নিদ্রা গেল। অনবরত দেড় মাস রাত্রি জাগিয়া 
সুরমার শরীর ক্লান্ত ও ভগ্ন হুইয়া পড়িয়াছিল। চক্ষু ও 
মন্তিফ যেন অবসন্ন । মন এখন নিশ্চিন্ত, আলস্ত ও 
অবসন্নতা এতদিন অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনায় দূরে 
ছিল, এখন যে আর তাহারা শরীরকে অবসর দিতে 
চায় না! অনিচ্ছায়ও সুরমার মস্তক দেয়ালের গায়ে 
হেলিয়! পড়িল, চক্ষু আর চাহিতে পারে ন।। কতক্ষণ 
এরূপ ছিল সে জানে .না, সহসা যেন বোধ ‘হইল কে 
তাঁহার কোল হইতে বালককে ধীরে ধীরে আকর্ষণ 
করিতেছে। চমকিয়া সুরমা জাগিয়! উঠিয়া বলিল “কে ?” 

“আমি । খোকাকে দাও শুইয়ে দি, বেশ ঘুমুচ্ছে”__ 
সুরমা দেখিল অমর । 

“না না, হয়ত এখনি জাগ্বে _গলা যাবে 
কোলেই থাক্‌ ।” 

“তবে আমার কোলে দাঁও। তুমি একটু শোও” 

“না না, তুমি রাত জেগে! না, অন্থথ কর্বে। তাতে 
এই অস্থুখের ছে য়! নাড়া” 
. “সে ভয়টা তোমার ওপরেই বেশী খাটে। বেশী 
" অত্যাচার কর উচিত নয়; অনর্থক রাত জাগায় ফল কি। 
শোও, তোমার শরার বড় খারাপ হয়েছে।” বেশী 
আপত্তি করিতে সেদিন সুরমার ক্ষমতা ছিল না। অমর 
বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেই সুরমা সেইখানে চুলিয়া 
পড়িল। মাথাটা মাটিতে পড়িল তুলিয়া লইতেও আর 
সাধ্য নাই। বোধ হইল যেন কে মাথাটা টানিয়া লইয়া 
বালিসের উপরে রাখিল। স্থুরমার তখন. চাহিবারও 
সাধ্য নাই-; অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে মৃতের প্যায় সংজ্ঞাহীন 
হইয়! ঘুমাইয়া পড়িল। . 

প্রভাতে বেল! অনেক হইলে চারুর আহ্বানে সুরমা 
জাঁগরিত হইয়া! দেখিল চারু অতুলকে লইয়া বসিয়া আছে। 
“ওঠ দিদি, সান পুজো করে কিছু খাঁওগে 1৮ | 

স্থরম! লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “এত বেলা 
হয়েছে বড় ঘুমিয়েছি তে!” 


প্রবাসী__কাত্তিক ১৩১৯ * 


[ ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পিসী ল্য কিলপিলাাদজা দিল পা সলা অল কিলা সপত সততা তলা চিল"! সিসি 


চারু হাসিয়া বলিল, প্বুমের বড় অপরাধ কিনা। 
তুমি এখন যাও |” 

“যাচ্চি--অতুল কি কচ্চে ?” 

“বেশ কথা কচ্চে__ছু তিন বার মেলিল্সফুড খাইযেছি 
-_বেশ আছে ।-- 
সুরমা! বালকের নিকটে সরিয়া গিয়া ডাঁকিল, “বাবা 
অতুল।” | 

বালক উত্তর দিল। 

“খিদে পেয়েছে ?” 

ণ্ন] |”. 

- চাঁরু বলিল, “তুমি যাও দিদি, নাওগে।” ' 

“ওষুধ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ানো হচ্চে তো আমি 
যেন আঙ্গ কুন্তকর্ণ হয়েছিলাম! কাল তুমি কি অতুলকে 
আমার কাছ থেকে নিয়েছিলে ?” 

এনা । উনি বোধ হয়। সকালে দেখলাম উনি রয়েছেন । 
তোমায় এতক্ষণ ডাকৃতে বারণ করেছিলেন 1” 

সুরমা একটু লজ্জিত হইল, বালকের এত নিকটে সে 
শুইয়া ছিল আর অমর এত নিকটে ছিল! লঙ্জাটা জোর 
করিয়া মন হইতে বাড়িয়া ফেলিয়! সুরমা উঠিয়া পড়িল। 


বালক ক্রমশঃ রোগ্শূন্য হইতে লাগিল। শয্যার 
উপর উঠিয়। বসিতে পারিল। এদিকে শ্তামাচরণ রায় 
বিষয়েরও অনেক গণ্ডগোল মিটাইয়! আনিলেন। তারিণীর 
কারসাজি চারিদিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্যামাচ ণ 


বলিলেন, “ব্যাটাকে জেলে দেবে!” স্রমাও তাহার, উপর .. 


অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল বাধা দিল না। চারও সাহস 
করিয়া কিছু বলিতে পারিল না। অমর কেবল বাধা দিল, 
“না না তাওকি হয়? যা করেছে করেছে, এখন ছেড়ে 
দিন।” - কিছুক্ষণ বাগ বিতপণ্ডার পরে. অমরের কথাই 
রহিল। তারিণী তাড়িত হইল। 

সুরমা দেখিল অমর ক্রমশঃ যেন অত্যান্ত পরিবর্তিত 
হইয়া পড়িতেছে। কোনো কার্যে আর তাহার মন নাই, 
চিকিৎসালয়ে বা&শিকারে আর মোটে স্পৃহা নাই, চারুর 
সহিতও আর সে তেমন করিয়! হাস্ত আমোদে মগ্ন হয় 


না। সুরমার সহিত ক্রমশঃ বাক্যালাপ বা ঘনিষ্ঠতা 
|) ( 


পাবি 


এ 


সা 


বৰ 


- আমাদের সন্ধ্যেবেলার সভা না বস্লে চল্ত না। 


১ম বি || 


oe eo a oe মল Mo ত" aut meat Mat Tee’ 


একেবারে ত্যাগ করিতেছে জা: সন্মুখে - -পড়িলেও 
সময়ে সময়ে, অমর তাহার সহিত বাক্যালীপ. করে না। 
ডাকিয়া কথা কহিলেও যেন. শুনিতে পায় নাই এমনি 
ভান করিয় দূরে দরিয়া যায়। ক্রম! চিন্তিত হইল, 
এর মানে কি! শরীরের ভাবাস্তর ন! মনেরই ভাব- 
বিপর্যয় ? মনেরই নিশ্চয়! কিন্ত মনে এমন কি হইতে 


পারে যে চারুর দহিতও তেমন হাসিগর্পেব স্রোত রুদ্ধ 
হইয়া! যায়। 
ভাবিয়া লইতে পারা যাইত কিন্তু অমরের সম্বন্ধে তেমন 


অন্ত কেহ হইলে তার সম্বন্ধে একটা যাঁ-তা 


চিন্তা সে ভ্রমেও মনে স্থান দিতে পারে না।__চাঁরুর প্রতি 
তাহার. একনিষ্ঠ প্রেম সে বিশেষরূপে চিনিয়াছিল। 
তবে এ পরিবর্তনের অর্থ কি! 

অর্থ যাই হোকৃ অমরের ভাবাস্তর দিন দিন বৃদ্ধিই 
পাইতেছিল। ক্রমশঃ চারু পর্য্যন্ত তাহ! লক্ষ্য করিয়া 
বলিল, “দিদি, উনি অমনধার! হয়েছেন কেন?” 


সুরমা সেই কথার আলোচনার স্থযোগ পাইয়া বলিল, . 


প্বক রকম?” 

“কেন, দেখতে পাঁওন|?- আর সন্ধ্যাবেলা গল্প 
করতেও আসেন না, “দেবের ফুল বঞ্চিত” হ'ত তবু 
|| খেতে 
বসে পর্য্যন্ত একট! ভাল করে কথা কন্‌ না! শরীরটাও 
যেন কি রকম! বল্লে ভাল করে উত্তরই দেন্‌ না !”-- 

“বোধ হয় কিছু অস্থুখ করে থাকৃবে। একটু ভাল 
করে জিজ্ঞাসা করিদ্‌ দেখি ।” 

“কেন, তুমি কি কথা কওন! নাকি?” 

সুরমা একবার কি বলিতে গেল। 
বলিল, “তুমি জিজ্ঞাসা করলেই ক্ষতি কি ?” 

' “আচ্ছা কর্বো।” 

সায়াহে ছাদে বসিয়া সুরমা ও চারু তি, কথার 
আলোচনা করিতেছিল। - অতুল দাসীর কাছে ছিল। 

বিন্দু আসিয়া ডাকিল, “ছোট বৌদি বাবু ডাক্‌চেন ৷” 
চারু বলিল, “এইখানে আম্তে বল।”” অবিলম্বে অমরকে 
আসিতে দেখিয়! চারু বলিল, “কি ভাগ্যি { আজ ছাতেরি 
ভাগ্যি কি আমাদেরই ভাগ্য তাই.ভচুরছি।” 

অমর ন্ুরমান্রক উপবিষ্ট দেখিয়া সহসা. থমকিয়! 


পপি পিপিপি সি 


আবার থামিয়া' 


তুমি ওদের দেখো। 


দিদি টা 


চড়াইল আলি ছে আর (ফিরি রাজ ভন 
দেখায় না) অগত্যা নিজের পূর্ববাধিকৃত স্থানে ধীরে ধীরে 
আনিয়া বসিলে সুরমা সহান্তে বলিল, “আজ কি পুরোনো 
স্থৃতিটা প্রবল হয়েছে নাকি?” | 

একটু যেন চমকিত ভাবে অমর বলিল, “কি রকম?” 

“এই গল্প কর্তে ইচ্ছে হয়েছে, না, কোনে! কাজের 
কথা আছে?” 

অমর কুঠিতস্বরে বলিল, 
আছে।” 

“তবে আমি আসি । দেখি অতুল কি কচ্চে।” 

বাধ! দিয়া চারু বলিল, “ওকি দিদি, তোমরা আজ 
নতুন অভিনয় কর্ছ যে, তুমি উঠে যাবে তবে কথা 
হবে? বল না কি কথা? দিদিকে উঠে যেতে হবে?” 

অমর নীরবে রহিল। স্থরমা বুঝিল_-তথাপি কথাটা 
জানিবার অদম্য ইচ্ছায় সে আর উঠিল না। চারু বলিল, 
“বল না কি কথা তুমি ওরকম হয়েছ কেন- শরীরে কি 
কোনো অন্থথ হয়েছে?” 

"যথাসাধ্য চেষ্টায় 'স্কোচকে. ঠেলিয়া ফেলিয়া অমর 
বলিল, হ্যা, শরীরটা আমার বড় ভাল লাগ্ছে না, দিন 
কতক পশ্চিমে বেড়াতে যাব, অনেক দিন থেকেই যাব যাব 
মনে করছি । চল, যাবে?” 

চারু বিম্মিতভাবে বলিল, “আমি একা ? দিদি?” 

_ অমর কুঠিত ভাবে বলিল, “কাকা 95855 
গেলে চল্বে না ।” 

চারু কষপ্রস্বরে বলিল, “তবে আমি যাব না।” 

স্থুরম! বাধ! দিয়া বলিল, “না--যাও, অতুলের শরীরটা 
ভাল হয়ে আস্বে।” 

"তুমি একা থাকৃবে?” 

“একা কিসের? কাকা রইলেন।” 

“ন! দিদি, তুমিও চল। তুমি না গেলে আমি কি. 
তার যদ্ করতে পার্ব,_-আর ওঁরও তো! ওই শরীর দেখছ, 
তোমার হাতের যদ্বের আগে দরকার ।” | 

সুরমা উঠিয়া দীড়াইয়া বলিল, “পাগল আর কি! 
ংসার দেখ বারও তো একজন 


“কাজের কথাই একটা 


লোক চাই ৷” 


৩৬. 


সলা ছপা স্ছিপক, EES OEY ১ রর পাক ০০০৯৯, সপ 





দিদিকে একটু অস্মরোধ করলে না, দিদি তাই উঠে চলে 
"গেলেন ।” 

অমর কিছুক্ষণ নীরৰ থাকিয়া যেন একটু বেগের সহিত 
. বলিল, “বেশী গগুগোলে আমার ইচ্ছা নেই। কেন? শুধু 
তোদায় আর আমায় মিলে কি আয় থাকৃতে পারিন! 
চারু ?--কল্কাঁতায় যেমন আমি তোমা তিন জান্তাম না 

তেষ'ন সমস্ত মনে প্রাণে জামি তোমায় আবার অন্থুভব 
কর্তে চাই। চল চারু আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই 
চল ।* 

চারু বিস্মিত হইল। ভাবিল অমরের মস্তি 
অপ্রক্ৃতিস্থ হইয়াছে-_তাহার উজ্জল চক্ষু দেখিয়া সে 
বিশ্বাস দৃঢ় হইল । চারু সম্ভয়ে বলিল, “চল, যেখানে তুমি 
ভাল থাক সেখানেই চল |” 

পরদিন একটামাত্র চাকর ও একজন ' দাসী লইয়া 
অমর ও চারু পশ্চিম শাত্রা করিল। যাইবার সময় চারু 
স্থরমাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “জানি 
না আমার ভাগ্যে কি আছে- আশীর্বাদ কর দিদ্দি যেন 
অতুল আর ওর কোনো অঙ্গুখ না হয়।” 

সুরমা সন্নেহে তাহাকে ' ও অতুলকে চুম্বন করিল, 
তান্ন পরে মনে মনে বলিল, “ভগবান ক্চ করবেন জানি 
না কিন্ত আমা হ'তে তোমার অমঙ্গল চিন্তা আস্বে না! 
সাই এও আনি সহ করব।” গমনে অনিচ্ছুক রোক্গ্যমান 
অতুলের মুখ তাহার দৃষ্টিপথের বহিভূর্ত হইলে ক্তুরমা ঘরে 
গিয়া দ্বাৎ রুদ্ধ করিল। 

যখন দ্বার খুলিল তখন রাত্রি হইয়াছে। চারিদিকে 
অন্ধকার | প্রাণের মধ্যেও সমস্ত যেন অন্ধকার । সমস্ত 
অন্তরটা সন্ধান করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিল কোথাও কি 
এমন কিছু নাই যাহা ধরিয়া আজ সে পড়িয়া থাকিতে 
পারে! কোথাঞ নাই কিছু নাই। সমস্ত জীবনব্যাপী 


খরচের সিকি পয়সাও জমার ঘরে জমে নাই। শুধু 
শুন্য! (ক্রমশঃ 
শ্রীনিরপম| দেবী । 


প্রবধাসী-_কাত্তিক, ১৩১৯ 


রমা চলি গেল। চারু ক্ষুপ্নত্বরে বলিল, “তুমি ' 


[ ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড- 


পা সিলসিলা সিল ছল ছিত লা গন পাত তলত পিপি 


মধ্যযুগের ভারতীয় সভাতা 
( De La Mazeliereaর ফরাসী গ্রন্থ হইতে ) 
( eld ) 


এইরূপ বাস্তশিল্পেও সম্পূর্ণ দার ধরণের একটি রচনা- 
রীতি পরিদৃষ্ট হয়। বহির্ভীগের সরলতা £__বৃহৎ 
রেখাঁবলী, অষক্টালিকার সমুন্নত সম্মুখভাগ,_-যেন অনস্কের 
সম্মুখে স্পর্ধা করিয়! মস্তক উত্তোলন করিয়াছে । যাযাবর 
আরব, একদিনের জন্য গৃহ নির্মাণ করে) সাম্যবাদী 
মুসলমান, ‘জবের গ্রন্থ ও ‘লাজারসের দৃষ্টান্ত-কথ|” কখনই 
বিস্মৃত হয় না। অভ্যন্তরভাগে, মনে হয় যেন মসঙ্গিদ ও 
প্রাসাদ, শিবিরের আকারে তাড়াতাড়ি খাড়া করা 
হইয়াছে। কতকগুলি প্রাঙ্ণ__প্রাঙগণের চতুর্দিকে 
কতকগুলি অনাড়ন্বর দ্বারপ্রকোষ্ঠ। কিন্তু এই শিবির 
শীঘ্রই বিজয়ীর শিবিবে পরিণত হইল। সমস্ত লুটের 
সামগ্রী সেখানে স্ত,পীরুত হইল £_-বিছ্িতদ্িগের কীর্তি- 
মন্দির হইতে গৃহীত পিল্পা ও স্তম্ভশ্রেণী, সোনা রূপার 
দ্রব্য, আস্বাঁবাদি, দীপ, গালিচা, কাপড় প্রভৃতি । পরে, 
সভ্যপদারূঢ় আরবের! নিজেই নিজের গৃহ নির্মাণ করিতে 
লাগিল। মুসলমান ধৰ্ম্ম, আঁরবদিগকে কোন . জীবের 
প্রতিমুন্তি নির্মাণ করিতে নিষেধ করে: স্থতরাং তাহারা 
স্বকীয় বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সুন্দর নকৃপার আকাঁরে 
বিন্তস্ত করিল। ইজিপ্ট উহাদিগকে দিল জ্যামিতিক 
অলঙ্কার; বৈজান্সিয়া দিল- চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি, মণি ও 
প্রস্তরাদির নকৃসা (07০52.1০), মর্্মর-গ্রস্তর, ও রতবাচ্ছাঁদন- 
শিল্প; এবং পারস্য দিল খাপ্রা, নীল ও হরিৎ প্রভৃতি 
বর্ণের উজ্জ্বল মুন্ময় সামগ্রী (১) 





(১) আরবদিগের ধর্ম্মমন্দিরের নাম মসজিদ । খাস-মস্জিদে মক্কার 


দিকে উন্মুখ একটি ( মিরাব ) কুলুঙ্গি মাত্র থাকে । জ্জীমি-মসজিদে -- 


এই কুলুঙ্গি ব্যতীত একটি প্রার্থনা-পীঠও থাকে ; সেখান হইতে, প্রতি 
শুক্রবার, রাজ্যেশ্বরের মঙ্গলকামনার় প্রার্থনা (খুৎবা) পঠিত হয়। 
আদিম আদর্শের মসজিদ এইরূপ £_একটি অঙ্গন; সেই অঙ্গন 
কতকগুলি উচ্চ দ্বার-প্রকোঠে পরিবেষ্টিত । মক্কার দিকে উন্মুখ দ্বার- 
প্রকোষ্ঠই প্রকৃত মস্মুজিদ ; উহার মধ্যে কুলঙ্গিও থাকে, প্রার্থনা-পিঠও 
থাকে। ভারতে, এই আদিম আদর্শটিই মস্জিদের সাধারণ আদর্শরূপে 
রহিয়! গিয়াছে। এই মসজিদগুলির সহিত, পাঠশাল! ( মাদ্রাসা! ), 
দরিদ্রগণের জন্ঠ পাকশালা* ( ইমীরৎ ), সমাধিমন্দির (তুর্বা), ও 
পুস্তীকাগার ( কেতাব পানা ) প্রায়ই মংসৌজিত হইঙ্জ থাকে। 


re! 


ইল 


Ed 


টি 


Ea 


১ম সংখ্যা] 


কারক্রদে, ধর্ম কের ধর্মের রি কাঠারতা অপনীত হি 


আরবীয় কলাঁরুচির প্রভাব বিনষ্ট হইল। মুসলমানেরা 
বৈজন্তীন (8559007) শিল্পকলার প্রভাবে অনুপ্রাণিত 


হুইল । দিগ্বিজয়ের আরস্তকালে উহার! সমস্ত চূড়াবিশিষ্ট 


ধর্্মমন্দিরকে চুড়াহীন মস্জিদে পরিণত করে; এক্ষণে 
উহারা নিজেরাই আপনাদিগের মস্জিদ ও সমাধিমন্দিরাদি 
গমুজে ভূষিত করিল) গম্ুজের ধারে-ধারে ছোট-ছোট 
“মিনারগ-্তন্ত উত্তোলন করিল) এই মিনার-্তস্ত হইতে 
মুয়েজিন কোরানের প্রথম শ্লোকগুলি আবৃত্তি করে। 
গন্ুজ, মিনা র-স্তম্ত, এবং দ্বার-প্রকোষ্ঠ 0১০:০০০)-পরিবেষ্টিত 
অঙ্গন__এইগুলিই মুসলমানী শিল্পকলার লক্ষণ-পরিচায়ক- 
আঁদর্শ। কিন্তু প্রাচ্যদিগের কল্পনা, এই আদর্শকে শত 
প্রকারে ঈষৎ রূপান্তরিত করিল। সম্পূর্ণ অর্বচক্রাকার 
খিলানগুলি, কোণাকারে, অশ্বখুরাকারে পরিণত হইল । 
অর্ধমণ্ডল গন্থুগুলি, স্থচাগ্র করিয়া, প্রায় গোলাকার করিয়া 
বিবিধ জটিল আকারে নির্মিত হইল। অভ্যন্তরভাগে, 
কতকগুলি প্রচ্ছন্ন খিলান, জমাট গ্রস্তর-চূর্ণের দ্বারা 
পরিধৃত হইল। আরবের! স্বকীয় মস্জিদ ও প্রাসাদের 
জন্য এক প্রকার আশ্চর্য্য ইমারতি ভূষণের সৃষ্টি করিল; 
প্রাচীরগুলি, আরবী অক্ষরের বিচিত্র নকৃসায় ও বিচিত্রবর্ণে 
আচ্ছাদিত হইল; দ্বার-প্রকোষ্ঠগুলি সরু-সরু থামে বিভূষিত 
হইল, ফোয়ারার চতুর্দিকে কারুকার্য্যবিশিষ্ট গরাদে স্থাপিত 
হইল। আর কতকগুলি ক্ষুদ্র শিল্প এই বাস্তশিল্পকে 
সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল, যথা --খোদ্িত কাষ্ঠের আস্বাব, 
মিনার কাজ, তাবা ও কাসার সামগ্রী, মৃণ্ময় সামগ্রী, 
কাচের সামগ্রী, কাপড়, ইস্পাৎ, ইত্যাদি । চিত্র বা মূর্তি- 
নিষ্মাণকলার অনুশীলন কোরানে নিষিদ্ধ। কিন্ত 
পারসীকের1 নিষেধ মানিল না। উহার! জল-রঙ্গের এক- 
প্রকার চিত্রাঙ্কণরীতি প্রবর্তিত করিল। এই চিত্রাঙ্কণ- 
রীতির প্রভাব, সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডে এমন কি, চীন জাপানেও 
প্রসারিত হইল। 

কি সাহিত্যে, কি শিল্পবিজ্ঞানে, মুসলমানের! হিন্দু- 
দ্রিগকে ফলগর্ভ শিক্ষাপ্রদান করিস্টাছে। ইমারতি 
অলঙ্কারাদির অনুরাগী হইলেও মুসলমানেরা বড় বড় 
রেখা ভালবাঠিনত। উহাদের কলারুচি সংঘত ও এব 


মধ্যযুগের ভারত য় সভ্যতা Sn 


সি লাগিলা পপি পিলা লালা লজ, 


নিয়মেৰ অন্তত ; পক্ষান্তরে হিন্দুরা সুক্মতার অনুরাগী , — 
অস্বাভাবিক বিকটতার অনুরাগী ।. 
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একাদশ শতাব্দীর ভারতাক্রমণে, ভারতবাসীগণ এই 
প্রকার সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা 
অবজ্ঞাসহকারে এই সভ্যতার প্রতি বিমুখ হইল। সেই 
সময়কার এঁতিহাসিক আল্বিরুণী এইর্নপ লিখিয়াছেন £ = 
“উহাদের মতে, উহাদের দেশই একমাত্র দেশ; উহাদের 
জাতিই একমাত্র জাতি; উহাদেব ধর্মই একমাত্র বর্মন) 
উহাদের বিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান ।”(৯) 

কিন্ত: কাঁলসহকারে মুসলমানধর্ম্নের প্রভাব প্রবল 
হইয়া উঠিল। ভারতের একগন মুসলমান সম্রাট ছিল; 
তাহার অধীনে বড়বড় মুসলমান জাইগিরদার ছিল। 
সমস্ত জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান ধর্মাবলম্বী 
ছিল। ভূম্বত্বাধিকারের নিয়মপদ্ধতি, সামরিক কা- 
কৌশল, অনেকগুলি আইন ও প্রথা মুসলমানদিগের নিকট 
হইতে গৃহীত হইল। এমন কি, অভিনব ধর্মের মত ও 
বিশ্বাস, ভারতীয় ধর্মের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিল। 

ইতি অবতরণিকা | 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


মধা-এসিয়াবাসী লোকদিগেের প্রভাবে ও মুসলমান ধর্মের প্রভাবে 
সংঘটিত ভারতীয় সভ্যতার প্রথম রূপান্তর। 


একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কোন্‌ কোন্‌ অংশ 
বিদ্যমান ছিল।- শিল্প বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত শেষ গ্রন্থাবলী। 


প্রথমে আমর! অনুসন্ধান করিব, হিন্দু সত্যতার কোন্‌ 
কোন্‌ অংশ তখন বিদ্যমান ছিল। - 

বর্ণভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। এক সময়ে যন কিছুকালের 
জন্য -অরাজকতা, সামন্ত্রতন্ত্, যাহা সমস্ত ক্লুষকমণ্ডলীকে 
মজুরশ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিল, অভিনব জাঁতি- 
দিগের উদ্ভম চেষ্টা, নবনব ধর্মসন্প্রদায়__এই সমস্ত, 
বর্ণভেদ প্রথাকে খুব একটা নাড়া দিয়াছিল। অনেক- 
গুলি পরিধাঁর বর্ণভেদ প্রথার বন্ধন হইতে আপনাদিগকে 





(১) আল্বিরুণী ; 1705) 2.0. 59০ এএর ইংরাজি অন্থুবাদ। 
Vol I. p. 22 Macudi (VII) (অনুবাr—Barbier de 
Meynard)—Macudi ইনিও হিন্দুদের এই অহঙ্ধারের কথা 
বনিয়াছেন। 


৩৮ 


তা লা মিত লস, পালিত ছা 


পাতে শত অলপ পতল মিলা পতা 


বিমুক্ত করিল; সেই সাধারণ বিশৃঙ্খলার » মধ্যে, তাহাদিগের 
একটা! আশ্রয় ও অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছিল। এই 
পরিবারগুলি, প্রাচীন বর্ণসমূহের বৈরীস্বরূপ, আঁপনা- 
দিগকে নূতন বর্ণরূপে গঠিত করিল। প্রাচীন বর্ণগুলি, 
অন্পৃশ্ত বলিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছিল। এইরূপ, 
ভারতের জনসজ্ঘ, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া শত সহস্র 
বিরোধী ক্ষুদ্রজাতিতে পরিণত হইল। আল্বিরুণীপ্রমুখ 
সমস্ত মুসলমান লেখক, ভাঁরতবাসীদ্দিগের এই গৃহ-বিরো- 
ধের কথা বলিয়াছেন ;_-শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ, বর্ণে 
বর্ণে বিরোধ, সম্প্রদায়ে সন্প্রদীয়ে বিরোধ। 

পদমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবিশ্বাসসন্বন্ধে সাধারণ হিন্দু হইতে 
যাহাদের পার্থক্য হইয়াছিল, সেই সকলহিন্দু বৈদেশিক- 
দিগের প্রতি বেশী অনুকূল হইল। 

. ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বিগ্বমান ছিল। সাধারণ বিশৃঙ্খলা, 
মুহূর্তের জন্য এই ব্রাহ্মণের প্রভূত্বকেও একটু টলাইয়া 
দিয়াছিল, কিন্তু উহা শীত্রই আবার দৃঢ়রূপে - প্রতিষ্ঠিত 
হইল। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে, পুরোহিতশ্রেণী 
অক্ষরাভিজ্ঞ শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। নিরক্ষরতার যুগে 
এই অক্ষরজ্ঞ শ্রেণী আবার পুরোহিতপদে আপনা- 
দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহারা রাজপুতদিগের নিকট 
ভীষণ হিন্দু দেবতাদিগের প্রচণ্ড ক্রোধের বর্ণন! করিয়া, 
রাজপুত দ্দিগকে হিন্দুধর্ম দীক্ষিত করে। ইহারাই, মুদলমান- 
দিগের বিরুদ্ধে ধর্শযুদ্ধ ঘোষণা করে। লোকের উপর 
ইহাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, উহার! তাহাদের ক্ষুদ্রতম 
কার্যেরও সন্ধান লইত। যেসকল প্রাচীনপ্রথাসন্বন্ধে 
লোকের! অনভিজ্ঞ, যেসকল প্রথাকে বিধর্ম্মারা অবমানিত 
করিত, এই পুরোহিতশ্রেণী এসকল প্রথা উহ্াদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দিত। 

এইরূপে প্রাচীন সভ্যতার অবনতিসত্বেও, উহার 
মূলনীতিগুলি- সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং কয়েক শতাব্দী 
ধরিয়া উহাদের কাধ্যকরী শক্তি অক্ষুণ্ন ছিল। 

কিন্ত কোন প্রাচীন বংশ আর ছিল না ; উত্তরাংশে, 
শ্ব্য্ের বৃদ্ধি হইয়াছিল, মধ্যবিস্তশ্রেণী অস্তহিত ও শিল্প- 
সাহিত্যবিজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল । একটু. পরেই 
সুন্মলমানদিগের উপদ্রব । আলবেরুণী এইরূপ বলিয়াছেন £-- 


প্রবাসী কাতিক, ১৩১৯ 


El ই ভাগ, ব্য খণ্ড 


S০০ লা পাতলা তপ তত. ক পিতল সিন াচত! 


“মামুদ্‌-গজ্নী এই € দেশের উপর দিয়া যাত্রা করিয়া 
দেশকে ছারখার 'করিয়াছিলেন। তাহার কৃত অদ্ভুত 
কর্মগুলির পর, হিন্দুরা খুলার প্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হইল, অতীতের কাহিনীর প্যায় শুধু লোকের মুখে মুখেই 


: রহিল..." আমরা যেসকল রাজ্য জয় করিয়াছি, হিন্দু 
বিজ্ঞান তাহা হইতে বহু দুরে গিয়। এমন একটি রাজ্যকে 


আশ্রয় করিল যেখানে আগরা এখনও পৌছিতে পারি 
নাই।” (১) 

অষ্টম. শতাব্দীর পর, কদাচিৎ ছুই চারিটি বড় বড় 
নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরব-হস্তে গঠিত হইলেও, 
ভাস্করাঁচার্ধ্য (২) কতকগুলি গুরুতর গাণিতিক সমস্যার 
সমাধান করেন।: জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন-_- 
যাহা “গীতার গীতা-র” সহিত তুলিত হইয়া থাকে) ব্রাহ্মণ 
জয়দেব সংস্কৃতভাষায় রচন| করিয়াছিলেন, টিস্ত এই 
কাব্যের ভাবোচ্ছাস সম্পূর্ণরূপে আধুনিক । 

একটিমাত্র সাহিত্যিক কেন্দ্র ছিল, তাও আবার 
ভারতের প্রায় বহির্ভাগে;--সেই কেন্দ্রটি কাশ্মীর । এই. 
কাশ্মীরের রাঁজদরবার হইতে প্রন্থৃত গ্রস্থাদি পাঠ করয়া 
জানা যায়,_সমাজের কতট! :' অবনতি: হইয়াছিল। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে সোমদেব,' তখনকার প্রচলিত সমস্ত গল্প, 
“কথা-মরিৎসাগর” গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; অন্তান্ত . 
গল্পের মধ্যে, (৩). উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের নিকট 
এক বেতাল কর্তৃক কথিত “বেতাল পঞ্চবিংশতিশ্র গল্পও 
উহার মধ্যে সনিবিষ্ট আছে। 

এক যাদুকর, রাজাকে কোন এক শ্মশানে দি 
দেয়! রাত্রি, বিছ্যৎস্কুরণ। বড় বৃষ্টি। ভূত, প্রেত, 
দানব, পিশাচ । রাজার পদতলে সর্পাদি বিচরণ করিতেছে, 





(১) আল্বিরুণী (5এ০2" ইংরাজি অনুবাদ )'। 

(২) ভাক্ষরাচাধ্য ১১১৪ খষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। .১১৫* অব্দে 
“সিদ্ধান্ত শিরোমণি" শেষ করেন। এই সিদ্ধান্ত শিরোমণির মধ্যে, 
বীজগণিত আছে, লীলাবতী ( পাটীগণিত ) আছে, গোলাধ্যায় 
(Spherical trigonometry) আছে । 

(৩) এই “বেতাল পঞ্চবিংশতি” গোড়ায় দাক্ষিণাত্য রচিত হইয়া 
ছিল বলিয়া বোধ হয়। সোমদেব উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন 
মাত্র। যাহাই হউক, & গল্পগুলি হইতে সেই যুগের মর্দভাবটি বুঝা 
যাঁয়। উনবিংশতি শতাব্দীর আরম্তে, 717 11505 এক হিন্দী গ্রন্থ 
হইতে উহ! অনুবাদ করেন। আবার এ হিন্দী গ্রস্থও উত্তর পশ্চি- 
মাঞ্চলের প্রাচীন হিন্দী ব্রজভাষায় লিখিভ এক গ্রন্থ হইস্রত অনুদিত হয়। 


১ম সংখ্যা 0]. 


লা তাঁহার পা _জড়াইয়া ধরিতেছে। তাহার পর শবদাহের 
*.. শ্শান। কি অদ্ভুত কোণাহল। বিলাপধ্বনি, নাভিশ্বাস- 
ধ্বনি, ভীষণ অষ্টহাস্ত, ব্যাঘ্রের গর্জন, হস্তীর বৃংহিত। 
- কোথাও পিশাচেরা শনের মাংস ছি'ড়িতেছে, কোথাও 
াদুকরের! নবজাত শিশুর যর ভক্ষণ করিতেছে । একটা 
গাছে আগুন লাগিয়া গাছ অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 
ও চতুর্দিকে ছায়ামৃদ্তিগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছে £--শব! 
< শব! নীচের দিকে মাথা করিয়া একটা মৃতশরীর গাছে 
'_বীধা। রাজ বন্ধন ছেদন করিলেন। মৃতশরীর ভূতলে 
পতিত হইল) তখনই আবার উঠিয়া সেই অগ্নিময় বৃক্ষে 
আরোহণ করিল, আবার নীচে মাথা করিয়া বৃক্ষ হইতে 
_. ঝুলিতে লাগিল। বিক্ৰমাদিত্য বলপুর্বক তাহাকে ধরিলেন, 
=" তাঁহার উত্তরীয় বন্ত্রে তাহাকে জড়াইয়া লইলেন এবং 
£... ভুতপ্রেতদিগের তর্জন-গঙ্জন সত্তেও তাহাকে বহন করিয়া 
লইয়া গেলেন। এই বেতাল তাহার নিকট এই পঞ্চবিংশতি 
ইতিহাস বিবৃত করে। 















সংকেত স্থানে গিয়া প্রণয়ীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করে, 
প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। মৃতেরা 
[র চিয়| উঠে। সন্তানের জনকজননী সন্তানকে 
কালীর নিকট বলিদান দেয়। এক যুবা পুরুষ, ধনশালী 

_ বণিক- ছুহিতার, পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
 দেশল্রমণে যাত্রা করে। তাহাদের প্রথম যাত্রাকালে, ও 
_যুবাপুরুষ পত্বীর সমস্ত রত্বালক্কার অপহরণ করিয়া তাহাকে 
কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। পথিকের! তাহাকে উদ্ধার 
করিয়া | তাহাকে গুহে ফিরাইয়া আনে। স্বামীর দোষ 
কাটাইবার জন্ত, সে দন্থ্যদের প্রতি এই অপবাদের আরোপ 
ল। যুবাপুরুষ সর্বস্বান্ত হইয়া আবার তাহার পত্নীর 
ফিরিয়া আসিল। পত্নী তাহাকে প্রেমাদরে গ্রহণ 
যুবক গল! টিপিয়া পত্বীকে হত্যা করিল। এক 




























পূর্বে সে সর্পাঘাতে মরিয়াছিল! মৃতশরীর তখনও 


প্রকারে আদর করিতে লাগিল। 
বুক্ষণ য় ব [ছিলা "সে ব্যাভিচারি 





i _ কাশ্মীরী-পণ্ডিত 


তি এজন তলাতল” 


লির কাঠামটা এইরূপ $-রাজকুমারীরা প্রথমে” 


তাহার প্রেমিকের নিকট রাত্রিকালে গমন করিল। 


মণী তাহাকে নিত্রত মনে ক্ষরিয়, তাহাকে 
সেই সময়ে 










কাৰ্য্য দেধিয়া, সৃতপরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল, রমণীতে 
আবিষ্ট হইল এবং স্বকীয় দস্তের দ্বারা! রমণীর নাদিক রি 
ছেদন*করিল। রমণী দৌড়িয়। গৃহে গিয়া স্বীয় পতির 
পার্শ্বে শয়ন করিয়া চীংকার করিতে লাগিল। পাড়ার 


লোক দোৌড়িয়া আসিল। সে বলিল £--"এই হতভাগা : 


আমাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে।” পর্যাক্কের সহিত বাধিয়া, 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লোকের! হতভাগাকে  রাঁজদ্বারে 
লইয়া গেল। রাজ তাহার শূলদণ্ড আদেশ করিলেন। 
ভাগাক্রমে এক চোর প্রকৃত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল 
সে সত্য সাক্ষ্য দিল, মৃত ব্যক্তির মুখের মধ্যে মীর ছিন্ন 
নাসিকা পাওয়া গেল। 0 

এই দেখ, “জাতক”-রচনার : চুপ তাৰ | পবে 
ভারতীয় কল্পনা কোথায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। বৌদ্ধ গ' 
হইতে মহাকাব্যে, মহাকাব্য হইতে পঞ্চতন্ত্রে ই 
রচনায়, ভবভুতির রচনা হইতে মোমদেবের রচনায় আদি ৃঁ 
উত্তরোত্তর ভীষণের দিকে এই অবনতির গতি অ 
করা যায়। 

কিন্তু ভীষণ ব্যাপার ছাড়া হিন্দুরা তখন আর. নি 
দেখিতে পাইত? নিরক্ষর বর্বর ও জাইগিরদার, ধর্ম 
ব্রাহ্মণ ও ধন্প্রচারক মুদলমান, দলবদ্ধ পে 
অশ্বারোহী-সৈনিক ও দলবদ্ধ বিদ্রোহী কৃষক--এইরূপ 
পরস্পরের মধ্যে সর্বত্রই কি সংগ্রাম চলিত না? গ্রাম 
পল্লী লুষ্টিত, নগরাদি দগ্ধ, মৃতশরীর স্তপীকৃত। তাহা 
পর, ছুভিক্ষ, জর, মহামারী, ওলাউঠা ; লক্ষ লক্ষ প্রাণ 
সংহার করিয়া মহামারীর যখন: বিরাম হইত, তখনও. 



























তাহার পরিণামে লোকের এরূপ শোচনীয় অবস্থা 
হইত যে, বাহার! বাচিয়া যাইত তাহারাও মৃত্যু ইচ্ছা 
করিত। ( ক্রমশঃ ) 

শ্রীজ্যোতিরিন্্নাথ ঠাকুর। 





কাশ্মীরী-পণ্ডিত 


আমাদের মত পণ্ডিতদেরও পিতার সমস্ত অন্ত্যষ্টিক্রিয় রর 
পুত্র করে। মৃতদেহকে ধৌত করিয়া প্রেতপূজা ও পিগুদান 
করে; তাহার পর তাহাকে দাহ করিবার নিখিত শ্মশানে 
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শিবনিব্বাণ অনুষ্ঠান । 
অশোৌচের সময় ইহারা নখ চুল রাখে ও বাসি খাবার বা 


কাধে করিয়া বহিয়! লইয়া যায়। শঙ্খ ঘণ্টা বাঁজাইতে 
বাঁজাইতে আত্মীয় স্বজন সকলেই দল বা'ধয়! মৃত দেহের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। পথের মাঝে শঙ্খঘণ্ট।-'ননাদের 
সহিত মৃতদেহকে নামাইয়া আর একবার প্রেতের উদ্দেশে 
পিণ্ডদান করা হয়। এইখান হইতে শঙ্খঘণ্টাবাদকের1 
বাড়ী (ফিরিয়া! যায়। শৈব পণ্ডিতের! মৃতের শিবনির্ববাণ 
অর্থাৎ মুতের আত্মাকে শিবলোকে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত 
অন্ুষ্ঠানক্রিয়াি করে। 

শ্মশানে আনয়! মৃতকে আর একবার পিগুদান করিয়া 
চিতার উপর তুলে; তাহার পর তিলোদক দান করে ব! 
তিলতর্পন করে। মৃতদেহ ভম্মীভূত হইলে চিতা প্রদক্ষিণ 
করিয়া ভন্মাবশেষ নদীতে নিক্ষেপ করে, তাহার পর স্নান 
করিয়৷ ঘরে ফিরিয়া আসে ও দশদিন অশৌচ পালন করে। 


আমিষ খায় না। অশোচাস্তে নিয়মভঙ্গের দিন ভোজ 
হয়। 

অশৌচের দশদিন অনবরত ঘরের এক কোণে একটি 
প্রদীপ জালাইয়! রাখে ও মৃতের পুত্র মুখকলসে করিয়া 
নদী হইতে প্রত্যহ জল আনিয়া পিতৃ-ক্রিয়া করে। দশম 
দিনে ক্ষৌরকাধ্যাদি করিয়া স্সানান্তে শ্বশুরালয় হইতে 
প্রেরিত নববস্ত্র পরিধান করিয়া পুত্র সেই কলসী ও 
প্রদীপের পৃক্ভা করে। পুঞ্জা হইয়া গেলে কলসাটি ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়া যখন সে বাহিরে আসে তখন দেখে যে উঠানে 
আত্মীয় স্বজন সকলে সমবেত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়! দীড়াইয়! 
আছে। পুভকে তুখন একবার তাহাদের মুখামুখি 
দণ্ডায়মান দুইশ্রেণীর মধ্য দিয়৷ তাহাদেন্ট শেষ জনের 


১: 


১ম সংখ্য! ) 


রি কাশ্মীরী পণ্ডিত 


৪১ 





ক্ষীরভবানী পু্ধরিলীর তীরে ক্ষীরভবানী দেবীর মন্দির, ধর্্বশাল ও কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পূজ! পাঠ ' 


নিকট পর্য্যন্ত গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিতে হয়; তাহার 
পর আত্মীয় স্বজনের! যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। 
এগারদিনের দিন ইহাদের শ্রাদ্ধ হয়। সেই দিন গোদান 
পিণ্ডদান ও ব্রাহ্গণ-ভোজন হয় ও তাহার পর হইতেই 
মৃতের আত্ম পিতৃলোকে স্থান পায়। এখানেও মুতের 
ষাগ্রাসিক বা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি হয়। 

পণ্ডিতের! প্রধানতঃ শক্তি ও শিব-উপাসক। বাহার! 
কালীর উপাসনা কৰে তাহারা শাক্ত ও যাহারা শিবের 
উপাসনা করে তাহার! শৈব। শাক্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
বেশী। 

আচ্ছাবল হইতেও দূরে একটি পর্বতের উপত্যকার 
উপর ত্রিসন্দ বলিয়া একটি ছরারোহ স্থানে একটি প্রায় 
দশ ফুট গভীর গহ্বর আছে। খুব গরমের সময় বৈশাখ 
ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই স্থান হইতে দ্ট্িনে তিনবার করিয়া 
জল নির্গত ও দিন্ে তিনবার করিয়া জল বন্ধ হইয়া যায়। 


সেস্থানে বর্ষাকালে এক ফোটাও জল থাকে না। কোথা 
হইতে সেখানে গরমের সময় জল আসে ও কেন যে 
বর্ষাকালে জল থাকে না তাহা কেহই বলিতে পারে না । 
কথিত আছে একটি ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ক্সান করিবার নিমিত্ত 
প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে যাইত-_তাহার পর ব্রাহ্মণ যখন 
বৃদ্ধ হইয়া পড়িল অতদূর যাইতে পারিত না তখন স্বয়ং 
জলদেবী দয়াপরবশ হইর! বৃদ্ধকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন 
যে গ্রীষ্মকালে এইখানে তিনি আবিভূতা হইবেন। সেই 
অবধি এইস্থান হইতে গ্রীষ্মকালে তিনবার করিয়া! জল 
নির্গত হয়। সেই স্থানটিকে ত্রিসন্দ দেবী বলে। পণ্ডিত- 
গণ এইস্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমা ও একাদশীর দিন স্নান 
করিয়া থাকে । এরূপ জলআ্াবী পর্বত কাশ্মীরের স্থানে 
স্থানে আরে! আছে। 

শ্রীনগর হইতে প্রায় সাতক্রোশ দূরে ক্ষীরভবানী 
বলিয়া একটি পুষ্করিণী আছে। ইহার জলের রং বড়ই 
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আশ্চর্য্য রকমে পরিবর্তন হয়। ইহার জল কখন সবুজ মু্তিও ইহারা পূজা করে। গায়রে হিনদুপুরাণের 


কখন নীল কখন দুধের মত শাদ! হয়। কেনথে হয় 
তাহা কেহই বলিতে পারে না। পঞ্ডিতগণ এই পুষ্করিণীকে 
ক্ষীর দেবী বলিয়! ক্ষীর ( পরমার ) দিয়া পুজা করে। 





ক্ষীরভবানী দেবী। 


পুষ্করিণীতীরে একটি ছোট মন্দির আছে; তাহার 
মধ্যে ক্ষীরতবানী দেবীর মুগ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া জৈষ্টমাসের 
শুক্লাষ্টমী তিথিতে খুব জাকজমকে পুক্তা হয়। ক্ষীরভবানীই 
কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগের শ্রেষ্ঠ দেবী। সেই সময়ে অনেক 
দূর হইতে সেই স্থানে যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের 
থাকিবার জন্য পুক্ষর্ণীতীরে একটি ধর্ম্মশাল! নির্মিত 
হইয়াছে। অনেক যাত্রী গ্রামে পাগাদের বাড়ীতেও 
থাকে। 

কাশ্মীরী পণ্ডিতের! দুর্গাপূজা করে । দুর্গামুর্তির মাথায় 
সাপ ও কপালে চন্দ্র থাকে; দশহস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম 
ইত্যাদি, কানে মাকড়ি ও নাকে নথ দেয়। সিংহের উপর 
দণ্ডায়মান না করাইয়া কমলাসনে বসায়। গায়ত্রীদেবীর 


সকল দেবতাই স্থান লাভ করেন। 


নবরে ব নববর্ষের দিন ইহাদের বেশ বড় গোছের 
একটা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। 


দুর্গা দেবী। 


বাড়া বাড়ী যাইয়। আগামী 
বৎসরের ফলাফল নর্ণন! কিয়! দক্ষিণা আদায় করে। 
সেই দিন আত্মীয় স্থবজনদিগের মধো খা «য়! দাওয়া ভয়। 


পঞ্জিকা হস্তে যঞ্জমানদের 


শিবরাত্রি উৎসবও প্রায় সপ্তাহকাল ধরিয়া চলে। 
সপ্তমী বা দশমীর দিন কুমারের বাড়ী হইতে নূতন হাড়ি 
কিনিয়া আনে। দশমীর দিন সেই নূতন হাড়ি জলপূর্ণ 
করিয়া ভৈরব ঠাকুরের উদ্দেশে ভৈরব ঠাকুরের বাগ্র পূজা 
(বিগ্রহ পূজা? ) হয়। ত্রয়োদশীর দিন প্রত্যেক 
পরিবারের এবিএক জন ভৈরবের প্রীত্যর্থ উপবাস করে। 
চতুর্দশীর দিন কুটু্ববাড়ীতে শিবরাত্রির ভোগের 
তত্ব যায়। এবং প্রতিবেশীর মধ্যে ভোগ বি রা 


সেই দিন গণৎকার +” 
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গায়ত্রী দেবী। 
হইয়া আমোদ আহলাদে ও কথাবার্তায় ব্যাপৃত থাকে। 
খাইবার পূর্ব প্রথমে সকলে চা পান করে। খাওয়া দাওয়া 


হয়। মাতার! সেইদিন কন্ঠার শ্বশ্ুরালয়ে পাকার ও 
খাস ও অর্থাদির তত্ব পাঠায়। 

কাশ্ীরা পণ্ডিতদের অন্যান্য ছোটথাটো উৎসবের 
মধ্যে নবরাত্র বা দশহর1, এবং জন্মাষ্টমীর উপবাস প্রায় 
সকলেই পালন করে। 

কাশ্মীরের নরনারী উভয়েই খোলা জায়গায় আমোদ 
আহ্লাদ করিতে বড়ই ভাল বাসে। স্থুবিধা পাইলেই 
পাঁচ সাত ঘর প্রতিবাপা বা আত্মীয়গণ সমস্ত ছেলে মেয়ে 
একসঙ্গে লইয়া বনভোঞ্জনে বাহির হয়। ডাল হদের 
উপর বা ঝিলাম নদীর উপর যখন এইরূপ একটি দল 
বাধিয়া পিত্ুলের উজ্জল পাত্রাদি সঙ্গে লইয়া উৎসব সাজে 
ডোঙ। বাহিয়! যায় তখন তাহাদের বড়ই সুন্দর দেখায়। 
পর্বতের নিয়ে বা নদীর ধারে গাছেধ তলায় আসিয়া 
সকলে নামে । প্রৌঢ়ারা তখন রন্ধনা্দি করিবার যোগাড় 
করে ও যুব চী বধূর ৪ পুরুষের! ‘বিভিন্ন ভাবে সমবেত 


করিয়া! সন্ধা অবধি গল্পে গুজবে কাটাইয়! দেয়। তাহার 
পর ডোঙার ছোট ছোট আলোগুলি জালাইয়! কাশ্মীরী 
মাঝিগণ গান গাহিতে গাহিতে সকলকে গুহাভিমুখে লইয়া 
চলে। মাঝিদের সঙ্গে রমণীগণও গান জুড়িয়া দেয়। 
এইরূপ চড়িভাতি বা জলবিহার উৎসবের জন্যও ছোট- 
খাটো দেবতা ও বিশেষ তিথি বার নিদ্দিষ্ট আছে। 
হিন্দুর আমোদ আহ্লাদ আহার বিহার সমগ্র জীবন- 
যাত্রাই দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত। 

পণ্ডিত ধুবকদিগের মধ্যে রামলীলার নাট্যাভিনয় প্রায় 
হয়। এখন ইহাদের অভিনয়ের মধ্যে আধুনিক ধরণের 
সাজসজ্জা ও বাগ্ধযস্থাদ্দির বেশ প্রচলন হইয়াছে । ইহা 
তাহাদের অশোভন রুচির পরিচায়ক । বিশেষ তো স্েজের 
উপর হারমোনিয়ম-বাঁদকের আবির্ভাব অত্যান্ত কুৎসিত । 


৮৮ পালা এসসি সিসি 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩১৯ [ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গাপটিল, ০৮৯ 





ঈামলীল| অভিনয়। 


কাশ্মীর তৃম্বর্গ নামে পরিচিত। ইহার প্রতি বলণান 
বিদ্বেশাগ লোলু? দৃষ্টি বহুদিন হইতেই আছে। কিন্ত 
কাশ্মীরীর! বিদেশীর নিকট হইতে . স্বদেশপ্রেম সাহস 
বীৰ্য্য প্রস্থতি সদ্গুণ অর্জন না করিয়া কেবল তাহাদের 
বিলাসিতার অনুকরণ করিয়া উচ্ছন্নের পথে চলিয়াছে 
এবং মনে করিতেছে আমর! সভ্য হইতেছি। ইহা 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার 
শিক্ষার বিস্তার । 
শ্রীরুষ্চন্্র কুণ্ডু । 


শী 


কবি য়েট্‌ম্‌ 


ভিড়ের মাঝথানেও কবি য্েট্‌ুমন্‌ চাপা পড়েন না; 
তাহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন 
তিনি তাহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে 
ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাহাকে দেখিলে মনে হয় 
ইহার যেন সকল বিষয়ে একট! প্রাচুধ্য আছে, এক 
জায়গায় সৃষ্টিকর্তার স্যজনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইহাকে 
যেন ফোয়ারার মত চারিদিকের সমতলত! হইতে বিপুল 
ভাবে উচ্ছদিত করিয়া তুলিয়াছে, সেইজন্ত দেহে মনে 
প্রাণে ইহাকে এমন অজজ্ম বলিয়া বোধ হয় । 


ইংলণ্ডের বন্তমান কাপের কবিদের কাবা খন পড়িয়া 
দেখি তখন ইহাদের অনেককেই আমার মনে হয় ইহারা 
বিশ্বজগতের কবি নেন, হঁহার! সাহিত্যজগতের কবি। 
এদেশে অনেক দিন হইতে কাব্যসাহিত্োর স্থৃষ্টি চলি- * 
তেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলঙ্কার ভঙ্গী 
বিস্তর জমিয়! উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়৷ উঠিয়াছে 
যে, কবিত্বের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে মানুষের না 
গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে ; 
অর্থাৎ প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহা- 
দের চলিয়া গিয়াছে; এখন কেবল গান হইতেই গানের 
উৎপত্তি চলিতেছে । যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, 
কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ 
জটিল ও |নপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে ; আবেগ তখন 
প্রত্যক্ষ ও গভীর ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে 
সরল হয় না) সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে ন! 
বলিয়াই বলপূৰ্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে ; 
নবীনত! তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার 
অপুর্তা! প্রমাণের জন্য কেবলি তাহাকে অদ্ভুতের সন্ধানে 
ফিরিতে হয়। ৪ 

ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের সঙ্গে সুইন্বর্ণের তুলনা করিয়া 
দেখিলেই আমার কথাটা বোঝ! সহজ হইবে। যাহারা 
জগতের কবি নহেন, কবিত্বের কবি, স্ুইন্ধর্ণ তাহাদের 
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পাপী সপ 


মধ্যে প্রতিভার অগ্রগণ্য ৷ কথার ৃতালীলার ইহার 
এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে 
করিয়াছে; ধ্বনি প্রতিধবনির নানাবিধ 
রঙীন স্থৃতায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টক্‌টকে 
রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন; সে সমস্ত আশ্চর্য্য কীন্তি, 
কিন্তু বিশ্বের উপর তাহার প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা নহে। 

বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের 
কাব্যসঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য তাহা এমন 
সরল। সরল বলিয়া সহজ নহে। পাঠকেরা সহজে 
তাহা গ্রহণ করে নাই। কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি 
হইতে কাব্য লেখেন সেখানে তীহাঁর লেখা গাছের ফুল 
ফলের মত আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়, সে আপ- 
নাকে ব্যাখ্যা করেনা) অথবা নিজেকে মনোরম ঝ| 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিবার জন্য সে নিজের প্রতি কোনে! 
জবরদস্তি করিতে পারেনা । সে যাহা সে তাহা হইয়াই 
দেখা দেয়; তাহাকে গ্রহণ কর! তাহাকে ভোগ কর! 
পাঁঠকেরই গরজ। | 

নিজের অনুভূতি ও সেই অনুভূতির বিষয়ের মাঝখানে 
কোনো মধ্যস্থ পদার্থের প্রয়োজন ও ব্যবধান না: রাখিয়া 
কোনো কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বজগৎ ও 
মানবজীবনের রসকে তাহার! নিঃসংশয় ভরসার সহিত 
নিজের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন ;' তাঁহা- 
রাই নিজের সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের সমস্ত বলিতে 
সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়া থাকেন। 


একদিন ইংরেজি সাহিত্যের কৃত্রিষতার যুগে বার্ণস্‌ 


তিনি তাহার সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব 
এইজন্য তখন- 


জন্মিয়াছিলেন। 
করিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
কার বাধা দস্তরের বেড়া ভেদ করিয়া কোথা হইতে 
যেন স্কটলণ্ডের অবারিত হৃদয় কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে 
আসিয়া অসক্কোচে আসন গ্রহণ করিল। 

এখনকার কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি গেদ যে বিশেষ 
সমাদর লাভ করিয়াছেন তাহারও গোড়াকার কথাটা এ । 
তাহার কবিত তাহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির 
পদ্থায় না গিয়া কবির নিজের হৃদয়ক প্রকাশ করিয়াছে। 
ওঁ যে নিজের দুদ বলিলাম ও কথাকে একটু বুঝিয়া 


কবি য়েট্‌স্‌ | ৪৫ 


কপির িাশীসি 


লইতে হইবে | হীরার টুকরা মেম যেমন আকাশের আলোককে 
প্রকাশ, করার থারাই আপনাকে প্রকাশ করে 
তেমনি মানুষের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় 
প্রকাশই পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনই পে 
আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়কে প্রতিফলিত করিতে 
পারে তখনি সেই আলোকে সে প্রকাশ পায় ও সেই 
আলোককে সে প্রকাশ করে। কৰি য্লেটুসের কাব্যে 
আয়লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে । | 

এ কথাটাকেও আর একটু পরিষ্কার করিয়া বল! 
উচিত। একই স্থর্য্যের আলে! নানা মেঘের উপর পড়ি- 
য়াছে কিন্তু মেঘখগুগুলির অবস্থা ও অবস্থান অনুসারে 
তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রং ফলিয়া উঠিয়াছে। কিন্ত এই. রঙের 
ভিন্নতা পরম্পরের বিরুদ্ধ নহে; তাহারা আপন আপন 
বৈচিত্র্যের দ্বারাই সকলের সঙ্গে সকলে মিলিতে পাঁরি- 
তেছে। ' রং-করা তুলা প্রাণপণে মেঘের নকল 4 
মিলিতে পারিত না। - 

তেমনি আয়লগুই বল, স্কটলওই বল, বা অন্য যে- 
কোনে! দেশই বল, সেখানকার. জনসাধারণের চিত্তে 
বিশ্বজগতের আলে! এমন করিয়! পড়ে যাহাতে সে একটা. 
বিশেষ রং ফলাইয়া তুলে। বিশ্বমানবের চিদ্াকাশ এমনি 
করিয়াই বর্ণ বৈচিত্র্য সুন্দর হইয়া উঠিতেছে। 

কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা. 
নহে, তিনি যে-দেশের মানুষ সেই দেশের হৃদয়ের রং দিয়! 
তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন। 
সকলেই যে করিতে পারেন তাহা বলি না, কিন্ত যিনি. 
পারেন তিনি ধন্য । আমাদের দেশে বৈষ্ণব পদাবলী 
বাঙালী কাব্যরূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিষ 
বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস 
যোগ করিয়া দিতেছে; নিজের একটি রূপের পাত্রে 
তাহাকে ভরিয়! দিতেছে । 

ংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে 
কবচ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ 
আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে পদে পদে চারি- 
দিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু আপনাকে 
সম্পূর্নরূপে প্রকাশ কর! যাহার কান্দ আবরণের অভাবই 


নন জলা মিলত, 


Le লা 
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শালী ২৯ 


তাহার, যথাৰ্থ সজ্জা। কৰি যনট্সের সঙ্গে আলাপ করিয়া 
আমার এ কথাই মনে হইতেছিল। এই একটি মানুষ, 
ইনি নিজের, চিত্তের অবারিত র্শশক্তি দিয়া "জগৎকে 
গ্রহণ করিতেছেন। মানুষ নান! শিক্ষার ভিতর দিয়া, 
আভাসের ভিতর দিয়া, অনুকরণের ভিতর দিয়! যেমন 
রুরিয়াচারিদিককে দেখে, এ দেখ! তেমন, দেখ! নহে । 

"; যখনি কোনো মান্য এই প্রকার অব্যবহিত ভাবে 
জগতকে দেখে ও, তাহার খবর দেয়, তখন দেখিতে পাই 
মানুষের পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার, একটা! মিল 
আছে; তাহা খাপছাড়া নহে। যাহারা সরল চক্ষে 
দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়া দেখিয়াছে। বৈদিক 
কবিরাঁও- জলে. স্থলে প্রাণকে দেখিয়াছেন, হৃদয়কে 
দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা! অগ্নি ঝড় বৈজ্ঞানিক সত্য- 
রূপে নহে, ইচ্ছাময় মুস্তিরূপে তাহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। মানুষের জীবনের মধ্যে স্তখছ্ঃখের যে 
অভিজ্ঞতা! প্রকাশ পায় তাহাই যেন নান! অপরূপ ছদ্মবেশে 
ভূলোকে ও ছ্যলোকে আপন লীল! বিস্তার করিয়াছে। 
যেমন আমাদের চিত্তে তেমনি সমস্ত প্রর্কৃতিতে। হাসি- 
কানীর বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং হারানোর খেলা 
যেমন আমাদের .এই ছোট হৃদয়টিতে তেমনি তাহাই 
খুব প্রকাণ্ড করিয়া -এই মহাকাশের আলোক-অন্ধকারের 
রল্গমঞ্চে। তাহা এত বৃহৎ যে তাহাকে আমরা একসঙ্গে 
. ,দ্বেখিতে পাই না বলিয়া আমরা জল দেখি, মাটি দেখি, 
কিন্তু সমস্তটার ভিতরকার বিপুল খেলাটাকে দেখিতে 


_ পাইনা । কিন্তু মানুষ যখন শিক্ষা ও . অভ্যাসের ঠুলির, 


ভিতর দিয়া দেখেন, যখন 'সে আপনার সমস্ত হৃদয় মন 
জীবন দিয়া দেখে, তখন সে “মন একটা বেদনার লীলাকে 
সব জায়গাতেই অনুভব করে যে, তাহাকে গল্পের মধ্য দিয়া 
রূপকের মধ্য “দিয়া ছাড়া প্রকাশ করিতে পারে ন!। 
মানুষ যখন জাগতিক ব্যাঁপারের মধ্যে আপনারই, খুব 
একটা বড় পরিচয় পাইতেছিল; এইটে একরকম 
করিয়া বুঝিতেছিল যে, সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা নাই 
তাহা! তাহার নিজের মধ্যেও নাই; যাহা তাহার মধ্যে 
আছে তাহাই বিপুল আকারে বিশ্বের মধ্যে আছে; তখনি 
সে করির দৃষ্টি অর্থাৎ: হৃদয়ের দৃষ্টি জীবনের দৃষ্টিতে 


প্রবাসী_-কাতিক, 3১৫১৯: 


1 টি ভাগ, ২য় 


পান পেস্তা 


সমস্তকে দেখিতে পাইরাছিন : তাহা 'অক্ষিগোলক « ও 
সায় শির! ও মস্তিষ্কের দৃষ্টি নহে।. তাহার, সত্যতা তথ্য- 
গত নহে, তাহা ভাবগত, .বেদনাগত। 
সেরূপ ;. তাহ! স্থরের ভাষা, রূপের ভাষা ।. এই 
ভাষাই মানবসাহিতো সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা। 


অথচ আগো যখন কোনে| কাঁৰ বিশ্বকে-আপনার.বেদনা, 


দিয়! অনুভব করেন তখন তাহার ভাষার সঙ্গে নানুযের 
পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। . এই কারণে বৈজ্ঞানিক 
যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর কোনো কাজে 
লাগেনা ; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন 


হইল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ওঁ কাহিনীর পথ 


দিয়া আনাগোনা করিয়া এখানে আপন চিহ্ণ রাখিয়া 
গিয়াছে। অনুভূতির সেই নবীনতা যাহার চিত্তকে 
উদ্বোধিত করে সে ওঁ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

কবি য়েট্‌দ্‌ আয়র্লণ্ডের সেই পৌরাণিক পথ দিয়া 
নিজের কাব্যধারাকে প্রবাহিত করিয়াছেন। . ইহা তাহার 
পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়াই এই পথে. তিনি 
এমন অসামান্য খ্যাতি উপার্জন করিতে পারিয়াছেন। 
তিনি তাহার জীবনের দ্বারা! এই জগৎকে স্পর্শ করিতেছেন, 
চোখের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা নহে। এইজন্য. জগৎকে তিনি 
কেবন বস্তুজগৎ্রূপে দেখেন না) ইহার পৰ্ব্বতে প্রান্তরে 
ইনি এমন একটি লীলাময় সত্তাকে অনুভব করেন যাহা 
ধ্যানের দ্বারাই গম্য। আধুনিক সাহিত্যে অভ্যস্ত প্রণালীর 
মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার রস ও 
প্রাণ নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, আধুনিকতা জিনিষটা 
আসলে নবীন নহে তাহা জীর্ণ; সৰ্ব্বদা ব্যবহারে তাহাতে 
কড়া পড়িয়া গেছে, সর্ধত্র তাহ! সাড়া দেয় না) 
ছাই-চাপা আগুনের মত। এই আগুন জিনিষটা ছাইয়ের 


চেয়ে পুরাতন অথচ তাহা নবীন ছাইটা অধুনিক বটে 


কিন্তু তাহাই জরা । এই জন্য সর্বত্রই দেখিতে পাই কাব্য 


আধুনিক ভাষাকে পাঁশ কাটাইয়া চলিতে চায়। 


সকলেই জানেন কিছুকাল হইতে . আয়র্লণ্ডে একটা 
স্বাদেশিকতাঁর বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন 


সকল দিক হইতেই আয়র্ল্ডের চিত্তক অত্যন্ত চাঁপা, 


তাহা 


তাহার ভাষাও - 


A 


~~ 


~~ 


/৭ 


সিন 


উঠিয়াছিল। 
- পোলিটিকাল বিজ্রোহরূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার 


১ম সংখ্যা | 





পা সদা এতে 





পা মিলত” 


দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে. এমন প্রবল হইয়া 
অনেক দিন হইতে. এই .বেদন! প্রধানতঃ 


চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা 
চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লগ আপনার চিত্তের স্থাতন্থয 
উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। 

এই উপলক্ষ্যে আমাদের নিজের দেশের কথা মনে 
পড়ে। আমাদের দেশেও অনেকদিন হইতে পোলিটিকাল 
অধিকার লাভের একটা চেষ্টা শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা গিয়াছে এই চেষ্টার যাহার! 
নেত! ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই দেশের ভাষা সাহিত্য 
আচার ব্যবহারের সহিত সংস্রব ছিল না। দেশের জন- 
সাধারণের সঙ্গে ভাঁহাদের যোগ ছিল না বলিলেই হয়। 
দেশের উন্নতিসাধনের জন্য তাহাদের যাহ! কিছু কারবার 
সমস্তই ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি গবর্মেন্টের সঁঙ্গে ৷ 
দেশের লোককে লইয়া যে দেশের কোনো কাজ করিতে 
হুইবে সে দিকে তাহাদের দৃষ্টিমাত্রই ছিল না। 

কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে, অন্তত বাংলাদেশে, আমরা 
সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলাম। বস্কিমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই 
যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন যখন বাঙালী আপনার কথা আপনার 
ভাষায় বলিয়া আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিল। 
তাহার আগে আমর! স্কুলের বালক ছিলাম ; অভিধান ও 
ব্যাকরণ মিলাইয়৷ ইংরেজি ইস্কুলের একোর্সাইজ লিখিতাম ; 
নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতাম। হঠাৎ 
বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের একট! ক্ষমতা 
দেখিতে পাইলাম। আমাদেরও যে একটা সাহিত্য হইতে 
পারে এবং তাহাতেই যে যথার্থ ভাবে আমাদের মনের ক্ষুধা 
নিবৃত্তি করিতে পারে ইহা আমর! অনুভব করিলাম । 

এই যে স্থুরু হইল এইখানেই ইহার শেষ হইল না। 
ইহার আগে চোখ বুজিয়া আমরা বলিয়াছিলাম আমাদের 
কিছুই নাই ; এখন হইতে খোজ পড়িয়া ফেল আমাদের কি 
আছে। বঙ্গদর্শনেই গোড়ার দিকে যাহারা কৎ ও মিল্‌কে 
সিংহাসনে বসা দিতেন তাহার অবশেষে দেশের 


* কৰি যেট্‌স্‌ 





৪৭ 


পিপি 





ীসিদিপসিপতা ও এ সজল সি প 


ধৰ্মমকেই সেই রাজাসন দিবার জন্য দলেবলে উষ্তোগ ৰরিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। | 
- এই উদ্ধমের স্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় এখনো 
অগ্রসর হইতেছে |. রাঁজসভায় ভারতবর্ষীয় অমাত্যসংখ্যা 
বাড়াইতে হইবে, আমাদের এ ইচ্ছা সাধন হওয়া রাজার 
হাতে ; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন হইয়া আপনার পথে 
আপন সফলতার অভিমুখে অগ্রসর হইবে এই ইচ্ছা সফল 
হওয়া আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। 
আমরা যে-কেহ যে-কোনোদিকে নিজের চেষ্টায় নিজের 
শক্তিকে সার্থক করিতে পারিব সেই লোকই দেশের 
আত্মশকি-উপলবিকে প্রশ্ত করিয়া দিব। সেই উপলব্ধির 
আনন্দই আমাদের উন্নতিপথযাত্রার একমাত্র সম্বল। 
শক্তি-উপলদ্ধর গোড়ায় যে প্রবল অহঙ্কার জাগিয়া 
উঠে তাহাতে সত্য-উপলব্ধির যথেষ্ট ব্যাঘাত করে। তাহা 
আমাদের আপনাকে শিখাইবাঁর চেয়ে আপনাকে ভুলাইবার 
দিকেই বেশি ঝৌক দেয়, তাহা সীচ্চার সঙ্গে ঝুঁটাকে সমান 
মূল্য দিয়া সাঁচ্চাকে অপমানিত করে। নে এ কথা ভুলিয়া 
যায় যে, কি আমার নাই এইটে স্থনির্দিষ্ট করিয়া জানার 
দ্বারাতেই কি আমার কাছে সেইটে সুস্পষ্ট করিয়া, জানা 
যায়,__সেই সুস্পষ্ট করিয়া জানাই আমাদের শক্তিলাভের 
একমাত্র পন্থা । অহঙ্কার আত্ম-উপলদ্ধির সীমাকে ঝাপ্না 
করিয়া দিয়াই আমাদিগকে দূর্বলতা ও ব্যর্থতার দিকে 
লইয়া যায়। আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর, স্থতরাং 
অহঙ্কারের দ্বারা তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। 
সত্যের ছূর্গপ্রাচীরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া অহঙ্কার যতই পরাস্ত 





হইতে থাকে ততই আমরা আপনাকে জানিতে থাকি | ' 


আমাদের দেশের মত আয়র্লণ্ডেওড আপনার 'চিত্ত- 
শক্তিকে স্বাতন্্য দিবাব জন্য একটা উদ্যম কিছুকাল হইতে 
কাজ করিতেছে । সেই উদ্মের প্রথম প্রকাশের মধ্যে 
স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা দেখা দেয়; তাহা অনেক 
সময় ওজন রাখিতে না পারিয়া অদ্ভুতরূপে হাস্তিকর হইয়া 
উঠে; আয়র্লওও যে সেরূপ ঘটয়াছিল- তাহা আইরিশ 
বিখ্যাত লেখক জর্জ মুরের Hail and Farewel! নামক 
বই পড়িলে কতকটা! বুঝা! যায় । 

যাহা হউক আয়র্লও নিজের ছিব প্রকাশ করিবার 


০৩ পাপা সা ত"! 


টি নিজের ভাষা, কথা, ' কাহিনী ' ও ও পৌরাণিকতাকে 
অবলম্বন করিবার যে. উচ্যোগ করিয়াছে সেই উদ্যোগের 
মধ্যে একএকজন অসামান্ত লোকের প্রতিভা জাপনার 
যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। ' কৰি যেট্‌স্‌ তাহাদেরই মধ্যে 
একজন । ইনি আয়র্লণ্ডের -বাণীকে বিশ্বনাহিত্যে জয়যুক্ত 
করিতে পারিয়াছেন। : 

যেট্‌স্‌ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আয়র্লণ্ডের অয়পতাকা * বহন 
করিয়া আনিলেন তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে আয়র্লণ্ডে 
সাহিত্যের উদ্যম দুর্কল হইয়াছিল। তখন আয়লগে 
পোলিটিকাল বিদ্রোহের ' দিন ঘুচিয়া গিয়া পৌলিটিকাল 
বাঁকা চালের কাল আসিয়াছিল; তখন দেশে ভাবের 
শক্তিকে ঠেলিয় ফেলিয়া কূটবুদ্ধিরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। 

যেট্সের কোনো একজন সমালোচক লিখিতেছেন,_ 
“এমন . সময়ে রণদূত আর একবার আসিয়া দেখা দিল; 
এবার. - ছুর্দাম ' হৃদয়াবেগের বিছ্যদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
কোনো সামাজিক প্রলয়যুগের বজ্রধ্বনি শুনা গেল না। 
ষে সর্বজরী মানবাত্মা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছে, এবং মানুষের জগতে যাহার গোপন. অঙ্গুলি 
সমস্ত বড় বড় ভাঙা-গড়ার রহস্তকে গিয়া :স্পর্শ করিতেছে 
সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল শাস্তি আকাশকে 
অধিকার, করিল। নিজের মধ্যে মানবহৃদয়ের পূর্ণতর 
বন্ধনমোচন প্রকাশ করিয়! গেটস আর একবার গভীরতর 
ও সুক্মতর শক্তির সহিত বিদ্রোহের বাণীকে. জাগ্রত 
করিলেন। এবার বাহিরের কোলাহল নহে, এবার কৰি 
মানবাত্মার. অন্তরের কথা: বলিলেন,_তাহাই আয়র্লপ্ডের 


| কথা এবং সমস্ত মানুষের কথা। তিনি গভীরভার্বে চিন্তা 
করিলেন এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে..কবিত্বরীতি প্রচলিত 


ছিল তাহা পরিহার. করিলেন। কিন্তু তিনি রচনার যে 
প্রণালীকে, অবশেষে সম্পূর্ণত! দান করিলেন তাহা পুরাতন 
কবিদিগের রচনারীতিরই উৎকর্ষ সাঁধন। তাঁহার কবিত্ব 
প্রকৃতির সুক্মাতিহুক্ম সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপ্রয়োগ করিয়াছে 
এরং ধ্বনিমীধুধ্যের অন্তরতর সঙ্গীতটিকে আয়ত্ত করিতে 
পারিয়াছে। যে-সকল চিন্তাসামগ্রীকে তিনি তাহার 
প্রথম কাঁলের অতুলনীয় গীতিকাঁব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন 
তাহ! তাহার পূর্বতন ক্রয়ির পিতামহদের নিকট হইতে 


‘mortals. 


পাগ ৷ ও BAR: তাহা এই প্ৰকাশমান বিশ্ব প্রকৃতির 


রহস্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি, মানুষ ও দেবতার 


পরম একটিকে উদ্ধার করিয়াছে ।” 


সমালোচক লিখিতেছেন £_- 

[0 was 110 the publication of The Wanderings of 
Oisin—in 1889, বু 
sprang into the front rank of contemporary poets, and 
threatened to add to the august company of the im- 
In the qualities by which he succeeded—an 
exquisitely delicate music, intensity of imaginative 
conviction, intimacy with natural and (dare I say?) 


if I remember aright,—that Yeats 


supernatural manifestations—he was typically Celtic." 

এই “imaginative conviction” কথাটা Yeats 
সম্বন্ধে অত্যন্ত সত্য। কল্পনা তাঁহার পক্ষে কেবল লীলার 
সামগ্রী নে; কল্পনার আলোকে তিনি যাঁহা দেখিয়াছেন 
তাহার সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। 
অর্থাৎ তাঁহার হাতে কল্পনা জিনিষটি কেবলমাত্র কবিত্ব-: 
ব্যবসায়ের একটা হাতিয়ার নহে, তাহা তাঁহার জীবনের 
সামগ্রী; ইহার দ্বারাই বিশ্বলগৎ হইতে তিনি তাহার 
আত্মার থাগ্চপানীয় আহরণ করিতেছেন। তাহার সঙ্গে 
নিভৃতে যতবার আমার আলাপ হইয়াছে ততবার এই টি 
কথাই আমি অনুভব করিয়াছি। তিনি যে কবি তাহা, 
তাহার কবিতা পড়িয়া জানিবার সুযোগ এখনো আমার * 
সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই, কিন্ত তিনি যে কল্পনালোকিত হৃদয়ের 
দ্বার! তাহার চতুর্দিককে প্রাণবানরূপে স্পর্শ করিতেছেন 
তাহা তাহার কাছে আসিয়াই আমি অনুভব করিতে 
পারিয়াছি 
১৯শে ভাত্রঃ ১৩১৯ । 
৩৭ আলফেড প্লেস, 
সাউথ কেন্সিঙটন, লগুন। 


্ীবীন্রনাথ ঠাকুর। 


পানী! বাঙ্গালী 


(অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত সীতাপুর, 
প্লোডা এবং ভরৌচ |). 


১৮০৮ অব্দের' মার্চ মাসে আমরা সীতাপুর -গিয়াছিলাম। 
ষ্টেশনে নামিতেই “দেখিলাম, ষ্টেশনমাষ্টার__বাঙ্গালী | 


চা 


১ম সংখ্যা] 


তপ সদ লি সা শিাসিপাসিপাসিসিতাসিপাসিশি্শাসিন 


শুনিলাম সীতাপুর- আদালতে .কয়েকজন বাঙ্গালী উকীল 
এবং গবর্মেন্টের নান! বিভাগীয় দপ্তরে বাঙ্গালী কর্মচারী 
আঁছেন। তাহাদের মধ্যে ছুই একজন গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া এখানে স্থায়ী হইয়াছেন। সীতাঁপুর-গ্রবাঁপীদিগের 
মধ্যে ভষ্টাচাধ্যপরিবার প্রাচীনতম । স্বর্গীয় . বিশ্বনাথ 
বিদ্ধালঙ্কার মহাশয় বিক্রমপুর হইতে তীর্থবাঁদ উপলক্ষে 


_ বারাণসী আসিয়া বাধ করেন। তাঁহার পুক্র বাৰু বীরেশ্বর 


ভট্টাচার্য্য বারাণদী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, 
তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদানগ্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। 
বীরেশ্বর বাবু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে শিক্ষাবিভাগেই 
প্রবেশ করেন এবং সিপাহীবিদ্রোহের পর ডেপুটাকমিশনর 


. অপিসের হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করিয়া সীতাপুর-প্রবাসী 


২ 


হুন। ইহীারই বংশধরগণ স্থানীয় আদালতের পুরাতন 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ উকীল এবং স্থানীয় জমিদারবর্গের অন্ঠতম। 
এখানে ইহাদের খ্যাতি ও গ্রতিপন্তির কথা অনেক শ্রুতি- 
গোচর হইল। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীর প্রবাসবাসে বীরেশ্বর 
বাবুর পুত্র যাদব বাবু এবং তীহার সন্তানসম্ততিগণ প্রাদে- 
শিক ভাব এতদূর আত্মস্থ করিয়। লইয়াছেন. যে, সহস! 


তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পার! যায় না। 


' ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, ধরণ ধারণ, আহার ব্যবহার 


প্রভৃতির সহিত আরুতিরও অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে । 
বাঙ্গালীবিরল: স্থানে প্রবাসীর মাতৃভাষা ও কণ্ঠস্বরও যে 
বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহ! বলাই বাহুল্য। ইহাদের নিকট 
শুনিলাম. ইহার! এখানে বাড়ীঘর জমিদারী প্রভৃতি করিয়া 
স্থায়ী হইয়াছেন এবং দেশের সহিত: সন্বন্ধও প্রায় বিচ্ছিন 
করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবু কাশীতে লক্ষ্মীকুণ্ডের 
নিকট ভদ্রাসন নির্মাণ করিয়! তথায় বাদ করিতেছেন । :: 
সীতাপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে খররাবাদ নামে 


- একটা স্থান আছে। তথায় জনৈক বৃদ্ধ বাঙ্গালী ডাক্তারের 


আর খয়রাবাদ যাওয়া হইল না। 


সন্ধান পাইলাম। সীতাপুরনিবাণী আমাদের . জনৈক 
হিন্দুস্থানী বন্ধুর মুখে শুনিলাম ডাক্তার মহাশয় অতিশয় 
সজ্জন এবং লোকপ্রিয়। তাহাকে তিনি হিন্দুস্থানী বলিয়াই 
জানিতেন এবং সাধারণে তাহাই জানেক্। বন্ধুটী তাহার 
নাম মনে করিয়া বলিতে পাঁরিলেন না এবং আমাদেরও 


n 


ই প্রবাসী বাঙ্গালী 


ere ae সলা পিতা পিতা ত পিতল পন সিল সি লো খিল তপ লা তত সততা" 


' এড়িয়াদহ তাহার আদি বাসস্থান । 





৪৯ 
পরদিবস আমরা গৌঁডা যাত্রা করিলাম। গোৌঁডায় 
বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্ত 


অর্দ্ধশতান্দীর পূর্বের কাহিনী আর পাওয়া যায় না। 
কেহ বলেন বর্তমান বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্থানীয় 
গবর্মেন্টস্কুলের হেডমাষ্টারই ছিলেন প্রথম প্রবাসী । 
অন্যের মতে গোঁড়া আদালতের উকীল জয়গোঁপাল 
বাবুই সর্বপ্রথম । . বহুকাল হইল তাহার মৃত্যু 
হইয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের এখানে কোন 
সন্ধান পাইলাম না। সেদিন গৌডা আঞ্জুমান দর্শন 
উপলক্ষে আঞ্ুমান লাইব্রেরীগৃহে -বাঁবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের সহিত আলাপ হয়। তিনি এই আঞ্জুমানে 
সেক্রেটরী ও স্থানীয় আদালতের উকীল। তাহার ঘড্ডে 
সভার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে. এবং পুস্তকাঁগারে উৎকৃষ্ট 
উৎকষ্ট গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে । সেদিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে 
আমর! তাহার গৃহে কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গীলীকে একত্র 
দেখিলাম । সতীশবাবুর মেসোমহাশয় বাবু কাঁলী- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ অব্দে গোরক্ষপুর হইতে 
আসিয়। গৌঁডা-প্রবাপী হন। কলিকাঁতার উপকঠস্থ 
শুনিলাম একদা 
কলহ করিয়া তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ষামালপুরে 
উপস্থিত হন। তাহার পরিচিত অনেকেই তখন যামালপুরে 
ছিলেন। যামালপুরে থাকিয়া তিনি আইন অধ্যয়ন 
করিতে থাকেন এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বারা- 
ণসীতে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু কাশীতে 
তীহার ব্যবসায়ের সুবিধা না দেখিয়া তথা হইতে অযোধ্যা 
গমন করেন। এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে 
না পারিয়া বিষম ভাবনায় পড়িলেন এবং স্বীয় কর্তব্য 
স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির চিত্তে কালহরণ করিতে 
লাঁগিলেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া কাঁলী- 
প্রসন্ন বাবু মনের উদ্বেগে একদা সরযূর তীরে একাকী 
উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে 
ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হন। সেই দিন তিনি আন্তরিক ব্যাকুলতা 
ও একাগ্রতার ফলে.ভগবানের আনীর্বাদস্বরূপ অন্ধকারের 
মধ্যে আলোক দেখিতে পাইয়া স্থপ্তোখিতের স্যায় গাজো- 
খান করিলেন। তাঁহার কর্তব্য .এবং . সঙ্কল্প স্থির হইয়া 


ed 


তি নি ভি কল রি কা [দত ত্যাগ দি 
গৌডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি 
নবীন উদ্যম ও সমূহ অধ্যবসায় সহকারে ওকালতাঁ ব্যবসায় 
আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁহার ব্যবসায়ের প্রদার 
যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার সদ্বিবেচন| ও অমায়িক ব্যবহারে খ্যাতি ও প্রতি- 
.পত্তিও দিন দিন বিস্তার লাভ করিল। গুণের আদর এবং 
যোগাতার পুরস্কার সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। মিউনি- 
সিপাল ইলেকশুনের সময় গৌডার হিন্দু মুসলমান ' সকলে 
এই প্রবাসী বাঙ্গালী কালীবাবুকেই কমিশনর মনোনীত 
করিয়াছিলেন! ' কালীবাবু সর্বসম্মতিক্রমে আঞ্জুমানে 
. সেক্রেটরীর পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার আগমনের 
১৩ বৎসর পুর্বে অর্থাৎ ১৮৭৮ অন্দে বাবু কালীপ্রসয় শর্মা 
ডেপুটী কমিশনার অপিসের হেডক্লার্কের কর্ম লইয়া গৌডা- 
প্রবাসী হন। তিনি দশবৎসর এখানে প্রবাসবাঁস করিয়া 
১৮৮৮ অন্দে অন্তাত্র গমন করেন। তাঁহারও বনুপূর্ব্বে বাবু 
লক্মীনারায়ণ পাল কমিসেরিয়েট বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 
নান! স্থানে প্রবাসবাসের পর ১৮৬৯ অবে গোৌঁডায় 
আদনিয়| বাস করেন। ইহার পুন্রগণ বেরেলী, পিলিভীত 
প্রভৃতি স্থানে কন্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন। ইহারও 
আদিবাম এঁড়িয়াদহ, ইনি ৩৬ বৎসর গৌভা-প্রবাসে 
থাকিয়! ১৯:৫ অন্দে দেশে ফিরিয়া যান! বাবু অটল- 
“বিহারী সরকাঁর আবাসবাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া গৌভায় স্থায়ী 
হইয়াছেন । অটলবাবু এখানে ( জেনারেল মার্চযাণ্ট এবং 
কন্ট্রাক্টর ) বিবিধ ব্যবসা ও ঠিকাদারের কাজ করেন। 
তিনিও অল্পদিনের প্রবাসী নহেন। গৌডায় বিবিধ 
কর্মক্ষেত্রের মধ্যে স্থানীয় আদালতেই বাঙ্গালীর প্রাদুর্ভাব 
অধিক লক্ষিত হয়। প্রবাসীদ্দিগের মধ্যে এখানে 
উকীলের সংখ্যাই অধিক। গোৌডার সরকারী উকীল 
টাঁকীনিবাসী বাবু রাজেন্ত্রনাথ রাঁর়। তাহার ' পুক্র 
জিতেন্দ্র বাবুও এখানে ওকাঁলতী করিতেছেন । এখানে 
তিন ঘর বাঙ্গালী. মুসলমানও আছেন। ফরিদপুরনিবাসী 
বাবু মহম্মদ ইসরাইল এবং. বর্দমাননিবাপী বাবু মহম্মদ 
হোসেন এখানে ওকালতী করিয়া থাকেন। নৈহাটী- 
নিবাসী মৌলবী আইঈন-উল্‌ হক্‌ সাহেব গোৌঁডার সবজজ। 


্রধাসী_কাতিক, ১৩১৯ 


তালুকদার স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক 


১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ইনি নোরক্ষরেও ত ভদ্রাসন ন নিশান Re | 
সকলেই বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেন এবং বাঙ্গাল! ভাষা- 
তেই কথোপকথন করিয়া থাকেন । বাবু মহম্মদ হোসেনের 
সহিত আমাদের আলাপ হয় এবং 


( Bahraich ) যাত্রা করি | 

ভরোচে দেখিলাম কুইন্স এংগ্লো-সংস্কত 
লক্ষৌএর 
পুরাতন প্রবাসী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাজ্রা, 
এম-এ, মহাশয় ভরোচ গবর্মেন্ট স্কুলের হেডমাষ্টীর। 
প্রবাসের অন্যান্ত স্থানের স্যার এখানেও শিক্ষা এবং 
চিকিৎসা বিভাগে বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর আবির্ভাব 
হইয়াছে । সিপাহী বিদ্রোহের বহু পুর্বে ভরোচপ্রবাসী 
বাবু কালীদাস মুখোপাধ্যায়ের পিতা কাশীবাসী হন। তাঁহার 
আঁদিবাঁস শান্তিপুর, ফুলিয়।। কালীবাবু বারাঁণসী কলেজে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্যালান্‌- 


টাইনের সিনিয়র (5০7107) পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের' 


ইহারা 


গুল এবং 


তীহার সহির্ত 
বাঙ্গালী মুসলমান প্রবাসের গ্রস্ত করিতে করিতে ভরোঁচ- 


অন্ততম ছিলেন। তিনি গবর্মেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ' 


হইয়া ভরোচে আসেন এবং প্রায় 
মধ্যে পেন্সন লইয়া এখানেই গৃহাদি নির্মাণ করিয়া 
স্থায়ী হন। আজ ৯ বৎসর হইল তিনি পরলোকগত 
হইয়াছেন! তাহার বিধবা পত্ী ও ভ্রাতুষ্পুত্র আগু- 


তোষ মুখোপাধায় বেথিয়! সামন্তরাঙ্ে অবস্থান করিতে-, 


ছেন। আগুবাবু বেখিয়ার রাজপুরোহিত এবং রাঁজ- 
দেবালিয়সমূহের তন্বাবধায়ক। এক্ষণে তাহার প্রোঢাবস্থা। 
তাহার পিতা প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বেখিয়!-রীজের 
সভাপণ্ডিত ছিলেন ৷ তাহার! -ভরোচ ত্যাগ করিয়াছেন 


বটে কিন্তু তাহার ভ্রাতৃবর্গ এখনো সেখানে. বাদ 
করিতেছেন । 
ভরোঁচের অন্তর্গত “নানপারা” নামে একটি সুবৃহৎ 


তালুক আছে। লক্ষৌএর পুরাতন প্রসিন্ধ প্রবাসী স্বর্গীয় 
লালমোহন ঘোষালের পুত্র বাবু বিনোদচন্দ্র ঘোষাল 
নানপারার বর্তপ্লীন রাজার পিতা রাজা জঙ্গ বাহাদুর খাঁর: 
আমলে রাঁজবিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া সেখানে 
গমন করেন। তিনি পরে রালানাহাহরের প্রাইভেট 


১৮৮০-৮১ অব্ের“ ৰ 


০ 


স্পা 


সেক্রে 


১ম সংখ্যা] 


সী পশলা ot এপস পাশে, তাপস এসি লাশে 


করটরী এবং মিউনিসিপাল সেক্রেটরীর পদ প্রাপ্ত 
হন। ভরোচের বর্তমান অব্সর প্রাপ্ত «্এমিষ্যাণ্ট সার্জন” 


_«নীলমণি চৌধুরী মহাশয় রাজা জঙ্গবাহাদুরের নিকট হইতে 


শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ একখানি সুন্দর অট্টালিকা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
ভ্ীজ্ঞানেন্ত্রমোহন দাস । 


জুতার কথা 


(গল্প) 
আমার বংশ-পরিচয় অনাঁবশ্তক । তোমরা! সকলেই আমাকে 
জান। রাস্তার যত ময়লামাটি ধুলাকার্দার সহিত আমার 
সম্পর্ক; তোমরা আমাকে দূরে ঘরের বাহিরে রাখিয়া 
তবে ঘরে প্রবেশ কর ; তোমরা কাঁহাকেও যদি সর্বাপেক্ষা 





"লাঞ্চিত অপমানিত করিতে চাহ ত আমাকে তাহার অঙ্গে 


স্পর্শ করাও )-_ প্রত্যহ আমাকে পদদলিত করিয়া, পাঁযাঁণে 
কঙ্করে কণ্টকে আমার সৰ্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোমা- 
দেঘ যত সুখথ। থাক্‌ সে কথা। 

স্থতিকাগারে জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কর্তন 


+ - 
' সীবন প্রভৃতি নানারূপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যখন আমি 


বয়োপ্রাপ্ত হইলাম, তখন দেখি এক চীনেম্যান সাহেবের 
দোকানে আমি আলমারীবন্ধ। সেখানে আমার জ্ঞাতি- 
গোষ্ঠী আত্মীয়স্বজন অনেককেই আমারই দশাপ্রাপ্ত 
দেখিলাম । 

শুনিয়াছি তোঁমাদের বেটিঙ্ক ই্রীট নামে কি এক্ট! 
নামজাদা বড় রাস্তা আছে--তার ছুই ধারে বড় বড় 
দোকানে আমার স্বজাতিবর্গ অনেকেই আরামে বাস 


'করিয়! থাকেন, কিন্তু আমার ছূর্ভাগ্যবশতঃ পুর্বজন্মের 
' অনেক পাপের ফলে তোমাদের হারিসন্‌ রোড ও চিৎপুর 


< রোড যেখানে মিশিয়াছে- সেই চৌমাথার কাছে অন্ধকার 
= ভাঙ্গা সাযাৎসেতে ছোট্ট একটি কুট রীতে আমার থাকিবার 


ঢু 


স্থান ছিল। ঘরের দক্ষিণে এক্‌টা সরু গলি ছিল; সেই 
গলির একপার্শ্বে একটা নর্দীমা। আমাদের গায়ের গন্ধের 
কথা ত ত্রিভুবনখ্যাত, কিন্তু এই নার্দামাঁর ছূর্গন্ধে এহেন 
আমারও পেটের ভাত উঠিয়া আসিত। ঘরের উত্তরে 


. এক্‌টা ময়রার ঢ্রোকান ছিল। রজতগুভ্র পূর্ণ শশধরের 


জুতাঁর কথা 


টি পলীসিপপিপাতা সিসি ০০ তপত 


৫১ 


etn ae A TN মাপা লা সি াপিল 


গলায়: তোমাদের ও বলে লুচি ও কার্চনকুগ্ুলপ্ী 
‘জিলাপি’ নামক আর এক্‌ট! পদার্থ হাতে করিয়া যখন 
ফুটপাথের উপর দিয়া লোক যাতায়াত করিত, তখন 
ক্ষুধিত আমার নাড়িম্বদ্ধ জলিয়া উঠিত। হায়! তোমাদের 
মধ্যে এমন্‌ স্থবরসিকও আছে !--ঠোঁডা হাতে করিয়া কেহ 
কেহ ঠিক্‌ দোকানটির সাম্নে ফুটপাথের উপর ত্রিভঙ্গ- 
মুরারির মত দীড়াইয়া, আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়! চক্ষ- 
বুজিয়া পরমানন্দে ঠোঙাভ্যন্তরস্থ রসময় পদার্থগুলি এক 
একটি করিয়া রসনায় নিক্ষেপ করিত। তখন আমার 
ইচ্ছা হইত চীলের মত ছে! মারিয়া ঠোঁডাস্থদ্ধ তাঁহাদের 
হাত হইতে কাঁড়িয়া লইয়া আসি। সহরে আর কি 
কোথাও তাহাদের দীড়াইবাঁর স্থান ছিল না! 
রুদ্ধগৃহে অন্ধকারে আঁলমারীর ছু'একটি . ছিদ্রপথ 
দিয়া কোনমতে শ্বাস প্রশ্থীন বজায় রাখিয়া সারারাত্রি আমি 
একরকম অচেতনভাঁবে পড়িয়া থাঁকিতাম। প্রাতে চীনে- 
ম্যান সাহেব আসিয়া যখন দরজা! খুলিতেন তখন অল্পে 
অল্পে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিতাম, সাহেব নীল পাজামা 
হাটুর উপর পর্যন্ত তুলিয়া আরাম-কেদারায় ঠেদ্‌ দিয়! 
অহিফেনধ্ত্রপানে স্বরগন্থথ উপভোগ করিতেছেন। প্রায় 
বণ্টাকাল স্থখভোগের পর সাহেব উঠিয়৷ এদিক ওদিক 
এক্‌টু ঝাঁড়পৌঁচ করিয়া সীবনযন্ত্র প্রভৃতি লইয়া আমাদের 
শ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেন। তখন তোমাদের একটির 
পর একটিকে দোকানে আসিয়া ইংরাজি বাল! হিন্দির 
শ্রাদ্ধবাসরীয় অপুর্ব ভাষায় ও সাঙ্কেতিক নানা প্রণালীতে 
চীনে সাহেবের সহিত রসালাপে নিযুক্ত দেখিতাম। আঁলা- 
পান্তে তোমাদের পূর্বপুরুষ যেরূপ স্র্যদেবকে বগলদাঁবাই 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেহ যদি আমাদের কাহাঁকেও 
বগলদাবাই করিয়া! লইয়া যাইতে না গারিতেন--তাহার 
পশ্চাতে অলক্ষ্যে প্রভূ আমার যে সকল বাঁক্যবাঁণ বর্ষণ 
করিতেন সে কথায় আর কাজ নাই। রামচন্দ্রের কৃপায় 
অহল্যার শাপমুক্তির ন্যায় তোমাদের অনুগ্রহে আমাদের 
একটির পর একটি আলমারীমুক্ত হইতে লাগিল দেখিলাম, 
কিন্ত আমার এই মুক্তিলাভে প্রায় ছয়বৎসরকাল বিলম্ব 
ঘটয়াছিল। 
একটা কথা বলিতে 


পপি 


ভুলিয়া গিয়াছি। তোমাদের মধ্যে 


পিপিপি এলপি 


৫২ 


যেমন বামন” নামে একশ্রেণীর লোক আছে, আমিও 
: সেইরূপ ছিলাম। আমার বয়স বাড়িতে লাগিলু, কিন্ত 
সেই সঙ্গে আমার আকারের কোনও পরিবর্তন ঘটল নাঁ_ 
সেই শৈশবকানের মত ছোট্ট বেঁটে এতটুকুই রিয়া 
গেলাম। | 

- তখন শরৎকাঁল।' 
আছে। দরজার ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখা বায় দেখি, 
আকাশের রঙ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; সম্মুখে 
রাস্তার অপর পার্খে গৃহছাদ অতিক্রম করিয়া এক্ট! বকুল- 
গাছের মাথা খানিকটা দেখা যাইতেছে__তাহার ঘন চিন্ধণ 
পল্পবের উপর রৌদ্র পড়িয়া হাসিতেছে ; সানাইয়ের স্থর 
বাতাসে ভাঁসিয়া আদিতেছে ; পথঘাত্রী সৌথীন বাবুদের 
উড়ানি কমালের স্থুগ্ধ দোকানগৃহেও প্রবেশ করিতেছে 
_--লোকজন ব্যস্ত, আনাগোনা বেচাকেনার আর অস্ত 
নাই। 

_অপরাহ্থে একটি বাবু ট্রাম হইতে নামিয়া আমাদের 
দোকানঘরে প্রবেশ করিলেন। দোকানের এদিক ওদিক 
ঘুরিয়া আমার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ আমাকে নাড়িযা 
চাঁড়িয়া দেখিয়া বাবুটির কেমন আমাকে পছন্দ হইল। 
আমার মুখদেখার যৌতুকস্বরূপ দুইটি রজতমুদ্রা চীনে- 
সাহেবের হাতে দিয়া বাবু আস্তে আস্তে দোকান হইতে 
বাহির হইলেন। 

সেকি আঁরাম--কি আর বলিব! 
স্বাধীনতার হিল্লোলে আমার সৰ্ব্বাঙ্গ 
উঠিল। | 

গ্রে স্বীটের মোড়ে এক্টা বাড়ির কাছে বাবুট ট্রাম হইতে 
নামিলেন। বাড়িটির সৰ্ব্বাঙ্গে তখন পুজার পুলকানন্দ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরজার কাছে শুভ্র যৃথিকার ন্যায় 
ছয়বৎসরের একটি ফুট্ফুটে বালিকা দ্বাড়াইয়া ছিল। সে 
হাততালি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে “বাবা আমার জুতো 
এনেছে, বাবা আমার জুতো . এনেছে” বলিয়া বাবুটির 
কাছে গিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। 
আমাকে পায়ে দিয়া বালিকার আনন্দ আর ধরে না__ 
ছুটয়! চুটিয়া যাহাকে দেখিতে পায় বলে, “আমার নতুন 
জুতোঁ_দেখ কেমন আমার নতুন জুতো, বাবা কিনে 


মুক্তবায়স্পৰ্শে 
পুলকিত হুইয়া 


বনী কাক ১৩১৯ 


পূজার আর ছুই একদিন বাকী 


তাহার পর. 


১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সিন আলি পা সিসি লা ot 


এনেচে 1 বাল লকার সুকোমল চরবপর্শে আমার সর্ব 
ভুড়াইয়া গেল। তোমরা কমলের সহিত কেন চরণের 
উপমা দাও তখন বুঝিতে পারিলাম। 

সমস্তক্ষণ বালিকা আমাকে পায়ে করিয়া রাখিল_ 
আমাকে পায়ে দিয়াই আহারে বসিল--কাহারও নিষেধ 


বি 


মানিল না। আহারান্তে আমাকে ঝাড়িয়া ঝুডিয়! এক্ট! - 


কাঠের বাঁকার উপর ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়: দ্রিল। 
তাহার পর সতৃষ্ণনয়নে বারবার আমার দিকে ফিরিয়া 
ফিরিয়া দেখিয়া সে শধন করিতে গেল। 

সেদিন সপ্তমীপূজা । 'মধ্যাহ্নে দেবীর পূজা ভোগ 
আরতি সব শেষ হইয়া গিয়াছে । কাঁসর ঘণ্টার রব থামির়া 
গিয়াছে। পুজার আর্ত ফুলগুলি মাটিতে পড়িয়া আছে। 
ধুপধূনার শেষ স্থরভিখাস অল্প অন্ন নির্গত হইতেছে। ' 
পূজার দালান জনশূন্ত__কেবল ছু'একটি বাহিরের স্ত্রীলোক, 
তখনও আসিয়! দেবীকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে । 

এই অবকাশে ক্ষুদ্র বালিকা আমাকে পারে দিয়া 
দালানের উপর গিয়া পুজার ফুল কুড়াইতে লাগিল। 
আঁচল ভরিয়া ফুল লইয়া হাসিতে হাসিতে যখন সে ফিরিয়া 


আসিতেছে, তখন তাহার পিতা সেই. বাবুটির ১ক্ষেসে 


পড়িল। বাবু তখন পানোন্সত্ত চক্ষু হু’টা জবাঁফুলের 
মত লাল হইয়াছে, ক বিজড়িত, মেজাজটাঁও সপ্তমে 
চড়িয়া আছে। বাবু ছুটিয়া আসিয়া প্লক্ষমীছাড়' পাজী 
মেয়ে ! মা'র দালানে তুই জুতো পায়ে দিয়ে আসিস্‌!”__ 
বলিয়! বালিকার অঙ্গে সজোরে দুই লাখি বসাইয়া দিলেন। 
তাহার পর তাহার পা হুইতে আমাকে টানিয়! খুলিয়া 


দূরে উঠানের এককোণে ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিলেন.। বালিকা' 


এক্‌টুও কীদিল না--সে কেবল তাহার বড় বড়. চোখ 


দু’টি তুলিয়া পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।. 

পিতা চলিয়া গেলে বালিকা তাড়াতাড়ি আমাকে 
কুড়াইয়া লইয়া কাপড়ের মধ্যে করিয়া উপরের ঘরে 
আলমারীর নীচে লুকাইয়া রাখিল। সেদিন বালিকাকে 
কেহ আর ঘরের বাহির হইতে দেখিল না। 


রজনী দ্বিপ্রহরে উৎসবাস্তে যখন ভুসকলে নিদ্রিত, 


সস 
(০০ 


5ম সংখ্য। ] 


পাখা সিল পিল গিলিল দলি পা কদাপি সদা পপ শিলা লাগা সতত স্পা পল মিতা সত পিলশ" 


বাবু অন্তঃপুরে শয়নগৃহে আসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 
“নিস্তারিণি ! নিস্তারিণি ! ঘুমিয়েচ ?” 

“এ কি! এতরাত্রে এখনও ঘুমোও নি বে?” 

"না খুকী কোথায়? কেমন আছে ?” 

“তার জর হয়েছে ।” 

পত্র I” | 

“হ!-গাটা যেন আগুনপানা হয়েচে, চম্‌কে চম্‌রে 
উঠ্ছে।” 

“ওগো গুন্চ { আমি আঁজ একটা বড় খারাপ স্বপ্ন 


দেখেচি। খুকী আজ .পূঞোর দালানে জুতে! পায়ে দিয়ে . 


উঠেছিল বলে". আমি তাকে খুব মেরেছিলুম। তাই, মা 
আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ভৎসন! করে’ বল্লেন, “ভণ্ড ! 
পাষণ্ড! তুই ই তোর নোংরা! শরীর মন নিয়ে আমার 
পুজোর দালানে উঠতে পারিস্‌, আর এ নির্দোষ নিষ্পাপ 
নির্মল বালিকা জুতো পায়ে আমার ঘরে গিয়েছিল বলে? 
তুই তাঁকে এমন্‌ করে’ মারলি! আমি ওকে আর- তোদের 
শ্রই পাপ-সংসারে রাখ্চিনে__জুতোম্থ্ধ ওকে আমি 
আমার বুকের কাছে টেনে নেব ।» 
“ওম! কি হবে! কি বল্চ!” 
এই] নিন্তারিণি, ঠিক বল্চি। আজ বিকেল থেকে 
আমি এক্টুও মদ ছু ইনি ৷” 
“মদের খেয়ালে কি দেখতে কি দেখেচ-_- ও কথা 
বোলো ন! ! বোলো না! যাও ঘুমোও গে।” 
বাবু তখন খুকীর কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার গায়ে 
হাত বুলাইতে লাগিলেন। হাঁত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়া 
উঠিলেন, “খুকীর বুকের কাছে ওর হাতে এ কি !” 
স্ত্রী কহিলেন, “মেয়েটা কোনমতেই ছাঁড়বে না 
জুতে! হাতে নিয়ে তবে ঘুমোবে 1” 


বাবু খানিকক্ষণ চুপ, করিয়া থাকিয়া ঘাড় নাড়িয়া 


কেবলই বলিতে লাগিলেন, “ভাল লাগছে না! 
লাগচে ন! !--ওগে। ভাল লাঁগচে না!” 


ভাল 


Seat Tate sue Ween Wea ee Tene eae Nan oo ana we rea Naa een Wana ea Tena eye ea et a ২৭৯৮০ ৮৮৯ ০৯ 


সারারাত্রি আমি খুকীর তপ্ত বক্ষের মধ্যে থাকিয়া 
কেবলই শুনিতে লাগিলাম, “ভাল লাগচে না! ভাল 


.লাগচে'না I 


পরদিন পূজার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল।' 
ডাক্তারের পর ডাক্তার আনিয়। যখন শঙ্কাকুল গন্তীর- . 
মুখে ফিরিয়া যাইতে লাগল, তখন পিতার অন্তর না 
বলিলেও সকলই বুঝিতে পারিয়া দেবীর চরণে লুটাইয়া 
কীর্দিয়া বলিতে লাগিল, “ক্ষমা কর! মা, আমায় ক্ষমা 
কর! আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও দাও, কেবল 
আমার সর্বস্ব ধন খুকীকে কেড়ে লি না মা, কেড়ে 
নিও না!” 

সারারাঁত্রি সারাদিন খুকীর শির রানে বসিয়া পিতা- 
মাতা সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। 
শেষ অবধি খুকী আমাঁকে-বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া 
রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে প্রলাপে সে চীৎকার করিয়! 
উঠিতেছিল “বাবা, আমার জুতো! বাবা, আমার জুতো 
কই!” 

ছুইদিন কাটিয়া গেল।. 'বিজয়ার সানাইয়ের করুণ 
সুরের মধ্যে যখন চির-বিচ্ছেদের বেদন1 বাজিতে লাগিল-__ 
দেবীর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেইদিন আর একটি জীবনও 
বিসজ্ভিত হইল। 


এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও শোকাকুল! 
জননী প্রত্যহ দিনের মধ্যে কতবার আলমারী খুলিয়া 
আমাকে বাহির করিয়া বুকের উপর প্রাণপণে চাপিয়! 
ধরেন- নয়নগ্লে আমার সর্বার্গের ধূলা ধৌত করিয়া 
দেন। 

আজও আমি আলমারীবন্ধ, কিন্ত আজ আমি মুক্ত, 
বালিকার আমরণ ধ্যান, জগন্মীতার ক্রোড়শয়ান, মার 
বুকের ধন! 

শ্রীনুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৫৪. পরী কি ১৩১৯ ৃ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ত পপীস্পিপাসপিপপপপাসপিপিপাপিসিলাসিস্পিপাস্সিপিসিপাশ্পিাসিশসলিলিলিপাসিশিপাসিলপসপিাসিপীসিশ্াশি আলতা দিপা লাব লা সি সিসি পিতা সিল মিলিত শামিল পাসি লা সিশ সিতলা গিলিলা ললিত ছিলা মিলল" 


প্রাণ ও প্রকৃতি 


5 
বন্ধ কর্‌ গ্রন্থমাল; আর কেন? আর নয়-- 
একটু তো পেয়েছিস্‌ কিছু ; 
ওরে অন্ধ! তবু কেন ক্ষীণ দৃষ্টি হীন করি? 
ঘুরিবি ও স্বাখরের পিছু? 
পরম চেতনাময় আছে প্রাণ আছে এই অস্থিময় বক্ষ মাঝে ঢাকা, 
সন্মুখে আকাশ-জোড়। বিরাট ভুবনগ্রন্থ ক্থচিত্রিত, বিচিত্রতা-মাখা ! 
এ গ্রন্থের পাতে পাতে জলে মুক্ত! মণিমাঁলা, ঝল্মলে গ্রহ চন্দ্র তাঁরা, 
প্রতি পত্রে স্বর্ণকাস্তি ফুটাইছে অরুণিম!; ছড়াইছে গ্রীতির ফোয়ারা 
চন্ত্রিকার ধারা! 
অরণ্য, সাগর, মরু, গিরি, নদী, হৃদ কত এ গ্রন্থ দেখায় 
আয় প্রাণ, এইদিকে স্বায়। 
২ 
খোল্‌ অধীনতা-ডোর ; চিত্ত মোর, চিত্ত মোর 
তুই যে রে স্বতই স্বাধীন! 
ওরে অনভ্যাস-ভীত! আত্মশৃক্তি-বোধ-মূড় ! 
রহিবি কি নিত্য পরাধীন? 
এই প্রাণ, এ প্রক্ৃতি--এদেরি মিলন-রঙ্গে জন্মিয়াছে দর্শন বিজ্ঞান; 
এদেরি সঙ্গমতটে ভক্ত ফিরিয়াছে নাচি ; যোগী বসে” করিয়াছে ধ্যান; 
কবি গাহিয়াছে হেথা ; এরি খণ্ছবিগুলি আকিয়াছে পটে চিত্রকর ; 
এখানে লভেছে জন্ম জীবরাজ্যে যাহা কিছু সনাতন, সত্য, মনোহর, 
| আদর্শ সুন্দর ; 
সকল জ্ঞানের পথ এই কেন্দ্রে মিশিয়াছে--উৎস এ সবার, 
এই তীৰ্থে দাড়া একবার। 


৩. 


ভয় নাই, লজ্জা নাই, নাহি--নাহি দুঃখ ক্ষোভ, 
নিন্দাভারে কেন নিরুৎসাহ ? 
. পরম-নির্ভর-সুখে দীড়া চিত্ত উঠে দাড়া, 
দূর কর্‌ যত গ্লানি-দাহ ;_ 
অতীতের ঘে প্রকৃতি যোগায়েছে প্রাণে প্রাণে পবিত্র আদর্শ মহান্‌ 
আজো! সে তেমনি পূর্ণ, সরস, বিচিত্রকাস্ত, অচঞ্চল, মুক্ত মুহীয়ান্‌। 


এ রক্তমাংসের সাথে আছে যে অনন্ত প্রাণ, নহে সে তো নহে সষ্টিছাড়- 


১ম সংখ্যা ] ৭... প্রাণ ও প্রকৃতি 


পপ een tee et eat Tne ee পা tt A ea ee et aaa eae a A eee?! সত সত পিতা জিলা তা লনা লা ছিলো লাদ 


বুঝিতে সুজনতত্ব তবে কেন রে দন্ত, এহে গ্রহে খোজ দিশেহারা 
স্থজনের ধারা? 
পাজি পু'থি ছুড়ে ফেলে, শুধু প্রাণখাঁনি লয়ে, এই দিকে ফের 
পাবি স্থত্র স্থলন-শেষের । 


নমস্কার_অতীতের মহাত্মা মহধিগণ। 
দীক্ষাগুরু যোগীন্দ্র নারদ ! 
নমস্কার হে রবীন্দ্র_ধার হরিনাম-বীণে 
| উথলিছে শত চিত্হুদ ! 
নমস্কার, মানবের যত হিতকামিগণ ! তথাপি বিদায় চাহি আজ-_ 
মুদঙ্গ-বাঁশরী-স্থুরে ছড়ানো জড়ানো! হৃদি মুক্ত হোক্‌ বিশ্বরঙ্গ মাঝ ! 
বার নামে শত বীণা বঙ্কারিছে মুহুমূছ, চাহে প্রাণ নিতে তারি নাম, 
তাই ভিক্ষা, চিত্ত যেন সুরে শুধু স্থর দিয়ে নাহি টায় চরম বিরাম 
ঘুমের আরাম! 
হোক্‌ সত্য যত বড়, মিথ্য! তাহা মোর কাছে, বুঝি নাই যারে 
খুঁজে লব প্রাণ হতে তা"রে ! 
্ ও * * * 
৫ ৯ 
কথা কও তরুলতা ! নিশীথের ফুলদল ! 
কথা কও তটিনী সুন্দরী! 
কথা কও, কথা কও, মৌন আকাঁশ-নীল! 
আসিয়াছি খেলা শেষ করি; 
তোমাদের কানাকানি, বাতাসে বাতাসে দোলা, মন্ত্রে যেন টানিছে আমায় ! 
বল, কি রচিছ নিত্য গোপনে সকলে মিলে অর্থগুঢ় রহস্ত-ভাষায় ? 
হের, রাত্রি স্থগভীর ; ছায়াব্লান জ্যোন্নাতিলে মর্ন্ আজ মুক্ত ক'রে দাও-_ 
একা আমি, কেহ নাই, এই বেলা কানে কানে তোমাদের জীবনী শুনাও__ 
( ওগো ) মুখ তুলে চাও। 
পাছে আর কেহ শোনে ?__নাহি চিন্তা, ঝিল্লীকুল ধরেছে শানাই 
বল, বল, কোনো ভয় নাই ! 


৬ 


কথা কও সন্ধ্যা, উষা, দিবা, নিশা, তারাবলি ! 
* কথা কও, স্তব্ধ দ্বিপ্ৰহর ! 
কথা কও, কথা কও, অরণ্যের পণুপাখী! 
জাগাঁও চেতনা বক্ষ পর) 


৫৬ LC প্রবাসী--কা্তিক, ১৩১৯ [ ১২শ ভাগ, ২য় i 


পতল সলা দিপা িলক দিল দদত শিলত সিতল পীল পিতল সীতা সীল মল গাত নল অল সদ ল মল সীদল দল গচ তলা গলত তল মলি লা মিলা সিজি লো গিনলল শিলত জল সিল পিলা পিলা সিতলাপিশ্লা” 


জিতে | গিয়াছি আজ, মুছিয়াছি চিত্ত হ'তে, এতকাল- শিখে-আসা -ভাঁষা, 
নূতন কাহিনী দিয়া, নব ভাষে ছেয়ে দাও, তৃপ্ত কর প্রাণের পিপাসা! 
“শ্যামল পল্লব-ঘন বনরাজি মর্মরিয়া, ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরিয়! নিঝরে, ' 
কল্লোলি জলধি-বঙ্গে, মধুপে গুঞ্জরি পুন, ওঠো শব্দ সারা চরাচরে, 
প্রাণের ভিতরে ! 
আকুল অধীর প্রাণ, শুনে এ অপুর্ব গান, আনন্দে মাতিয়া 
আপনারে বেড়াক্‌ খুজিয়া! 


রর . 
প্রকৃতি! ঘোম্ট! খোলো ; দেখি কি সহজ সত্য 
রাখিয়াছ আবরণে ঢাকি? ; 
লুকায়ে স্বরূপ, ছি ছি, কেন গো আকুল কর, 
চিত্তপটে মীয়াচিত্র আঁকি’ ! 
এ প্রাণ-পুরুষ নিত্য তোমার ঘোম্টা দেখি হতাশ্বাসে ফিরে ফিরে চায় - 
কোনে! এক শুভদিনে ক্ষণিকের সুবাত্যুসে খুলে ফেলে দিবে না কি তায়? 
শ্লোকের উপরে শ্লোক বর্ষে বর্ষে জমে ওঠে, শাস্ত্রে, তর্কে রুদ্ধ হ’ল পথ, 
এই আব্র্জন| ভেদি.চালাতে কি দিবে ন! গো, তোমা পানে রশ্মিরেখাবৎ 
| দীপ্ত মনোরথ ? 
পাঁগলিনি ! বৃথা, বৃথা-_-পলাইবি কোন্‌ গেহে ? কোথায় a ? 
f _. মোর প্রাণে রয়েছে যে চাবি! 
| | ৮ 
অতীতের কথা তুলি*-_পতিত, আদশচ্যুত 
: বোলো না গোঁ, বোলোঁ না মোদের । 
এইটুকু মেনো সখা, স্থির ইহা জেনো সখা, 
বর্তমান--অতীতেরি জের ; 
সমাজের প্রাণ-রেখা বহু নিয়ে ফেলে রাখি যে কগ্টা তৈজৌজ্জব প্রাণ, 
ডচ্চারিয়া চলে গেছে একান্ত আশার বাণী, করে” গেছে সীমানা-সন্ধান-_ 
হয়তে| সেকাল তাহা হাসিয়াই উড়ায়েছে ; একালে তা’ বাজে গানে গানে, 
ক্রমবিকাশের পথে উর্ধে উঠি এ সমাজ ধরেছে তা’ প্রতি প্রাণে প্রাণে 
তিমিরাবসানে ! 
এ চিন্তার মহানন্দে চিত্ত সমর্পণ করি+ আত্মতৈজে এ কলির লোক 
সত্যযুগে সমুন্নত হোক! 


রি শীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। 


আকত চি এ 


হত 


“দ্বার খোল হে দ্বার € 
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১ম সংখ্যা ] 


* সাগরের মায়া ৫৭ 


পোস্টিতপাস্িশপাতিনপ সলা সদা সিসি নিপা মিলিলা লা ওলা পিতল পশলা মলা মশা "সত সিদলা দলপতি লপ চলল তলা সদা মা সলা সিল সত তল দিত তিতা তলা মিলা সীতা সি তপো তত পালিত পিসি 


সন্ধ্যা সঙ্কীর্তন, 


এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি" 
মাঠের গোর গোঠে এনে পেয়েছে ছুটি ! 
দোলে হাওয়! বেণুর শাখে, 
চিকন পাতার ফাকে ফাঁকে, 
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা উঠেছে ফুটি । 


ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে বসেছে মিলে, 
তারি মাঝে তোমার আসন কখন যে নিলে । 
আপন চেন! লোকের মত 
নাম দিয়েছে তোমায় কত, 
সে নাম ধরে ডাকে ওর! সন্ধ্যা নামিলে। 


মানীর দ্বারে মান ওরা হায় পায় না ত.কেহ, , 
ওদের তরে রাজার ঘরে বন্ধ ষেগেহ। 
জীর্ণ আচল ধুলায় পাতে, 
বসিয়ে তোমায় নৃতে মাতে, 


৯০." কোন্‌ ভরসায় চরণ ধরে মলিন-দেহ ! 


. ' রাতের পাখী উঠ্‌ছে ডাকি নদীর কিনারে | 
 ক্বষ্ণপক্ষে চাদের রেখা বনের ওপারে । 
গাছে গাছে জোনাক জ্বলে, 
পল্লীপথে লোক ন! চলে, 
শৃপ্তমাঠে শৃগাল হাটে গভীর আধারে । 


জল্‌ছে নিভচে কত সুৰ্য্য নিখিল ভুবনে । 
কত প্রতাপ ভাঙে গড়ে রাঞ্জার ভবনে । 
তারি মাঝে আধার রাতে 


৮ পল্লীঘরের আডিনাতে 


দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার উঠূচে গগনে ! 
শ্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর । 


তিনি ছবি আাকিতে বসিতেন। 


সাগরের মায়া 


৪ ( গল্প ) 

সমুদ্রের ধারে পুরানো মন্দিরের পুজারীকে যে দেখিত 
সেই শ্রদ্ধা করিত। তাহার মতে| অমন নিষ্ঠাবান ভক্ত 
দেশের মধ্যে আর একটি ছিল কি না সন্দেহ ! তিনি 
বৈরাগী ;--স্্রীপুল্র, ঘরসংসার তাঁহার ছিল ন!--দেব- 
সেবাই তাহার জীবনের একমাত্র কাজ। 

তাহার সখের মধ্যে ছিল ছবি লেখাঁ। সময় পাইলেই 
কিন্ত কি ছবি ঘষে 
আকিতেন তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না । লোকে 
ভাবিত, বোধ হয় দেবদেবীর ছবি। | 

প্রায় প্রতিদিন দুপুর বেল! তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়া 
বসিতেন--কখনো কখনো একখানা নৌকা লইয়া ভাসিয়। 
পড়িতেন ;--অনেক দূরে গিয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন। 
লোকে দেখিত নৌকা! আপনি ভাসিয়া চলিয়াছে_-তিনি 
তন্ময় হইয়। ছবি লিখিতেছেন। ছবি আকিতে আকিতে 
পূজারী হঠাৎ যখন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেন, 
দেখিতেন--নৌকাঁর চারিদিকে কিলবিল করিয়া মাছ 
খেলা করিতেছে । তাহার ছবি আক! ঘুরিয়! যাইত ;-_ 
তিনি নৌকা ছাড়িয়া জলের মধো ঝাঁপাইয়া৷ পড়িতেন। 
কথনো! ডুব দিয়া, কখনো জলের উপর ভাসিয়া যে দিকে 
মাছের! ছুটিত সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেইদিকে ছুটিতেন ;-- 
এ যেন মাছের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা ! এই খেলায় তাহার 
আনন্দের সীমা ছিল না। 

গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে তাহার ভাব ছিল বংশী জেলের 
সঙ্গে । এত সাধু সন্্যাদী থাকিতে সামান্য এক জেলের 
সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া 
যাইত। কাহারে! সহিত তিনি বড়-একটা কথা কহিতেন 
না--যত কথা বংশীর সঞ্গে। ছুজনে দেখা হইলে আর 
রক্ষা নাই! বংশীকে ধরিয়া টানিয়! পূজারী নিজের ঘরের 
মধ্যে লইয়া যাইতেন-_অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে ফিস্ফাস্‌ 
ফুস্ফান্‌ করিয়া কি কথা যে কহিতেন লোকে অনেক 
অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিত না। . 

সমুদ্রের মাঝে নৌকায় বসিয়! পূজারী যে কি ছবি লেখেন 


লা পিলা শিল তাপ শিতা পিং পা সিল অতল সি সিতো তত পা সিপাীিশ। 





Ss aa tere reco 


তাহা দেখিবার জগত সকলেই অধৈর্য হইয়া উঠিত। কিন্ত 
জানিবার উপায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত হাসিয়া 
উড়াইয়৷ দিতেন ; গীড়াগীড়ি করিয়া! ধরিলে বরিতেন-- 
_“রোসো, এখনো সময় হয়নি-ঠিক হলে তবে দেখাবে! ।” 
পুজারীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া লোকের! কোনো! রকমে 
ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর 
মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়! যায় তবুও পূজারী তীহাঁর 
ছবি দেখাইবার নাম করেন নাঁ। লোকেদের পক্ষে 
ধৈৰ্য্য রাখ! কঠিন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিদিনই দেখে 
পুরোহিত মহা উৎসাহে ছবি আকিতে লাগিয়া গেছেন, 
কিন্ত ছবি দেখিবার আর সুযোগ হয় না; -দেখিতে চাঁহিলেই 
পুরোহিত বিরক্ত হইয়া উঠেন! এমনি করিয়! দিন যাইতৈ 
যাইতে হঠাৎ একদিন সমুদ্র হইতে ফিরিয়া পুজারী 


জ্ঞানশৃন্ত হইয়! পড়িয়া গেলেন, বহু চেষ্টাতেও তাঁহার 


চেতনা ফিরিয়া আদিল না। গ্রামের সকলেই চিন্তিত 
হইয়া পড়িল ;--শিস্তেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। 

্ ০ ০ % # 

ভয়ঙ্গর গরম ;-- মাথার উপর গ্রীম্মকালের রৌদ্র ঝা ঝা 
করিতেছে। দুপুরবেলা পুরোহিত নৌকা করিয়! বেড়াইতে 
বাহির হইয়াছেন। আজ আর তাঁহার ছবি আঁকিতে 
তেমন মন লাগিতেছে না ;-_তুলি ফেলিয়! তিনি অন্যমনস্ক- 
ভাবে নৌকায় বসির! আছেন। হ্ঠীৎ তাঁহার কি খেয়াল 
হইল, তিনি কাপড় খুলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ৮ 
একেবারে এক ডুৰ ! তিনি ক্রমাগত সমুদ্রের তলে যাইতে 
লাগিলেন--যতই যান ততই জল, যেন তার শেষ নাই। 
কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ তাহার শরীর এমন হাল্কা হইয়া 
গেল কেমন করিয়া! তিনি. যে-দিকে খুসী বেশ 
অবলীলাক্রমে তো যাইতে পারিতেছেন.! জলের মধ্যে 
এতক্ষণ থাকিয়াও তো তাঁহার নিশ্বাস লইতে এতটুকু কষ্ট 
হইতেছে ন! ! | 

হঠাৎ একট! প্রকাণ্ড মাছ তাহার সামনে আনিয়া 
উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া পুরোহিতের প্রথমট! 
কেমন. ভর-ভয় করিতে লাগিল--তিনি ছুটিয়া পলাইতে 
গেলেন। কিন্তু মাছটা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল 
“মী ভৈ$1” 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩১৯ ? 





॥ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দশা যশ "ত 


পুরোহিত ঠাকুর ভারি শচী হইয়া বেদের 
কথা তো বেশ বোঝা গেল ! 
পুরোহিত থমকাইয়া দ্বাড়াইয়া পড়িলেন। 


স্পপাস্িপিপিশপাশিসিপা 








me Satu ut 


মাছট! 


তখন তাঁহার কাছে আসিয়! বলিল--“জলে তোমার ভারি 


আনন্দ দেখচি! তুমি জলেই থাকবে? ন! ডাঙায় 
যাঁবে ?* | 

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ বলিয়া! উঠিলেন-_“আমি জলেই 
থাকব ।” 

“তবে এস” বলিয়া মাছটা তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
লইয়া চলিল। পুরোহিত ঠাকুরের ভারি আমোদ হইতে 
লাগিণ--যা দেখেন সবই নূতন! জলের মধ্যে যে এত 
ব্যাপার তাহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল; -তিনি 
হতভম্ব হইয়া সব দেখিতে লাগিলেন--ডাঙার সহিত কিছুই 
মিল নাই--সবই যেন কেমন-এক-রকমের ! কোথা দিয়! 
কেমুন করিয় কি হয়, কিছুই বোঝা যায় না! 

পুরোহিত ঠাকুর মাছের সঙ্গে সঙ্গে সীতরাইয়া চলিয়া- 
ছেন, ষত-রাঁজ্যের মাছ কৌতূহলের সহিত তাহাকে ঘিরিয়া 
চলিয়াছে। সবাই কানাকানি করিতেছে-এ কে! 


এ কে!” সমস্ত জলের মধ্যে একটা সোরগোল পড়িয়া. 


গেছে--যে যেখানে ছিল সবাই তাহাকে ছুটয়| দেখিতে 
আসিয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর অবাক! এত রকম 
জলজন্ত! তিনি মোটে ছুই চাঁরিটার বই নামই জানেন 
না! চে 


সেই প্রকাণ্ড মাছটা খানিকদুর তাঁহাকে লইয়া গিয়া 


এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল ;-_সেখান হইতে দুইটা 
সোনালি রঙের মাছের ডান! আনিয়া পুরোহিতকে পরাইয়া 
দিল। দেখিতে দেখিতে পুরোহিতের সর্বাঙ্গ মাছের মতো 
হইয়া গেল_-আর তাহাকে চেনা যায় না! তাহার ভারি 


আমোদ বোধ হইতে লাগিল-_একেবারে হুবহু মাছ! 


এতটুকু তফাৎ নাই ! 
তিনি পাখন! নাড়িয়া এদিক ওদিক চুটিয়া বেড়াইতে 

লাগিলেন--মহ! ফণি! তাহাকে লইয়া মাছেদের মধো 

কাড়াকাড়ি পড়িয়ু গেল ;-_কেহ তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া 


দিল, কেহ তাহাকে সঙ্গে লইয়া জলের মধ্যেকার সব 


জায়গা পরিচিত কর্ধইয়া দিতে লাগিল; ছুই চারিটি 
ef 


পি 


স্ব 


চৈষ্টা। 


| 





১ম সংখ্য! ] 


পপ 





স্পা 





মৎস্ত-কন্তা! তাহার পাখনার মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাশে 
পাশে অনবরত ঘুরিতে লাগিল। তাহাকে পাইয়া সবাই 
খুদী ! তাহার যাহাতে কোনো কষ্ট-না হয় সকলেরই সেই 
জলের মধ্যে যাহাতে তাহার মন বসে সে জন্য 
তাহার! কত রকমের যে প্রলোভন স্থাষ্ট করিতে লাগিল 
তাহার ঠিক নাই। তাহাকে অভয় দিয়া সকলে বলিল -_ 
“দেখ এখানে তোমার কোনো ভয় নেই__যেখানে খুসী 
যেতে পার-_য! ইচ্ছে খেতে পাঁর, কেউ তোমায় কিছু বলবে 
ন|। কিন্ত খবরদার! মানুষেরা ওপর থেকে যে টোপ 
ফেলে সে টোপ খাবার লোভ কোরোনা ; তাহলেই 
বিপদে পড়বে ।” 
ঠাকুর মনে মনে হাসিতে লাগিলেন -মনে মনেই বলিলেন 
টোপ যে কী জিনিস সেকি আমায় বলতে হবে! 


পুরোহিত ঠাকুর মনের স্থখে জলের মধ্যে বাস করিতে 
লাগিলেন। সবই তাঁহার বেশ লাঁগিত )-_-কেবল একটা 
জিনিস তাহার বড বাধ-বাধ ঠেকিত। মনুষ্য-জীবনে 
তিনি কখনো সংসার করেন নাই--মৎস্ত-জীবনেও সেটা 
হার দ্বারা ঘটয়া উঠিল না। মতৎস্ত-সুন্দরীর! বৃথায় 


তীহাঁর অনুসরণ করিত-_বৃথায় তাহার জন্ত হাহুতাশ 


করিয়া মরিত ! 

জলের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহ! দেখিবার সখ 
যেন পুরোহিতের কিছুতেই মিটিত না )--তিনি দিবারাত্রি 
কেবলই থুরয়া বেড়াইতেন__চলিতে 
_ দূরদুরাত্তরে যে গিয়া পড়িতেন তার ঠিক নাই। 


7 কেবলই সাতার দিয়া বেড়ান__তাহাতে শ্রান্তি নাই, 
_ ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। 


যখন ডাঙার মানুষ 
ছিলেন তখন ছু চার মিনিটের বেশি জলের মধ্যে 


কিছুতেই থাকিতে পারিতেন নাকে যেন তাহার 


"" ফেলিয়া 
2 কিছুতেই দিত না। কিন্ত এখন? কী স্বচ্ছন্দ সহজ 


গলা চাপিয়া ধরিত_-কে যেন ঠেলিয়া তাহাকে উপরে 
দ্রিত-_জলের রহস্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে 


i অবাধ গতি! একেবারে জলের ‘জীব! - জলের কোনো 


রহস্ত তাহার কাছে আর গোপন নাই। মানুষের কি 
* এমন সৌভাগ্য হয়! 


_ 


সাগরের মায়া 


eee Nea ee Ne Na te ea 


টোপ খাওয়ার কথা শুনিয়৷ পুরোহিত - 


চলিতে কত. 


৫৯ 


পাওলো ছিত তিত পতলা সলা শিলাত 


পুরোহিত ঠাকুর একএকবার ' জলের উপর ভাঙি 
উঠিতেন, দেখিতেন, মাটির সংসারটা কেমন চলিতেছে! 
প্রথম প্রথম জলের তুলনায় নাটিটা মনে হইত বেন নির্জীব, 
নীরস, কঠিন। উপরে অনন্ত আকাশ, সামনে অন্তহীন 
বালির চর__-রৌদ্রকিরণে সমস্ত যেন শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে__- 
চারিদিকে একটা স্নান ছায়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিশ্বাস 
লইবার বাতাসটুকু পর্য্যন্ত উত্তপ্ত, শুষ্ক ! তাহার ভারি ইচ্ছা 
হইত ভাঙার লোকদের ডাকিয়া একবার দেখাইয়া দেন 
জলের মধ্যে কী আরাম--এ কী চমৎকার জায়গা! কিন্ত 
তাহা পারিতেন না বলিয়া প্রথম প্রথম মনে ভারি আপশোষ 
হইত! কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল টিন হর 
ভাবের পরিবর্তন হইতে লাগিল । 

একএকদিন দেখিতেন বংশী জেলে জাল ঘাঁড়ে করিয়া 
একা! মমুদ্রতীর' দিয়া চলিয়াছে-_তাহার ভারি ইচ্ছা হইত 
তাহাকে ডাকিয়া দুইটা কথা কন। তিনি যে মন্দিরে 
ছিলেন দেই মন্দিরের চূড়া তিনি জলের উপর ভাসিয়া 
উঠিলেই দেখিতে পাইতেন,_-সন্ধ্যাবেলাকার আরতির 
শব্দ মাঝ-সমুদ্ধের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়! তাঁছার কানে 
আসিয়া পৌছিত। যে নৌকা করিয়া তিনি সমুদ্রে 
বেড়াইতেন, দেখিতেন, সে নৌকাখানা বালির উপর 
একধারে কাত হুইয়া পড়িয়া মাছে-_তাহারই চারি' 
পাশে জেলেদের ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছে! এ 
এথানে গ্রামের বাকা পথটি মেঘের গায়ে মিশিয়া গেছে! 
এঁ পুষ্পবনে বাতাসের মাতামাঁতি চলিয়াছে ;- সন্ধ্যাবেলা 
ঘরে ঘরে প্রদীপ জিয়া উঠিয়াছে ;--তিনি নির্ণিমেষ নয়নে 
সেইদিকে চাহিয়া থাকিতেন,--এই সমস্ত অতিপরিচিত 
জিনিসগুলা তাহাকে ক্রমাগতই ডাঙার দিকে টানিতে থাকিত 
--জলের মধ্যে তাহার আর মন বসিত না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
সাদা ঢেউগুলার সঙ্গে একএকবার পৃথিবীর কোলের কাছে 
গিয়া আছড়াইয়া পড়িতে বড় ইচ্ছা হইত ! 

আর থাকিতে না পারিয়া একদিন তিনি বিষণ্ন বদনে 
সেই মবস্তরাজের নিকটে গিয়া বলিলেন-_প্মতম্তরাজ ! 
আমাকে মুক্তি দিন--ভাঙার জীব আমি ডাঙায় ফিরে 
যাই 1” 

মত্ভ্তরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন--পকেন? কেন? 





৬৬ 





সিলাপাস্পপািশিপাসটিপাস্িপিসিপ স্পা সলা তলা দত লতা 


--আপনার কিসের দ্ুঃন? . কেউ আপনার অপমান 
করেছে ? কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে? আপনার কিছুর 
অভাব পড়েছে ? বলুন এখনই তাঁর প্রতীকার করচি I” 

পুরোহিত বলিলেন-_“আপমান কেউ করেনি,_- 
অভাব কিছুর হয় নি 7_আপনার অন্তগ্রহে পরম স্থাথে 
আমি আছি; কিন্তু এখানে আমার মন টিকচে না। 
আপনি আমীয় মুক্তি দিন।” 

. রাজ! বলিলেন_-“সে তো হবার যে! নেই ঠাকুর ! 
আমর! মাছই স্থষ্টি করতে পারি-_মানুষ তো পারি না!” 

সর্বনাশ ! তবে উপায় ! রাজার কথা শুনিয়া পুরো 
হিতের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি এক-কোণে 
চুপ করিয়া বলিয়া ভাবিতে লাগিলেম। তাহাকে বিমর্ষ 
দেখিয়া মাছের! ব্যস্ত হইয়া উঠিল; সকলে জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিল--“কেন ? কেন ?. কি হয়েছে?” 

পুরোহিত বলিকেন_ “আমার আর এখানে ভালো 
লাগছে না” 

ভালো যাহাতে লাগে সমস্ত মাছেরা মিলিয়া তাহারই 
আয়োজন করিতে লাগিল। অতলের তলে যে গোপন 
রাজ্যে নীলিমার মাঝে আলোর গাছে আলোর ফুল তারার 
মতো ফুটিয়া আঁছে--যেখানকার, জল-.স্পর্শ মাত্রই সমস্ত 
পদার্থ আলোকময় হইয়া উঠে_-পৃল্ধারীকে লইয়! মাছের 
রসাতলের সেই আলোক-কুঞ্জে প্রবেশ করিল। চারিদিকে 
রং তামাসা নাচ গান !--সমন্ড রাজ্য জুড়িয়া উৎসবের 
আনন্দধ্বনি, আলোকের স্রোত! মৎস্ত-পরীরা ডানা 
নাড়িয়া, পাখা. মেলিয়া পুরোহিতের সামনে নৃত্য করিতে 
লাগিল ; কেহ হানিয়া, কেহ কীদদিয়া তীচার মন ভুলাইতে 
চাহিল ; কিন্তু পুরোহিতের মনের বিষণ্রতা কিছুতেই গেল 
না ;_এইসকল আমোদ আহ্লাদে তাঁহার বিরক্তি বোধ 
. হইতে লাগিল । একটু ছাড়া পাইলেই তিনি জলের উপর 
ভাসিয়া উঠিয়া যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। শ্ীসেই 
তীহার চিরজীবনের . স্থৃতি-বিজড়িত মন্দিরের চুড়া। এ 
সেই বালির চর-_গ্রাম্য পথ! আর সবার উপরে দেই 
দিনের আলো! তীরের দিকে চাহিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া 
দীর্ঘশ্বান উঠিত ! 


প্রবাসী---কার্তিক, ১৩১৯ 


ES ei 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খু 


স্পা পিসি পাপা a পিসি শাল 


মাছেলা যখন দেখিল পুরোহিতের মন কোনে আনন্দই 
যোগ দিতেছে না, তখন তাহারা হতাশ হইয়া থামিয়া গেল। 
আগে যেমন দ্বিন চলিতেছিল তেমনি দিন চলিতে লীগিল-_. 
চারিদিকের উৎসব আমোদ বন্ধ হইয়া গেল! পুরোহিত একা” 
পড়িলেন। আর তাহার কাছে এখন কেহ ঘেসে না 
সবাই তাহার উপর বিরক্ত। কেবল একটি মৎস্তকুমারী 
তাহার সঙ্গ ছাঁড়িল না'। সে দিনরাত তাঁহারই সঙ্গে 
থাকিত--তাঁহার সহিত গল্প করিত তাহার মুখে 
মানুষের দেশের গল্প শুনিত। পুরোহিত ঠাকুরেরও 
তাহাকে লাগিত ভালো। সব মাছেরাই মানুষকে 
শক্ত মনে করে-_-কিন্ত এই মেয়েটি তাহা মনে. করিত না। 
মানুষদের কথা শুনিবার জন্ট, তাহাদের দেশ দেখিবার জন্য, 
তাহাদের: ভাষা শিখিবার জন্য তাহার ভারি আগ্রহ । 
সে প্রতিদিন পুরোহিতের সঙ্গে জলের উপর গিয়া মন্দিরের 
চূড়া, প্রদীপের আলো দেখিয়া আসিত )--আরতির বাজনা, 
জেলেদের গান গুনিয়া আসিত। এ সব যে তাহার বড় 
ভালে লাগে সে কথা সে রোজই হাজার বার করিয়া 
পুরোহিতকে বলিত ১ এখানে যাইবার জন্য তাহার 
ব্যাকুলতাও সে গোপন করিতে পারিত না। -€- 

আর কাহাকেও না পাইয়া পুরোহিত এই মেয়েটির 
সঙ্গে রোজ :পরামর্শ করিতেন কি করিলে এই জলরাজ্য 
হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। মেয়েটি অনেক ভাবিত, 
কিন্ত কোনো উপায় সে দেখিত না । সে তাহার বড় বড় 
চোখ মেলিয়! চাহিয়া কেবলই পুরোহিতকে উৎকষ্টিতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিত--“তুমি যখন যাবে আমায় সঙ্গে নিয়ে 
যাবে তো ?” 

পুরোহিত ঠাকুর চমকিত হইয়া বলিয়া বর 
কি! সে যে তোমার মৃত্যু!” 

শুনিয়া মেয়েটির মুখ মলিন হইয়া যাইত--সে আগবৰ্‌_ 
মনে বসিয়া বসিয়া কি ভাঁবিত। রি 

হঠাৎ একদিন একটা কথা ধা করিয়া পুরোহিতের 
মনে পড়িয়া গেল।- টোপ! টোপ গিলিয়া উপরে উঠিলে 
হয় না? তাহার পর যাহা থাকে কপালে! মেয়েটিকে 
পুরোহিত এই কথা বলিলেন। টোপের নাম শুনিয়া 
সে শিহুরিয়া উঠিল--সে যে ভয়ানক | কিন্তু পুরোহিত * 


“ 


উপ. করিয়! গিলিয়া ফেলিল। 


১ম সংখ্যা ) * 


সপাসিশাসিপীসসপা সিসি সি 








স্পেস 


কিছুতেই দিলেন না ভিল। বেন মরি হই উঠি়াছেন | 
মেয়েটি অনেকক্ষণ বলিয়া বসিয়া ভাঁবিল, তারপর বলিল - 
“আমিও টোপ গিলব।” 

পুরোহিত ধমক দিয়! বলিলেন_প্না! সেকি করে 
হবে! আমি ভাতার মানুষ বেঁচে যেতে পারি-__কিন্ত 
তোমার যে প্রাণসংশয় !” 


এই কথা শুনিয়া মেয়েটি কাতর ভাবে মুখ নীচু 


করিল। 


পুরোহিত টোপের সন্ধানে ফিরিতে লাঁগিলেন। তাহার 
আর অন্ত ভাঁবন! নাই ;_-মুখে অন্ত কথ! নাই-_কেবল 


টোপ আর টৌপ! টোপের জন্য তিনি সমুদ্রটাকে যেন, 


ওলটপালট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন কোথায় 
থাকেন কিছুই ঠিক নাই ; মেয়েটি আর তাহার দেখাই পায় 
না। যখন হঠাৎ একবার দেখা পাঁয় তখন দেখে পুরোহিত 
এমন গম্ভীর হইয়া আছেন যে কথা কহিতে সাহস হয় না; 
সে মুখখানি মলিন করিয়! নীরবে ঘুরিয়া বেড়ায় ! 

অনেক দিনের পর একদিন টোপ পাওয়া গেল। 


- সেদিন পুরোহিত ঠাকুর ও মেয়েটি যেখানে বসিয়াছিলেন 


ঠিক সেইখানটিতে ছুইট! বঁড়শিতে গাঁথা ছুই টোপ 
আসিয়া পড়িল। পুরোহিত ঠাঁকুর আনন্দে চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন--“পেয়েচি !” মেয়েটির বুক দুর ছুর 
করিয়া উঠিল। পুরোহিত টোপ ধরিবার জন্ত তাড়াতাড়ি 
ছুটিয়া গেলেন! কিন্তু টোপ গিলিবার পূর্বে, কি মনে হইল, 
তিনি মেয়েটির দিকে একবার ফিরিয়া চাঁহিলেন ) 
তারপর ব্যস্ত হইয়! বলিলেন--“চল্ুম 1” 

মেয়েটি ফ্যাল্ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল) তারপর 
যেমন দেখিল পুরোহিত ঠাকুর টোপট! গিলিয়া ফেলিলেন, 
অমনি দে পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া আর একটা টোপ 
চক্ষের নিমেষে ছুই জনেই 
একসঙ্গে উপরে উঠিয়া পড়িলেন। পুরোভিত আগে 
মেয়েটিকে দেখিতে পান নাই, উপরে উঠিয়া দেখিলেন,__ 
যে জলের মধ্যে ছায়ার মতো! তীহান্র সঙ্গে সঙ্গে ফিরি- 
য়াছে আজ এই মরণের পথেও সে তাহার সঙ্গ ত্যাগ 
করে নাই! ৪ 

রী 





. বড়শিতে মেয়েটির 


. দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়াছে! 


Ae Te ee 


পুরোহিতের মনের ভিতরট| কেমন করিতে লাগিল। 
ঠোঁট কাটিয়া দরদরধারে রক্ত 
পড়িতেছে ! দেখিয়া পুরোহিতের কষ্ট হইতে লাগিল। 
তিনি আকুল হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন__-কেন মেয়েটির 
এ ছুবুদ্ধি! কিসের জন্য সে আজ আমার সঙ্গে মৃত্যুর 
পুরোহিত জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে 
একবার মেয়েটির পানে চাঁহিলেন ; দেখিলেন, সে তাহার 
সেই বেদনাপ্ন,ত রক্তমাখা! ঠোঁটের উপর হাসি ফুটাইয়া 
তাহার দিকে তখনও অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে! 
পুরোহিতের প্রাণট! পাগল হুইয়া উঠিল; ইচ্ছা হইতে 
লাগিল, সমস্ত হৃদয় দিয়! মেয়েটির সকল দুঃখ তখনই মুছিয়া 
লন। কিন্তু তিনি যেবন্দী! সেই জন্য কিছু করিতে 
পারিতেছেন ন! বলিয়া তাহার হৃদয় আরে! আকুল হইয়া 
উঠিতে লাগিল। 

যে জেলে তীহাঁদের জল হইতে উঠাইয়াছে সে তাড়া- 
তাড়ি পুরোহিতের মুখ হইতে বঁড়শি খুলিয়া লইতে লাগিল; 
পুরোহিত অবাক হইয়! দেখিলেন সে জেলে আব কেহ 
নহে, তীহারই বন্ধু বংশী! তিনি আনন্দে উচ্ছ,দিত হইয়া 
বলিয়া উঠিলেন_-”এই যে বংশী! যাক! ভালোই 
হয়েছে! ওরে , ওঁ মাছটাকে শিগগির ছেড়ে দে 1” 

বংশী তাহার কথা গ্রাহাই করিল না)-সে নিশ্চিন্ত 
মনে তাহাকে একট! চুবড়ির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল ;-- 
পুরোহিত তাহার মধ্য হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন 
“ওরে করিসকি! বংশী! শোন! শোন! আমি যে 
তোদের পুরোহিতি।” 

বংশী তবুও তাহার কথায় কর্ণপাত করিল ন! ;-_পুরো- 
হিত পড়িয়া পড়িয়া টেচাইতে লাগিলেন ।: কিছুক্ষণ পরে 
বংশী সেই মেয়েটিকেও চুপড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিল। 
পুরোহিত হতাশ হইয়! তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,- 
“এখন উপায় |” মেয়েটি কোনো কথা কহিল না--সে 
কেবল একটু একটু করিয়া সরিয়া সরিয়া পুরোহিতের 
বুকের কাছে আসিয়! চুপ করিরা পড়িয়া রহিল। মেয়েটি 
তখনও হীপাইতেছিল-_ভাঁলো করিয়া নিশ্বাস লইতে 
পারিতেছিল না প্রাণ তাহার যায় যাঁয়। পুরোহিতের 
বুক যেন ফাঁটিয়! যাইতে লাঁগিল। আর কিছু করিতে 





সির শপ 


৬২. 


শাসন A Ne ৮. সি লাদ 


না পারি তিনি নিজের ডানা | দিয়া মেয়েটির স্তর 
কাছে বাতাস করিতে লাগিলেন। 

বশীর উপর তাঁহার ভারি রাগ টা 
করিয়া তাহাকে বলিলেন তবুও নে কথা শুনিলনা ! 
মেয়েটির অবস্থা দেখিয়া তাহার কিছুই ভালো! লাঁগিতে- 
ছিলনা । কেমন করিয়া মেয়েটিকে বাচাইবেন সেই কথ! 
ভাবিতে ভাবিতে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। 
বংশী চুবড়িটা মাথায় করিয়| তাহাদের ছুই জনকে গ্রামের 
দিকে লইয়। যাইতেছিল। চুবড়ির ফাক দিয়! পুরোহিত 
_ তাহার সেই চিরপরিচিত পথঘাট দেখিতে পাইতে- 
ছিলেন ;--মধ্যে মধ্যে ছুএক জন পরিচিত লোকও নজরে 
পড়িতেছিল-_-&ঁ সেই গ্রামের বাঁক! পথ! এ মন্দিরের 
দুয়ার ! কিন্ত কৈ পুরোহিতের মন তো উল্লসিত হইয়া 
উঠিতেছে না! যাহাদের দেখিবার জন্য তাহার মন পাগল 


হইয়া উঠিয়াছিল আজ তাহার চোখে সেগুলা বিষ বোধ 


হইতেছে ! মেয়েটির দিকে চাহয়া তাহার কেবলই মনে 
পড়িতেছে-_সেই নীল সমুদ্রের কথা ! তিনি ভাবিতেছিলেন, 
যদি কোনে! রকমে ছাড়া পাই তাহা হইলে মেয়েটিকে 
লইয়া অতল সমুদ্রে এখনই ভাসিয়া পড়ি ! 


শী ঘরে আসিয়া বোঝা নামাইল ;--চুবড়ি খুলিয়া . 


পুরোহিতকে টানিয়া বাহির করিল-_মেয়েটি চুবড়ির মধ্য 
হইতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়! চাহিতে লাগিল । 

পুরোহিত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন-_“ওরে 
বংশী হতভাগা! কথা শুনচিসনে কেন? আমি যে 
তোদের পুরোহিত! আমাদের. ছেড়ে দে!” 

বংশী কোনো উত্তর করিল না;-_পুরোহিতকে তুলিয়া 
একবার ভালে! করিয়| দেখিয়া মাটিতে নামাইয়া রাঁখিল ) 
তারপর বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল পুরোহিত 
বুঝিতে পারিলেন ন! । এমন সময় বংশীর স্ত্রী আসিয়! সেই- 
খানে উপস্থিত। পুরোহিত আশান্বিত হইয়া! বলিলেন__ 
দেখ তো বৌমা! বংশীর আক্কেল! আমাদের ধরে রেখেছে! 
বল্ছি ছেড়ে দে, তা শুনবেনা |” 

ংশীর স্ত্রীও বংশীর মতো! পুরোহিতকে একবার হাতে 

করিয়া তুলিয়া দেখিল--তাঁরপর চুড়ির কাছে গিয়া 


রযাসী-_ কাক, ১৩১৯ 


হইল । 


. ইষ্টদেবের স্মরণ করিতে লাগিলেন । আর কি! একমুহুূর্তের 


১২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


শি পি পি লা পেপসি 


উকি » মারিয়া দেখিয় আসিল ০. পুরোহিতের কথায় রদ 


পাতও করিল না। পুরোহিত রাগে চীৎকার করিয়া! 


উঠিলেন। বংশী সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না) স্ত্রীর পানে 


চাহিয়া কি বলিল--তারপর হাসিতে লাগিল। তাহার 
এই বিপদ আর বংশী হাসিতেছে- দেখিয়া পুরোহিতের 
সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল ;--তিনি বংশীকে অভিসম্পাত দিতে 


. লাগিলেন ;--কিন্তু তবুও বংশী অটল! 


কি সর্বনাশ! পুরোহিত দেখিলেন -বংশীর বস্ত্র 
একখানা! বটি হাতে করিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল__ 
তার পর ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া লইল। পুরোহিতের 
বুকের রক্ত শুকাইয় আসিতে লাগিল-_তিনি প্রাণপ্রণে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন-_“ওরে আমি! আমি! 
আমাকে কাটিস্নে_ ব্রহ্গহত্যা হবে! 

বংশীর স্ত্রী তবুও শুনিল না। সে দিব্য সহজ ভাবে 
পুরোহিতের গলাটা বঁটির উপর লইয়া গেল। পুরোহিত 
মুক্তি পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন__ 
বংশীর স্ত্রীও ছাড়িবে না--এমনি করিয়া ধবস্তাধবস্তি চলিতে 
লাগিল। 


তিনি যতই ছাড়া পাইবাঁর চেষ্টা করেন বংণীর ' 


সি 


স্ত্রী ততই তাহাকে জোর করিয়া ধরে ;_একবার তাহার ..* 


হাত 'ছাড়াইয়! তিনি মাটি লইলেন বটে, কিন্তু বংশীর 
স্ত্রী তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে তুলিয়া লইল_এমন 
জোরে চাপিয়া ধরিল যে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম 
পুরোহিত বঝিলেন আর উপায় নাই। তিনি 


মধ্যেই তো সব শেষ হইয়া যাইবে! এই অন্তিম সময়ে 
মেয়েটিকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার ভারি ইচ্ছা 
হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! কে তাহাকে এখন তাহার 
কাছে আনিয়া দিবে! 
ংশীর স্ত্রী ঘস্‌ ঘস করিয়! ছুইটা! পৌঁচ বসাইয়া দিল । 
পুরোহিতের সৰ্ব্বা শির শির করিয়া উঠিল। 
* ক. রঃ 7. 
পুরোহিত হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন--“বংশী ! 
বংশী!” শিষ্যের! তাদ্ধৃতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল; 
সকলে হরিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল--“গিলেছেন 
বড়িটা পিলেছেন। যাঁক এ যাত্রা! গুরুদেব রক্ষা পেলেন !” 
ষ. 


সংখ্যা ] 


৮... সি ক্র বিশ্মিতভাবে ভডারিদিকে চাঁহিতে 
লাগিলেন ; একবার শিষ্যদের মুখের পানে চাহেন, আর 
_ একবার নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন__কেমন 
৮. যেন হতভম্ব! 
হঠাৎ তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মন্দির হইতে ছুটিয়া 
>= বাহির হইয়া! পড়িলেন ; -শিষ্যেরা পিছনে পিছনে চীৎকার 
করিতে লাগিল__“কোথা যান? কোথা যান ?” 
পুরোহিত ফিরিয়া না দীড়াইয়! বলিলেন__“বংশীর 
' বাড়ি” 
শিষ্যেরা বলিল--“দুর্ব্বল শরীরে অত দুর যাবেন? 
বলুন না বংশীকে.কি বলতে হবে__আমরা বলে আসচি ₹__ 
না হয় তাকে ডেকে আনি।” 
রঃ পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন--“ওরে না না! সে 
হবে না-__আমাকেই যেতে হবে।” বলিয়া তিনি উর্দশ্বাসে 
চলিতে লাগিলেন। একেবারে বংশীর ঘরের ভিতরে 'গিয়া 
ডাঁকিলেন__“বংশী 1” 
এ বংশীর স্ত্রী সেখানে বসিয়াছিল ; সে পুরোহিতকে দেখিয়া 
=> তাড়াতাড়ি ঘোমট। টানিয়া সরিয়া গেল। 
৯... পুরোহিত বলিলেন--“হাঁরে বংশী, আজ মাছ ধরতে 
গিয়েছিলি ?” 
বংশী বলিল--“আঁজ্ঞে রোজই তো যাই ।” 
--“আরে আজ গিয়েছিলি কি না বল না।” 
পঃ বংশী পুরোহিতের ধরণধারণ সব জানিত ; সে এ প্রশ্নে 
কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না; সে বলিল--"আনজ্ঞে ই, 


গিয়েছিলুম ।” 
পুরোহিত বলিলেন--“কটা মাছ ধরেছিল ?” 
রঃ “আজ্ঞে ছুটো1।” 
4 “দুটো { কই দেখি! দেখি !” 


আজ্ঞে ছটো তো নেই -একটা আছে ।” 

একটা আছে তো!” বলিয়৷ পুরোহিত যেন হাফ 
“ ছাড়িয়। বীচিলেন। 

॥ , বংশী মাছটাকে পুরোহিতের সামনে আনিয়া ধরিল। 

পুরোহিত ব্যাকুল ভাবে সেটাকে হাতেক্ উপর তুলিয়া 

_ লইলেন ;_একহাতের উপর রাখিয়া আর এক হাত তাহার 

“ গায়ে ধীরে ধীরে বুলাইতে লাগিলেন ; - একবার বুকের 
এ 


শি 


[গরের মায়া 


স্লিপ তা? 


৬৩ 


কলপাত জলা এলা তলা, শাসিত সিন "ত 


কাছে তুলিয়া ভি একবার দের 
গেলেন _-একবার তাহার কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া 
কি বলিলেন। - 

বংশী অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। 

পুরোহিত বলিলেন--“বংশী, শিগ্গির ভিডি ঠিক কর ।” 

বংশী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়! পড়িল। 
পুরোহিত মাছটিকে বুকে লইয়া তাহার পিছন পিছন চলিতে 
লাগিলেন । 

বংশী বলিল--প্ঠাকুর! আপনি কষ্ট করচেন 
কেন! আমার হাতে দিন, আম নিয়ে যাচ্ছি।” বলিয়া 
সে হাত বাড়াইয়া দিল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি হাত 
সরাইয়! লইয়! বলিয়া উঠিলেন-_“না না ! চল” 

ংশীর সহিত পুরোহিত ডিঙির উপর বসিলেন ;--. 


ফেনপুঞ্জ ভেদ করিয়া বংশী ডিঙি চালাইতে লাঁগিল। 


ডিঙি যখন ভাঁঙ| হইতে অনেক দুরে--গাঁঢ় নীল ঢেউয়ের 
উপর ভাসিতেছে ছুলিতেছে, তখন পুরোহিত মাছটিকে 
বুক হইতে নামাইয়া একবার তাহার মুখের দিকে আকুল 
ভাবে তাকাইলেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া 
ধীরে ধীরে তাহাকে ঢেউয়ের উপরে রাখিয়! 
দিলেন ;__মাছটা জলের উপর স্থির হইয়া ভাসিতে 
লাগিল_ডূবিয়া পলাইবার কোনো চেষ্টা দেখাইল, 
না। পুরোহিত তন্ময় হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহি- 
লেন চোখ আর ফিরে না। মাছটা অনেকক্ষণ 
ধরিয়া ডিঙির সামনে ভাসিয়া রহিল;_-মনে হইল যেন সে 
পুরোহিতের পানে কাতর ঢৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। অব- 
শেষে যেন সে হতাশ হইয়া একটি নীল ঢেউ ছুফাঁক 
করিয়া তাহার ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল! 
পুরোহিতের চোখের সামনে অনস্ত শুন্ততা জাগিয়া 
উঠিল ;__-উপরে নীল আকাশের শুন্যতা -নীচে নীল 
সমুদ্রের শৃগ্যতা--সমস্ড বিশ্বংসার আজ তাঁহার শৃন্ত 
বোধ হইতে লাগিল। বংশী নৌকা ফিরাইতে গেল )-_ 
পুরোহিত হাত তুলিয়া বারণ করিলেন ;- মাছটি যেখান 
দিয়! সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেই দিকে স্থির দৃষ্টিতে 
চাহিয়া রহিলেন,_তাহাব কেবলই মনে হইতেছিল-_ 


মাছটি আবার বুঝি ভাসিয়া উঠিবে ;--তিনি সেই প্রতীক্ষায় 


৬৪ প্রবাসী-_কাতিক, ১৩১৯ 


তা শিল্পা পা সি পিপি 


বসিয়া রহিলেন। বংশী থাকিয়া থাকিয়া ডাঃতে লাগিল 


“ঠাকুর ! ঠাকুর 1” 
পুরোহিত কোনে! সাড়া দিলেন না। 
% সঃ সু ফু 


পরদিন হইতে পুরোহিতের খোজ পাওয়া গেলনা; 
তিনি যে কোথায় আছেন, কি করিতেছেন কেহ বলিতে 
পারিল না। তাঁহার নৌকাখানাও কোথায় অদৃশ্য হইয়া 
গেল। কেবল বংশী বলিত, প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে ঘরের 
দাওয়ায় বসিয়া সে দেখে একখানি ছোটো নৌকা সমুদ্রের 
মধ্য অনেক দূরে একএকবাঁর ঢেটয়ের উপরে উঠিতেছে 
আর মিলাইতেছে। 

বশীর এ কথা কেহ বিশ্বাস করিল না--সকলে 
হাসিয়া উড়াইয়া দ্রিল। বংশী বলিল -“চল--দল বাধিয়া! 


এক পূর্ণিমার রাত্রে & নৌকার সন্ধানে বাহির হয়া 


পড়ি, তাহা! হইলেই বোঝা যাইবে আমার কথা ঠিক 
কি ন!” ' কিন্ত পুরোহিতের শিষ্যবর্গের মধ্যে এমন 
কোনো সাহসী. মিলিল না, যে মায়া-নৌকার সন্ধানে 
সমুদ্রে পাড়ি দিতে পাবে! কাজেই পুরোহিতের কথাটা! 
ক্রমে চাঁপা পড়িয়া গেল। 


হঠাৎ একদিন বৈশাখের দারুণ ঝড়েব পর জাল ' 


ঘাড়ে, সমুদ্রতীরে গিয়া বংশী দেখিল, একখানা ছোটো 


নৌকা! বালুচরে কাত হইয়া পড়িয়৷ আছে। দেখিয়াই- 


সে চিনিল পুরোহিত. ঠাকুরের নৌকা । শিষ্যবর্গ খবর 
পাইয়া চুটিয়া আসিল ;--সকলে মিলিয়া হরিধবনি করিতে 
করিতে নৌকাখানা টানিয়া তুলিয়া আনিল। তারপর 
ঠেলিয়া সোজা করিয়া দেখে, নৌকার খোল জুড়িয়া এক- 
থানা নরকঙ্কাল একটা ছোটো পিতলের সিন্ধুকে মাথা 
রাখিয়া পড়িয়া আছে! মহাসমারোহে গুরুদেবের অস্থি 


শিষ্যেরা সমীধিস্থ করিল। তারপর সকলে মিলিয়া যখন- 


সেই পিতলের সিন্ধুক খুলিয়া ফেলিল, তখন দেখিল 
ভিতরে আর কিছুই নাই-_কেবল. একখানি সমুদ্রের 
. মাছের কাঁটা আর এক তাঁড়া কাগজ !_ সেগুলাতে 
আশ্চর্য্য এক মাছ--নানা ভঙ্গীতে, নানা অবস্থায়, নানা 
রড়ে আঁকা |: শরীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। 


পা কজলা নাছ তাস ২০ লালা তলত কতা পিল পিতল শীতত মতা সখা তত "শতক "সিল" 





( ১২শ ভাগ,-২য় খণ্ড 


লালা পপি 


অপূৰ্ব্ব 
এই দুয়ারটি রেখেছ খোলা _- 
আসার খেলা খেল্বে বলে 


হেথায় তুমি আস চলে 
আপনা-ভোলা । 





ফুলের মালা দোলে গলে, 


পুলক লাগে চরণ-তলে 
কাচা নবীন ঘাসে । 
এস জামার আপন ঘরে 
বস আমার আপন পরে 
লহ আমায় পাশে । 
এম্নিতর লীলার বেশে 
যথন তুমি দাড়াও এসে, 
দাও আমাবে দোলা, 
উঠে হাসি নয়ন-বারি 
তোমায় তখন চিনতে নারি 
ওগো আপন-ভোলা | 


কত দিনের শরতপ্রাতে; 
কত ঘন বাদল রাতে, 
কত বসস্তে, 
তোমায় আমায় সকৌতুকে 
কেটেছে দিন দুঃখে সুখে, 
কত আনন্দে! 
আমার পরশ পাবে বলে 
আমায় তুমি নিলে কোলে 


কেউ তজানে না তা। 


রইল আকাশ অবাক মানি 
করল কেবল কানাকা'ন 
বনের লতাপাতা । 


মোদের দোহার সেই কাহিনী. : 


ধরেছে আজ কোন্‌ রাগিণী 
ফুলের সুগন্ধে ? 

সেই মিলনের চাওযা-পাওয়া 

গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওয়া 
কত বসন্তে! .. 


২ 


চে পাপা 


১ম নংখ্যা | 


মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে 
যেন তোমায় হল মনে 
ধর! পড়েছ। 
মন বলেছে, তুমি কেগো, 
চেন! মানুষ চিনি নে গে! ! 
কি বেশ ধরেছ ! 
- রোজ দেখেছি দিনের কাজে 
পথের মাঝে ঘরের মাঝে 
করচ যাঁওয়! আসা, 
হঠাৎ কবে এক নিমেষে 
তোমার মুখের সাম্‌নে এসে 
পাইনে খুঁজে ভাষা! 
সেদিন দেখি পাখীর গানে 
কি যে বলে কেউ না জানে, 
কি গুণ করেছ। £ 
ওগো চেনা মুখের মাঝে 
রর সেদিন দেখি অচেনা যে 
ধরা পড়েছ! 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


গৌড়রাজমালা 


(সমালোচনার পৃর্কানুবৃত্তি ) 


গ্রপ্তরাজবংশের একখানি মাত্র তাত্রশাসন বঙ্গদেশে আঁবিত্ৃত হইয়াছে। 
কিন্তু বঙ্গদেশের নানাস্থানে গুগুনআাটগণের যেসমস্ত মুদ্রা আঁবিদ্ৃত 
হইয়াছে, তাহ! হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বঙ্গদেশ তাহাঁদিগের সাস্রান্য- 
ভুক্ত ছিল, স্থতরাং গপ্তসাজাজ্যের উত্থান ও পতনের বিবরণ বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা! করিলে গ্রগ্থথানির অঙ্গ পুর্ণ হইত। গুপ্তসা্াজ্যের ধ্বংস 


হইলে আৰ্য্যাবর্ত্ের পূর্বসীমান্তের কিরূপ অবস্থ। হইয়াছিল তাহার 


কিছু কিছু আভাস পাওয়! যায়। ত্রিপুরায় আঁবিফৃত তাত্রশাদনের 
মুদ্রায় ( মোহরে ), ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্শাদিত্য ও গোপচন্দ্র নামক 
রাজদ্বয়ের তাত্রশীসনত্রয়ের মুদ্রায় এই আভাস প্রাপ্ত হওয়া, যায়। 
অনুমান হয় গুপ্তব'শের অধিকার মগখেয় সীমায় বদ্ধ হইলে গৌড়ে 
ও বঙ্গে রাঁজকর্মুচারীগপ স্বাধীন হইয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে 
প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যেরণীলমোহর ব্যবহার করিতেন। গুর্জররাষ্ট্রে 
বলভীরাজগণ যেমন পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠাতা ভট্টাক্কের নামাঙ্কিত 
দীলমোহর ব্যবহার করিতেন, উত্তরাপথের পূর্ববঞ্জান্থেও কুমারামাত্য!- 
ধিকরণ ও মণ্ডলাধিকরণগণের বংশধরগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াও 
দরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত সাত্রাজোর কর্মচারীরূপে শীলমোহর ব্যবহার 
করিতেন:। মোগলসাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় দেশীয় রাজগণের 


~ 


_ গৌঁড়রাজমালা! 


Se Nee Nona Tmt ee ee a A Naa tn বলল মিত মিতা সত লা চল” 


৬৫ 
কতকটা এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল । আকবর, হীন ও. শাহজাহান 
সাআজাজোর ভিত্তি এত দৃঢ় করিয়াছিলেন যে মহম্মদশাহের সুদীর্ঘ রাজত্ব- 
কালে প্রাদেশিক শাসনকর্তীরা বস্তুতঃ স্বাধীন হইয়াও প্রকাণ্ঠে 
স্বাধীনত1" ঘোষণা করিতে সাহসী হইতেন না। দাক্ষিণাত্যে চীন 
কিলীচ খাঁ নিজাম-উল মুল্ক্‌, বঙ্গে মুর্শিদকুলী ওরফে জায়ার আলি খা, 
অযোধ্যার কমর-উদ্দিন খা ও তাহাদিগের বংশধর ও টত্তরাধিকারীগণ 
চিরকাল নবাঁবনিলাম, নবাব উজীর প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু ভাহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজা ছিলেন। অধোধ্যাঁয় 
বিদেশীয় বণিকগণের মন্ত্রণীয় ভুলিয়। গাঁজিউদ্দিন হাঁয়দর যখন 
বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন . হিমবাঁনের পদতল 
হইতে কুমারিক! পর্য্যন্ত যে দীর্ঘশ্বাস বহিয়াছিল তাহা মুসলমান 
এতিহাসিকের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র । . হিন্দুম্থ'নবাসী মাত্রেই 
অযোধ্যায় নূতন বাদশাহকে মনে মনে অভিশাপ দিয়াছিল, কিন্তু রাঁজভয়ে 
প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে সাহদী হয় নাই। আর্কট, খান্বায়ত 
(Camby) প্রভৃতি স্থানে নবাব উপাধিধারী- মোগল রাজবর্মচারীগণ 
পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে দেশ শানন করিয়া আসিয়াছেন, কেবল 
ইংরাজ আগমনে তাহীদিগের অধিকার লোপ হইয়াছে। বিস্তৃত 
মোগলসাম্রাজ্যের একমাত্র চিহ--হায়দ্রাবাদ রাঞ্জের অধিকারী এখনও 
নিজাম বা প্রতিনিধি উপাধিতে পরিচিত. ইতিহাসে তাহার অন্য নাম 
নাই! কোস্কনের পর্ববতমঙ্কুল উপত্যক। সহেমু মহারাষ্ট্রলীতি যখন 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়। মোগল সীত্রাজ্য ধ্বংস করিতোছিল তখনও বিশ্ব সরাও, 
বাঁজীরাও, মাধোরাও সিন্ধে, মলহার রাও হোঁলকার প্রভৃতি ইতিহাস* 
বিশ্ৰুত মহারাষ্ট্র সেনানায়কগণ মরূরসিংহাঁসনে উপবিষ্ট চিত্রপুত্তলিকাবৎ 
তৈমুর বংশধরের নিকট সনদ ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়! আত্মশ্লাঘা বোধ. 
করিতেন। এখনও মহারাষ্ট্র অধিপতিগণ দিলীর নামেমাত্র সম্রাটের 
প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ-করিয়! বংশগৌরবের পরিচয় দিয়া থাকেন। 
যশোধর্ম্মদেবের ক্ষণস্থায়ী সাত্রাজোযের বিবরণ অতি ক্ষন্দর হইয়াছে, 
গ্রন্থকার প্রবীণ প্রত্বতত্ববিদ্‌ ডাক্তার হনলির এতিহাসিক স্বগ্নদর্শন 
বিবয়ক প্রবন্ধগুলির মর্শ্মোদঘাটন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাঁভীজন 
হইয়াছেন। আজকাল যাহারা সার্দাদ্বাবিংশতি রজত মুদ্রার প্রভাবে 
প্রত্ুতত্ব ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য দীর্ঘ উপাধি . 
প্রাপ্ত লইয়! থাকেন তীঁহারা বিলাতের এসিয়াটিক্‌ সোদাইটার পত্রিকায় 
কোন প্রবন্ধ দেখিলেই তান ধ্ৰবসত্য জ্ঞান করেন এবং কেহ প্রতিবাদ 
করিলে নাসিকাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর বিদ্বন্গুলীকে 
“গৌড়ুরাঁজমালা” পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি ডাক্তার 
হনলি যশোধর্শদেব সম্বন্ধে এক নুতন স্বপ্ন দেখিতেছেন, ফরিদপুরের 
ধর্ম্মাদিত্য এবং যশোধর্্মদেব একই ব্যক্তি ইহাই তাহার্‌ বিশ্বাস। 
“গৌড়রাজমালা”র ধীমান্‌ গ্রন্থকার, বিচক্ষণ কর্ণধার যেমন: সমু: যাত্রা 
কালে ঝটিকার পথ এপরিত্যাগ করিষা থাকে সেইরূপ, সংশয়াচ্ছন 
ফরিদপুরের তাঁত্রশীদনর্লিকে দুরে রাখিয়া গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। : 
শনাক্ক নরেন্রপপ্তের- ‘নাম হইতে শতসহতরবর্ষ প্রাচীন কলঙ্ক- 
কালিমা মোচলের চেষ্টা- করিয়া রমাপ্রপাদবাবু স্বীয় স্বাধীন চিন্তা ও 
গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন! শ্বেতাঙ্গ বা গৌরাঙ্গ ওতিহাসিক 
ৰা প্রত্বতত্ববিদ্‌ কেহই এ পৰ্যন্ত শশাঙ্কের স্বপক্ষে কোন কথা বলেন 
নাই। হিন্দুদ্বেধী বৌদ্ধগণ ত্ৰয়োদশ শতাব্দ ধরিয়া শশাঙ্কের কুৎসা 
করিয়াছে, প্রমাণাভাব মনে করিয়! বীরশ্রেষ্ঠ গৌড়রাজের পক্ষ সমর্থনের 
জন্য কেহ একটি কথাও বলিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু প্রমাণ ছিল, 
স্থাণীশ্বর-রাজের চাটুকার শোণতীরবাসী ব্রাহ্মণের গ্রন্থ মধ্যেই তাহ! 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ 
অধ্যবসায়ের ফলে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই মৌলিক গবেষণা, 


৬৬ 


স্পা ৯টি 
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ইহাই লুপ্ত ইতিহাসোদ্বাবের প্রকৃত পন্থা । কিন্তু “গৌড়রাঁজমলা”র 
সমালোচকবর্গের মধ্যে কয়জন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? 
বাণভট্টের গ্রস্থের যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে, শশাঙ্কের 

‘সাবা দূরে থাকুক, শিষ্টাচারদম্মত একটি -বিশেষণও' দেখিতে 
পাওয়া খায় না; চীন দেশীয় পরিব্রাজকের গ্রন্থে ব্রাহ্ধণদ্বেষী 
বৌদ্ধধন্্যাজকগণের নিকট শ্রত নিন্দারাশি দেখিতে পাওয়! 
যাঁয়। বাঁণভট্ট ও হিউয়েন থসঙ্গ শশাহ্কের প্রতি অজন্র গ্রালিবর্ষণ 
না করিলে আমরা তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতাম না। 
শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দরগুপ্ত, তিনি সম্ভবতঃ গপ্তবংশসন্তৃত 
ছিলেন। রাজ্যবর্দনেয় হতা| ও বোধিদ্রম নাশ এই ছুইটিই 
শশান্কের . বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ । একপক্ষের কথা শ্রবণ 
করিয়া সকলেই শশীঙ্ককে দোষী স্থির করিয়।ছেন। যদি কখনও 
শশীন্ষের আশ্রিত কোন ত্রাঙ্ষণরচিত তদীয় জীবনচরিত আবিষ্কৃত 
হয় এবং যদি কখনও কোন বৌদ্ধদ্ধেষী হিন্দুর ভ্রমণবৃত্ধী গ্ত আবিষ্কৃত 
হয়, তাহ! হইলেই প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হওয়া যাইবে । হর্ষের 
আশ্রয়ে প্রতিপালিত - বাঁণভট্ট বলিয়। গিয়াছেন যে “বহু দিবস 
অতীত হইলে হর্ষ সংবাদ পাইলেন তাহার ভ্রাতা অক্রেশে মালব 
মৈন্তের পরাদয় সাধন করিতে সমর্থ হইলেও গৌড়াধিপ 
তাহাকে মিথ্যা লোভ দেখাইয়া বিশ্বাস উৎপাদ্দন করিয়া, স্বভবনে 
লইয়া গিয়া অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়! গোপনে নিহত 
করিয়াছেন।” বৌদ্ধাধন্ীবলম্বী চীনদেশীয় পর্যটক বলিয়াছেন যে 
শশাঙ্ক, রাজ্যবর্দনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়া তাহাকে 
নিহত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে "৫ 'র গ্রন্থকার 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আর্ধযাবর্তের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
মুদ্রিত হওয়| উচিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন, “বাঁণভট্ট-প্রদত্ ব্াজ্যবর্ধন 
নিধনের এই সংক্ষিপ্ত সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।” 
“গৌড়রাঁজমীলা”র কয়জন সমালোচক ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন? একজন প্রতিযোগী ( মালবাঁধিপতি ) 
ধাহার ভগিনীপতিকে নিহত করিয়া "ভগিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধচরণে 


কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই রাজ্যবর্ধন যে মুখের কথায়, . 


ভুলিয়া একাকী নিরন্তর অবস্থায় আর একজন প্রতিযোগীর (গৌড়াধিপের) 
ভবনে যাইতে জন্মত..হইয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার 
“হর্ষটরিতে” প্রকৃত ঘটনার আভাষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
মালবরাঁজকে পরাজিত করিয়া! মাতুলপুক্র ভণ্তির লুঠিত ধনরত্বাদ্নি 
স্থাণীখরে প্রেরণ করিয়া. রাজ্যবর্দন- কীন্যকুজাভিমুখে চলিয়া 
গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে গৌড়েছর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সম্ভবতঃ 
তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। কিরূপে রাজাবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল, 
তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। কিন্তু রা্জাবর্ধধন যে মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ 
হইয়া স্বেচ্ছায় গৌড়াধিপের শিবিরে গমন করেন নাই, গত্যন্তর ছিল 
না বলিয়াই গিয়াছিলেন, একথা গৌড়বঙ্গে পূর্বে কেহ শুনায় নাই। 
গ্রন্থকার আরও শুনাইয়াছেন, নবীন স্থাশীশ্বরর'জ সত্যানুরোধে শত্র- 
ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 

রাজাবর্দন, হত হইলে তাহার কনিষ্ঠ হর্ষবর্দন গোৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে 
সৈম্কচালনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফল আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্ত 
হর্যবর্দান যখন কামরূপ হইতে পঞ্চনদ পধ্যস্ত বিস্তৃত উত্তরাপথ বিজয় 
করিয়াছিলেন, তখন গৌড়. দেশ নিশ্চয়ই ভীহার পদানত হইয়াছিল। 
গ্রন্থকার বলিতেছেন, “রাজাবর্ধনকে নিহত করিলে, সহজে উত্তরাপথে 
স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইবেন, এই আশায় শশাঙ্ক শরণাগত 
রাজ্যবর্থানকে নিষ্ঠ রভাবে নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা 
"গৌড়াধিপের অদ্বৃষ্টে সাঁববভৌমের পদলাভ লেখেন নাই।” তবে কি 


প্রবাসী- কার্তিক; ১৩১৯ 
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সত্য সত্যই শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্য। করিয়া গুপ্ত বংশ কলঙ্কিত 
করিয়াছিলেন? শশাঙ্কের শত শত স্ুবর্মুদ্রা বঙ্গদেশের নানাস্থানে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলিতে “শশাঙ্ক” এবং কতক- 
গুলিতে “নবেন্রগুপ্ত" নাম পাওয়া যাঁয়। ডাক্তার বুলার বলিয়াছেন 
যে “হর্যচরিতের” একখানি হস্তলিথিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে নরেন্দ্র-+ 
গুপ্ত নাম দেখিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শশাঙ্কোর 
অপর নাম নরেন্গুপ্ত এবং তিনি মগধের গুপ্তবংশসম্ভৃত। মগধের 
গুপ্তরাঁজবংশের কোনিও খোদিত লিপিতে অদ্যাপি শশাঙ্কের বা নরেন্তর- 
গুপ্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই! কিন্ত ইহাও বলিয়া রাখা উচিত 


যে অদ্যাবধি উত্তরাপথ বা দক্ষিণপথের কোন খোদিত লিপিতে 


শশান্কের বংশপরিচন্ধ আবিষ্কৃত হুষ' ন্যই। মগধের গুপ্তরাঁজবংশের 
মাধবগুপ্ত হর্যব্দ্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। উত্তরকাঁলে যদি 
কখনও শশান্কের বংশপরিচয় আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে হয় ত 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মগধরাজ্যে শশাঙ্ক নরেন্দগুপ্ত মাধবগুপ্তের 
পূর্ববর্তী রাজা । অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হইলে 
বা কনিষ্ঠ কর্তৃক রাজাচাত হইলে কনিষ্ঠের বা তদ্বংশীয়গণের 
রাঁজ্যকালীন উৎকীর্ণলিপিতে জ্যেষ্ঠের নাম পাওয়া যায় না! ভিটাই- 
গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের:- শিলমোহরে তাহার 
পিতামহের জোষ্ঠ ভ্রাতা সম্রাট স্বন্দগুপ্তের নাম নাই। শশাঙ্ক যে 
স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে উদ্ধত স্থাণীশ্বররাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
এ কা কেহ বলিতেছেন না, সকলেই 'শাণভট্ট ও' হিউয়ান্‌ থদাঙ্গের 
উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া গৌড়রাজকে স্থাণীশ্বর যুদ্ধের জন্য অপরাধী 
স্থির করিতেছেন। শশাঙ্ক হয় ত আত্মরক্ষার জন্য রাঁজ্যবর্ধনকে নিহত 
করিয়াছিলেন, হয় ত পিতৃরাজ্য রক্ষার্থ গুপ্তবংশসন্ভৃত রা'জগণের 
চিরশক্র স্থাণীশ্বরাধিপতির বিরুদ্ধে অস্রধারণ করিয়াছিলেন, হয় ত 


তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ গৌড়ের স্বাধীনত| রক্ষার্থ যুদ্ধযাত্রায় 


অতিবাহিত হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজকের একটি কথ! মিথ্যা, তাহ! 
"গৌড়রাজমালা”র গ্রস্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। হর্যবর্ধনের 
সিংহাসন প্রাপ্তির ছয় বৎসর মধ্যে শশাঙ্ক বিজিত হন নাই। হযের, : 
রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষ পরেও শশাঙ্ক সম্রাট উপাধিতে পরিচিত 
ছিলেন। স্থাধীশ্বরের অগণিত সেনা হয় ত তাহাকে গৌড়বঙ্গ হইতে 
বিতাড়িত করিয়াছিল, কিন্তু পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্বতের 
পাদদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াও শশাঙ্ক মস্তক অবনত করেন নাই। 
অনুমান হয় তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহার উচ্চশির উচ্চই 
ছিল। চীন পরিব্রাজক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হর্ষ কর্তৃক পঞ্ভারত-বিজয়- 
কাহিনীও কাল্পনিক । দক্ষিণাপথ বিজ্িগীষু স্থাণীখররাজকে যে নতি 
স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী 
ও তন্বংশীয়গণ নানাস্থানে তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এঁহোলের 


" থোঁদিত লিপিতে দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, চালুক্যরাজ উত্তরাপথের 


সম্রাটের দাক্ষিণাত্য-বিজিগীষা দূর করিয়াছিলেন! হয় ত শশাঙ্কের 
বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার দুর্দশায় করুণাপ্রণোদিত হইয। চালুক্যরাজ 
অন্ত্রধারণ কবিয়াছিলেন। মাধবগুপ্তের পুত্র আঁদিত্যসেন হর্ষবর্দ্ধনের 
দেহাস্ত হইলে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপসড়- 
গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পার! গিয়াছে 
যে. মাধবগ্ুপ্ত হ্ষবর্ধনের সংসর্গ কামনা করিয়াছিলেন £. 

আজে] সয়| বিনিহ্তা বলিনো দ্বিশস্তঃ 

কৃত্যং ন মেস্তাপরমিত্যবধার্য্য বীরঃ। 

শ্ীহ্যদেব নিজ সঙ্গম বায়া চ***** 


এই কুলাঙ্গার মাধবগুপ্ত হয় ত শশাঙ্কের ছু কারণ, মগধ 


দংখ্যা ]. 
বলিনি অধঃ পতনের কার Hea স্বাধীনতা ৫ লোপের কাঁরণ ৷ 
ইহা এতিহানদিকের স্বপ্ন মাত্র, স্বপ্ন কোন কালে সত্য হইবে ক্ষি না 
তাহা বল! স্থকঠিন। হৰ্যবৰ্দ্ধনের মৃত্যুর পর গৌড়ে ও মগধে আদিত্য- 
নেন পুনরায় বাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। আদিতাসেনের রাজ্যকালে 


সিসি 


_শউতৎকীর্ণ অপসড় শিলালিপি কুগ্মশিব নামক গৌড়বাসী কর্তৃক লিখিত 
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“ 


হইয়াছিল। অনুমান হয় গৌড়দেশও আদিত্যসেনের রাঁজাভুক্ত ছিল। 
অরাখালদান বন্যোপাধ্যায়। 


অশ্বম্বগ 
(জাতক কাহিনী ) 


ব্র্মদন্ত ছিলেন কাশীর রাজা, আর ছিল তার এক 
স্থপকার, আরো ছিল এক বাগান !--লতায় পাতায় 
নিবিড়; শিশু গাছে, শাল গাছে, বট গাছে অন্ধ- 
কার; পণ্ডর ডাকে, পাখীর ডাকে, বাতাসের ডাকে মুখর ! 
এমনি সে বাগান ! তাতে থাকিত দুই দল হরিণ। এক 
দলের রাজার নাম ছিল শাখামুগ। খ'ইয়! দাইয়া সে 
পরিপুষ্ট ; তেলতেলা তাহার রং, গোলগাল মোটাসোটা! 
তাহার দেহের গঠন। আর অন্ত দলের রাঁভা যে ছিল, সে 


 ঠজীর্ণশীর্ণ। কিন্ত সে উচু খুব,আর লম্বাও তেমনি। সন্ধ্যা- 


রঙ 


বেলায় পশ্চিমের আকাশে মেঘের তলে কিরণ পড়িলে 
যেমন লাল হুইয়া উঠে, তেমনি তার বর্ণ-__যেন কাঁচা 
সোনায় গড়া ; আর বাতাসের মত তার গতি। হীরায়- 
গড়া গাছের মত তার শিং, পদ্মরাগমণিতে-গড়! পাতার মত 
তাঁর কান, ইন্দ্রনীলমণিতে-গড়া কমলকলির মত তার চোখ 
নাম তার অশ্বথমূগ । রাজা নিত্য নিত্য তাঁহার স্থপ- 
কারকে লইয়া! সেই বাগানে শিকার করিতে আদিতেন__ 
হরিণের মাংস ন! হইলে নাকি তাঁহার খাওয়া! হইত না। 
রোজ ভোরে পণ্ুগুলির ঘুম যখন ভাডিয়াও ভাঙে নাই, 
পাখী একটা ডাকিয়াছে তআরট! ডাকে নাই, পুব্দিকট! 


বশ সবে মাত্র নূতন ফুটি-দেওয়! হিজলের কুঁড়ির মত পাঁটল 


হইয়া উঠিয়াছে_এমন সময় রাজা দলবল লইয়া বাহির 
হইতেন। অস্থরের মত সৈগ্তগুলি বন ভাঙিত, গাছ 
কাটিত, লতাপাতা! ছিড়িত--একেবারে তুমুল কাঁও করিয়া! 
তুলিত। তারপরে দশটা পশু মারিয়! হয়ত একট! হরিণ 
মরিত। . ° 

Vd 


ঈশা 
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সোনার বরণ অশ্বথমূগ সিডি -এ ত বড় বিশ্রী 
হইতেছে, রাজার আবশ্যক একটা মুগের--আর মরিতেছে 
দশটা, খা খাইতেছে হয়ত পনরট|; তাঁর উপর বনভাঙা ত 
আছেই। ভাবিয়া সে শাখামৃগকে খবর দিয়া এক সভা 
করিল। এক জঙ্গলে-ঘেরা পতিত ভূমির উপর সভা 
বসিয়া গেল। বেশ একটু জমকালই হইল সে সভ1_-ছে'ট 
বড় বহু হরিণ উপরে নীচে বসিয়া. গছে, তাহাদের উঁচু নীচু 
পিঠের সারি অরুণঝরা সমুদ্রের মত ভাঙিয়া ভাঙিয়া 
তামার বরণ ঢেউ তুলিয়াছে, স্থানের অভাবে ঠেসাঠেসি 
ধাড়াইয় মুখ উচু করিয়া রাখাতে তাহাদের ঢলঢলে 
চোখগুলি বুদ্ধদের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে! আর পাখীগুলি 
বদিবে কোথায় ?__-তাহার। হরিণগুলির শিংএর উপরই 
বসিয়াছে! কত রংএর চিত্রবিচিত্র সে পাখীর দল! কেহ 
হল্দে কেহ নীল, কেহ পাটল কেহ লাল ; কেহ কচিধানের 
নূতন শীষের মত, কেহ বসন্তকালের নূতন পাতার মত, 
কেহ চন্দনের-ছিটা-পড়! সাফলা ফুলের মত। হাতীর 
রক্তে রাঙা সিংহনথের মত কারে! ঠোট, শরত কালের 
শিউলিতলার মত কারে! বুক, বর্ষাকালের বেঙের- ছাতার 
মত কারে! চূড়া !-_ আহা, কি অপরূপ, কি বিচিত্র সে 
পশু-পাঁখীর মিলন! - tts 

তা যাক, এখন সভা বসিল। অশ্বথমুগ সমন্তার 
কথা তুলিল__কিন্তু ও যে সহিয়া আসিয়াছে, এর যে কোনে 
প্রতিকার সম্ভব, এমন কথা কেহ কানেই তুলিতে চায় না। 
যেমন চলিয়াছে চলুক! ইহা লইয়া হৈ চৈ করিলে মানুষ 
রাজা রাগ করিবে__সব পণ্ড একই দিনে মারিয়া শেষ 
করিয়া ফেলিবে। না না, এমন সভার কোনে! দরকার 
নাই__ভাঙে! ভাঙেো--সভা! ভাঙে । 

তখন অশ্বথমুগ বহু কষ্টে সকলকে থামাইয়া তার 
করুণাভর! চোখ ছুটিতে শাখামূগের দিকে চাহিয়া বলিল, 
“দেখ ভাই-রাজার রাগ করবার কোনে! কথা নেই, 
আমি যা বলি শোন। আমর! দুজনে মিলে রাজার কাছে 
যাই! বলিগে যে তোমার রোজ একটা! মাত্র হরিণ চাই,. 
তুমি কেন রাজা রোজ রোজ ee পশুকে খুন জখম 
কর? তুমি আর মুগয়ায় যেয়ো না, আমরা রোজ একটি 
করে হরিণ স্থপকারের কাছে রা দিব।” 


৬৮ 


দাঃ ! বি কে মরতে হারে? কে মরতে যাবে ?” 
কথা শেষ হইতে না হইতেই সভ্যরা ভয়ঙ্কর আপত্তি 
তুলিল । * 

অশ্বথমূগ বাণীর মত স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিল, “দেখ 
ভাইসব, স্বার্থটাকে অমন বুকে তুলে রেখো না। 
প্রাণের প্রতি যত বেশী করে চাইবে, প্রাণকে টে কানে 
ততই দুঞ্চর হয়ে দীড়াবে! কেহ 'মর্তে চাও না, এ 
কথাটা! ঠিক বটে, কিন্ত রোজ যে একজন মর্বে এ 
কথাও ত করব নিশ্চয়! কেন ভাই সঙ্গে সঙ্গে আরো 
দশ জনকে আতুর করে যাবে? তাঁর চাইতে কেন আমরা! 
' এই নিয়ম করি না_-যে, রোজ ভোরে একবার ভাগ্য- 
পরীক্ষা হবে। ধর--একএকট! বটগাছের পাতা আমরা 
একএকজনে. দ্ীতে কেটে নেব-_-আর একএকটী পাখীর 
কাছে দেব। পাখীগুলি শূন্যে উঠে পাতাগুলি এক সঙ্গে 
ছেড়ে দেবে। যার পাতাটি আগে মাটি ছোবে_-তাকেই 
রাজার স্থপকাঁরের কাছে যেতে হবে ।” 

চমৎকার কথা! সভায় সাধু সাধু রব পড়িয়া গেল। 
শাখামুগ বলিল, “কিন্ত পাখীর কি রোজ রোজ এ কষ্ট 
স্বীকার কর্বে?” 
- “নিশ্চয় কর্ব।” তার! এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল__“নিশ্চয় 
কর্ব! এমন বিপদের কালে? এতটুকুও কর্ব না?” 

তবে আর কথা কি?. অশ্বথমূগ ও শাখামূগ গিয়া রাজ! 
্রহ্মদত্তের কাছে তাহাদের প্রার্থনা জানাইল-_রাঁজ! মঞ্জুর 
করিলেন । 

দিন আসে, দিন যায়--হরিণেরও যায়, মানুষেরও যায়, 
রাঁজারও যায়, প্রজীরও যায়, দিন কেহ বাধিয়া রাখিতে 
পারে না। নিত্য ভোরে হরিণদের ভাগ্যপরীক্ষ! হয় 
সাত শ পাখীতে সাত শ পাতা মুখে লইয়া আকাশে সারি 
বাধে_ সাত শ ঠোঁট হইতে সাত শ পাতা একসঙ্গে ঝরিয়া 
পড়ে__যাঁর কাল ফুরাইয়াছে, তার পাতাটাই আগে মাটি 
ছোঁয়। হতভাগা তখন কাপিয়া কাপিয়া পথেই আধমর! 
হইয়া সুূপকারের কাছে হাজির হয়, আর পাষাণ মানুষ যা 
করিতে পারে, স্থপকার তাহাই করে ! 

দিন এমনি করিয়া কাটিতে লাগিল। বৎসর ফিরিতে 
হরিণের দল অদ্ধেক হইয়া গেল। সংখ্যা যতই কমে শঙ্কা 


পা 


শ্বাস কীত্তিক, ১৩১৯ । 
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রা ভাগ, ২য় থণ্ড 
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ততই বাডে। হরিণদের শান্তি ক্রমে লোপ পার_ক্রসেই 
লোপ পাঁয়। হরিণ এখন শিং দিয়া হরিণীর গা ঘসিতে 
ঘপিতে হঠাৎ কি ভাবিয়া থমকিয়! দ্বাড়ায় ; হরিণী শিশুর 
মুখে স্তন দিতে দিতে কীদিয়া ফেলে; হরিণশিশু মায়ের 
কাছে শুইয়া শুইয়া কীপিয়া উঠে। বনের আর দেরী 
নাই, আনন্দ নাই, উৎসব নাই! 

শাখামৃগ ত নিশ্চিন্ত--ত্রন্মদ্ত রাজা ছজনকে অভয় 
দিয়াছেন-সে আরো তেলতেলা হইয়া উঠিতেছে! শরীরে 
নূতন নূতন লোম দেখা দিতেছে !__কিন্তু বেচারা অশ্বথ- 
মৃগের আর সোয়ান্ডি নাই। সে যে পরের জন্ত কীদিতে 
জানে। জ্ঞাতি ভাইদের বিপদ কেবলি তাহাকে উদ্বেগ 
দিতেছে। এ দুদিনের কি শেষ আছে? বিরাম আছে? 
মৃত্যু কি আমার জন্য নাই? হায় রে হাঁয়! ছিল আমাদের 
পর্বত, কত সুখে সেখানে কাল কাঁটাইতাম--কি আনন্দে 
লাকাইতাম--খেলা করিতাম! হরিণ সেখানে নিশ্চিন্ত 
হরিণীর মুখে ভূইকদলি তুলিয়া দিত, হরিণশিশু নির্ভয়ে 
পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইয়া বেড়াইত! নির্বরিণীর জুল 
ছিল-সে কী পরিষ্কার! উপত্যকায় ঘাস ছিল--সে কী 


সুস্বাহ! শিংএ পাখীর বাদা--কি মিষ্ট তাহাদের গান।* 


আর আজ রাজার বাগানে ধর! পড়িয়া কি বেগ পাইতেছি! 
ভাবিয়া! ভাবিয়া অশ্বথমুগ কীদিয়! ব্যাকুল হইত--কিন্ত 
দিন তেমনি চলিতে লাগিল । 

শেষে ভাগ্য একদিন এক গর্ভবতী হরিণীর উপর 
চাপিয়া বসিল। সে হরিণী শাখামৃগের দলের। হরিণী 
দলের রাজা শাখামুগের কাছে আপনার দুঃখ জানাইল। 
শাখামৃগ বলিল, “আমি তার কি কর্ব? ভাগ্য তোমাকে 
বলি দিয়েছে--আমার কি সাধ্য তোমায় রক্ষা করি?” 

হরিণী বলিল, “দেখ রাজা, এই গর্ভিণীর প্রতি দয়া 


মাটি ভিিয়েছি! এ যে মে দিনও ঘুমাবার কালে আমার 


. তিনটি শিশুতে আমাকে আগ্লে ঘুমাঁত ! আজ ঘুমাতে 


এক-1 ঘুমাই, {জগে দেখি সংসারটা শৃল্প পড়ে আছে। 
সত্য বল্লে বুঝবে কি রাজা?--আমার বুকের ভিতরের 
হাহাকারে আমি ধঁধির হয়ে গেছি। তোমারও ত মা 


১ 
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কর? আমার তিন তিনটি সন্তান তোমার নিষ্টুর ভাগ্য. 
পরীক্ষায় পড়েছে । তিন তিন দিন আমি চোখের জলে 


সি 


০ট্মরে যেতেম! 


¥ 
/ 


"আমার আর কেউ নেই রাজী!” 
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আছেন রাজা, মায়ের দুঃখ তুমি অবস্তই বুঝ! দশমান 
কত কষ্টে এই পেটের সন্তানটিকে ধরে’ আস্ছি-_ওরই 
আশায় এখনো প্রাণ ‘আছে, নহিলে হয় ত এতদিনে 
আমার বুকের ভিতর যে চেরা-চেরা 
হয়ে গেছে! আর কয়টি দন গেলেই ভারমুস্ত হ’ব। 


" তখন আমাকে দিয়ে যেমন ইচ্ছা করো ।_আজ আমাকে 


রক্ষা কর!” হরিণী কাদিতে লাগিল।, 

কাপুরুষ শাখামুগ তখন উত্তর করিল, “যাও যাও-- 
এখানে: আহ্লাদ বিলাবার প্রয়োজন নাই-_স্পকারের 
কাছে যাও। একজনের জন্তে কি সকলের প্রাণ যাবে?” 
হায়, ভাগ্য যেখানে বিমুখ, সেখানে পিপাসাতুরের ঠোঁটের 
কাছ হইতে যে সাগরেরও জল সরয়া যায়_শাখামুগ ত 
মরুভূমি! 

হরিণী অনন্তোপায় হইয়া অশ্বথমুগের আশ্রয় লইল। 
“সোনার বরণ রাজা! তুমি আমাকে দয়া কর্বে কি? 
আমাদের রাজা! আমার প্রতি বিমুখ-আমার তিনটি 
সন্তান তোমাদের নিষ্ঠ র ভাগ্যপরীক্ষায় প্রাণ দিয়েছে! 
বলিয়! হরিণী কীদিয়৷ 


১ উঠিল। 


সোনার বরণ রাজার সোনালি হৃদয়ের করুণার 


-তার সে রোদনে বাজিয়| উঠিল। অশ্বথমুগ বলিল, “কি 


হয়েছে মা তোমার !” 
“আমার উপর আজ ভাগ্যপরীক্ষার ফল পড়েছে গো 
ভাগ্যপরীক্ষার ফল পড়েছে! ওগো এ ছঃখিনী গভিণী 


' যে আজ দশমাস ধরে তার একমাত্র আশা পেটে করে 


কাশি 
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পুষে আদ্‌ছে।” 

“এর জন্যে ? তা, কেঁদো না ম! তুমি--নিশ্চিন্তে খাওয়া! 
দাওয়া করগে-_-আমি তোমার বদলে আর এক জনকে 
পাঠাৰ।” 

হরিণী হাতে আকাশ পাইয়া বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় সোনার 
বরণ রাজার দিকে চাহিল_-সে কি হরিণের রাজা ?-কি 
উজ্জল ভাস্বর --সিন্ধ দেবমুর্তি ! ' 

সেদিন সুপকার বলিচ্ছেদ হাতে *্লইয়া হাড়িকাঠের 
নিকট গিয়া দেখে_ হরিণদের রাজা অশ্বথমূগ বলিবেদীর 


উপর গল! দিয়া পড়িয়া আছে ।* মাটির উপর তার 
এরি 


দেহখানি পৃথিবীর পদ্মহন্তের মত 'ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
স্থপকার ত দূর হইতে চিনিতেই পারিল না। ভাবিল 
এ কিণ এখানে একরাশ ফুল রাখিল কে? কাছে 
গিয়া দেখে ফুল ত নয় -এ যে ফুল-স্থকুমার অশ্বথমূগ। 
বলিল, “তুমি এখানে কেন রাজ! ? ওঠ ওঠ, মহারাজ যে 
তোমাদের ছুজনকে অভয় দিয়েছেন 1” | 
“ন! না ভাই--অভয় আমি চাই না। মহারাজ 
কাল একাঁদশীর উপোস করেছেন, আজ আমার মাংসে 
পাঁরণ কর্বেন_-রাঁগার মাংসই রাজার মুখে কচবে 
ভাঁল।” ূ্‌ 
কিন্ত স্থুপকার ত ত পারে না। মহারাজ যাহাকে 
অভয় দিয়াছেন, মহারাজের অনুমতি না লইয়া কি করিয়া 
তাহাকে বধ করিবে! “তবে তুমি থাক, আমি মহারাজের 


হুকুম নিয়ে আসিগে |” 

সে দৌডিয়া রাজ! ব্রহ্মদত্তের কাছে গেল। “মহারাজ ! 
মহারাজ! অশ্রখমূগ আজ হাঁড়িকাঠে।” 

“কেন ? আমি না -তাকে অভয় দিয়েছি !” 

“সে বলে আমিই আজ মর্ব, মহার'জ আমার 
মাংসে একাদশীর পারণ করবেন 1” 

“তা হবে নাসে থাক্‌, আর একটাকে পাঠাতে 
বলগে !” 

“আমি কত বলেছি__সে শোনে না, বুঝে না!” 

“তবে আর আমি কি কর্ব? আচ্ছা চল, একবার 
দেখিগে |” 

রাজা ব্রহ্মদত্ত সোনার. দেহ সোনার সিংহাসন হইতে 
তুলিয়া, স্কটিকের পার্দপীঠ হইতে পা নামাইয়া, প্রতিহারীর 
কাধের উপর ভর দিয়া দীড়াইলেন --যেন উজ্জ্বল চিত্রার 
পাশে চন্দ্র উদ্দিত হইল। উঠিতে নাঁড়৷ লাগিয়া মাথার 
মুকুটের হীরার ঝালর ঝলসিয়া উঠিল, শুত্র ললাটে 
আলোকের ফল মুক্তীশলাকার মত জলিয়া উঠিল, বিশাল 
বুকের পাটার উপর মণির মালা চঞ্চলিয়া উঠিল! মহারাজ 
প্রতিহারীর দিকে আড় চোখে চাঁহিলেন-_প্রভাত-গুক্রের 
মত উজ্জল, সান্ধ্য আকাশের মত গম্ভীর, ন্তায়ের মত . 
বেত্রধারী সে রমণী বাতাসে যেমন ফুলমঞ্জরী দোলে তেমনি 
ছলিতে ভুলিতে পথ দেখাইয়া চলিল। চামপধারী সোনার 


সি লোন লালা শত 


দণ্ডের র শ্েতচামর লই আসিল | ছতরধারী মানিক, ঝুলানো 
শ্বেতছত্র লইয়া আসিল। চরণসেবী চরণপদ্মের তলায় 
তলায় মকমলের গদি পাতিয়া পাতিয়! চলিল। . 

রাজা গেলেন অশ্বথমুগের কাছে। “ওঠ! ওঠ! 
তুমি না! তুমি না !-- তোমায় আমি অভয় দিয়েছি! 
যাও আর একজনকে পাঠাও গে ।” 

তা অশ্বথমুগ কিছুতেই উঠিবে না। সে গণ্ভিণী 
হরিণীর কথা! সবিস্তার বলিল ; শেষ বলিল, “আজ যদি 
কেউ মরে, ত আমিই মরিব_-আর কেউ নয়।” 

রাজ! ভাবিজ্নে--“তাই ত! এই পশুরও যে দয়া, 
আমরা মানুষ আমাদের তা কই?” খুলিয়া বলিলেন, 
“উঠ, অশ্বখমূগআমি কথা দিয়েছি তোমার কোন 
অনিষ্ট কর্ব না; তার উপর তোমার যে দয়া, যে (প্রেম, 
যে মহ তুমি কিরাতেরও অবধ্য। উঠ, আমি তোমার 
প্রাণ তোমাকে ফিরিয়ে দিলেম, অন্ত কোন পণ্ডর উপরও 
দাবী আজ ত্যাগ কর্লেম!” 

তখন অশ্বথমূগ উঠিয়া দাড়াইয়া মৃদু বঞ্চিম ভঙ্গিতে ঘাড়টি 
একটু তুলিয়া মোহতরা চোখ ছুটি রাজার দিকে ফিরাইয়া 
অন্ুকম্পিত কণ্ঠে বলিল, “নররাঁজ, তোমার এত দয়! ? তবে 
আর আজ তোমাকে ভয়'করিব না, আজ তোমাকে মনের 
কথা ধলিব। তোমরা মানুষ, তোমরা! ভাব সুখ হুঃখ যা কিছু 
তোমাদের--ন্সেহ মমতা যা কিছু তোমাদের--হাঁসি কান্না 
বা কিছু তোমাদের! পশুরও যে প্রাণ আছে--ঘা দিলে 
তারও যে লাগে- সেও যে স্থখ ছুঃখ বুঝে, তোমরা সে 
কথা ভাব ন!। মানিলাম, তোমরা মানুষেরাই জীবের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু মে হাত তোমাদের গড়িয়াছে সে হাতই 
ত আমাদের গড়িয়াছে! যে হাত তোমাদের অস্ত্র ধরিবার 
শক্তি দিয়াছে, সে হাতই ত আমাদের শিং দিয়াছে! 
যে হাত তোমাদের কাপড় বুনিবার কৌশল দিয়াছে সেই 
হাঁতই ত আমাদের . গায়ে সুখোষ্ণ লোমের আচ্ছাদন রচন। 
করিয়াছে, তবে ভাই তোমর! এত বিশেষ হইলে কি 
করিয়া? চিত্রকর যখন গাছটি আীকে,তখন ফুলের সঙ্গে পাতাও 
আঁকে, আবার ফুলের উপর পাতার উপর কীট পতর্গও 
ত্বাকে। আকে ত আ্বীকে-কিন্ত তার চিত্রখানির কোনো 
অঙ্গের প্রতি কি তাঁর মমতা কিছু কম হয়? তুমি গিয়া 


প্রবাসী _কাত্তিক, ১৩১৯ 


মিলা সততা তলা সিল তল সিলিকা 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ককা পাপা সলা দলা ae ne Ne Se ee ea ee অল লিও তপে 


তার ছবিখানির কেবল একটা ফুলের উপর এক বিন্দু কালি 
ফেলিলেই সে চটিয়া উঠিবে, আর তার পাতাটি-__তার 
গাছের তলার আগাছাটি, তার গাছের ডালের পরগীছাটি ৷ 
তুলি দিয়া মুছিয়া ফেলিলে সে তোমায় কিছু ঝলিবে না? 
এ জগৎটা যে বন্ধু, প্রেমে গড়া আকাশে সাগরে প্রেম, 
আলোতে ছায়াতে প্রেম, বায়ুতে জীবেতে প্রেম! বাতাসে ' 
যে ফুল দোলে, জলেতে যে কিরণ নাচে, আকাশে যে মেঘ 
খেলায়, মা যে শিশুকে পালে, শিশু যে ছোট্ট ছোট্ট কচি 
কচি রাঙা পা ফেলিয়া মাটির বুকে টলিয়া টলিয়া হাটে, ' 
মান্য যে দ্েখিয়াই তাকে কোলে তুলিয়া তার চাদমুখে 
চুমো খায়_কি সুন্দর প্রেমের চিত্র সে সব! তুমি ভাই 
কোন প্রাণে এমন চমৎকার চিত্রপটখানির উপর হিংসার 
কালি দিয়া একটি দাগ কাটিয়া দিবে? কি ভাবিতেছ? 
বাঘে হিংসা করে? সিংহেতে পণু মারে ?-- তাঁকে হিংসা 
বলিতে পারি না__ওষে তার ইচ্ছাগত নয়, প্রক্কৃতিগৃত ৷ 
সে যে বধ করে_ সেই প্রবৃত্তির -উপর তার হাত নাই। . 
লং যে গাছ বেড়িয়া উঠিয়া গাছের গা খাদ. করিয়া 
দেয়, লতাকে কি তখন হিংস্থক বল? শিশু যখন | 
মায়ের দুধ চুষিয়া খায়, শিশুকে কি তখন হিংসুক 4. 
বলিবে?. তোমরা ভাই, পণ্ড হইতে আপনাকে 
শ্রেষ্ঠও বল, অথচ পশুর" আচরণ আদর্শ ধরিয়া নিজের 
চরিত্র বিচার করিবে? বড় লজ্জার কথা!” 

অশ্বথমৃগ আরও বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পশুর মুখে এমন 
প্রেমের কথা শুনিয়! ব্ৰহ্মদত্ত কীদিয়৷ ফেলিলেন। বলিলেন, 
“ভাই অশ্বথমুগ্ন ! তুই পশু নদ্‌, তুই আমার গুরু--তুই 
আমার ভগবান! আঙ্গ হতে হিংসা আমার নয়! দম্তও 
আমার নয়! বিলাসের অর্থ যা কিছু আমার আছে তা দিয়া 
পথে পথে পান্থশালা হোক । অরখর্য্য যা কিছু আমার আছে, 
তা কাঙাল-সেবায় লাগুক। আমার রাগ্গ্যে যে পর্য্যন্ত 
একটি প্রজা শীতে কষ্ট পাইবে, সে পর্য্যন্ত কাপড় পরিবার 
অধিকার আমার নাই। আমার রাজ্যে যে পর্য্যন্ত একটি 
পশু রোগযাতন! পাইবে, সে পর্য্যন্ত কোনরূপ ওষধ সেবনে 
আমার অধিকার, নাই। আগ হতে এ রাজ্যে দীনতমের 
বে অবস্থা, আমারও তাই।” এই বলিয়া রাজা! পাছুকা, 
জামা, কণ্ঠভূষণ, সব খুলয়। ফেলিলেন। উলঙ্গ দেহ রজত- 


১ 


? 


১ম সংখ্যা ] 


মত ফুটিয়া উঠিল। তখন অশ্বথমুগ বলিল, “তবে আমিও 
বলিতেছি--আজ হতে কোন তৃণভোজী পশু মানুষের 


শস্তক্ষেত্রে উৎপাঁত.করিবে না । তোমরা তোমাদের ক্ষেতে 


বাশ পুঁতিয়া পাতার মালা গাথিয়া রাথিও।--এই চিন 
দেখিলে আমর! তাহার কাছ দিয়াও যাইব না ৷” 
এইরূপে পণুতে মানুষে মিলন হইয়া গেল-_ প্রেম হইয়! 


গেল! দেবতারা অশ্থমুগ ও ব্রহ্মদত্তের উপর পুষ্প বর্ষণ 


করিলেন। 

এদিকে গিণী হরিণীর এক সন্তান হইল-_সে যে 
সুন্দর, যেন গোলাপের তোড়া । সন্তান শুরুপক্ষের টাদের 
মত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এক মাসের হইয়াই সে 
চপ্‌ চপ্‌ মুখ নাড়ে, তিডিং তিড়িং লাফ দেয় _শাখা- 
মুগের দলে খেলাইতে যায়। আহা এমনটি ত আর সে 
দলে নাই ! এমন ফুলের কলির মত মাথাটি, এমন পুষ্পিতা 


. . লতিকার মত পা চারিখানি, এমন পুবগগনের প্রভাত- 


কুচ্জাটিকার মত বর্ণটি-_দেখিয়া কোনো পশু তার সঙ্গ 
ছাঁড়িত না তার মা জানিল সে কথা ---জানিয়া ছেলেকে 


১১৯০ এ 
বলিল, “বাছা, 


_ প্অশ্বথমগের দলে গিয়ে 
লাখি যদি খাও সেও ভালে! ! 
শাখামৃগেদের দলে গিয়ে 
প্রাণ তুমি করে! না কো কালো! 
অশ্বথমুগের দলে গিয়ে 
মরণ সে মানি আমি শ্রেয়! 
' শাখামুগেদের সঙ্গে বাছা 
সুদীর্ঘ জীবন__সেও হেয় ! 
এই শাখামূগ হইয়াছিল শেষে দেবদত্ত! আর অশ্মথ- 


এগ সে ভগবান্‌ বুদ্ধ ! 


শ্রীঅশবিনীকুমার শর্মা । 


কুহুরব 


পিসি 


কুহুরব 


ওই ওই, শোন শোন সেই স্থর ! সেই সুধাধার!! 
কুহু কুহু কুছ কুছ রবে ্‌ 

কি ঝঙ্কার! কি বঞ্ধার ।--কি অদ্ভুত! যাঁদুমন্ত্র-পারা, 
জিয়াঁইয়া দিল যেন শবে ! | 
শিহরিয়া অপূর্ব হরষে, 

যযাতি-যৌবন যেন পাইলাম এ বুড়া-বয়সে। 


‘২ | 
কুহু কুহু কুহু কুহু ! কি আনন্দ! একি ধ্বনি শুনি? 
রিণিকি রিণিকি রিণি রিণি। 


প্রো বন্বন্ধর! যেন অকস্মাৎ হইল তরুণী! 
পায়ে বাজে রজত-শিঞ্জিনী ! 
রূপবতী তিলোত্তমা সমা, 
ফুলে ফুলে ফুল্লা ধরা ! মাধুর্য্যের নাইরে উপম|। 
৩ i 
নিরানন্দা ধরা আজি সদানন্দা ! কি দীপ্তি নয়নে। 
বুড়া কৰি আজি যুব! কবি। 
এ যেন রে পরীরাজ্য ! চারিধারে বিচিত্র বরণে, 
ইন্্রধনু-বরণের ছবি ! 
এ বীণার স্বর্ণতার ! কি বঙ্কার ! কি.বস্কার! 
কোন্‌ মায্নাবীর ইন্দ্রজালে 
ধরা পড়িয়াছে ধরা? নর নারী নাচে তালে তালে। 
৪ 
ওই শোন, ওই শোন ! কুহু কুহু কুহু কুহু রবে! 
একি বাগ বাজে নাট্যশালে ! 
উর্বশী-মেনকা! রন্ত! নাচে বেন বসন্ত-উৎসবে _ 
যোগীও চমকে বাঁঘছালে। 
কি বঞ্ধার এম্রাজের তারে, ৷ 
তপ্ত ধরা জুড়াইল আষাঢ়ের অমৃত-আসারে। 
৫ 
আবার, আবার ওই ! কোন্‌ কেন্দ্র হইতে এ বারি, 
আকাশ ও ধরিত্রী জুড়িয়া, 
উথলিছে। উলিছে ।--কিছুতেই বুঝিবারে নারি, 


২ 


১ 
লালা পিলা শসা লা লা ছংলা 


হেরি আমি চৌদ্িকে চাহিয়া! 
বুঝি এই অদ্ভুত ঝরণা 
আমারি অস্তরে আছে !--অনাঁহত বাজিছে বাজনা। 


৬ 


লালা পিতা সংলাপ সি ঘিলা সি পিচলা সি রা 





এ চিত্তে বধির করি, কান পাতি, একি শব্দ শুনি 


অন্তরেও বাজে এই সুর ! 
নারী নও, নও নও, গুণ নাই, কেগে। তুমি গুণী? 
অপরূপ কে তুমি চতুর? 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ 
বিলাইছ চুপে চুপে! একি লীলা ! বিচিত্র প্রবন্ধ ! 
৭ 
কুছ কুহু কুহু কুহু !-শব্দ্ৰহ্ম, হে অনাদি ছন্দ! 
শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধে ভরা, 
এ ব্ৰহ্মাণ্ড তোমারই প্রতিধ্বনি !--তুমিই অনদ্বন্দ্র ! 
তব ক্রোড়ে বাজে সপ্তস্বর! ! 
খষভে গান্ধারে ও মধ্যমে 
পঞ্চমে ধৈবতে আর নিষাদেতে উঠিতেছে ক্রমে ! 
রর bal : 
নবোঢ়ার চুপি চুপি প্রেমালাপে, শিশুর চীংকারে, 
মেখমন্দ্ে, সিংহের গর্জ্জনে, 
'বন-হাত-নাড়া-সিদ্ধা মেছুনীর ভীষণ হুঙ্কারে, 
গুন গুন অলি-গুঞ্জরণে, 
এই সুর, এই এক সুর ! 
কভু মিষ্ট, কভু বা ভীষণ ; কভু ভীষণ মধুর ! 
৯ 
তাই এই কুহু কুহু শব্দময়ী ঝরণার তলে, 
মাথা রাখি, করি পুণাস্নান, 
হৃষীকেশে গিয়া যেন মন্দিরের ঝরণার জলে_ 
জুড়াইল তাপিত এ প্রাণ! . 
আরো ঢাল, আরে! চাল সুধা 
আকণ্ঠ করিয়ে পান, চির তরে মিটে গেল ক্ষুধা! 
শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন । 


প্রবাসী-_কার্তিক ১৩১৯ 
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এ লা সিল পিলা পেসঅলগদিদলছিততলা তল পিতা 


বর-কনের হাট 


Fe 
L 


মিথিলা অর্থাৎ ত্রিছুত বোধ হয় অনেকেই জানেন। এদ্বেশের ' 


i or 
সাহিত অনেক পুরা কথা বিজড়িত । এই দেশেই রাঁজধি 


জনকের রাজধানী ছিল। এই দেশেই ন্যায়. শিক্ষার কেন্দ্র- 


প্‌ 
২ 
ক 


স্থান ছিল। এই দেশেই পাধাঁণম়ী - অহল্যার রামচন্দ্রের . " 


পাদস্পর্শে মুক্তি হয় এবং মহর্ষি গৌতমের সপ্ত কুণ্ড আজও 
এই দেশে বিগ্ভমান। কবিবর বিগ্বাপতির জন্মস্থান বিস্ষি গ্রাম 
এই দেশেই। এইরূপ অনেক এ্রতিহাসিক কথা ইহার 
গর্ভে নিহিত আছে যাহা অনেকেই.অবগত আছেন। ইহা 
একটি ব্রাহ্মণপ্রধান দেশ। এখানকার বড়লোক মাত্রেই 
জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং চাষ আবাদ ইহাদ্দিগের প্রধান. 
জীবিকা । ছ্ারবঙ্গের অধিপতি এতন্দেশীয় ব্রাহ্মণ সমাজের 


নেতা । ইহাদিগের রীতিনীতি আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণের ' 


কর্তকটা অন্থুরূপ হইলেও অনেক বিষয়ে গ্রভেদ আছে। 
এইসকল পার্থক্যের মধ্যে ইহাদিগের বিবাহপ্রথ। 


একটি । এই প্রদেশের ব্রাহ্মণের প্রধানত: তিন শ্রেণীতে . 


LJ 


বিভক্ত। প্রথম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়, দ্বিতীয় অর্থাৎ, | 


মধ্যম যোগ্য, তৃতীয় অর্থাৎ সর্বনিম্ন সাধারণ ব্রাহ্মণ ।* 


এবং এইসকল প্রধান শ্রেণীর আবার ছোটি বড় শ্রেণী 
আছে। আবার একই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ যদি উত্তর 


দেশে বাস করে তবে সে দক্ষিণ-দেশবাপী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 


কুলে শ্রেষ্ঠ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে বল্লাল সেনের কৌলিন্য 
প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও যে প্রথ! প্রচলিত আছে 
তাহাকেও কোৌলিন্ প্রথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না । যথা 
এতদেশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যদি নিয় শ্রেণীর সহিত বিবাহ 


kb 


করে তবে সে পতিত হয়। তবে সে দি পুত্র কিম্বা কঙ্পার - 


বিবাহ দিবামাত্র অভুক্ত রাখিয়া নিজালয়ে লইয়া যাঁর তবে 
পতিত হয় না। কন্তাপক্ষই হউক আর বরপক্ষই.,. 


হউক যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে সেই পণ গ্রহণ করিতে 
পারিবে। কন্তার বিবাহ দিয়া এ দেশে পণ গ্রহণ 
করা. দূষণীয় নহে। এদেশে ছুই রকম বিবাহপ্রথা 


আর একটি হাঁটে বিবাহ । এই হাটের বিবাহের ব্যাপারটি 


বিশেষ কৌতুকজনক 1 হাটে শতকরা তন জনের বিবাহ: 


স্পা 


| 


প্রচলিত। একটি আমাদিগের দেশের কতকটা অন্থরূপ) - 


5 
। 


১ম সংখ্যা ) 





পনি 





লাস 


হয়। এই হাট শৌরাঠ নামক একটি পল্লীতে প্রতিবৎসর 
ফান্তুন, বৈশাখ এবং চৈত্র মাসে বদে এবং বিবাহে প্রশস্ত 





_এআন্তান্ত সময়েও বদে। . মাসে সাতদিন ধরিয়া এই হাটের 


অধিবেশন হয় এবং অধিবেশন হইবার পূর্বে হাট বসিবার 
খবর 'লোকমুখে প্রচার করিয়! দেওয়া হয়। এই গ্রামটি 


দ্বারবঙ্গের মহকুমা মধুবনি হইতে তিন মাইল পশ্চিমে। 


ইহা একটি বেশ বড় গ্রাম, প্রায় ছুই সহস্র ব্রাহ্মণের 
বাস, তাহ! ছাড়া অন্ান্ত শ্রেণীর লোক. বাস করে। 
এ দেশের গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক 
নাই, তবে এইটুকু বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট যে, এই- 
সকল গ্রাম অত্যন্ত অপরিষ্কার । এই শৌরাঠের ঠিক 
পাশে তিনটি স্থুবিস্তি আমবাগান আছে। এই আম- 


* ॥ বাগানগুলিতে কথিত হাটের. অধিবেশন হয়। এইসকল 


: বাগানের গাছগুলি যে কতদিনের তাহা কেহ নির্দেশ 


< হইতে পেশাদার ঘটক মহাশয়ের! 


y 


করিতে পারে না, এবং এই হাটের অধিবেশনই* বা 
কতদিন ধরিয়া হইতেছে তাহাও' কেহ বলিতে পারে 


না কেহ কেহ বলে যে রাজা জনকের সময় হইতে 


এই হাট আরম্ত হইয়াছে । মহারাজ দ্বারভাঙগ! এইস্থানে 


৩* বিড় বড় তিনটি পু্ষরিণী খনন করাইয়! সাধারণের পানীয় 


জলের সুব্যবস্থা করিয়! দিয়াছেন । এই স্থানে মহাদেবের 
একটি পুরাতন মন্দির৪ও আঁছে। উক্ত হাটের সময় 
সমস্ত মিথিল। দেশ হইতে বহু সহঅ লোকের এইস্থানে 
সমাগম হয়। এবং নিকটস্থ স্থান সমূহ হইতে নানারূপ 
দোকান পসারও আমে। হাটে যাহারা আসে তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই ব্রান্ষণ। কেহ বাঁ পুত্ৰ কন্তার বিবাহ 
অথবা আত্মীয়ের বিবাহ স্থির করিতে আসে এবং 
কেহ বা" শুধু হাট দেখিতে আসে, আবার কেহ 
বিবাহ পণ্ড করিতেও আসে। এই সময় নানা স্থান 
আসিয়া উপস্থিত 
ইন্‌। ইহারা হাটে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া যে-কেহ 
ব্রাহ্মণ হাটে আসে তাহার সন্ধান রাখে এবং হাটে 


পদার্পণ করিব মাত্র হাঁটে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে।, 


আঁসিবার কারণ যথাযথ না বলিলে ইহীদ্দিগের নিকট 


৯১ কোন ক্রমেই.পরিত্রাণ নাই। অন্যদিকে আবার বড় বড় 





পাশ 


বর-কনের হাট ৭৩ 


সা তলাতল সলা মিতা সলা শিচ নল 





বাস 


পঞ্জিকাঁকারগণ বসিয়া গেছে। এই পপ্রিকাকারগণই বিবাহ 
স্থির করিয়া দেয়। এবং ইহারাই বিবাহের কর্তা । ইহারা 
বহু পুরুষ ধরিয়া এই কার্ধ্য করিয়া আসিতেছে। এবং 
ইহার দ্বারা অনেকে অবস্থাপন্নও হইয়াছে । ইহাদের 


নিকট এইসকল খাতায় মিথিলা দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণের 


কুলজিনামা লিপিবন্ধ আছে। বিবাহার্থ পুত্র কিম্বা 
কন্তার পিতা অথবা অন্তান্ত আত্মীয়ের হাটের সময় 
উপস্থিত হয় এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী ঘটকদ্দিগের শরণাপন্ন 
হয় বা তাহাদের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়। ঘটকের! অনেক 
বিবাহার্থ পুত্র কন্যার সন্ধান রাখে, কাজেই বিবাহের 


কথ! উত্থাপন হইলেই উহার! সন্ধান লইয়া আসে এবং 


হাটের মধ্যেই ছুই পক্ষকে একত্র করাইয়া কথাবার্তা 
একরূপ স্থির করাইয়া দেয়। অতঃপর উভয় পক্ষ 
মিলিত হইয়া কোন পঞ্জিকাকারের নিকট বায় এবং 


নিজ নিজ. পরিচয় দেয়। পঞ্জিকাকার নিজের খাতার 


সহিত উভয় পক্ষের পরিচয় মিলান করিয়া কে শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ এবং বিবাহ হইবে কিনা বলিয়া দেয়। এবং 
শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণের কত পণ প্রাপ্য তাহাও স্থির করিয়া 
দেয়। উভয় পক্ষ সম্মত হইলে এই পঞ্জকাকারের 
নিকট একটি খেজুর পাতায় লেখাপড়া হয় এবং যাচার 
পণ দেয় সে পণ গণিয়া দেয়। অবশ্য একথা লেখা 
বাল্য যে পঞ্জিকাকার ও ঘটক উভয় বৈবাহিক পক্ষ 
হইতেই নিঞ্জ নিজ প্রাপ্য সেই সময়ই বুঝিয়া লয়। 


লেখাপড়া হইবার পূর্কো উভয় পক্ষকে পঞ্জিকাকারের নিকট 


সন্ত্ান্ত কোন সাক্ষীর দ্বারা সনাক্ত করাইতে হয়। অর্থাৎ 
আমি ইহাকে চিনি, ইনি অমুক গ্রামবাসী এবং অমুকের 
পুভ্র। উক্ত সমস্ত কাৰ্য্য সমাধা হইবার পর, বর ও তাহার 
অনুচরের1 কন্যার গৃহে তখনই প্রস্থান করে। ইহাঁদিগের 
বিবাহে সমারোহ কর! নিয়মবিরুদ্ধ, কাজেই কোন বিশেষ 
আয়োজনের দরকার হয়. না। এধারে কন্ঠার পিতা 
অথবা আত্মীয়গণ বিবাহ স্থির করিতে হাটে যাইবার পূর্বে 
বিবাহের দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়া যায়। বর 
এবং বরযাত্রীরা কন্তার গৃহে উপস্থিত হইবার পর কন্ঠার 
গৃহস্থিত মহিলারা গান গাহিতে আরম্ভ করে। ছুই একটি 


এ আম গাছের তলে ঝু বড় মহাজনী খাতা লইয়া বিবাহকর্তী গান গাহিবার পর বরকে মহিলার্দিগের সহিত মিলিত 


৭8 
হইবার অনুমতি দেওয়া হ্য়। [মহিলারা বরকে গান 
গাহিতে গাহিতে গৃহ মধ্যে লইয়া যায় এবং অন্তান্ত ্- 
আচার সমাধা করিয়া সর্বজনসমক্ষে বন্তা সম্প্রদান করে। 
ইহাদিগের বিবাহপদ্ধতি অন্ত ধরণের হইলেও এখানে 
বিস্তারিত লেখা বাছল্য বিবেচনায় আর লিখিলাম না। 
এই দেশে কন্ঠ! দেখিবার রীতি 'নাই। বরকর্তারা পূর্বে 
যদি কোনরূপে কন্যার বিষয় কিছু অবগত হইতে পাঁরিলেন 
তবে ভালই, নচেৎ খেজুর পাতায় লেখাপড়ার পরে আর 
প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই ক্যা কুৎসিতই হউক আর 
যাহাই হউক বিবাহ দিতেই হইবে। 
এইসকল পঞ্জিকাকারের! বিবাহের কর্তা। সেই কারণে 
উহার ইচ্ছা করিলে ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল 
করিয়| দিতে. পারে। উক্ত হাটে সকলেরি. যাইবার 
অধিকার . আছে কিন্তু আত্রবৃক্ষতলে পঞ্জিকাঁকারের নিকট 
বিবাহার্থী ভিন্ন বিবার অধিকার আর কাহারো নাই। 
যিনি বসিবেন তিনি বিপদগ্রস্থ হইবেন। এইরূপ হাটে 
একটি বেশ সুবিধা আছে, দেশে বিদেশে বর কনে 
খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। যে যেমন বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা করিবে সে সেইরূপ অর্থ সঙ্গে লইয়! যাইলেই 
তৎক্ষণাৎ বিবাহ হইয়া যাইবে ।' এই বর কনের হাঁটকে 
এ দেশে সভা কহে এবং সভাতে বিবাহ হইলেই উত্তম 
বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হয়। - 

লহেরিয়! সরাই, দ্বারভাঙ্গা। 


পা িএচাীসি 


জীইন্তচন্দ ভট্টাচাৰ্য্য । 


মিলন-ভন্ম 
( ভুটিয়া নানীর কাহিনী ) 
হল্দে তুলট্‌ কাগজের লম্বা ধরণের পুঁথি; ছইধারে তার 
তেতু কাঠের মলাট ; 'আঁর লাল: রঙের ময়লা খাকী 
কাপড়ে সেটা আগাগোড়া জড়ানো মোড়ানো ;--ছুইহাতে 
তাহা শক্ত করিয়! ধরিয়া, নাচিতে নাচিতে bl 
নর নাম গিতান্। "' 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৯ 


পূর্বে বলিয়াছি, 





. * দার্জিলিডে ভুটিয়া দাসীকে নানী বলে না নানী শর শব্দের 
অর্থ বন্যা বাঁ ঝি। : 


Ul ডি তি ২য় খণ্ড 


পলাশ সাপ পা ০০ পিচ পিল মিল লানি ১০০ 


ভারী সরমেৎস সময় জিব বৃদ্ধ আলাং লাম তার. 
ছোট ঘরের পাশেকার বৃহৎ: পঞ্থা বৃক্ষের: তলায়, বড় 
একখান পাথরের উপর 'বসিয়া; . মণিপদ্মা ঘুরাইতেছিল 
ও মুখেমুখে অনর্গল অবাধভাবে মন্তরোচ্চারণ করিয়া যাইতে- 
ছিল। পীতবর্ণের মোটা 'বু'তে তা'র সারা গা ঢাকা? 


~~ 


_-গিতানেরও তেস্ি ধরণের পোষাক 1 বন মাথা 
মুড়ানো। 
নুন্দা পাহাড় ৷ - বাতাস, গাছের সরু সরু' পাতাগুলিকে 


একটু রী-রী করিয়া কাপাইতেছে। লামার মুখে হাসি 
নাই,--বিষধ্নতা, আনন্দ, রুক্ষতা, উগ্রতা" কিছু নাই). 
আছে, কেবল মাত্র উদাস গান্তীধ্য--_উদার বিপুলতা। :: 
গিতানকে দেখিয়াই আলাং বলিল_তুই আমিরাছিন 
তুই আনিয়া ছিন_আয়: উরে আয় £৪০১০০ 
গিতান'আজ বড় দেরী করিয়া সূর্ধ্যের সঙ্গে উঠিয়ে | 
নে বলিল- “আজ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে জাগিতে 
পারি নাই, আলো! হইল তবে জাগিয়াছি।” 
আলাং বলিল--“যে রকমেই হউক, জাগরণটাই চাই” 
: : গিতান বসিল'। যুবকের কি সুন্দর বলিষ্ঠ দেহখানি! রী 
অনুন্নত নাসিকার ঠিক নীচেই, গোলগাল মুখখাঁনিতে, 
দাড়িগোঁফের চি্মাত্র নাই)_ হাঁসির লাল আভা প্রচুর 
পরিমাণেই রহিয়াছে। সে যখন-বপিয়। বসিয়া নীরবে 
দূরের মিউচা পাহাড়ের নীল স্থধমাখানি, মিউ্মিটে চোখের 
দুই ওষ্ঠ ভরিয়া পান করিতেছিল, তখন আলাং 'বলিল-_. 


₹ “ওরে জীবের ‘পুত্র! অত করিয়া : পাহাড়ের. কি 


দেখিতেছিন্‌? কর্কশ পাথর খালি ও যে! পাথুরে 
পর্বত) শুকনো জিনিস, রস নাই !” এ 
হাসিয়া গিতান- কহিদ- উরে আঙ্গ' রসের সাধন! 
শিখাও 1” j j 
আলাং বলিল__“দাঁধন! কিরে পরার বাচ্ছা !. সাধনা = 
নাই! আমাদের শুধু গান। “মন্ত্র গান করি ;--গানে যে 
সুর জন্মে, সে সবরের শক্তি, দেশের ঘরে ঘরে মঙ্গল বৃষ্টি 
করে। আর.কিছ্ছুনা আর কিচ্ছুন! !” | 
-- গ্রিতান” পঁড়িতে বসিল )--আলাং তা'র মণিপদ্মা 
হাতে, পাড়ায় চলিল্/মন্ বলিতে বলিতে ৷ 
"বংলা পাতায় টাটকা ভাজা নুরের খই ও "গিষ! 


এ কি কথা?” 
bl 


চম্‌ মংখ্যা ) \ 
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শশা সস ea a ett ee aa Me তাস Whee ee Wa a eo eee বা ন জলা পা তল" ne a Na Se Tea ae eat Wena ea et et ane Ua ea er eee Wed সি চি সি pa bee aH তাস 


বাশের লন্বা চোঙায় চম্রী গাইএর শ্রম দুধ হাতে 


করিয়! যখন কিশোরী ছিকা সেই পাথরের উপর. রাখিয়া, 
ঠোঁট মুচ্কিয়া হাসিয়া উঠিল, গিতানের কেতাৰ তখন 


২ নানা কারণে বন্ধ হইয়া গেল। 


- গিতান কিশোরীর মুখের দিকে স্নিগ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
চাহিয়া রলিল_“ছিকা। * দুধ-খইয়ে ভারী. অরুচি ধরিয়া 
গেছে, নূতন খাবার চাই! কি আর আছে তোর?” 
.. ছিকী হাসিয়া বলিল --“আর যা’ আছে, তা” আমারই 
আছে,-_তোমার ক্ষুধা মিটাইবার নয় সি 

গিতাঁন গম্ভীর হইয়া বলিল__“আর, 
কাছেও বস।” . 

ছিকাঁ তেমনি হাসিমুখে, বলিল" কাছে রা বয়স 
এখনো হয় নি আমার ঠিক। তুমি খাও--তুমি খাও 
তোমার কাছে দেরী করিরার দিন আমার এ নয়)” 

গিতান বলিল-_“একটা৷ কথা শোন। তুই এতখানি 


তবে একটু 


. তোকে, কোথায় পাইলি? নিজে নিজে নিজেকে অতটা 


‘অধিকার করা ভাল নয়, শোন্‌--. 
* “ছি-ছি তুমি এ কি বল,__অনেকখানি দুষ্ট তুমি! 
বলিতে. বলিতে এলোকেশী নবীন! 
কিশোরী একছুটে পলাইয়া গেল! 

গিতান, আপন মনেই বড় করিয়া বশরি-পাহাড়। 
পাহাড়! তুমি আগাগোড়া না | 


. কয়েক মাস পরেই, রে রি, বৃদ্ধ দেহ 
সমাধিতে গুইল। রোগে তুগিয়া নহে, দিব্য, গান করিতে 
করিতে সে চির চিদানন্দে মিশাইয়া গেল। সমাধির 
পরে গিতান যখন প্রেতাত্মার মঙ্গল উদ্দেশ্যে দৈব নিশান 
উড়াইয়া দিয়া মন্ত্র গাহিতেছে, বৃদ্ধের পালিত! কন্তা ছিকাঁ 


তখন গোঁছাখানেক নিম্লির ওসার ওসার লেখা পাতা | 


--*" তাহার সায়ে ধরিয়াই একটু মৃত্মন্দ হাসির হাওয়া বহাইয়া 


দিল। গিতান পত্রগুলি লইয়া পড়িবে, ছিকাঁ, স্ব করিয়া 
তাহার মধ্য হইতে দুখানা পাত! গিতানের, হাতে দিয়া 
ঈষৎ হেলানো ভঙ্গিতে দীড়াইল। গিতান পড়িল__ 
"সবখানে ঘুম হয়। শষ্যাতে আরো ভাল করিয়াই 
হয়। লামা-বাঁড়ী ত্যাগ করিও না, ভিটা শুন্য করিয়া 


টি 


যাইও. না; আমার, কুটারে আমার শিল্কই লামা 
হউক । | 

“তোমার বাটিতে স্বর্গের মধু রাখিয়া গেলাম, ভোগের 
জন্ত নহে, ওঁষধের জন্ত। পান করিও না--পান করিও 


না। গান বন্ধ হইয়া যাইবে। দেশের কৌনো ঘরে 


মলের, বিন্যু পড়িবে না। আগুন জলিবে। পুড়িয়া 
ছাই হইয়া উড়িয়া যাইতে হইবে । EI 
পড়া সারা হইল। গিতান বলিল-- “ওগো লামার 


বাড়ীর মেয়ে! শুনিয়া বুঝিতে পাঁরিলে কি কিছু! ?” 
ছিকাঁ ব্যাকুল ভাবে বলিল-প্না-নানা-নাঁ। ওসব 
জোর . করিয়াই না বুঝিবার দিন আমার আসিয়াছে। 
তোমার পাশে আমায় একটু বসাইতে চাহ কি?” 
অত্যন্ত হৃদয়বলের সহিত গিতানকে বলিতে রন 


“কক্ষনে! না--কিছুতেই না 


ইস্কুসী লতাটকে এ গায়ে উঠাইয দিবার 
সময়, ছিকাঁ দেখে, গিতান সেই ছুপুরে-রোদ মাখানো 


হাওয়ার মধ্যে দিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে । মুখে তাহার 
গান,_অনর্গল!. 
“মঙ্গল ঝোরা, বয়ে যাঁক্‌- হোক মধুমঙ্গল গান! 


বাঁধা হয়ে যাক মঙ্গল সুরে, সকল জীবের প্রাণ! 
বেদনা ও ব্যথা, সব যাক্‌ দূরে ; 
অশরীরী ভীতি, ছাই হো’ক্‌ পুড়ে; 


মঙ্গল-রবি হউক উদয় খুচুক অকল্যাণ! 


_ উল্লাসে তাই গান মোরা গাই, গাই মঙ্গল গাঁন।” 
হাতে, সেই মণিপদ্মা, বিরাম নাই, ঘুরিতেছেই,__ 
অনবরত! ূ 

সে থমূকিয়া ঠাড়াইল। বলিল-_“ছিকী!” 

ছিকাঁ তাহার দিকে না চাহিয়া বেড়ার গাঁয়ে লতা 


জড়াইতে জড়াইতে বলিল--“কি? কেন?--বল।” 


“বডেডা শুকনো এ পৃথিবী |” 

“আগুন জালাইয়া গুকাইয়া ফেলিয়াছ; এখন দোষ 
দিয়া, লাভ নাই ।* 

“জল ঢালি। আবার রসে পূরিয়! উঠুক, ছিকীঁ, দয়া 
কর!” 


৭৬ 


পিস শাপলা শিলা পতিত! 


“সাবধান গিভান! সাবধান আলাং লাঙার ভিটার 
বাতি!-_দাবধান! পোড়া মাঁটতে জল ঢালিয়া ফল 
নাই!” 

আলাঁংএর মৃত্যুর পরও, কয়েক মাস কাটিয়া গেছে। 
প্রথম প্রথম, বৃদ্ধ লামার অস্তিম বাণী সঠিক ভাবে পালন 
করিতে গিয়া, গিতান শেষে অপেক্ষাকৃত ক্লান্ত শ্রান্ত শ্লথ 
মানসে চিন্তা করিরাছে। কুলকিনারা পায় নাই। তা*র 
পরেই পিপাঁসাতুর, শুষ্ককণ্ঠে, অসহাভাবে ছিকাঁর হৃদয়- 
দরজায় দাঁড়াইল,_মলিন-বেশ! পাগলপ্রায়! . 

ছিকাঁ অপমানের অভিমান-সলিতা স্থৃতিতৈলে জালাইয়া 
রাখিয়াছে, জীবন পণ, নিভাইবে না গ্রতিজ্ঞা! আপনাকে 
সে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিল-_“বাটুপাড় ক্ষুদ্র লামা! 
ছিকাঁকে তুমি তোমার পুঁথির মত সহজ মনে করিয়াছ? 
যখনই খুলিবে, তখনই সুর করিয়া পড়িতে দেয় এ 
কেতাব,এ তোমার পু'থ!_-ছিকাঁ ন1।” 

_ ধরিতে, ছু ইতে না! পাইয়া, মাথাকাট! পায়রাটির মত, 
সে সেই পঙ্! গাছের তলাকার পাথরে বসিয়! পড়িল। 
ইস্কুপীর আচার, দেওধান ও কাউনের মিঠাঘণ্ট, আর 
তার সঙ্গে চিয়া লইয়া যখন ছিকাঁ সেই পাথরের উপর 
গিতানের জন্য দিল, বিষাদভর! গিতানের দৃষ্টিকে সে, 
তা'র পাগলকরা মাতাল "চাহনি দিয় ঝল্সাইতেও 
ছাঁড়িল না। এক ঢোক্‌ চিয়৷ খাইয়া, গিতান কহিল 
“ছিকাঁ, লামাগুরুর সেই উপদেশবাণী লঙ্ঘন করিয়া 
যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, তোর কোনো দোষ নাই, আমার 
নর্ধবাঙ্গে আগুন জলিয়৷ উঠিয়াছে। সেই পাপের আগুনে, 
বুঝিব তুচ্ছ ছাই হইয়াই উড়িয়া যাই। হই হব ছাই রে 
ছিকাঁ, হই হব ছাই,_তা’র আগে তোকে টুক্রা টুক্রা 
করিয়া কাটিয়া ফেলিব। আর সেই টুক্রাগুলির সঙ্গে, 
আমাকে নিজে হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সব টুকরা একাকার 


মিশাইয়া ফেলিব। শেষ মিলন আমি চাই-ই চাই, হোক ত” 


এইরূপেও |” | 

খিল্‌ থিল্‌ করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া, ছিকাঁ দৌড়াইয়! 
পলাইবাঁর সময় কহিয়া গেল--“হ| হা! এই ভুটীয়া কীট 
আমাকে পাইতে চায়! আমি ধরা না দিলেও!” পরে 
কিঞ্চিৎ উচ ‘গলায় বলিয়া গেল-“দিৰ না দিব না 


্রবাসী-কারতিক, ১৩১৯ 


[ ভা ত্র খর 


সির ভাট সস সি 


বা দিব না আমি, দেখি তুই কি করিস্‌ (তিব্বতের 
জানোয়ার 1” : 

গিতান গর স্বরে গলা মিলাইয়া বলিল--“দে তোকে 
মন্ত্রবল দেখাইবে। দেখি তুই এ বৃক হইতে কতটুকু " 
দূরে সরিয়া পড়িয়া থাকিতে পাৱিদ্‌। লাম! !-_লাম1! 
(মি মন্ত্র শিখাইরাছ, সে মন্ত্র খালি মঙ্গল করিতে পারে, 
আর কিছু পারে না! বুড়ো আলাং ! আমি তোমাকে 
ঠকাইব। আমি, এই মন্ত্র, বিশেয় করিয়া, আমার মঙ্গলের 
জন্য প্রয়োগ করিব। আমার মঙ্গল যখন ছিকাঁর দেমাক্‌ 
ভাঙিবে, তখন ছিকাঁ টের পাইবে _-আমার শিক্ষার 
চূড়ান্ত শক্তি! আমি, আমার শাস্তির জন্য, মন্ত্রবলে 
তোকে আকর্ষণ করিব,-দেখি রে গর্বিতা মেয়ে! 
তুই কতখানি দূরে সরিতে পারিদ্‌। ছির্কা! ছি্কা! 
আজ রাত্রি, আমাদের মিলন-রাত্রি !” 

‘ছিকাঁ, আর একটা মাত্র কথ। কহিল--“সেও শক্তিহীন! 
নহে। মন্ত্রবলই.বড় বল নয়, বলিয়া রাখি, বাহুবলও একটা. 
বল। গিতানের মন্ত্রবল যেন ছিকীর বাহুবলের সাথে 
লড়াই করিয়! দেখে!” * 

রং ৫. 
ছোট্ট, পাতার ঘর। দুপুর রাঁত্র। ছুই কোণায় 
ছইখানি বিছান|। 

ছিকা আর গিতান সায়াসায়ি ছইজন রানে বিনিদ্ 
চোখে বসিয়।। এ ওকে, 'ও একে অশিখিল নেত্রে-- 
দ্বেখিতেছে। গিতান চিন্তিত; আর ছিকীঁ,__কিছু না। 

গিতান মাতার দিল, চিন্তার ঢেউভরা শতকে ঠেলিয়া 
উপরে উঠিল। 

ছিকী শোনে, গিতান বলিতেছে__“এ বস্তীতে 
আমাদের মত, গরবিনী, কেউ আর সুখী থাকিত না” 

ছিকী দ্বণার সহিত বলিল--“কামনা-পাগল কৃমি! 
লাথি বেজায় গুরুপাঁক, মানুষে উহা হজম করিতেই পারে 
না) উপরস্ধ মেয়েমানুষ মোটেই নহে ।” 

গিতান বলিল--“হে ক্ষিপ্তা সুন্দরী, গিতানকে তুমি 
দেখ নাই, সে নিজেই আশ্চর্য্য হুইয়। চমকিত হয়, কারণ 
সে সহে--ভোলেও । মাৰ্জ্জনা করনা ছিকা 1” 

ছিকাঁ বলিল--?টেন না তুমি । রমণী, সেও বড় অন্ুত। 


bed 
LY 





দে এমন-সমস্ত সহ করে, যা তোমার পুরুষের কোনো 


পুরুষে পারে না। আবার হঠাৎ এতটুকু একটা টিপের ' 
_ ঘাঁঁতে অনেক সময়, এমন করিয়। ভাঙিয়া বাঁকা হইয়া 


্ট্ষাঁয় ষে, তাহাকে সহজভাবে সোজা করা অদস্তবই ।” 


৮৮ 


রঃ 
রঙ 


পরীক্ষা! নড়িতেছে না, 


গিতান তখন বজ্রগন্তীর স্বরে বলিল “তবে প্রস্তুত হও 
ছিকাঁ!” | 

ছিব স্থির অকম্প কণ্ঠে বলিল নারীজীবনের আয়ু, 
মিউচা পাহাড়ের মতই স্থির,__সকল সময়কে অবজ্ঞা 
করিবার মতই প্রস্তুত 1” 

গিতান, গম্ভীর রাগে পাড়া কাঁপাইয়া সেই অত রাত্রে 
মন্রগান ধরিল। ক্রমে সুর তাল রাগিণী তাহার, 
উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। আজ সে, মরিয়া-_ 
তন্ময়। ছিনাঁকে তাহার পাইতেই হইবে। বাহাজ্ঞান 


বিলুপ্ত করিয়া দিয় সে খালি গল! চড়াইতে লাগিল। স্বর 


উঠিল,-__-পৃথিবীর ক্ষুদ্র কুটীর ত্যাগ করিয়া, পাহাড় ছাড়িয়া, 
তাহা আকাশে পৌছিল। আজ বুঝি সে, নক্ষত্তবধূকেই হৃদয়- 
বেদনার সাক্ষী রাখিবে বলিয়! গাহিতেছে। গান আরে! উচ্চে 
চড়িল। নক্ষত্রসভা ছাড়াইয়া আরো উর্দে__আরো উর্দ্ধে 


উঠিল। বিরাম নাই__তাহার ষতি নাই, গান আরে! 


আরো উঁচুতে! বুঝি সংকল্প তাহার, আজিকার গানকে, সে, 
অনস্তের শেষ সীমায় পৌছাইয়! না দিয়া ক্ষান্ত হইবে না। 
চক্ষু দুইটি গিতানের নিভিয়া গিয়াও, তাহ! যেন কেমন 
অতিশয় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। সে ডুবিয়াছে, তাহার 
জগত্রনহ্মাণ্ড ডূবিয়াছে। আজ যে তাঁহার ওন্তাদীর শেষ 
হেলিতেছে না, দে কাপিতেছেও 
না! . | 

সায়ে, ছিকী ;-বসিয়া। দুই হাত বজমুষ্টিতে বীধা। 
দেখি আজ কি হয়! 

গিতান দেখিল, সঙ্গীত-আহ্বানে তাহার সায়ে আসিয়া 
আবিভূত হইল, সে কোন এক দাঁনবী দেবতা ! কঠোর 
পরিশ্রমের ধুধুজলা আগুন; তাহাঁরি লেলিহান মোটা 
মোটা শিখায় যেন সে তৈরী। মাথায় তাহার, কালে! 
পাথরের ধৃ'য়ো-উঠ| মুকুট । হাতে, একটামশাস্তির ব্যথা 
আর আকুলতার জালায় গড়! দণ-_ভীষণ ! বক্ষে তাহার, 
নিরেট মরু প্রস্তর-_কী--কী কঠোথ তাহা! তাহাতে 


এ মিলন-ভস্থ 


লালা সিল তলা পিলা গিলিলা পতল নলা পানিত ০০ 


৭৭ 


সপন td Ne Ne Tet eet Tae ea শি ee Te Nal 


আসিয়া 1 আছাড় বাইয়া মরিতেছে সমু জগতের বিপুল 
আশার কলকঠধ্বনি ;_জবলিয়| পুড়িয়া শুকাইয়! ছাই 
হইয়া যাইতেছে সেই পড়িবার মুহূর্তেই । নিভিয়! 
যাইতেছে ;--দ্বিগুণতর--নিবিড়তর অন্ধকার আসিয়া 
সমস্তথানি ভরিয়া তুলিতেছে। গিতান স্পষ্ট দেখিল, সেই 
অন্ধকারের জমাটবাধা বরফের উপর, চীনা অক্ষরে খুব বড় 
করিয়া কালো কালিতে লেখা সেই দানবের নাম 
“অতৃপ্তি !” 

হঠাৎ এ কি!-_এই দানবের সর্বাপই যেন নিযুত 
কোটা কীটের মত, তাহার বক্ষে দংগ্রীধাত করিতে করিতে, 
বহি উন্িগিরণ করিতে করিতে উঠিয়া আসিতে লাগল। 
গিতান পণ করিয়াছে, আজি পে. সব সহ করিবে, সব 
যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিবেই করিবে। 

কোথায় কীট-_কোথায় কি, সে দেখিল, সব আঁধার ! 
কুটীর, ছিকাঁ, আকাশের নক্ষত্র, তাহার. গলার ধ্বনি, 
কিছু নাই ; সব মিশিয়া- গিয়াছে,--ভরিয়! গিয়াছে শুধু 
অন্ধকারে । আধার-ধোয়া কচাপা গানও সে যখন ছাড়িল 
না, তখন মড় মড়, করিয়া কাঠের বেড়া ভাঁডিয়া ঘরের মধ্যে 
আসিয়া দ্াড়াইল,__এ কে?-_এ সেই আলাং লামা! দেবতার 
জ্যোতিঃ-শরীর এই তো! কি দ্যুতি, আর কী তার পাগড়ী! 
গিতান পাগল হইয়া, মাতিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল! শাদ। 
নিশান হাতে, কাঁপা গম্ভীর আওয়াজে আলাং লাম! 
কহিল-_“কি-এ__কী-এ করিয়াছিস্‌ ভুটিয়! মেড়া! শুনিন্‌ 
নাই, মানা মানিস্‌ নাই__পাঁনের তরে পিপাসাতুর 
ছুটিয়াহিন্‌! লাগিল আগুন, পুড়িরা মরিলি! মঙ্গলে 
আগুন লাগাইয়া দীপক-রাঁগ জিয়া উঠিয়াছে 1” 

আবার আ্বাধার। আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিল, 
তাল তাল- কালো! কালে।__পাহাড়ের মত- বিরাট! ঝড় 
উঠিল,__ভীষণ !-_ভীষণ ঝড় উঠিল! বুষ্টিবিন্দু কিছুই . 
নাই, শুধু ঝড়-__ভয়ানক--উঃ--ভরস্কর ! 

গাছ পালা সব, ছোট বড়, ভাঙিয়া পড়িয়া উড়িয়া 
গেল। পাতার ঘর .তো৷ তাদের টি'কিলই না--কিছ্ছু 
রহিল না-কিচ্ছ রহিল না। 

প্রেম সে কী পদার্থ ! সে এত হান্ধা করিয়া উড়াইয়া দেয়, 
আবার এত ভারী করিয়! বসাইয়া দেয়,_-বলিবার নয়। 


৭৮ 





সাতাশ 


আশার মাঝে অতৃপ্তিতে ছাল গিতানের 
প্রাণে ভয় আসিল। 
ওরে, কিছুতেই না। পিপাসা “লইয়া মরিলে, পরলোকে 
শুষ্ক কণ্ঠে বড় হয়রান্‌ হইয়া তাহাকে 5958 আবার 
'ফিরিতে হইবে। 





পাপা? 





.ছিকাঁ, দেখে, মরণের দৈব দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। 
-_আর উপবাস কেন? মরিলে যদি সবই ফুরাইয়া যায়, 
হাতের ইহলোক .কেন সে. পায়ে ঠেলিয়! ব্যর্থ করিবে? 
আজ ‘সে তাহার বাহুবল ও অভিমানকে: চূর্ণ করিয়া, 
‘তাহার কত বহুদিনের গুপ্ত সুপ্ত আকাজ্কার গিতানকে 
‘হৃদয়টুকু উইল্‌ করিয়! দিয়াই শেষ হইয়! যাইবে। ডাকিয়া 
বলিল--"বল পরীক্ষা থাকুক্‌ গিতান! আমিই. তোমায় 
.ডাকি। এই আমি আমাকে ধরা নি আমাঁকে 
লও বন্ধু হৃদয়বন্ধু 1” 


গিতান এ রূপে, প্র সময়ে, এ ভবে ভাঁবে উত্তর - 


দিল--“তবে, ছিক্কাঁরে ছিকীঁ, আমার যজ্ঞ. সম্পূর্ণ! - ক্ষতি 
নাই, আজ হাসিয়া মরিতে. পারিব। শুষ্ক ক পোড়া 
778 I” টি 

ব্যাগ্র গিতান, আকুল ছিকাঁ, বাপাইয়া লাফাইয়া, উঁয়ে 
যে রক্ষে আপনাকে ''আপনি ডুরাইয়া দিল।, কত 
কালের. গর, তাহাদের সকল বাধা, সকল বিদ্ন, সমস্ত দুঃখ 
দৈন্য, হতাঁশ। ও দূৰ্য্যোগকে মুছিয়া ফেলিবার জন্যই এই 
দুর্য্যোগ বুঝি তাহার পুচ্ছ-সন্মা্জ্জনী লইয়া আজ উপস্থিত 
চারিখানি অধর, ছুই খানি বুক-_এ আর ভিন্ন রহিল না, 
ভাঙিয়া চুরিয়া একখানি হইয়া গেল। কিন্ত এ কি, আবার 


এ-কি ! সমস্ত ঝড় এবার আলাং লামার যৌবন-মূর্তিতে . 


উদ্যত হইয়৷ দীড়াইল ; কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করিল-_ 
“তপোবনে আজ তোদের একি কাণ্ড! 'পৃথিবী উড়িয়া 
যাইতেছে, তোদেরও উড়িতে হইবে! এমি নহে, ছাই 
হইয়াই! দেখ.-দেখ২নিলের হাতে জালা! আগুন 
কেমন করিয়া তোদের পৌঁড়াইতে পারে-ছিকাঁ! 
গিতান |” ূ 

শব্দ কীপিতে কীপিতে মিলিয়া মিশিয়া শুন্ধ হইল 

কিন্ত, গিতান ছিকাঁ,_নীরব! কিছু বলিতে পারিল না 


প্রবাসী --কার্তিক, ১৩১৯ 


স্টপ লাজত 


আজ. সে মরিতে পারিবে না 


জন্মকালেও -বিদ্যমাঁন ছিলেন; 
"হইতেই বর্তমান 1: নানক কহেন, তিনি এখনও বিরাজমান 
“এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন ॥__জপজী ॥ ৭:০5. 


. অপুনে কাঁরজ মহি আপি সমাইযা ॥ 


র্‌ | ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড ' 


পপ সিলাসলপসিলাসিলাসলা মিলামিচা দিপা পিলা সিল তত সি সীল সীিলগীসিলপসদপাপদলসিতপা সাল সলা 


. সৌদামিনী ‘কড় কড়াৎ করিয়া অটহাস্ত করিয়া, উঠিল। 
-. উভয়ের মিলনভন্ম, একটা ঘূর্ণীবায়ুর মধ্যে দিয়া . 
কোন্‌ দিগন্তে উড়িয়া গেল, কে জানে,__তাঁ.কে বণিতে 
পারে ।; এ রা, 
< দার্জিলিং। - শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্ৰেয় 


ভি গুরুদিগের উক্ত 


শিখ-বন্-প্রবর্তক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা, 'নানক- ও কি 
শিখগণ ভারতের প্রায় সর্ধত্র সুপরিচিত) 


এই: প্রবন্ধে 

আমর! . কেবল শিখগুরুদিগের " কয়েকটি.. উক্তি: সংগ্রহ . 

করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের' সম্মুখে উপস্থিত . করিতেছি । 
এইসকল উক্তি দ্বারাই বর্তমান শিখধর্ম্ম গঠিত। 
(১)- | 

* এক উনতি ত'নামু.করতা পুরখু নির: ভউ নির i 


‘অকালমুৰতি অজুনি সৈভু গুরু. প্রসাদ, জপু ॥ আদি সচু 
জুগদি সচু হ্থায় ভী সচু নানক হোসী;ভি-সচু ॥ - 


পরমেশ্বর এক। তাহারে সত্য বলিয়া ডাক ). তিনি, 


'সর্বব্যাপী: সৃষ্টিকর্তা ;. তাঁহার কোন:ভয় বা শক্রতা,নাই। 
তিনি অকাল অজন্ম! | 


তিনি- নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা । 
গুরুর প্রসার্দে তীহাকে ধ্যান কর। . তিনি পৃথিবীর - 
তিনি অনন্তকালের, পূর্ব 


(২) 
তিন কা সরীকু কোনহী নাকে কন্দকু বৈরাধী Co 
নিহচল রাজু স্থায় সদা তিঙ্থ কেরান! অবৈনাজাযী | 
তাঁহার কোন প্রতিদ্ন্দী বা সমকক্ষ নাই! তাহার 
রাজ্য অনন্ত) তিনি জন্ম ও মরণের অতীত ।--ব্র বধান; ৯ 
পঞ্চম গুরু ॥ . 
(৩) - 
জৈস। সা ৷ ভৈ দিস দাইয়া। সোধত সোধত সোধত সীবিয়া। | 
গুরুপ্রসাদ্ি ততু সভ়ু - 
ক... .. বুঝিযা॥ 


ar 


দি 


| \ 
১ম সংখ্যা ] 


জব দেখউ তব সনু কিছ মূল ৷ 
নানক, সে! সুখমু সোয়ী অসথুল ! 


তিনি. আপন কাৰ্য্যে অন্তনিহিত। আমি বহুদীর্ঘ সন্ধানের 
পর তাহার দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছি। গুরুর, প্রসাদে 
সব তত্ব অবগত হুইয়াছি। ( এখন ) যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করি: সেই দিকেই তাঁহাকে সকলের : মূলাধাররূপে দর্শন 


করি। নানক (কহেন) তিনি অলক্ষ্য ও দৃষ্টি-গোচর ৷ 


-স্থখমণি.॥ | 
: 308 4. ৪. 
 তুহ দরিয়া উ সভ তুঝহি. মাহি। 
তুঝ বিন ছুজা.কোই নাহি ॥ 
"তুমিই নদী; সৰ্ববপ্রাণ তোমারই মধ্যে। . তুমি বিন! 
আর কেহ ন ৷ আশ চতুর্থ গুরু ॥ 
৪ 0৫) 
সাহিব মেরা সদা হায় দিনৈ শবছু কমাই। । 
*  -উহ্‌ অউহানী কদে নাহি না আদৈ না জাই ॥ 
আমার প্রভু সর্বদা! বিগ্কমান। যে কেহ শব্দ (নাম) 


7২ অভ্যাস করে তীহাকেই তিনি দেখা দেন! মৃত্যু তাহাকে 


তিনি জন্ম ও কাল রহিত ॥-- 
বর গুজরী ; তৃতীয় গুরু ॥ 
ভিডি 
, আপে সভ ঘট. অন্দরে আপে হী বাহরি। . 
| _ আপে গুপতু বরউদা আপে হী জাহর ॥ 
" তুমি সমস্ত আকার ধারণ কর; এবং তুমিই নিরাকার। 
তুমি, নিজেই নিজেকে পরিব্যাপ্ত কর) প্রকাশ কর এবং 
' অগোচর কর. ॥-_বর বিহগ। চতুর্থ গুরু ॥ 
(৭) 
. বুঝৈ দেখৈ করৈ বিবেক । 
. আপহি এক আপহি অনেক ॥ 

. তিনি, উপলব্ধি করেন, দর্শন. করেন এবং স্থজন 
করেন। তিনিই এক এবং তিনিই বহুসংখ্যক |-_সুখমণি; 
পঞ্চম গুরু॥ টি 

লাহোর। 


স্পর্শ করিতে অসমর্থ । 


ধীরেন্দ্রনাথ সেন। 
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রোগ-প্রতিরোধ 


সমতা পপ পপ সপ সপে পাস সি পসিপািপপিসসশসিটস্লিপপসলিপ পিপিপি শালত তলা মিতা সা মিললো জলা সি জলা নলা শল" 


. তিনি যেরূপ ছিলেন.সেইরূপ অনুভূত হইয়াছেন।- 


অতল সত সিতলা লা পিলা পাপা 


রোগ-প্রতিরোধ : 


রোগের ভয় মানুষের পূর্বেও ছিল, রিনি মধ্যে 
হইতে আজকাল ভয়টা যেন অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। যাতায়াতের সুবিধ! হওয়ায়, দেশ বিদেশ 
হইতে নূতন নূতন রোগের আমদানি হইয়া, একদিকে 
রোগের ‘সংখ্যা পরিপুষ্ট করিতেছে; অপরদিকে, সভ্য- 
জনোচিত জীবনযাপন করিতে গিয়া, সত্য মিথ্য। বিবিধ 
রোগ আমরা আপনারাই স্ষ্টি করিয়া তুলিতেছি। 
আমাদের তুলনায়, আদিম, বর্ধর জাতিদের রোগভয় 
নাই বলিলেই হয়। একে ত তাহাদের মধ্যে রোগের 
সংখ্যাই খুব অল্প, ইহার উপর তাহাদের সান্বনার একটা! .. 
মন্ত উপায় আছে। ইহার! সরল মনে বিশ্বাস করিয়া থাকে 
যে, ভূত .প্রেত অসন্তষ্ট হইলেই রোগ দেখা দেয়। ভূত 
প্রেতের . তুষ্টি সাধনার্থ একটা বলির ব্যবস্থা করিতে 
পারিলেই, ইহাদের রোগভয্ন কা্িয়! যাঁয়। আমরাও 
এক সময়ে, ওলাওঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগগুলিকে দেবতার 
নিগ্রহ মনে করিয়া, ওলাদেবী, শীতল! দেবী ও রক্ষাকালীর 
পুজার ব্যবস্থা করিয়া, কিম্বা হরিনাম সক্কীর্ভন করিয়া 
অতি সহজেই ভয়ের বোঝা নামাইয়! ফেলিয়া, মনটাকে 
বেশ হাল্ক! করিতে সমর্থ হইতাম; কিন্তু এখন আর 
আমাদের সে উপায় নাই। বিজ্ঞান আমাদের সেই 
সাত্বনীর আশ্রয়ের মূলে নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করিয়াছে।- 
বিজ্ঞান আমাদের ভুল বিশ্বীসটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্ত 
তাহার স্থলে এমন কিছু দেয় নাই, যাহাকে আকড়িয়। 
ধরিয়া সান্তনা পাইতে পারি,--নিশ্চিন্ত হইতে পারি। 
পূর্ক্ধে বিপদে আপদে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া 
শান্তি পাওয়া যাইত, এখন সে আশাও ক্ষীণতর হইয়াই 
পড়িতেছে, কেননা বিজ্ঞান খোদ ভগবানকে লইয়া! 
টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। . ফলতঃ এখন 
আমাদের এমন অবস্থাটি উপস্থিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ 
গোচির বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু বিশ্বাস করিতে, আমরা যেন 
একবারে অসমর্থ হইয়! পড়িয়াছি। | - 
বিজ্ঞানের. অনুগ্রহে আমর! এখন বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, কলেরা; প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি রোগগুলি 


৮০ " প্রবাসী 


স্পা ৬৮০% +০৯৬৬ "০৬০ পাসের "১৬০ এল ৬০ লা দলা সিসি পিসী স্পা সস 


দেবতার নিগ্রহে হয় না,_-উহাদের প্রত্যেকের বিশেষ 
বিশেষ বীজ আছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি, বিজ্ঞান 
একরপ প্রমাণ করিয়াছে যে, অধিকাংশ রোগই. germ-- 
disease অর্থাৎ উহাদের প্রতোকেরই রি বিশেষ বীজ 
আছে। ' 

এই. বীজ প্রায় স্থলেই উদ্দাগুবিশেষ, ছুই এক 
স্থলে জীবাণুজাতীয় ; ' যেমন ম্যালেরিয়ায়; ইহার বীজ 
উদ্ভিদীণু 'নয়--এক প্রকার জীবাণুবিশেষ। পূর্বে জানা 
ছিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়া হয়-__-এখন জানিয়াছি, 
নিউমোনিয়ারও বীজ আছে? স্থতরাং শুধু ঠা বাঁচাইলেই 
যে নিউমোনিয়ার হাত এড়াইব তাহার আশা নাই। এখন 


আমাদের জল খাইতে ভয় হয়_-কে জানে উহাতে কলেরা- 


বীজ আছে কিনা? নিশ্বাস .লইতে ভয় হয়, কে জানে 
টিউবার্কেল্‌' ব্যাসিলাস্‌ ' গিয়া, থাইসিস্‌ উৎপন্ন করিবে 
কিন! ? মশায় কামড়াইলে' ভয় হয়, .কে বলিতে পারে 
ম্যালেরিয়ার বীজ শরীরে প্রবেশ করিল .কিনা ? ফলতঃ 
রোগভয়ে আমর! যেন সতত সন্ত্রস্ত ও.সশঙ্ক হইয়া রহি- 
য়াছি। বিজ্ঞান রোগের কারণ যতটা নির্দেশ করিতে 
পারিয়াছে, চিকিৎসার, ব্যবস্থাটি ঠিক তদন্ুযায়ী করিয়া 
উঠিতে পারে নাই। এ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান যে অধিক 


অগ্রসর হইতে পারিয়াছে--এরূপ মনে হয় না| ত্রিশ 


বৎসর পূর্বে কলেরা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে শতকরা 
যত' জন করিয়া বাঁচিত, এখন যে তাহার অপেক্ষা খুব 
অধিক বাঁচে, একথা জোর করিয়! বলা চলে না। দেখিতে 


দেখিতে প্লেগের সহিত আমাদের কম দিনের পরিচয় হইতে 


চলিল না; ইহার চিকিৎসা বিষয়ে আমর! এমনি কি 


স্থবিধাকর উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছি? অবশ্ত 
আমি এমন বলিতেছি না যে, চিকিৎসা! বিজ্ঞানের কোনই: 
উন্নতি হয় নাই, কি হইতেছে না । অন্ত্রবিদ্্য। (Surgery), 


ধাত্রীবি্ধা নিদান (pathology), 
্বাস্থ্যবিদ্যা, (॥১.৪ie৷ne), প্রভৃতি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শাখা 
" প্রশাখাগুলির কত যে উন্নতি হইয়াছে তাহ! বলিয়া শেষ 
করা যায় না। কিন্তু ভৈষজ্যের (1৫৭i০i॥e) উল্লেখ- 
যোগ্য বিশেষ কোন উন্নতি যে হইয়াছে, ইহা আমাদের 
মনে হয় না। চিকিৎসক এমন ভরসা দিতে পারেন কই 


“midwifery), 





ওক, ১৩১৯ Fi ১২শ | ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাপা সপাসিশপাসসিপাসিপিপাসপিপসসিপিসিএপাপিলানিপপািপাসিশিলাসিপাস্পাটিপিপসিনাতপরাতিশাসিশ। 


“হ’ক না! তোমার রোগ, ভয় কি? আমি তোমার আরাম 
করিয়া তুলিব।” এমন আশ্বাস পাই না বলিয়াই ত রোগের 
নামে আমাদের এত ভয়--এত অশান্তি।. কিন্তু রোগ- : 
ভয়ে ভীত নরনারীকে সান্বনা দিবার যে কিছুই নাই, ইহা 
যেন কেহ মনে না করেন। মানুষ নিঞ্জের প্রকৃত অবস্থাটি 
যদি ঠিক বুঝিতে পারে, তাহা হইলে, রোগভয়ে তাহাকে ' 
এতট। সন্ত্রস্ত হইতে হয় না। মানুষ আপনাকে যতটা 
অসহায় মনে করিয়া থাকে, বাস্তবিক সে তাহা নহে। এই 
যে আমাদের জীবন, ইহা ত মৃত্যুর সহিত অবিচ্ছিন্ন দন্দ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। দৃষ্টির অগোচর অগণন মৃত্যুচর 
রোগের বীজরূপে নিয়ত আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, 
আর কোন ফাকে যে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া অনর্থ ঘটাইবে,. তাহারই সুযোগ প্রতীক্ষা করি- 
তেছে। কিন্ত আমরাও বড় কম সতর্ক ও সসঙ্জ হইয়া 
নাই'। এরূপ আছি বলিয়াই ত আমাদের বাঁচিয়া থাকা 
সম্ভবপর হইয়াছে ; তাহা, ন! হইলে, আমাদের যেমন পদে 
পদে শত্রু, মুহূর্তকালের জন্ত বাঁচিয়া থাক! আমাদের পক্ষে 
একবারেই অসম্ভব হইয়া দীড়াইত। আমাদের এই , 


দেহটিকে শত্রসৈম্ঠ-পরিবেষ্টিত ছুর্গের সহিত তুলনা করিলে 


নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। শক্রসৈন্ত আসিয়া দুর্গপ্রাকারে 
নিয়ত আঘাত করিতেছে ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্ত 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা, সকল 
আগ্নোজন প্রতিহত ও বার্থ হইরা যাইতেছে__এমনি দৃঢ়, 
এমনি ছুর্ভেগ্চ আমাদের দেহগ্রাকার! আবার এমনি 
যদি ঘটে যে, শক্রপক্ষ প্রাচীর ভেদ করিয়। ভিতরেই প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে; তথাপি দেহটি যে অতি সহজে, 
বিনা আয়াসে, উহাদের ' করতলগত 'হয়, এমন নহে। 
দেহের সহিত উহাদের রীতিমত লড়াই বাধিয়া যায়; প্রায় 
স্থলেই দেহেরই জয় হয়, স্থলবিশেষে শত্ররও জয় হয়। 
আর কোথাও বা এমনও ঘটে যে, এ ভীষণ সংগ্রামে দেহের 
শেষ জয় হয় বটে, .কিন্তু শক্ত কর্তৃক তাহার যে অনিষ্ট 
সাধিত হয়, তাহ! নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্ত দেহও 
কালক্রমে একরকম না একরকম উপায় করিয়া, সে 
ক্ষতিটা পূরণ করিয়া লুয়। 

উপরে যেসকল শত্রুর কথা বলা! হইল তাহারা রোগের 





প্রতিমা-বিসর্জন । 


শ্রীযুক্ত গগন্জ্েনাথ ঠাকুর কর্তৃক অস্কিত এবং তাহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত । 


ফন্তলীন প্রেস, কলিকাতা 


: ১ম সংখ্যা = 


পিপিপি সিসি 


সীল . সিসি শি 


ৰ বীজ ভিন্ন আর কিছু নে নহে। ইহারা যে যেসকল নল ব্যাধি হি 
করে, ইংরাঁজিতে এক কথায় তাহাদিগকে 0৩7- 
0156956 বলা যায়। ত্রিশ বৎসর পূর্বে কেহ জানিত না 
= কলেরা, থাইপস্‌ প্রভৃতি রোগের ৪ৎ অর্থাৎ বীজ 
 আছে। মনে বড় আশা হইয়াছিল রোগের মূলতত্ব যখন 
 নিঃসংশয়ে জান! গেল, চিকিৎসার বেলায় বুঝি খুব সুবিধা 
হইবে) কিন্তু কাৰ্য্যত: এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন লক্ষণ 

পাওয়া যায় নাই। দেহ প্রবিষ্ট বীজকে নষ্ট করিতে হইলে, 
যে পরিমাণ ওঁষধ প্রয়োগের আবশ্যক হইতে পারে, 
তাহাতে মান্বষের বাচিয়া থাকা সম্ভব নয়। এস্থলে ব্যাধি 
অপেক্ষা চিকিৎসা আরও ভয়ানক হইয়া দীড়ায়। 









চিকিৎসার আর একটি বিপদ এই যে, জীবাণু বা উদ্ভিদাণু 


রোগের কারণ হইলেও, সাক্ষাৎ কারণ কিন্তু উহার! নহে। 
উহার! একরূপ বিষ উৎপন্ন করিয়া থাকে, সেই বিষই 
রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ করে। রোগোৎপার্দক 
জীবাণু বা উদ্ভিদাণু সকলের মধ্যে কতকগুলি রক্তের মধ্যে 

, থাকিয়াই বিষ নিঃসরণ করে, আর কতকগুলি রক্তে থাকে 
না বটে, --শরীরের অন্যত্র থাকে এবং সেখানেই বিষ নির্গত 

চরে ; সেই বিষ শোষিত হইয়া, রোগ প্রকাশ করে। 
প্রয়োগ দ্বারা, দেহের মধাস্থিভ বীজ অথবা বিষ নষ্ট 
রা, অনেক স্থলেই অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই ষে 
চিকিৎসক যে-রোগীর ভরস| ত্যাগ করেন, সেও সময়- 
বিশেষে, আপনা হইতে আরোগ্যলান্ভ করে । ইহার কারণ 
কি? ইহার এই কারণ হইতে পারে যে, রোগ হইতে 
. জারোগ্যলাভ করিবার জন্ত মানুষের শরীরে এক প্রকার 
শক্তি থাকা সম্ভব। মানুষ আপনি আপনাকে আরাম 
করিয়া তুলে, চিকিৎসক সাহায্য করেন মাত্র। কথাটা 
একবারেই মিথ্যা নহে। ইহার সমর্থক বিস্তর ঘটনা 
আমাদের জানা আছে। নিউমোনিয়ার রোগী-_নিতাস্ত 
দরিদ্র, অর্থাভাবে কোন চিকিৎসারই ব্যবস্থা করিতে পারিল 












নিউমোনিয়া রোগে কেন, প্রায় রোগেই, বিশেষত: কলেরা 
লাগে: এরূপ ঘটন! প্রায় ঘটিতে দেখ! যু । লোকের 
: বিশ্বাস, খাইসিদ হইলে, তাহার আর নিস্তার নাই। 
আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের অনেক্রেরই, এক সম 





1, সেও কিন্ত দিব্য আরোগ্যলাভ করিল। শুধু 





শাসিত 


 প্রণানীই বা কিরূপ, তাহা জানিতে পারিলে, চিকিৎসা 







পাস 


ধাইসিস্‌ হইয়া নিবা এ এবং ং তাহা ভালও হই গিয়াছে-- 
ইহার বিন্ুবিসর্গ৪ আমরা টের পাই নাই। এইসকল 
ব্যাপার হইতে স্পষ্ট বোঝ! যায় যে, আমাদের শরীরে 
রোগ প্রতিরোধের একটা অদ্ভুত শক্তি আছেই আছে। 
এস্থলে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই শক্তি শরীরের কোথায় 
থাকে আর ইহার স্বপ্তাবই বা কিরূপ ? আমরা বেশ 
জানি যে, আমাদের ত্বক্‌ যদি সুস্থ থাকে, যদি ইহাতে কোন 
ফাটা ফুটা কি ক্ষত না থাকে, তাহা হইলে, ত্বক দিয়া 
রোগের বীজের ভিতরে প্রবেশ করা একরূপ অসম্ভব 
বলিলেই হয়। সেইরূপ আমাদের শ্নেম্মিক বিল্লিগুলি 
(mucous membrane) যদি স্থস্থাবস্থায় থাকে, তাহা 
হইলে, তাদের মধ্যে দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা উহাদের 
পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে । সুস্থ ত্বক ও সুস্থ প্লৈগ্মিক বিলি, = 
তাহা হইলে, রোগের বীজকে, প্রবেশের পথে প্রথম বাধা 
দেয়। এই বাধা অতিক্রম করিয়া, যদি ইহারা ভিতরে 
প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, যে স্থানটি দিয়া : 
প্রবেশ করে, সেখানকার 1155০ ( শরীরাংশ) সমূহ বিবিধ 
কৌশল অবলম্বন ক্রিয়া উহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা 
করে। এই চেষ্টা যদি ফলবতী না হয়, তাহা হইলে, 
বীজগুলি রক্তের মধ্যে গিয়া, শরীরের সর্ধত্রই নীত হইতে. 
পারে। সে স্থলে রোগটি স্থানবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া, 
সৰ্ব্দাঙ্গীন্‌ (8576751) রোগ হইয়া দাড়াইতে পারে। 
প্রকৃতি যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়া, 
রোগমুক্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের 
(inflammation) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রদাহ হইলে রা 
আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেনা... 
সেই স্থানটিতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে বিনষ্ট 
হয়। কিন্তু এরূপ সুবিধা সকল স্থলে ঘটে না; আর 
সকল রোগই যে 10০81 di5ৎa5ৎ (স্থানীয় রোগ 1 
তাহাও নহে; অধিকাংশ রোগই general disease. 
(সার্বদৈহিক রোগ ) শ্রেণীর অন্তভূক্তি। এসকল রোগের 
বেলায় প্রকৃতির ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা ভাবিয়া দেখিবার 
বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের অস্তরনিহি 
রোগ-প্রতিরোধ-শক্তির প্রকৃতি এবং ইহার কার্য 
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টা বিশেষ, স্থবিধা হইবার কথা। কিন্তু ছঃখের 
__ বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে আজ পৰ্যন্ত আমর! অতি অরই 
জানতে সমর্থ হইয়াছি। যেটুকু জানিতে পারিয়াঁছি, 
তাহার অনেকটাই আবার আন্দাজি। সে যাহাই হউক 

না কেন, আমাদের রক্তের যে রোগ প্রতিরোধ করিবার 
শক্তি আছে এ সম্বন্ধে বড় একটা মতান্তর থাকিতে 
পারে না। আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, রোগের 
সঙ্গে যে সময় আমাদের লড়াই বাধিয়া যায়, সে সময়, 
আমাদের রক্তের মধ্যে, প্রতাক্ষগোচর এমন কোন পরিবর্তন 
কি ঘটেনা, যাহার সহিত প্রতিরোধ-শক্তির কোনরূপ 
 অশ্বন্ধ থাকিতে পারে? কতকগুলি রোগে রক্তের শ্বেত- 
কণিকার 060০০০5:৪৩) সংখ্যা যে বৃদ্ধি হয়, তাহ! 
আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি। শ্বেতকণিকার সংখা 
. ন্ৃদ্ধির স্তি রোগ প্রতিরোধের সম্বন্ধ থাকা, তাহ! হইলে 
সম্ভব নয় কি? অধিকাংশ তরুণ রোগেই শ্বেতকণিকার 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। নিউমোনিয়া রোগে ইহাদের 
__ সংখ্যা যদি তেমন না বাড়ে, তাহা হইলে রোগীকে প্রায়ই 
ভাল হইতে দেখা যায় না। এইনকল ব্যাপার হইতে 
অনায়াসেই এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ষে, এই 
টি 15৩০০০50০55 অর্থাৎ স্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত 
_ রোগ-প্রতিরোধ-শক্তির একট! কাধ্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। 
কিন্তু রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি কেবলই যে শ্বেতকণিকার 
__ সংখ্যা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহ! নয়; ইহ! একটা 
__ উপায় এবং প্রধান উপায়ও বটে, এ ছাড়া আরও অনেক 
উপায় থাকিতে পারে। সকল উপায়গুলি যে আমরা 
জানিতে পারিয়াছি, তাহাও নহে। রোগ 
_ আর একটি উপায় হইতেছে জর। সত্য বটে জ্বরের নামে 

__ আমরা ভয় পাই, আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়_তথাপি 
জ্বর অনেক সময়, রোগমুক্তি বিষয়ে আমাদের সহায়তা 
করিয়া থাকে। যেসকল রোগে জর হওয়া একান্ত 
স্বাভাবিক, তাহাতে বদি জর দেখা না দেয়_যদি দেহের 
তাপ বৃদ্ধি না হয়, তাঁহা হইলে রোগটাকে খুব কঠিন 

_ ৰলিয়াই মনে করিতে হইবে । নিউমোনিয়। ও ডিপ্থেরিয়া 

_ রোগে, শরীরের তাপ যদি তেমন বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে 
বড়ই দুর্লক্ষণ মনে করিতে হুইবে। জর তাহা হইলে, 
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অনেক সময় জি সব সময় না) আবাদের মিশে 
ন্যায় কাজ করে। জরের তাপে দেহস্থ রোগের বীজ 
এবং তাহাদের উৎপন্ন বিষ নষ্ট হয় বলিয়া, আমরা অতি 
সহজ্জেই রোগমুক্ত হইতে সমর্থ হই। এই কারণে, বিশেষ 
না বুঝিয়া স্ুঝিয়া, তাপহ্থাস করিবার চেষ্টা করিতে নাই। 
তবে জ্বরের তাপ যদি অসম্ভব বৃদ্ধি হয়, কিম্বা অনেকক্ষণ 
ধরিয়া স্থায়ী হয়, তাহা হইলে, অন্ত কথা । এরূপ স্থলে, 
তাপবৃদ্ধি বশতঃ প্রাণ বিনাশ হওয়া একবারেই বিচিত্র নহে। 
এরূপ ক্ষেত্রে তাপ হাস করিবার চেষ্টা কর! একান্ত সঙ্গত 
এবং কর্তব্য, ইহাতে আর বিভিন্ন মত থাকিতে পারে না। 

একথা অবশ্য খুবই ঠিক, আমাদের অস্তনিহিত রোগ- 
প্রতিরোধ-শক্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্তই, 
তথাপি, এই স্বাভাবিক শক্তিটি যেসকল কারণে ক্ষীণতর 
হয় অথবা বিনষ্ট হয়-_তাহার অনেক কথাই আমর! 
জানিতে পারিয়াছি। শরীরের কোন স্থানে যদি আঘাত 
লাগে, কিছ ক্ষত হয়, তাহ! হইলে, সে স্থানটির প্রতিরোধ- 
শক্তি যে হাস হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন । শরীরে 
ঠাণ্ডা লাগিলে, প্রতিরোধশক্তির ক্ষীণত৷ সম্পাদিত হয়, 
ইহাও এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে. 
বসবাস, ও অস্বাস্থাকর ভাবে জীবনযাপন করিলে, প্রতি- 
রোধশক্তির বিশেষ অবনতি ভয়; কোন একটি রোগ হইতে 
আরোগ্যলাভ করিতে না করিতে, যদি নৃতন একটা রোগ 
দেখ! দেয়, তাহা! হইলে, এই শেষোক্ত রোগটির সহিত 
প্রতিদ্বন্দিতা করা, রোগীর পক্ষে অনেক সময় শক্ত হইয়া 
পড়ে। অনাহার, অমিতাচার ও মাদকদ্রব্য সেবনাভ্যাস 
দ্বার! প্রতিরোধশক্তির বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। শীরী- 
রিক ও মানসিক ক্লান্তি, এবং শোকতাপ প্রভৃতি দ্বারাও 
প্রতিরোধশক্তির বিশেষ অনিষ্ট সাধিত. হয়। বয়স হিসা- 
বেও, প্রতিরোধশক্তির তারতম্য হইতে দেখা যায়। হাম, - 


সি পি সা 


বসন্ত প্রভৃতি রোগগুলি শিশুদিগের যত সহজে হয়, এমন 


বয়স্ক ব্যক্তিদিগের বেলায় হয়না; কিন্ত শিশুদিগের অপেক্ষা 
ইহাদের বেলায় প্রায় স্থলেই কঠিন আকার ধারণ 
করিতে দেখা ঞ্যায়। নিউমোনিয়া রোগটি বৃদ্ধদিগের 
অপেক্ষা যুবকদিগের মধ্যেই অধিক হইতে দেখা যায়_-কিন্ত 
বৃদ্ধদিগের বেলায় ইষ্ট! যতটা! মারাত্মক হয়, যুবকদিগের 





বেলার তাহ! হয় না। I 
সমান শক্তিশালী: থাকে না সুতরাং বে প্রকৃতির 
পরও রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি বড় কম নির্ভর করে না। 
সব মানুষ একই ছাচে ঢালা নহে । ছুই ব্যক্তি সর্বাংশে 
 একরূপ, ইহা কখনও  ঘটিতে দেখা যায় না। রোগ- 
_ প্রতিরোধ-শক্তিও দুজনের ঠিক একক্ূপ হয় না। এবিষয়ে 
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রা থাকিবেই থাকিবে। প্রতিরোধশক্তি 
২৪ ঘণ্টা আবার সমান থাকে না -এক সময় বেশি থাকে, 
অন্ত সময় কম থাকে । সাধারণতঃ দিবাভাগে যতটা থাকে, 
রাত্রে ততট! থাকিতে দেখা যায় না। মানুষের অনেক 
দোষগুণ বংশকুমে দেখা দেয়।  রোগ-প্রতিরোধ-শক্তির 
বেলায়ও তাহা যে না ঘটে, এমন নহে। এখন এই 
ভিজ্ঞান্ত হইতে পারে--এই রোগ প্রতিবোধশক্তির বৃদ্ধির 
উপায় কি? এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্যই 
বলিতে হইবে । আলোক্রশ্মি ছুই একটি করিয়া দেখা 
দিতেছে সত্য, তথাপি মন্ধকারও যে খুবই বেশি। আজ- 
কাল, অনেক রোগে antitoxin (এট্টিটকলিন্‌), vaccine 
(ভ্যাকসিন) প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা কর! হইতেছে। এই 
ধবাবিষ্কৃত চিকিৎসাপ্রণালীর উদ্দেশ্য অবশ্য আমাদের 
3 অস্তনিহিত স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তিকে জাগাইছা তোল 
ভিন্ন এগার কিছুই নহে। রোগবিশেষে ইহাতে ফলও 
৷ গাজা যাইতেছে বটে, কিন্ত অধিকাংশ রোগেই ইহার 
দার! বিশেষ কোন ফল হয় বাঁলিয়। বিবেচনা! হয় না) 
চিকিৎসার. পণে. আর একটি মন্ত বিপন মানুষের ব্যক্তিগত 
শ্বাতন্্রা।  প্রতোক মানুষের ধাতু পৃথক--প্রক্ৃতি 
পৃথক, জতরাং কোন একটি বিশেষ উপায়, যাহ! একজনের 
বেলায় ফলদায়ক হইয়াছে, অপরের বেলায় তাহা না 
_ হুইভেও পারে। কুইনাইন্‌ ম্যালেরিয়া জরের অমোঘ 
িষধ) কিন্ত এমন অনেকে আছে, যাহাদের কুইনাইন 
মোটেই সহা হয় না; কাহার কাহার বেলায় ইহার 
| রন! হইয়া বরঞ্চ অপকারই হইতে দেখা 
সাজ এইসফল কারণে, চিকিৎসার সময়, রোগীর 
সকল. প্রকার অপূর্ণতা, স্বভাববৈচিত্যঙ্ছ স্বোপাঙ্জিত 
রি অথবা বংশগত দোঁকলা প্রভৃতি মনে রাখিয়া, আরোগ্য- 




















লাভ করিবার জন্ত তাহার মধ্যে জজ শক্তিটুকু আছে, 








ত "এলা নত পাতলা সক গিত কক" 
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ভারতে: রি টুল চেষ্টা করিতে হয় কিন্ত হায়! 


আমাদের সকল চেষ্টা কতবারই না ব্যর্থ হইতে দেখ 
রোগীর অন্তনিহিত প্রতিরোধশক্তি একবারে নষ্ট হইয়া 
গেলে, তাহাকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে দেখা ভিন্ন, 
আমাদের আর কিছুই করিবার থাকে না। আজকাল, 
সভ্যসমাজে, রোগনিবারণকলে বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে; 
সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিরোধশক্তি, কি করিয়! অক্ষুপন 
রাখিতে পার যায়, সমাজের প্রত্যেক নরনারীকে, সে 
(বয়ে, উপদেশ দান করিলে বিশেষ মঙ্গল হইবার আশা! 
কর! যায়। ls 7 
সর্বশেষে এই কথাটি বলিতে চাহি। চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের যে চরম উন্নতি হইয়াছে-_এমন যেন কেহ হনে 
না করেন। ইহার যতটা জামরা জানিতে পারিয়াছি, 
না-জানার ভাগ তার চেয়ে নেক বেশী। তথাপি, 
আমর! যদি এই কথাটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিয়ে, 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রোগপ্রতিরোধ করিবার একরূপ 
স্বাভাবিক শক্তি আছে, আর এই শক্তি সকলের সমান 
নহে, তাহ! হইলে চিকিৎসা কাৰ্য্যের এই একমাত্র লক্ষা ২ 
হইয়া দাড়াইবে যে, এই শক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি করা যায় 
কি করিয়া ইহাকে কাজে লাগাইনে পারা যায়? চিকিৎসক- 
গণ এই পরম সত্যটি যেদিন বুঝিতে পারিবেন, সেদিন 
হইতে, চিকিৎসা ব্যাপার লইয়া, তাহাদের মধ্যে, মতাস্তর 
ও কথান্তর হইবার কোনরূপ যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে 
পারিবে না। সেদিন নিজের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতে, 7 
বাস্তবিকই আমাদের কুঠা বোধ হইবে। সেদিন হইতে 


প্রকৃতির, প্রাধান্তই আমাদের নিকট অধিকতর পরিস্ফুট 
হইতে থাকিবে। প্রকৃতি কি উপায় অবলম্বন. করিনা 
কাৰ্য্য করে, প্রকৃতির পদমূলে বসিয়া, ধীরভাবে তাহারই 
পৰ্য্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতির ইঙ্গিতানুসরণই আমাদের একমাত্র 
কাধ্য হইয়া দীড়াইবে। সেদিন হইতে এলোপ্যাখি, 
চিনি কবিরাজী, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
চিকিৎসাপ্রণালীর স্থান থাকিবে না--সকল প্রণালী এক 
হইয়া! যাইয়া, প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রণালী হইয়া দাড়াইবে। এ 
গুভদিন যে নিশ্চয় উদ্দিত হইবে, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই। বহার একটু টন ও ভি 
দিয়াছে এমনও নহে। - 
শ্রীজ্ঞানেক্্রনারার়ণ বাগচী, এল্‌, এম্‌, পা 
























জোনাকী-_-পতঙ্গ জাতীয়,__পোক| নহে; যদিও আমাদের 
দেশে ইহা পোকা নামে পরিচিত; ইহার ছয় খানি পা, 
_ চারখানি ডানা, ও দেহের গঠন সমস্তই পতঙ্গ-প্রাণী- 
পর্য্যায়ের অনুরূপ। প্রজাপতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতর 
সম্বন্ধ ও বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। প্রজাপতি উন্মুক্ত সূর্য্য-কিরণে 
বিচিত্র রঙ্গীন পাখ! উড়াইয়! বিচরণ করিতে ভালবাসে, 
এবং সন্ধ্যার আধার দেখিলেই প্রচ্ছন্ন আবাসে পলায়ন 
করে; অপরন্ত জোনাকী দিনের আলোকে লুকাইয়া 
থাকিয়া রাত্ির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বহির্গত হয়, এবং 





্বাসী-কাতিক, ১৩১৯ 


৮৯টি ও সাল পাপা ৮ 


৮ [ও 
১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাত) 


চারিখানি ড ডানার মধ্যে ছুইটী মাত্র উড়িবার সময় সাহায্য - 
করে। সন্মুখের পক্ষ ছুইটী উড়িবার সময় বিস্তৃত হইলেও 
প্রকৃত পক্ষে ইহার! পক্ষাবরণের কাজ করে--ভিতরের 


৮৯ এস 


পাতলা কোমল আইশযুক্ত পক্ষ ছুইটী এই পক্ষাবরণ দ্বার!” 


সম্পূর্ণ আবৃত করিগা রাখে। পক্ষাবরণ ছুটী দৃঢ় ও 
আঘাতসহ,--এজন্ড জোনাকী বন্ীবৃত পতঙ্গ জাতীয় 
প্রজাপতির চারিটী পক্ষই উডডয়ন- 
সহায়, এ জন্য ইহার! Lepidoptera পতঙ্গ জাতীয়। 
গুবরে পোক! ও তেলাপোকা জোনাকীর ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি। 
বোলতা, মধুমক্ষিকা, ভীমহুল, আলো-পোকা সমস্তই 
একই প্রাণী পর্যায়ের অস্ততু ক্ত। 


(০9160101678. )। 


জাপানী রমণীর! জোনাকী ধরিতেছে। 


স্বীয় অঙ্গজ্যোতির রূপ-রহস্তে চতুদ্দিক অন্ুরঞ্জিত করিয়! 
তোলে। ঝিঝি পোকার সহিতও জোনাকীর নিকট 
সম্বন্ধ আছে। বঝিঁঝি__গভীর রাত্রি, স্তব্ধ দ্বিপ্রহর ও 
নির্জন অরণ্যানীর মুখর বীণা) যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের 
অন্তিম জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু সন্নিকটবর্তী না হয়, ততক্ষণ 
তাহার! গান হইতে বিরত হয় না। জোনাকীও অন্ধ- 
কারের চির সহচর জ্যোতি-স্দুলিঙ্গ। প্রজাপতির চারিটি 
পক্ষই উড়িবার সময় কাঁধ্যকারী হয়; কিন্ত জোনাকীর 
৯ প্রবন্ধ-লেখক নিজে জোনাকী পালন করিয়! তৎমন্দ্ধে ডাহার 
বদ্দিনের পর্যাবেক্ষণ-ফল ও কীটতত্ব বিষয়ক কতকগুলি পুন্তক পাঠের 
অভিজ্ঞতা সহ শেষাংশে 11. ॥০০kj০১৭ লিখিত জাপানী জোনাকী 


বিষয়ক কৌতুহুলপূর্ণ প্রবন্ধ হইতে সংকলন করিয়! বর্ধমান প্রবন্ধটী 
লিপিক্সাছেন। 





এইসমস্ত পতঙ্গ শ্রেণীকেই জীবনের তিন অবস্থা 
অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ পতঙ্গ অবস্থায় পরিণত হইতে 
হয়। প্রথম ডিম্বাবস্থা (০2); দ্বিতীয় অর্ভক-ব! শুক 
অবস্থা (19:৬8) ; তৃতীয় কোবস্থ বা মৌন ঝা স্ুযুণ্তাবস্থা 
(pupa) ; চতুর্থ সম্পূর্ণ-অবয়ব-প্রাধ পতঙ্গ বা মক্ষিকা 


অবস্থা । ডিম্বাবস্থায় ইহার! অধিক কাল থাকে না, অনুকূল ,. 


অবস্থা পাইলে অতি অল্প সময়ের মধোই ইহার! পোকার 
আকারে (1779.2£915 ) বহির্গত হয়। এই অবস্থায় 
ইহাদের ক্ষুধা অতাস্ত প্রবল থাকে, এবং ক্রমাগত ইহাদের 
শরীর বদ্ধিতঞ্হইতে থাকে । এই বুদ্ধি হেতু তাহাদের 
বহিরাবরণটী ফাটিয়া যায়; এবং পুনরায় নৃতন একটা 
বহিরাবরণ প্রন্থত হয়। পতঙ্গ-অর্ভক, কিয়ংকালের মধ্যে 


১ম সংখ্যা] 


এই খোলসটাও পরিত্যাগ করিয়! নূতন আর একটা 


খোলস ধারণ করে ;--এই নুতন খোলসটা অপেক্ষাকৃত 
দৃঢ় ও নমনীয় । এই সময়ও তাহাদের ক্ষুধা প্রবল ৪ দেহ 


=" ক্রমাগত বদ্ধিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে অর্ভক স্বীয় 





বৃক্ষপত্রে জোনাকী । 


দেহের উপর একটী আবরণ প্রস্তুত করিয়া কুণ্ডলী 
পাকাইয়া' নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ইহাই পতঙ্গের মৌন 
কীট বা! স্থযুপ্তীবস্থা (pupal 517.০৯। তৎপর ইচ্ছার! 
বহিরাবরণ ভিন্ন করিয়া পূর্ণ পতঙ্গ বা মক্ষিক! রূপে বহির্গত 
হয়। জীবনের কারারেশ হইস্টে মুক্ত হইয়া! ইহারা 


জোনাকী 
সবচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইযা | স্বাধীন জীবনের a আলয় 


৮৫ 


আস্বাদন করে। 

জোনাকী দেখিতে ধুসরবর্ণ, কেবলমাত্র মস্তক ও 
পক্ষাবরণের পশ্চাৎ্ভাগটুকু কুষ্ণবর্ণ। আমাদের দেশের 
জোনাকী অর্ধ ইঞ্চি অপেক্ষাও বড় হয়; হইহান্দর 
মন্তকের অগ্রতভাগে দ্বইটী করিয়া শৃঙ্গ থাকে । শৃঙ্গ 
দেখিতে চুলের মত এবং আট দশটা করিয়া অংশ- 
সন্ধিসমন্থিত। এই শুঙ্গ দ্বারা ইহার! সম্মুখের ভ্রব্য 
স্পর্শ ও অনুভব করিতে পারে; 
করেন, এই শঙ্গ জোনাকীর দ্বাণ ও শ্রবগেন্ট্রিয়ের 
কারা করে। শঙ্গের অগ্রভাগে সঙ্গম ও ক্ষুদ্র দুটা 
করিয়া প্রশাখা থাকে । হাটিবার সময় সন্মুখের দ্রব্য 
স্পর্শ ও অনুভব করিয়া গন্তব্য পথ স্থির করিয়া! লইবার 
পক্ষে এই শঙ্গ দুটী বিশেষ দরকারী । 

এই শঙ্গের দুই পার্শ্বে অতি বিস্ত ত দু’টী চক্ষ থাকে। 
ইহাদের দর্শনশক্তি খুব প্রবল। ইহাদের মুখ-গহবর দস্ত- 
জিহবা ও অধরোষ্ঠ-সমন্থিত। উপরের ওষ্ট দৃঢ় ও প্রশস্ত । 
নীচের ওষ্ঠ__ঢইজোড়া ; বাহিরের ভোড়াটা একটু দীর্ঘ 
ও শুগারুতি, তদ্বার! দ্রব্য আকধণ করিয়া ভিতরের নিয় 
ওঠ জোড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং মুখ-গহবরের মধাস্থ 
দন্ত ও ভিহুবা দ্বার তাহা আহার করে। জল পান 
করিবার সময় ভিতরের ওষ্ঠ দুটিই কাঁধ্যকারী হয়। 
জিহবা দ্বিধা বিভক্ত ও অতি হচ্ছ চুলের অংগুসংশ্লিষ্ট ; 
দন্তগুলিও প্রায় তদনুরূপ । 

মন্তকের পর গ্রীবাদেশ ক্ষুদ্র ও সরু_-সহজে বক্র করিয়া 
ঘুরাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী । এই গ্রীবাদেশ হইতে স্বন্ধদেশ 
সম্পণ আবৃত করিয়া! বক্ষ-দেশের মুল পর্যন্ত একখানি 
দৃঢ় প্রশস্ত আবরণ আছে) ইহার পশ্চাৎভাগের শেষ 
অংশটুকু উভয় পাশ্বে সুক্মাক্কৃতি। এই স্বন্ধদেশ ও বক্ষ- 
স্থলের মধ্য ভাগে শরীরের একটা অংশসন্ি বিজ্ঞামান ) 
এই সন্ধিস্থানের শিথিলতা প্রযুক্ত জোনাকীরা অতি সহজে 
স্বীয় দেহ দুরাইতে ও উল্টাউতে পারে। জ্ঞোনাকী- 
গুলিকে চিৎ করিয়া রাখিয়! দিলে তাহার! সম্মুখেদ পদদ্ধয় 
দ্বার! মস্তক ও স্বন্ধদেশ সেই অবস্থায় ঠিক রাখি! স্বন্ধ 
দেশের কঠিন আবরণের পশ্চাতপ্রান্তবন্তী সরু অংশ দ্বার! 


কেহ কেহ মনে 
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প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৯ 


পপসম্রাট 


/ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





eet ee Set Nee tae ane, 





ভূমিতে জোর দিয়! শরীরের সমস্ত পশ্চাৎভাগ এমন ভাবে 
উল্টাইয়া দেয় যে অনতিবিলম্বে তাহার! পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। ইহ! অনেকটা আমাদের “সারকাসের মত দেখিতে । 
স্বন্ধদেশের সহিত ইহাদের একজোড়া পা সংযুক্ত থাকে, 
তাহা পাচ ছয়টী অংশে সংযুক্ত । সমস্ত পায়েই ছু'টা করিয়া 
অঙ্গুলি থাকে । 

একজোড়া পায়ের পর স্কন্ধদেশের সহিত সংযুক্ত 
একজোড়। ডানা, ইহা দৃঢ় ও আঘাতসহ,__এই ছুইটা ডানা 
ব| পক্ষই জোনাকীর বন্ম;) এজন্য ইহার! বর্ম্মাবৃত পতঙ্গ 
(coleoptera) বাস্তবিক পক্ষে এই ডান! ছুটী ভিতরের 
সুন্ম পাতল! আইশযুক্ত উড্ডয়নসহায় পাখা ছুটীকে সম্পূর্ণরূপে 
ঢাকিয়| রাখে। ইহার খোন্দলে| স্থানটার মধ্যে ভঙ্গুর 
কোমল পাখা ছুটা নির্বিঘ্নে অবস্থান করে। জোনাকীর 
বক্ষস্থলের সহিত প্রকৃত পক্ষছুটী সংযুক্ত”-এ ছুটা 
পক্ষাবরণ হইতে অপেক্ষাকৃত বড় ও বিস্তৃত; কিন্তু ছুটী 
পাখাই উভয় পক্ষমূল হইতে পশ্চাৎদিকে আসিয়া! একত্র 
অবস্থান করে,_কাজেই হৃস্ব পক্ষাবরণ দ্বারা তাহার! 
সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে । বক্ষের নিয়দেশে ইহাদের আর ছুই- 
জোড়া পা)__পশ্চাতের পা জোড়াটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । 
বক্ষদেশেই ইহাদের অধিকতর শক্তির কেন্দ্র । বক্ষের 
শক্তি দ্বারা ইহার! ছুইজোড়া পা ও একজোড়া পক্ষ 
পরিচালনা করে। বক্ষের পশ্চাতে উদরের অংশ, দীর্ঘ 
ও বিস্তৃত, অর্ধডিম্বা্কৃতি ও চেপ্টা। এই অংশটুকু 


পাচ ছয়টা ভাগে বিভক্ত । শেষ ভাগের পূর্ব স্থানটাতে 
জোনাকীর আলো! প্রজ্লিত হয়; কোন কোন জোনাকীর 
উপান্ত দুটী ভাগেই আলো থাকে । আলোকের স্থানটার 
উপরিভাগ একথণ্ড হুরিৎ মস্যগ উজ্জ্বল পাতলা! চামড়! দ্বারা 
আবৃত, ইহা আলোকের চিমনির কাজ সম্পন করে।, 
জোনাকী ভিতরের দিক হইতে তরল আলোক-দ্রবা 
সঞ্চালিত. করিলেই তাহা এই মস্যণ পাতলা হুরিৎ চামড়ার 
মধ্য দিয়া উজ্জল ভাবে প্রকাশিত হয়। 

এই .আলোক-স্থানটার পশ্চাৎভাগে স্ত্রী ঞোনাকীর 
সম্তান ধারণের স্থান, এবং পুং জোনাকীর স্থচারুতি একটা 
অংশ থাকে । এতগ্যাতীত আলোক-স্থানের উপরিভাগ 
হইতে পশ্চাৎদিকে লেজের মত একটা অংশ আছে। 
তাহার অভ্যান্তরের একটা সুল্ম সরু দণ্ড জোনাকী 
ইচ্ছান্ুযায়ী অনেকদুর বহির্গত করিতে পারে; তাহা শরীরের 
অভান্তরস্থ একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থে সিক্ত করিয়! লইয়া 
জোনাকীর! পদদ্য় দ্বারা সেই তৈলাক্ত পদার্থ সমস্ত ডান! 
ও পক্ষে সংলিপ্ত করে। এই তৈলাক্ত দ্রবোর প্রভাবে 
জোনাকীর শরীরের শুষ্ক ও খস্থসে ভাব বিদূরিত হয়। 
ইহাই জোনাকীর অঙ্গ-গ্রসাধনের সামগ্রী। জোনাকীর 
দেহের চামড়া কোমল, পুরু ও সচ্ছিদ্র। এই চামড়ার 
মধ্য দিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণ বায়ু প্রবেশ 
করিতে ও তদভ্যস্তর হইতে নির্গত হইতে পারে । 

সংস্কতে জোনাকীর *অনেকগুলি নাম,জ্যোতিরিজন, 
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জোনাকী-উৎসবে প্রণয়-সঞ্চার ও পাখায় প্রেমপত্র বিনিময়। 


জ্যোতিরিঙ্গ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু, খগ্যোত, ধ্বান্তোন্মেষ, 
- তমোজ্যোতি, নিমেষক, জ্যোতিব্বাজ ইত্যাদ। 
আমাদের দেশে আছুরে বা গুণবন্ত্র ছেলের অনেকগুলি 
প্রচলিত ও অপ্রচলিত নাম থাকে ;- যেমন, “শ্রীকৃষ্ণের 
শত নাম, শ্রীরামচন্ত্রের শত নাম ও অর্জ্ছুনের বহু নাম 
প্রচলিত । আমাদের দেশে অনেকে পুক্র কন্তার নাম 
রাখিবার সময় “রাশ' নাম ব্যতীত আরে! দু’ চারটা নামও 
রাখিয়া থাকেন; _সেগুলি কোনটা মাপির, কোনটা 
পিসির, কোনটা বা মায়ের দেওয়া। তবে একটা নামই 
শেষে বাহাল থাকিয়া যায়। সংস্কতে জোনাকীর অতগুলি 
মিষ্ট নাম থাক! সত্বেও আমি তাহাকে তাহার চির প্রচলিত 
জোনাকী ডাক-নামেই অভিহিত করিলাম ; আশা করি 
জোনাকী ও পাঠক ক্ষমা করিবেন। সংস্কতে জোনাকীর 
অনেকগুলি নামে খ্যাতিপ্রতিপত্তি তদীয় পদগৌরবেরই 
পরিচয় প্রদান করে। সংস্কৃত সাহিতোও তাহার স্থান 
আছে। 

সংস্কৃত ও বাংলার কবিগণ জোনাকীর রূপ বর্ণনায় 
লিখিয়াছেন,_যখন চন্দ্র সূর্য্য আলো দিতে বিরত হয়, 
“থগ্যোত জালিয়! দেয় আপনার বাতি।* কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই কবিরা থগ্ভোতের স্বল্প আলোকের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বিদ্রপ বা উপহাস করিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে 
খস্যোত যে ক্ষুদ্র স্ত্রী জ্যোতি দ্বার! ক্ষণেকের তরেও আধার 


বিদৃবিতি করিতে সমর্থ হয়, তাহা কি থন্তোতের কম 
গৌরবের কথা! অবণ্যানীর শিরো প্রান্তে হাজার জোনাকী 
একত্র হইয়া! তিমিরময়ী যামিনীর গলায় যে সৌন্দর্যের হার 
গাথিয়া দেয় তাহা কবিচক্ষে অপরূপ ও অবর্ণনীয় । জোনাকী 
বনানীর অঞ্চলভূষণ, অন্ধকার রজনীর কণ্ঠমালা এবং 
সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ল্ম সৃষ্টি ! 

শিশুপাঠ্য কবিতাগ্রন্থে জোনাকী সম্বন্ধে একটা কবিতা 
আছে। প্রত্যহই শিশুকে এ কবিতাটী আমি শুনিতে 
পাই। তরুণ রবি, নিশার চন্ত্রমা, নদী, কুসুম, তারা 
সকলেই জগতকে অতুল শোভায় স্থশোভিত করিতেছে 


দেখিয়া জোনাকী বলিতেছে,__ 
“মোর! ক্ষুদ্র প্রাণী, অতি ক্ষীণ আলে! ধরি, 
ক্ষুদ্র শক্তি লয়ে করি যত টুকু পারি, 
দলে দলে সবে মিলি, 
ক্ষণে নিভি ক্ষণে জ্বলি, 
আমরাও জগতের সোন্দধা বাড়াই ; 
এ জীবন ধৰন্ত মানি তাই ।” 


এই ভাবটী আমার বড় ভালো লাগে। 

ভারতবর্ষের সর্জত্রই জোনাকী দেখিতে পাওয়া যায়; 
বাংলাদেশে তাহা সুপ্রচুর। সিক্তভূমিতে ও জলাশয়ের 
ধারেই ইহাদ্দিগকে অধিক দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশ 
অপেক্ষা গ্রান্মপ্রধান দেশেই ইহাদের অধিক বাস। 
আমাদের দেশে সর্বত্রই জোনাকীর! মুক্ত প্রান্তর ও 
অরণ্যানীর শোভা! বদ্ধন করে। 


পপ সপ শপ পসরা সস পালি পিপি টি সিসি পপ 









জাপানী রানী কেবল মাত ক্ষত্ৰ ' 


বীরের আত্মা এবং মুগ্ধ পথিকের ' কুহকময় 

জাপানীরা ইহার হরিৎ-আভা- -সংঘুক্ত স্থবর্ণ আলোকে 
আশার নক্ষত্র, দুঃখের ছবি, অমরবীরের আত্মা _অধি- 
কাংশ সময় প্রেম ও প্রেমিকার | মিলনজ্যোতি প্রত্যক্ষ 
করে। যখনই তাহার! নদীত্রোতের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে 
ক্ষীণ প্রতিৰিধিত জোনাকীর আলোক ভাগিয়া যাইতে 
দেখে, তখনই তাহারা প্রেম ও প্রেমিকার আগমন ও 
মিলন কল্পনা করে। ধানের ক্ষেতের মধ্যবর্তী সঙ্ধীর্ণ দুর্গম 
_ পথে আলো! জালিয়া জোনাকী প্রেমিককে তাহার হৃদয়- 
বন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয় ! 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে দরিদ্র জাপানী ছাত্রের আলো ক্রয়ের 
অক্ষমতা! প্রযুক্ত কতকগুলি জোনাকী একটা “লেসের, 
খাঁচায় পূরিয়া তাহার আলোকে পুস্তকাদি পাঠ করিত। 
কতকগুলি জোনাকী একত্র হইলে বেশ উজ্জ্বল আলোক 
প্রদান করে+এমন কি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর পর্য্যন্ত 
শ ভাল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বড়ই 
সমস্থায়ী ও কম্পিত আলোক বলিয়া চক্ষুর বড়ই 
অনিষ্টকারী। 
জাপানে জোনাকীর নাম হোতারু । জাপানের সর্বত্রই 
জোনাকী প্রচুর, তাহার! লোক দেখিয়া ভয় পায় না 
_ এমন কি তাহার! লোকের দেহে কাপড়ে জামায় আসিয়া 
বসে। দিনের বেলায় জোনাকীর! নদী বা জলাশয়ের ধারে 
_ ছায়াচ্ছন্ন পত্ৰকুঞ্জের তলে ঘুমাইয| থাকে, এ সময় তাহা- 
 দিগরকে দেখিলে বড়ই কদৰ্য্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যেই 
ক্যা অস্ত যায়, এবং সন্ধ্যার আঁধার ঘন হইতে থাকে 
ট তখনই তাহাদের ঘুম ভাঙ্গে, এবং স্বীয় পুচ্ছের তলবর্তী 
 হরিতাত স্থবর্ণ-গ্রদীপ আলিয়া দিয়া চতুর্দিকে উড়িয়া 
_ বেডাইয়। নিশি জাগরণে প্রবৃত্ত হয়। সন্ধ্যার আধারে 
| প্রথমেই ও তাহারা স্বীয় গোঁপনভবন হইতে বহির্গত হইতে 
[হসী হয়ন!--অন্ধকার একটু বেশী গাঢ় হইলেই তাহারা 
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতে আরম্ভ করে! জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতেও 

| বহির্ত হয়। সন্ধ্যার জাধারে ইহাদের জ্যোতি 
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মৃ আনলো বিচরণ ব করে, তখন তাহাদের জ্যোতিও 





জোনাকীর! । বড় নারি, তাহার! নেক গুলি 


একত্রে থাকিতে কিং ভালবাসে । সন্ধ্যার কুয়াসায় আবৃত হইয়া £ লং 


ৃক্ষপত্র তৃণশশ্প সিগ্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে একটা জোনাকী 
বহিগ্ত হইয়া স্বীয় পুচ্ছজ্যোতি জালিয়া নিভাইয়া সমস্ত 
জোনাকীকেই সেই স্থানে ডাকিয়া আনে ;--প্রথমে 
একটার পর দ্বিতীয় আর একটা, ক্রমে দশটা বিশটা, শেষে 
হাজার হাজার জোনাকী একত্র হইয়া বনস্থলটাকে 
অমংখ্যহীরকথচিত কুষ্ণ ষবনিকার মত রহস্তাকুল করিয়া 
তোলে। তারপর সেই ঘনসয়িরিষ্ট জোনারীগুলি আলোক- 
তরঙ্গের মত বাতাসে ভাপিয়! চতুর্দিকে ছড়াইয়া৷ পড়ে । 
মৃছকম্পিত জলতরঙ্গের মধ্যে অনেকগুলি জোনাকী যখন 
একত্র ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে, তুল তাহা আলোক- 
প্রতিবিষ্বিত একখানি দর্পণের মতে! মনে হয়। : সিপ্ধনীতল 
স্থানেই জোনাকীর! নিদ্রা যাইতে ভালবাসে । 

জোনাকীর পুচ্ছজ্যোতি সম্পূর্ণ নিজের আয়ভাধীনএ 
ইচ্ছা করিলেই তাহার! সেটা জালিতে বা নিভাইতে পারে । 





জোনাকীর! বহুদূর. পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে, ইহাদের 1. 


পশ্চাৎ অঙ্ভুসরণ করিলে দেখা যায়, ইহারা একস্থান হইতে 
বহু ক্রোশ দূরে গমন করে। অধিকাংশ সময়ই 
ইহারা অনেকগুপি একত্র হইয়া বনানী উজ্জল করিয়া 
তোলে। ঘাসের মধ্যে জ্বলিয়া নিভিয়া ইহারা এক গ্রহে- 
লিকা সৃষ্টি করে। সন্ধ্যার আঁধারের পর উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ 
বিভাসিত হইলে জোনাকীর বড় বিপদে পড়ে, তাড়াতাড়ি 
তাহাব! মাটিতে পড়িয়া ঘাসের অভ্যন্তরে লুকাইতে থাকে, 
কতগুলি ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা! করে । 
জোনাকীর অস্থির আলোক আমাদের চক্ষুকে অনেক 
সময় প্রতারিত করে, এবং তাহার! এত দ্রুত এক স্থান 
হইতে অন্তস্থানে গমন করে যে ইহাদের পশ্চাতে ধাবিত 
হইলে অনেক সময়ই হতাশ্বাম হইতে হয়। ঘাসের মধ্যে 
যখন ইহারা ক্রমাগত জলিতে ও নিভিতে থাকে, . তখন 
ইহাদিগকে ধরিকীর জন্তু হস্ত প্রসারণ করিলে ইহার! 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলো! নিভাইয়! দিয়া চুপ করিয়া থাকে ।: 
কোন কোন পাখী পগিশচাতে ধাবিত হ্‌ইয়া ইহাদিগকে 
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জোনাকী 
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আশগাও কোতে বাজাইতেছিল। 


আহার করে। কিন্তু ইহাদের আলেয়া-প্রকৃতি আলোকের 
জন্য সহজে ইহার! শিকারীর হস্তগত হয় না। ঞ্োনাকীরা 
যথেচ্ছ! স্বীয় আলোক কমাইতে, নিভাইতে ও বাড়াইতে 
পৃরে। 

অধিকাংশ জোনাকীই পরিব্রাজক; ইহারা চলিতে 
চলিতে অগ্ত জোনাকীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গ 
ল্য়। এই ভাবে একদল জোনাকীর সহিত অন্ত দল 
জোনাকীর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত 
ও মিলিত হয়। ইহাই জাপানে “জোনাকীর যুদ্ধ” নামে 
প্রসিদ্ধ । এই যুদ্ধে অনেক জোনাকী বীরের মত মৃত্যু 
আলিঙ্গন করিয়া ভূপতিত হয়! জাপানে উজ্জি নদীর তীর 
এই প্রকার বহু যুদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ ; বহু সহত্র লোক এই 
যুদ্ধের মনোরম দৃশ্য দেখিবার জন্তু এই স্থানে উপস্থিত হয়। 
নদীর উপর সহত্র সহঅ্র জোনাকী আসিয়া একত্র হয়, 
এবং আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে । ইহারা 
নদী ও বনানীর উপর দিয়া ঘুরিয়া শত্রুসৈন্তের অপেক্ষায় 
পর্ব স্থানে সম্মিলিত হয়। জোনাকীদের এই যুদ্ধ-কৌশল 
বড় আশ্চর্য্য ; তাহাদের সৈন্যসন্নিবেশনৈপুণ্য এমন সুন্দর 
যে একটা জোনাকীও নির্দিষ্ট আকারের ব্যৃহ ভঙ্গ করে 
না।মনে হয় যেন সৈন্তাধ্যক্ষের দেশে শিক্ষিত 
সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছে! যখন বিপক্ষদলের সৈন্ত 
ইহাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহার! গত শত্রুর সন্মুখবর্ত্ব 

১২ 


হয়। উভয় দলই সন্মুখযুদ্ধে পরস্পরের প্রতি বেগে অগ্রসর 
হইলে কিছুক্ষণ ব্যাপিয়া বায়ুর মধ্যে আলোক-তরঙ্গের দোলা 
চলিতে থাকে; মৃত ও আহত সৈন্তগণ অগ্নিস্ডুলিঙ্গের 
মতো আলোক-প্রতিফলিত নদীজলে পতিত হয়। যখন 
একদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, তখন অন্ত দল 
ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে নদাতীরের স্বীয় স্থানে 
ফিরিয়! আসে ।__ইহা! বিজয়ীব গর্বিত উৎফুল্ল প্রত্যাবর্তন! 
তখন তাহাদের জাতীয় সঙ্গীতের কোন্‌ গভীর ধ্বনিতে 
অন্তস্থল পূর্ণ করিয়া তোলে ও কিরূপ তালে পা 
ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে, লেখক তাহা অবগত 
নহে। 

জাপানীর! বলিয়া থাকে, জেঙ্গী ও হিকি পরিবার, 
যাহার! বহু শতাব্দী পূর্বে ঘোরতর শক্ত ছিল, আজ 
পর্যন্তও তাহারা জোনাকীরূপে উভয়পক্ষের ঘোরতর 
শক্রতাসাধন মানসে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পাকে; এবং 
দর্শকেরা এই সমস্ত জোনাকীযুদ্ধে একদল জোনাকীকে 
জেঙ্গী ও অপর দলকে হিকি নামে অভিছ্থিত করিয়! 
জোনাকী-সমরের ফলাফল জানিবাব জন্য উৎকঠা সহকারে 
অপেক্ষা করে ! 

জাপানের তিনটা উৎকৃষ্ট আমোদের মধ্যে জোনাকী- 
শিকার অন্ততম ; বু শতাব্দী হইতেই এই তিনটা আমোদ 
প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে । প্রথম_ জোনাকী শিকার, 
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দ্বিতীয় চেরি « ও /জিসেন্থিমাম্‌ ফুলোৎসব, তৃতীয়__ম্যাপল 


বন পল্লৰিত হইলে বনভোজন । 

পৌরাণিক কালে এইসমস্ত উৎসব সামাজিক ব্যাপারের 
অত্যাবশ্তাক বাবস্থারূপে বিবেচিত হইত, রাজবংশীয় ও 
অভিজাতবর্গ অত্যন্ত বিপুল অনুষ্ঠান সহকারে এইসমন্ত 
উৎসব সম্পন্ন করিত। এই তিনটা উৎসবই কল্পনা ও 
কবিত্বপূর্ণ। জগতের অন্যত্র এরূপ আর দেখা যায় না। 

এই তিনটার মধো জোনাকী শিকার উৎসবটা 
পৌরাণিক বহু আখ্যান উপাখ্যানে বিজড়িত হইয়া জাপানের 
অন্য সমুদয় আমোদ অপেক্ষা অধিক মনোরম ও আকর্ষণের 
ব্যাপার হইয়াছে। 

জোনাকী শিকারের সন্ধ্যা চন্দ্রহীন ও অন্ধকারপূর্ণ 
হইলেই সৰ্বাপেক্ষা ভাল।_-কারণ চন্দ্রকিরণে জোনাকীর 
আলোক ভালরূপ উজ্জল হয় না, এবং জ্যোৎস্না-আলোকে 
অতি সহজেই জোনাকীর! লুকাইয়| পড়ে। জাপানীরা 
মনে করে, জ্যোত্ম্া জোনাকীগুলিকে স্বীয় অঞ্চলতলে 
লুকাইয়া রাখে! জ্যোত্নার সহিত জোনাকীর আলোকের 
সৌসাদৃশ্ত বশতঃই এরূপ হয়। 

শিকারী যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুতলে জোনাকীর 
পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখন যদি জোনাকী কোনক্রমে তথা 
হইতে বহির্গত হইয়া জ্যোৎস্না-আলোকে 'আসিয়৷ পড়ে 
তবে অতি সহজেই শিকারীর দৃষ্টি এড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া 
পড়ে। তখন জাপানীর! গাহিতে থাকে 


“আমি পিছে পিছে ছুটি ও জাদু জোনাকী | 
ধরি ধরি করি তোরে, 

তবু চাদের জ্যোছনা-আচণে, চতুর ! 
লুকাস কেমন ক'রে ?” 


ঞোনাকী-শিকারীর দলে সময় সময় ৫* জনের অধিক 
লোকও থাকে ; কিন্তু সাধারণতঃ ১৫।২* জন লোকের 


দলই বেশী। তবে ৪1৫ জন লইয়াও উৎকৃষ্ট শিকারের 
দল হয়। ' রা, 
জাপানে নদী বা জলাশয়ের ধারে যেসমস্ত স্থানে 


প্রচুর জোনাকী বাস করে, তাহাই জোনাকী-শিকার 
উৎসবের উৎকৃষ্ট স্থান। পল্লীগ্রামের পথে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ 
পূর্বে জোনাকী-শিকারী দলের উচ্চ হাস্তধ্বনি শ্রুতি- 


প্রবাসী__কার্তিক, ১ রর 


৮ পাস? 


(১২৭ ভাগ, ২র খও ধৰ 


পাস 


পপর পা” নাস 





আশজিরে! মাঝিকে নৌকা! ফিরাইবার জন্ত অনুজ্ঞা করিল। 


গোচর হয়। শিকারীর! চতুদ্দিকে বেড়াইতে বেড়াইতে 
জাপানের প্রিয় “জোনাকী সঙ্গীত” গায় ;_ 

“এস আমার জোনাকী । 

খাঁচায় পুরে রেখে দি, 

খেতে দিব দুধ ছানা আর 

রেকাব-ভরা মিশ্রি।” 
ইত্যাদি নালা আদরের গানে জোনাকীদিগকে আহ্বান 
করে। গ্রীশ্বকালে সন্ধ্যার সময় জাপানের পল্লীপথের 
চতুদ্দিক হইতে কত রকমের “জোনাকী সঙ্গীত’ বিচিত্র 
কণ্ঠের মধুর সুরে সান্ধ্য আকাশকে ভরিয়া তোলে। 

সন্ধ্যার পর জোঠাকী-আলোকে নৃ্ীতীরস্থ উপবন 


| ১ম সংখ্যা) | 


ne te ee ৯৭ লাস লো 


সৰু ক্ধ ও আলোকাকীর্ণ হইয় উঠে। 
জোনাকীর হরিতাভ আলোকে অন্থুরঞ্জিত হইয়া কী সুন্দর 
শ্রী বিকশিত করে! বৃক্ষের পত্রে পত্রে জ্রোনাকীরা 
.. যখন স্বীয় আভা বিকীর্ণ করে, তখন বৃক্ষটা অসংখ্যহীর ক- 
খচিত বলি মনে হয়, এবং আলাদিনের গুপ্ত রত্বোদ্ঠানের 
অপূর্ব ৷ ক্ৰ প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। 
.. বৃক্ষপত্রের উভয় পার্শ্বে জোনাকী বসিয়া আলোক বিকীর্ণ 
করিলে পত্রের শ্তামস আভা বিদুরিত হইয়া একটা 
অপূর্ব স্বর্ণ আভা ফুটিয়া উঠে। 

জোনাকীরা সময় সময় উড়িয়া গিয়া নদী-জলে পতিত 
হয় এবং জল পানের সঙ্গে জঙ্গে নদী-জলে একটী জ্যোতির 

ফুল ফুটাইয়! ক্ষণকাল মধ্যে অস্তহিতত হয় । 
শিকারীর দল দুইজন কি তিনজন একত্র হইয়া নদী. 
. তীরস্থ ‘উইলো’ বনে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহাদের কণ্ঠ- 
.. নিঃস্থত এজোনাকীর গান? চতুর্দিক হইতে ভাসিয়া আসে । 
যখন তাহারা জোনাকীর নিকটবর্তী হয়, জোনাকী ধরার 
গুযুক্ত ছোট ছোট জাল কিন্বা পাখা তাড়াতাড়ি 
ূ ত করিয়া জোনাকীগুলিকে জালে বন্ধ করে কিংবা 
তত করিয়া অপর হস্তস্থিত “লেস’-নির্শ্মিত খাচায় 
লয়; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খাঁচা জীবন্ত 
আলো ন ভরিয়া উঠে। তখনও সহজ সহজ জোনাকী 
চতুদ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে থাকে ; তবু মনে হয় চতুদ্দিক 
নিবিড় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিয়াছে, নিজের পার্শ্বে কেহ 
দণ্ডায়মান হইলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। জাপানী! মনে 
__ করে, সেই সুযোগে অন্ধকারে লুকাইয়া কখনে! কখনো 
__ প্রেমিক-আত্মা শিকারীর অনুবর্তী হয়; আলোকে তাহার! 


























কখনো মনুষ্যের নিকটবর্তী হয় না। শিকারীর! সে 
সমর হা গায়, 
.. পআয রে জোনাকী এ আধার রাতে 


_ একলা-আমার দোসর হবি, 

র্‌ যার ' কথা মন ভাবে অম্ুখন 

ও আলোকে তার ফুটা রে ছবি!” 

₹ হি যতই হয়, জোনাক্গিলি তত উচ্ছল 








লা লট ও. শান রা হি আসে 


২ পাস ণাশিতা টি লা মিত লাগত 


এবং অন্দরে জোনাকী-শিকারী- 
| রহিল, i 






পলো লো সি EE 


যখন ৰ শিকারীর! বেষ্ট পরিমাণ জোনাকী ধ ধরে এবং বং | ; 
তাহাদের “লেসের’ খাঁচা প্রভূত পরিমাণ আলোক বিকীর্ণ 
করে, তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া বাড়ী ফিরিবার 
জন্য প্রস্তুত হয়। সকলে একত্র দলবন্ধ হইয়! কুহেলিকাচ্ছন্ন 
শিশির সিক্ত ধান্তক্ষেত্রের মধ্যস্থ অন্ধকারপূর্ণ পথ হস্তস্থিত 
জোনাকী-প্রদীপে প্রদীপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। 
“নিভিয়া গেছে গো দীপের আলো, 
এবে অমূল্য জোনাকী-আলো! ৷” 
জোনাকী যে প্রেমের আলোক তৎসম্বন্ধে জাপানে 
অনেক গল্প প্রচলিত আছে। জোনাকীর সময়-_-সাধারণ 
গ্রীষ্মকালে, ‘সামিসেন’ বিক্রেতারা পথে পথে এইযমন্ত 
গান গাহিয়| ফিরে । ‘সামিসেন* বিক্রেতার নিকট হইতে 
কয়েকটা “সামিসেন+ ক্রয় করিয়া লইয়া টি জোনাকী 
প্রেমের গল্প শুনিয়া লও ;-- রি 
জোনাকী-আলোকে । সেদিন গ্রীষ্মের কালো কা 
চন্দ্রহীন, বায়ুপ্রবাহবিহীন; তখন জাপানে জোনাকী 
ধরার উৎসব,--চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল। জোনাব 
প্রেমের জীবস্ত আলোক! সে বহুবৎসর পূর্কো একদিন 
গ্রীষ্মের সন্ধ্যার আঁধারে অসংখ্য জোনাকী বহির্গত হইয়া 
উজি নদীর মস্থণ শীতল জলে ও নদীতীরগ্থ দেবদারু 
বৃক্ষের পত্রে পত্রে স্থবর্ণপুচ্ছের হরিতাভ আলোক বিকীর্থ 
করিতেছিল। নান! কারুকাধ্যবিচিত্র সজ্জিত প্রমোদ- 














- তরণীগুলি নদীঞ্জলে ভাদিয়। বেড়াইতে ছিল )--তাহার মধ্যে: ২ 


একটী তরণীতে বসিয়া ছিল. কিওতো নগরের সর্বাপেক্ষা 
হা তরুণী: আশগাও ; । জোনাকী-প্রদীপের স্নিগ্ধ রি 
রি সে মুগ্ধের মত: হইয়া, জোনাকী, 

আলোকমাখা নদীজলের রজতকাস্তি টি করিতেছিল, ১ 
এমন: সময় একখানি সুসজ্জিত তরণী তাহার পার্বতী 
হইল। আশগাও সলগ্ধ ময়নপল্পব তুলিয়া দেখিল, সুন্দর 







_ নবীন যুবক -আশজিরোকে, --তৎসাময়িক সামুরাই বংশের 


উজ্জল বদ্ধ আশজিরে! সেই নোঁকার আরোহী। ছুইটা নৌকা টু 
পরস্পর অতিক্রমণের সময় আশগাও আশজিরোর বীর- 
পুরুযোচিত উন্নত মুষ্ঠির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া 

আশজিরোও আশগাওর দিব্য অনিন্যানন্দর নর 











__ প্রেমে আকৃষ্ট হইল, এবং ছুটী নৌকা পরস্পর অতিক্রমণের 
সময় দুইজনেই হ্তস্থিত পাখায় প্রেমপত্র অঙ্কিত করিয়া 
. পরস্পরে বিনিময় করিয়া গেল। 

__ তারপর প্রত্যহই আশগাও সন্ধ্যার পূর্বেই জোনাকী 
উৎসব দেখিতে আগমন করিত, প্রত্যহই আশগাও আশ! 
করিত সেই দিনের নবীন যুবার সহিত আজ পুনরায় 
__ সাক্ষাৎ হইবে, কিন্ত প্রত্যহই বিফলমনোরথ হইয়া আশ- 
গাও সকলের শেষে গৃহে ফিরিয়া আসিত। 

.. আশজিরে! তৎপর দ্িবসই সেই নগরী পরিত্যাগ 
রঃ করিয়া স্বীয় প্রভুর সাহায্যার্থ যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, 
কাজেই আশগাও বহু অন্নুসন্ধান করিয়াও আশজিরোর 
কোন সংবাদ বা পরিচয় অবগত হইতে পারিল না। 
জোনাকী-ধর! উৎসব ফুরাইয়া গেল। তবু আশগাও 
জিনদীর সেই স্থানে নৌকা-পরিভ্রমণে ক্ষান্ত হইল না) 
দিনের পর দিন, মালের পর বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্ত 
[শজিরোর পরিচয় তাহার নিকট পূর্ব অজ্ঞাতই 
























আশগাও ‘সেই দিনের সন্ধ্যার স্থৃতি বুকে করিয়া 
দিত): কোন প্রকার আমোদেই তাহার আর মন 
বসিল না; রাজভোগ সু স্াচ্ছন্ সকলি তাহার নিকট 
ছ বোধ হইতে লাগিল, সে আর এই প্রকার নিশ্চেষ্ট ভাবে 
প্রমের । জন প্রতীক্ষা করিতে পারে না। 
অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে খুজিয়া বেড়াইয়া কথঞ্চিৎ সাস্বনা 
র জন্ত ‘কোতে!”-বাদিকারূপে পূর্কাভিমুখে যাত্রা 
fe পথিক ও. পল্লীসরাইবাসীদের : নিকট কোতো 
ৃ ইয়া প্রাপ্ত অর্থে কোনপ্রকারে তাহার টা 
 নির্ধাহ হইত। রি 
বহ জোনাকী ইউ তত : মধ্যে জুব গেল। 





পদ 











কালে, উভয়েই উর ভি, এক তে i 


আশজিরোর : 





| ুঃ ১২ ভাগ, ২য় হু 
জিডি ভগ্ন হই পড়য়াছিল। বহুবংসরে সে বহদেশ 
পরিভ্রমণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপ গেল, যৌবন গেল, 
আশাও বুদ্ধ ও স্থবির হইয়া পড়িল। অবিরাম ক্ৰন্দনে 
তাহার চক্ষু ছু”টাও অন্ধ হইয়া গেল। - 

একদিন গ্রীন্মের সন্ধ্যায় “ওয়াইগাওয়ার+ সঙ্গিকটবর্তী 
একটা ক্ষুদ্র সরাইয়ে বসিয়া আশগাও 'কোতো? বাজাইতে- 
ছিল; চন্ত্রহীন রাত্রি। বালকের! সরাইয়ের চতুর্দিকে 
জোনাকী ধরার জন্য কোলাহল করিতেছে । যদিও 
সে স্থান উ্জি নদী হইতে বহুদূরে তবু আশগাওর অস্তরে 
অতীত স্বৃতি উজ্জল আলোকে ভাসিয়া উঠিল, সে কোতো 
ব্ত্রধানি কোলে লইয়া সেই অতীত যৌবনের সন্ধ্যাকালে 
যুবক যুবতীর! নদ্ীজলে তরণী ভাসাইয়! জোনাকীর: যে: 
গানটা গাহিয়াছিল, সেই গানটা গাহিতে লাগিল। সেই 
গানের স্থরের ভিতর হইতে আশগাওর হৃদয়ের সমস্ত 
প্রেম যেন উছলিয়া উঠিতেছিল। সেই গানের সুরে সুরে 
কত আনন্দ, কত স্মৃতি, কত বেদনা উৎসারিত হইয়া 
তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। 

এই গানের স্থরে সেই সরাইয়ের একজন আগন্তকে র 
মনে, সুপ্ত স্থৃতি জাগিয়া উঠিল। 
তাঁহার চোখের সাম্নের : সমস্ত ছবি মুছিয়া গিয়া কোন 
মায়ামন্ত্রে সেই উজিনদী, সেই (প্রমোজ্জল সন্ধযা, সেই গান, 





একখানি সরমকম্পিত হন্তের সঙ্কোচকাত্র প্রেমপত্র, 


আর একখানি সুন্দর. মধুময় মুখ উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিল। সেই ব্যথিত, এই ক্ষুদ্র -সরাইয়ে ক্ষণকাল 
আত্মবিস্বতের স্টায় নিষ্পন্দ হইয়া রহিল। সে আশজিরো। = 
আশজিরো! অগ্রসর হইয়া কোতোবাদিনী অন্ধ বৃদ্ধা 
নারীকে আশগাও বলিয়া চিনিতে পারিল, তাহার চক্ষু 
হইতে অবিরলধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, এবং আত্ম, 
পরিচয় গোপন করিবার অভি প্রায়ে নিরুদ্ধ বেদনায় হৃদয় 
বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আশজিরে। বৃদ্ধাকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা কণ্লি--“ওগো, : কেন তুমি এমন পরিত্যক্তা 

কোতোবাদিকারূপে দেশে বিদেশে খুরিয়া বেড়াও?” 
তখন আশগার্ী ‘কোতো’খানি লইয়া তাহার প্রেমের 
কথা, প্রেমের জন পরিভ্রমণ ও সেই প্রেমে সমস্ত আত্ম 
কথা 'অশ্রজলে হৃদয় 


কয়েক মুহুর্তের জন্য 


১ম সংখ্যা ] 


I SE Un Se Tian ae PROS AEE 


ভাসাইয়৷ গাহিতে লাগিল |; গান শেষ হইলে নে অস 
যন্ত্রণায় আকুল হইয়া মাটিতে লুটাইয়৷ অবিরলধারে অশ্রু 
বিসৰ্জ্জন করিতে লাগিল। সে জানিতেও পারিল না, 
যে-প্রেমের জন্য তাহার এই জীবনব্যাপী কঠোর 
দুঃখ ও আত্ম-বিসঞ্জন, আজ তাহারই সেই প্রেমাম্পদের 
সন্মুখে বসিয়া সে সমগ্র হৃদয়ের প্রেমকাহিনী পরিব্যক্ত 
করিতেছে। 

আশজিরো মনে করিল, এখনই আত্মপরিচয় খুলিয়া 
বলে, কিন্তু বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে 
আর এই মর্খস্তদ যগ্তরণা চক্ষে দেখিতে পারিল না। সে 
তৎক্ষণাৎ সরাইয়ের দাসীর নিকট বৃদ্ধার জন্তু এক তোড়া 
মুদ্রা ও সামান্ আত্মপরিচয় রাখিয়া প্রস্থান করিল। 

যখন দাসী এই অর্থ আশগাওকে দিল, এবং সেই ক্ষুদ্র 
লিপিখানি পড়িয়া শুনাইল, তখন সে বিশ্ময় ও নৈরাশ্যে 
ক্ষণকাল অচৈতন্ত হইয়া রহিল। সে চৈতন্ত পাইয়া 
‘কোতো’খানি পিঠে ফেলিল এবং আশাজরোর অন্ু- 
সন্ধানে দ্রুত বহির্গত হইল। আশগাও পথে প্রত্যেক 
পথিককে, দ্রুতগামী কোন একটী লোককে যাইতে 
দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, এবং যতদুর সম্ভৱ আশ 
জিরোর চেহারার-বর্ণন করে। এই ভাবে সে সমস্ত দিন 
চলিয়া রাত্রিতে ওয়াইগাওয়। নদীর খেয়! ঘাটে উপস্থিত 
হইয়| জানিল, এই মাত্র আশজিরে! নৌকায় চড়িয়া নদী 
উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে, কয়েক ঘণ্ট। পর ছাড়া দ্বিতীয় কোন 
খেয়া নৌকা নাই, কাজেই এই সময়ের মধ্যে আশজিরে! 
এত দুরে চলিয়া যাইবে যে আর তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। 

আশজিরোর অন্ুবর্তী ভইবার এ্রকান্তিক অনুরাগে 
আশগাও নদীজলে নামিল, জোনাকীদ্িগকে অন্ধ বৃদ্ধানারীর 
প্রেমের পথপ্রদর্শক হইবার নিষিত্ত আহ্বান করিল এবং 
বহু বৎসর পূর্বে উজ্জি নদীতে তাহাকে যাহার! প্রেমের 
আলোক প্রদান করিয়াছিল আজ তাহার! যেন সে প্রেম 
সফল করে, প্রার্থনা করিল। ক্রমেই নদীর গভীর জলে 
আশগাও অগ্রসর হইল এবং নির্বিগ্রে নদী* পার করিবার 
নিমিত্ত অনুনয় করিতে লাগিল। 

আশজিরো নৌকা হইতে পশ্চাঁতে ফিরিয়া চাহিয়া 


৯ 


জোনাকী 


৯৯ 


৯৩ 


দেখিল। ধরার; গ্রোনাকী জলের খরশ্োতের 
সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে দে একরাশি 
জোনাকী ব্যতীত আর কিছুই মনে করিল না) কিন্ত 
জানি না কোন অজানা কারণে সে পুনরায় পশ্চাতে 
চৃষ্টিক্ষেপ করিল। এবং কি এক কৌতুহল তাহার মনকে 
সে দিকে আকৃষ্ট করিল। আশজিরে! মাঝিকে নৌক! 
পশ্চাতে ফিরাইবার নিমিত্ত অনুজ্ঞা করিল, এবং জোনাকী- 





জলের স্রোতে আশগাও ভাসিয়! চলিয়াছে। 


দলের নিকট আসিয়া দেখিতে পাইল, জলের. স্রোতে 
আশগাও ভাসিয়া চলিয়াছে, এবং দশ সহস্র জোনাকী 
তাহার মুখের উপর স্বর্ণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে । 
আশজিরে| তাহাকে নৌকার উপর তুলিয়া লইল এবং 





কোলে নারে অবতরণ সু ক তখনো সহজ 
জোনাকী আশগাওর মৃত্যুপাণুর মুখখানির উগ্র টস 
জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল। | 





বা সেন। 


পপ 


_ জন ওয় কালরাত্রিরপিনী ! 

জয় জয়ন্তী দেবী! 

জয় জগতের আর্তিহারিণী | 
রঃ তোমার চরণ সেবি। 

দেবতা-পোষিনী I পিতৃপালিনী ! 

গার নমস্কার । 

ৃ ূ নমি তোরে বারবার । 

বরন তুমি কর বিধাতা, 















কর শত ধন, 





| কর সে শি ; 
জয়ী কর তুমি ভক্ত জনেরে, 
শত্রুর নাশ প্রাণ । 


= নস বিন দি 


পাপে তুমি কর তাণ; 


জয়ী কর মোরে কর যশস্বী, 


নাশ শত্রুর প্রাণ। 


দাও আরোগ্য, দাও স্তভাগা, sls 
দাও দেবী কল্যাণ, রি a: 


দেহ রূপ, দেহ জয়, দেহ যশ), 
বধ শত্রুর প্রাণ |. 

দেহ বাহুবল বিপুল! লক্ষ্মী, 
কর মোরে সুখদান, 

দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ, 
বধ শত্রুর প্রাণ । 


অস্থুর-ন্থরের মুকুট-মণির 
আভা-জালে ছ্যতিমান 

যুগল চরণপদ্মা তোমার, 
বধ শত্রুর প্রাণ । 


কর যশস্বী, লক্ষ্মীমন্ত, 
কর দেবী! বিদ্বান, 


দেহ রূপ দেহ জয় দেহ বশ... 


বধ শক প্রাণ। 


তোর তুমি দর্পছারিনী, 


_ করধৃত খরশান 


| খড়া-আঘাতে বিদ্বেষী যত 


জর, ব্ধ প্রাণ, 


5 কের ভুমি ৯ সাধনা, 





১ম সংখ্যা )? 


ভক্ত জনের তুমি আনন্দ, 
 অমৃতের সন্ধান 5 

দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ, 
বধ শত্রুর প্রাণ । 


জায়! মোরে দাও মনের মতন, 
মন জানিবার জান্‌ 

দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ, 
বধ শন্রর প্রাণ । 


চঞ্চল-জল সংসার মাঝে 
তুমি শরণের স্থান, 
দেহ রূপ দেহ জয় দেহ যশ. 
বধ শক্রর:প্রাণ। 
শ্রীসতোন্্রনাথ দত্ত । 


যা দেবী সভূতেু 
( মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডী ) 

দেবী! মহাদেবী ! ভদ্র ! প্রকৃতি ! 
নিত্যধাত্রী! শিবা 


রোৌদ্ররূপিণী ! রুদ্রাণী নম 
স্থখদ! ! ইন্দুনিভা ! 


বৃদ্ধিরূপিণী, সিদ্ধিরূপিণী, 
কল্যাণী যিনি আর, 


₹ যিনি অলক্মী লক্্মীও খিনি 


তাহারে নমস্কার । 


সর্বকারিণী সর্কাণী যিনি 
দুঃখে করেন পাঁর, 

জ্যোৎস্না-গৌরী, ধূত্র-কৃষ্ণা, 
কাহারে নমস্কার । * 


শা লা সলা ছা মিলা দিলা লা ত, 


সপ 





জগতের যিনি আধার-রূপিণী 
যিনি জগতের সার, 

সৌম্য-রৌদ্র যিনি একাধারে 
তাহারে নমস্কার ! 


সর্ধভূতে ও বিশ্বজগতে 
মায়াময়ী নাম যার, - 

অপ্রকাশের প্রকাশে যে রত 
তাহারে নমস্কার। 


চিতে চিতে.ধিনি চেতনা-রূপিণী, 
বুদ্ধিরপিণী আর, . 

নয়নে নয়নে নিদ্রা-রূপিণী 
তাহারে নমস্কার । 

ক্ষুধারূপে যেই সুধা-সন্ধানে 
জনে জনে অনিবার . 


করিছে নিয়োগ যুগে যুগে যুগে ' 


তাহারে নমস্কার । 


ছায়ারূপে যিনি নিখিল-চারিণী 
নিলয় সাত্বনার 

প্রণমি তাহারে প্রণমি তাহারে, 
করি গো নমস্কার । 


শক্তিবূপে যে ব্যাপ্ত ভুবনে, 
নিয়ত প্রকাশ যার, 

সর্বভূতের শক্তি যেজন 
তাহারে নমস্কার । . 


লোকে লোকে যিনি তৃষ্ণারূপিণী, 
ক্ষাস্তিরূপিণী আর, 

প্রথমি তাহারে তাহারে প্রণমি, 
করি গো নমস্কার ৷ 


জীবলোকে যিনি জন্মরূপিণী, 
লজ্জা-রূপিণী আর, 

শ্রদ্ধারুপিণী শাস্তিরূপিণী 
তাহারে নমস্কার | 


৪৯৫ 


পপ তপ তিল শতশত পতা সলা তা পমিলা তলা পিলা গচ 


পাস্টিলাশিপিশিি 





মার প্নেহে সেহ যার 
হয়েছে হতেছে হৰে প্রকাশিত, 
তাহারে নমন্কার। 


ব্যাপ্তি রূপে যে রয়েছে ব্যাপিয়া 
অখিল ব্রিসংসা'র, 

ইন্ডরিয়-গু মনের যে ক্রিয়া 
তাহারে নমস্কার | 


অন্তরে যিনি শুদ্ধ চেতনা 
_ চিত্তের যিনি সার, 
ব্ৰহ্মধারণা দৈবী প্রেরণ। 
তাহারে নমস্কার । 


শ্রীসত্যেন্রনাথ দত্ত । 





প্রবাসী--কাত্তিক; ১৩১৯ | ১২শ ভাগ, ২ খণ্ড 
একাকার- ক MEE 
গুহা পরম তত্ব চরম ( একটা ইংরাজী নাটিকা অবলম্বনে ) 
তাহারে নমস্কার | পাত্র ও পাত্রী । . 
fr রপ্জয় :.. ... বৈশালীর প্রবীণ যোদ্ধা। 
লোকে লোকে যিনি কাস্তিরূপিণী ke ও 
নার আর্ধাধন "৮ - ৮ সন্্ান্ত বংশীয় সমৃদ্ধ যুবক । 
97885 স্থবঙ্চদ :.. ০৮ শবৈশালীর বর্ধিষু ভদ্রলোক । 
গৃহে গৃহে যিনি'লক্ষমীরূপিণী: - 
ও জ্যেষ্টক ... .***- জনৈক বৃদ্ধ । . 
তাহারে নমস্কার | £ 
আফুজ্সতী :-- ...... পুরঞ্জয়ের কন্যা ও আর্ধযধনের 
জনে জনে যিনি বৃত্তিরূপিণী, - বাগ্ৰ্া পড়ী। 
স্থৃতিরূপ! যিনি আর, খধিদাদী ::: .. আধ্যধনের মাতা। 
দয়া রূপে যিনি সকলের প্রাণে বাক্‌সিদ্ধা :.. :...' মন্দির-পালিকা। 
তাহারে নমস্কার । নাগরিকগণ, সৈনিকগণ ইতাাদি। 
[ পটোৎক্ষেপণের অব্যবহিত পূর্বে ষবনিকার অন্তবালে কোলাহল । ] 
তুষ্টিরূপে যে স্থষ্টি রেখেছে . 
বরধি’ পীযুষ-ধার, হস ভক্ত 
ভ্রান্তিরূপে যে ভ্রমিছে ভুবন দৃশ্য £-_পুরঞয়ের বাটার সন্ুখস্থ পথ”. 
_.. তীহারে নমস্কার অদূরে দেবীমন্দির ৷ 
j জোষ্ঠক, সুবর্চস্‌ ও নাগরিকগণ। 
মা হ'য়ে যে আছে সকলের মাঝে, বর্ন 


পুরঞ্ীয় | পুরপ্রয় ! নেমে এস, নেমে এস ত্বরা, 
এ বিপদে, এ দুর্দিনে আমাদের হওহে সহায়; 
থেকন দুয়ার রুধি+ মনে পুধি? পুরাণে! আগুন ; 
দেখ চেয়ে ধর্ণা দিয়ে আছি সবে. দুয়ারে তোমার । 
এস তুমি বাহিরিয়!, পুরগয় ! পূর্বের মতন 
আমাদের সেনাপতি হয়ে, লয়ে চল যুদ্ধে সবে। 
পুরদ্ধারে- ইন্দ্রকীলে স্পরদ্ধিত লিচ্ছবি দেছে হানা; 
তুমি সাজিয়াছ যুদ্ধে জনরবে গুনি” এ বারতা 
শক্ত হবে হতবুদ্ধি, মিত্রের লভিবে নব বল। 
কর্ণপাত কর কাকুতিতে হে প্রবীণ ! বীরাগ্রণী ! 
থেক না বিরাগ ভরে দূরে সরি’ পরের মতন, 
তুমি একা শক্তি ধর এ শক্ত দমনে । ওগো বীর, 
রক্ষা কর জন সাগ্রিকের, রক্ষা কর বাস্তভিটা। 
লও এ যুদ্ধের ভার,.হও তুমি নেতা আমাদের ; 
পুরঞ্জয় | সদাশক্ষপুরগীয়! রাখ কথা রাখ। 

এ তু 


১ম সংখ্যা lL 


চলা! 


Pe aes oo acu et ene tue লা লা ক রা চি. পিপিপি 


নাগরিকগণ | 
কথা রাখ পুরঞ্রয় ! রাখ আজ বৈশালীর মান। 
( ধীরে ধীরে গৃহীভ্যন্তর হইতে গৃহসন্মুথস্থ সোপানশ্রেণীতে 
পূরগ্রয়ের অবতরণ )। 
পুরঞ্য়। 
কেন এই গণ্ডগোল ? আমাবে কিসের প্রয়োজন ? 
| নাগরিকগণ। 
রক্ষা কর আমাসবে লিচ্ছবির আক্রমণে, বীর ! 
| পুরঞ্জয় । 
তোমরা বৈশালীবাসী,-_তোমাদের এ মহানগরী 
এই বাহু পঞ্চযুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে শক্ত .=’তে 
বারধাঁর পঞ্চযুদ্ধে তোমা সবে করেছি উদ্ধার ; 
এই তাঁর পুরস্কার, আমারে রেখেছ অনাদরে, 
অশখ-শিকড়ে দীর্ণ পাধাণের জীর্ণ এই স্ত পে. 
অভাবের রাহুগ্রাসে ঘের! ; পড়ে আছি এক প্রান্তে 


_ দারিদ্রো পীড়িত; পরিত্যক্ত, অবজ্ঞাত ; পঙ্গু যেন 


মৃত্যু-প্রতীক্ষায় ! তারপর-_স্হসা পড়েছে মনে 
পুরঞ্য়ে আজ ! হেতু? লিচ্ছবি দিয়েছে হানা দ্বারে । 


: বিশ্ৃত বর্জিত যেই সৌভাগ্যের সুখময় দিনে 


বিপদের দিনে হায় আঁসা কেন তাহার দুয়ারে ? 
ফিরে যাও ; ফিরে যাঁও ; রাখ দেশ পার যে উপায়ে। 
আর নয়; পুরঞ্জয় তোমাদের কেহ নয় আর । 
কল্য, পুন, কন্যা মম আয়ুম্মতী হবে পরিণীতা 
আর্ধা আর্ধাপন সহ ; গৃহ মোর যাবে শূন্য হয়ে ; 
আঁজ আমি তারে ছেড়ে কোনোখানে যাঁবনা বাহিরে ; 
কোনোমতে হবন! বাহির ; ধ্বংস হয়ে যায় যাক্‌ পুরী । 

জোষ্ঠক ৷ 
বহুযুদ্ধে বহুবার দীড়ায়ে তোমার পাশে আমি 
যুঝিয়াছি, পুরঞ্জয় ! স্মরণ কি আছে মোরে? 

পুরঞ্জয় । 

আছে। 

জোষ্ঠক ৷ 
স্মর তবে একবার তোমার সে মৃত প্রে্পসীরে,_ 
বৈশালীরে বাঁসিত সে ভাল ; জন্ম তার এইখানে, 
এইখানে তব সনে পৰিণয় তাঁর, গ্ঠুরঞ্জয় - 

৯৩ 


সে যদি থাঁকিত বেঁচে আজ, ভবে গে কি অনুরোধ 
করিত না তব পাশে, জনমভূমির রক্ষা হেতু ? 
প্রিয় তার ছিল এই পুরী, এই সৰ অলি গলি 
গৃহ-অভিমুখী, আর, এই সব চির-পরিচিত 
উদ্ধা-সমন্থিত অট্টালিকা গিরি সম উদ্ধগামী,_ 


এদেশ বাদিত ভাল প্রেয়সী তোমার, পুরঞ্জয় ! 


তারে শ্নরি,__ আমাদের বাচাইতে নহে--তারে ন্ম'র 
যুদ্ধে চল; ওই শোন জয়ধ্বনি করিছে লিচ্ছবি ! 
( তোরণের বাহিরে জয়ধ্বনি ) 
নাগরিকগণ। 
পুরঞ্জয় ! পুরঞ্জয়! আর দেরী নয় পুরঞজয়। 
পুরঞ্জয়। 
তাই হোক ; আজিকার যুদ্ধ নহে বৈশালীর তরে, 
তারে স্মরি’ অস্ত্র ধরি-_অস্থি যার এ নগরী ধরে। 
(নাগরিকগণ আনন্দধ্বনি করিল ) 
পুরঞ্জয়। 
কিন্তু, রহ, আগে আমি জিজ্ঞাসিয়ে আসিগে দেবীরে 
কে লভিবে সিদ্ধি আজ শূল-শেল-শল্যের সঙ্ঘাতে ? 
(মন্দিরের রুদ্ধদ্বারের সন্মুখে নতজানু হইয়। করজোড়ে ) 
হে দেবী! চলেছি যুদ্ধে, বৈশালীরে রক্ষিতে বাসনা 
শক্র-আক্রমণ হ'তে ) চেষ্টা মম হবে কি সফল? 
জানাও তা ইঙ্গিতে আভাষে কপ! করি মোরে দেবী; 
অথবা আমন আজি বৈশালীর দুর্ভাগ্যের নিশা! 
(দ্বার খুলিয়! বাকৃনিদ্ধা বাহির হইলেন ) 
বাকৃসিদ্ধা। 
বর্গ মর্ত্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী কহে “শোন পুরঞ্জয়, 
যুদ্ধে যাত্রা কর যদি, অবশ্য তোমার হবে জয় ; 
বৈশালীর রক্ষা বীর! করিবে তোমারি তরবার 
(হর্ষধ্বনি ) 
কিন্ত যবে জয় লভি ফিরিবে ভবনে আপনার 
তখন প্রথম যারে দেখিবে আপন গৃহদ্বারে 
হোক্‌ পশু হোক্‌ নর,__বলি দিতে হবে জেন’ তারে। 
পুরঞ্জয়। 
নহিক পশ্চাৎপদ তায় । 
( বাহিরে বিপক্ষের জয়ধ্বনি ) 
বর্ম আন, বর্ম আন । 


৯৮ প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩১৯ 


“ধরন ভিতর ইত বাজারি পুরপ্নয়কে পরাইয়া দিল। ) 
( শিরন্ত্রাণ হস্তে আয়ুদ্মতীর প্রবেশ ) 
. পুরঞ্জয়। 
বসে! বংসে মোর ! একমাত্র সন্তান আমার তুমি ; 
সাবধানে থেক গৃহে ; চলিলাম লিচ্ছবি দমনে | 
এস বংসে, চুমা দাও! ( শিরশ্চ ম্বন ) 
এইবার চল বন্ধু সবে, 
এইবার বৈশালীর টলমল প্রাকারের দ্রিকে-_ 
চলিল এ পুবঞ্জীয়”--কে যাবে হে? সঙ্গে কে কে যাবে? 
€ আয়ুক্মতী ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান ) . 
€ আধ্যধনের প্রবেশ ) 
আর্ধযধন। 
আযুগ্মাতি ! 
আযুম্মতী। 
আৰ্য্যধন ! 
আর্ধ্যধন ৷. 
কিসের এ কোলাহল আজি ? 
তোমাদের এই নিরালয়ে? 
আয়ুগ্মতী । 
নগরের যত লোক . 
এসেছিল পিতারে সাঁধিতে,-_বলে, নিয়ে সৈন্যভার 
লিচ্ছবির বৃহ ভেদি” ছিন্ন ভিন্ন করিতে তাদের | 


আধ্যধন । 
গিয়েছেন চলে তিনি ? 


আযুক্মতী। 

গিয়েছেন মুহূর্তেক আগে 
যুদ্ধের উৎসাহে মাতি? ! 

আধ্যধন। 

আর আমি? আছি দূরে সরে 
অবহেলি রণাহ্বান ; বিরূপ নগরবাসী তাই . 
মোর »পরে ; অক্কৃতজ্ঞ বৈশালীর আচরণে যবে 
কুষিলেন আর্ধ্য পুরপ্লয়, পক্ষ তাঁর, লয়েছিন্ু 
আমি; জরি তক [মা যে মোর! 


(অন্তরালে গম 
( লোকজন সহ খধিদাসীর প্রবেশ ) 


a ০ পাশ ee পা সলা পিচলা নলা পিত শা কতা দম এপাশ পিজা শিল” 


টা ভগ ২য় খং 


oa ue ন. লা তলা” 


আয়তী 1. 


eee Oo ea Ta পিসি 


আমারো মা! 
খাষিদাসী। 
বসে! ». 

সাজাইয়া ঘর দ্বাব, গুছাইয়। বিবিধ তৈজস, " 
কাঞ্চন ভাঁজন যত একে একে করি পরিষ্কার 
রাখিয়াছি ঠায়ে ঠায়ে, আছে সব তোর প্রতীক্ষায় ; 
রেখেছি স্টিক পাত্রে কুলুঙ্গিতে ফুলের স্তবক 
কোণে, সোপানের বাঁকে, ঠাঁই ঠাহরিয়া মনে মনে 
ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে, তুলেছি স্বন্দর করি; 
ঘুরিতে ফিরিতে অতকিতে পুষ্পগন্ধে খুসী হবে 
মন তোর। পশমের অঙ্গরাখা শাড়ী রেশমের 
রাখিয়াছি রোদ্রে দিয়ে ; সিন্দুকের গুপ্ত অন্ধকারে 
হাঁসিতেছে মণিমুক্তা--সঞ্চিত সে যুগ যুগান্তের । 
যাবে তুমি মা আমার ! পরিচিত আপনার ঘরে; 
অচেনাঁর মত সেথা পড়িবে না গোলোক-ধ শায়। 
আমি আর কটা দিন? যাব তীর্থে চলে-- 


আয়ুন্মতী। i 
(হাতে হাত লইয়| ) 
সে হবে নাঁ। -<. 
খাষিপ্রিয়া । 
ভাল, বাছা, তোরি কথা থাক;-_তোরি কথ! থাক 
তবে। 


গৃহিণী! গৃহের লক্ষ্মী! আমি শুধু ভাবি, আয়ুগ্মতী, 
মার মন,__আমি ভাবি “আযুম্মতী-_অন্নবয়সী সে 


- যত্ব সেকি পারিবে করিতে মোর পুল্রে মোর মত ? 


জানি আমি কিশোর হ্ৃদয়__-ভাঁলবাসা সুগভীর 

তার, তবু,_সে কি ঠিক আমার এ স্নেহের মতন ?-- 
বহু মানসিকে গড়া? বহু দৈব আশ্বাসের বাসা? 
বিশ্বাসের ন্বর্গবায়ু? দীর্ঘশ্বাস-সঞ্জীবিত আশা? 


. অকল্যাণ-আশঙ্কায় চিরকাল আঁখিজল ফেলা? রর 


দুশ্চিন্তায় স্পন্দমান ?-_অসম্ভব । তবু জানি মনে - 

আমি কিছু নহি চিরদিন ; তোমা সম শান্তশীলা 

বধু, ঘরে আ[নে পুত্র, এ আমার আজন্মের সাঁধ। 
আয়ুগ্নতী । 

মা. আমার ! মা জ্রামার ! মাতৃহীনা মা পেয়েছে ফিরে । 


bd 


১ম সংখ্য! 1. 


খধিদাসী। ৷ 
বৎসে ! তুমি নাহি জান, বৃদ্ধ হৃদয়ের কী ছুর্দশা ; 
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ; নৃতনে আপন করি” নিতে 
কত যে আঁয়ান তার! পুরাতনে প্রাণপণ বলে 
আকড়িয়া ধরে থাকে ; ভুলে ছিন্ন সন্তানেরে লয়ে 
এতদিন ; তাহারেও দিতে হবে নৃতনেরে সঁপে” 
সময় এসেছে; আআ! নুতনে ও পুরাতনে, হায়, 
দ্বন্্ব যদি বেধে যায়, নৃতনেরি হবে জয়, জানি। 
পোড়া চোখে আসে জল, মনে কিছু কর না মা, তুমি, 
বুড়া বয়সের এই ধারা; তবে আদি ; কাল তবে 

(শিরশ্চ শ্ব ও প্রস্থান ) 
আৰ্য্যধন। 
একি! বিবর্ণ যে মুখ! মা তোমারে বলেছেন কিছু? 
. আয়ুন্মতী ৷ 

কই? কিছু না__কিছু না; বিবর্ণ হয়েছে নাকি মুখ? 
তবে সে পিতার কথা ভেবে ; যুদ্ধের এ আবাহনে 
কান যদি না দিতেন তিনি বড় ভাল হত তবে, 
বিশেষতঃ আজ রাত্রে, দুর্ঘটন! ঘটে যদি কোনো,__ 
দুর হোক দুর্ভাবনা, ওকথা ভাবিতে নাই আজ) . 
আজিকার এই রাত্রি কাটাইব দৌহে মিলি মোরা 
কালিকার কথ! ভাবি, অরুণ-উদয়-প্রতীক্ষায়, 
গভীর রহস্তে, মোরা, সংমিলিত ছুটি জীবনের 
ভবিষ্যের কথ! ভাবি’ স্বপ্নে স্বপ্নে পোহাব রজনী । 

আধ্যধন। oo 
অনাগত দিবসের প্রাণময় কিরণ-স্পন্দন ! 


. এখনি সে আরস্ত হয়েছে। 


আযুষ্মতী । 
পূর্ববাকাশে মেঘস্তর 
উঠিল গোলাপী হ,য়ে-_এরি মধ্যে !_-আমাদের লাগি। 
আধ্যধন। 


দিন এসে চলে যাবে, তারপর, আসিবে চন্দ্রমা 
সন্ধাতার! সঙ্গে লয়ে! 

আয়ুন্মতী । 

তাঁর পর ধীরে ধীরে ধীরে 
আবার সে চক্লুতারা মিলাইবে দিনৈর আলোকে । 


আয়ুগ্মতী 


ক৬-০াপি লতা সজল স্পা পিসি ওলা মদ সীদল তলা পলাল লা পতল সা মিলা মলা মতা সীল সপ পিতল দলা মিচা" 


৯৯ 





শাসিপাশিসিীসিপািসিিাসিপসসিপসিস্সশাস্পাটি এতো, 


আর মনে হয়, যেন, আজ রাত্রে পৃথিবী আকাশ 

স্তব হ’য়ে রবে ক্ষণকাঁল পবিত্র গম্ভীর এই 

ছুটি হৃদয়ের সম্মিলন-সন্ধিক্ষণে ; মত্ত বায়ু 

হবে স্থির; ঘরে ঘরে শয্যাতলে জাগিয়া শিশুর! 

জিজ্ঞাসিবে জননীরে-_কেন হেন স্তব্ধতা চৌদিকে ? 
আধ্যধন। 

নৌবৎও ধ্বনিবে নভে, শুনিবে সে, কান আছে যাঁর। 
আয়ুজ্সতী । 

আর মৃদু মধুস্বর_-যত সে তরুণ দেবতার! 

Md আৰ্য্যধন। 

চন্দ্রালোকে আত্মায় আত্মায় বিবাহ নন্দন বনে! 
আযুষ্মতী ৷ 

আর যত মৃত প্রেমিকের জলে স্থলে জাগরণ! . 

আর, আমি না উঠিতে জেগে, দেবতার! একে একে 

এসে, মোর শয্যাপাশে, মৌনে রেখে যাবে আনীর্বধাদী! 


- উজ্জল, অপূর্ব, মনোহর! মোরা আজ বড় সখী; 


কত লোক এজগতে দুঃখে দিন করিছে যাপন, 
মোরা দৌহে তবু স্থখী ! একি গো অন্তায়? 


আধ্যধন। | 
কি অন্তায়;? 
আতিশয্য আনন্দের--অন্তায় কি আছে তায়? 
- আয়ুন্মতী । 
বল 


মোরে, প্রিয়! যেই ক্ষণে মনে মনে মনটি তোমার 
ফেলিল স্বীকার ক’রে ভাল সে বেসেছে একজনে 
সেইক্ষণ_-সেকি রাত্রি? সেকি দিন? 

আধ্যধন। 

কেমনে বর্ণিব? 

দিন সে-_কিব! সে রাত্রি) মনে হয়, যেন সেই ক্ষণে 
অরুণ উদয় হল, _সেইক্ষণে শূন্যতার মাঝে 
নক্ষত্রেরও হ’ল আবির্ভাব; উজ্জ্রণ-জাজ্জল, শুত্র। 
মাতৃ-গর্ভ-শধ্যা-তলে হ’ল যবে জীবন-সঞ্চার 
অস্ফুট ছু আঁখি দিয়ে তোমারেই খুনুজেছি সেদিন) 
ভূমিষ্ঠ হইয়া, হায়, কেঁদেছিন্দ তোমারি লাগিয়া ; 
তোমারি লাগিয়া বুঝি, বাঁচিবার ছিল প্রয়োজন; 


১ _. প্রধাসী-_কীত্তিক, ১৩১৯ | ১২শ ভাগ, ইয় খণ্ড 


িসিপাািতপিসিিপাাস্পিপীস্টিপীসিপপাসটিপসপিাস্পিশাপিশলাপি পালাল মিলা ভি লাও 








সলাত পিলা দিলা সিপাসিিলা মিলালে সলিলা সলা লা পতল” 


তার পর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল _ প্রিয়তম ! আদি তবে, যাই গৃহে আজিকার মত ! 
শিয়রে সোনার কাঠি গল্পের সে রাজকন্তাটিরে, আঁধ্যধন। 
আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন, আজিকার মত ; এস। ) 
নি : ( আয়ুক্মতীর প্রস্থান ) 
তোমারি দু’ স্বাথি দিয়ে সেই কন্যা দেখিছে আমায়! 
তী। ( অস্তহু্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়। ) 
ভাল তবে বাসিতে সে OEE মোরে নয়! ূ িদ্রেহা 1 জোডি অঙ্নান। 
| তি । ক আশীর্বাদ কর তুমি আমারে ও আমার প্রিয়ারে 
কাহিনীর মাঝে তুমি ছিলে লক্ষ রূপ ধরে । 58884851814 
EEE এ) | সুবৰ্ণে রঞ্জিবে যবে তরঙ্গিত উদয়-সাগর, 
গুযত | 
bls 2 আমাদের দুজনের পরে বরষিয়ে! রশ্মিচ্ছট! 


আমার এ ক্ষুদ্র হিয়া থানি--আঁশ্চর্য্য এ ৷ নিতি নিতি 
প্রকাশের--বিকাশের-_পুলকের কি এক বারতা | 
পশে আসি এর মাঝে হূরয্য-অস্ত-কালে-_প্রতিদিন ) 


মৌন মহিমায়, অপরূপ ;_ লাবণ্োর লাজাঞ্জলি। 
কিম্বা যুগলের শিরে বুলাইয়ো পবিত্র ও কর। 


| . '( নেপথ্যে দূরে জয়ধ্বনি ) 
₹ লক্ষ্য করিয়াছি আমি ;__সে এক আশ্চর্য্য অগ্ুভৃতি! কিসের এ কোলাহল ? | 
"সে যেন গো চকোরের চন্দ্রলোক-যাত্া দুনিবার ( নাগরিকের প্রবেশ ) 
রা তোরণ দিয়া, আনন্দে রোমাঞ্চ সারা দেহে Hl নাগরিক । 
পিতা যদি ...আঙ্গ--- ks | জিৎ! জিৎ! আমাদের জিৎ! 
আধ্যধন। রি দেখ! শস্্রপাণি স্কন্ধারূট জয়ী পুরঞ্জয়! * 
আজিকার দিনে রী অরণর্ে উত্তাদিত ! ছত্রভঙ্গ পলায় লিচ্ছবি ! ৃ 
দূর কর দুর্ভাবন! তুমি। ০০০ রি 
আয়ুন্মতী । fl আধ্যধন। ঃ 
নিরাপদে...ফিরে যদি... যাই এবে অন্তরালে আমি ; দেখিব অপূর্ব দৃশ্য, 
{ মন্দির-মোপানে গিয়া করজোড়ে) এ পিতা ও কন্যায় ভেট,__বিজয়ান্তে আনন্দ-মিলন | 
দেবি! দেবি! শক্তিরূপ! দেবি! নমিতোরে ভক্তি ভরে) (নানা শ্রেণীর সৈনিক ও নাগরিক আনন্দে কোলাহল করিতে. করিতে 
লিচ্ছবির যুদ্ধ হতে নিরাপদে ফিরাও পিতারে ; দলে দলে দ্রুতবেগে রঙ্গমঞ্চে আবিভূতি ও ভিরোহিত হইল। শেষে, 


কয়েকজন নাগরিকের স্বন্থারড় হইয়া উদ্যত তরবারি হস্তে পুরঞ্জয়ের 


হেথা মোর! ছুট প্রাণী ভাসি আজ যে আনন্দ-আ্রোতে 
প্রবেশ। ঠিক এই সময়ে গৃহাভ্যন্তর হইতে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে 


সে স্রোত বারেক আসে মানবের মর্ত্য এ জীবনে ) 


সহচরী-গরিবেষ্টিতা আয়ু প্রবেশ করিলেন । 
আমাদের ছু'জনের কালি শুভ বিবাহের দিন ৃ 
। | ' পুরঞ্জয়। 
আকস্মিক দুর্ঘটনা! যেন দেবি! বিস্ব না ঘটায়; তুই!-তুই! 
_ সহস। ন! দেয় ভেঙে ভঙ্গুর এ সুখের-স্বপন: - | জনৈক, লোক ৷ ৃ 
আমাদের ; যাই ঘরে, ভিক্ষা মোর জানায়ে তোমায়। মুৰ্চ্ছা পায় পুরঞজয়,_দেখ, দেখ, ধর। 
বিজয়ী পিতার মম প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় k - ২য় লোক । 
রব বসি’ উৎকর্ণ উদগ্বীব। তারপর তুর্ধ্যধ্বনি কোথাও লেগেছে চোট,-_ুদ্ধক'লে হয়নি খেয়াল, 
নৈশ নিস্তব্ধতা বিধি জয়বাৰ্ততা জানাবে যখন এখন ক’রেছে কাবু J 


আমিও সবার সাথে বাঁহিরিব পিতারে ভেটিতে 7. ৩য় লোক। 
পিতৃ-গর্কের গরবিণী, বিজয়িনী জয়ের গৌরবে। | 2. ভিড় ছাড়-তফাৎ--তফাঁৎ। 


১ম সংখ্য। ) 
_ আোথাধনের প্রবেশ; আখ্যধন ও আয়ুনষতী নি 2 
পুরঞ্জয়। 
(সাম্লাইয়া ) 


সখ 
্ 


সর্বনাশ হয়ে গেল, ফিরে যাঁও, ঘরে যাও সবে; 
যে কাজ করিতে হ’বে--নিজ হাতে আমায় এখন 
নির্জনে সে হ’বে ভাল 7 যাও বন্ধুগণ। আয়ুন্মতী ! 
তুমি থাক, আধ্যধন! আর তুমি থাক, এই খানে; 
এখন স্ব” কাঁজ,__তাহা আমাদের তিনটিকে নিয়ে। 

স্থবর্চন্‌। 

, (ভিড় ঠেলিয়! পুরঞ্জয়ের কাছে আসিয়া) 

চলিয়! যাবার আগে, জেনে যেতে চায় এর! সবে» 
চোট তো লাগেনি কোথা” ? 

পুরঞ্জয়। 

লাগেনিক’--বাহিরে সে চোট। 

সুবর্চ্চস । 
এখন বিদায়.তবে ; তব তরে বিজয়-মুকুট 
লয়ে সবে ফিরিব আবার ; এখন বিদায় হই। 

(আয়ুদ্মতী, আৰ্য্যধন ও পুরঞ্জয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান ) 
' পুরঞ্জয়। 

আৰ্য্যধন ! আয়ুন্মতী ! যে দারুণ_যে বিষম কথা 
বাধ্য হয়ে হইবে বলিতে, সংক্ষেপে সে বলি, শোনো ) 
যুদ্ধযাঁত্রা কালে যবে দেবীরে সুধান্ণ ফলাফল 
কহিলেন দেবী মোরে দৈব ভাষে “শোনো পুরঞ্জয় ! 


‘লিচ্ছবির সহ রণে নিশ্চয় তোমার হবে জয়; 


বৈশালীরে রক্ষা আজি করিবে তোমারি তলবার, 
কিন্তু যবে জয় লভি’ ফিরিবে আলয়ে আপনার 
তথন প্রথম যারে দেখিবে সন্মুখে নিজ দ্বারে, 


হোক পশু, হোক্‌ নর,__বলি দিতে হবে, জেন তারে |” 
-.-তুই বাছা ...তুই আযুগ্মতী -.-সৰ্কাগ্ৰে ভেটিলি মোরে 
আজ্।--.দেবী! দেবী! দেবী! এই তবে তোমার আদেশ 


সম্তানে সে বলি দিবে শক্ত হতে রক্ষিল যে দেশ। 
আধ্যধন। 


এ . 
হ’বে না সে বৈশালীতে ; যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, 
দেহে মোর আছে প্রাণ ॥_ শিরায় শোণিত ত,»_ হবে নাসে। 


দেবদেবী মান্সিনেকো, দৈববাণী-"গ্রাহ সে করিনে 


আয়ুস্মতী 


দেবতা অন্তায় যদি বং বলে; ;কি বিধানে, কি বিচারে 
কোন্‌ অধিকারে, সাধিবে এ কাজ আৰ্য্য ? কহ তুমি) 
করেছ স্বদেশ রক্ষা, তাই বলে’ সন্তানে বধিবে? 

সে নির্দোষ__কী করেছে? কোন্‌ দৌষে মৃত্যুদণ্ড তার? 
তার প্রাণ বলি দিবে? বৈশালীর লাগি? এত দাম 
বৈশালীর ? ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম রক্তবিন্দু তার 

ঢের বেশী মূল্যবান জগতের শ্রেষ্ঠ রাজ্য হ'তে । 

অস পুলাযী তুমি; বলি-পশ্ু আপন সন্তান! 


পুরঞ্জয়। 
রক্ষা কর-_বন্ধ কর প্রগল্ভ প্রলাপ ! 


আৰ্য্যধন ! 
ভেবে দেখ, 


ওরে বধি’ বধিবে ছুজনে ; মরে গেলে আয়ুগ্নতী 
তাঁর পর বেঁচে থাকা__ প্রাণহীন জড়ের জগতে-_ 
ভেবেছ সম্ভব তুমি --মোর পক্ষে? আৰ্য্য পুরঞ্জয় ! 
আমি যাব ; সেই শোকে মা আমার মরিবে অকালে 
বধূবরণের লাগি” সাজায় বরণডালা যেই 


. নিশ্চিন্ত-আনন্দে আজি উৎসব-মগন গৃহমাঝে। 


আর তুমি? এ বয়সে কোথা হায় লভিবে সান্তনা ? 
কাল প্রাতে অসি, বর্ম, ধন্ধঃশর হ'বেনা দোসর, 
সুধাবে না কোনো কথা শূন্তগর্ভ সাজোয়া তোমার! 
তবু তুমি দিবে বলি! দিবে বলি ভবিষ্যের আশা, 
চূর্ণ করি’ ছ'জনের হৃদয়ের স্বপন-সাধনা ? 

ছিন্ন করি ছুটি জীবনের মিলনের ব্বর্ণ-ভোর ? 


- মুছে দিবে আনন্দের লিপি দুঃখভাগী দোঁসরের ? 


ভেবে রেখেছিন্ু মনে যেই পাণি করিব গ্রহণ 
আপনার পাণিপুটে, শিথিল সে হইবে না কভু, 
যতদিন মৃত্যু তারে না করে শিথিল। আর তুমি 
শিথিল করিয়া তারে দিতে চাও গ্রহণের ক্ষণে ? 
ধেয়ানে যা গড়েছিনু বহু নিশি জাঁগি”__ভেঙে দিবে? 
আমি বলিতেছি, আৰ্য্য, গ্ৰাহ তুমি করন! দেখতা ) 
শৃন্ঠগর্ভ দেবলোক--বিচারের আশা নাই হোথা) 
আর যদি, বৃদ্ধ! তুমি দেবতার ন! দেখ অন্তায় 
তোমার অন্যায় কাজে আজ তবে আমি দিব বাঁধা) 
সন্তান-হত্যার পাপে লিপ্ত তুমি হইবার আগে 
শুভার্থ তোমার আমি, নিজ হাতে বধিব তোমারে । 


১০২ প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩১৯ 


সপোন লা লা অত পটসিিপাসিতাশিপস্িপসপাস্সিপসি পাশা পিপস্সপপীরস্স্পর সরস পপর সস ৯০৯ 


{ ১২শ ভাগ, ২য় খ 


সনপাপিস্পপসিপাস্পির্ি অত ভি লো পিচলা শিলা Ne 


পুরঞ্জয় । 


বৎস! কাজ কি সহজ কিছু হ'ল-_কথাতে তোমার ? . 


সহজে এ দেবখণ শোধিবাঁর না দেখি উপায় 

লব্ধ জয়,-_প্রতিশ্রুত মূল্য দিতে হবে সে এখন। 

মর্ভ্য নর কী বুঝিবে দেবতার আমোঘ বিধান ?__ 

যে বিধানে স্বর্য্য চলে__অপথে পবন পায় পথ ? 

তবু-_তবু--নাহি জানি--কোন্‌ প্রাণে--যে রক্ত 
আমারি রক্ত-_ 

নিজ হাতে, সেই রক্তপাত--কেমনে করিব আমি? 

রুগ্মস্বরে যেই দিনই কিছু আমি বলেছি বাছারে ' 

সেই দিনই পারিনি ঘুমাতে রাতে, _-সেই আয়ুম্মতী । 

মাতৃহীন সন্তান আমার, মায়ের শ্মিরিতি মেয়ে! 

আমার সে মৃতপ্রিয়া রেখে গেছে বহু চিহ্ন তার 

ওর মাঝে-_বহ স্ৃতি; সেই হাসি, সেই কণ্ঠস্বর । 

সেই ধারা ! সেই সে ধরণ !_-পুরাঁতন--পরিচিত। 

ওরে যদি করি বপ্ধ ছুই নারী হত তবে হবে) 

পবিত্র ! পবিত্র তুই মায়ের-আভাসে-তর! মেয়ে ! 

তোর মৃত্যু! হায় বংসে ! সে বে তোর মায়েরও মরণ, 

ুস্তি ধরে আজো যে রয়েছে তোর মাঝে, সেই নারী! 

মংমিলিত আমাদের জীবনের ধারা, থেমে যাবে 

এতদূর. এসে---জগতের আদিকাল হ'তে ! হায়! 


আর আমি? এর পরে শূন্য গৃহে কী পাৰ আশ্বাস? 


সন্ধ্যা-অন্ধকারে যবে বর্ষাধারা ঝরিবে ঝঝর, 
কী সাত্বনা রহিবে তখন? বাঁচায়েছি বৈশালীরে ? 
সন্তান থোয়ায়ে লাভ স্বদেশীর প্রশংসা-গুঞ্রন ?. 
যশের মুকুট পরা-_সম্তানের রক্তসিক্ত হাতে ? 
তার চেয়ে, মৃত্যু! তুমি, বাণে বেঁধ এই মুমুযু রে ! 
দেবী! দেবী! বিজয়ের মুল্য যদি হয় নরবলি 
বিজয়ী সে দিক্‌ নিজ প্রাণ, আজ্ঞা কর! আজ্ঞা কর। 
বৃদ্ধের এ রক্তধারা-_-পাঁংশু বলে গ্রাহ কি হবে না? 
কিম্বা চাহ তপ্ত রক্তধারা--রক্তজবা সম লাল? 
বল, দেবী দয়া! করি, উত্তরের আছি প্রতীক্ষায় ! 

( মন্দিরের দ্বার পূর্বববৎ রুদ্ধ রহিল ) | 
এরর পুরঞ্জয়। 
নির্বাক ! নির্বাক দেবী | 


আমার বক্তব্য আছে পিতা! 
পুরঞ্জয়। 
বল বৎসে ! 
আয়ুগ্মতী ৷ 
প্রথম শুনিন্ যবে দারুণ ওকথা,-- 
শুনিন্ তোমারি মুখে, নারিন্ু বুঝিতে যেন ঠিক, 
বাহত রহিন্থ দাড়ায়ে ! ক্রমে বুঝিলাম সব 


. ধীরে ধীরে সব কথ! পরিষ্কার হয়ে যেন এল ; 


বুঝিলাম, শক্র হতে রক্ষা তুমি করেছ স্বদেশ, 
বলি দিতে হবে তাই একমাত্র সম্তান তোমারই । 
ভাবিলাম মনে মনে, “মরিব কেমন করে আমি ?” 
পিতা মোর কেমনে বা কাঁটিবেন মোরে নিজ হাতে? 
যেই হাতে একদিন শূন্তে মোরে করিয়া উৎক্ষেপ 
ধরেছেন সকৌতুকে খেলাচ্ছলে অবলীলাক্রমে | . 
আমি, হায়, একমাত্র সম্তান তাহার ; ভাই নাই, 
নাই বোন, শিশুকালে মাতৃহীনা, তাহারি যতনে , 
উঠেছি বাড়িয়া দিনে দিনে, একমাত্র সঙ্গী তাঁর 
আমি এ নির্জন গৃহে, সঙ্গীহীন জীবনের সাথী । 
আমি না থাকিলে কাছে কে গুনাবে প্রতিদিন, পিতা! 
দেবতার বন্দন! সন্ধ্যায়, কে সুধাবে স্নান গোধুলিতে 
মায়ের যত সে কথা, যাঁর কথা কহি’ তুমি আজো 
লঘু ক'রে নাও নিজ মন নয়নের জলে তিতি ;-- 
ব্যক্ত করি গুপ্ত শোক। এ বুদ্ধ বয়সে হায় পিতা, 
অযত্ব তোমার যদি হয়, মরেও পাবনা শাস্তি 

তবে! হায়, তাই ভাবি তোমার ভাবনা সব আগে। 
তাঁর পর,-_মনে মনে পেতেছে যে সোনার সংসার 
রাত্রি জেগে বসে আছে সোনালি মেঘের প্রতীক্ষায় 
পূর্বদিক পানে চেয়ে, সহসা যে আশাহত আজ. 
ভাবিলাম তার কথা। কিন্তু, কাজ নাই সে কথায়, 
সে কথা লুকানো থাক হৃদয়ের তপ্ত ছুটি নীড়ে। 
প্রিয়তম ! সে স্বপন নিতান্তই ব্যর্থ যদি হয়,--- 

তাই হোক ;' সে কথা তুলোন| তবে আর, ভোলা ভালে! 
এখন সে সুন্দর স্বপন। ভাবি আমি, এর পর 
কেমনে কী ভারে তুমি, হায়, জগতে, কাটাবে কাল 


bs 


১ সংখ্যা ) 


চিএ টি ররর 


ত এ হালাল পাঁতিতে কি পারিবে সংসার ? 
ছুটি জীবনের স্থত্র_এম'ন সে গিয়েছে জড়ায়ে 

এক সাথে, দিনে, দিনে !--এখন সে একটি ছিড়িলে 
আরটিও হয়তো ছি'ড়িবে ; তাই ভাবি, তাই ভাবি। 
আর ভাবি মরে-যাওয়া সে কী ভয়ঙ্কর___কী কঠিন ! 
আমি যদি হইতাম সন্থোজাত ক্ষুদ্র এক শিশু 
আলোকে ক্ষণেক হেসে পরক্ষণে যেতাম মরিয়া, 

এত স্বকঠিন তবে হত ন| মরণ) কিম্বা যদি 

বৃদ্ধ কালে হ’ত মৃত্যু উপবন শ্মশান যখন )-- 
নীরবে যেতাম চলে তারালোকে, বিনা অশ্রপাতে। 
কিন্তু হায়! শিরায় শিরায় যবে আনন্দ-স্পন্দন 
মনে মনে পৃথিবীর নানা স্থখ সন্তোগের সাধ 

এ কিশোর কাঁলে হায়, নৃতনের নেশা নিয়ে চোখে 
আচধ্বিতে চ’লে যাওয়া! আলোকের আলয় ফেলিয়া 
ছাঁয়! হ’য়ে শূন্যে ফেরা,_কাকলি-কৃজন-হীন দেশে! 
শ্মশান-অশথ-ছায়ে ভেসে ফেরা বৈতরণী-জলে 

জীর্ণ পর্ণ সম, হায়! শোনা শুধু মৃতের নিশ্বাস! 

" মরণ আসন্ন মোর! ওগো প্রিয়! ওগো প্রিয়তম ! 
আর তো সরম নাঁই তোমারে জানাতে 'এ সময় 
হৃদয়ের সব সাধ ; ইচ্ছা ছিল ওই তব বুকে 
নিঙ্গেরে সপিয়া দিতে, পরশের পরম রভসে 

ডুবে যেতে ধীরে ধীরে» হরষের নিবিড় নিশীথে । 
সন্তানের ছিল সাধ আশৈশব মনের গোপনে, 


ছিল সাধ সঁপিতে তা” সবে একে একে প্রভুরে আমার, 


ছিল সাধ স্তন্য দিতে ভাৰী বীর অনন্ত শিশুরে, 
ভেবেছিন্থ ভাবী কোনে! কৰি পুষ্ট হ’বে স্তন্যে মোর । 
কিছুই হলন| হায় । যেতে হ’ল অকালে চলিয়া 
অনাস্রাত পুষ্পসম অকলঙ্ক অন্লান জীবন, 

অকালে সে ডুবে যাবে মরণের মৌন অন্ধকারে | 
সব কথ ভাবিয়াছি, মুহূর্তে জেগেছে প্রাণে সব) 
তবু, তবু মনে হয়, দূর হ'তে এসেছে আহ্বান, 


কানে কানে কহিছে কে! কে আমারে ডাকে যেন “আয়!” 


মন্ত্র মৃতু দৃঢ় সেই স্বর । এ যেন স্বর্গের ডাক । 
পিতার মমতা-পাশ, পতিপ্রেম, সন্তানের সাধ, 
সকলের চেয়ে বড়, _সব চেয়ে বড এ আহ্বান ! 


আয়ুত্তী : | ১০৩ 


eta শা লতা ত ত রত উদাস 


মনে হয় বিচার-বিতর্ক-ভোলা এই নে আহ্বানে 
পঙ্গু করে পর্বত লঙ্ঘন, আখি মুদি” নত করি 
শির! বুঝি এ আহ্বান জগতের তপস্বী আত্মার 
উৰ্দ্ধবাহু, উৰ্দ্মুখ ! এ আহ্বান সতীর চিতার, 
জগতের দুর্গমচারীর সংমিলিত এ আহ্বান, 
মৃত্যুতে অমর যারা,__সেই সব বীরের এ ডাক ! 
পাঁরিব মরিতে আমি, এ পাত্র করিব আমি পান। 
চোখে মোর নাই জল, প্রাণে নাই ভয়ের স্পন্দন, 
বন্ধ হ’য়ে যাবে, তবু হৃৎপিণ্ড দোলে শান্ত তালে! 
মনে হয়_যেন কার! শৃন্টে মোরে নিতে চায় তুলে, 
কে কুমারী বেড়িয়াছে ক মোর নিজ ভূজপাঁশে, 
কে কিশোরী পাু হাসি হাসে মোর পানে চেয়ে চেয়ে! 
এমন মরণ হয় কার-_হেন গৌরবের মৃত্যু ? 

দ্যাখ, তোর! বৈশালীর লোক ! বৈশালী সে রক্ষা হল, 
আমি মরিলাম ; মোরে বলি দিয়ে...মুক্ত হল দেশ ! 
দুঃখ কিছু নাই পিতা, আশীর্বাদ নিয়েছি যেমন 
শির পেতে চিরদিন, তেমনি নেব এ অস্ত্রাধাত। 
ব্যথা, ওগো ! সহিতে রহিলে তুমি, পিতা, আমার এ 
ক্ষণিক বেদনা,_তার সনে তুলনায়। স্মর পিতা 
স্মর আছি, আছে যত সন্তানবলির অবদান 

পুরাণে ও ইতিহাসে, জীবনের মহাক্ষণে যারা 
কর্তব্যের নির্দেশেতে সন্তানে বধিল নিজ হাতে । 

চল গুহে, গৃহ-বেদিকায়। যোদ্ধা তুমি পিতা মোর, 
তুমি জান কোথায় হানিলে অস্ত্র মরিব সহজে, 
এইখানে, নয় ? দেখো, দুইবার না হয় হানিতে । 


গৌরবের এ মরণ, তুচ্ছ বাঁচা এর তুলনার ! 


(পুরঞ্জয় ও আয়ুন্মতী পিড়িতে উঠিতে লাগিল ) 
আৰ্য্যধন। 
আয়ুম্মতী ! 
আযুক্মতী | - 


হায় বন্ধু! আর তুমি ডেকনা পিছনে 
মরণেরে চলেছি বরিতে। 


(প্রস্থান) 
( রঙ্গমঞ্চ অল্পে অল্পে অন্ধকার হইয়া আসিল । সমস্ত নিস্তব্ধ ) 
আধ্যধন ! ূ্‌ 
‘কেদে কি উঠিল কেহ?... 


১০৪ প্রবাসী-_-কার্তিক, ১৩১৯ [ ১২শ ভাগ, তম খণ্ড 


পা ছি লা ছিল দত ন তপত া পকা শা ওলা ওলা গছত কতা সলা দিলা সা" 


কারণ চীহকার সে কি ?...না, না, সে তো কীদ্দিবার নয় 


শী et ea eee eet সপ সপ Nee eee tea সপ তলার ons > পল জাতিত কাশি চক পতল কলা 





এখনো নিস্তব্ধ সন» নিজ অস্ত্রে মৃত্যু মোর স্থির। : আঃ চন! | 

-. (প্রস্থান) 4 মালা. 

{ জয়ধ্বনি করিতে করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ; বিজয়-মূকূট গোৌড়রাজমালা: | রা 

হস্তে স্ুবর্চসের প্রবেশ ) গৌড়রাজমালাঁর সমালোচন! এ পর্য্যন্ত অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু” 
| নাগরিকগণ । - আসল বিষয়ের প্রতি এ পর্য্যন্ত কেহই লক্ষ্য করেন নাই । আমি ষে 
জয় জয় পুরঞ্জয়! বৈশালীর শ্রেষ্ঠ বীর জয়। কয়েকটি বিষয়ে একা হইতে পারি নাই, তাহ নিয়ে লিখিলাম__ 

( ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া পুরপ্জয় গৃহ-সোপানে আদিয়| দীড়াইলেন- _ (১) রাদেশ, হন্মদেশ নহে। বর্তমান আসাম প্রদেশ, ময়মন- 
হাঁতে ও বস্তে রক্তচি্ন।) - সিংহের কিয়দংশ সহ সুন্মদেশ। (১ পৃষ্ঠা ।) 

প্রতীয়। (২) মহাকবি ভার্জিলের কাবা বৈজ্ঞানিক প্রমাণস্বরপ গ্রাহ্য 

হইতে-পারে না। কুরিনিয়াস নামক কোন রোম সম্রাট কথন “ভারত” 

বন্ধুগণ! আমি আজ তোমাদের জয়োল্লাস মাঝে আক্রমণ করিয়াছেন এরূপ প্রমাণ নাই, বঙ্গদেশ তো দুরের কথা । 

বাজার না বিসম্বাদী স্বর নিলের শোকের কথা . (৩ পৃষ্ঠা।) 


(৩) শশাঙ্ক গৌড়ীধিপ ছিলেন না। গৌড়রাজমালায় শাকের 


ক’য়ে ; .সাম্রাজোর আনন্দের দিনে ক্ষুদ্র সংসারের বে তা নিখিত হইয়াছে তাহা কন সপাড়ের হীন বইতে 


ঢঃখকথা, দমন করিতে চাই আপনার মনে ; গৃহীত। এই উভয় শশাঙ্কের মধ্যে ব্যবধান অনেক। (৭ রি )। 
জানাব একটি কথা! দেবতার অলজ্ঘা আদেশ (১৭ পৃষ্ঠা )। 
হয়েছিল মোর »পরে,_-জয়ী হ’লে লিচ্ছবির রণে (৫) গোপাল বঙ্গদেশের প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই। মগথের 
ফিরে এনে নিজগৃহে যাহারে দেখিব সব আগে. ডি গৌড়ের) প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন | 
বলি তারে হ’বে দিতে আপনার হাতে দেবোদ্েশে। (৬) ধৰ্ম্মপাল, হরিবর্ম্মা ও বল্লালসেনের সময় ঠিক হয় নাই। (২৩, 
“ভেটিলাম যারে, হায়, সে আমার আপন সন্তান। ৭৯৩ ৬২ পৃষ্ঠা)। 


I (৭) আদিশুরের স্থান গৌড়রাঞ্মালায় হইতে পারে না, এ বিষয়ে 
অলঙ্ঘ্য দেবের আজ্ঞা ; তাই তারে এই মাত্র আমি কেবল অনুকুল, প্রমাণই দেখান হইয়াছে, ও সিদ্ধান্তের প্রতিকূল প্রমাণ ১ 


বলি দিছি দেবোদ্দেশে, কাঁটিয়াছি একটি আঘাতে । দেখাইয়া RL হয় নাই। ( রি bl: HOE 
Ee টু (৮) ভবদেবভট্টের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তি আদিশুরের অস্তিত্বের এক 
মনে হয়, পায়নি অধিক বাগ! আযুক্সতী মোর. . বিজ্ঞানসন্মত প্রমাণ । তাহা অযথা , পরতিকুলে খাটান হইয়াছে। 
এই যে রক্তের লেখ! হাতে, উত্তরীয়ে,_এ আমার (*৬ ও ০৯ পৃষ্ঠা )। 
es সন্তানের (৯) কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । ভল্লিখিত 

বারি বকের রী বির নর গছ! পুণ্ড বৰদ্ধন-রাজ-জয়স্ত গৌড়রাজমালা হ্ইতে বাদ ১১৪ পারে না। 
পুক্র নাই, পত্নী পরলোকে, সংসারে নাহিক কেহ ; (১৮ পৃষ্ঠা )। 
নিঃসঙ্গ নির্ভর-হার1 ছুই হাতে তবু লব আমি (১০) নোদিয়! বা. বিজয়পুর নবহীপেরই নামান্তর। রাজসাহীর 

টখাটি মি. পি নি অন্তর্গত বিজয়নগরের লাম নোদিয়া ব! বিজয়পুর হইতে পারে না। 
জয়ের মুকুটখানি ; জয়ী আমি,_পরিব সে শিরে। কোন প্রমাণও নাই। বরং বহুদুরস্থিত বঙ্গীয় “ব” দ্বীপে একটি রাজধানী 
তার পর একদিন শিথিল-শীতল হাত হ’তে. - থাকাই সঙ্গত। 

প্রীবিনোদবিহারী রায় | 


খসি’ সে পড়িবে ভূমে, স্বৃতিশেষ হ'বে মোর নাম; 
সেই অনাগত কালে মনে রেখে! হে বৈশালীবাসী . 
আমি রক্ষা করেছিন্থ তোমাদের প্রিয় বাস্তভূমি টাঁদ রায় ও কেদার রায় । he 
সমৃদ্ধ এ বৈশালী পুরীরে । আর মনে রেখ, হায়, সমালোচক “খাতির নদারৎ” “সোণাবিবি” নামক উপস্থাসের . 


বিনা দুঃখে হয়নি সে কাজ, হয় নি সে বিনা শোকে । সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ প্রমাণাভাবে বিক্রমপুরের 
( নিঃশব্দে ক্ৰমশ ভিড় সরিয়! গেল, মন্দিরের দ্বার থুলিয়া বাঁক্‌সিদ্ধা চাদ রায় ও কেদার রায়ের মধো' ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করিবেন নাঃ 





প্রবেশ করিলেন। পুরঞ্জয় ও বাক্সিদ্ধা পরস্পরের প্রতি এবং গ্রন্থকর্তা যে প্রাখিয়াছেন যে উহাই অধিকাংশের মত--এ 'নজির 
একদুষ্টে তাকাইয় থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে . “খাতির নদারৎ” গ্রাহাই করেন না।- কারণ,. তিনি পূর্ব হইতেই 


নাঃ ॥*  যবনিকা পড়িল )। জানেন যে চাদ রায় কেদারের পুত্র । দয়া করিয়া তাহার প্রমাণ 
i) | শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত । পর্যালোচনা করিলে বোর্কহয় ভাল হইত । 


এ “সোণারিবি"তে লিখিয়াছি। 


সিসি 


t 
|] 


সংখ্যা | 


Ot OU NUE 


১ম 
“পোণীবিবি" উপন্যাস--ইহ! ইতিহাস নহে; এই জন্য উহার 
পৃষ্ঠা মোটভারে ভারাক্রান্ত করিতে পাঁরি নইি। জীমানিয়া দুর্গ আক্রমণ 
হইতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ষোড়শ শতাব্দির ইতিহাস, নান! গ্রন্থ, নান! 
কিনবদন্তি মিলাইয়, যাহ! সম্ভব বলিয়। বুঝিয়াছি, তাহাতে কল্পনার রং 
ইহা “কিঞ্চিৎ” সন্দেহ নাই; 

তাহা হইলেও উহ! অকিঞ্চিৎকর না হইতে পারে। ঈদের 
ইতিহাস কোরান হইতে গৃহীত । 

“সোঁণাবিবি” লিখিত হইবার এবং ইহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইবার 
পর শ্রীযুক্ত যোগেন্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের “বিক্রমপুরের ইতিহান” 
প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্বাবুও চাঁদ ও কেদারের মধো ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধের 
পক্ষপাতী । ডাক্তার ওয়াইজও এই মতাঁবলম্বী। বস্তুতঃ এ বিষয়ে 
ইতিহাস এখনো নিশ্চয় হয় নাই৷ ৫ 

আমীর এই 'ক্ষুত্র প্রবন্ধকে কেহ যেন “মোণাবিবি” উপন্যাস 
সমালোচনার প্রতিবার ন! মনে করেন ৷ সমীলোচকের আসন পুস্তক- 
প্রণেতার স্থান" হইতে বহু উচ্চে। এই জন্য অন্য কোন বিষয়ের 
অবভারণ| স্রিল।ম না। বরং “খাতির নদারৎ” যে খাতির করিয়া 
সমগ্র “দোণাবিরি” পাঠ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 
কেহ কেহ ফে] সমস্ত বইট! না পড়িয়াই দুই ছত্ৰ সমালোচন| 
বাড়িয়া দেন। 
রর শ্রীশশিতৃষণ বিশ্বাস । 


সাপ ীপীসপশীশ 


, মুসলমান সম্বন্ধে ছুই একটী কথা । 
বিগত 'ভাগ্র মাসের প্রবাসীতে “বিবিধ প্রসঙ্গ” শীর্ষক প্রসঙ্গের 


০৯-এক স্তরে লিখিত হইয়াছে, “হিন্দু জৈন শিখ বোদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 


(লোকের! ফ্রারতবর্ষকেই - পূর্বপুরুষদের ও .নিজেদ্ের মাতৃভূমি, 
ভারতবর্ষকেই নিজেদের প্রাচীন জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতার খনি জানিয়া, 
ভারতবর্ষ ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর নাই বুঝিয়া,, এই দেশকে যে ভাবে 
দেখেন, মুসলমানেরা সে-ভাবে দেখেন -না। মুমলমাঁনদের নামগুলি 
রিদেণী, অন্য সপ্্ুদায়ের নামগুলি দেশী। + + +  % 
কিন্তু নামটা সর্বত্র এরই রূপ হওয়ায় মুসলমান কোন কোন দেশে 
সম্পূর্ণ দেশী হইতে পারেন, কিন্ত প্রত্যেক দেশেই পুর! দেশী হইতে 
পারেন-না।' বিশেষতঃ সেই সব দেশে, ষেখানকার সমুদয় বা অধিকাংশ 
অধিবাসী মুসলমান নয়_-যেমন ভারতবর্ষ । মুসলমানদের শাস্ত্রে এমন 
কোনও অলত্নীয় বিধি-আছে কি না জানিনা যে, তাহাদের নাম 
আরবী হওয়াই চাই৷" : | 
“মুসলমানের! অন্য কোনও সম্প্রদায় অপেক্ষা ভারতবর্ষকে কম 
ভাল বাসেন, এক্থ! ঠিক নহে-। ইহা-হিন্দু ভ্রাতাদদিগের একটা মিথ্যা 
ধারণ! | -ভারতবর্ধকে ভারতবর্ষের মুসলমান: দুরে, থাকুক-_সমপ্রী 
জগতের বিশেষতঃ আরব, পীরস্ত, তুরস্ক, তাতার ও আঁফগাঁনিস্থানের 
মুসলমানগণ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেন। ভারতবর্ষে বহু 
মুসলমান দরবেশের সমাধি থাকায় যাবতীয় দেশের মুসলমানই 
তারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করেন; তংপর পুধিবীর যে' অংশ “ইসলামী 
নিয়া” অর্থাৎ 14797০ ৪০114 বলিয়া পরিচিত, মুসলমান ভূগৌলে 
ভারতবর্ষ সেই অংশের হাদয়। '' এই যুদলমান পৃষ্ুবী”র সীমা পশ্চিমে 
মরক্কো এবং পুর্ব মালয় উপদ্বীপ। শরীরের- অন্যান্য অংশ অপেক্ষা 
হৃদয়ের প্রতি বেশী নজর থাকা স্বাভাবিক। ' ভারতবর্ষের প্রতি মুমলমান 
জগতের স্নেহমনৃণ দৃষ্টি. থাকিবার কারণগুএই যে. পৃথিবীর সকল 
খু 


আলোচনা 


কা সিপা সসীতলা সততা তা শিতানত" 


১০৫ 


সকল তলা তলা তলা সতত পতল তলাতল সিল িশলপা পতল শলিতা পাস 


দেশের মুসলয়ান, আপিয়াই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। 
এখনও প্রতি বংসর শত শত আরব, তুকাঁ, তাতারী, আফগানী, 
বেলুচী, ইরাণী ও মৈশরী মুসলমান আলিয়। এদেশের অধিবানী 
হইতেছেন.৷ পাঁরস্ত আফগানিস্থান ও তাতারের সহিত বিবাহসম্পর্ব 
এখনও চলিতেছে। পৃথিবীর নান! দেশ হইতে মুসলমান তর্থ্যাত্রীগণ 
পাণিপথ, দিলী,- লাহোর, সরহিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, 
ম্হাস্থান এবং দক্ষিণাত্যে গুল্বার্গ, বিদর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে 
আসিয়া খাকেন। এক বাংল! দেশেই ৩৬* জন মহর্ণির সমাধি আছে। 
এতগ্যতীত ভারতবর্ষের প্রত্যেক রেণুকণার সহিত মুসলমানের এরা, 
সা্রাজ্য, বলবীর্ঘ এবং সৌভাগোর অতীত স্মৃতি উচ্্বল ভাবে আজিও 
দেদীপ্যমান !. ১ ও 2: 

তাবপর ভারতের উত্দ ভাষা ইতিমধ্যেই সমগ্র মুসলমান জগতের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 

তবে একথা সত্য যে, মুসলমান 'কোনও দেশে আবদ্ধ নহেন। 
কারণ মুসলমানদের একটা প্রবাদ . এই যে, “সারি ছুনিয়। হামারি 
ওতনঃ অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীই আমার বামস্থান! তাহার কারণ ইস্লাম 
ধৰ্ম্ম কোনও দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ নহে। যেমন ইস্লাম ধর্ম 
সমগ্র জগতের জন্য, মুসলমাঁনও সেইরূপ সমগ্র জগতকেই তাহার 
ক্রীড়া-নিকেতন্‌ ও বাসভূমি বলিয়। মনে করেন। সেই জন্য নীনা 
বাঁধা বিদ্ব অস্থবিধ। এবং গবর্ণমেন্টের নিষেধ সত্বেও ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ 
এবং মালয় হইতে মুসলমান ভলেন্টীয়ার যাইয়া সুদুরস্থ ত্রিপলীর জন্য 
আপনার হৃদয়রক্ত দান করিতেছেন। -. এ; .., 

মুসলমানের নাম আরবী ভাষায় হওয়।, শান্ত্ীয় আদেশ। ভিন্ন ভিন্ন 
ভাষায় নাম হইলে কেবল নাম শুনিয়! মুসলমান: কিনা, ঠিক করা 
কঠিন হইত। এই লনা মুদলমানের নমাজের বচনগুলিও মুল আরবীতে 
হইয়া থাকে। বল! বাহুল্য ষে, উহা! »হাকোরাণের সুক্ত। কিন্ত 
প্রার্থনা যে-কোনও ভাষায় হইতে পারে । মুসলমান ধর্ম্ম এবং সভ্যতা 
সকল বিষয়েই কেন্দ্রাভিকর্ষক | - সকল বিষয়ই একটা বিরাট: এঁক্যের | 
কেন্দ্রে টানিয়া লয়। উপাসনা যে-কোনও মুখেই হইতে পারে, কিন্ত 
তত্রাচ বিশেষ একটা! কেন্দ্র করিবার জনা কাবার দিকে মুখ করিয়। 
দীড়াই। অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, আমর! পশ্চিম মুখে নমাজ পড়ি, 
কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা কাবা মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া 
উপাসনা করি। যাহারা মকা নগরের পশ্চিমে বাম করেন, তাহার 
পূর্বমুখ হইয়া উপাঁপন। করেন। আমরা কাঁবা মন্দিরের পূর্বের বাস 
করি বলিয়া, পশ্চিমমুখ হইয়া দীড়াই। সকল বিষয়ে সার্বজনীন 
একটা একা রক্ষা করা ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিশেষ বিধি |: ' 

জাতীয়তা স্বষ্টি "করিবার জন্য যদি এক ভাষায় নামকরণ হওয়। 
আবশ্যক হয়, তাহ। হইলে হিন্দুদিগের নাম আরবী ভাষায় হওয়| উচিত। 
ইহাতে বিরাট মুসলমান ভ্রাতির সহিত অস্ভতঃ নামের দিক দিয়াও 
হিন্দুর এক হইতে পারেন। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রেও কোনও বাধা নাই। 
পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বহু হিন্দুর "নাম ফতেহ চাদ, ফতেহ 
সিং, সমশের জঙ্গ, ফকিরপ্রদাদ প্রভৃতি দেখা যায়। রাজারাজড়াদের 
নামও আফতাবচাদ, মহাতাবটাদ দেখ! বাঁয়। গুজরাটী। তামিল, 
মারাগ, হিন্দি, বাঙ্গালা, আনামী, উড়িয়া, গুরুমুখী' প্রভৃতি নানা ভাষায় 
না হইয়া এক আরবী ভাষায় নাম হইলে দুইটা বিষয়ে উপকার .হইবে। 
প্রথমত হিন্দুদিগের একটা সার্বজনীন নামের ভিত্তি থাকিবে, তৎপর 
বিশাল মুদলমান জগতের সহিত একটা এঁক্য-নন্বন্ধ সংঘটিত হইবে। 
বিরাট.ও. বিশাল মুসলমান-জীতির সহিত ক্ষুদ্র ও ছুর্ববল হিন্দুর যে 
প্ররিমাণে এক্য বন্ধন হইবে, ভারতবর্ষ এবং হিন্দুর কল্যাণও সেই 
পরিমাণে সাধিত হুইদে। সমগ্র মুললমীল জগ্নতের সার্বজনীন 


অভ্যুথীনের ৫ শুভ উষার পূর্বব রর হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে কিছু চিন্তা 
করিবেন কি? 


সৈয়দ সিরাজী । 


সম্পাদকীয়. মস্তবা।-_মুসলমাঁনের! আরবীকে পবিত্র ভাষ! জ্ঞান 
করেন। কিন্তু অন্যেরা তাহা করেন না. এবং আরবী ভারতবর্ষের 
ভাষাও নহে। 


প্রভাবের শেষ চিহ্ন; পরে তাহাও থাকিবে 'না। হিন্দুর অধিকাংশ 
নাম সব প্রদেশেই সংস্কতমূলক। সংস্কৃত এই দেশের ভাষা বলিয়া 
এইরূপ হওয়াই স্বীভাঁবিক। যদ্দি লোকসংখ্যা ও শক্তি দেখিয়! নাম 
রাখিতে হয, তাহা হইলে সকলেরই ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টান নাম রাখা 
উচিত। কারণ উহ্বীরাই এখন জগতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । 


শক্রু-শাতন-নুক্ত 
( অথর্ক বেদ ) 

বীৰ্য্যে বলে বাড়, ক তারা ক্ষত্র যারা শত্রুজিৎ 

অমিত তেজ হোক্‌ তাঁদেরি যাদের আমি পুরোহিত। 
মন্ত্রে আমি রাষ্ট্র রাখি, দীপ্ত রাখি যজ্ঞানল, 

সেই অনলে হব্য ঢেলে হরণ করি শক্রবল। 
'যজ্ঞকারী শঙ্কাহারী ইন্দ্র সম শৌধ্যবান্‌ 

এদের যারা হিংসা করে অধঃপাতে তাদের স্থান। 
: এদের যার! শক্ত তারা ব্রহ্মতেজে হউক ক্ষীণ, 

মিত্র যার! বর্ধিত হোঁক্‌ নন্দিত হোক দীর্ঘ দিন। 
শোৌর্য্যে এরা কুঠার হ’তে--অগ্নি হতে তীক্ষ হোক, 
বদ্ধরের বজ্র সম ধ্বংস করুক সর্পলোক। 


অস্ত্র করি মন্ত্র-পুত, দুর্গ করি সুদৃর্জ্জয়, { 
আমি যেথায় হই পুরোহিত বিজয় সেথা সুনিশ্চয়। 
বীরের ঘোড়া ছুটুক্‌ বেগে উঠুক্‌ রথে যোদ্ধ, সব, 
উঠুক্‌ বেজে চতুর্দিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শঙ্খরব। 
উড় কৃ ধ্বজ্গ বিজয়-রথে সন্মুখে আজ শুভক্ষণ, 
- ইন্দ্ৰ আজি চলেন আগে সঙ্গে চলেন মরুদগণ | 
যাও বীরের! হও বিজরী, অমিত হোক বাছুর বল, ' 
উগ্রতেজে দগ্ধ কর দগ্ধ কর শক্রুদল। 
বলে ছুটুক বেগে--ছুটুক অবস্থষ্ট শর 
. দিনে শক্ত যেজন বাঁজুক্‌ তারি বুকের 'পর। 
শীস্ত্যেন্্নাথ দত্ত। 


প্রবাসী--কার্তিক, ১ ১৩১৯ 
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স্বতরাং সমুদয় ভারতবাসীর আরবী নাম কখনও হইবে 
না। দু দশজন হিন্দুর এরূপ নাম যে এখনও আছে, তাহা মুসলমান 


[ ১২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


পোনা পিসী পিসির 


. পুস্তক-পরিচয় 

চীনের ধূপ-- 

শ্রীসতোব্্রনাথ দত্ত । 
কলিকাতা! 

মানুষ যখন একটার পর একটা ভাষ! শিখিতে থাকে, তখন তাঁহার 
মনের মধ্য জ্ঞানালোক প্রবেশ করিবার জন্য একএকটা নূতন দ্বার 
জানালা খুলিয়া যায় । একএকটি নূতন বিদ্যা শিখিলেও মানুষের এই- 
কূপ সৌভাগ্য হয়। আমরা যখন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ বাতীত 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্শগ্রস্থসকল পাঠ করিতে থাকি, তখন আমাদের 
অস্তরাত্মা নব নব খাদ্যে পরিপুষ্টি লাভ করে। সকল সম্প্রদায়েরই 
গোড়া লোকের! কিন্তু ইহ! বুঝিতে পারে না। তাহার! ভাবে যে 
যাহা কিছু তত্বকথ তাহা কেবল তাহাদের ধর্ম্গ্রন্থেই আছে। কোন 
কোন গোঁড়া খৃষ্টান এমনও মনে করে যে অখষ্তীয় ধর্মাশান্ত্ের সদুপদেশ- 
গুলি শয়তানের চাতুরী, লোককে ঠকাইয়া নরকে লইয়া যাইবার ফন্দী। 
জগতে এইরকমের ধর্ম্মান্ধতা ও সংকীর্নতা প্রাচীনকাল হইতে রহিয়াছে । 
তজ্জনা ১৮৭৫ খষ্টাব্দে যখন মোক্ষমূলর প্রীচ্যমহাঁদেশের শীস্তাবলী 
( The Sacred Books of the East) বাহির করিতে আরম্ত 
করেন, তখন পৃথিবীর ইতিহাসে নববুগের প্রারস্ত সুচিত হয়। তাহার 
পূর্বে যে এক ধর্মের লোক অন্যধর্ণবের শান মোটেই পড়ে নাই, তাহা 
নয়, কিন্তু জগদ্বাদীকে নানীধন্ধের সার তত্ব জানাইবার এরূপ বৃহৎ 
আয়োজন পূর্বে আর কখনও হয় নাই। ইংরাজদের ভাষায় বৃহৎ বৃহৎ 
একান্ন খানি পুস্তকে এই প্রাচ্য শান্ত্াবলী অনুবাঁদিত হওয়ায় ইংরাঁজ 
জাতি গৌরবা্িত হইয়াছে | এখনও কিন্ত সকল সভ্যদেশেই এইরূপ 
বিশ্বাস রহিয়াছে যে “যত সাধুমহায়া বাঁ ধর্দরোপদেশ, তাহা আমাদের 
দেশেই বা আমাদের. ধর্রস্থেই আছে ।” তজ্জন্য যে-কেহ এই ভূন 
ভাঙ্গিয় দিয়া ধৰ্ম্মক বিখজনীন বলিয়! দেখাঃয়া দিতে চেষ্টা করেন, 
তাঁহার আয়োজন ক্ষুদ্র হইলেও সর্ধথা অতি আদরণীয়। 

শ্রীযুক্ত সশেস্তনাথ দত্ত "চীনের ধূপ” নামক ছোট বহিথানিতে 
চীনের চারিজন ধর্ম পদেষ্টা খধির ক -কগুলি উপদেশ সহজভা বায় লিপি 
বন্ধ করিয়! বাঙ্গালীর উপকার করিয়াছেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, 
“চীন বলিতে আমরা জুতাওয়াল! চীনাম্যানকে বুঝি। হুতরাং মে দেশে 
যে, খধির আবির্ভাব সম্ভব ইহ! সহজে আমাদের ধারণা হয় না। কিন্ত 
কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা, ধারণাও পরিবর্তনশীল |”. চীনদেশে 
যে অনেক বধি জন্মিয়াছেন, তাহা এই ছোট বহিটি পড়িলে বুঝা যায়। 
ইহাতে লৌৎস্ক, কংফুশিয়ো, চুয়াংসহথ এবং মাংস, এই চারিজন বমির 
পরিচয় আছে এবং তাঁহাদের অনেকগুলি উক্তি আদি সংগৃহীত হইয়াছে। 
আত্মার সুস্থতা রক্ষা ও উৎকর্ষ দাঁধন জন্য নিত্য সদ্প্রস্থ পাঠ, এবং ধ্যান 
আরাধনাদির প্রয়োজন । অন্যান্য -সৃপ্রন্থের মত ইহাঁও পঠিত হইলে 
সকলে উপকৃত হইবেন। সম্পাদক। 


রাজা দেনীদাস-_ 


প্রীসত্যরঞ্রন রায়, এম্‌-এ, প্রণীত ও প্রকাঁশিত। ডবল ক্রাউন 
যোড়শাংশিত, ২৩৩ পৃষ্ঠা ; মূল্য দেড় টাকা । 

ছাতক অঞ্চলের জমিদার “রাজা দেবীদাসে"র কাহিনী অবলম্বনে 
এই উপন্যাসটি রচিত হইয়াছে । ভূমিকায় গ্রস্থকার লিখিয়ছেন,_ 
“দেবীদাসের আখ্যায়িকার মূলে এতিহাসিক সত্য নিহিত । কিন্বদস্তী 
ইতিহাসের ভিত্তি। তাহা ত্যাগ করি লাই । যেখানে উহাও নীরব, 
সেখানে বাধ্য হইয়া কল্ঞ্জার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।” এই বিলুপ্ত 

|) 


চাঁরি আন!। ইন্ডিয়ান পারিশিং হাউস 


১ম সংখ্য! a 
ইতিহাসের দিকে" সাধারণ | পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায়.এই পুস্তকের 
একট! সার্থকতা আছে, কিন্তু সাহিত্যের দিক হইতে ইহার ঘে 
বিশেষ কোনে! মূল আছে তাহ! আমর! উপলব্ধি করিতে পারিলাঁম - 
না। এঁতিহাধিক উপন্যাসের যাহা নাকি, প্রাণ, সেই ঘটনার গতি বে 

নাই তাহা'নছে, বরং কিছু -অতিরিস্ত' মাত্রাতেই আছে; 


ঘটনাঁগুলি ভাই গতিবেগে সাহিতানীতির বন্ধন এড়াইয়া উচ্ছ হুল ভাবে i 


যথা-তথা ছুটিয়া গিয়াছে। রাজা দেধীদান 
হয়ত ইস্মাইল তাহ! হইতে পারিত। 


গ্রন্থের নায়ক নৃহেন, - 


শেষ করিয়াও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কলাকুশলতাঁর দিক 
হইতে,এই দৌধকে আমরা অনেকটা সহিয়া যাইতে পাঁরিতাম যদি 
গ্রশ্থকারের সাহিত্য-প্রাঘতা খাকিহ। গৃহ এবং মনের চিত্রকে সরম 
করিয়া দেখানোর মত সাহিত্য-হৃকুমীর দর্শন গ্রশ্থকারের নাই। আবার 
রচনানৈপুণ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার শক্তি অথব! সারা গ্রস্থকে একট] 
জ্যোতিশক্রের .ন্যায় বেষ্টন করিয়া! রাখিবার মত কল্পনাসৌন্দধ্যও 
তাহার আছে এমন পরিচয়ও আমরা ন! পাইয়া দুঃখিত ও হতাশ 
হইয়াছি || | " 

| 

প্রভাবতী কারা 


শ্রীথগেন্্নাথ বসন প্রণীত । প্রকাশক, গুরদাদ চট্টোপাধ্যায়, 
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী; ২:১ কর্ণওয়ালিদ দ্র, কলিকাতা । 
১২: পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা, ছাপ! কাগজ ভাল। 


. প্রতাপাদিত্য,. শঙ্কর ও কুধ্যকান্তের সর্বজনবিদিত এতিহাসিক 
জীবন অবলম্বনে এই কাঁব্যটি রচিত হুইয়!ছে। সুর্য্যকান্তের প্রণয়িনী 
প্রভীবতী কাল্পনিক চরিত্র । নানাবিধ ছন্দে পুস্তকটি বিরচিত। ছন্দে 

স্বঙ্কার .নাই, ভাষ| গগ্যময়। প্রকৃত কবিত্বের সাঁখানাতম আভাসটি 
পর্যন্ত এ পুস্তকের কোথাও খুজিয়া পাওয়া যায় না। ভূমিকাঁটিও 
পুস্তকের উপযুক্তই হইয়াছে! | 


গুলনেহার বা কাশ্মীর-কুমারীর অপুর্ব কাঁহিনী_ 
“শিল্পী” প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীজানকীনাথ বসাক প্রণীত ও মেসার্স 
সান্যাল. এণ্ড কোম্পানির দ্বার! প্রকাশিত।. ১৩ পৃষ্ঠা, মুল্য ১২ টাকা । 
“বিজ্ঞাপনে” বসাক মহাশয় জানাইয়াছেন--“গ্রন্থখানি সর্ধসনুন্দর 
করিতে রচয়িতা, ও . প্রকাশক কাহারও ঘত্বের ত্রুটি হয় নাই।” 
'উপন্যানপ্লাবিত বঙ্গের নবন/(দ-লিপ্স, পাঠকবর্গের দরবারে” কাহারে! 
উপন্যাদ পাঠে “ধৈর্ধাচাতি" ঘটবে না, এ মন্বপ্ধে লেখকের “দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে” এবং তাহ! তিনি অপস্কোচে প্রচার করিয়াছেন! গ্রন্থের ছাপা 
কাগজ মন্দ নহে, বীধানে! ভালই--প্রকাশককে ততটুকু প্রশংসা! দেওয়! 
যাইতে পারে,-কিস্তু ছবিগুলি জঘন্য, ভদ্র সাহিত্যে স্থান. পাঁইবার 
অযোগ্য । এমন ছবি কি ন! দিলেই নয়? চিত্রগুলি সচরাচর পুস্তকের 
"আভ্যন্তরীণ বিশেষ এবং গ্রস্থকারের সাহিত্যরুচিকে আশ্চধ্য উপায়ে 
সুচিত করিয়া ধাকে,--এখাঁনেও তাহার .কোনে! ব্যতিক্রম হয় নাই। 
বাস্তবিক, এখানেও চিত্র শিল্প এবং সাহিত্যশিল্প খাপে খাপে মিলিয়! 
গিয়াছে। সর্বত্রই বিকলাঙ্গতা, শীলতার অপচার এবং শিল্পীপ্রাণতার 
অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পুস্তকের বাস্তুবতা-সম্পর্ক-বঙ্জিত 
অথচ কল্পনাসৌন্দর্যামাত্রহীন আখ্যান-অংশ, স্বলবৌধ এবং স্লকর্ধা 
পাত্রপাত্রীগুলির বিশ্ষেত্বহীনতা,-এবং মৌন্দধ্যজ্ঞানহীনের প্রসাধন-চেষ্টার 
ন্যায় লেখকের আড়ম্বরপূর্ণ ভাষার ব্যায়াম, সমস্ত রচনাটিকে পণ্ড 
করিয়াছে। 


i 


পুস্তক-পরিচয় 


শলা সবল তলা সবদিক পা মিল সীকলর দলা গল সা সািাস্িপািপাসসিশাপাসপপািপািপাস্িপাস্সি্পাসি 


কেন্দ্রের অভাবে ঘটনার আবর্ত - 
এলোমেলো! ভাবে ঘুরপাক খাইয়াছে, এবং সেইজন্য. সাত-সাতটা কাণ্ড" 


রা 
eet aes sete হেট না পাস 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি | 


শরীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, প্রণীত। ২নং গোয়াবাগান ' 
্রাট, ভিট্টোরিয়! প্রেসে শ্রীনগেন্্রনাথ কৌঙার দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত! . 
৬৪ পৃষ্ঠা ; মূল্য হয় আন! । 

লেখক এই ক্ষত পুস্তিকায় প্রাচীন বাঙ্গাল! নাহিত্য সম্বন্ধে অনেক 
মূল্যবান কথ! গুছাইয়! বলিয়াছেন। : ইতিহাসের প্রধান অবলধন 
সাহিত্য, জাতীয় অবনতির সময়েই বাংল! সাহিত্যের উন্নতি এবং তাহার 
কারণ, হিন্দু সমলমানে শ্রীতির ভাব, জাতীয় ভাবের অভাব, হিন্দুর 
অদৃষ্টবাদি তা ও ধৰ্ম প্রাণতা, বর্ণিত দেবদেবীর চরিত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের 
অনুকরণ এবং তাহার দেবগুণ, সাধু এবং গ্রাম্য দুই প্রকার রচনারীতি, 
সৌন্দ্যস্থষ্টি এবং স্বভাবানুগত বর্ণনা ইত্যাদি সাধারণ কথা এবং প্রাচীন 
বাংল! দাহিত্যের লক্ষণ সন্বন্থে লেখকের আলোচনা যথাযথ হইয়াছে। 
আখ ন কাব্য, পদাবলী এবং চৈতন্যচরিত বিষয়ক গ্রগ্থাবলী এই তিন 
ভাগে লেখক প্র/চীন বাংলা সাহিত্যকে বিভক্ত করিয়াছেন। পদাবলী 
অংশের আলে।চনাটি আরে! দীর্ঘ হওয়! উচিত ছিল। এই পুস্তিকাটিতে 
লেখক সময়ক্রমের কোনে! মধ্যাদা রক্ষা করেন নাই। প্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যকে লেখক ক্রমাভিব্যক্ত সমাজস্তরের প্রকাশরপে দেখাইতে 
সমর্থ হন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অগভীর হইলেও তিনি 
সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অনেক জ্ঞাতব্য কথার সম্নিবেশে আঁলোচনা-' 
টিকে সুখপাঠ্য করিতে পারিয়াছেন। 


খাজাহান-- 


শরীক্ষীরোনপ্রনাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক, এ্গুরুদাঁস 
চট্টোপাধ্যায়? ২০১, কর্ণগয়ালিন্‌ রী, কলিকাতা! | ১৪০ পৃষ্ঠা, মূল্যের 
উল্লেখ নাই। 

নাটকটি পড়িয়া আমর সপ্পূর্ণরপে আশাহত হইয়াডি। ইহার 
ভাষা, চরিত্রস্থষ্টি এবং প্লটরচনা-_কোথাও সাঁহিত্যসৌন্দধয কিনব! 
নাট্যকলার প্রকাশ নাই। ভাষা কোথাও ভাবপ্রকাশক্ষম নয়, এমনকি 


- অনেক স্থনে অর্বহান। উপমাগুলি সাধারণতঃ ক্প্রবুক্ত নহে, কবিত্ব- 


প্রয়াসগুলি অতি-কবিত্বের কৃত্রিমতীয় সাংঘাতিকরপে দুষ্ট । কথোপ- 
কথনের যাহা নাকি প্রাণ সেই সহজ কথার স্থরটি কোথাও ফুটয়! 
উঠে নাই। বাক্যগুলির বাঁধুনী সাধারণতঃ শিথিল, তাহাদের পরস্পরের 
ন্যায়সঙ্গত পৌর্ব্বাপর্ধ্য পধ্যন্ত রক্ষিত হয় নাই, এমন স্থান পুস্তকের 
যেখানে সেখানে মিলিবে। অনন্বদ্ধ আলাপ, প্রলাপে পরিণত হইয়াছে, 
তাহার দৃষ্টাস্তও পুস্তকের. সর্বত্রই। ও 

শক্রতাড়িত খাঁজাহান জোরারের নদীর প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে 
না পারয়া তরে দাঁড়াইয়া বলতেছেন,_“অদুরে প্রতিকার--মামি 
শূন্ধ। চক্ষের দামূনে বিঘ প্রমাণ স্থানের ব্যবধানে ঢলঢলায়মান স্ুধার 
সাগর, আর মামি তীরে পিপাদিত স্থাণুর স্থায়, শুধু চক্ষের পলকে 
জীবনের অস্তিত্ব জানিয়ে প্রাণের জ্বালায় দা হচ্ছি।” ৭৩ পৃষ্টা। 
ইহার প্রথম .কথা ত অর্থহীন; তারপর আপন জীবনরক্ষার নিষ্ঠ র 
প্রতিবন্ধককে' “স্ুধার সাগরে’ এবং স্থাণুকে “পিপাদিত” ক্রিয়া 
তোলার অসঙ্গতিও আছে। এইরূপ অদঙ্গতি যত্রতত্র । 


এঁপন আপন কথিত ভাষায় কিছুমাত্র বিশিষ্টতা! না থাঁকীয় চরিত্র- 
গুলির মধ্যেও কিছুমাত্র প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই । এই মেরুদণ্ড 
হন থিয়েটারী জীবগুলি যেমন-তেমন করিয়! কথ! বলে, বেমন-তেমন 
করিয়া যা”তা” কাজ করিয়া যায় ; তাদের কথ! এবং কাজে পূর্র্বপরের 
কোনো সঙ্গতি থাকে না; দেগুলি- চরিপ্রগত কোনে! বিশেষ অভিপ্রায় 
(5939) হইতে প্রস্থত নহে, কাঁজেই অনেক স্থলে অনন্বপ্ধ য় 


নি 
গদি হুইয়া 1ছে। প্রাত্যহিক মানব-ব্যাপারে সব কথাই কেহ কিছু 
অভিপ্রায় হইতে বলে না বটে, কিন্তু সাহিত্যদৌন্দয্াস্ষ্টির জন্য 
স্থমমঞ্জসভাবে স্বভাবের অনুসরণ ও অতিক্রমণ দুইই কলাকুশলীর কাধ্য। 
নাটক রচনার পুর্বাহ্ন লেখক চরিত্রগুলিকে তাহাদের হিশৈয বিশেষ 
মুন্িতে তাহ।র শ্থষ্টিকল্সনায় প্রতিঠিত করেন নাই, আপন প্রাণের 
রসে অভিসিঞ্িত করিয়া! হৃদয়ের ভূমি হইতে তাহাদিগকে বিকশিত 
করিয়! তুলেন নাই,--এইজন্য- পাঠকের মনেও তাহারা! কোনো 
মূর্তি পরি গহ করিতে পাঁরে না। তাহাদের আঁশ্নত্যাগ অস্বাভাবিকতায় 
গীড়িত, তাহাদের 'পরহিভ-চেষ্টা: খিয়েটারী কৃত্রিমতায় দুষ্ট । স্বয়ং 
খাঁজাহানের কথ! মনে করুন। নাট্যকার খাঁজাহানের মুখে বড় বড় 
কথা এবং অন্যের মুখেও তার বীরত্বের প্রশংনাবাণী পুরিয়। নাটকের 
নাঁয়কটিকে নিশ্চয়ই একটি শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া চালাইতে প্রয়াস 
পাইয়ীছেন; কিন্তু আমরা জানি'তিনি অধম কাপুরুষ, আপন স্বীপুত্র 
ত্যাগ করিয়া জীবন রক্ষার জন্য পাঁলান, বিপন্ন! ' স্ত্রীকন্যাকে রক্ষা 
করিবার জনা পুত্র কর্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইবার অপেক্ষা রাখেন, 
বালক পুত্রকে শক্রর মুখে ফেলিয়। গিয়া আপন পলায়নের পথকে 
নিষ্কণ্টক করেন এবং বিপদের মুখে নিগে বালকের মত আত্মহারা 
হইয়া যান। নারায়ণ রাও নাটকের একটি প্রধান চরিত্র । খাজাহানের 
বিরুদ্ধে ভাহার প্রতিশোধচেষ্টা এবং তাহার পরবর্তী পরিবর্তিত হৃদয়ভাব, 
এই দুটিই এই চরিত্রের প্রধান লক্ষণ-_ছুটিতেই প্রাণের লক্ষণের 
যথেষ্ট অভাব আছে, এবং যে দৃগ্ঠটিতে এই পরিবর্তনটি এবং পরিবর্তনের 
কারণটি বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা! নাকি এই চরিত্রস্থষ্ট সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ 
কলাসৌন্দর্যের দাবী করিতে পারিত সেই জায়গায় নাট্যকলাঁর পরিবর্তে 
বালকের নাট্যকেলি ছাড়া আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। 
লীয়র-নাটকের “ফুল'টির অনুসরণে বাংলার ন।ট্যসাহিত্যে করিমচাঁচা 
দিলদার প্রভৃতি নিপুণ চরিত্রের স্থষ্টি হইয়াছে ; এই নাটকের দাঁদাজি- 
টিকে লেখক কি ভাবে গড়িতে চাঁহিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি 
সেইগুলিরই অতিক্ষীণ প্রতিচ্ছবির মূর্ভিতে আমাদের নিকট আদিয়! 
উপস্থিত হইয়াছেন} রূপকচ্ছলে হীরকথণ্ডের মত তীক্ষ এবং স্বচ্ছ 
বাক্যে, হাস্ত এবং তারল্যের ভিতর দিয়া পরোক্ষে গভীর সত্যকে 
ফুটাইয়া তোলাই এই চরিত্রগুলির বিশেষত্ব ; দাঁদাজিও এই বিষয়ে 
তাহার পূর্বরবর্তাগণকে অনুকরণ করিতে যান বটে, কিন্তু তাহার বাক্যে 
সে ধার নাই এবং তাহার ‘কাষ্ট’ রূপক বন্ধবা বিষয়ের উপর আবরণপাত 
করে মাত্র। তিনিও 'যে হান্তস্ত্টি করেন না! তাহা নহে; কিন্তু দেই 
বাঙ্গমিশ্রিত হাসির লক্ষ্য কোথায় তাহ! সুস্মদশী পাঠকমাত্রই অনুধাবন 
. করিতে পারিবেন। “বানর, গড়িতে পারায় যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু “শিব' গড়িতে গিয়া যদি ‘বানর’ গড়িয়া বসেন তাহাতে 
শিল্পীর অক্ষমতা ই প্রকাশ পায়] 

যথেষ্ট জীবনলক্ষণের অভাব, অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতি গ্রন্থের 
অন্যান্য চরিত্রে আছে, এবং সার! প্লটটিতে এই সব দোষ পর্য্যাপ্তরপে 
'ছড়ানো। গ্রন্থকার যে রাজ্যটি গড়িয়াছেন তাঁহার অধিবাসীবৃন্দ হয় 
কলের পুতুল, নয় শৃপ্তচারী অতিমানব। এখানে “ুল্ল বা পর্বতমালা, 
অন্ধকারময় বন, নদী জল জঙ্গল” প্রভৃতি প্রকৃতির “সহস্র বাধা” 
এড়াইয়া এক দিনমানে খাঁজাহান শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করেন, 
এবং তাঁর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভীহার পথচারী স্ত্রী পুত্র কন্যা 
সাহার পূর্বে এবং বাঁলকবেশধারী সোফিয়া এবং বৃদ্ধ দাঁদাঁজি অব্যবহৃত 
পরেই আসিয়া সেই জায়গায় উপস্থিত হয়। তার পর গোফিয়! হয়ত 
জোয়ারের নদী সাতরাইয়াই খাঁজাহানের পশ্টাদনুসরণ করিয়া যখন 
:উজ্জয়িনীর সম্মুখে এবং শেষে দুর্গম বনে পর্বতগুহায় ভীল বাঁলিকারপে 
"সৈন্যে খাঁজাহানের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয় তখন মনে হয় অস্বা- 


শ্রধাসী_ কার্তিক, ১৩১৯ 
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[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভাবিকত! রাঁজমুকুট লাভের উপযুক্ত হইয়! উঠিয়াছে,তার সামূনে সুত্র কষ 
অস্বাভাবিকতা এবং অসঙ্গতির প্রজাদাধারণের উল্লেখ নিশ্রুয়ে হন৷ 
নাট্যকলা! গ্রন্থটিতে খুব অল্পই আছে। নাটকীয় সন্বন্ধাবস্থানের শুভ- 
সুযোগ অতর্কিতে আসে, আবার চলিয়! যাঁয়_ধেমন . বালকবেশধারী 
সোফিয়াকে মহাবতের প্রথম দর্শনে হইয়াছিল -লেখক যেন তাহীর/* 
কোনে! খোজই রাখেন না। সারা গ্রস্থের মধ্যে নারায়ণ রাও ও 
সোঁফিয়ার সম্বন্ধটিতে, বালকবেশী সোঁফিয়ার সংস্পর্শে মুসলমানী সোফিযার 
প্রেমকবল হইতে হিন্দু ব্রাহ্মণ নারারণের মুক্তির ভাবটিতে, নাট্যকল! 
ফলানে।র যথেষ্ট অবসর ছিল, এবং তাহাতে যে কিছুমাত্র কলানৈপুধ্য 
প্রকাশ পায় নাই তাহাও নহে-_কিস্তু অবাস্তবতা এবং মাঁনবমনের 
গুঢ়ভাব চিত্রণের অক্ষমতায় সমস্তই নিক্ষল হুইয়া গিয়াছে। এই 
গ্রন্থে আখ্যানের দুইটি ধারা, খাঁজাহানের এবং .সৌফিয়া-ন!রায়ণের_- 
লেখক কোন্টিকে প্রাধান্য দিতে চান তাহা শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াও কেহ 
বুঝিবে না। আমাদের মনে হয় এই আড়ব্বরপূর্ণ. “খাঁজাহান” নামেটির 
পরিবর্তে “সোফিয়া” কিম্বা “নারায়ণ” নামে নটিকটিকে অভিহিত 
করিলে, এবং তাহাদেরই 'আখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া: আদি ও মধ্োর 
পুর্বাহিক আয়োজনের ভিতর দিয়া সের্টিকে গ্রস্থাবসাঁনে পরিসমাণ্ড 
করিলে, নাটকীয় কলাকৌশল ফুট।ইয়! তুলিবার কিছু অবসর ঘটিত। 
গ্রশ্থের এই সর্ধবিধ দৌষে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, 
ট্যাজিডি রচনার এইরূপ প্রকাও বার্থতা সচরাচর দেখা যায় না। 


মিডিয়।__ 


শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিছ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত । প্রকাশক, শ্রীগুরদাঁস 
চট্টোপাধ্যায়; ২০১ কর্ণওয়ালিস. দ্বীট, কলিকাতা । +১১৭ পৃষ্টা; মূল্য 
আট আনা। 


খীজাহান সম্বন্ধে যে সব দোষের উল্লেখ করা গিয়াছে তার প্রায় 
সবগুলিই এই নাঁটকটিতেও বর্তমান, তবে সেগুলির মাত্র এখানে তত * 
চড়ে নাই । আর ইহাতে অন্ত-প্রভাবের যে একটা! একিকত৷ 


. {unity of effect) আছে -খীজীহানে তার' যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত 


হয়। মিডিয়! প্রেমের রাণী; প্রেমের নিকট অড়শক্তির পরাজয়ের 
কাহিনীকে মুর্তি দেওয়! হইয়াছে। এই পরাজয়কাহিনী বহুদিন হইতে 
ইউরোপের কবি-মনীষীগণকে কাব্য্থষ্টির উপকরণ জোগাইয়। আসিতেছে, 

ংলায় ইদানিং তাহার আমদানী হইতেছে। ইউরোপের প্যারাদেল্দান্‌ 
অথবা ফাউষ্টের মত কোনো চিরযৌবনরসান্থেষী প্রাচ্য শক্তিমান 
পুরুষের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচনা করিলে গ্রন্থকার 
হয়ত বেণী কৃতকাঁধ্য হইতে পীরিতেন। মোটামুটি কল্পনাটিকে 
আমরা প্রশংসা! করি, কিন্তু ভাষ], চরিত্রস্থষ্টি এবং ঘটনার কাধাকারণ- 
সম্বন্ধের জন্য ইহাকে কিছুমাত্র প্রশংসা করিতে পারি ন।। পদে 
পদে নানা বিষয়ে কলাকুশলতাঁর অভাবে পীড়িত হইয়! মমগ্রের 
কল্পনাসৌন্দধ্যটিকে খর্বব ও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 


নারীর ভাগ্যচিত্র-( প্রথম খণ্ড ) j ~~ 

জনৈক মহিলা প্ৰণীত । প্রকাশক, শ্রীক্ষয়কুষার দত্তগুপ্ত কবিরতব 
এম-এ। সোল এজেণ্ট--অতুল লাইব্রেরী, ইসলামপুর, ঢাকা । ১৪৯ 
পৃষ্ঠা; বাঁধানে। উত্তম, ছাপ! তেমন ভাল নয়, মূল্যের উল্লেখ নাই । 


 ‘হরিদাসী’ এবং ‘আরাধনা!’ নামে ইহাতে দুইটি চিত্র আছে। 
রচনা দু'টি ছুইটি দ্র উপন্যাস । লেখিকার হাত অত্যন্ত কাচা, তাহাতে 
কলাসংযম এখনো ফুটিয়া উঠে নাই। গ্রন্থর নায়ক নায়িকারা, 
বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ্রীলোক হুখী, যেরূপ উপমাভূষিত ভাঁষায় কথা 
বলে তাহ! মোটেই স্বাভাবিক নয়! সাধারণতুঃ লেখিকার উপমাগুলিও 


১ম সংখ্যা 1] 
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তেমন কুপ্রযুক্ত হয় নাই। মামবনের গভীর উপলদ্ধিকে ভাষায় 
প্রকাশ করিবার বুহস্তটিকে লেখিকা এখনো! আয়ত্ত করিতে পারেন 
নাই। হরিদানীর৷ তিয়োধানের পর কমলের মুখ হইতে দশজনের 


ত পিলা সপ শি 


LE একটি হুদীর্ট পরিতাঁপের বক্তৃতা বাহির করিয়া লেখিক! কমলের 


8 


~~ 


অনুভবের গভীরতাঁকে ন! জানিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এইখানে দুই একটি 
ইঙ্গিতে তাহার অভীষ্ট সুচারুরূপে দিদ্ধ হইতে পারিত।. এই প্রকার 
দোষ প্রথম রচনা হইতে দ্বিতীয় রচনাটিতে অনেক কম। আমাদের 
আশা হয় লেখিকা এইসব দোষ ক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়। 
উঠিতে পারিবেন;; দুইটি রচনাতেই লেখিকার ক্ষমতার আভাস আছে। 
কৌলিগ্ঠের বহুবিবাহ প্রথার করুণ মর্মস্থানটিতে তাহার বেশ একটি 
সহানুভূতিপূর্ণ le দৃষ্টি আছে, নারীচরি বর সম্বন্ধে হুক্মদর্শনের পরিচয়ও 
এখানে সেখানে কিছু কিছু পাওয়া যায়। কানন এবং তাঁর শিশু 
নাতনীর মিলনদৃণ্ঠটি আমাদের বেশ লাগিয়াছে। সর্ববোগরি আমাদের 
ভাল লাগিয়াছে | লেখিকার সংস্কারবিমুখ স্বাধীনচিন্তা এবং তাহার উচ্চ 
আদর্শটি। আরাধনার শিক্ষা সংযমে এবং স্রাস্থাপ্রয়াসে বাংলার রমণী- 
কুলের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় .আছে। আশাকরি লেখিকা বাংলার 
মনীধীগণের রচনায় অবহিত হইবেন এবং তাহার মনের এই বরণীয় 
দ্িকটিকে বিকিত করিয়! তুলিয়। স্বদেশীয় ভগ্রীগণের পুনরুজ্জীবনে 
নিযুক্ত করিবেন 1 - 
জ্যোতিঃপিপাস্থ। 


ধ্রুব 


শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশরচ্ন্ত্র দত্ত, 
কুটন লাইব্রেরী, ঢাকা আশুতোষ প্রেন হইতে শ্রীরেবতীমৌহন দাস 
দ্বার! মুদ্রিত। ; পাচখানি চিত্র সন্বলিত। দিক্ষের মলাট। ডবল 
ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৮৩ পৃষ্ঠা । মূল্য 1/ আন! | 

আজকাল হিন্দু পুরাণোক্ত আখ্যানাদি অবলম্বনে বহু ক্ষুদ্র পুস্তক 
রচিত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের কখা। কিন্ত যে উদ্দেশ্যে 
এইরূপ পুস্তকের প্রচার আবশ্যক, .অনেক গ্রন্থকারই লিপি-চীলনার 
সময় তাঁহার দিকে নজর রাখেন ন! ; ফলে রচনার দোষে এই ধরণের 
গ্রশ্থের অধিকাংশই নিরম ও একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে। সমালোচ্য 
করব সর্বাংশে সেইরূপ গ্র্থের পর্য্যায়ভুক্ত ন! হইলেও, ইহাকে আমরা 
আশানুরূপ স্থখপাঁঠা বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পার না। পিতৃগৃহের 
অনাদরে মাতৃভক্ত রবের গৃহত্যাগের যে করুণকাহিনী লোকমাত্রেরই 
হৃদয় ব্যথিত |করিয়া তুলে এবং ভক্তশিশুর কঠোর তপস্তার যে প্রসঙ্গ 
প্রতিমূহুর্তে রোমাঞ্চ, সঞ্চার করিতে থাকে, গ্রস্থমধ্যে সেই ছুইটা শ্রেষ্ঠ 
বিষয়ই অতি মাধারণুভাবে বর্ণিত হইয়!ছে। সাধনক্ষেত্রে ঞ্রুব শ্রীহরির 
উদ্দেগ্ে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহ গ্রশ্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় বাংল! প্যে ও 
পরিশিষ্টে সংস্কৃত কবিতাঁয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমটা 
রচনার দোষে মীধুধ্যহীন ও শেষটা সম্পূর্ণ অনাবগ্তক। পরিশিষ্টে 
সন্নিবিষ্ট-'ঞরবতত্বের ব্যাখ্যায়’ তত্ব কিছুই বলা হয় নাই, অথচ তত্প্রলঙ্গে 

আড়ঘ্বর করা হইয়াছে যথেষ্ট। গ্রন্থের ছাপা, কাঁগজ ও বাঁধাই 
ভাল। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বর্ডার ও বিষয় দুইটা বিভিন্ন কীলীতে এবং 
গ্স্থথানি পাইক হরপে মুদ্রিত । ছবিগুলির মধ্যে দুই একটা সামান্ত 
ভাবব্যঞ্জক, বাকী সব সাধারণ ধরণের । প্রচ্ছদ-পটের পরিকল্পনাটা 
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু-পূর্বব-প্রকাঁশিত ভাগ্যচক্রের 
হ্বহু নকল।! ্ 


শাক্য সিংহ 
গ্রীঅতুলচন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রসীশক প্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, 





ুস্তক-পরিচয় 


১০৯ 


২ পাস লে ৮.০ জা সীল সলা 


আল্বার্ট, লাইব্রেরী, টানা? চোকা erates প্রেসে শি দাম 
দ্বারা মুদ্রিত। মানচিত্র, স্তপ, চিতাভন্ম ইত্যাদির ছবি সমেত মোট 
এগারধানি চিত্রনমন্বিত। দিকের মলটি। বর্ণিত বিষয় পাইক! 
হরপে সবুজ কালীতে ও বর্ডার লাল রঙে ছাপ! । ডবল ক্রাউন 
যোড়শাংশিত ১১৮+ পরিশিষ্ট ১/* পৃষ্ঠা । মূল্য অমুল্লিখিত । 

গ্রশ্থের ভূমিকা ও পরিশিষ্টের 'লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত" শীর্ষক প্রবন্ধ 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্তাভূষণ মহাশয় কর্তৃক লিখিত 
এবং পরিশিষ্টের অশ্ঠতন নিবন্ধ 'বুদ্ধদেবের ভক্মাবশেষ? সম্পাদিকার 
অনুমতানুসারে ভারতী-পত্রিকা হইতে গৃহীত। 

মূলগ্রস্থে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে মহানিব্বাণলাভ পর্যন্ত সমগ্র 
জীবনী যথোপযুক্ত টীকাসংযোগে এবং 'ধর্ময ও ‘শেষ’ অধ্যায়ে 
বৌদ্ধধর্মের রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্মা, বৌদ্ধতীর্ঘ ও কতিপয় 
বৌদ্ধকাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । শেষোক্ত এই বিষয়গুলির 
সন্নিবেশে একদিকে যেমন গ্রস্থের গৌরব অনেকাংশে বর্ধিত হইয়াছে, 
অন্তদিকে পাঠককে ইহার সহায়তায় সমগ্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মের 
ইতিহাসের মনন গুণিধান করিবার হুবিধাও প্রদান: কর! হইয়াছে। 
‘লঙ্কায় বুদ্ধের দম্ভ’ শীর্ষক প্রবদ্ধটা তত্ববহুল। ভূমিকায় আলোচিত 
বৌদ্ধদর্শনের সুগ্্ তত্বগুলি অত্যন্ত জটিল ভাবায় লিপিবদ্ধ, সুতরাং 
সাধারণের বোধগম্য নহে। এ তন্বগুলি দরলভাঁবে আলোচিত হইলেই 
ভাল হইত। যুলগ্রস্থের ভাষ! মোটের উপর মন্দ নহে, কিন্তু বর্ণনা-রীতি 
রসাল নহে। মহযি কালদেবল “ন্বর্গে” বুদ্ধের জন্মদংবাদ শুনিলেন 
বলিয়! যেস্ানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পরপৃষ্ঠায়ই তিনি স্বয়ং 
বলিতেছেন--“আঁমার অস্তিত্ব আর এই নগ্রর জগতে থাকিবে না।" 
‘স্বর্গ: ও ‘নশ্বর জগত" এক জিনিস নহে । বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিবার 
সময়ে সারথি বিনয়-করুণ-বাঁক্যে যে প্রতিবাঁদ করিয়াছিল গ্রন্থকার 
তাহাকে 'এঁশী প্রেরণা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; ইহা ঠিক নহে। 
স্থানে স্থানে শব্দসমন্বয় এবং ক্রিয়া-কর্তপদের যথোপমুক্ত সন্গিবেশেও 
ত্রটী ঘটয়াছে। গ্রশ্থের ছাপা ও কাগজ ভাল। কল্পিত চিত্রগুলি 
অনেকাংশে ভাঁবসমৃদ্ধ হইলেও, উপযুক্ত রং ফলাইবার দোষে মলিন 
হইয়া পড়িয়াছে। পরিশিষ্টের পৃষ্ঠাগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সহিত 
বিন্যস্ত ৷ 


ডালি-_ 


সৈয়দ’ এম্দাদ আলী প্রণীত। প্রকাশক বরাতে বসাক, 
আল্বাট্‌ লাইব্রেরী, ঢাঁকা। ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল, প্রিন্টিং এণ্ড 
পাব লিশিং হাউসে প্রিন্টার প্রীপেখ আন্নার আলী দ্বার! মুদ্রিত । ডবল 
ক্রাউন যৌড়শাংশিত ১০২ পৃষ্ঠা । মূল্য ১২ টাকা। 

ইহা একখানি কবিত| পুস্তক। ইহাতে মোট তেত্রিশটী কবিতা 
আছে; তন্মধ্যে চারিটা সচিত্র। ছু একটা কবিতার স্থানে স্থানে ভাবের 
লহর আছে, বটে, কিন্তু তাহা প্রাণের উচ্ছ সিত আনন্দে মুক্তপথে 
পেলিবার অবসর পায় নাই। মাত্রাবৃত্ব ছন্দের অনুকরণে গ্রশ্থকারের 
চেষ্টা বার্থ হইয়া অনেক ভাল কবিতাঁকেও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। 
ক্ষুদ্রতম দুই একটা কবিত] শ্রেষ্ঠ কবিদের ভাবের ধাঁরকরা ছদ্মপোষাক 
পরিয়! বীভৎস মুর্ভিতে ধরা পড়িয়াছে। অনুবাদগুলির গায়ে একটু 
স্বাধীনভাঁবের হাওয়া লাগিতে দিলে জিনিস দীড়াইত মন্দ না; কিন্ত 
বদ্ধ হাওয়ায় তাহাদিগকে রুগ্ন করিয়! রাখিয়াছে। 

যাহা হউক, লেখক মুসলমান, তাহার মতও অনেকট! উদার এবং 
ভাষার উপরও তাহার কিঞ্চিৎ দখল আছে,_-তাই আমরা তাঁহাকে 
মাতৃভাষায় সাহিত্যচ্চায় উৎসাহী দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। 
স্বাধীন ও সহজভাবে অনুশীলন করিলে কালে তিনি সাহিত্যজগতে 


১১০ প্রবাদীস্কার্তি সি ১৩১৯ 


সপ কপ শপ ne ৬০ পিতল মিলা লতা "লাট চা সততা পপ সপ সিসির লস পাস পাস সস পি ০০০৮১৯০০৯রাপসিািপিএপিিকলাসসিপাীস্সিপিপাসিলপা্পিলাপ। 


উলনভিলাভ: করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাঁই। গ্রন্থের ছাঁপা!, কাগজ ও 
বাধাই সর্বাংশে মনোরম-__ইহা ঢাকার ছাপাখানার যথেষ্ট উন্নতির 
পরিচায়ক । 


শ্রীগৌরাঙ্গ__ 

- ব্রা্গণবাড়িয়া এডওয়ার্ড, ইন্ট্টিটিউদনের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
বিধুভূষণ সরকার, বি-এ, প্রধীত। প্রকাশক গ্রশরচ্চন্্র দত্ত, কটন 
লাইব্রেরী, ঢাকা । ঢাকা, কাশীপ্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত । ডবল ক্রাউন 
যোঁড়শাংশিত ১১৪ পৃষ্ঠী। মূল্য ॥* আনা, সিক্ষে বাঁধাই ॥* আন! 

এই গ্রশ্থে শ্রীচৈতগ্তদ্দেবের জীবনীর আমূল বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে 
লিখিত, হইয়াছে । গ্রন্থের ভাষা আঁঞ্জল কিন্তু বর্ণনা-রীতি ততট। 
মনোহারিণী নহে। মহাপ্রেমিক চৈতন্যদেবের জীবনী কেবলমাত্র 
দৈনন্দিন কাধ্যাবলীর তাঁলিকাঁয়ই পরিসমাপ্ত কর! সঙ্গত হয় নাই 
এ-কার্যের অষ্বনিবিষ্ট ভাবনমূহের পরিচয় দেওয়াও গ্রন্থকারের কর্তব্য 
ছিল।. অবশ্ত, গ্রস্থের এই ক্রটা গ্রস্থকার নিজেও বুঝিতে পারিয়া 
সুচনা লিখিয়াছেন--“এই বইখানি পড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয় 
জানিতে লোকের স্পৃহা জন্মিলে গৌর বিষয়ক বিস্তৃত গ্রন্থাদি পড়ি- 
তেও আঁকাঙ্ষ! জন্মিবে এবং তথন শ্রীচৈতম্থভাগবত, শ্রীচৈতন্ত- 
চরিভামৃত, শ্রীঅমিয়ণিমাইচরিত প্রভৃতি মুল্যবান শ্রন্থনিচয় পড়িয়া 
জীব প্রকৃত রসের সন্ধান পাইবে। গ্রীগৌরাঙ্গের অতিপ্রাকৃত শক্তির 
ইতিহাস বড় আল্গ ভাবে লেখা হইয়াছে; উহাকে সাধারণ ঘটনার 
তালিকাভুক্ত করায় চৈতন্তদেবের সমগ্র চরিত্রমাহাস্ত্য ও গুরুত্ব অনেকটা 
খর্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের গোষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের পনঙ্গ উপযুক্ত স্থলে 
সন্নিবেশিত হয় নাই। গ্রস্থান্তর্গত ছুই একটা শব্দ ব্যাকরণদুষ্ 
হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে সাতখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক- 
বি কু | খাতির-নদ্বারত। 


পল 


- নীলকণ্ঠ পাখী 


ছাঁড়িব বলিয়! ধরি তোরে পিঞ্জরে ! 

- মুক্তি দিতেই বেয়াধের মত বাধি! 
অল্প মেয়ীদে-_-দু’চারি দিনের তরে-- 
বনের পাখীরে কীদায়ে আপনি কীদি ! 


আগে পিছে তোর অবাধ অব্যাহত 
এ মুক্তির হাঁওয়! বহিছে রাত্রি দিন, 
_. মুক্তি-সায়রে গান ওঠে অবিরত 
__ মুক্তির লোকে বাজে আলোকের বীণ! . 


ভার মাঝে তুই করিস্‌ বিহার, পাখী ! 

বায়ে মাস, হায়, তারি মাঝে তোর বাদ; 
২" আমি তোরে শুধু হ’দিনের তরে রাখি 
..- বন্দী করিয়া রাখি রে আপন পাশ। 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমার সমুখে অগাধ অনিশ্চয় 
পিছনে কেবল বন্ধন্-স্থৃতি জাগে; 
বন্দী হৃদয় সাধ করে সঞ্চয়, 
মুক্তেরে বাঁধি, মুক্তি সে দিতে মাগে। 


ছাঁড়া নাহি পাই,--ছেড়ে দিয়ে তাই দেখি 
ছেড়ে দিতে বাঁধি, অজানার স্বাদ পেতে. 
কল্পনা ফিরে আসেরে আকাশে ঠেকি, 
কল্পলতার সন্ধানে যেতে যেতে। 

সাগর সেচিতে গরল পেয়েছে যারা, 

সে গরল ভথি’ ক হয়েছে নীল, 
নীলার কণ্ঠা কণ্ঠে পরেছে তারা, 
নীলকণ্ঠের সাথে তাই এত মিল। 


মিতা তুই মোর রে নীলক পাখী !. 

তোরে দেখে আমি আশ্বাদ পাই প্রাণে 
পরেছে যে জন বিষাদের কালে! রাখী 
তোর মুক্তিতে নিজে সে মুক্তি মানে। 


বিজয়োৎসবে উৎসাহে মাতে প্রাণ 


পুলকে উদাস আঁখি ভরে কুলে কুলে, Es 
উৎদারি উঠে বিজয়ার জয় গান 

খাঁচার দুয়ার ধীরে যবে দিই খুলে। 

উধাও ! উধাও! উড়ে তুই যাদ্‌ ভেসে,-- 

বুলায়ে দোলায়ে নীল ভান! নীলাকাশে, 

নীল পতঙ্গ ! নীলাজ মাঝে শেষে 

মিলাইয়া যাস্‌ ! সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে। ' 

ধীরে ধীরে জলে ডুবে যায় দর্পণ; 

আমি বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবি! 

বন্দী পাখীরে মোচন করিয়া মনা 


মনে মনে, হায়, করে মুক্তির দাবী! ্‌ ~~ 


বেয়াধের মত বেঁধে মোর! রাখি তোরে 
খেয়ালের ঝেকে সুখহীন পিঞ্জরে, 
তবু দিয়ে যাম্‌ অমৃতে তিতাঁয়ে, ওরে ! 


মুক্তির হাওয়া বুলাস্‌ প্রাণের *পরে ! 


সপ শশা 


শ্রীসত্যেন্্নাথ দত্ত । 


& টির 


ক জলা সিল অল লগ পচলা গ্লাস সি লেশ পদত সুদা শলা পিলা সিনা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


এ বৎসর স্বদেশী মেলায় গত বৎসরের চেয়ে বেশী জিনিষ 
আসিয়াছিল, (এবং বোধ হয়, বেশী রকমেরও আসিয়াছিল। 
দর্শকের সংখ্যা| দ্বিগুণের উপর হইয়াছিল, স্ত্রীলোক দর্শকের 
সংখ্যা তিন গুণের উপর হইয়াছিল। গত বৎসর মোট 
দর্শক হইয়াছিল ৩৫,০০০) এবং স্ত্রীলোক ৫,০০০ 
এবৎসর মোট দর্শক সংখ্যা হইয়াছে 
তন্মধ্যে স্ত্রীলোক গত বৎসর দর্শকদের 
একসপ্তমাংশ ছিলেন স্ত্রীলোকগণ, এবার তাঁহার! হইয়াছেন 
প্রায় সিকি অংশ। কর্মকর্তাগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 
খুব পরিশ্রম করিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ রৌদ্র বৃষ্টি ক্ষুধা 
অনিদ্রা অগ্রাহ করিয়া সাতিশয় ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও 
মৌজন্তের সহিত কাঁজ করিয়াছেন। কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছা- 
সেবকগণ এইজন্য সর্বসাধারণের ক্ৃতজ্ঞতাভাজন। 
দেশী জিনিষ বাঁজারে সর্বত্র ও সহজে পাওয়! যায় না) 
ইহার উপায় করা আবশ্যক । তজ্জন্ত একটি স্থারী স্বদেশী 


৭৫,০০০ 5 


১৮, ooo | 


_» ত্রাঁজার স্থাপন করিবার. নিমিত্ত চেষ্টা হইতেছে। যাঁহাদের 


্থ’ 


উপর কাঞ্জের। ভার পড়িয়াছে, তাহাদের দ্বার! কাৰ্য্য স্ব- 
সম্পন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দেশী জিনিষ দামে, 
উৎকর্ষে ও স্থানিত্বে বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করিতে 
পারিলে লোকে বরাবর কিনিবে না, ইহা সর্বদাই মনে 
রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। বিদেশী জিনিষ দেশী বলিয়া 
বিক্রয় বন্ধ করার কোন উপায় হয় না কি? স্বদেশী মেলায় 
এরূপ জিনিষ কিছু কিছু ছিল। . এক শ্রেণীর জিনিষ আছে, 
যেখানে “ঠক |বাছিতে গা! উজাড়” হইবার সম্ভাবনা 
আছে বটে ; কিন্ত তাহ! হইলেও প্রতিকারের চেষ্টা কর! 
দরকার । 

পরিচ্ছদের জন্য এখন আর বিদেশী কিনিবাঁর কোন 
প্রয়োজন নাই। জুতা হইতে আরম্ত করিয়! টুপি পাগড়ী 
পর্য্যন্ত সমস্তই দেশী পাওয়া যায়। যাহারা বিলাতী ধরণের 
পোষাক পরিতে চান, তাঁহাদের কোন &কাঁন দরকারী 
জিনিষ বোধ হয় দেশী পাওয়া যাঁয় না। 

খাগ্ঠ দ্রব্যের মধ্যে চিনিতে খুব প্রবঞ্ধনা চলিতেছে । 





বিবিধ প্রসঙ্গ 
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লাও লালিত পাপী শিল দিলত 





লা দিলা" 


প্রদর্শিত কলের মধ্যে বেশীর ভাগ বার্ন কোম্পানীর 
বা বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের । যোগেশচন্দ্র দত্তের এঞ্জিন্‌, 
বীঁড়য্যের কূপ, প্রভৃতি দেশী লোকের তৈরি। 

স্বদেশী মেলায় আমাদের একটি জাতীয় দুর্বলতা ' ও 
দাঁসত্বন্ঞাপক অনুকরণপ্রিযতা বারবার চোখে গ্রাড়িয়া মনকে 
পীড়া দিতেছিল। আমাদের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে, 
একটা স্বতন্ত্র বর্ণমালা আছে। অথচ আমাদের ব্যবসা ও 
দোকানের নামগ্ডুলা! বিদেশী কেন করা হয়? কোম্পানী 
কথাটা! বাংলায় চলিয়! গিয়াছে, সেটা না হয় রহিল। কিন্ত 
এই যে “এণ্ড” কথাটা! ইহার কি বাঙ্গালা নাই। “গুহ 
এণ্ড, কোং,” ব্যাপারখানা কি.? গুহ এবং কোম্পানী 
লিখিলে কি ক্ষতি হয়? তোমার নাম গণেশচন্ত্র ঘোষ । 
তুমি ব্যবসা করিতেছ। নামটা গণেশচন্দ্র ঘোষ রাখিলেই 
হয়। বদি সংক্ষেপ করিতে চাও গ. চ. ঘোষ রাখিতে 
পার। জি. সি. ঘোষ করিবার কি প্রয়োজন? কাহারও 
নাম হয় ত হারাঁধন গুহ ) তিনি দোকানের নাম রাখিলেন, 
“হারা ডি. গুহ!” “হারা ডি. গুহ” যে কোন্‌ দেশী 
জানোয়ার তা কে বলিতে পারে? আমি চাটুযে; একটা 
দোকান ফাঁদিলাম ও ইংরাজীতে না হয় উহার নাম 
রাখিলাম Chatterjee & 5015; কিন্তু বাঙ্গলায় 
চ্যাটের্জি এণ্ড_সন্স্‌ বলিবার ত কোন কারণ নাই ; চাটুয্যে 
ও পুভ্রগণ অনায়াসেই লিখিতে. পারি। ইংরাজীতে 
দোকানের নাম হইল, Dasch & Nephew (এই 
Dasch টার মধ্যে দাসত্ব উচ্চকঠে ঘোষিত হইতেছে); 
বাংলায় কাজেই ভ্যাশ এণ্ড, নেফিউ হইল। কিন্তু বাঙ্গালী 
সমাজে বাংল! ভাষায় ত ভাইপো! এবং ভ্রাতুপুত্রছইই আছে। 
এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । অনেকে 
বলিবেন, “পুত্রগণ, ভাইপো, ইত্যাদি শুনিতে কেমন 
কেমন লাঁগে।” তা ত বটেই ; অনেক “শিক্ষিত” ব্যক্তি, 
আমার বাবা বা আমার স্ত্রী, বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন; 
কিন্ত আমার fate, আমার wi, বেশ সহজে বলিতে 
পারেন। ভারতবর্ষ ও ইংলও ছাড়া অন্য দেশেও ব্যৰ্স! 
আছে। ফ্রান্স দেশের ব্যবসাদারের! ত Guizot and 
Sons, বা Taine and Sons, লেখেন না) Guizot 
et Fils, বা Taine et Fils লেখেন। অন্ান্ত দেশের 


"নত চলন ছল” 


টি 


লোকে এরি নিজের fe ভাষায় হারা ও 


দোকানের নাম রাখেন । 

আমাদের দেশের ব্যবসাদারেরাই যে দোষী তা নয়) 
অন্ত. লোকেরাও দোষী। আমরা বাংল! বলিবার এবং 
লিখিবার সময়ও ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের নাম জে. সি. 
বোসে পরিণত করি। 

স্বদেশী মেলার কথ! হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
উহ! শেষ করিবার জন্য এক সভা হইয়াছিল, উহার গোড়ার 
ও শেষের গান হইল বাংলায় ; কিন্তু ইংরাজীতে হওয়াই 
উচিত ছিল। শেষে তিন বার বন্দেমীতরম্‌ ধ্বনি হইল; 
তৎপরিবর্তে, Hurrah for Mother, বা Three cheers 
for Mother হওয়া উচিত ছিল। কেননা মাঝখানে 
সবই ইংরাজীতে হইয়াছিল। জিনিষটি হইতেছে “স্বদেশী” 
মেলা, বক্তার! বাঙ্গালী, শ্রোতার! বাঙ্গালী ও ২১ জন অপর 
ভারতবাদী ধারা বাংল! সম্ভবতঃ বুঝেন। অথচ বক্তৃতা হইল 
ইংরাজীতে। যখন সরকার বাহীছ্ুরকে কোন প্রার্থনা 
জানাইতে হয়, যখন কোন সরকারী বিধি ব্যবস্থা বা কার্য্যের 
প্রতিবাদ বা সমালোচনা] করিতে হয়, তখন না হয় ইংরাজী 
কতকটা চলে, যদিও তাহা কোন ক্রমেই একান্ত প্রয়োজনীয় 
নহে) কিন্তু এই স্বদেশী মেলার উপসংহার-সভায় 
ইংরাজীর কি আবন্তরু ছিল? কেহ কেহ হয়ত 
বণিবেন, ইংরাজীতে বলিলে গবর্ণমেণ্ট ঠিক্‌ ঠিক্‌ খবরটা 
পাইবেন, আঁমাদের উক্তিঁলা ইংরাজী অনুবাদে বিকৃত 
আকারে সরকার বাহাঁছরের কানে উঠিবে না । এ যুক্তির 
কোন মূল্য নাই। : ইংরাজী কথারও কদর্থ হয়, উহাও 
বিকৃত আকারে. পৌছিতে পারে । তা ছাড়া আমাদের সব 
. কথাই ইংরাঁজকে শুনাইবার জন্য বলিতে হইবে, এর মানে 
কি? এরূপ করিয়া করিয়া আমাদের উক্তিদকলের মধ্যে 
একটা ভান, একটা অসরলত!, একট! 'আস্তরিকতার অভাব 
‘আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা. নিজের কথ! নিজের ভাষায় 
বলিব। ইংরাজের শুনিবার দরকার হয় ত তিনি বাংল! 
শিখুন, না হয় অন্তুবাদকের দ্বার! অনুবাদ করাইয়া লউন। 
আর ইংরাজী বলায় যদি সামান্য কিছু সুবিধা. থাকে, ত 
তাঁর জন্য আমর! স্বদেশবাসী অধিকাংশ লোকের .সঙ্গে 
মন খুলিয়া কথ! বলিবার মহত্তর সুবিধা ও আনন্দ হইতে 


প্রবাসী--কাওিক, ১৩১৯ 


‘সন্দেহ করিয়া, 


অক পারি পারি ন। না। ; স্বদেশী আনলেন টি 


‘হইতে এ পৰ্য্যন্ত যদি স্বদেশী বক্তার! ইংরাঁজীতেই বক্তৃতা 


করিতেন, তাহা হইলে কিছু ফল ফলিত কি? কোথায় 
থাকিত দেশব্যাপী স্বদেশী গ্রচেষ্ঠা? মাতৃভাষা! ভিন্ন মাতৃ- 
ভূমির সন্তানদের হৃদয়কে কেহ আলোড়ন করিতে 
পারিবে না। 





 বসন্তকালের মাঝামাঝি হইতে বর্ষার আরম্ভ পর্য্যন্ত 
ব্গদেশের অনেক স্থানেই বড় জলকষ্ট হয়। 
কষ্ট হয়, গরু বাছুরের কষ্ট হয়। ইহাতে নান! পীড়া হয় 
ও অনেক লোক মারা পড়ে; গরুবাছুরও মরে। এই 
জলাভাবের কারণ নানাবিধ । অনেক স্থানে নদীতে পলি 
পড়িয়া স্রোত আর গভীর নাই ; কোথাও বা নদীর স্রোত 
অন্ত দিকে সরিয়! গিয়াছে । বহুকাল পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায়, 
অনেক দীঘি, পুকুর ও বাঁধ বুজিয়া গিয়াছে । অনেক 
কূপ ও ইদারা অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে । নদীর সংস্কার 
ছুঃসাধ্য, কিন্তু বর্তমান সময়ে অসাধ্য নহে। বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে ও বৈজ্ঞানিক বৃহৎ শক্তিশালী যন্ত্রের সাহাযো 


[ ১২শ ভাগ, ২ খণ্ড 


সি 


মানুষের ' 


নদীরওগভীরত! সাধন কর! যাঁয়। ইহা কিন্তু এরূপ বৃহৎ 


ব্যাপার যে বিশেষ কোন এক দৃহরের বা গ্রামের লোকের 
দ্বার! সম্পন্ন হইতে পারে ন|। দেশবাদীর সমবেত চেষ্টায় 
হইতে পারে) কিন্তু তেমন সমবায় .আমাদের .বর্তমান 
অবস্থায় ঘটবে ন, চেষ্টা করিলেও তাহাকে . গবর্ণমেপ্ট 
বরিশাল প্রভৃতি স্থানের কোন কোন 
সমিতির মত, বিনষ্ট করিতে পাঁরেন। সুতরাং এই কাজটি 
গবর্ণমেকেই করিতে হইবে । যশোরে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি 
জল নিঃসারণ প্রভৃতির জন্ত যে একটি নূতন এঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগ খুলিয়াছেন, তন্রপ উপায় অবলশ্বিত হইলে কিরূপ 
ফল হয় তাহা ভবিষ্যতে বুঝা যাইবে। 


দীঘি, . পুকুর, বাঁদ, ইদীরা, কূপ. প্রভৃতির সংস্কার ৮ 


স্থানীয় লোকদের সম্মিলিত চেষ্টায়, বা স্থানীয় কোন-না-- 


কোন ধনী লোকের চেষ্টায়. সাধিত "হইতে পারে। 
ডিষ্ীকট্‌ বোর্ড দ্বারা. এরূপ কাঁজ অল্প. স্বল্প হয়-বটে/-কিন্ত 
তাহা এত সামান্য যে তাহাতে - দেশবাঁসীর.অভাব কখনই 
দুর হইতে পারে ৪্রা।. ছোট ছোট গ্রামের লোকেরাও 


রি 


১ম নি 


রি i) 


একমত হলে টি তি ও রে কুয়! খুঁ়িতে সাতে | 
যে খাটতে পারে সে খাটয়! দিবে, যে না পারিবে, সে 
টাক দিবে। কিন্তু গ্রামের লোকে যদি দলাদলি লইয়াই 


“আতিয়া থাকে, পরস্পরকে একঘরে "করিবার চেহায় ফিরে, 


কিছ! ব্যদনে ইন্দ্রয়নেনায় কাল কাটায়, তাহা হুইলে 
তাহাদের পচ! প্রাণগুলা পচা জল খাইয়া যে কয়দিন 
বাঁচে, তাহাই যথেষ্ট । সে কালের লোকেরা যে সবাই 
সান্বিক ভাবে সংকর্ম্ম করিতেন তা নয়; সেকালের 
ধনী লোকদেরও বাহা আড়ম্বর ছিল, যশের জন্য, লোকের 
বাহব! পাইবার জন্য তাহারা অনেক কাজ করিতেন, কিন্ত - 
একালের চেয়ে সেকালের এই লোঁক-দেখান ব্যাপারেও 
বেশী সামাজিকতা ছিল। সে কালের ধনী হয় ত পঞ্চরাত্রি 
করিয়। সাঁতগীয়ের ধনী দরিদ্র সকলকে খাওয়াই! দিলেন, 
বা খুব ধুমধাম করিয়! একটা পুকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
একালের ধনী কলিকাতায় আসিয়া প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীতে 
চড়িয়া, শুকরের মত শব্দে বায়ুসাগর তরগ্গায়িত করিতে 
করিতে, ধন! উড়াইয়া এবং পেট্রোলের দুর্গন্ধ ছড়াইয়া, 
লোঁককে জ্বালাতন করেন। আর যাহা করেন, তাহ! 
-স্বলিতে ইচ্ছা করি না। সকল ধনীই এমন নহেন, কিন্ত 
অনেকেই এই জাতীয় । 

সেকালের ধনীরা অনেকে ধর্ম্ম ভাবিয়া পুকুর প্রতিষ্ঠা 
করিতেন, নদীর ঘাট বাঁধাইয়া দ্িতেন। বাস্তবিক এইরূপ 
মানুষ ও ইতরপ্রাণীর হিতকর কাঁ ধর্মাত্মারই কাজ। 
এখনকার লোকদের এই ধর্মবুদ্ধি কম হইয়াছে। 
তাহার উপর এক উপসর্গ জুটিয়াছে সরকারী টাদা। 
. সম্রাটের মৃত্যু বা নূতন সম্রাটের আগমন উপলক্ষে টাদা 
দিয়া যদি লোকে নিন্তার পাইত, তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। 
কিন্ত এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, এমন কি মহকুমার 
হাকিমের আগমন, আবির্ভাব, বা তিরোভাব উপলক্ষে 
এখন কোন কোন যায়গার লোককে টাদা দিতে হয়। 
তা ছাড়া অমূল্য বা মূল্যহীন নান! উপাধিলাভের জন্ 
ধনীলোক্দিগকে আজকাল নানা রকম খরচ করিতে হয়। 
- লর্ড কারমাইকেল জলাভাব দূর করিবার. জগ পরামর্শ সভা 
ডাকিয়াছেন। তিনি যদি ভিতরে ভিতরে এইরূপ একটা 
বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন, যে, যে ব্যক্তি এক বা 


~~ 


১১৩ 


সাতাশ, পপি Te Se meen Tae eam Te eee TN aL a a te 


একাধিক ইদারা খুড়াইয় তাহার সংস্কারের জন টাক! 
গচ্ছিত রাখিবে, সে কৈসর-ঈ-হিন্দ রৌপ্য বা স্বর্ণপদক 
পাইবে, যে একট পুকুর খুড়াইয়া উহার গঞ্কোদ্ধারের জন্য 
টাকা গচ্ছিত রাখিবে, সে খাঁ সাহেব বা রায় সাহেব হইবে, 
যে একাধিক পুকুর কাটাইয়া রূপে টাকা গচ্ছিত রাখবে, 
সে খাঁ বাহাদুর বা রায় বাহাছুর হইবে, যে একটি সহরে 
জলের কল প্রতিষ্ঠা করিবে সে নবাব ব| রাজা উপাধি 
পাইবে, যে সহরে জলের কল ও নর্দমা ছুইয়ের জন্তই 
টাক! দিবে, সে মহারাজা হইবে, ইত্যাদি,_তাহা হইলে 
দেশের অনেক যায়গাতেই জলাভাব শীঘ্রই রে হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ' 

লর্ড কারমাইকেল যে মন্ত্রণাপভা ডাকিয়াছেন, তাহার 
ফলে কোন কোন সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠিত করিবার 
কথা উঠিতে পারে। যদি দূষিত ন! হয়, তাহ! হইলে 
কূপের, পুকুরের ও স্রোতের জল, কলের জল অপেক্ষা 
ভাল। কিন্ত ষদি কলের জলের বন্দোবস্তই হয়, তাহা 
হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাল নর্দামার বন্দোবস্ত হওয়া 
একান্ত আবশ্যক । নতুবা সহরে জর নিশ্চয়ই বাড়িবে। 
ইহা আগ্রা-অযোধা! প্রদেশে পরীক্ষিত হইয়াছে। এ 
প্রদেশের ছোটলাট সার্‌ অক্কল্যাও কল্ভিন অনেকগুলি, 
মিউনিসিপালিটিকে জলের কল করিতে বাধ্য করেন। 
তাহার! তাহাতেই এরূপ খগগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে সেই 
সঙ্গে নর্দামার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ফলে একদিকে 
যেমন প্রসব সহরে ওলাউঠ! ও অন্তান্ত পেটের গীড়া 
কমিয়াছিল, তেমনি জর অত্যন্ত বাঁড়িয়াছিল। ইহার কারণ 
সহজেই বুঝা যায়। জলের কল হইলে লোকে নির্মল জল 
পায়, স্থতরাং পেটের পীড়া কমে) কিন্তু জল সহজে 
পাওয়ায়, লোকে বেশী জল ব্যবহার করে ; উহা তৎক্ষণাৎ 
পাকা নর্দাম! দিয়৷ বাহির হইয়া না গেলে সমুদয় সহরের 


" মাটী উপরে ও ভিতরে ভিজিয়! থাকে, বায়ু আর্দ্র ও দুর্গন্ধময় 


হয়, এবং মশ। বাড়ে। 
অতএব যাহারা 


এই সব কারণে জর বেশী হয়। 
জলের কল চান, তাহারা দেই 
সঙ্গে সঙ্গে পাকা নর্দাম! নির্মাণের টাকাও দিতে 
পারিবেন কি না, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। নতুবা 
হিতে বিপরীত হইবে। 





পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহার কুব্যবহার 
হয় না বা হইতে পারে না। আগুন না হইলে সভ্য 
মানুষের দিন চলে না, কিন্তু আগুন দ্বারা ঢষ্টলোকে লোকের 
ঘর পুড়াইয়া দেয়। লিখিতে পড়িতে জান! সভ্যসমাঞ্জের 
একটা লক্ষণ। ছাপাখানা, ছাপা বহি, খবরের কাগজ, 
এসবও সভ্যসমাজের লক্ষণ! কিন্তু এই ছাপা- 
খানার সাহায্যেই সব সভ্য দেশেই ছর্নীতির স্রোত পুষ্টতর 
ও খরতর হইতেছে, কুৎসা রটনা হইতেছে, গালাগালি 
বর্ধিত হইতেছে । আমাদের দেশও যখন সত্য নামে 
পরিচিত হইবার ম্পর্দা রাখে, তখন আমাদের দেশেও 


এই সব ছূর্লক্ষণ না থাকিবে কেন? কিন্তু তাহা হইলেও 


আমর! সকল মানুষের লেখাপড়া শেখার বিবোধী নই, 
ছাপাখানা উঠাইয়া দিতেও বলি না। দুষ্ট লোকে আগুন 
লাগাইয়া পরের ঘর পুড়াইতে চায়; কিন্তু আগুনেরই 
সাহায্যে দমকল চালিত হইয়া আগুন ' নিবাইবারও 
বন্দোবস্ত হয়। রোগের ওষধ অনেক সময় রোগবীজের 
মধ্যেই পাওয়া যার । কুসাহিত্যের প্রচার কমাইতে হইলে 
উৎসাহের সহিত সম্তাদরে স্ুসাহিত্যের প্রচারের বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। গালাগালি কুৎসাপূর্ণ কাগজের কাটুতি 
কমাইতে হইলে সন্তা ভাল বড় কাগজ খুব তেজের সহিত 
চালান দরকার । | 





হউরোপেরছয়- “শক্তি” জেদ করিতেছিলেন যে চীনকে 
তীহাদের কাছেহ, কোন কোন চীন-গুন্ধের আয় জামীন 
রাখিয়া, কোটি কোট টাক! ধার করিতে হউবে। 
কিন্ত বুঝিয়াছিলেন যে যেমন দেন্দার জমিদার ভূমিশূন্ট 
হয়, ও মহাজন জমিদার হইয়! বসে, তেমনি দেন্দার দেশও 


স্বাধীনতা হারায়, বিশেষতঃ যদি কোন দেশের রাজশক্তিই 


তাই চীন লগুনের কতকগুলি ব্যাঙ্কের 
এখন গছয়শক্তি” রাগে 


মহাজন হয়। 
কাছে টাকা ধার করিয়াছেন। 
দন্ত কাড়ামড়ি করিতেছেন । 

তাহা হইলেও চীন সম্পূর্ণ নিরাপদ নহেন।' শী শীঘ্র 
বিদেশের দেন! শোধ করিবার চেষ্টা করা ভাল। কারণ 
লগুনের ব্যাঙ্কারেরা ব্রিটিশ রাজশক্তির সাহায্য সহজেই 
পাইতে পারিবে । | 


প্রবাসী--কািক, ১৩১৯ 
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| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কত দলত পপ মিলা মিলা মিলল সলিলা লা দিলে 


কিলা তা সতত তা শলা তলা পিতা পাতত 


পারস্তে রুশীয়েরা বড় অত্যাচার করিতেছে। তাহার! 
নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং উত্তর-পারস্ত রুশীয় সাম্রাজ্য 
ভুক্ত করিবার জন্ত যুদ্ধ ও লুষ্ঠন করিতেছে, এবং প্রয়োজন 
মত যাহাকে তাহাকে ফাঁসী দিতেছে। পারন্তে রুশিয়ার ' 
সঙ্গে ইংলণ্ডের একটি বন্দোবস্ত আছে। ইংলণ্ডের পর- 
রাষ্ট্রসচিব বলেন যে তাহার উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে পারস্ত 
দেশ অখণ্ড ও অবিভক্ত এবং স্বাধীন থাকে। পারন্ত 
বাস্তবিক স্বাধীন ও অবিভন্ধ থাকিবে কিন! বলা যায় না) 
কিন্ত আপাততঃ ইহাই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের সঙ্গে 
রুশিয়ার পূর্বোক্ত বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও রুশিয়ার অত্যাচার 
নিবারিত হইতেছে না। 

অসভ্য দেশেরও স্বাধীনতা লোপ সমগ্র মানবজীতির 
পক্ষে অমঙ্গলকর । কিন্তু পারস্তের মত সভ্য দেশের এরূপ 
দুর্দশার সন্তাবন! গভীর পরিতাপের বিষয় । অতি প্রাচীন- 


. কালে জরখুস্ত-প্রচারিত ধৰ্ম্ম হইতে ইহুদী, খৃষ্টীয় ও মুসলমান 


ধর্ম কোন কোন উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছে। পারস্তের 
অধিকাংশ লোক মুসলমান হইবার পর. সুফী সম্প্রদায় 
মানুষকে অনেক তত্বরদ্ব উপহার দিয়াছে । বর্তমানকালে 
বাৰী বা বাহাঈ সম্প্রদায় জগতে ধর্মের নবালোক ৰিকীর্ঘ-. 
করিতেছে। পাঁরস্তের সাহিত্য ও শিল্প সমগ্র মুসলমান- 
জগৎকে এবং মুসলমান শীসনকালে ভারতবর্ষকে অনেক 
বিষয় শিখাইয়াছে। ধর্ম্মের ও সভ্যতার খনি এই দেশ 
স্বাধীনতা -হারাইয়৷ বহুযুগ ধরিয়া পরপদদলিত হইবে, 
এ চিন্তা দুঃসহ । 





তুরস্ককে অগত্যা ইটালীর সহিত সন্ধি করিতে 
হইতেছে। ত্রিপলী গেল, তথাকার আরবেরা ইটালীর 
অধীন হইল) তৃর্কেরা তাহাদের সাহায্য করিতে পারিল 
না। প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্যের বিজয়চিহু প্রথমে স্পেন, 
দেশ হইতে লুপ্ত হয়। তাহার পর মুসলমানের অধীন 
ইউরোপীয় ভূখণ্ডগুলি ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইতেছে । 
কোথাও বা মুললমান খৃষ্টানের অধীন হইতেছে। এখন 
আবার তুর্কে্ ভূতপূর্বব প্রজা বুলগেরিয়গণ, সানিয়া 
প্রভৃতির সহিত মিলিয়! তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্ভত 
হইয়াছে। তুরস্কে ঞুযুসার আগুন জ্বলিয়াছে। ফল কি 


১ম bd de 


হৰে, ব্লা ্ার রাঃ ৰ যুদ্ধ বক ৰ ৰা না ক 
তুরস্কের অধীন মাসিডোনিয়া অচিরে স্বাধীন হইবে বোধ 
হয়। এইরূপে পৃথিবীর মুসলমান শক্তিপুঞ্জ দুর্বল 
+স্হিইতেছে। ভারতীয় মুসলমানগণ হায় হায় করিতেছেন 
এবং বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন। তাহার! স্বধর্ম্মীর 
সহিত সান্থভৃতি দেখাইতেছেন ; ইহাতে তাহাদের এঁক্য, 
সন্দয়তা ও মহত্ব লক্ষিত হইতেছে । কিন্তু ইহাও তাহাদের 
বুঝা উচিত, যে, তাহারা যদি শক্তিশালী হইতে চান এবং 
তদ্দারা সমগ্র জগদ্ধাসী মুসলমানবুন্দকে শক্তিশালী করিতে 
চান, তাহা হইলে তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় ভারত- 
বর্ষকে শক্তিশালী করা; এবং ভারতবর্ষকে শক্তিশালী 
করিবার একমাত্র উপায়, জাতিধর্ম্মনির্ক্িশেষে সমুদয় 
ভাঁরতবাসীর একতাস্থত্রে বন্ধ হওয়া । 

উপরের কথাগুলি ছাপার অক্ষরে উঠিবার পর কাগজে 


এই সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে ষে তুরস্কের সহিত মন্টিনিগ্রোর 


যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। মাণ্টনিগ্রে। ক্ষুদ্র দেশ। একা 
মণ্টিনিগ্রোকে তুরফ সহজেই হারাইয়া দিতে পারেন, 
কিন্ত মণ্টিনিগ্রোর সঙ্গে আরও অনেকে যোগ দিবে। 


৯ সুতরাং ফল কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না। 


শ্রীগৃক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় উল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আবার ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাক! 
দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেবল ৫০ 
হাসপাতালের জন্ত। বাকী সমস্তই শিক্ষার জন্য। 
ইহাকেই ধনের সগ্যবহার বলে । 





সঞ্জীবনীর লণ্ডনস্থ বিশেষ সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি 

পাঠাইয়াছেন £_ | 
'_ “শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র সহ কয়েক মাস পল্লী গ্রামে 
অতিবাহিত করিয়া আগষ্টের শেষভাগে লগুনে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। ভক্ত কৰি ষ্টাফর্ড ক্রক্‌ ও ভারতহিতৈষী 
রেভারেও এণ্ড জের সংসর্গে পল্লীঞীবন যাপন করিয়া- 
ছিলেন। ইংরেজ সাহিত্যিক বন্ধুদ্দিগের *মনুরোধে তিনি 
স্বয়ং তাহার অনেক কবিতা! অনুবাদ করিয়াছেন। ১২৫টা 
কবিতা! পূৰ্বেই অনুবাদ কর! হইষ্তাছিল। সেইগুলি 


ক 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


হাজার একটিএ 
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ন্তকাকারে অক্টোবরের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। কৰি 
ইয়েটস্‌ তাহার ভূমিক! লিখিয়াছেন। এখানকার ইণ্ডিয়া 
সোসাইটা এইসকল পুস্তক প্রকাশের উদ্োগ করিতেছেন । 
কবি ইয়েটস্‌ সেদিন রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার 
একজন সাহিত্যিক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী - 
অনুবাদ পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে তিনি মূল 
বাঙ্গলায় তাহার রস গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । 
বাঙ্গলা-ইংরেজী অভিধানের সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য পাঠ করিবেন। একখানা বাঙ্গলা কাব্যগ্রস্থাবলী 
পাঠাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়া 
পাঠাইয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে তাহার “চিত্রাঙ্গদা”, "মালিনী" ও 
“ডাকঘর*:অনুবাদ করিয়াছেন। কৰি ত্রিভেলীয়ান তাহার 
“চিত্রাঙ্গদা” ও ‘ডাকঘর’ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি 
মিঃ রদেনষ্টাইন্কে জানাইয়াছেন যে, ইহা জগতের শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করিবে । তিনি জানিতে 
চাহিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের আর কোনও নাটক আছে 
কিনা এবং থাকিলে তাহা অগ্ুবাদ করিয়া অতি সত্বর যেন 
তাহাকে দেওয়া হয়। আমাদের ম্থপরিচিত ক্ষিতীশচন্দর 
সেন-_ধিনি এদেশে ইংরেজীতে প্রথম হুইয়া স্বর্ণ পদক 
পাইয়াছেন, এবং সিবিল সার্ধিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন রবীন্দ্রনাথের “রাজা নাটক অনুবাদ 
করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের “শিপু” কাব্যটাও অনুবাদ কর! 
হইয়াছে এবং তাহার অত্যন্ত আদর হইয়াছে। এখানকার 
সাহিত্যরথীরা প্রতিদিনই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্বাদের 
জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। তীাহারাই কবির পুস্তকা-লী 
প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। 

মিঃ রদেনষ্টাইন্‌ সেদিন আমাকে বলিতেছিলেন, “দেখ, 
আমি যতই রবীন্দ্রনাথের লেখ! পাঠ করিতেছি, ততই এ 
বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, তিনি বর্তমান জগতের সমসাময়িক 
সাহিত্যিকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা  প্রতিভাশালী ৷ 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি যখন ভারতভ্রমণে 
গিয়াছিলাম, তখন বাঙ্গল! দেশে কেহই আমাকে বলে নাই 
যে, তোমাদের মধ্যে এমন একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী 
লোক রহিয়াছেন।” আমি টাউনহলে রবীন্দ্রনাথের . 


৭৬ 
"১১৬ 
পানা পিলা ভিলা মিলা সিলসিলা দিপা 


অভ্যর্থনার উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, বাঙলা দেশের সকল 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া তাহাকে অর্থ্যদান 
করিয়াছে এবং বাঙ্গালী মাত্রই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় 
গৌরব অনুভব ক€রয়া থাকে । 

ষ্টাফোর্ড ক্রকের নান আমাদের দেশে বোধ হয় 
স্থপরিচিত। যাহারা তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, সেগুলি কিরূপ ভক্তির 
মাধুৰ্য্য এবং কবিত্বের রসে পরিপূর্ণ । এই ক্রক রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “বিশ্বের মধ্যে গভীর সোৌনর্য্যবোধ, 
‘নিবিড় আনন্দ, উছলিত প্রেম এবং পরিপূর্ণ ভক্তিসাধনার 


লো সলা তলা তলা মদত লা "তপত 


এমন অপূর্ব সমাবেশ এ দেশের কোনও সাহিত্যে নাই। ' 


রবীন্দ্রনাথের ভাবগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার 
গন্ধ মাত্র নাই। আমার বিশ্বাস তীহার লেখার মধ্যে যে 
সার্বভৌমিক ভাব রহিয়াছে তাহ! এদেশের সংস্কারান্ধ 
সাহিত্যিকগণের চক্ষু খুলিয়া দিবে।” 

মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের আগমনে এখানকার 
সাহিত্যিকদিগের চিস্তাজগতে খুব একটা নাড়াচাড়া 
পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর ভাষ! ও সাহিত্য-_বাঙ্গালীর চিন্তা 
ও প্রতিভা--জগতের 'পণ্তিতমগুলীর শ্রেষ্ঠ দরবারে 
গৌরবের আশা প্রাপ্ত হইয়াছে, এ সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রই 
আনন্দিত হইবেন। আমরা যেপকল বাঙ্গালী ছাত্র 
বিদেশে শিক্ষার জন্য আসিয়াছি, আমাদের মধ্যে একটা! এই 
অগৌরবের বোধ জাগ্রত থাকিত যে, আমর! কেবল এদেশ 
হইতে লইতেই আপিয়াছি; কিছুই দিতে পারিতেছি না। 
রবীন্দ্রনাথের আগমনে আমাদের সেই লজ্জা দূর হইয়াছে । 

আমরা! অবগত হুইলাম যে রবীন্দ্রনাথ তাহার ইংরেজী 
্রস্থাবলীও বোলপুর ব্রহ্মবিছ্থালয়ে দান করিবেন ।” 


লস লালা 


পুজার প্রতিম৷ 
(গল্প) - 
ভবতারণ ডাক্তার প্রবীণ লোক ; মোট! থপথপে, নেহাত 


গোবেচারা মতন । সে বিবাহ করে নাই। তাহাকে 
দেখিলে যতটা! হাদয়হীন বর্বর বলিয়া বোধ হয় আসলে 


প্রধাসা-ক তি ওক, ১৩১৯ 


পস্পপপসপীরসিপসিপপাসিশপা সি তলাতল!" 


Ld রঃ রি খণ্ড 


কপ তপ ছিলা দিলত মিতলা সালাত শিলা লং শাসিত 


সে ততটা নয়--তাহার বন্ধুরা বলে, রি তাহারও 
অন্তরে প্রণয়ের ফন্তুধার! বহিয়াছিল এবং হতাশ-প্রণয়ের 
নৰ্ম্মবেদনায় সে দ্বিতীয় রমণীকে আর জীবনে বরণ করিতে 
পারে নাই। li 

কিন্ত ভবতাঁরণ তাহার বৃদ্ধ বন্ধুদের কাছে নিজের 
কৌমাধ্য লইয়া গর্ব করিতে ছাড়িত না; আর, তাহার 
সংসারী বন্ধুদিগের দুরবস্থা দেখিয়া. বিদ্রপ ও করুণা 
প্রকাশ করিতেও সে আনন্দ বোধ করিত। সে এমন 
ভাবটা দেখাইত যেন রমণীকে জীবনে আমল না দিয় 
সে খুব জিতিয়া গিয়াছে । 

রমণীকে জীবনে আমল না. দিয়! গর্ব করা চলে কিন্তু 
ঘর করা চলে ন! । গৃহলম্্মীর অভাঁবে ভৃত্য ও পাঁচকের 
পরুষ যত বেচারার অন্থখ অস্বস্তির অবধি থাকে ন|। 

শুধু গর্ব লইয়া তে সংসারে টিকিয়া থাকা যায় না; 
প্রাণের থাচা দেহটাকে বজায় রাখার জন্য গর্ব ছাড়া, 
আরে! কিছুর প্রয়োলন। তখন বুদ্ধ ভবতারণ বাধা 
হইয়া রমণীর আশ্রয় খুজিতে লাগিল। 


তাহার ছোট ভগ্নী দাক্ষায়ণী তাহাকে বলিল “দাদা, 


তুমি একলাটি এখানে পড়ে থাক, অসুখ বিস্ুথ হলে“ 


দেখবার একট! লোক নেই। তার চেয়ে তুমি আমাদের 
বাড়ীতে. গিয়ে যদি থাক তো বেশ হয়। যাবে?” 

ভবতারণ খুসি হইয়া বলিল-_“স্্যা, ই, তা আর যেতে 
কি, কিন্তু বাপপিতমর ভিটে ছেড়ে ভগ্নীপতির ঘাড়ে 
চাপলে লোকেই বা বলবে কি, আর সে শীলাই বা ভাববে 
কি, যে, ভালো এক সিন্ধুবাদের বুড়ো এসে ঘাড়ে চাপল। 
হাঃ হাঃ হাঃ...... ্ 

“ন! না, সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না) আমাদের 
আঁটকুড়ো সংসার, খরচ কি? আমর! ছুটিতে একলা 
থাকি, তুমি গেলে তো৷ আমাদেরই ভালো । আর তুমি... 
তো আপনার রোজগার আপনি খাবে, আমরা শুধু 
তোমায় একটু যত্ব আত্তি করব, এই বৈ তো আর কিছু 


“ই্যাঃ) হাঃ, হ্যা, তা বটে *** তা বটে...” 
' ঠিক হইয়া গেল ভব্তারণ দাঁক্ষায়ণীর আতিথ্য স্বীকার 


-করিবে। 


® 


, করিতে লাগিল । 


০ 


০৯ 


৯ম সংখ্য! 


পা পলিসি কাত পাপী পাস সিস্ট কত "ক, 


ভবতারণ তগ্বীপ তর বাড়ীতে গিয়া নিন আরামে 
নিজের স্বনাবশি্ দিন কয়টা কাটাইয়৷ দিবার জোগাড় 
ডাক্তার একটি ঘোড়ায় চড়িয়া গে 
গায়ে রোগী দেখিয়া বেড়াত) যাহা রোজগার হইত 
তাহা জানিয়! দাক্ষায়ণীর হাতে ফেলিয়। দিত, আর রাধ! 
ভাত আর স্নেহম্থলভ শুশ্রব! অনায়াসেই লাভ করিত। 

একদিন দাক্ষায়ণী বলিল--“দাদা, সমস্ত দিনই তো! 
তুমি ঘুরে বেড়াও, কি টাকা তো বেশি পাও না, তুমি 
সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে কর কি?” 

ভৰতারণ লজ্জিত হইয়া বলিল--প্দাখু, বুঝলি কিনা, 
গীয়ের লোক সব গরিব, তাতে বারে! মাসই রোগে 
ভুগছে *** আঁহা বেচারার। বেশি দিতে কোথায় পাবে ?.-. 
আমার খোরাকির মতন কিছু নিয়েই আমি খু'স হয়ে 
থাকি। ::. নিজের অসুখ বিস্ুখ হলে কিছু টাকার দরকার 
হতে পারে। *" তা শহরে থাকতে আম কিছু জমিয়েছিলাম, 
কাদন থেকেই মনে করছি যে তোর হাতে সে সমস্ত 
দিযে আমি নিশ্চিন্ত হব। '. আমি য| আনি তাতে কি 
আমার খরচ কুলোয় না দাখু ?...” | 

“না না, দাদা, আমি টাকার কথা বল্ছিনে। 
তোমায় কি আমর! টাকা দিতে বলি। আমাদের যা 
আছে তাই বলে খায় কে তার ঠিকানা নেই। .. আমি 
বলছিলাম উদয়াস্ত খেটে খেটে তৌনার শরীর যে গেল...” 

“না ন! না, দাখু, আমি নিজে ডাক্তার আমার শরীর 
গেল কি থাকল তা আর আমি বুঝিনে? আহা ওরা বড় 
গরিব। ডাকে, কাজেই যেতে হয়; আর যারা ডাকে 
না তাদের বাড়ীও খোজ করে যেতে হয়। তারা বেশি 
তো কিছু দিতে পারে না, তাই অনেক বাড়ী ঘুরতে ঘুর্তে 
বেলা হয়ে যায়--.* 

“তা দাদা, তোমার আর টাঁকা রোজগার কর্তে হবে 
না। গরিবের কাছ থেকে কিছু নাই বা নিলে, সে তো 
ভালোই। কিন্তু আর অত ঘুরতে পারবে না ... কাছে 
নিকটে কার বেশি দরকার হল একবার আধবাঁর 
গেলে :-* * 


“আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে দাখু, তাই হবে। গরিবদের 
কাছে কিছু না নিলেও আমার ঝ পু'ঞ্জি আছে তাতেই 


পূজার প্রতিমা 


১১৭ 


রর র্যা ররর 


, আমার দিল তো 


সানি UE TES 


আমার বাকি দিন কটা চলে যাবে; 
গুণতির মধো পড়েছে... 

“আঃ দাদা, তুম যে কি অলক্ষুণে কথা বল তার ঠিক 
নেই ... যাও আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না...* 

“ও দাখু, শোন্‌ শোন্‌, হাঃ হাঃ হাঃ, রাগ করলি 
দাখু, রাগ করলি, যাপনে যাঁপনে শুনে যা...” 

সেই দিন হইতে ডাক্তার দক্ষিণা লওয়া বন্ধ করিল 
কিন্ত রোগী দেখা রন্ধ হইল না; বরং দক্ষিণা লওয়া বন্ধ 
হওয়াতে রোগীর তলব বাঁড়িয়াই চলিতে লাগিল। সদানন্দ 
ভবতারণ আপনার ঘোড়াটিতে চড়িয়া সকাল নাই দুপুর 
নাই সন্ধ্যা নাই রাত্রি নাই মখন-তখন গাঁয়ে গায়ে মেঠো 
পথে আলে আলে চলিতেছেই। 


অকস্মাৎ তাহার ভগ্রীপতির মৃত্যু হইল। নিঃসন্তান 
দাক্ষায়ণীর সমস্ত স্রেফ মমতা স্বামীকেই আশ্রয়. করিয়া 
সার্থক হইতেছিল; অকস্মাৎ সেই একমাত্র অবলম্বন 
হারাইয়! দাক্ষায়ণী শোকে একেবারে ভাডিয়া পড়িল। 
বুদ্ধ ভবতাঁরণ বোনটিকে আগলাইয়া বসিয়া অশ্রধারায় 
সহানুভূতির সাস্বন! বর্ষণ করে--ডাক্তারের রোগীর তলব 
এখন ব্যর্থ হইয়! ফিরিয়া ফিরিয়া যায়। 

অল্প দিনের মধ্যে দাক্ষায়ণীও মার! গেল । সে মৃত্যুকালে 
দাদাকে অনুরোধ করিয়! গেল--“দাদ!, তুমি বিবপাড়ার 
চমৎকার ঠাকুরঝিকে আনিয়ে নিয়ো, তার ছেলে পিলে 
কেউ কোথাও নেই। আহা সে বড় গরিব। তাকে 
আনিয়ে নিলে সেই তোমার ঘর সংসার দেখবে, যত্ব আন্ত 
করবে; আর সেও ছুটি খেয়ে, একথান! পরে বর্তে যাবে। 
উনি থাকতে, তিনি চমৎকার ঠাকুরঝিকে মাসে দশ টাক! 
করে দিতেন, তাতেই তার চল্ত। এখন তুমি তাকে 
আনিয়ে কাছে রেখে...* 


ডাক্তার ভবতারণই এখন দাক্ষায়ণীর বিষয় সম্পত্তির 
মালিক। এখন দাক্ষায়ণীর শূন্ত বাড়ীটি ক্রমে ক্রমে দুঃস্থ 
রোগীর হাসপাতালে পরিণত হুইয়া উঠিতেছিল,--ভবতারণ 
একাই তাহাদের ডাক্তার, সেবক, পথ্যপাচক। ডাক্তার 
সকলকে দেখে কিন্ত ডাক্তারকে দেখিবার কেহ নাই। 


আপি পাপাসসিত 


Te ues a te a tat Pes pe teu i Wea মম পামত লা পল টী পাপা 


ডাক্তার তখন দাঁক্ষায়নীর অনুরোধ স্মরণ করিয়া 
বিষপাড়ার চমৎকার ঠাকুরঝিকে আনিতে লোক পাঠাইল। 

অখিলম্বে চমৎকার চীৎকার করিতে করিতে 
বাড়ী ঢুকিলেন-_-“ওরে দাদারে, বৌরে, তোরা কোথায় 
গেলিরে :.. আমি এখন কোথায় এলাম রে। :.. ডাক্তার, 
তুমি তো আচ্ছা স্বার্থপর । দাদা বৌ মারা গেল, একলাটি 
সমস্ত বিষয়টা! ভোগদখল করছ, আমর! আপনার জন 
রয়েছি, একটা খবর দিতে নেই। ভাগ্যিস সেদিন 
লোকটা গিয়েছিল, তাই.তো! আমরা খবর পেলাম. * 

ডাক্তার অবাক হইয়া চমৎকারকে দেখিতেছিল। 
চমৎকাঁরের বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে ; লম্বা চৌড়া 
চেহার! ; মাথার মুড়ো চুল টিপিপানা কপালের উপব 
পাতলা হুইয়া আসিয়াছে; দাতগুলি উঁচু, ওষ্ঠ ঠেলিয়! 
বড় বড় লাউ-বীচির মতে! বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; 
করমচার মতে লাল ড্যাবডেবে চোখ দুটো কাকড়ার 
চোখের মতো! মুখ ছাড়িয়া ঠেলিয়৷ উঠিয়াছে। তাহার 
গলার আওয়াজ ভাঙা কাঁসরের মতে। খ্যানখেনে 
আর জোর ; মেজাজটাও বোধ হইল নেহাৎ মোলায়েম 
নয়। | 

ডাক্তার যতক্ষণ অবাক হইয়! চমৎকারের রূপ দেখিতে- 
ছিল ততক্ষণে চমৎকার বাড়ীঘরের চারদিকে একবার 
খরদৃষ্টি বুলাইয়। লইয়৷ বলিল--“আ তোমার পোড়াকপাল, 
বৌ এই কদিন হল মারা গেছে এর মধ্যে ঘর সংসারের 
ছিরি করেছে দেখ না! লক্ষমীছাড়া কি আর গাছে 
ফলে! ':' ভালে। জায়গায় এলাম যে দুদ শোক করবারও 
জো নেই! দেখি, কোথায় কি হচ্চে ::: ও ঘরে ওরা কারা 
রয়েছে? *." কুগী? *** ওমা, কি ঘেন্নার কথা, আমি যাব 
কোথা গো! যত রাজ্যের রুগী মড়া এনে ঘরে পুরেছ। 
এ বাড়ীতে ওসব অনাচার চলবে .ন! ... ওদের আজকেই 
আমি বিদেয় করে দিচ্ছি...” 
- ডাক্তার চমৎকারের কর্কশ কণ্ঠের অকুষ্ঠিত ব্যবস্থা 
শুনিয়া. একেবারে স্তম্ভিত - হইয়া গিয়াছিল। তাহার 
রোগীগুলিকে তাড়াইয়! দিবার ব্যবস্থা শুনিয়া ডাক্তার ঠোঁট 
চাঁটিয়া ঢোক গিলিয়া আমতা আমতা! করিতে করিতে 


কুষ্টিতভাবে. মু প্রতিবাদ করিয়া বলিল-_“আহ1! ওর! 


প্রবাসী- কার্তিক, ১৩১৯ 


বস ee সরস সাপ তিস্টিলীগা ত 


| ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পপর ant oe aa eae তিনশত See es at een et Tos aut tec ৫১০০ পা ০০পত০৯৯ 


গরিব, এক পে | পড়ে আছে, থাক না, তাতে ক্ষতিই বা 
কি? ঘরগুলে! তো খালিই পড়ে আছে......» 

চমৎকার তাহার প্রকাণ্ড চোখ দ্রটে! বিস্ফারিত করিয়া 
বলিল-_প্ঘরগুলো খালি পড়ে আছে কিগে! এঘরে J 
আমার ভাস্থুরপো চণ্ডীচরণ এসে থাকবে; তার বৌ 
আছে, শাল! শালী শালাজ আছে, তারা মাঝে মাঝে 
আসবে, তখন সব উঠবে বসবে কোথায়? আর ও 
ঘরটায় আমীর ধম্মবেট! পাঁচকড়ির বৈঠকথানা হবে। 
আমি তো আর তোমার মতন একলষেড়ে লক্মীছাড়া 
নই! ... আমর! রি মানুষ, আমাদের পাঁচজন আত্মপর 
নিয়েই ঘরকন্পা 1...... 

ভবতারণ আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। দেখিতে লাগিল চমৎকার এক দণ্ডের 
মধ্যে আপনার আসর জাকাইয়! কি চমৎকার ক্ষিপ্রগতিতে 
রোগীগুলিকে বিদায় করিয়া দিল; বাড়ীর পুরাতন চাকর- 
দাসীর উপর অনর্গল তর্জন করিয়া তাহাদিগকে সন্তস্ত 
করিয়া তুলিল। 

ডাক্তার সকাল হইতে এক ছিলিম তামাক পায় নাই; 
সনের ঘরে গিয়া দেখিল স্নানের জলও তোলা হয় নাই |. 
ডাক্তারের প্রভাতেই স্নান কর! অভ্যাস; রৌদ্র যত চড়িয়া 
উঠিতেছিল, ডাক্তারও তত অধীর হইয়া উঠিতেছিল ; শেষে 
অপেক্ষা করিয়া থাকিতে না পারিয়া ক্ষীণ ভাত কণে 
একবার ডাকিল-_“ওরে বিশু-...*'৮ 

চমৎকার চীৎকার করিয়া! জবাব দিল--“বিশেকে ডাকা 
হচ্ছে কেন ?” 

“এই এক ছিলিম তামাঁক:*-.-.৮ | 

প্বিশের এখন ফুরসৎ নেই, সে ঘর মাফ করছে।:--... 
ঘর কন! যা করে রেখেছ [-.....* 

“ঝি গেল. কোথায় ?***-৮৮ 

“চাকর ঝি কি রাত্তির দিন তোমার তামাক সাজা " 
নিয়েই থাকবে? ওদের অন্ত কাজ কন্ম নেই? ঝি. 
আমার চুল কুল্লে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে--আভাং করে তেল 
মেখে সকাল. ফ্কাল না নাইলে আমার উদ্ধ ক হয়।...... 
এক ছিলিম তামাক আর নিজে সেজে খেতে 
পার না--.... রা নর 


লোপা দিসি লা ছিলা সিল সীল তা মিতা" তা অপ পিলা সলা তা পিলা দিলা তত পামত পিসি সত সিল লিল 


৪ 


~~ 


১ম সংখা? ] 


ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল_দ্না না না, তামাকের 
তত দরকার নেই, আমার স্নানের জলটা তোলা 

“এত সকালে চান করবে কি? রুগী দেখতে বেরুবে 

“আমি আর রোগী দেখতে যাইনে |” 

“ওকি গো! অত বড় হাতী মতন মিন্সে, বসে রসে 
খাও! পুরুষ মানুষে রোজগার ন! করে বোন বোনাইয়ের 
পয়সায় বাবুয়ানি করতে একটু লজ্জা করে না।” 

ডাক্তার এবার মনে মনে একটু চটিয়াছিল। সে একটু 
স্পষ্ট স্বরে এবার বলিল--*সুধু বোন বোনাইয়ের পয়সা 
নয় চমৎকার ঠীকুরঝি, আমার নিজের পয়সাও কিছু 
আঁছে.-....* 

চমৎকার উৎসাহিত. হুইয়া বলিল--“সে আর কতই 
বা হবে? আমি এখন তেল মেখেছি, এখন তে! বাক্স 
সিন্দুক ছোব না, ওবেল! সে সব বুঝে গুনে নেবো 
এখন ।......তুমি যে রকম লক্ষ্মীছাড়া অলবড্ডে তোমার 
হাতে টাকা কড়ি রেখে তে! বিশ্বে নেই 1......রুগীর 
কাছ থেকে ভেঁড়ে মুষে নেবে, না, বাড়ীতে এনে রুগী 
পোষো তুমি !..:.''যাও যাগ, বেলা হয়ে উঠল, বেরিয়ে 


“এ কি বদ অভ্যেস! তা যাও ঝপ করে পুকুরঘাটে 
গিয়ে একটা ভুব দিয়ে এস ।---:.:ওরে বিশে, যা চট করে 
খিড়কির পুকুর থেকে ছু কলসী জল নিয়ে আয়, সকাল 
সকাল চান কর! আমার অভ্যেস, বেশিক্ষণ তেল মেখে 
থাকলে আমার উদ্ধ,ক হবে......* 

ভূত্য বিশ্বেশ্বর বাক ঘাড়ে করিয়া চমৎকারের স্নানের 
জল আনিতে ছুটিল; বৃদ্ধ ভবতারণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! 
বসিয়া রহিল ;--ভগিনী দাক্ষায়ণীর অভাব আজ সে তীব্র 
ভাবে অনুভব করিতেছিল। 

চমৎকার আভাং করিয়া তেল মারিয়া ঘর হইতে 
বাহির হইয়াই দেখিল ভবতারণ তখনো! দালানে মোড়া 
পাতিয়া মাথায় হাত দিয়া বপিয়াঙ আছে। চনৎকার 

চি 


পুজার প্রতিমা 


EEE 


শলা পিতল সীত সিল সিলসিলা ছিলা পিলা সচল" ee লা তলা দিত লা মিলল সিল 


চমৎকৃত হইয়া বলিল--“ওমা, ডাক্তার, এখনো ঠা বসে 
রয়েছ? নাইতে গেলে ন| 1” | 

“বিশু তোমার নাইবার জল এনে. দিলে; 
আমাকেও একবীক এনে দেবে 1” 

“তুমি এমনি আগুগরজেই বটে! বিশে তে মান্থষ নয়, 
ওর তো প্রাণ নেই, সমস্ত দিন ও জলই টান্ুক! 
ওরে বিশে, হী করে দীড়িয়ে রয়েছিস যে, কুড়ে চাকর 
আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে, যা যা নাউ মাচাটা 


টি 


বাধগে যা। * ও বি, ঘড়া নিয়ে আবার কোথায় যাওয়া 
হচ্ছে? বাটন! বেটে কুটনো কুটে উন্থুনগুলো ধরিয়ে 
ফেল ন1।.*-***৮ 


“আমার একবার ঘাটে কাপড় কাঁচতে যেতে হবে মা; 
আমি এই এলাম বলে......* 

সেদিন ডাক্তারকে ঝিয়ের সেই চুরি করিয়া আনা ' 
এক কলসী জলেই স্নান সারিতে হইল। পরদিন হইতে 
বিশু প্রত্যুষে উঠিয়া সর্বাগ্রে ডাক্তারের জন্য একবাক 
জল রাখিয়া তামাক সাজিয়া তারপর চমৎকারের কাছে 
ধর! দ্িত। তাহার কাছে একবার ধর! দিলে সমস্ত 
দিনে আর কাহারে! ফুরদৎ পাইবার জো ছিল না। 


ভবতারণ আপন মনে অদৃষ্টের কথা ভাবিত। সে 
নিশ্চিন্ত আরামে জীবনটাকে কাটাইয়! দিবে বলিয়! ভগিনীর 
স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল--অকম্মাৎ একি চমৎকার 


"ভাগ্যের ফের! সে কল্পনা করিয়াছিল- বার্দ্ধক্যে অগ্রসর 


হইয়া হইয়া একদিন ুরধ্যান্তের মতো! শাস্তভাবে উজ্জল 
আনন্দে তাহার জীবনের অবসান হইবে__-এখন দেখিতেছে 
তাহার অবসানকালে আনন্দের লালিমা অপেক্ষা 
কুআশার কালিমা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জীবনের 
সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দিবসের সন্ধ্যাগুলিও চমৎকার 
ঠাকুরঝির ভান্ুরপোর কর্কশ কণ্ঠের বেতাল! গানে ও 
ধর্মপুত্রের তবলার টাটিতে অত্যন্তই সরগরম হইয়া বৃদ্ধের 
দীর্ঘজীবনের শাস্ত অভ্যাসাটিকে উপদ্রত করিয়া তুলিতেছে। 
এখন আর তাহার ভগিনী বা ভগিনীপতি নাই যে তাহার 
মুহমান ব্যথিত চিত্তকে নানাপ্রকার স্নেহের চেষ্টায় ভুলাইয়া 
রাখিবে। চমৎকার নিঃসঙ্কোচে তাহার জীবনব্যাপী 


সি পাপা লা সত লা সলা সিল তলা শা ত পা ব9০ কল পদতল সীতা সীল সততা তত তত’ 


মঞ্চয়ের র পুজি হস্তগত করিয়াছে--চমৎকারের যেরকম রাশ- 
ভারি চালচলন, যে রকম মেঙ্গান্জ, তাহাতে তাহার বিরুদ্ধ 
আচরণ কর! ভবভারণের মতো নিরীহ শাস্তপ্রক্ৃতির 
লোকের সাধা ছিল না। 

ভবতারণের যাহার! সঙ্গী ছিল, যাহারা তাহার সহিত 
হাস্ত পরিহাসে তামাক পুড়াইয় তাস পিটিয়া পশ! খেলিয়া 
সময় কাটাইতে আসিত, তাহারাও দুদিনে চমৎকারের 
প্রভাবে ও তাহার ভান্ুরপো ও ধর্মপুত্রের অতিরিক্ত 
আম্মীয়তায় আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িয়াছে। 

আপনার শুন্য আস্তানায় ভারাক্রান্ত মনে একলাটি 
পড়িয় থাকা ছাড়া ভবতারণের আব গত্যন্তর রহিল 
না। মানবপন্গ নিতান্ত আবশ্যক হইলে উগ্রচণ্ড। চমৎকার 
আর তাহার ছ্যাণলা ভাম্গুরপো ও ধর্মপুত্র আছেন। 
তখন বিবাহ করে নাই বলিয়া একএকবাঁর জীবনের 
এই শেষ দশাঁতেও ভবতাঁরণের মনে আপশোষ হইত। 

হাম্তকলরবে যাহার ঘরখানি কিছুদিন আগেও মুখরিত 
হইয়া থাকিত, তাহার ঘর এখন নিরানন্দ স্তব্ধ অন্ধকার; 
আর তাহার পাশের ঘরে চীৎকার হল্লা তনলার টাটি 
গণ্ডগোল লাগিয়াই থাকে । পাড়ার যত সব বরাটে 
ছেলের আড্ডা হুইয়া উঠিল ভাম্থরপো আর ধর্ম্মপুত্রের 
বৈঠকখান|। 


ঘরে টে কা যখন অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন বৃদ্ধ ডাক্তার. 
আবার আপনার জরাঙ্গীর্ণ ঘোড়াটির পিঠে জিন কসিয়া 


গায়ে গায়ে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরস্ত করিল। 


বাড়ী ফিরিবার সময় আসন্ন হইলে বৃদ্ধের দীপ্ত মুখী. 


ম্লান হইয়া আসিত, হৃদয়ের স্পন্দন প্ররুতিস্থ থাকিত 
না। বাড়ী ফিরিয়া আসিলেই চমৎকার কৈফিয়ৎ লইত __ 
ডাক্তার কত বাড়ীতে কয়জন রোগী দেখিয়। আসিয়াছে। 
ডাক্তারের জবাবে রোগীর সংখ্যার অনুপাতে রোজগারের 
পরিমাণ মিলিত না; অত রোগী দেখিয়া এত অল্প 
রোজগার! বুড়া ড্যাকর! নিশ্চয়ই লুকাইয়! লুকাইয়া নিজে 
পুঁজি করিতেছে! এমন করিলে চমৎকার সংসার চালাইতে 
পারিবে ন!। তাহাকে এমনতর অবিশ্বাস ! তাহার কি 


পেটের পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা আছে ধে তাহার জন্য কিছু, 


খরচ হইতেছে! যা কিছু খরচ তাহা তে এ বুড়ারই জন্ত | 


ভবানী, _ কার্তিক, ১৩১৯ 


০ পিতা সিল নাত সীতা সিসি 


1 ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সিপিএ 


প্রত্যহ এমনি নিঃ স্বার্থ aut বাতিবান্ত' হই 
ডাক্তারকে অগত্যা একদিন স্বীকার করিতে হইল যে 
মে রোগী দেখে যত দক্ষিণা তত লইতে পারে না--কেহ 
পূণ দেয়, কেহ অৰ্দ্ধেক দেয়, কেহ কিছুই দিতে পারে 
না-_চাঁষা-গীঁয়ের রোগী, তাহারা সকলেই বড় গরিব। 

ইহা শুনিয়া চমৎকার -বঞ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল 
“আপনি শুতে ঠাই পান ন1, আবার শঙ্করাকে ডাকেন। 
নিজে ভারি মাতব্বর কি না, তাই গরিব দেখে দয়া 
করা হয়। এমন অসৈরণ আমি সইতে পারব না। রোজ 
রোজ ঠিক ঠিক হিসেবটি আমি বুঝে চাই !” 

ভাক্তারকে' সেই দিন হইতে. মিথ্যা বলিতে আরম্ভ 
করিতে হইল। রোজগারের সঙ্গে ভাগ মিলাইয়া রোগীর 
সংখ্য| নির্দেশ করিতে ডাক্তার বাধ্য হইল--ডাক্তার 
থয়রাঁতি চিকিৎসা তবু বন্ধ করিতে পারিল না। 

তথাপি ডাক্তারের নিস্তার নাই। ডাক্তার আগে অত 
রোগী দেখিত, এখন এত কম রোগী দেখে কেন, তাহা 
লইয়া চমংকারের তিরস্কার ক্রমশঃ প্রচণ্ড হুইয়া উঠিতে 
লাগিল--“অ| মর বুড়ো ঘাটে-পড়া, বায়াত্তরে হয়ে ভীম- 
রতি ধরেছে ! এত বড় সংসার চলে কিসে তার হু'স নেই! 
আমার কেন এ ভোগান্তি! আ'ম তো বেশ দিব্যি নিশ্চিন্তি 
ছিলাম, আমায় ডেকে এনে শেষকালে এমন জ্বালাতন ! 
অন্ন বেগর পেটে কাপড় বেঁধে তে! মান্ুৰ তোর বাড়ীতে 


পড়ে থাকবে না! এতটুকু আক্কেল ঘটে নেই, আজ বাদে, 


কাল ঘাটে শোবে? পোড়া কপাল অমন পুরুষ মানুষের, যে 
পেটের ভাত পরণের কাপড় রোজগার করতে পারে না! 
ধিক থাক তার জীবনে !- যারে লোকে বললে ছি, তার 
জীবনে রইল কি ?” 

স্থবির ভব্তারণ পায়ের বাত, বার্ধক্যের অবসাদ 
অগ্রাহ্য করিয়া উদয়াস্ত ঘুবিতে লাগিল, চমংকারের মনস্তা্ট 
করিতে হইবে--তাহাতে তাহার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, 
বরং সে তো ভালোই ! 


এমনি করিয় পুজার সময় আসন্ন হইয়া আসিল। 


চমতকার ভবতারণকে বলিল--"ওগো ডাক্তার, গুনচ-- 
পূজা আসচে, সে খেয়া আছে?” .. ২. 


১ম সংখ্যা, ] 


হ্যা চমৎকার ঠাকুরঝি, পূজে থা, তা আঁসচে-- 
তা কি করতে হবে?” 

“কি করতে হবে? এই ভ্ভাঁকামি দেখেই তো হাড় 
লে যায়! কিছু বললে মনে কর হয়তো! যে, মাগী রাত 
দিনই কি থিট খিট করছে। কিন্ত আমি না বল্লেও তে! 
তোমার নিজের বুদ্ধিতে একট! কাঞ্জ হবে না. * 

“পুজোর নূতন কাপড়চোপড় তো সব কিনেছি 
তোমার, চণ্ডীচরণের, পাঁচকড়ির, পাচকড়ির বোনের, চণ্ডী- 
চরণের স্ত্রীর, শালার, nia শালীর--যার যার যেমন 
যেমন তুমি বলেছিলে... 

“আমি বলেছিলাম তবে তো কিনেছ! নিজের বৃদ্ধিতে 
তোঁ আর হয় নি? আবার আমি বলব তবে হবে.--* 

“কি ? কারু কাপড় বাদ পড়েছে ?---* 

“কাপড় নয় কাপড় নয়-..” 

“তবে কি?” - 

“তবে কি? পুজো আদছে তো? পূজোর জোগাড় 
কৈ? :* 

“পুজোর জোগাড় ?.:-* 

“- শ্হ্যা গো ই ! ভালো! ন্যাকা য| হোক !” 

“কি জোগাড় করতে হবে ?” 

“তাও তুমি জানে| না, আমাকে বলে দিতে £বে ! 
ঈশ্বর তোমায় পুরুষ মানুষ করেছিলেন কেন? .** পূজোর 
জোগাড় মানে__পির্তিমে. বায়না দেওয়!; সন্দেশ দই 
ক্ষীরের বায়না দেওয়া ; পুরুত, জোগাড়ে, পাঁটকরুণী ঠিক 
করা) ফুল, বেলপাত, চন্দন, গঙ্গাজল ঠিক করা; পাঠা, 
কামার: জোগাড় করা.) হাঁলুইকর বলে. রাখা; -বামুন, 
কায়েত, পাড়াপড়শী নেমন্তন্ন কর! ।---” 

... ডাক্তার অবাক হইয়া চমৎকারের মুখের দিকে 

- তাঁকাইয়! টি বলিল_-“আমাদের এখানে তো পুজো! 

; হয় নাত. 

এ. চমৎকার জোর দিয়া পরম গর্জের সহিত বুক ফুলাইয় 
বলিল “তোমাদের এখানে হয়. ন1, আমাদের ওখানে হত। 
*** তোমাদের বাড়ী এসেছি বলে আমার অঞ্তকাঁলের করুনে 

= পুজো পড়ে, যাবে তা তো হ'তে পারে না। 
করব... তুমি জোগাড় করে দিয়ে”. 


পুজার প্রতিমা 


লাল সি তত তলা তত চলল শিকল চীনত পলাল সলা ওত পিন শিতা দাস পলিসি সও সতত কক পপ সিসপাসাপাসিলা ন শলকা চিলা বলত 


: যেতে হবে না? 


দিন. আছে, না পুজো তোমার 


*** আমি পূজো 


১২১ 
রত 


রা কু্ঠিত স্বরে 


চমৎকারের কথায় ভাজা, লজ্জিত হইয় 
বলিল-_“্ত তা কিন্তু খরচ.. 

“খরচ? তুমি আগে যখন বেশী রোগী, দেখে আমার 
অল্প খরচ দিতে সেই যা তোমার কাছে. জমেছে তাই তুমি 
দেবে, আর আমার যা পূঁজি আছে তা থেকে নিন 
দেবো--তাইতেই পূজো বেশ নিৰ্ব্বাহ হয়ে যাবে... 

ডাক্তার বুঝিল যে চমৎকার ঠাকরুণ এবার পৃজা 


.করিবেনই, এবং তাহার খরচ কতক ডাক্তারকে নূতন 


রোজগার করিয়া জোগাইতে হইবে, এবং কতক, চমৎকার 
ঠাকরুণ দিবেন, তাহাও ভাক্তারেরই পূজি ভাডিয়া 1 
ভবতারণ বিনা আপত্তিতে পূজার জোগাড় করিতে 
লাগিল। অর্থাৎ চমংকার সকলকে ভাকাইয়া আপন্‌ ইচ্ছ- 
মত ফরমাঁস ও বাঃনা দিতে লাগিল এবং. ভবতারণ কেবল 
হিসাব রাখিতেছিল যে তাহার কষ্টার্জিত কতগুলি টাক! 
চমৎকাধের পূজায় ব্যয় হইবে। চমংকাঁর সমস্ত জিনিষেরই 
ফরমাস দিল, কেবল. ঠিক হইল পুঞ্জার সম দমকালে 


"ডাক্তার স্বরং যাইয়া কুমারটুলির হাট হইতে একখানি 


ভালো! দেখিয়! প্রতিম! কিনিয়া আনিবে, গায়ের কুমারের 
গড়ন অপেক্ষ। সে. প্রতিমা হইবে ভালো । 


একদিন খাওয়া দাওয়ার পর ভবতারণ শয়ন করিয়া 
গুড়গুড়ির নল: মুখে দির! গুড়গুড়ির ফুর্র্‌ ফুর্র্‌ শব্দের 
সঙ্গে সঙ্গে আপনার শূন্ঠ নিঃসঙ্গ জীবনের কথ! ভাবিতে- 
ছিল। এমন সময় তাহাকে সচকিত করিয়া হঠাৎ 


 চমৎকারের কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়! উঠিল-_“্ডাক্তার ! বলি, 


দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে রয়েছ যে! পিরভিমে. আনতে 
ভবতারণ তাড়াতাড়ি উঠয় বিয়া কাপড়ের রি, 
কষিতে কষিতে বলিল--“্ত্্যা, আজকে .?"" 

“আগকে না তো আবার. কবে? গুলো কি আর 
জন্যে অপিক্ষে করে 
থাকবে? কাল যে ষষ্ঠী!” 

.. “তা আজকে তো যেতে 
ঠাকুরঝি :.> - 


“কেন, আজকে: কি?” 


পারছে চমৎকার 


চি 


১২২ 


শা নাট করন পপ পাসপাসপাপপাস্পাশপিসিপাস্পার্সসি .পেসিপপিদিপাস্সিাসিশাসিপাস্পিপাস্পিিন 


'-' «আজকে শরীরটে তেমন ভালো নেই -*' 

. “কার? তোমার ? এসে অবধি তোমার তো এক- 
“দিনের তরে রঃ সা্দি কি মাথা-ধরা দেখলাম না," 

-" “না নাত ,তিবে রি বুড়ো' তে । হি মরবার 
সময় তে ও আসছে. 

- প্কার? তোমার? মরণ আর কি, তুমি ঠা 
দাদাকে খেলে, বৌকে খেলে, আমায় খাবে, তারপর তে 
তুমি মরবে:। :.. ওঠ ওঠ, ওসব 994 ওজর রেখে রঃ 
বেলা যাচ্ছে...” ' f | 

ভবত্তারণ' লজ্জিত বলিল" মাজকের দ্িনটে 
কি তত ভালে? পাঁজিটে... j 
“যাও ন্যাও, তোমার আর ' পাজি দেখতে হবে না, 


'ভারি 'তো বিদ্যে' তোমার! ভটচাজ্জি মশায়" বলেছেন 
' আজকে পিরতিমে আনবার খুব ভালো দিন।” 
- : “কীলকে গেলে হয় না 1.৮ 


" “কালকে তোমার জন্যে আবার হাট বসবে কিনা? 
পূজোর ' পরে -পিরতিমে' আনলেও চলতে পারে !--ৰোকা 
: মিন্সে, আজ ডে না আনলে কাল বকর: বোধন 
হবে কি করে ?'" রি 

“তা হলে নি পাঠিয়ে দি ” 


'" চমৎকার গালে হাত দিয়! বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল 
‘বিশে যাবে 'পিরতিমে আনতে? শুদ্দ,রে পিরতিমে বরণ 


করে' ঘরে, তুলবে? তোমার মনে যদি এমন ছিল আগে 
বললেই হ’ত। এখন মাবগঞ্গায় এনে ভরাডুবি করবার 
' মতলব |” ওসব তত ভাটা কাছে খাটবে না। তাও 


ওঠ ও 


_. ভৰতারণ চি স্বরে bi তোমার 
“ ভাঙ্ুরপে৷ কি ধৰ্ম্মবেট!--. | 
“না না, ওর! ছেলেমানুষ, Mat করে আনতে পারবে 


চ্ী। "তোমাকেই যেতে হবে." 


১... 
চে 


দ্সত্যি চমৎকার হি, আল আমার শরীরটে 
ভালে! নেই-_-পায়ের বাতটা... সি ও 


_ চমৎকার তাঁহার কাঁকড়ার মতন চোখ 'দুটা তিনি 


_ চৌকা মুখখানা আরে! চৌড়া করিয়া, লম্বা দাত ধিচাইয়া 


গভীর তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল-_“তোমার শরীর ভালে 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩১৯ 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এপস 


থাক, না থাক তা [আমি জানিনে। আমায় তখন তোমায় 
আনতে বলেছিল কে ?. যখন রি ঝকমেরে তোমায় 
আমার ঝি সামলাতে হবে. 

' ইহার উপর আর ওজর চলে না। ভবতারণ, উঠ 
কামিজ গায়ে দিয়া চাদরথানা কোমরে বাধিল. প্রতিমা 
কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া ট'যাকে গু জিল। 


পাস্তা লস লোলা, 


"চমৎকার বলিল--“গোটাকতক টাকা বেশি করে নিয়ে, 


পিরতিমে যেন খুব বড় আর.ভালো গড়নের হয়; ডাকের 
সাজ আর সলমার রি ছুই যেন থাকে, বুঝেছ, সাঁজ যেন 
খুব জমকাণ্ে হয় . 

.ভবতারণ ঘাড় নাড়ি সমস্ত আদেশ পালন করিবার 
মৌন সম্মতি জানাইয় আপনার ঘোড়াটির পিঠে চড়িয়া 
বসিল। চমৎকার-বলিল-_ “দুর্গা ছুর্গা ! চট করে; ফিরে! । 
তুমি পিরতিমে নিয়ে যতক্ষণ না আঁদছ ততক্ষণ আমার 
মন ছটফট করতে থাঁকবে। বুঝলে? তি, সো” 
দুর্গা দুর্গা তুর্গী 1”. 

_-ভবতারণ গ্রাম ছাড়ায়. মাঠে নামিবে এমন সময় 
একজন লোক ঘোড়া; ছুটাইয়া' তাহার 'কাছে ''আপির়্ী 
বলিল _“পেরণাম হই, ডাক্তার মশায়, আমি আপনার 
কাছেই আসছিলাম... | 
- «কেন বল তে?” 
"আপনাকে একবার বাবুগঞ্জে যেতে হবে... ) 
ও তে! আজ পারব না! বাবা) আমি একট কাজে 


'বেরিয়েছি... 


না গেলেই 7 নয় ভাক্তার মশায়, রোগীর অবস্থা খুব 
খারাপ 

ডাক্তারের মন বা বো Je ছা 
যাইতে চাহিল; কিন্তু তখনি আবার মনে পড়িল, 
চমৎকারের সেই ড্যাবডেবে চোখ আর দীঘল: দাত । 
ডাক্তার ব্যথিত স্বরে বলিল --“ত| তুমি অন্য ডাক্তার দেখ 


'বাবা, আঁমি কিছুতেই যেতে পারছিনে, আমাঁর বাড়ীতে 


পুজো, আর্মি' কুমারটুলির হাটে প্রতিম। আনতে যাচ্ছি। 
:*তুমি বরং এই চারটে. টাকা নিয়ে: যাও, গোবিন্দ 


ডাক্তারকে দিয়ো &তারপর আমি না হয় কাল যাব তখন...” 


পিপিপি পাপদিপাসিলা বতা পিলা শিপাসসস্পিা সি সলা সিপাসলাসতল 


| ডাক্তার, মনে করিয়াছিল, লোকটি বোধ হয় গরিব, 
তাই বাবুগঞ্জের অর্থপিশাচ গোবিন্দ ডাক্তারকে. ডাকিতে 
না পারিয়া বাবুগঞ্জ হইতে এতদূরে তাহাকে ডাকিতে 
আদিয়াছে। কিন্তু সেই লোকটি. তাড়াতাড়ি বয়! উঠিল 
“আজ্ঞে, আমি বাবুদের বাড়ীর লোক । ছোট তরফের 
গিন্নি মায়ের অস্থথ-..৮৪ 3 
উঠিল--“আ্যা, 


ডাক্তার চকিত হইয়া বলিয়া 
তরঙ্গিণীর ?-:.” ০ 
“আজ্ঞে । বীচেন কি না এমন অবস্থা । অসুখ হয়ে 


ইস্তক আপনাকে ডাকবার জন্তে বলছেন_ গোবিন্দ 
ডাক্তার ডাকতে দেয় নি। আজ সকাল থেকে আর অন্ত 
কথা নেই শুধু আপনাকেই ডাকতে বলচেন...” 

. ভব্তারণের মনন হইতে ছূর্গীপ্রতিমার অত্যাবশ্যক তা, 
চমৎকাঁরের চক্ষু ও দত্তের ভীষণতা এবং পায়ের বাতের 
উৎকটতা! সুদ্ধিষ্বা ফেলিয়া জাগিয়া উঠিল সে কবেকার 
একখানি সুখোজ্জ্বল ছবি--তখন সে তরুণ, অস্তর তাঁহার 
আশা, আনন্দে ভূরপুর, সেখানে কমলাসনে লক্ষ্মীর মতে 
বিরাজ করিত -একটি রূপসী কিশোরী । মেই দেবী- 
প্রতিমার বিসর্জনের প্র এই সুদীর্ঘ কাল তাহার মনো- 
মন্দির শৃন্ত পড়িয়া হাহাকার করিয়াছে। আজ আবার 
বোঁধনের সুরে বিসর্জনের গান হঠাৎ বাঁজিয় .ভবতারণের 
অন্তরের সপ্ত শিরায় উন্মত্ত বঞ্চনা জাগাইয়া. তুলিল। 
ভবতারণের বেটো! ঘোড়া মেঠো পথ ভাঙিয়৷ উর্দশ্বীসে 
বাবুগঞ্জের দিকে ছুটিয়া চলিল। | | 

শরৎ-লক্ষ্মী তথন নীল মক্মলে জরির স্থতায় শাদা শাদা 
গুল বসাইয়৷ আপনার পূজার. পোষাক রচনা করিতে, 
ছিল, ভবতারণের সেদিকে মন দিবার অবসর ছিল না। 

। , ভবতারণ বাবুদের-অন্দর- মহত প্রবেশ করিয়। দেখিল 
এগরক-বিধবা শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতেছে। ডাক্তারের 
প্রবেশের শব্দ পাইয়া! ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল- “ডাক্তার 
এল টি - 
তাহার নিন রি কা ডাক্তার. মশায় 
এসেছেন ।.- ডাক্তার - মশায়, আপনি এইঞ দিকে এসে 
একবার দেখুন...” 
- বিধবা অতি কষ্টে চকু মেলিয় .এঞ্ছৰার ডাক্তারকে 


পুজার প্রতিমা 
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পাপা শত তলা চিলা অত লা খিত নিপা অপি লাশ পা 





সপাস্টিপত 


দেখিল, তারপর অস্পষ্ট কা) আপন মনেই যেন বলিল 
“আর আমি বাচব না।” মুমুষুর চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়! 
পড়িল। 

ডাক্তার তাহার রোগীকে একটি সাত্বনার বাক্য বলিতে 
পারিল নাঁ। তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রোগীর. হাত- ' 
খানি নিজের সুঠার মধ্যে ধরিয়া ডাক্তার উচ্ছ সিত হইয়া, 
কাদ্দিতে লাগিল । : 

সকলে ভব্তারণ ডাক্তারের কোমল অন্তঃকরণ ও 
দয়ার তারিফ করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।: কেবল. 
গোবিন্দ ডাক্তার. বলিল--ডাক্তার মানুষের অমন নাঁরা- 
কাতুরে হওয়াটা কিছু নয়। রোগীর মরবার সময় ডাক্তার 
যদি কার্দে তবে চিকিৎস| করিবে কে? . - 

বিধবার আত্মীয়ের! বলিল__“ডাক্তার মশায়, একটা 
কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করুন ।” 

ভবতারণ আপনাকে সঙ্বরণ করান, রঃ রঃ 
করিতে করিতে কম্পিত কণ্ঠে বলিল-_“আমি আর কি 
ওষুধ দেবে! *: আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি নে...” 

সকলে বুঝিল রোগীর এযাত্রা আর রক্ষা নাই। 

ভবতারণ রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া বসিয়া অন্থভব 
করিতে লাগিল প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু-পলে পলে. অগ্রসর হইয়া 
আসিতেছে সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে যখন সন্ধ্যার . দীপ 
জ্বলিয়া উঠিল তখন ধীরে ধীরে বিধবার জীবনপ্রদীপ 
নিবিয়া গেল। ভবতারণ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির 
হইয়া আসিল। বাবুর! ডাক্তারকে দক্ষিণা দিবার জন্য 
কত সাধ্যসাধন| করিলেন, ভবতারণ কিছুতেই তাহা 
লইল না। সকলে বলিল--“ডাক্তার যদি তো এই। 
যেমন দয়! তেমনি ভদ্র!” গোবিন্দ ডাক্তার বাবুদের 
কাছে একটু অপ্রস্তুত হইয়া ভবতারণের উপর আস্তরিক্‌ 
চটিয়া. গিয়া বলিল-_হ্যাঃ, এক ফোটা ওষুধ দেবার ক্ষমত! 
হল না, ভিজিট নেবে কোন লজ্জায়!” 


ভবতাঁরণ আপনার বেটে! as চড়িয়া তাহারে 
ছাড়িয়া দিয়াছে, ঘোঁড়। আপন মনে. ধীরে ধীরে বাড়ী 
ফিরিতেছে, ভবতারণ .তাহার পিঠে. স্তব্ধ হইয়া বসিয়া 
আছে, ভাবনায় সে একেবারে ডূবিয়! গেছে । 


৯ 


- গণের বাজারের ' বাহিরে আসতেই রানের 
মধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক অগ্রসর হই বলিল---“কে 
গা ? ডাক্তার মশায় ?” | 

“অন্ধকারে অকস্মাৎ রমণীকঠের প্রশ্ন শুনিয়! চকিত 
| হই ভবতারণ আপনাতে ফিরিয়া সাদিয়া বলিল_াষ্যা। 
কে তুমি? কেন?” 


“আজে, আমরা EE : আপনি বদি 
একটু- দয়া করে আসেন, একটি: মেয়েলোক 
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“আবার” মৃত্যুর দূতের আহ্বান! ডাক্তারের মনটা 
ছাঁত করিয়া উঠিল। বলিল পকতদুরে যেতে হবে ?” 

“আজে এই নিকটেই ” | 
"তোমরা ?? ২... 

“আছে, পেশাকর।” 

12 চল 
** রনী, ডাক্তারের আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। 

“ডাক্তারকে লইয়া রমণী একখানি কুটিরে প্রবেশ 
করিতেই' গৃহমধ্য হইতে কতকগুলি: রমণী সমস্বরে কলরব 
করিয়া ‘বলিয়া উঠিল--পওলো নিস্তারিণী; ডালিমের মেয়ে 
হযেছে, কিন্ত ডালিম এখনো -বেহীস 1৮ 1: 0? 

*ডীক্তার দেখিল একটি তরুণী 'একটি নন: কন্তা 
প্রদব করিয়া মূৰ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে।” তাহার কাপড়- 
চোপড় বিছানা বালিশ সমস্তই অপরিষ্কার হইয়া গেছে। 
ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে গিয়া তাহার হাত 
দেখিল ; তারপর একটা পাথর বাটি চাহিয়া লইয়া তাহাতে 
পকেট-কেস 'খুলিয়া ওষধ ঢালিয়! প্রস্থতিকে খাওয়াইল। 
এখন পর্য্যন্ত সন্তানের নাড়ী কাঁটা হয় নাই) ডাক্তার 
নাড়ী কাটিয়া তাহাকে তফাৎ করিয়া শোয়াইল। তারপর 
সমবেত রমণীদিগকে বলিল--“ওগো, তোমরা { দাড়িয়ে শুধু 
গণ্ডগোল করছ, এর বিছানাগুলো, কাঁপড়খান! * বদলে 
‘ফেল, আর একটু আগুন করে একে স্্যাকো, আর 
শরধটু জল গরম করে মেয়েটিকে রে হি ও দাও 
শুনছি...” : 

একজন রমণী বলিয়া উঠিল-_ওলো নিস্তার; ডালিমের 
কাপড়চোপড় বিছানাকুছান! আর কিছু আছে।” 


প্রধাসী_ কািক, ১৩১৯ 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নিস্তারিণী বলিল ছাই আছে। "কৰাল! ছে 
কানিও নেই।” রর | 

“কাঠকুটো কিছু থাকে তে! দে।” 

“আন ছুমাস ধরে ও বিছানায় পড়ে, একটি পসা 
রোজগার নেই, কোথায় কি থাকবে বল্‌?” 

ডাক্তার বলিল--“তোমরা তো অনেকগুলি আছ, 
তোমরা কিছু কিছু করে দিলেও তো এখন কাল চলে 
যায় > | 
“ও তো হয়ে এসেছে, আর কতক্ষণ। শুধু শুধু আমরা 
কাপড়চোপড়গুলো! নষ্ট করতে যাব কেন?” 

ভবতারণ বিরক্ত হইয়া আপনার ট)াক হইতে একথলি 
টাকা বাহির করিয়! ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়। দিয়া বলিল__ 
“্যাও যাও, চট করে বাঁজার থেকে কাপড় আর কাঠ কিনে 
নিয়ে এস, আর একটু দুধের জোগাড় দেখ ।” 

- তখন সকলেই সেই টাকাগুলি হস্তগত করিয়া ডালিমের 
সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল । ' সকলেই গোলমাল 
করিতেছে দেখিয়া ভাক্তার রুক্ষ স্বরে'' বলিল--“নিস্তরিণী, 
টাক! তুমি নেও, দকলকে এখন ছু ছু টাক! করে বেঁটে 
দাঁও, তারপর খরচ বাদে যা থাকবে তোমার--এবন 


- চটকরে রোগীর তাহুত কর 1৮. 


তখন সত্বর সকলেই সাগ্রহে ডাক্তারের নিন? মতো 
সমস্ত আয়োজন করিয়। ফেলিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন 
বিছানায় শুইয়া আগুনতাত, দুধ, ওষুধ পাইয়া ক্রমে ক্রমে 
তরুণীর চৈতন্য হইল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়! ক্ষীণ 
কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল-_দদিদি, কি হয়েছে ?” 

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল-_“মেয়ে হয়েছে ডালিম, 
মেয়েই হয়েছে, তোর বরাত ভালে|।* 

ডালিমের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া 
পড়িতে: লাগিল। ক্ষণেক পরে অতি কষ্টে সে বলিল-- 
“মেয়ে হ’ল ?......আমি তো! আর বেশিক্ষণ বাঁচব না, 
একবার ওকে আমার বুকের ওপর দাও...” 
৷ কন্যাকে ডালিমের বুকের উপর দিয়া নিস্তারিণী 
বলিল বি কেন? ভয় ছি? এই ভাক্তারবাঁবু 
এসেছেন: 

ডালিম চোখ ঘুরাইয়া ভূবতারণকে ঘেখিল। 


১ম সংখ্যা] . 


পাসপিপিপিসপিপপাসিপাসপিাসিল 





তারপর আস্তে আস্তে আপনার দুর্বল শিথিল হাতখানি: 
ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়া দিয়া ভবতারণের পা ধরিয়া 


বলিল__প্ডাক্ত।র বাবু, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আর 
আমার বেশি দেরি নেই। আপনার কাছে একটি ভিক্ষা, 
আপনি আমার মেয়েটিকে রক্ষা করবেন। আমি ভদ্র 


ঘরের মেয়ে, ভদ্র ঘরের বউ, আমার পাঁপের জন্তে ও যেন 


নরকে না ডুবে মরে-*-***৮ 
তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে করুণ কাতর 
মিনতিভর!| দৃষ্টিতে ভবতারণের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল 
করিয়া চাহিয়া রহিল, তাঁহার মৌন:মিনতি চোগের জলে 
ঝরিয়া পড়িতেছিল। 
ডাক্তার ক্ষণে-ক্ষণে ওষধ ও. দুগ্ধ ত তাহার বেছি দি 
লাগিলেন, কিন্ত তাহা কণ্ঠের মধ্যেই ঘড় ঘড় করিতে 
লাগিল। কন্তাকে বুকে করিয়া জননীর জীবনলীলা ধীরে 
ধীরে শেষ হইয়! গেল। - - | | 
রম্ণীরা- কোলাহল করিয়া কীদিয়া উঠিল। ভবতারণ 
*সগল চক্ষে মেয়েটিকে কোলে- তুলিয়া উঠিয়া দীড়াইল। 
এতক্ষণে তাহার মনে হইল বাড়ী ফিরিতে হইবে; সেই 
১ বাড়ীতে. -চমৎকার আছেন; চমৎকারের হুর্গাপ্রতিম। 
কিনিতে আঁসিয়! এক্ট, নামগোত্রহীন কন্যা কুড়াইয়া লইয়া 
ডাক্তার এত রাত্রে ঘরে ফিরিবে; গৃহে গিয়া -তাহার 
অভ্যর্থনাটি *যেরূপ সাড়ম্বরে হইবে তাহাই মনে করিয়া 
-ভবতাঁরণের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। 
, আপনার চাদরখানি কোমর হইতে খুলিয়া তাহানেই 
মেয়েটিকে জড়াইয়া লইয়া ভৰতারণ বাহির হয়! পড়িল। 
যা করেন মা bs 1 


ডাক্তার যখন বাড়ী পৌছিল তখন গভীর রাত্রি। 
মেয়েটি ঘোড়ার উপর দোল! পাইয়া ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল, 
ভবতারণের ভয় হইতেছিল্‌ নামিতে গিয়া! মেয়েটি জাগিয়া 
না কীদিয়া উঠে। মেয়েটি জাগিল না। 

ডাক্তারের সাড়া পাইয়াই বিশু উঠিয়া দরজা খুলিয়া 
দিল, সে উৎকষ্ঠিত হইয়া বসয়াই ছিল,পুমায় নাই ।' 


দরজ! খোলার শব্দ পাইয়াই চমৎকার চীৎকার করিয়া - - 


' 'উঠিল--“কে র্লে বিশে }.পিরতিমে এল 1৮. -. 
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ডাক্তার, তাড়াতাড়ি ঘরে: ঢুকিয়! 'সন্তর্পণে মেয়েটিকে 
বিছানায় শোয়াইয়া আশে পাশে: বালিশ দিয়া ঢাকা দিয়া 
রাখিল। ঘরের বাহিরে চমৎকার “কই. ডাক্তার কই? 
পিরতিমে কই?” বলিতে বলিতে আসতেছে দেখিয়া 
ডাক্তার তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়! পড়িল। 
ডাক্তারকে দেখিয়াই চমৎকার গর্জন করিয়া উঠিল 
“ভ্যালা লোক যা হোক.। বড় ফিরলে যে? কোন চুলোয় 
ছিলে এতক্ষণ? পিরতিমে কই ?” 
“প্রতিমা এখনো আসে নি।” 
“সেকি ? :এত দেরি হ’ল ?” 
" “আমায় রাস্তা থেকে রোগী দেখতে নিয়ে নিরেছিল_ 
একটি মেয়ে দুমাস ধরে ব্যথা খাচ্ছিল, ছেলে হচ্ছিল না...” 
“ওমা, বল কি গো? আমি ছ দিন ব্যথা খেয়ে মরে 
যাবার মতন হয়েছিলাম । সে বেঁচে ছিল?” 
“আজ মেয়ে বিইয়ে মার! গেল ?” 
“আহা, মীরা তো যাঁবেই। তারা কারা?” 
. তারা বেস্তা 1” ডি ৫ 
“তবে মরেছে বেশ হয়েছে । :.. মেয়েটার কি হল?” 
“আহা দে বড় গরিব ছিল; আমি গিয়ে দেখলাম 
একখানা ছেঁড়া মাছুরের ওপর একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড় 
পরে পড়ে রয়েছে;. সমস্ত অপরিষ্কার হয়ে গেছে, ব্দলে 
দেবার দ্বিতীয় শয্য! নেই, দ্বিতীয় বনত নেই ; তার সঙ্গীদের 
বল্লাম তারাও কেউ দিলে না ।” 
“তারা তো দেবেই না, তারা যে বহিনী! | 
কোন্‌ দিলে ?” 
“আমি সেখানে কোথায় কি.পাঁব-বল।” 
“কেন? তোমার কাছে টাকা তে! ছিল, সেই টাকা 
দিয়ে কিনে দিতে তো. পারতে ।” 
“সে ষে ঠাকুরের প্রতিমা কিনতে নি গিয়ে- 
ছিলাম 1." i 
ve মানুষ মরে যাচ্ছে; তার চেয়ে কি পির্তিমে 
বড় হল? আমি জানি তোমার ঘটে যদি এক ছিটে বুদ্ধি 
থাকেত - এ 
“প্রতিমা না হলে তোমার পুজো হত কি করে, সব 
বায়ন! দেওয়া ঠিকঠাক-[...৮ 


কিন্ত তুমি 


তপ শলা পদ সলিলা সল্প শল পিনলা পিলা নজললীদ ৩৭ 


| ১২৬: 


প্ঘটে পূজো হ'ত মুখখু ঘটে পূজো হ'ত মার 
আসল পুজো তো রে এতটুকু বুদ্ধি তোমার ঘট নেই? 
তাঁরপর কি হল ?-" 2 

..পম়েয়েটি আমার পায়ে ধরে কাদতে . কাদতে বল্লে 
মেয়েটিকে যেন আমি রং নরকে ডি না দি... বলতে 
বলতে মে মার! গেল: 

, চমৎকার ভ্যাবডেবে চোখ বিক্ষারিত করিয়া বলি 
উঠিল-- পিচুর নিৰ্ম্মায়িক . কোথাকার ! সেই . দুধের 
" মেয়েকে নরকে ডুবিয়ে রেগে এলে? মরণকালের অনুরোধ 
পাঁয়ে ঠেলে চলে এলে? তুমি মানুষ না চণ্ডাল !* 

- ভবতারণ' আমতা আমতা করিয়া, বলিল -“তা আমি 
কেমন করে আনি, আমার কিন্ত্রী কন্তা আছে, না. LL 
বেঁচে আছে?” ১ 

চমৎকার গর্জন ' রিনা বলিল "কেন, আমি তো 
আছি!” ৮ 
“আরে ছেলে মেয়ের ঝঞ্কাট কি কম? কান্নাকাটি 
দুধতোলা--সে সব ল্যাঠ কি সামান্ত? টযা টা করে 
কীদত আর আমাদের ঘুম হ'ত 'না, মাথা ধরত। পরের 
বালাই ঘাড়ে করতে কারু সাধ হয়?” 

“আমি জানি তুমি এমনিই স্বার্থপর, আপ্তগুরজে । 
নইলে হাতি হেন মিনসে বিয়ে করনি? যাও যাও তুমি 
এখনি যাঁও, মেয়েটিকে নিয়ে এসগে-*.৮ 

“সে কি জাতের মেয়ে না কি জাতের মেয়ে:.-» 





Po RAE HE REIS 





“তার ছোয়! Ms i তুমি পটল তুলবে, তোমার 


জাত যাবে না, ভয় নেই |”: 


“আচ্ছা, তুমি সেখানে থাকলে কি করতে চমৎকার ' 


ঠাকুরঝি?” 

চমৎকার সগর্কে বুক ফুলাইয়! গম্ভীরস্বরে বলিল-_ 
“আমি? রি সেই মেয়েকে বুকে করে ui নিয়ে 
আসতাম! - 

. ভবতারণ আনন্দে গদগদ হইয়া অশ্রুসজল হান্তমুখে 
বলিল--“তুমি যা করতে আমিও তাই: করেছ চমৎকার 
ঠাঁকুরঝি। :.. পূজার প্রতিম| ঘরে এনেছি দেখে যাঁও |” 


চমৎকার এতক্ষণ ভব্তারণকে তিরস্কার করিয়া আঁত্মু- - 


প্রাধান্য প্রমাণ করিবার জন্তই গর্ব ও দয়া প্রকাশ 


্রবাসী_ কার্তিক, ১৩১৯ 





১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সিরাপ ee লো পাত কল 


করিতেছিল। কিন্তু উবতারণ তাহাকে ঠকাইয়াছে-_আর 
ফিরিবার উপায় নাই। অবাক চমৎকার ভবতাঁরণের 
পিছনে পিছনে ঘরে গেল। ভবতারণ বালিশ সরাইয়া 
চাদরের ঢাক! খুলিয়া দিল। চমৎকার দেখিল স্থলপন্নের 
মতো একটি মেয়ে । দেখিতে দেখিতে চমংকার মেয়েটিকে 
বুকে তুলিয়! ধরিয়া বলিল-_"এই মামার দুর্গা!” 
চারু বন্দ্যোপাধ্যাঁয়। 





রাখী-বিসর্জান 
| ( বাউলের সুর ) 
রাখী! তোরে রাঙিয়েছিলীম 
প্রাণের রাউ! রং দিয়ে! 
বানিয়েছিলাম অথণ্ড ডোর 
(গহন) আধার রাতি বঞ্চিয়ে ! 
ভাঙা আমার চরকাটিরে 
জুড়ে তুলেছিলাম ফিরে»_- 
বন্ধ ক'রে আঁখির ধার! এ 
(ও সেই) অভয় শরণ নাম নিয়ে। 
রাঙা! ব্যথা !-_ভয়ে ভয়ে 
বেঁধেছিলাম তয়ে তয়ে ! 
শি উঠ্‌ল পূরে--জুড় ল ই” মুখ 
| (এ মোর) প্রাণের পুজি 'সঞ্চিয়ে। 
ফুরিয়েছে ধাল এখন তোমার 
| : বিসর্জনের নেই দেরী আর, 
(তবু) আমন্ত্রণের বরণডালীই 
(সাজাই) মনের ভূ 


(ওরে) 


ভুলে মন দিয়ে ! 
শ্রীসত্যেন্্রনীথ দত্ত । 


কঞ্টিপাথর . 
তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকা ( আশ্বিন )।, 


সমাজভেদ--শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-- 


আমাদের ভারতবর্ষ সমাজের সহিত পাশ্চাত্য যুরোগীয় . সমাজের 
একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। আমাদের ₹মাঁজ পরিবার এবং পল্লী- 
মণ্ডলীর সীমায় আদিয়। খামিয়াছে এবং নেই সীমার মধ্যেই পরম্পরের 
ব্যবহার সঘদ্ধে আমাদের বীঁতরুগুল| যে বীধা- নিয়ম আছে তাহার 





১ম সংখ্যা). 





পাপ্পাপপাপিলাপিলামিলা পিপাসা" - 
কতক কৃত্রিম, কতক স্বাভাবিক । পরিবাঁর বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে 
যে নিয়মের ধারা. তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক | বর্ণাত্রম ধর্ম 
আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষ তাহার সমাজসমস্তার একটা সম্পূর্ণ সমাধান 
করিয়! বদিয়াছে এবং মনে করিয়াছে এই বাবস্থীকে : চিরকালের মৃতো 


++ পাৰা এরিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আর কোনো! ভাবনা নাই.। 


2 
ডন 


এই জন্য বর্ণাশ্রম-হত্রের দ্বার! পরিবার ও সমাজকে বাঁধিয়া, রাখিবার্‌ 
বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই আধুনিক ভারতবর্ষের 
. সমস্ত চেষ্টা কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষের সম্মুখে অতীত কাপে যে 
সমস্ত! ছিল তাহার সমাধান বর্ণাশ্রম বিধান দ্বার! হইয়াছিল--বিচিত্র 
জাতির ও বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধ ও প্রতিযোগিতা সে খিটাইয়াছে ; ধন 
ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে . স্থষ্টি করে ক্ষাতিভেদের বেড়ার দ্বারা; 


তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। ভারতবর্ষ একদিকে সমাজের নেতা: 


ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য বর্ণের স্বাতশ্ত্যকে সর্বপ্রকার উপায়ে পৃথক ' 
রাখিয়াছে, অন্যদিকে সমস্ত সুখ সুবিধা শিক্ষাদাক্ষাকে সর্বসাধারণের 
.মধো সঞ্চারিত করিয়! দিবার জন্য নানাবিধ ছোট বড় প্রণালী বিস্তারিত 
করিয়! দিয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষে ধনী- যাহা ভোগ করে নানা 
উপলক্ষ্যে নর্ববসাধারণে তাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় 
দিয়া ও পরিতুষ্ট করিয়াই ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খাতিলাভ করে! 


আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনে! কারণ নাই 


এবং অক্ষমকে আইনের বারা বাঁচাইয়। রাখিবারও বিশেষ কোনে! 
: প্রয়োজন ঘটে নাই। 

পাশ্চাত্য সমাজ পারিবারিক সমাজ নহে, তাহা নসমাঁজ। ঘরের 
মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই যতটা পরিমাণে সে.বাহিরে আছে; 
এবং সেইজন্তই যুরোপের মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ছড়াইয়া- 
পড়া সমাজ, গদ্য রচনার মতে! ;. একদিকে তাহার বাঁধন যেমন আল্লা, 
অন্য দিকে তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ়। 
ব্যাপ্ত বলিয়৷ নান! বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল . সময়েই চালিত 


হইতে হয়, কারণ, আত্মীয়ের! ক্ষমা. করে সহ করে, কিন্তু বাহিরের . 


লোকের কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা কর! যায় না । গড়ে সকলের যাহাতে 
স্থুবিধ! সেইটের অনুসরণ করিয়। সে নান! বন্ধন স্বীকার করিয়াছে।' 
" মুরোপের এই ব্যাগক. সমাজ এখনো! কোনো সমাধানের মধ্যে 
আসিয়া পৌছে নাই। আঁচারে+ ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা 
বাধাবীধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও প্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে 
কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনো আপনাঁদিগকে কোনে! 
একটা প্রক্যন্ত্রে বধিয়া পরস্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া চলিবার 
ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। মুরোগ পরীক্ষা পরিবর্তন ও বিপ্লবের 
ভিতর দিয়! চলিতেছে। 

কিন্ত আমর! সময উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছুদিনের জন্ত খাড়া 
- রাখিতে পারি কিন্তু অরস্থাকে তো সেই সঙ্গে বীধিয়া রাখিতে পারি না। 
সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যরুন আমরা মুখোমুখি দ্বাড়াইয়াছি তখন যোরো 
রকমে টিলাঢালা হৃইয়! আর চল| চলে না। ভারতবর্ষের প্রথা সনাতন 
হইলেও ভারতবর্ষকেও' অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর 
হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে এমন 
অড়ুত কথা বলা চলে না। 
ক্লান্তি আসে, সেই সময়ে সে দ্বার বদ্ধ করিয়া আলে! নিভাইয়া ঘুমের 
আয়োজন করে।. কিন্ত ইহাকে অনন্থ ঘুম বন্ধিয়া গর্ব করিলে সেট! 
হাঠকর অথচ কণ হইয়া উঠবে 1 আঘাত সব চেয়ে কঠিন বেদলা- 
জনক হয় যখন তাঁহা ঘুমন্তু শরীরের উপর: আসিয়া! পড়ে; সকলে যখন 
জাগ্রত তখন সেই আঘাত্রে আশঙ্কা বেশি $ সুতরাং সকলের জাগরণের 


- সময় জাগিয়! থাকাই সরু চেয়ে আরামের। আমর! ইচ্ছা করি আর 


কষ্টিপাখির 





. ইংরেজি সমাঁজ.বিস্তত ক্ষেত্রে ' 


এক একট! বড় বড় বিপ্লবের পর সমাজের . 


১২৭ 
না করি আমাদের জাঁগবার' সময়' আনিছে "আমর! সমর 
ভিতর ও বাহির -হইতে আঘাত পাইতেছি। আমরা দৈশ্যে ভুতিক্ষে 
পীড়িত; সমাদব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে ; একান্নবর্তা পরিবার বণ্ড 
খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজে ব্রাহ্মণের, পদ এমন খাটো, হইয়া: 
আসিতেছে যে: ব্রাহ্মগসমাজ”- প্রভৃতি সভানমিতির- সাহাযো ব্রাহ্মণ 
চীৎকার শব্দে আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার দুর্বলতা সপ্রমাণ 
করিঃ! তুলিতেছে। - পল্লীদমাঞ্জের পঞ্চায়েত প্রথা গংমেন্টের চাপরাশ 
গলায় বাধিয়া আত্মহতা! করিয়! ভূত.হইয়। পল্লীর বুকে চাপিতেছে ; 
দেশের অন্নে ..টোলের. আর পেট ভরিহেছে না; দেশের ধনীমানীর! 
জন্বস্থানের বাতি নিবাইয়| দিয় কলিকাতায় মোটর গাড়ী চড়িয়া 
ফিরিতেছে :'এবং বড় বড় কুলণীল আপনার যথানব্বন্ব এবং কন্যাটিকে 
লইয়া বি-এ, পাঁণকরা . বরের পায়ে বৃথ! মাথা খুড়িয়া মরিতেছে। . 
এই সমস্ত দুলক্ষণের জন্য কলিধুগকে, বিদ্েণী রাগাকে বা স্বদেশী 
ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া .কোনো ফল নাই। আমল কথা যে 
পৃথিবী, আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌহিয়াছে, তাহাকে আমাদের ঘরে 


"অ'হ্বান করিয়। আনিতেই হইবে :-_যদি আদর করিয়| তাঁহাকে না 


আনি তবে দে আমাদের দ্বার.ভাঙিয়া প্রবেশ করিবেই। 

অতএব আবার একবার আমাদিগকে নূতন করিয়! সমস্ত! সমাধানের 
জন্য ভাবিতে হুইবে । যুত্রীপের নকল করিয়া মে কাজ চশিবে ন; 
যুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। অনাকে সত্যরূপে না 
জানিলে কখনোই নিজেকে সত্যরূপে জান! যায় ন|। ' যুরোপের সব 
চেয়ে বড় সত্য সেখানকার সমা। সেখানকার সব চেয়ে বড় 'বীরত্র, 
বড় মহত্ব সমাজের ক্ষেত্রে--প্রশস্ত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং 
আত্মসম্মীন সেখানে পদে পদে প্রকাণ পায়; এইখানে ইহার! মানুষ 
হইতেছে .এবং..নান| পথে মানুষের কাঁজে মাপনাকে দান :করিবার-জন্য 
-প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রগয় 
স্কুলের শিক্ষা পাইয়াই নির্ত, বৃহৎসমাজের শিক্ষা £ইতে বঞ্চিত ; 


, আম দের ঘরের ছেলের পরের, বাড়ীতে" প্রবেশের "অভ্যাস নাই বলিয়াই 


.যুরোপে গিয়াও কেবল স্কুলের পড়! মুখস্থ, করিয়া কলের ঞ্রীব হইয়া 
আলে, প্রত্যক্ষ মনুব্যত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ করিতে পারে ন]। 


সীমার সার্থকতা - প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


.. মানুষের ষে- রিপু তাহার কানে মিথ মন্ত্র জপ করে, লোভ তাহার 
মধ্যে অগ্রগণ্য । সে মানুষকে বলে তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, 
তাহার বাহিরেই সতা। কিন্তু যে-দীনতাবশত ধশ্বধ্কে নিজের 
মধ্যে উপলব্ধি করি না সেই দীনতাবশতই তাহাকে অন্যত্র পাইবার 
আশা নাই। তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন কাহারো ধনে লোভ 
করিয়ো না, অর্থাৎ তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে 
চিত্বকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিয়ো না। . ... 

সীমা আছেন একথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন একথা তেমনি 
সত্য। আমরা উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়! মায়ার ফাদে পড়িয়া ভুল করি 
যে আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি অসীমকে পাইব | : কোথায় 
আমার সীম! তাহা অবধারণ করিতে হইলে আমাকে সত্য হইতে হয়। 
রিপু আমাদের সীমা ঠিক বুঝিতে দেয় না। ইহ! হইতেই ১ 


"সকল অমজলের স্বষ্টি-। 


সীমাহীনতার প্রতি সা যে প্রবল আকর্ষণ আছে তাহাই 
আমাদের জীবনকে গতিদান করে। সেই আকর্ষণ আমাদিগকে তূম! 
পাইবার দিকে লইয়া যায় ভূমা পাওয়াতেই আমাদের সুখ! 
. কিন্ত নিজের-সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে -হইবে। এক 
সীমার মধ্য অন্য সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্বান পায় না সত্য কিন্ত 


€ সা 
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টন ন এনা না। 
বিহার, আনন্দ! 





সীমার- মধ্যেই অপীমের বিলাস, 
অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; ভূমার আনন্দ রূপগ্রহণের 


দ্বারাই সার্থক । এই জন্য জগতে রূপের বিকাশ কেবলি সুব্যকত হইয়া" 


'সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে, এ অসীমের অভিসার যাত্রা। 
কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলি রূপ হইতে ব্যক্ততর 
কপ! 
এই জন্যই আপনাকে স্পষ্টরূপে অর্থাৎ সীমাবদ্ধ করিয়! পাওয়াই 
মানুষের সাধন! । যখনি নান! পথে নান! দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে 
' নিগ্গেকে সংহত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া 'দাড় 
করানো যায় তখনি জীবনের সার্থকতা লাভ করি। এই সীমাকে 
পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই, 
সৌন্য অর্থাৎ আনন্দ। সীম! হইতে ভ্ৰষ্ট হওয়াই কদখ্যতা, তাহাই: 
‘ নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ। 


এইজন্য মিথ্যা বাক্যের চেয়ে সত্য কাজে গৌরব বেশি, এবং 
মিখা! কাজের চেয়ে সত্য কাঁচ অনেক বড়। আসল কথা এই, সত্য 
‘যে-কোনো আকাঁরেই প্রকাশ পাক না কেন তাহা একই, তাহাই 
মানুষের চিরদম্পদ। মানুষের সত্য বাকা চিরদিনই মানুষের সত্য 
কর্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়। তাঁহাকে শক্তি দিতেছে, মূর্তি দিতেছে, 
তাহার পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে। 
অতএব সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র 
পম্থা। আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সঙ্ধীর্ণতা নহে, 


নিশ্চেষ্টতা নহে। ব্যক্তি ব্যক্তি হওয়ার দ্বারা মানুষের মধ্যে গণ্য হয়, 


জাতি জাতীয়ত্ব লাভের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পাঁরে। 


আঁবিরাবীর্লএধি__যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি আমার মধ্যে, আমারই 
সীমার মধ্যে প্রকাশিত হউন; পাহি মাং নিত্যম_ আমার সত্যের 


মধ্যে সীমার মধ্যে আমাকে সর্ববপ রক্ষা করুন; আমি যেন সীমার . 


বাহিরে আপনাকে হারাইয়! না ফেলি ; অর্থাৎ-আমার ষে-সীমার মধ্যে 

- তাহার বিলাস 'সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া যেন 
নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের 
মুলগত অন্তরতর প্রার্থনা। 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩১৯ 


সিপিবি ea ee Na পাপা 


fl ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড রে 


পিপাসা Tae Ree +! Le tana, 


শুচি--শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এদেশে আমরা শুচিতার একটি মূর্তি দেখতে পাই সে অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ। 
মে যেন নিজের চতুর্দ্দিককে কেবলি নিজের সংস্রব থেকে ধুলোর মতো 
ঝেড়ে ফেলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাঁথতে চার়। শুচিতার একটি বাহ ' 
লক্ষণ, আহীরে বিহারে পরিমিত ভাব রক্ষা করা, ভোগের প্রাচ্ধ্য 
শুচিতার আদর্শকে যেন আঘাত করে। বিলাঁসের মধ্যে স্বভাবত 
দুষণীয়ত! নাই, নিন্দাট। বস্তুত বিলানীর মধ্যে । 

আমার দিকটা! যখন একান্ত হয় তখন সে অসতা হয়, এই জন্তই 
সে অপবিত্র হয়ে ওঠে, কেননা কেবল মাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য 
নই। সেইজন্য যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে 
দিই তখন আত্মা অনতী হয়ে আপনার শুচিতা হারায়। 

সেইজন্যে শুচিতার সাধনা খরা করেন, ভোগের আকাঁঙ্বাকে ভারা 
প্রশ্রয় দেন না। আমরা যখন কেবল নিজেরটি নিয়েই থাকি তখন 
আমরা আমাদের বড় আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই। মানুষ যে ছোট 
নয়, মানুষ যে বড়র যোগে বড়। হে আমার পরম সত্য, আমাকে . 
আমার-সেবার লজ্জা থেকে, মিথ্যা! থেকে বীচাও। তোমার প্রকাশ 


“হলেই আমি চিরদিনের মতো রক্ষা পাব। 
“ প্ররাভব-_্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হাঁর-মানা হার পরাঁব তৌমাঁর গলে! 
দূরে রব কত আপন বলের ছলে! 
- জানি আমি ভেদে যাবে অভিমান, 
নিবিড় ব্যথায় ফাঁটিয়| পড়িবে ঘাণ, এড 
শুন্য হিয়াঁর বাঁশিতে বাজিবে গান, | ঙ 
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে ! 
শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে, 
লুকানো রবে ন| মধু চিরদিন তরে। 
আকাশ জুড়িয় চাহিবে কাহার আঁখি,. 
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি, 
কিছুই সেদিন কিছুই রবে ন| বাকি, 
- গভীর মরণ লভিব চরণতলে। 


 চিত্রপরিচয় 


পত্রধানি হরপার্কতীর শাশ্বত প্রণয়লীলার চিত্র । ' 


a ভক্তের! জগন্নাথের মন্দিরদ্বারে অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহারা প্রত্যুষে শ্রীমুখ দেখিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ 
করিবে বলিয়া কাতর অপ্তরে ডাকিতেছে_-“প্রভু দ্বার খোলো হে দ্বার খোলে !”-_এই ভাবটি দ্বিতীয় রঙীন চিত্রধানিতে 


| ইঙ্গিতে সুচিত হইয়াছে । 


প্রতিমা টির ভিত কলিকাতা শহরে রাত্রিকালে দুর্গা রতি বিসর্জনের গোর অ অস্কিত হইয়াছে। 





পানি ৬২নং বৌবাজার বাট, “কুস্তলীন প্রেসে” শ্রীপুর্ণচন্ত্র দাস কর্তৃর্ক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, } 


দীপান্বিতা । 
শ্রীযুক্ত গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অস্কিত চিত্র হইতে তাহার অন্ুম$ত-অনুসারে মুদ্রিত। 
Three colour blocks by U. Ray and Sons. Kuntaline Phess, Calcutta. 
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দ্র | “ সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 1” 
*. -: * নায়মান্মা বলহীনেন লভাঃ। 


- ১২শ ভাগ ৷ ৰা 
২য় খণ্ড এ! 


নারীর কাৰ্যাক্ষেত্র, প পারিবারিক ও 
সামাজিক 


নারীর কাঁধকষেত্র কি ?--এ প্ৰশ্ন যে আমাদের মনে উদ্দিত 
হইতেছে এবং' ইহার বিচারের জন্য যে আমরা সন্মিলিত 
হইয়াঁহি, ইহাতেই প্ৰমাণ যে ভারতে এক নব যুগের সুচনা 
>হইয়াছে; কারণ ‘নারীর কার্ধ্য কি’ এ বিষয়ে প্রাচীনদিগের 
কোনও সন্দেহ ছিল ন!। তাঁহারা জানিতেন যেনারী 
"পুরুষের অমুগত থাকিয়! পতিসেবা, সম্তান-পালন ও গৃহ- 
রক্ষা করিবেন, ইহাই নারীর কাধ্য। মন্তু বলিয়াছেন ঃ_ 
: নাস্তি-জীণাং পৃথক্‌ যজ্ঞো, নান্তি স্ত্ীণাং পৃথক্‌ ক্ৰিয়া ।, 
পতিং শুশ্রষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ 
-অর্থ-স্ত্ীদিগ্ের পৃথক যজ্ঞ নাই) পৃথক ক্রিয়া নাই; 
পতিকে যে শুত্রযা করে তদ্বারাই সে স্বর্গে সম্মানিত হয়। 
পুনশ্চ -- | 
বালয়! ব! যুবত্যা ৰা ৰৃদ্ধয়া বাপি যৌধিতা 
না স্বাতন্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিং কার্ধ্যং গৃহেষপি ॥ 

2 অর্থ-নারী বালিকাই' হউন্‌, যুবতীই হউন্‌ বা বৃদ্ধাই 
হউন্‌) স্বীয় গৃহেও স্বাধীন ভাৰে কোনও কাৰ্য্য করিবেন না। 
পুনশ্চ-- 

বাল্যে পিতুৰ্বশে.তিষ্ঠেৎ, পাণিগ্রাহস্ত যৌধনে। 
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে, ন ভজেৎ স্ত্রী ্বত্্রতাং ॥ 





* মহিলা-পরিষদের * অধিবেশনে প্রদত্ত জত, নলোডিত ও 
পরিবদ্ধিত। 


- অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


| ২য় সংখ্যা 


অর্থনারী বাল্যকালে পিতার বশে থাকিবেন; 
যৌগনে পতির বশে থাকিবেন )-পতির মৃত্যুর পরে 
পুক্রদ্দিগের বশে থাঁকিবেন; স্ত্রীলোক বাত অবলম্বন, 
করিবেন না। | 

পূর্বোক্ত বচনগুলির অভিপ্রায় রি তাহা স্বায়দম : 
করিতে কাহারও বিলম্ব হইতে পারে না। আপাততঃ 
মনে হইতে পারে যে শাস্তকার মন্ত নাঁরীজাতিকে ঘ্বণার 
চক্ষে দেখিতেন, সেই জন্তই তাহাদিগকে সর্বপ্রকার 
স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত তাহ! 


দহে এই উক্তিগুলি মতৃঢ়-সংস্কার-মতূত ; কারণ, দেই 


মন্থুই অন্য স্থানে বলিতেছেন ৪ 

পিতৃতি শ্ৰতৃভিশ্চৈব পতিভি দেঁবরৈস্তথা। 

" পুপ্্যা ভূষিয়িতব্যাশ্চ বহকল্যাণমীপ্প,ভিঃ ॥ 

অর্থ_পিতা, ভ্রাতা, পতি বা দেবরগণ, যদি কল্যাণ 
চাঁন, তবে নারীকে সন্মান করিবেন, এবং বেশ দ্বার! 
ভুষিত করিবেন। | Hl 
পুনশ্চ = 

যত্ৰ নাৰয্যস্ত ৃজান্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ। 
- - যত্ৈতান্ত ন পুজ্যন্তে সর্বান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া? ॥ 

অর্থ_নারীগণ যেখানে সম্মান পান, সেখানে 
দেবতাগণ প্রসন্ন, যেখানে ইহাঁদের আদর নাই সেখানে 
সমুদয় ক্রিয়া বিফল। 
পুনশ্চ 

শোচন্তি জাময়ে! বত্র বিনগুত্যাপ্ত তৎকুলং। 

ন শোচন্তি তু যত্ৰৈতাঃ বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ 


ই 





চিত নী; ভগিনী, ন র্যা প্রভৃতি কুলকামিনীগণ যে- 
গৃহে ছুঃখে দিন কাটায়, সে গৃহ রায় “বিনষ্ট হয় ; ইহারা, 
যেখানে সুখে থাকে সে গৃহের দিন দিন রি হয়। 
পুনশ্চ ll 

তন্মাদেত! সদা পলা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। 

ভূতিকামৈ বৈ নিত্যং সংকারেযুৎসবেধুচ ॥ 

অর্থ-_অতএব কল্যাণেচ্ছু পুরুষগণ নারীদিগকে সর্বদা 
সমাদরে রাখিবেন ; এবং ক্রিয়া কর্ম্ম ও উতৎসবাদিতে বসন 
ভূষণ অন্নপান্াদি দ্বার! সমর্থন! করিবেন। 


নারীর প্রতি সম্ত্রম ও সৌগ্রন্ত প্রদর্শনের দিকে যে- | 


মুর এরূপ দৃষ্টি, তিনি কেন নারীজাতিকে সকলগ্রকাঁর 
স্বাধীনতায় বঞ্চিত রাখিবার জন্ত উপদেশ দিলেন, ইহা 
একটা চিন্তনীয় বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্তই 
_ বণিয়াছি মন্ুর উক্তিগুলি জুদঢ়-সংস্কার-সম্ভৃত। প্রাচীন 


. শান্ত্কীরদের উক্তিদকল পাঠ করিলেই অনুভব করিতে 


পাঁরা যায় যে, তাহাদের হৃদয়ে এই' বিশ্বাস প্রগাঢ়রূপে 
বদ্ধমূল ছিল, যে, মানবকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তা ও কার্যের 
স্বাধীনতা দিয়! মানবের গৃহ পরিবার ও সমাজের স্থিতি 
- ও উন্নতি রক্ষ! কর! সম্ভব নহে সেই স্থিতি ও উন্নতিকে, 
শাসন-শক্তি ও বাধ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। 
অর্থাৎ রাজনীতিতে প্রজাকুল রাজশক্তির অধীন ও বাধ্য 
থাঁকিবে) গৃহপরিবারে সন্তানগণ পিতা ও গুরুজনের বাধ্য 
ও অনুগত থাকিবে; দাম্পত্য সন্ধে নারী পুরুষের 
আজ্ঞাবহ থাকিবে; সাঁধারণ প্রজাকুল ধর্মবিষয়ে শান্ত ও 
গুরুপুরোহিতের অনুগত থাকিবে) - সর্ব বিভাগেই 
বাধ্যতা।.. বাঁধাতার ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষ যতটা স্বাধীনতা 
ও আত্মশক্তির প্রসার করিতে পারে করুক, কিন্তু এমন 
একটী রেখা আছে, যদ্ধার| মানবের চিন্তা ও কার্যের 
প্রমার সর্বদাই নিয়মিত করিতে হইবে। সেসকল স্থলে 
বাঁধাতাই পরম ধর্ম। মনু বোধ হয় অনুভব করিয়াছিলেন 
যে, নারী দুর্বলা, আত্মরক্ষণে অসমর্থ, সুতরাং তীহার 
পক্ষে পতি বা পিতা বা পুক্রাদির অধীন থাকাই বিধি, 
এবং পতিপুজ্রের সেবাই তাহার একমাত্র কার্য । : 

এস্থলে একথ! উল্লেখযোগ্য যে, মনু নারীকে স্বাধীনতা 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াও তাহার প্রতি যে সঙ্রম ও সৌজন্ত 


.শ্রবাসী--অগ্রহীয়ণ, ১৩১৯ 


পশলা পা পসরা সীল পিপি সপ ue + 


ঁ সহমবণ, বহুবিবাহ, অবরোধ: প্রথা 
' নানাপ্রকার সামাজিক ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া ভাৱতে নারীর:' 
জীবনকে বিষময় করিয়াছে। বিশেষতঃ মহন্দ্দীয় ধৰ্ম্ম বলন্বী- 


LL টি ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯০ wae Ne ৯০ ন" 


প্রদর্শনের বিধি দিয়াছিলেন, এ দেশের ইতিবতে ত 
সুরক্ষিত হয় নাই + জাতিভেদ, বাল্যিবিধাহ, কঠোর বৈধব্য, 
শিক্ষাৰ, প্রভৃতি, 


গণের আবির্ভাবের পর সেই দুর্গতিকে আরও বহু মাত্রায় 
বদ্ধিত করিয়াছে। প্রন প্রস্তাবে সামাজিক জীবনে নারীর 
কি দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহ! কিঞ্চিং প্রকাশ কর! যাইতেছে ।. 
প্রথমে উল্লেখ কর! যাউক সতীদাহ প্রথা । . অনেক 
ধর্মপরারণা নারী-ঘে পতিশোকে আকুল হইয়া স্বেচ্ছা- 
পূর্বক, . ধর্মকীমনায় পতির চিতানলে আপনাদিগকে: 
অর্পণ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ভুরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। পেসকল, বিবরণ পাঠ করিলে 
শরীর কণ্টকিত হয়, এ+ং নারী হৃদয়ে ধর্মমভাবের গভীরতা! 
দেখিয়া! আশ্চর্ধযান্বিত হইতে হয়। কিন্তু অনেক ' স্থলে 
যে স্বার্থান্ধ আত্মীয়ের! শোকের অবস্থায় বিধবাকে লওয়াইয়া 
বুঝাইয়া হাত পা বাধিয়া , পতির সহিত দগ্ধ : করিত 


তাহাতেও সন্দেহ নাই।. এই কলিকাতা! সহরেই এরূপ 


ঘটন! বহুবার ঘটিয়াছে, যে, হতভাগিনী বিধবা:নিদারকালে- 
জলন্ত চিতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে এবং - তাহাকে 
ধরিয়া হাত পা বাধিয়া জলন্ত চিত্তে ফেলিয়া লাঠি, দিয়া 
চাপিয়া রাখিয়া দগ্ধ করা হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে 
এরূপ পলায়নপরায়ণা! বিধবাকে আর. ঘরে লওয়া হয় 
নাই, অন্তাজ, জাতির ন্যায় পরিত্যাগ করা হুইয়াছে। 
এরূপ প্রবাদ আছে যে, কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাকর্তী 
জব চার্ণক -এরূপে পলীয়িতা ও .পরিত্যক্তা! একটি, হি 
রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এই সতীদাহ ব্যাপারটা যে" অনেক সময় বলপুর্ব্বক 
সমাধা করা হইত, তাহার অপর প্রমাণও আছে।, 
পশ্চিমের কোনও কোনও. রাজার সহিত তাহার ছুই 
চারি রাণী ও তাহাদের দাপীদিগকে দগ্ধ করা হইত এরূপ 
শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু 
হইলে তীহার* সঙ্গে চারি পাঁচ জন ভ্্রীলোৌককে দগ্ধ কর! 
হয়। তাহার স্থতিস্তপের পার্শে 4 স্তপ আজও 
রহিয়াছে। $ 


হয় সংখ্যা ] = 


7 ব্যাপার হইতে 


. বিরাহও, আছে।, 


"পারে... 
-দিগকে বহুবিবাহের হস্ত হইতে বাঁচাইবাঁর জন্য রাজবিধি 


ec a Ne পি লাস, 


_ দেশের, নারীগ্রণ ব্রিটিশ 'গবররেটকে উ মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায়কে ধন্তবাদ করুন যে'এই মৃহমরণের হত্য 
তাহারা রক্ষা পাইয়াছেন.;- কিন্ত হিন্দু 
বিধবার দুর্দশার অবসান হয় নাই। বরং একারভুক্ত- 
পরিবার প্রথা, শিথিল হওয়াতে তাহাদের - দুঃখ দুর্দশ! 
পূৰ্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে | - অনেক বিধবা আশ্রয়াভাবে 


জোয়ারের জলের কাঠখানার প্যার ভাসিয়। বেড়াইতেছে ১ 
কোনও. প্রকারে ভাতা ও ভ্রাতৃজায়ার তোষামোদ, ও. 


দাসীর করিয়া দিন বাপন করিতেছে ।- 
. দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় বহুবিবাহ রা 4 
দেশের নানাস্থানে, বিশেষতঃ পূর্ববন্গে, এই কৌলীগ্ত ও 


‘বহুবিবাহ যে শত শত নারীকে কি ছঃখ দিয়াছে ও দিতেছে 


তাহার বর্ণনা. হয় নান .কোনও “কোনও স্থলে একমাত্র 


পুরুষের সহিত. চল্লিশ পঞ্চাশ জন নারীকে বাধিয়া দেওয়া. 


হইয়াছে) অনেক স্থলে অনেক নারী জীবদ্দশায় একবার 
কি: ছুইবারের “নধিক্‌:. পতির ‘মুখ দেখে নাই) কুলীন 
ধুরুষের। পত্রী দিগের অভিভাবকদিগের নিকটে টাক! আদায় 
করিবার, আশায়; পতীদ্রিগকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে; 
এই মাত্র ও হতভাগিনীদের দিন, আত্মীয় স্বজনের 
গঞ্জন, 3৩. ' লোরুনিন্দার মধ্যে অতিবাহিত-হইয়াছে ; এবং 
আজও শত শত নারীর ভাগ্যে তাহাই- ঘটিতেছে। :. 
এই কৌনীন্ঘ-জনিত বহুবিবাহ ব্যতীত অন্তরূপ বহু- 


নাই।. পুরুষ-মনে করিলেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার বঙ্গনারী- 


বিধিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা .করিয়াছিলেন। . তখন দেশের 
ভদ্রলোকের! বিরোধী , হওয়াতে তিনি. কৃতকাধ্য হন নাই” 
নারীগণ এখনও এ সমন্ধে অরক্ষিত! 1 রহিয়াছেন।". 

: তৎপরে ইহা অনেকে অবগত আছেন, যে, রাজপুতানা, 
পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি অনেক প্রদেশের কোনও 
কোনও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জারির বাল্যবিবাহ প্রথা 
থাকাতে, শিশুবাঁলিক! হত্যা কর! বহুল প্রচার হইয়া! পড়িয়া- 
ছিল, যাহ ইংরাজদিগকে রাজরিধির পর রাজবিধি প্রয়োগ 
করিয়া তবে দমুনে রাখিতে হইয়াঁছে।' এদেশের রাজা 


নীরার কাৰ্য্ক্ষেত্ পারিবারিক ও সামাজিক 


রাঁজবিধি নারীকে: রক্ষা করিবার জন্ত : 


Ed 


১৩১ 
সমস মি শত পাস পরশ সত ৭৯১৪৭ 


ভার গ্রহণ করিয়াই সন দৃষ্টি তই ঘোর সামাজিক 
কলঙ্কের উপরে পড়ে। - রাজপুতানার .একটা গ্রামে দেখা 
গেল, বালকের সংখ্যা দুইশত কিন্তু: শিশুবালিকার 
ংখ্যা সাত জন মাত্র | .পঞ্জাবে. প্রজীসাধারণের . মধ্যে 
একটা লৌকিক প্রবচন চলিত আছে, যাহার অর্থ-- 
বাড়ীর লোকে শিশুবাঁলিকাকে হত্যা ' করিবার সময় 
বলিতেছে--“এবার আর তুই আনিস নে, একটা ভাই 
পাঠিয়ে দিস।” বালিকা শিশু জন্মিলেই স্থৃতিকাগারে 
এই বলিয়া তাহাকে হত্যা! কর! হইত | 

লোকে - দেখিত বালিকাকে: রক্ষা- ঝাঁরিলেই অল্প 
বসে তাহাকে বিবাহ দিতে হয় এবং বিবাহের সময়ে 
হয় ত সমান জাতির ও সমান কুলের পুরুয় পাওয়া কঠিন 
হয়।- তৎপরে সেরূপ -বিবাহও অনেক স্থলে এত ব্যয়- 
সাধ্য হইয়া উঠিত যে কণ্ঠা জন্মিলেই, গৃহস্থের মনে 
ত্রাসের ষঞ্চার হইত; সুতরাং, সুতিকাগারেই তাহাদিগকে 
হত্যা কর! যুক্তিযুক্ত মনে হইত।,. এই উক্তির সমর্থনের 
জন্ট দূরে যাইবার প্রয়োজন নাট বর্তমান-সময়ে বঙগদৈশে 
কন্তার বিবাহ লইয়া সকল, শ্রেণীর লোকের মধ্যে, কি 
বিভ্রাট ঘটিতেছে: তাহা, স্মরণ করিলেই সকলে এই অবস্থা 
যে কি তাহ! অনুভব করিতে পারিবেন ৷ কঠিন রাজশাসন 
ন! থাকিলে বঙ্গদেশেও কুতিকাগৃহে অনেক শিশুকতার 
হত্যা যে হইত্‌ তাহা বলী যায়। - 

-: ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে যে কেবল রাজপুতানা প্রভৃতি 
স্থানে শিশুকন্যা হত্যা নিবারণের জন্য. আইনের" উপর 
আইন করিতে হইল তাঁই!- নহে; মুসলমান, রাজ্য গ্রতি- 
চিত হওয়ার পর. বহুবিবাহপ্রথা প্রবল- হইয়া- তাহার 
বিষযয় ফলস্বরূপ এদেশে যে পত্নীহত্যার প্রথা প্রবর্তিত 


EE EE মেলাত দিলা শিলা" 


" হইয়াছিল, তাহা নিবারণের জন্তও বিশেষ উপায় অবুল্ধন 


করিতে হইয়াছে. আগা! নগরে মুসলমান, ধমাটদিগের 
নির্শিত যে দুর্গ- আছে, তাহা যদি.; কেহ, দেখিতে 
যান, তবে দেখিতে. পাইবেন, .খে, নীচের লা, কোণে 
একটা অন্ধকার ঘর: আছে; তাহার: ছাদের নীচে একটা 
টকড়িকাঠ ও তাহীতে একটী লোহার আটা, আছে, এবং 
তনিয়েই একটা নর্দামা আছে। জিজ্ঞাসা. করিলেই' স্থোন- 


কার. ভূতোর! বলিয়া দেয়, যে, সে" ঘরটী- বেগমদিগের 





লা লা পিলা পিল দিপা দিতি! 


ফাঁসির ঘর ছিল, মধ্যে-মধ্যে- সম্রাট যে-কোঁনও- বেগমের 
প্রতি-কুপিত হইতেন, তাহাকে ওঁ লোহার আংটাতে 
ফাঁসি দেওয়! হইত: বেগমে বেগমে সআটের বাড়ী পূর্ণ 
থাকিত) মধ্যে মধ্যে ঘর খালি না করিলে নূতন বেগম 
বা বাঁদী .আনিার স্থান হইত না; কাজেই যতৎ্দামান্ত 
অপরাধে বেগমদিগকে ফাসি দেওয়া হইত। 'ষত্দূর 
মনে- হয় লক্ষৌ নগরের নবাবের পরিত্যক্ত প্রাসাদে বোধ 


সা পিস 





হয় ৩৬৫টা বেগমের থাঁকিবার ঘর. আছে; বৎসরের দিন . 


অনুসারে বেগমের সংখ্য! রাখ হইত । 

- যংসামান্ত অপরাধে . হত্যা কর! - হইত--এই কথাটা 
পাঠ. করিয়া কোনও পাঠক হয় ত মনে করিবেন আমি 
বুঝি অত্যুক্তি করিতেছি, কিন্ত তাহা নহে। - একজন 
- মুসলমান সম্রাটের ব্যিয় গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে, যে, 
তিনি একদিন শয়ন করিয়া আছেন) তাঁহার এক বেগম, 
তাহার পশ্চাতে দীড়াইয়া পরিচর্ম্য! করিতেছেন; এমন 
সমরে. কোনও কা্যোপলক্ষে সম্রাটের রয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র 
. আসিয়া উপস্থিত; রাজপুত্র পিতার সন্মুখে দণ্ডায়মান, 
একজন দাসী দেখিতে পাইল যে বেগম সাহেবের সহিত 
চোকোচোকি- হইয়া রাজপুত্র -হাঁসিতেছেন; এই কথা 
যখন সম্রাটের কর্ণগোচর হইল, তখন সেই বেগসকে জীবন্ত 
মাটাতে পু'তিয়া ফেলিবার আদেশ: হইল। ইহা অপেক্ষা 
সামান্ত কারণ আর কি হইতে পারে'?  মুপলমানদিগের 
স্পর্শে শিখদিগের মধ্যে এই নারীজাতির অবমানন! 
এতদূর. গিয়াছিল, যে, শুনিলে আশ্র্য্যান্বিত হইতে হয়। 
মহারাঁজ।-রণঙ্জিংসিংহের বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে, 
যে, তাহার কোনও সেনাপতি -কোনও প্রধান যুদ্ধে 
জগ্মলাভ করিয়। আসিণে মহারাজ অন্যান্য উপহারের মধ্যে 


তাঁহার'অস্তঃপুর হইতে হয়.একটী রাণী বা কোনও সহচরীকে : 


উপহার দিতেন । . অমৃতসরের স্থপ্রসিদ্ধ গবর্ণর সর্দার লেন! 
সিংহের পুত্র সর্দার দয়াল সিংহের মুখে একদিনকার 
একটা ঘটনার কথা যাহা. শুনিয়াছি তাহা এই-সর্দার লেন! 
পিঁংহ মহারাজা রণজিৎ সিংহের, অধীনে :পার্ব্বত্য প্রদেশের 
গব্ণরের পণৈ প্রতিষ্ঠিত'ছিলেন। 'একদিন প্রাতে সর্দার 
লেন॥:পিংহের একজন বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে 
আসিরাছেন; সর্দার দয়াল সিংহ তখন বালক । তিনি 


প্রধাসী-_অগ্রহথায়গ,.১৩১৯ 
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[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপি ae লিসা oe ua aoa” RIE NEES RIE এ দি 


দেখিলেন - তাহার পিতা: সমাগত "বন্ধুর সহিত কথ! 
কহিতেছেন, এমন সময়ে তীহার অধিকারভুক্ত পার্কত্য- 
প্রদেশের কোনও জমিদারের নিকট হইতে কতকগুলি 
উপঢৌকন আপি. উপস্থিত। দয়াল সিংহ. দেখিলেন, 
উপটৌকনের মধ্যে একটী বাজ পাখী আছে; একটা বন্দুক 
আছে; একখানি হাঁরণ বা বাঘের চামড়া আছে) অনেক- - 
গুলি মূল্যবান ধাতুনিপ্মিত পদার্থ আছে; এবং 'ছুইটা 
বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকা আছে। বালিকা ছুইটাকে দেখিয়াই 
সর্দার লেন! গিংহ রাঁগিয়া উঠিলেন-_-“আ1; আবার মেয়ে 
কেন পাঠায়!” কারণ- তাহার গৃহে তথন:.ফাট:পন্ুষটিটী 
স্রীলোক রহিয়াছে, আর নব1গতের স্থান নাই। ' লেনা 
সিংহকে বিরক্ত হইতে দেখিয়া তাহার সমাগত বন্ধু বণিলেন, 
“তবে মেয়ে ছুটো আমাকে. দেও।” লেনা সিংহ যেন 
বাচিলেন) দ্বার হইতেই বালিকা টাকে বিদায় 
করিলেন |". | - টু 

ইত্যগ্রে পত্বীহত্যা প্রথার যে ৫ কি অতঃপর 
সে বিষয়ে কিছু .বলিতে যাইতেছি ইংরাজেরা, ১৮১৯ 
হইতে ১৮১২ সালের মধ্যে সিন্ধুদেশ জয় করিয়া সেখানে 
প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার! রাগ্যশাদন” কার্ধ্যে হাত দিয়াই রি 
জানিতে পারিলেন, যে,'সে প্রদেশের ভদ্র গৃহস্থদিগের 
মধ্যে পত্রীহত্যার..প্রথা প্রচলিত আছে।' লোকে রহু. 
বিবাহ করে এবং সামান্ত সামান্ত কারণে. পত্বীদিগকে 
হত্যা করিয়া থাকে। ইহা সকলেই জানে এবং লে জন্ত 
কেহ লজ্জিত বা দুঃখিত নয়। ইংরাঞ্জেরারাজ্যভার গ্রহণ 
করিয়াই এই মহাপাপ নিবারণের জন্ত অগ্রসর হইলেন। 
কঠিন আইন জারি করিয়৷ পত্নীহত্যাকারীদিগকে শান্তি. 
দিতে লাগিলেন। তাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে .এ 
পাপ আর এক আকার ধারণ করিতে লাগিল। “লোকে 
পত্বীদিগকে হত্য| করিয়া গলায় দড়ি দিয়! ঝুলাইয়া দিয়! 
প্রচার করিতে লাগিল, যে, এ রমণীর! আত্মহত্যা ' 
করিয়াছে । নারীর আত্মহত্যার সংখ্যা. অতিরিক্ত মাত্রায় 
বাড়াতে আবার ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে, বিশেষ উপায় 
অবলম্বন করিতে“ হইল। ১৮৪৭ মালে সিন্ধুদেশের' গবর্ণর 
সাঁর চার্লস নেপিয়ার (Sir Charles Napier) নিম্নলিখিত 
ঘোষণাপত্র বাহির করিলেন £__ র 


২য় সংখ্য! | এ 
লিলা মিলল লা পলাশ পলাল" সিলসিলা মিলা মিলল সপ সিল ছল 
People of Scinde !“The Government has forbidden 
you to murder your wives—a crime commonly commit- 
ted when the British conquered this country. The crime 
gt woman-murder is forbidden by the religion of the 
English conquerors.. Who shall dare to oppose the 
law! Woe be to those who do. But this is not 
all. Ye Scindians, ° Beluthies, ‘ and Mahomedans, 
‘murder is prohibited by your Prophet. You who mur- 
der your wives, outrage your own religion as much as 
you outrage ours. This the Government will not 
permit. Government, therefore, visited with punish- 
ment such murders, and crime began to disappear. 
Some foolish men among you believe that the English 
are easily deceived and you have in a ‘vast number 
of cases hanged your wives and then pretended that 
these poor women committed suicide. Do you imagine 
that Government believe that these women committed 
suicide ?.-Do you believe Government can be deceived 
by such villainy ? that it will Jet women be thus mur- 
déred ? If you do believe this it becomes necessary to 
teach you how erroneous is your judgment and if you 

° persevere your sufferings shall be great. Vou are, 
therefore, thus solemnly warned, that, in whatever 
village a, woinan is found murdered heavy fine shall 
be imposed on.all and. rigidly levied. The Govern- 


yhent will dismiss the kardar, it will order all her’ 


husband’s relations, up to Karathee ; and it will cause 
such danger and trouble to all, that; you shalliremble 
if a woman is said to have committed suicide in your 
district, for it.shall be an évil day forall in that place. 
You all know. what I say‘ is just, for never was woman 
known. to have committed suicide in Scinde till the 
Law decreed that husbands should not’ murder their 
wives.;j. and this year Vast numbers ‘of women 7956 
been found hanged. Gross falsehoods have been. put 
forth ‘by’ their families that they committed suicide. 


But woe be to their husbands; for the English Govern 


ment will net be insulted by such felons. The murs 
derers shall’ be sent to labour, far away over the 
y waters, and heard of no more: 

"1 * ৰোষণাপত্ৰটী কিছু দীর্ঘ হইলেও বাঞ্গাপাতে অনুবাদ 
করিয়। দিতেছি, কারণ এই প্রবন্ধের অনেক ইংরাজী- 
অনভিজ্ঞ দ্রী পাঠিকা থাকিতে পারেন, ' অনুৰাদটাই 
*" তাহাদিগকে ঘোষণাপত্রের প্রকৃত ভাবটা দিকে ।__ - 


"শদিন্ুবাসীগণ 1 গবর্মেন্ট তোমানিগকে পত্বীহতা! করিতে বারণ 
.. করিয়াছেন। ইংরাজেরা, এদেশ জয় :করিবাঁর পূর্বে, এই পাপ প্রায় 
অন্থুষঠিত হইত। জেতা ইংরাঁজদের ধর্মে & নারীহত্যা নিষিদ্ধ? 
ফার সাধ্য যে রাজবিধির*বিরুদ্ধাচরণ করে, যাহারা মে সাহস করে 


নারীর কাঁযক্ষেত্র, পারিবারিক ও সামাজিক 


eee nee We Ne ea eee a a বেলাত বললি লা মদপী লা নত ওলা দিলনা দিশ 


সতীদাহ, কঠোর বৈধৈব্য, বহুবিবাহ, _ পত্বীহত্যা 


১৩৩ 
তাহাদের ভাগ্যে অনেক দুঃখ আঁছে। কেরল ভাহাই নহে, হে 
সিন্কুবানীগণ, বেলুচিস্তানবাসীগণ, মহম্মনীয়গণ, ভোমাঁদের মহীপুরুষও 
(মহম্মৰ) হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে 
যাহারা পত্বীহত্যা করে তাঁহাঁরা-যে কেবল আমাদের' ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ 
করে তাহা নহে, নিজেদের ধর্ম্মেরও বিক্রুদ্ধাচরণ করে। গবর্ণমেন্ট 
ইহ! আর মহা করিবেন না । এই কারণে গবর্ণমেন্ট পত়ীহত্যার শাস্তি 
দিতে অগ্রপর হন, 'এবং তাহার ফনম্বরূপ এই পাপের সংখা! হান 
হইতে থাকে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কতকগুলি নির্দ্বোধ লোকে 
মনে করে যে ইংরাজদ্দিগকে সহজে প্রতারণা কর! যায়, স্থতরাং তাহারা 
বহুদংখ্যক স্থলে স্বীয় স্বীয় পত্বীদ্দিগকে গলে রজ্জু দিয়া! হত্যা করিয়াছে, 
এবং পরে এরূপ প্রচার করিয়াছে যে এ বেচারির! আন্মহ্ত্য। করিয়াছে। 
তোমরা কি মনে কর, গবর্ণমেন্ট বিশাস 'করেন যে এসকল স্ত্রীলোক 
আত্মহত্যা করিয়াছে? তোমর! কি মনে কর এরূপ চাতুরীর দ্বার। 
গবর্ণমেন্টকে প্রতারণা কর! যাইতে পারে? এবং তাহার! এইরূপে 
নারীদিগকে- হত হইতে দিবেন? যদি তোমরা এরূপ মনে কর তাহা 
হইলে তোমাদের বুদ্ধি কেমন ভ্রান্ত তাহ! শিক্ষা দেওয়! আবশ্যক 
হইয়াছে এবং তোমরা! যদি এই ভ্রান্ত বুদ্ধিতে বান কর, তোনাদের 
কষ্টের সীমা পরিনীমা থাকিবে না| অতএব তোমাঁদিগকে গম্ভীরভাবে 
সতর্ক করা যাইতেছে, যে, যে-কোনও গ্রামে একজন স্ত্রীলৌককে 
হত দেখা যাইবে, সে গ্রামের সকলকে জরিমান| করা হইবে, এবং 
ধেরূপেই: হউক ওঁ জরিমানা আদায় করা যাইবে ; গবর্ণমেণ্ট সে. গ্রামের 
কাঁরদাঁরকে কর্ম্চুত করিবেন; এবং এই তাবৎ প্রদেশে ও হত! 
নারীর পতির যত আত্মীয় কুটুশ্ব থাকিবে সকলকে করাচি সহরে 
ধরিয়া আঁনিবেন ; এবং সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, 
যে, অতঃপর তোমাদের পরগণ।র কোনও স্ত্রীলোক আঁত্মহত্য! করিয়াছে, 
শুনিলে তৌমরা সকলে কীপিতে থাকিবে। কারণ এ সংবাদে সকলের 
দুঃখের দিন আগিবে। তোমর|'জান যে আমি যাহা ঘোষণা করিতেছি 
তাহ। দ্যায়সঙ্গত, কারণ আইনের দ্বার প্রত্ীহত্যা। নিবারণের 
পূর্বে নারীর আত্মহত্য। প্রায় শুনিতে পাওয়া যাইত না। এ বৎসরে 
বহু বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক গলে রজ্জু দিয়া মরিয়াছে এরূপ জানা 
গিয়াছে । তাঁহাদের পরিবাঁরস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদের আত্মহত্যা প্রমাণ 
করিবার জন্য অতি অঘগ্ভ মিথ্যাজাল রচন! করিয়াছে.) এই হত 
নারীগ্রণের পতিরিগের ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে; কারণ এরূপ শঠ ও 
বদমায়েন ব্যক্তিদিগের দ্বার! গবর্ণমেন্ট' প্রতারিত হইবেন ন|। হত্যা- 
কারীদিগরকে শ্রম করিবার জন্ত স।গরপারে প্রেরণ কর! হইবে, কেহ 
আর তাহাদের বার্তীও জানিবে না ।” 


_ প্রাচীন যুগে এই দেখে নারীর অবস্থা কি ছিল, 
পূর্বোক্ত বিবরণে তাহা কতক প্রমাণ করা গেল। এক্ষণে 
বর্তমান যুগকে কেন নারীর পক্ষে নব যুগের চন! ব্‌ল! 
গিয়াছে, তাহ! প্রকাশ করা যাইতেছে। পুরাতন যুগে 
+, শৈশব: 
বিবাহ, শিশুবালিকা হত্যা, অবরোধ ও শিক্ষাভাৰ, ও 
নারীর বাদীদশা, এইগুলিতে 'নারীজীবনকে যে বিপন্ন 
মান ও শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ব্ল! 
নিশ্রয়োজন ! ইহা মনে করিলে মনে এক প্রকার তীব্র 
যন্ত্রণা উপস্থিত হয়] গৃহের মধ্যে শাস্তি ও পবিত্রত| রক্ষা 


১৩৪ 
সপস্সিসস্পিপীপটিসিপাণ EE 


কর! যে: নারীজাতির প্রধান কার্য, আমন অপেক্ষা 
পরস্ুখ অন্বেষণ কর! ধাহাদের স্বভাব, রোগার্ডের রোগ- 
শয্যার পার্খে, বাঁ বিপন্নের বিষণ মুখের পার্শ্বে ধাহাদের 
প্রেম ও করুণা পূর্ণ মুখ সর্ববদ! বি্ধমানঃ অকপটে পুরুষের 
প্রতি বিশ্বাস্থাপন করা ও. সমগ্রন্থদয়ের সহিত সেই 
বিশ্বাস অন্ুদারে. কাধ্য কর! ধাহাদের প্রকৃতি, ধাহারা 
প্রতারিত হন বৈ প্রতারণা করেন না; কেন জগদীশ্বর 
এদেশে সেই নারীজাতিকে এত দুঃখভাগিনী হইতে দিলেন? 
এই ভাবিয়া চক্ষে জল আসে। ‘কিন্ত বর্তমান যুগে এই 
এক সুখের, সংবাদ আসিতেছে যে নারীজাতির অবসাদ- 
রজনীর অবসানের সময়: বুঝি সন্নিকট। প্রধানতঃ বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের ' চেষ্টায় একদিকে. সতীদাহ, পত্থীহত্যা, 
শিশুকন্তাহত্যা, ক্রীতদাসী বিক্রয়: প্রভৃতি নিবারিত 
হইয়াছে ; অপরদিকে শৈশব বিবাহ; চিরবৈধব্য, বহুবিবাহ, 
অবরোধ ও শিক্ষাভাবও নিবারিত হইবার আশা জন্মিয়াছে। 
এই কাঁরণেই বর্তমান যুাকে নবধূগের “তন মনে 
রর. যাইতেছে ।. - 

আর এক কারণে বর্তমান কে নবধুগের দন মনে 
করা যায়। . প্রাচীন যুগের প্রধান ভাব হিল. শাসন-শক্তি 
ও বাধ্যতা ; ; ইহার উপরেই-মানবের পারিবারিক, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক জীবন. প্রতিষ্ঠিত করা হইত। বর্তমান 
যুগের প্রধান ভাব: আসিতেছে, স্বাধীনতা ও সাহচ্য্য। 
অর্থাৎ বয়ঃ প্রাপ্ত পুরুষ বাঁ নারী, চিন্তাশক্তি বা হিতাহিত 
বোধ যাহার জন্মিয়াছে, সে নিজের কাধ্যকলাপের বিষয়ে 


সিসির 








পলা পলাল 


স্বাধীন। যতক্ষণ মে পাপাচরণে বা পরের অনিষ্ট সাধনে 


নিজ শক্তিপ্রয়োগ না করিতেছে, ততক্ষণ আত্ম-সুখ অন্বেষণ 
ৰা আত্মোন্নতি-সাধনে তাঁহার সেই শক্তিপ্রয়োগ করিতে না 
' . দেওয়া অপরের পক্ষে পাপ। নরনারীকে হিতাহিত বুঝিতে 
দেও, স্বীয় স্বীয় জীবনের কাৰ্য্য সাধনে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ 
করিতে, দেও, স্বীয় স্বীয় কর্তব্যজ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিতে 


দেও, তাহাতে সমাজের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ নাঁই। এই 


ভাব এখন জনসমাজে ব্যাপ্ত. হইতেছে। তবে আর একটা 
আছে) এই বিভিন্ন শক্তির সমবায়ের জন্য স্বাধীনতার 
সহিত সাহচধ্যকে মিলিত করিতে হইবে। স্বাবীনভাঁর 
দলে সঙ্গে সমবার়শক্তিও দিন দিন বাঁড়িতেছে। . 


' প্ৰবাদী--অণ্ৰহায়ণ, ১৩১৯ 





সাহচর্য বর্তমান সভ্য জগতের প্রধান ভাব। 


' আরোধ ভাঙ্গিয়া: 


( ১২শ ভাগ; ২য় থও" 
যাহার! বর্তমান সভ্য সমাজ সকলের গতিবিধি লক্ষ্য 
করিতেছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে এই স্বাধীনতা ও 
| যেখানে, 
ছিল (Divine right of kings অর্থাৎ) রাজাদের, 
ভগবত অধিকার, সেখানে আসিয়াছে (Divine right 
of the ঢ০219) প্রজ্গাসাধাঁরণের ভগবন্দত্ত .অধকার ; 
যেখানে ছিল ধনীদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও দরিদ্রদের দাসত্ব) 
সেখানে আসিয়াছে শ্রমঙগীবীদের অন্যথান ; যেখানে 
ছিল জীবননংগ্রামে দরিদ্রদের অসহায় অবস্থা ও ব্যক্তিগত 
ভাবে কষ্ট পাওয়া, সেখানে আসিয়াছে: হাজার হাজার 
মানুষের একবাক্য, একপ্রতিজ্ঞা, ও পরশ্প্রের পশ্চাতে 
দাড়ান; যেখানে ছিল নারীকুলের নির্বাক. মৌনভাৰ ও 
নির্জনে অশ্রুবিসর্জন, সেখানে আদিয়াছে: নারীগণের 
শক্তি-সমবাঁয় ও ঘোর সংগ্রাম। আমরা কি. দেখিতেছি ! 
শাদন-শক্তি ও বাধ্যভার ভিত্তির উপরে মভ্যঞ্গগত আর 
ফাড়াইতেছে না। ভারতীয় সমাজকেও আর দীর্ঘকাল 
সে ভিত্তির উপরে রাখা যাইবে না। অবগ্ত পথ. বহুদূর 
প্রসারিত, নবধুগের বিকাঁশ বহুকাল -সাপেক্ষ। কিন্ত 
ইহাতে সন্দেহ নাই,. যে, আমরা নূতন পথে পা দিছি, 
নবযুগের ভে ভেরীধ্বনি শুনিতেছি। 
"ভারতের নারীগণ এই নব্যুগে কোন পথে, যাইবে 
তাই এখনকার চিন্তনীয় বিষয় তাই আমরা 'নারীর 


পা ত লো তপ মিতলা দিলা 


কার্য্যক্ষেত্ৰ -পাঁরিবারিক ও সামাজিক, এই প্রশ্নের বিচারে: 
প্রবৃত্ত হইতেছি। র্ধাগ্রেই বল! আবশ্যক, আমর! যখন 


বাল্য. বিবাহ তুলিয়া দিতে চাঁহিতেছি, এবং. নারীর 
তাহাকে সুশিক্ষিতা করিবার চেষ্টা 
করিতেছি; তখন ভবিষ্যতে এমন নারী অনেক দেখা 
দিবেন, বাহার দাম্পত্য সম্বন্ধে বন্ধ- হওয়া অপেক্ষা চির- 
কৌমাধ্য ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে কাঁধ্যক্ষেত্রে বাঁস..করা*. 
অধিক প্রার্থনীয় জ্ঞান করিবেন। 'মানবাত্মার. স্বাধীনতার 
নিয়মাহুসারে, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা, -ব্যরযায় 
বাণিত্যের বিস্তার, ‘সমাজ সংস্কারের প্রয়াম,. নৱহিতৈষণা 
ও নরসেবা. প্রভৃতি সমুদয় - কাৰ্য্যের: দ্বারই : তাঁহাদের জন্য 
উন্মুক্ত থাকিবে। তাহাদের জন্য. বিশেষ ' কিছু. নির্দেশ 


করিতেছি, না। বীরীপ্রকৃতির, যদি কিছু. বুঝি. থাঁরি, 


টি সংখ্য J 


eet 


তাহাতে Lae জানি, দাম্পত্য সম্বন্ধে বন্ধ হইয়! গৃহপরিবারে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া অধিকাংশ ' নারীর পক্ষে স্বভাবদঙ্ত। 
নারী পুরুষের স্যায় দৌড় ঝাঁপ .করিয়া বেড়াইতে, পারে 
রা, তাঁহার নিণের বলিবার একটা স্থান চাই, আপনার 
. বলিৰার কতকগুলি মানুষ চাই ; বিশ্বাম ও নির্ভর করি- 
বার. পাত্র-চাই-। ' মন্তুয্যকে সামাজিক জীব করিবার জন্যই 
বিধাতা ' নারীকে ওঁ প্রকৃতি দিয়াছেন। সুতরাং নারীর 
বিষয়ে চিন্তা .করিতে গেলেই তাহাকে পারিবারিক.-ও 
সামাজক জীবনে প্রতিষ্ঠিত| জানিয়া চিন্তা করিতে হইবেন 
এবং তাঁহার কার্যের বিষয়ে আলোচনা: করিতে গেলেই 
রী পারিবারিক, ও সামাঞ্জিরু জীবনে তাহার কার্য কি তাহা 
ভাবিতে হইবে- 1.5... বি 

৷. তৰে: নারীর, প্রথম, কষে হারে: গৃহে 
যাহাতে তিনি স্বাধীন চিত্তে 'বান..করিতে- পারেন এবং 
অসুংকৌচে-পতিপুত্রের“মঙ্গল-মাধনে রত থাকিতে পারেন, 
সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা তদনুরূপ হওয়া আবশ্তক। 
এই হানে এক তক্ঠিন- প্রশ্ন উঠিতেছে। হিন্দু, সমাজের, 
একানভুক্ত-পরিবার , প্রথা, নারীর. স্বাধীনচিত্ততা ও 
> স্বচ্ছন্দ -বিহারের, অনুকুল নহে। মান্য দশজনের সহিত 


হাতে পায়ে বাধা থাকিলে, স্বাধীনভাবে..নড়িতে .পারে' 
না।, আমাদের একার ভুক্ত হিন্দু, ;পরিবারে পতিপত্বীর: 


সন্মিলন ব্যাপারটাও : স্বাধীনভাবে. ও. অসংকোচে হইতে 
পারে না) রাত্রির ঘয়েক: ‘ঘণ্টা ব্যতীত পরস্পরের সঙ্গে 
থাকা ঘটিয়া উঠে না ।.. এই একায়ভূক্ত- -পরিবার- প্রথা 
নারীর চিত্তের ও চরিত্রের টা পথে অন্তরায়স্বরূপ 
দপ্ডারমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই একানভুক্ত- 
পরিবার প্রথা পুৰ্বে যাহা Rs এখন আর 
তাহ! থাকিতেছে ন!। ইচ্ছাতে হউক, অনিচ্ছাতে হউক, 
‘রেলওয়ে ষ্টিমার প্রভৃতির স্থষ্টি হওয়াতে, এবং নান] কার্ধ্য- 
| স্থত্রে এক পরিবারের ব্যক্তিগণ নান! স্থানে বিক্ষিপ্ত হই 
পড়াতে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইয়া পড়িতেছে। যাহারা 
স্বদেশে থাকিতেছেন, তাঁহারাও অনেক স্থলে নানা কারণে 
_ এক গৃহেই ভিন্ন ভিন্ন ৃসথৃস্থালির ব্যবস্থা কুরিয়! লইতেছেন I 
দেখিয়া মনে হইতেছে, একানভুক্ত-পরিবার প্রথ! হিন্দুর 
গৃস্থালির আদর্শ হইলেও তাঁহাকে আর অঙ্গু্ রাখা 


নারীর কার্ধ্যক্ষেত্র, পারিবারিক ও (সামাজিক 


peat eas ee aa a a রমিত লো ততমত পপ লেল পিতল পতা নিলত চলা পা পদিলপা ত” তা 


“শিক্ষা দেওয়া কঠিন; 


১৩৫ 


সিকি পট লৰ বিজ্ঞ পা পিচলা 


যাইবে না|. এস্থলে ইহাও ৷ 'বন্তবা যে ব এই একা্নভূক্ষ- 
পরিবার প্রথার যে একটা স্থন্দর ও দর্শনীয় দিক আছে, 
তাহা আমরা সরলেই জানি । বিশেষতঃ পিতা বা হোষ্ট 
সহোদর প্রভৃতি গৃহস্বামীগণের স্বার্থ যাগ, ধৈর্যা, উদারতা; 
দায়িত্ববোধ .ও. কর্তবাজ্ঞান হিন্দু গৃহের একটা প্রধান 
দর্শনীয় ব্ষিয়-_য়াহা দেখিলে চিত্ত উন্নত হয়, হ্রদ আনন্দিত: 
হয়, যাহা 'বলিতেও সুখ -শুনিতেও সুখ। : কিন্তু কথা 
এই, সে সুন্দর দৃশ্ঠ আমরা আর, দীর্ঘকাল বজায় রাখিতে 
পারি কি নাসন্দেহ। . বিশেষতঃ বালাবিবাহ রহিত করিয়া 
বালিকাদিগকে যদি বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখ! 
যায়, তাহ! ‘হইলে নববিবাঁহিত দম্পতীকে একানভূক্ত, 
পরিবাঁরের অঙ্গন্বর্ূপ রাখ! দিন দিন কঠিন, হইয়া: উঠিবে। 
বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে বালিকার! বিবাহিত হইয়া 
শৈশবকালেই শ্বশ্দিগের কর্তৃত্বাধীনে আসে, শ্বশ্নগণ হাতে 
গড়িয়া তাহাদিগকে মান্য: করেন, বৎসরের পর বৎসর 
তাহার ভাশুর দেবর প্রভৃতিক্ষে, যা ও নূনদদিগকে 
পরিবারের তন্গস্বরূপ দেখিতে অত্যন্ত হয়,. সুতরাং বধুরা ' 
ত্যাগ,-বাধ্যতা ও'আত্মসংঘমে বর্ধিত হইয়া থাকে । একটা 
প্রাথবয়স্ক যুবতীকে আনিয়া! গৃহে প্রতিষ্ঠিত: করিয়া সে 
তাহা যেন “বুড়ো শালিকের ঘাড়ের 
রে” “ছি ডিয়া বাচ্ছা, করার ন্তায়। অবশ্য গৃহস্থামী ও 
গৃহস্থামিনীগণ ' যদি ' বুদ্ধিমানের ন্যায় শাসনশক্তি ও 
বাধ্যতার. ভূমি ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা ও ' সাহচর্যের 
ভিত্তির উপরে গৃহধর্শ্ব প্রতিষ্ঠিত করেন,: তাহা হইলে, 
স্বীতন্ত্ . থাকিয়াও 2 ডি তি চলিতে 
পারে।,. 

ৃ আমরা দেখিতে পাইতেছি ধীর ভি অনেক 
মধ্যবিত্ত পরিবার বায়সংকোচ ও সময়সংকোচের আশায় 
এক ভবনে ভিন্ন ভিন্ন. গ্রকোষ্ঠে বাস" করিয়! একএকক্ন 
সাধারণ স্তরী-ম্যানেজার রাখিয়া একারভুক্ত হইতেছেন। 
তাঁহার! স্বীয় স্বীয় দেয় অর্থ দেন; অর বাঞ্জন ভিন্ন ভিন্ন 
ঘরে প্রেরিত হয়। ইহাতে তাহাদের বিশেষ অস্থবিধা 
হইতেছে না। আমাদের নব্য হিন্দুগৃহে এপ ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা রাখিয়া ত একানভুক্ত-পরিবার থাকা চলিতে 
পারে। জানিনা ভবিষ্যতে কি দীড়াইবে। দিন দিন যে ভাব 


সপ তা পাশ খিল" 


১৩৬ 


দাড়াইতেছে তাহাতে বোধ হয় হিন্দু _একারতুক্ত-পরিবার 
বহুকাল অবিচলিত রাখা যাইবে না। 

' যাহাঁহউক আমি যখন গৃহপরিবারের কথ! বলিতেছি, 
তখন পতির পার্খে-পড়'কে ও সম্তানগণের, পার্শ্বে মাঁতাকে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। বর্তমান: যুগে এইগৃহপরিবাঁরে 
নারীর. নান! প্রকাঁর:কার্ধ্য করিবার আছে ঃ- 

. অধগ্ত পতিসেবা ও সন্তান 'পাঁলন, নারীর প্রথম 
ও প্রধান পারিবারিক কাৰ্য্য । : এই "কার্য তীগার 
সর্কাগ্রে, অপরাপর কাঁধ্য তৎপরে। যতদিন নারীগণ 
অবরোধে আবদ্ধ আছেন, এবং বিনিধ- পারিবারিক 
বন্ধনের মধ্যে বাঁস করিতেছেন, ততদিন এই প্রধান 
কার্ধোর ব্যাঘাত হইবার বড় আশঙ্কা নাই। কারণ 
ইচ্ছা তে হউক, অনিচ্ছাতে হউক, গুরুজনের ভয়ে-হউক, 
বা সামাজিক শাসনের ভন্ঠ-হউক, নরীকে'এ কার্য্য করি- 

হেই হইবে। নারীকে যখন অবরোধ হইতে উনুক্ত 
'করা যায়, তখনি এ বিষয়ে চিন্তা ও ভয়ের কারণ আসে; 

* কারণ তখন-নারী বিবিধ সামাজিক কাৰ্য্যে এরূপ ব্যাপৃত 
হইতে পারেন,'অথবা আনোদ প্রমোদ ও সুখের নেশায় 
এরূপ মাতিয়! যাইতে ' পারেন; যে, এই প্রথম কার্য্যটী 


দ্বিতীয় হুলে রাখিয়া অন্ত কার্ধ্যে বা স্থখলালমায় ব্যাপৃত ' 


হইতে পারেন। এরূপ অনেক স্থলে দেখ! : গিয়াছে," যে, 
পতি ও পুত্ৰকন্ধাদ্িগকে খাওয়াইবার: শোয়াইবার ভার 
দাদদালীদিগের উপরে দিয়া গৃহের গৃহিণী বাহিরের কাজে 
আমোদ প্রমোদে মাতিয়া বৈড়াইতেছেন। পতি কর্পস্থান 
হইতে ক্লান্ত শ্ৰান্ত 'হইয়! বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন গৃহিণী 
ঘরে নাই; পুত্রকন্তাগণ বিদ্যালয় হইতে আসিয়া! দেখে 
মা ঘরে নাই; তিনি বাঁহিরের কাজে ৰা সঙ্গিনীদের সঙ্গে 
আমোদ প্রমোদে বাহিরে আছেন। একআধদিন বা 
কালেভদ্রে এরূপ: ঘটলে তত ছুঃথের বিষয় হয়” না; 
কিন্তু সর্বদা এরূপ ঘটা অতীব শোঁচনীয়। কথাটা এই, 
গতিপুত্রকে দেখা তাঁহার প্রধান কাৰ্য্য, তৎপরে অপর সকল 

ধ্যঃ এই ভাবটুকু বিদ্যমান থাকিলেই হইল : 

এস্থলে আর একটা কথ! উল্লেখযোগ্য । অনেক গৃহস্থের 
গৃহে দেখি, জননী অতিরিক্ত যাত্রায় চাকর বাঁকরের হাতে 
সম্তানদিগকে দিয়া নিশ্চিন্ত থাঁকেন। তাহারা দিনের 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


বর UE ESAT REG CURT SSA ED SUS RRO SE RES LE AA হারা হর তা 
পাশা টিপস Deut a aor true anna Sasa পি সি দানার eth 


জননীর ভগবন্দত্ত কাৰ্য্য; 


[ ১২শ ভাগ, bi থৃগু 


বিসিসি aun et Sone "ova pat Nona Ta ah শী Cg ot erat Tonio Naat aaa ene eae Treat Ven toca ০ 


অধিকাংশ সময় দামদাসীদের সঙ্গে কাটায় ; যন চক্ষের 
উপর থাকে না) 'দাঁসদাঁসীদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের 
ET শোনে, কুৎসিত ব্যবহার দেখে ; তাহাতে 
তাহাদের স্থশিক্ষায় বড় ব্যাঘাত হয়। অবশ্য যেখানে. পুল 
কন্তার ষংখ্যা অধিক সেখানে "দাঁসদাসীর সহায়তা ভিন্ন - 
সন্তানদিগকে পালন করা জননীর পক্ষে-সম্ভব নহে; কিন্ত 
সেখানেও মাতাঁকে দেখিতে "হইবে, যে, শিশুসস্ত/নগণ 
চক্ষের অন্তরালে ন! যায়; অভদ্র কিছু শিক্ষা না করে, 
এবং তাহাদের দেহের অনিষ্ট না হয়। . -? 

এতদ্যতীত কোনও কোনও স্থলে দেখ! গিয়াছে ধনী- 
গৃহের নারীগণের 'ব! সভ্য সমাজের নারীকুলের অনুকরণ 
করিয়া নব্য জননীগণের কেহ কহ শিশুগণকে ' দুই এক 


মাসের মধ্যেই স্তনদানে বঞ্চিত করিয়া স্তন্তদাঁরিনী ধাত্রীর 


হন্তে অর্পণ ‘করিয়াছেন; 'বাকতিম ছুপ্ধাদি দ্বারা পোষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পরে দেখ! 'গিয়াছে এ্দকল 
শিশু রুগ্ন ও “দুর্বল হইয়! বন্ধিত হইতেছে ।: কোনও 
' কোনও স্থলে এতদূর ঘটিয়াছে, যে, মাতৃস্তপ্তে বঞ্চিত 'শিশুর 
গুরুতর ব্যাধিতে ভীবনসংশয় হইয়াছে। .. 2২7: 

' এজন্ঠ ইহা গদৃঢ় রূপে জানিতে হইবে, যে, শিশুকে 'স্তন্ভ 
দান করিয়া পালন করা, সম্তানদিগকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া 
মানুষ করা, তাহাদের: দেহমনের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, 
এ কাৰ্য্যে বিমূখ হইলে তিনি 
ঈশ্বর ও'মাঁনবের নিকট অপরাধী | 

যেমন সন্তানদিগের প্রতি তেমনি” পতির প্রতি। 
মানব যে সামাজিক জীব হইয়াছে, প্রণয় ও পরিণয় দ্বার! 
যে গৃহপরিবার রচনা করিয়াছে, তাহার অর্থই এই, যে, 
পুরুষ বাহিরে কর্মস্থানে গিয়া দুরস্ত পরিশ্রম করিবে, 
ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইবে; যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইবে, : 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিবে; কিন্ত গৃহে আসিয়া পত্নীর ১ 
মুখ দেখিয়া সকল তাপ জুড়াইবে, সকল শ্রম ভুলিবে। 
অর্জনের ভার পুরুষের প্রতি, রক্ষণের ভার নারীর প্রতি। 
অতএব সেই প্রধান কর্তব্য বিশ্বৃত হওয়া নারীর পক্ষে 
কর্তব্য নহে। * | 

এতক্ষণ যাহা বলিতেছি তাহা পতি পত়্ী ও পুত্ৰ কন্তার 
প্রতি বিশে দৃষ্টি রঞ্খিয়া বলিতেছি। কিন্ত আমাদের 


২য় সংখ্যা] 


লালা তপ সলিল সলিলা অস্ত কিতা পতল পপ লাশ পলা সপ" 





হিন্দু গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম কেবলমাত্র পতি পত্রী পুত্র কন্া' 


লইয়৷ বাদ নহে। একান্ভুক্ত পরিবারে শ্রত্র, শ্বগুর, 


দেবর, যা, ননদ প্রভৃতি লইয়! নারীকে বাস করিতে হয়। 


গৃহধৰ্ম্ম বলিলে তন্মধ্যে ইহাদের প্রতি কর্তব্যও আসিয়া 
পড়ে। নারী পতিসেব! ও সম্তানপাঁলনকে প্রধান কাধ্য 


করিবেন বটে, কিন্ত শব্ধ শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য 
নিজের সুখ ও আরামের প্রতি প্রধান 


ভুলিবেন না; 
দৃষ্টি ন রাখিয়া ইহাদের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবেন 
গুরুঞজনকে' ভক্তি শরদ্ধ! দিবেন ; দেবর, যা, ননদ প্রভৃতিকে 


প্রেমদানে ও শুশ্রধাদি দ্বারা সুখী করিবেন। স্থশিক্ষিত 


ও ধাণ্মিক স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা কঠিন কার্য নহে। 
দ্িতীয়তঃ-_বর্তমান সময়ে কোনও গৃহস্থ যে আলি দিয়া 

আপনার গৃহপরিবাঁরটী স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া, আপনার 

রুচি ও ইচ্ছা! অনুসারে পারিবারিক রীতি নীতি গঠন 


করিবেন তাহার যে| নাই; নান! দ্বার দিয়া বাহিরের” 
জগতের চিন্তা ও ভাব বন্তার জলের স্তাক্ প্রত্যেক গৃহস্থের ' 


গৃহে আনিয়া প্রবেশ করিতেছে, প্রচলিত প্রথা ও সভ্যতার 


রীতির পক্ষপুটের' নীচে'নব নব ছুর্ণীতি, নব নব সামাজিক’ 
স্ব্যাধি আসিয় " যুবকযুবতীদিগকে আক্রমণ করিতেছে; 


, নিজ প্রভাব ও শিক্ষার আলি দিয়া_ পুত্রকন্তার হৃদয়মন 
হইতে সেগুলি দূরে রাখ! অতীব সতর্কতা ও দৃঢ়তার কর্ম্ম। 
এ কর্তব্য সাধনের ভার: পিতা ও” মাতা উভয়েরই উপর 

তাহাতে সন্দেহ নাই, ‘কিন্ত ইহা মাতারই প্রধান কার্য; 


কাঁরণ' মাতার ছুই চক্ষু সর্বদা সন্তানদিগের উপরে 
রহিয়াছে? উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, মাতার কিছু 
না-কিছু বলিবার অবসর আসিতেছে; গৃহমধ্যে ধর্ম ও 


নীতির চর্চা স্থাপন করিবার ও রাখিবার ভার, গৃহক্রী 


- মাতার" উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে।' অত এব বর্তমান সময়ে 
_ নারীর একটা প্রধান কাধ্য এই, যে, সভ্যতার নামে যে; 


নব: নব ছুর্গীতি যুবকঘুবতীদ্িগকে আক্রমণ করিতে 


আসিতেছে, -তাহা হইতে সন্তানদ্িগকে রক্ষা 'করা এবং ' 


গৃহমধ্যে ধর্ম ও নীতির শিক্ষা ও"চচ্চ প্রতিষ্ঠিত রাখা! 


নিত্য ধশ্মাহষ্টান গৃহস্থ গৃহের একটা দৈনিক কাধ্য Lon | 
* ছেন। দিনের পর দিন মংবাঁদপত্রদিতে কত ভাল বিষয়ের 


- তৃভীয়তঃ-_বর্তম[ন সময়ে - জ্রীনচ্চী ও জ্ঞানোন্নতির * 


" উচিত।- 


নারীর কাঁ্যক্ষেত্র, পারিবারিক ও সামাজিক 


সা. 








নানাপ্রকার দ্বার দিন দিন উন্মুক্ত হইতেছে। সংবাদপত্র 
_মাসিক পত্রিকা, পাঠাগার, পৃস্তকালয়, সমালোচনা সভা, 
প্রভৃতি নানা উপায়ে নব নব জ্ঞানের তত্ব মানবের চিন্তা 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ এরূপ 
হওয়া উচিত, যেখানে জ্ঞানের হাওয়া প্রবাহিত থাকিবে ; 
সে গৃহে বাস করিলেই বাঁলকবাঁলিকগণ জ্ঞানানুরাগী 
হইয়া! বৰ্দ্ধিত হইবে । মানুষ বড় হইয়া জ্ঞানানুরাগী থাকিবে 
কিনা, তাহার অনেকটা এই বাল্যকাঁলের পারিবারিক 
হাওয়ার উপরে নির্ভর করে। আমরা এই কলিকাত। 
হরে তিনটী পরিবার দেখিয়াছি যেখানে জ্ঞানের, 
পাঠের, ও আত্মোন্নতির হাঁওয়! প্রবাহিত ছিল,__যেমন 
রামবাঁগানের দত্ত পরিবার, কলুটোলার সেন পরিবার 
ও যোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবার । এই তিন পরিবারের 
বয়োবুদ্ধগণ গৃহমধ্যে জ্ঞানীলৌচনার হাওয়া প্রবাহিত 
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাহার ফল কি হইয়াছে 
সকলেই জানি। এইসকল পরিবার হইতে কত জ্ঞানী, 
কৃতী, সুলেখক লোক বাহির হইয়াছেন তাহা .সকলেই 
অবগত আছি। গৃহমধ্যে জ্ঞানের হাওয়া! প্রবাহিত 
রাখিবার চেষ্টা করা নারীর এক প্রধান কর্ম্ম। তিনি 
পুক্রকন্তাকে জ্ঞানে উৎসাহিত করিবেন, জ্ঞানচ্চাতে 
তাহাদের সহায় হইবেন, জ্ঞানবৃদ্ধির উপায়দকল তাহাদের 
হাতের কাছে আনিয়া দ্িবেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গে শিক্ষিতা 
ও জ্ঞানানুরাগিনী না হইলে এ কাধ্যে সমর্থ হইবেন না। 
তত্তিন্ন গৃহে জ্ঞানালোঁচনার উপাঁয়দকল রাখিতে হইবে । 
পুভ্রকন্াদের মধ্যে আলোচন! সভ! থাকিবে, যাহাতে, 
তাহারা পিতা মাতা ও সমাগত বাঁলকবালিকাঁদের 
মধ্যে বসিয়া স্বরচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিবে; গৃহমধ্যে 
পাঠাগার ও পুস্তকাঁনয় থাকিবে, যাহ! হাথ জ্ঞানং. 
হারে উদ্দীপ্ত করিবে। 
চতুর্থতঃ- বর্তমান .সময়ে জগতের দিকে, নানা- 

প্রকার” সামাজিক 'শুভকার্যের আয়োছন: হইতেছে।, 
দুঃশীর দুঃখ নিবারণ, বিপন্নের বিপছদ্ধার, অজ্ঞের নিকট. 
জান বিতরণ প্রভৃতি নানাকার্যে নঃনারী ব্যাপৃত হইতে-: 


আলোচনা উঠিতেছে॥ লোকের সাহায্যের প্রয়োজন. 


১৬৮ 


হইতেছে। এসম্বন্ধে নারীর প্রধান কার্য্য এই, তিনি যে 
কেবল সর্বপ্রকার সামাজিক সদনুষ্ঠানে পতির পার্বন্তিনী 
“হইবেন তাহ! নহে, নিজের গৃহপরিবার মধ্যে সেইসকল 
আলোচন! সজাগ রাখিয়া সন্তানদিগের নর-হিতৈষণা-প্রবৃত্তি 
প্রবল রাখিবার চেষ্টা করিবেন, পুভ্রকন্তঁদিগকে স্বীয় স্বীয় 
শক্তি ও সুযোগ অনুসারে পরহিত সাধনে নিযুক্ত রাখিবার 
চেষ্টা করিবেন। তাহার গৃহটী যেমন একদিকে জ্ঞানা- 
লোচনার 'একটী কেন্ত্রত্বরূপ হইবে, অপরদিকে নর-হিতৈ- 
ষণার একটী উৎসন্বরূপ হইবে। মাতার উৎসাহ ও দৃষ্টান্ত 
এ বিষয়ে সম্তানগণের পথপ্রদর্শক হইবে । 

_ পঞ্চমতঃ--সভ্য জগতের মানুষের জীবন-সংগ্রাম দিন 
দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হুইয়া উঠিতেছে। মানুষ 
কলের কাঠির গ্যায় ঘুরিতেছে; স্বার্থের ও সুখের পশ্চাতে 
দৌড়িতেছে ; চিন্তা করিতেছে ধন, মান, প্রভৃতির বিষয়, 
সংগ্রাম করিতেছে নিজ নিজ স্বার্থ বীচাইবার জন্য৷ 
মানুষে মানুষে যে তাজ! প্রেম তাহা যেন চলিয়! যাইতেছে, 
বাগ্জাল, কপটতা, লৌকিক ভদ্রতা, প্রভৃতি মানব-জীবনকে 
ব্যস্ত করিতেছে । .তৎপরে সভ্যতার বৃদ্ধিসহকাঁরে সেকা- 
লের ন্ুপ্তামল প্রান্তর, নির্শল-সলিল! নদী, বিহ্গকুল- 
নিনাদ্দিত অরণ্যানীর,স্থলে সুদুর-প্রসারিত. সহর, বধিরতা- 
সম্পাদক কল কারখানা,রেলের দমদমানি,ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, 
মোটরের হুড়হুড়ানি, আসিয়া মানবচিত্তের শাস্তি ও সুস্থতা 
নষ্ট করিতেছে । অপরদিকে জ্ঞান ও নব নব বিজ্ঞান- 
তত্বের আবিষ্কারের জন্য মাতিয়! গিয়া মানুষ সেই পথেই 
ছুটিতেছে, কবি কাব্য প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার 
আর সময় নাই। সুতরাং মানব-হৃদয়ের কোমল-কান্ত 
ভাবগুলি ম্লান হইয়া যাইতেছে । এই বিবিধ শক্তির ঘাত- 


প্রতিঘাতের ক্ষেত্রে গৃহপরিবার মধ্যে সেই কোমল কান্ত. 


ভাবগুলি রক্ষ। কর! নারীর প্রধান কাধ্য। তিনি গৃহের 
হাওয়াতে' এরূপ পিগ্ধতা, কোমলতা, সরলতা ও সৌনর্ধ্য- 
বোধ রাখিবেন, যেখানে আসিলেই পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, 
অতিথি সকলেরই প্রাণ জুড়াইবে। তাহার ও তাহার 
ুর্রকন্ঠার কণ্ঠ হইতে সংগীতের স্বরলহরী উঠিয়া সকলের 
. কর্ণ ও হৃদয়কে সরদ করিবে; কৰি ও কাব্যের রসাস্বাদন 
দৈনিক আনন্দের মধ্যে থাকিবে; তিনি যদি সহরে 


্‌ প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


et eat Tt TN tn সি লা মিসস" সসপাস্পস্পিসিাস্পিপাসিপাসিাসিসাসসিপাসপাদিপাশি পা িপস্িপাসি 


[ ১২শ ls রঃ খণ্ড 


এলা পিলা মিলা কিলা লা 


প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহার গৃহ যদ্দি ক্ষুদ্র হ্য়, তথাপি 
সেই গৃহটাকে যথাসাধ্য লাপাতাঁয় অলঙ্কৃত করিবেন; 
শোভনগ্ুন্দর চিত্রাদিতে গৃহটাকে পূর্ণ রাখিবেন ; তন্তিন্ন 


মধ্যে মধ্যে পতিপুত্রা্দি সহ, জনকোলাহলময় স্থান হইতে ' 


অবস্থত হইয়া নিৰ্জ্জন স্থানে প্র্ৃতির শোভার মধ্যে বাঁ 
করিবেন। সংক্ষেপে বলি তিনি গৃহস্থিত সকলের হৃদয়ের 
নিগ্ধতা ও সরলতা র প্রতি নিরন্তর দৃষ্টি রাখিবেন। 

নারীর গার্হস্থ্য জীবনের শেষ কাঁধ্যটা পূর্বোক্ত কোমল- 
কান্ত ভাবেরই প্রয়াস বলিলে হয়। 
হিন্দু পরিবার মধ্যে কলাবিগ্ার আদর নাই। মংগীত- 
বিদ্যা, চিত্রবিষ্ঠা, নানাপ্রকাঁর শিল্পচাতুর্ধ্য, সমুদয়ই 
কলাবিগ্ভার অন্তর্গত। হিন্দুগৃহে এগুলির চট্চা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 
ও মানব-গৃহে কোমন-কা গুণাবলীর বিকাশ হয় না। 
জগতের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই যে, যে-জাঁতি মধ্যে এই 
কলাবিগ্ভার চর্চ্চা দেখা গিয়াছে, তাহাদেরই মধ্যে হৃদয়ের 
সরলতা, মানব-প্রেমের বিকাশ, ধৰ্ম্মভাবের উচ্ছাস দুষ্ট 
হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকগণ, এবং নব্য ইটালীয় ও ফরাসি- 


গণ হৃদয়ের সরলতার জন্ত সুপ্রসিন্ধ, কলাবিগ্ভার চর্চা 


বোধ হয় তাহার এক প্রধান কারণ।; 'হৃদয়ের সরলতা 
যদি কোথাও থাকা প্রয়োজন হয়, তবে তাহা পারিবারিক 
জীবনে। এজন্ নারীকে গৃহপরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার 


পূর্বে কলাবিগ্ভাতে সুশিক্ষিত কর! ভাল। তিনি.কলাবিগ্ঠাকে : 


আপনার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; পুক্রকন্তাকে তাহাতে 
অভ্যস্ত করিবেন, এবং সমাজে এ বিগ্কার চর্চার জন্য যে- 
কিছু -উপায় অবলঘ্িত হয়, তাহার সঙ্গে যোগ রাখিবেন। 
তিনি স্বীয় কন্তা দিগকে শিল্প-ও কারুকাধ্যে এরূপ সুূপরিপন্ধ 
করিয়া তুলিবেন, যে, শিল্প ও কারুকাধ্যাদির ভজন্ত তাহার 
পরিবারের আর অতিরিক্ত ব্যয় থাকিবে না৷ 

এই ত গেল গৃহপরিবারে নারীর -কার্য্য ; জগতের 
নবজীবনে' নারীর সামাজিক কার্য্যও কম নহে। ' সভ্য- 


জগতে যেসকল সদনুষ্ঠান হইতেছে, যাহার বিবরণ পাঠ. 


করিয়া আমরা সকলেই বিসশ্বয্নাবিষ্ট হইতেছি, নারীর 
শক্তি ও নারীর কার্ধ্যকে বাদ দিলে তাহার অন্পই অবশিষ্ট 
থাকে। আমরা দুগ্ধ হইতে যেসকল জনহিতকর কার্ধ্যে 


সিসি 


দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান 


অথচ এগুলির অভাবে মানব-সম।জে. 


২য় সংখ্য! ] 


তপত সিল্ দিল এলাগ বলা সলা পাস এল পিলা পলা” 


পুরুষদিগকে অগ্রণীরূপে দেখিতেছি, সেসকল কাদের 
পশ্চাতে নারীগণ প্রধান শক্তিরূপে দণ্ডায়মান, তাহ! আমর! 
দূর হইতে লক্ষ্য. করিতেছি না।- এরূপ অনেক কার্য্যের 
আয়োজন দেখ! যাইতেছে নারীগণই যাহার প্রধান উদ্োগী 
এবং নারীশক্তিই যাহার প্রধান চাঁলক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
| আমেরিকার (Woman’s Christian Temperance 
Association ) নারীগণের সুরাপান-নিবারিণী সভার 
উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে। কয়েক বৎসর পূর্বে (১1195 
Frances:Willard) কুমারী ফ্রান্সেস উইলাৰ্ড যে সভার 
অধিনেত্রী ছিলেন, সেই সভা যে আমেরিকাতে কি মহৎ 
কাজ করিয়াছে, তাঁহ! অনেকে অবগত নহেন। এই 
সভার মধ্যে সভ্যসংখ্য। লক্ষাধিক হইবে। জগতের সকল 
দেশেরই খ্রীষ্টীয় নারীকুলের -মধ্যে এই সভার সভ্য দেখা 
যায়। . এই সভার জন্ম হইল কিন্ধপে তাহার বিবরণ 
অতীব বিচিত্র। আমার যতদুর স্মরণ হয়, উত্তর 
আমেরিকাঁর কোনও নগরের কতকগুলি মহিলা পুরুষগণের 
পানাষক্তি দেখিয়। দুঃখে ক্রেশে অভিভূত হইয়া, সেই 
পানাসক্তিকে নিয়মিত করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। 
তাহার! দলবদ্ধ হুইয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে তাহারা, 
সদলে শুঁড়ীদের দোকানে গিয়া, দেশের ছুর্দশার কথা 
তাহাদিগকে বলিবেন এবং যতক্ষণ না তাঁহারা স্থরা! বিক্রয় 
বন্ধ করে ততক্ষণ তাহাদের দ্বার ছাঁড়িবেন না। এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারা আপনাদের দলটীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বিশ পচিশ জনের দলে বিভক্ত করিলেন; একটী কার্য্যালয় 
খুলিলেন, সেখান হইতে শু'ড়ীদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া 
সুর! বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্ত পত্র লেখা হইতে লাগিল। 
মনে কর একজন শুড়ী সে অনুরোধের প্রতি কর্ণপাত 
করিল না, হাপিয়। উড়াইয়া দিল; পরদিন প্রাতে পঁচিশ 
 এত্রিশজন নারী নিশান উড়াইয়া গান করিতে করিতে 
সেই শুড়ীর দোকানে উপস্থিত, তাঁহার! গিয়া দোকানের 
দ্বার চাপিয়া সি'ড়ীতে বসিলেন, বলিলেন তুমি সুরা! বিক্রয় 
বন্ধ ন! করিলে আমর! দ্বার ছাড়িব ন!। নেখানে বসিয়া 
নারীগণ গান করিতে লাগিলেন; শু'ড়ীধ্ মহ! বিভ্রাট 
উপস্থিত । ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারে 
না, হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিতে পারে «ন! ; ওদিকে ভদ্র- 


পলা পিতা শিক 





নারীর কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ, সামাজিক ও পারিবারিক 





টি 
লোকের মেয়েদিগকে ঠেলিয় ৫ কেহ ম মদ 1 খাইবার জন্য ' 
দোকানে প্রবেশ করিতে যায় না। প্রথম দল এইরূপে 
দুই ঘণ্টা বসিয় থাকিতে থাকিতে আর একদল গাহিতে 
গাহিতে আসিয়া উপস্থিত। প্রথম দল প্রাতরাশ প্রভৃতির 
জন্য ও অপর দোকানে যাইবার জন্য চলিয়া গেলেন; 
নবাগতার! বসিলেন, আবার গান ও ঈশ্বর-চরণে প্রার্থন! 
চলিল --“হে ঈশ্বর আমাদিগকে এই স্থরা-রাক্ষসের হাত হইতে 
বাচাও।” তৎপরে দুই ঘণ্টা পরে আবার এক দল আনিয় 
উপস্থিত। সমস্ত দিন, রাত্রি নয়টা! দশটা! পর্য্যন্ত এরূপ চলিল। 

পরদিন আবার, নারীদল আসিয়া উপস্থিত। অনেক 
স্থলে এরূপ ঘটিল যে শুড়ীদের হ্ৃদয়-পরিবর্তন হইয়া 
তাহারা সুরা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দ্রিল। কোনও কোনও 
স্থলে ইহার জন্য মহোৎসব করা হইতে লাগিল। বিস্তীর্ণ 
প্রান্তরের মধ্যে সামিয়ান! টাঙ্গাইয়া মহাসভা করা হইল; 
হাজার হাজার লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন ; এই 
ভাবের. নারীগণ দলে দলে নিশান উড়াইয়| গাহিতে 
গাহিতে আসিতে লাগিলেন; সভাস্তলে দেখা গেল এক 
পার্খে রাশীকৃত মদের পিপা. সাজান রহিয়াছে, এবং এক 
পার্খে শুঁড়ী অবনতমস্তকে বসিয়া 'মাছে। ক্রমে সভা 
আরম্ভ হইল।. একজন মহিলা দীড়াইয় সভাস্থ সকলকে 
ওঁ শুড়ীর হৃদক়-পরিবর্তনের কথা জানাইলেন; বলিলেন 
সুর! বিক্রয় কর! পাপ জানিয়া সে ব্যক্তি এ সভা মধ্যে 
অবশিষ্ট মদের পিপাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তৎপরে 
শুঁড়ী উঠিয়া নিজের অঙ্গের কোট খুলিয়া কুঠার হস্তে 
দীড়াইল এবং ঈশ্বরের কপ! স্মরণ পূর্বক একটীর .পর 
একটা করিয়! পিপাগুলি নষ্ট করিতে লাগিপ।. সুরাজ্রোত- 
প্রবল জলক্রোতের ন্যায় নিকটস্থ নর্দমা দিয়! প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। 

আবার কোনও কোনও স্থলে শু ড়ীগণ আড্ডাধারী 
মহিলাঁদিগের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে 
লাগিল। মহিলাদের যে জরিমানা হয়, তাঁহাদের সভা 
আপনাদের মধ্য হইতে টাক! তুলিয়া সে জরিমানা দেয়) 
ওদিকে তাহাদের কাজ সমান ভাবে চলে । কোনও কোনও 
মহিলা! কয়েদ- হইলেন, কিন্ত এ দিকের কার্ধ্য অপ্রতিহত 
ভাবেই চলিল।. 


১ ৪০ 


কালে মহিলাদের এই সভা (হি হইল বটে কিন্ত 
মাকিন নারীগণ স্ুরাপানের - বিরুদ্ধে যে খড়গ ধারণ 
করিয়াছিলেন, তাঁহা আর কোঁধস্থ করা হইল না। 
( Woman’s Christian Temperance Associa- 
{০০ ) “খ্ৰীষ্টীয় নারীগণের স্ুরাপান-নিবারিণী সভা,” 
নামে এক সভা! জন্মগ্রহণ করিল। এরূপ বহুবিস্তীর্ণ কার্যায- 
কুশল মনভা-জগতে অল্পই দেখা গিয়াছে। নারীর যে এরূপ 
কার্যের শৃঙ্খলাস্থাপনের ও কাঁযানির্দ্ধাহের শক্তি আছে 
তাহ! অগ্ৰে কেহ ভাবে নাই । স্থরাঁপানকে সংযত করি- 
বার. জন্ত নারীগণের এই চেষ্টা বিফল হয় নাই আমে- 
রিকার- অনেক প্রদেশে এই আইন হইয়াছে যে কোনও 
গু'ড়ী যদি একজন পুরুষকে সুরা দ্বারা উত্তেজিত দেখিয়াও 
তাহাকে আবার স্থর! বিক্রয় করে, তবে ওঁ পুরুষের স্রী 
বা জননী, বা কন্যা সেই শু'ড়ীর: নামে আদালতে অভিযোগ 
উপস্থিত করিতে পারে; এবং অপরাধী বলিয়! প্রমাণ 
হইলে তাহার জরিমানা! হয়। কেবল. ইহাই নহে, ইউ- 
নাইটেড ষ্টেটের কোনও কোনও প্রদেশে চিকিৎসক 
ও রাজ্কর্ম্মচারীদের অনুমতি ভিন্ন স্থরা বিক্রয় কর! আইন 
অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

অতএব নারী মনে করিলে সামাজিক উন্নতি বিষয়েও 
অনেক সাহাধ্য করিতে -পারেন। বলিতে কি সামাজিক 
কাৰ্য্যে নারীর হাত না পড়িলে, জনসূমাঁজের প্রকৃত উন্নতি 
ও কল্যাণ সম্ভব নহে। নারী-প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, 
যাহার গতি মানুষের সামাজিক জীবনের উপর পড়া 
একান্ত আবগ্তক ৷ তাহার কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি। 

প্রথম, নারীপ্রকৃতিতে ধর্মভাঁব স্বভাঁবতঃ প্রবল, 
যে বিনয়, ভক্তি, চিত্তের সরলতা ও আধ্যাত্মিকতার উপরে 
ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত, নারী গ্রক্কৃতিতে তাহা স্বভাবতঃই 
প্রবল। নারী কূটতর্ক জানেনা; ভক্তিভাজনকে ভক্তি 
দিতে কুঠিত হয় না; পাপকে পাপ বলিতে ও সংকে 


সঙ বলিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করে নাঁ। এ জগৎ এক সত্য- 


স্বরূপ ও পবিভ্রস্বরূপ পুরুষের হস্তে যন্রন্বরূপ আছে, 
এ তত্ব গ্রহণ করিতে নারীর কাঁল্‌বিলম্ব হর না। সুতরাং 


ধর্মভাব নারী হৃদয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। এইখানেই, 
তাহাদের একপ্রকার কাঁজ। অর্থাৎ জনসমাঁজে ধর্মভাব, 


প্রবাধী-_-অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


a গালি ৯০ 


রা ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সিসি সিসি 


কষা না | বর্তমান স্বার্থ ও- খাতির: সং গ্রামের » মধ্যে 
ধন্দ্কে প্রতিষ্ঠিত রাখা নারীর এক প্রধান কার্য । তিনি যে 
কেবল স্বীয় ভবনে স্বীয় পততিপুত্রের মধ্যে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখিবেন, স্বীয় গৃহে ধর্ম্বের ক্রিয়াসকল রক্ষা করিবেন,-তাহা : 
নহে, সমাজের গতি যাহাতে ধর্মহীনতার: দিকে না যায়, 
মানুষ ঈশ্বর ও পরকাল ভুলিয়! -স্থখের পশ্চাতে না ছোটে, 
তাহার উপায় বিধান করিবেন; আপন আপন শক্তি যতদূর 
যার, তাহার দ্বার! ধর্মহীন ভোগোন্মন্ততাকে, বাধা দিবার 
চেষ্টা করিবেন। অনেক চিস্তাধীল মানুষ ভয় করেন যে 
নারীর অবরোধ ভাঙ্গিয়া দিলে, জনসমাঁজের জন্য এক নূতন 
বিপদ আসিতে পারে, তাহার ইংরাহী নাম (99710 ) 
ফ্যাঁসান, বাঞ্গালাতে বলা যাউক “লোকাঁচারের .নেশাঃ। 
এই.ফ্যাঁসানের নেশাতে প্রায় সকল সভ্য দেশের নারী- 
দিগকে ধরিয়া থাকে । একজন ধনী রমণী নিজের পোষাক 
পরিচ্ছদ যাহ! করিলেন» অচিরকাঁলের মধ্যে দেখ! গেল তাহ! 
নারীকুলের মধ্যে একটা বাঁতিকের মত হইয়। 'দ্রাড়াইল। 


দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর ফরাসি দেশের. কোনও প্রসিদ্ধ 


ধনীবংশের কোনও মহিল। একদিন নিজের. টুপির উপর 
একটা টুনটুনি পাখী পরিয়া বাহির হইলেন, অমনি আর-এ্‌ 
কোথায় যায়। টুপিতে টুনটুনি পাখী পরা ভদ্র- 
ংশের নারীকুলের মধ্যে প্রথা দীড়াইয়া গেল ; ঘরে ঘরে 
আন' টুনটুনি আন টুনটুনি, রব উঠিল। নারীরা যেমন 
দৌকানদারও তেমনি; অমনি বনে বনে টুনটুনি মার! 
আরম্ভ হইল, দোকানে দোকানে শত শত মৃত টুনটুনি 
শোভ| পাইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা 
গেল, ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্তের ও গোলাপ প্রভৃতি 
ফুলের ফসল কম হইতে লাগিল; কারণ টুনটনিরা, 
ধ্রীনকল শস্তের গাছের গায়ের পোক! খাইত, সেই 
পোকা! খাওয়া বন্ধ হওয়াতে ফসলের ক্ষতি হইতেছে ।. 
তখন সে দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে টুনটুনি রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র 
আইন করিতে হইল.। 

অথবা! আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। দেখুন ফ্যাস!ন. 
কতদূর যাঁয় ! *একদিন ইংলণ্ডের যুবরাজের পত্রী পায়ের, 
একটা ব্যথার জন্ত কোনও প্রকাশ্য আমোদ প্রমোদের. 
স্থানে একটু খোঁড়&ইয়া খে'ড়াইয়া আসিলেন ; অমনি. 


Ed 


২য় সংখ্য! ] 


তোলা জাগা পিতা তল সতত ত ত ততত দত্ত দিত লী এ তল লন তদ সীতাত পা সনত সত পিতল দিত পা দিলা গচ 


ধনীগৃহের নারীকুলের মধ্যে কথা উঠিল, একটু বীকিয়া 
ও খোড়াইয়া হাটাই বুঝি এখনকার ফ্যাসাঁন, অমনি বিশিষ্ট 
কুলের নারীগণ খেঁড়াইয়া হাঁটিতে লাঁগিলেন। ' এইসকল 
পাঠ করিয়া অনেকে হয় ত হাঁসিবেন ; কিন্তু হাসিলে হয় 
কি, সভ্য জগতের নারীগণের পথে এই এক বিপদ 
দেখা যাঁইতেছে। নারীর অবরোধ ঘুচাইবাঁর প্রস্তাব 
করিলেই অনেকে হয়ত এই বিপদের উল্লেখ করিবেন। 
কিন্তু তাহাদিগকে বলি, যে, এই ফ্যাসান বা লৌকাচারের 
নেশা যে কেবল অনবরুক্ধী- নারীদের মধ্যেই দেখ যায়, 
তাহ! নঙে, ঘোর-অবরোধ-নিগড়ে, আবছা নারীদের 
মধ্যেও ইহ! দেখা যায়। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে -নারীকুলের 
মধ্যে কত প্রকার নব নব বসনভূষণের গ্রাহূর্ভাব হইয়া 
থাকে তাহা আমরা সকলেই জানি। নানা গৃহ হইতে 
নারীগণ কোনও আম্মীয়ের গৃহে নিমন্ত্রণে গেণ্নে 
বা নাচ গান দেখিবার জন্য সমবেত হইলেন; দেখিলেন 
একজন ধনীর স্ত্রীএক নব অলঙ্কার- পরিয়া আসিয়াছেন, 
বা [নৃতযকারিণী এক চমংকার অলঙ্কার মাথায় পরিয়াছে, 
অমনি ঘরে ঘরে সেই অনগ্কারের ফ্যাঁসান পড়িয়া গেল। 


৯ অথবা ভদ্র মহিলার! একদিন রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে 


গেলেন; দেখিলেন একজন অভিনেত্রী মন্তকে উজ্জ্বল 
তারকার স্তাঁয় একপ্রকার স্বর্ণালঙ্কার পরিয়াছে, অমনি 
সেই অনঙ্কারের নেশ! নারীগরণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইল। 
এইরূপে হিন্দু গৃহের অবরুদ্ধ! নারীগণের ফ্যাসান অনেক 
সময়ে নৃত্যকাঁরিণীদিগের নিকট হইতেও আসে) পাশ্চাত্য 
জগতের নারীদের ফ্যাসান অধিকাংশ স্থলে সুখাসক্ত ধনী 
রম্ণীদিগের নিকট হইতে আসিয়া থাকে। সকলেই জানেন 
পাশ্চাত্য দেশে নারীগণের এই ফ্যাসানপ্রিয়তা একটা. 
উপহাসের বিষয় হইয়া দীড়াইয়্াছে, এবং ইহা অনেক 


, সময় তাহাদের পতিদিগকে ঞণজালে জড়িত করিয়া 


দু্দশাগ্রন্ত করিতেছে। অনেক সময়ে এরূপ ঘটিতেছে, 
পতি সমস্ত দিন কর্ধস্থানে বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, 
ওদিকে পত্নী দোকানে দোকানে ঘুরিতেছেন, হাতে অর্থ 
না থাকিলে, ধারে বদনভূষণের বন্দোন্বস্ত করিতেছেন, 
পর মাসের প্রথমে .দৌকানদারের বিল পাইয়া পতির 
চক্ষুস্থির । | 7৬ 


নারীর কার্য্যক্ষেত্র, সাঁষাঁজিক ও পারিবারিক 


eat Se eee ae Tae Te Naan Wee Wea te লতি Tore a eee ee A Tea শতশত 


"নারীর সামাজিক স্বাধীনতার পথে এইসকল বিপদ 
আছে তাহা স্বীকার, করি। কিন্তু বুঝিতে হইবে 'যে; 
ইহা নারীকে -প্রকৃত জ্ঞানশিক্ষা না দেওয়ার; ফল, 
ইংরাঁজীতে 'যাহাঁকে lack of culture: অর্থাৎ “গভীর.ও 
আত্বদৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব” বলে। আবার সেই পাশ্চাত্য 
দেশসকলেই প্রকৃত মনস্বিনী, জ্ঞানপরায়ণা, ও সদনুষ্ঠ,ন- 
নিরতা নারীদিগকে এই ফ্যাসানের উপরে থাকিতে 
দেখ! যায়। ৃ 

সেসকল দেশে নারীর সামজিক গতিবিধির মধ্যে 
এই দুর্বলতা থাকিলেও ইহা দেখিতে পাওয়া, যাইতেছে, 
যে, প্রধানতঃ নারীরাই সামাজিক জীবনে ধর্ম্ভাবকে 
রক্ষা করিতেছেন; গির্জ্জাঘরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে 
নারীর সংখ্যাই জবিক; কোনও সভাতে .ধর্ন্মের প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইলে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে নারার সংখ্যাই অধিক, 
কোনও সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব উঠিলে নারীরাই প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক । এমন, কি, কিছুদিন পুর্বে ফরাসিদেশের 
উল্লেখ করিয়া একজন লেখক লিখিলেন-__-“ ০77৩7) are 
bringing back religion to 772০9,,-- অর্থাৎ 
পুরুষেরা ফরাসিদেশ হইতে. ধর্মকে তাড়াইতে চাহিতে- 
ছিলেন, কিন্তু নারীরা! ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। 

অতএব সামাজিকভাবে নারীদের প্রধান কার্ধ্য এই 
দেখিতেছি- পূর্বোক্ত ফ্যাসান-নেশাকে বাধা দিয়া সামাজিক" 
জীবনে ধর্ণ্ণের ভাব রক্ষা করা। ধর্মকর্ম সমাজ হইতে 
লোপ ন! পায় ইহ! তাহারাই দেখিবেন। 

নারীর দ্বিতীয় সামাজিক কার্য ও তাহার, প্রকৃতির 
অন্থরূপ। পাপ ও অসারুতার প্রতি বিরাগ ও সাধুতার: 
প্রতি অনুরাগ নারী-প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। নারী পাপ- 
পথে পা দিয়াও বিশ্বাস-ঘাতক পুরুষের ভদ্রতার প্রতি 
বিশ্বাস রাখিয়া মার! যায়। পাপাচরণকে নারী যেরূপ 
অন্তরের সহিত দ্বণা করে, পুরুষ ততদূর করে না। এজন্ত- 
গড়ের উপরে এক কথা বলা যায়__সামাজিক. নীতির 
পবিত্রতা রক্ষা করিবার ভার নারীর উপরে । নারীকে 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলে, এবং সামাজিক 
জীবনের কার্যকলাপে হাত দিতে দিলে, নিশ্চয় তাহার 
ফল সমাজের ছুর্নীতি নিবারণের কারণ হইবে। তাহারা 


চিন 


এরূপ একটা সামাহিক শান ন গড়িয়া a হরি 
ভয়ে দুরাচার পাপাসক্ত পুরুষদিগকে কুঠ্ঠিত থাকিতে 
হইবে। দৃষ্ান্তস্বরূপ স্থপ্রসিদ্ধ' আইরিস নেতা পার্ণেলের 
বিষয় উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে। 
মহাসভায় প্রবেশ করিতেন এবং কাঁধ্য করিতেন, তীহার 
পশ্চাতে (৮175, Butler) মিসেস বটলাঁর প্রভৃতি উদাঁর- 
ভাবাপন্ন, ইংরাঁজ রমণীগণ ছিলেন। কিন্তু পার্ণেলের 
জীবনের গুঢ় দুর্নীতি যখন ওঁ নারীকুলের কর্ণগোচর 
হইল, তখন তাঁহার! পার্ণেলকে পরিত্যাগ করিলেন। 
পার্ণেল তাহাদের অবজ্ঞা সহ করিতে পারিলেন না, 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তার পর মিসেস 
বটলার প্রমুখ নারীগণ এক গুপ্ত নারীসভা করিলেন, 
ধাহাদের চেষ্টা এই দীড়াইল যে তাহার! দুশ্চরিত্র পুরুব- 
দিগকে পার্লেমেন্টে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তাহাদের 
একদিনের একটা কার্য স্মরণ আছে। সেটা এই--একজন 
গণ্যমান্য পুরুষ একটী যুবতীকে বিপথে লইয়৷ গিয়াছিল। 
সেই যুবতীর গর্তে একটা শিশুসস্তান জন্মে। স্ত্রীলোকটা 
মেই পুরুষের সহিত: বিবাঁছিত হইবার জন্য অনেক অনুনয় 
বিনয় করিল, কিন্তু ছুবৃ্ত পুরুষ তাহাতে কর্ণপাত করিল 
না। ' সে নিজের ও শিশুর ভরণ-পোঁষণের উপায় করিতে 
অনুরোধ, করিল» সে অন্ুরোধও সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিল 
না। অবশেষে সেই যুবতী মিসেস বটলারের নারীদলের 
শরণাপন্ন হইল। ওদিকে সংসাদ আসিল যে সেই পুরুষ 
পার্লেমেন্ট মহাসভায় প্রবেশ করিবার জন্য উদ্ভোগ 
করিতেছে। মফঃম্বলের এক সহরের প্রতিনিধিরূপে সে 
দণ্ডায়মান হইবে; একদিন তদর্থে বিশেষ সভা হইবে এবং 
সে ব্যক্তি বক্তৃতা করিবে, এরূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইল. 
প্রস্তাবিত অধিবেশনের দিনে প্রাঁতঃকালে সেই সহরের 
এক হোটেলে, সেই লোক নিরুপদ্রবে চা পান করিতেছে 
এমন সময়ে এক ভদ্রমহিলা দেখা করিবার জন্ত উপস্থিত 


হইলেন । তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলে তিনি একটা শিশু" 
কোলে করিয়া এক যুবতীর হাত ধরিয়া উপস্থিত হইলেন, 
হইয়া সেই শিশুটার প্রতি ও সেই যুবতীর প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়| পার্লেমেন্টের ভাবীসভ্য মহাশয়কে জিজ্ঞাস! 


করিলেন, “আপনি কি এই . শিশুকে ও এই স্ত্রীলোককে 


পরবাসী_অগ্হায়ণ, ১৩১৯. 


তিনি যে পার্লেমেণ্ট. 


as ভাগ, টি চা 


চেনেন?» "তাহার মুখে আর কথা নাই। তখন সমাগত 
মহিলা বলিলেন “আপনি যদি অবিলম্বে এই স্ত্রীলোকের 
ও এই শিশুর রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা ন! করেন তাহা হইলে 
যখন বক্তৃতা করিতে -দীড়াইবেন, তখন আমি এই শিশুকে." 
ও ইহার মীতাকে সেই সভার মধ্যে. সকলের সমক্ষে ধরিয়! 
আপনার আচরণের কথ! সকলের গোচর-করিব।” ইহার 
প্র সেই "পুরুষ প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদিগকে যথেষ্ট টাকা 
দিবার প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিয়া, অবিলম্বে সে সহর ত্যাগ 
করিল, বৈকাঁলের সভা আর হইল না। ইহা একটা 
ঘটনামাত্র। মধ্যবিত্ত পরিবারের ইংরাঁজ মহিলাগণ তলে 
তলে সামাজিক শাসন প্রবল রাখিয়া ইংরাঁজ সমাজের নীতি 
কিরূপে রক্ষা করিতেছেন তাহা যাহার! ইংলগ্ডে গিয়াছেন 
এরং ইংরাজ সমাজ দেখিয়াছেন তাহারা সকলেই অবগত 
আছেন। অতএব. সমাজের স্থুনীতিরক্ষা নারীর এক 
প্রধান কার্ধ্য। . | 
এস্থলে ইহা বক্তব্য.যে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে যেখানে 
নারীদিগকে সামাজিক কাঁ্যে হাত দিতে দেওয়া হইতেছে 
সেইখানেই তাহার উৎকৃষ্ট ফল দেখা যাইতেছে । ইংলণ্ডে, 
স্কুল-বোর্ডে নারীগণ সভ্য হইতে পান, তাহারা স্কুল-বোর্ডকেনধ 
মহাশক্তিশালী ও ন্তায়ান্ুগত করিয়া তুলিয়াছেন; 
অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের ন্যায় যে যে দেশে 
নারীগণ পার্লেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 
পাইয়াছেন, সেখানে অন্তায়কাঁরী পুরুষদিগকে কীপিতে 
হইতেছে; যেসকল রাঁজবিধিতে অন্তায়াচরণ ‘বা পাপের 
গ্রশ্রয়দান আছে, সেসমুদয় রাঁজবিধির বিরুদ্ধে ঘোর 
সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে ।: এজন্ত ইংরাঁজ মহিলার! যে 
পার্লেমেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 'লাভের জন্ত 
ংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছেন, অনেক চিন্তাশীল পুরুষও' 
তাহার পক্ষে দেখা যাইতেছে ; উক্তভাবাপন্ন নারীকুল' -, 
আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্ত যেসকল উপায় 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ! প্রকৃষ্ট উপায় মনে হয় না, কিন্তু 
তাহা না হইলেও তাহার! যে স্বায়ত্ব শাসন চাহিতেছেন 
তাহা বিচাঁরসন্মষ্ত মনে হয়। এ. ধ্বনি যখন উঠিয়াছে, 
চরমে নারীদিগকে এ অধিকার দিতেই হইবে এরূপ মনে 
হয়। যদি ইংরাজ গারীগণ অধিকার পান ইহাতে 


ক 


হুইয়া থাকিতে হয়। 


২য় সংখ্যা ] 


কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে তাহাদের শক্তি অ নিবারণ ও 
ধর্ম স্থাপনের দিকেই প্রযুক্ত হইবে। 

তৃতীয়তঃ, জনসমাজে ধৰ্ম্ম ও নীতির মর্যাদা রক্ষা কর! 
যেমন নারীর কাজ, তেমনি কোমল-কাস্ত গুণাবলীর 
বিকাশ করাও তাঁহার কাঁজ। নারী কেবল যে নিজ 
পরিবার মধ্যে কোমল-কান্ত গুণাবলীর দিকে এবং 
কলাবিগ্ভার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন তাহা নহে, জনসমাঁজেও 
যাহাতে এসকল গুণের প্রভাব বিস্তার হয়, সংগীতবিদ্যাঃ 
চিত্রবিদ্যা, সৌনর্যোর কুস্তি প্রভৃতি ব্যাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা 
করিবেন। একদিকে যেমন তাহার জ্ঞানবিজ্ঞানের 
চচ্চার প্রতি অন্তুরাগ থাকিবে, অপর দিকে এগুলির 
বিকাশের দিকেও মন থাকিবে। 

চতুর্থতঃ, অজ্ঞকে জ্ঞান বিতরণ, বিপন্নের বিপছদ্ধার, 
রোগার্তের সেবা, দরিদ্রের দারিদ্র্য নিবারণ প্রভৃতি সমুদয় 
জনহিতকর অনুষ্ঠান নারীর সামাজিক জীবনের প্রধান 
কার্ধ্য। ইংলণ্ড ও আমেরিক। প্রভৃতি, পাশ্চাত্য দেশ- 
সকলের ভদ্রকুলের মহিলাগণ এইদকল: বিভাগে কিরূপ 
কথ্ধ্য করিতেছেন সে বিষয়ে চিন্তা করিলে বিশ্বয়াবিষ্ট 
ইত্যগ্রে আমেরিকার নারী- 
গণের স্থরাপান-নিবারিণী সভার যে উল্লেখ করিয়াছি 
তাহা ত এক দৃষঠান্ত। অপর দৃষ্টান্ত কয়েকটা উল্লেখ 
করিতেছি । প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার 


জন্য স্কুল-বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে, যাহার অধীনে. 


নান! স্থানে অনেক স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইংলগ্ডে 
অনেক ' ভদ্রমহিলা, শ্রমজীবী হীনাবস্থ মানুষদের পাড়ায় 
পাড়ায় ভ্রমণ করেন, বাড়ীতে বাড়ীতে গমন করেন, 
বালক বালিকা স্কুলে যায় কিনা, পড়াশুনা করিতেছে 
কিন! দেখিয়! ,বেড়ান; পিতামাতাকে তাহাদের কর্তব্য 
বুঝাইয়! দিবার চেষ্টা করেন) পরলোৌকগত জেনারেল 
বুথের পুত্রবধূর গ্যান অনেক ভদ্রমহিলা সন্ধ্যার পর রাস্তায় 
রাস্তায় যেখানে .বাঁরাঙ্গনারা- দ্বাড়াইয়া আছে, সেখানে 
গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার 
চেষ্টা করেন, এবং নিবৃত্ত হইলে তাহাঞ্দর জীবনযাত্রা 
নির্ধাহের উপায় করিয়া দেন; অনেক নারী কারাগারে 
কারাগারে ঘুরিয়া করেদীদিগকে সত্তীথে আনিবার জন্য 


' নারীর কাৰ্য্যক্ষেত্র; সামাজিক ও পারিবারিক 





১৪৩ 


EU En SUS পো পিসি) কলসি 





পাপন! 


চেষ্টা করিতেছেন; যেসকল স্ত্রীলোক কয়েদ হইতে 





মুক্তিলাভ করে তাঁহারা অনেক সময়ে গৃহস্থের গৃহে আর 


কা পায় না, তাহাদিগকে সংপথে আনিয়া কার্যে 
ব্সাইবার জন্ত কতকগুলি মহিলা কাৰ্য্য করিতেছেন ). 
অন্ধ আতুর কুষ্ঠীদের জন্য হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া 
দলে দলে ভদ্র মহিলা তাহাতে কাজ করিতেছেন, অচির-মুত 
কুমারী অকটেভিয়া হিলের (Miss Octavia Hill) 
সভায় একদল মহিল! শ্রমজীবীদের বাসভবনের উন্নতি- 
বিধানকে জীবনের প্রধান কাধ্য করিরা বহু বৎসর পরিশ্রম 
করিয়াছের। ইহাদের চেষ্টাতে বহু লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত 
হইয়া শ্রমজীবীদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসভবন নির্পিত 
হইয়াছে; এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই চেষ্টায় পালেমেণ্ট 
এবিষয়ে রাজব্ধি: প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন) 
বহু বহু নারী পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগকে সংগ্রহ করিয়া, 
তাহাদিগের জন্ত আশ্রয়-বাটিকা নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকে 
তন্মধ্যে স্থাপন পূর্বক তাহাদের" পালন কার্ধ্যে নিযুক্ত 
'রহিয়াছেন। আর কত লিখিব। ইংলণ্ডীয় নারীগণের 
উপচিকীর্ষ| ও মানব-হিতৈষণার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটা 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া উপসংহার করি ঃ--একবার করেক- 
জন ইংরাভমহিল! একত্র হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 
যে, হাসপাতালে রোগীরা কি কষ্টেই দিন কাটায়, দিনের 
পর দিন, হয়ত মাসের পর মাস এক ভাবেই যাইতেছে, 
সেই একই দৃশ্য, সেই একই মানুষ চক্ষের উপর ; তাহার 
উপর যাহারা সঙ্গী, তাহারা সকলেই রোগী; চারিদিকে 
রোগীর বিষণ মুখ ও কাতর ধ্বনি।: হাসপাতালের 
রোগীদের অবস্থা স্মরণ করিলে ক্লেশ হয়: সমবেত 
মহিলাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিলেন, যে; রোগীদের 
জন্য অন্ততঃ সপ্তাহে একবার ভাল ভাল "ফুলৈর তোড়া 
বাধিয়া পাঠাইলে হয়, ফুলগুলি হাতে পাইলে উ তীহাদের 
বিষাদের. আর্তনাদের মধ্যে একটু সুখ হইতে” পারে । 
অমনি সেই প্রস্তাব কাৰ্য্যে পরিণত করা স্থির হইল। 
"সমবেত মহিলাগণ মানে কে কত চাঁদা দিবেন তাহ। তখনি 
স্থির হইল; ছুই এক্জন এতদর্থে টা সংগ্রহের ভার 
লইলেন। ইহার! পাড়ায় একটা ঘরভাড়া করিলেন, 
সহরের সে বিভাগে কোন্‌ হাসপাতালে কতটা রোগী 
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পাশ কল সি ebb a সিসি 


আছে, সে সংবাদ সংগ্রহ করিবেন? এবং কোন্‌ হাস- 
পাতালে কোন্‌ দিন ফুল পাঠান হইবে তাহাও স্থির 
করিলেন। তৎপরে আপনাঁদিগকে নানা দলে বিভক্ত 
করিয়া কোন্‌ দল কবে আসিয়া ফুলের তোড়া বাঁধিবেন 
তাহাও স্থির হইল সমুদয় স্থির করিয়া মীলীদিগকে 
ডাকাইয়া কোন্‌ দিন কত ফুল যোগাইবে তাহ! স্থির 
করিয়া বায়না দেওয়া হইল। যথাসময়ে কার্ধ্যারস্ত হইল। 
ইীদপাতালে হাসপাতালে বিশেষ বিশেষ দিনে মুটের 
স্বন্ধে ফুল যাইতে লাগিল। মহিলারা গিয়া দেখিতে 
লাগিলেন প্রত্যেক রোগী ফুলের তোড়া পাইতেছে কিন!। 
পাঠক একবার চিন্তা করুন নারীর হৃদয়ের ‘দয়া ছু 
ও কতদিকে কাঁজ করিতে পারে। 

আর একটা দৃষ্টান্তও ঢমৎকার। একদিন লণ্ডন 
সহরের এক ভদ্রধরের একজন ইংরাজ মহিলা সন্ধার 
সময়. নিজের গাড়ি করিয়! কোনও বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ 
রক্ষা, করিতে যাঁইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন রাজ- 
পথের ছুই পার্শ্বে, ফুটপাথের উপরে যুবতীগণের ভিড়। 


সমাপনি 


ষোল সতর হইতে পঁচিশ ত্রিশ পর্য্যন্ত 'এই বয়সের" 


. শত শত যুবতী বয়ন্তাদের কণ্ঠালি্গন করিয়া বেড়াইতেছে; 
হামিতেছে, 
অভিভাবিকা| কেহ. কোথাও নাই। 'ওঁ মহিলা জানিতেন 
এইসকল বালিকা নানা স্থানের পলীগ্রাম হইতে কর্ম 
কাঁজের :চেষ্টায় লণ্ডন শহরে আসে, এবং মনোহারীর 


দোকান,: কাপড়ের কল, দেশলাইএর কারখানা, হোটেল 


গ্রভৃতিতে কাঁজ করে। ইহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে 
প্রশ্ন উঠিল, ইহার! থাকে কোথায়? ইহাঁদিগকে দেখে 


কে? ইহাঁদিগকে স্ুপথে রাধে কে? এই ভাবিতে ভাবিতে 


তিনি স্বীয় 'মহিলাবন্ধুর ভবনে গিয়া উপস্থিত। সেখানে 
আহারের সময়, এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। সমবেত 
নারীগণ সকলেই এই বালিকাদের অবস্থার বিষয় চিন্তা 


করিয়া দুঃখিত হইতে লীগিলেন। ' তখনি একটা কার্য্য- 
প্রণালী স্থির হইল। তাহারা-স্থির করিলেন লগ্ুনের যে 
প্রদেশে এইরূপ অরঙ্ষিতাঁ বাঁলিকাঁর- সংখ্যা অধিক সেখানে" 


তাঁহারা একটা-বড় ঘর-ভাড়া করিয়া সেই ঘরে বান্ধন্ত 
প্রভৃতি স্থাপন করিবেন; 


_প্রবামী-_অগহায়ণ, ১৩১৯ 


পিপিপি ছিত পতল গানত" 


কৌতুক করিতেছে, সঙ্গে প্রাচীন বয়স্ক 


"তাহাদের পত্নীরঞ্চও ম্রাঁপারিনী ; 


“ সপ্তাহের 'মধো একএকদিন 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাত পা a ee tt et et Sa Tue at 


তাহার মধ্যে এক এক দল গিয়া বালিকা গা ডাকিয়া 
গাঁওনা বাজনা করিয়! শুনাইবেন; ছবি প্রভৃতি দেখাই 


বেন; তাহাদের সহিত: আঁলাঁপ পরিচয় করিবেন এবং, 


মুখে মুখে উপদেশ দিবেন।; প্রথম দিনের বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া ত্রিশ চল্লিশের: অধিক বালিকা আসিল না; কিন্তু 
সুমধুর কণ্ঠের সংগীত দ্বার! বাদি দ্বার! তাঁহার! তাহা-' 
দিগকে এমনি প্রীত করিলেন যে পরদিন হল পুরিয়া গেল। 
দিনের পর দিন এই কাঞ্জ চলিল; আজ একদল, কল্য: 
আর একদল, এইরূপ করিয়া উদ্ভোগকারিণীগণ . আসিতে 
লাগিলেন।- ক্রমে তাহাদের মধ্যে কথা' হইল যে এই 
বালিকাদের অনেকে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে প্রকাশ্ত হোটেলে 
আহার করিতে যায়, সেখানে অভদ্র পুরুষদের সঙ্গে দেখা 
সাক্ষাৎ হয়) সে বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা 
উচিত। তখন তাঁহারা গীতবাঁছের ঘরের সঙ্গে আহারের 
জন্য ঘর ভাড়া করিতে লাগিলেন; এবং বালিকার 
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হোটেলে আহারের জন্ত যাহা দেয়' তদপেক্ষা অল্পমূল্যে 
আহার যোগাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভোজনালয়গুলি- ' 


এমন ' সুন্দর ও আহীরাদির ব্যবস্থা এরূপ উৎকৃষ্ট হইতে: 
লাগিল, যে, দেখিতে-দেখিতে শত 
হইতে'লাঁগিল। তাহার! প্রথমে একটা ঘর ভাড়া করিয়া. 
কার্যারস্ত করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে বিশটী ঘর. 
ভাড়া করিতে হইল) এবং তাহারা আহার যোগাইয়া 


.ও গান বাজনা শোনাইয়া সন্ত না থাকিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট" 


ব্যক্তিদের দ্বার! সায়ংকাঁলে বালিকাদিগকে বক্তৃতা শোনানর' 
প্রথ! প্রবর্তিত করিলেন। এই কাঁজ আঁ্গও চলিতেছে । 
পাঠক চিন্ত! করুন নাঁরীগণের দ্বার! কি কাজ চলিয়ছে। : 
আর একটা ঘটনাও উল্লেথযোগ্য। লগুনের শ্রম- 
জীবীরা অনেকেই প্রানাসক্ত, শনিবার বেতন” পাইয়া 


তাহার! অনেকেই সুরাপানে উন্মত্ত হয়, কোথা দিয়! ঘণ্টার. 


পর: ঘণ্ট! চলিয়া যায়’ জানিতে পারে না, যে রবিবার 
বিশ্রামের দিন ও ধর্ম্ম-চিন্তার দিন, সে রবিবার তাহাদের 
মত্ততা, বিবাদ; কোলাহলে: কীটিয়া- যায়। অনেক স্থলে 
তাহারাও অনেকে গৃহের 


শত বালিকা উপস্থিত 


কাৰ্য্য ফেলিয়া বাহিরে বিবাদ বিসম্বাদে কাল কাটায়। 


ইহ! দেখিয়া. করেকক্জন ভদ্রমহিলা স্থির-করিলেন: যে, 


২ সংখ্যা ] 


গসিপ 


তাহারা শ্রমীবীদের বাড়ীতে বাড়ীতে বাইবেন, পুরুধরনিগকে 
স্থরাপান ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করিবেন, তাহাদের 
পরীদিগকে সন্পদেশ দিবেন, ধর্শগ্রন্থ পাঠ করিয়া 
" শুনাইবেন ; বিপদে আপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার 
চেষ্টা করিবেন; এবং তাহাদের পুক্রকন্তাগণের, 
শিক্ষাদির ব্যবস্থ। করিবেন। তাহাদের এই কা্গ চলিল; 
ক্রমে তাহারা শরমজীবীদের বন্ধুরূপে সর্বত্র পরিচিত 
হইলেন। বিশেষতঃ তাহাদের অধিনেত্রীকে শ্রমজীবীগণ 
দেবীর প্যায় দেখিতে লাগিল। একদিন রবিবার হঠাৎ 
সেই অধিনেত্রী মহোদয়ার নিকট সংবাদ আসিল, যে, 
সহরের সেই বিভাগের শ্রমজীবীগণ সদলে এলেকজাও1 
প্যালেস নামক কাচনির্মিত মন্দিরে আনন্দে বিহার 
করিতে গিয়াছিল, সেখানে স্থরার বশবর্তী হইয়! তাহারা 
মহা দা! হাঙ্গাম! উপস্থিত করিয়াছে, অক্পক্ষণের মধ্যে 
একট! ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা । ওঁ অধিনেত্রী 
মহিলা এই সংবাদ শুনিয়া আর সঙ্গিনীদিগকে ডাকিবার 
সময় পাইলেন ন! ; অবিলম্বে ও কাচমন্দিরের দিকে 
ছুটিলেন, কতক ট্রাম, কতক বল্‌, কতক গাড়িভাড়া করিয়া 
-অচিরকালমধ্যে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন 
গিয়া দেখেন শৃত শত ব্যক্তি একত্র হইয়! ভয়ানর্কদাগাতে 
প্রবৃত্ত আছে, অনেকের মুখে চোকে রুধিরের ধারা 
বহিতেছে, অনেকে গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, অনেকে 
সুরার মন্ততীয় পণুুবৎ আচরণ করিতেছে। তিনি আর 
ভাবিবার, কারণ অনুসন্ধান করিবার, পরামর্শ করিবার 
সময় পাইলেন না, একাকিনী দুর্বল! স্ত্রীলোক সেই উন্মত্ত- 
প্রায় পুরুষদলের মধ্যে গিয়া পড়িলেন, “খাম, থাম, শোন, 
শোন, আমার মুখের দিকে দেখ, আমার কথা রাখ ।” 
কি আশ্চর্য্য এই মনন্বিনী সাধ্বীর মোহিনী শক্তি! যেই 
তাহাকে দেখা, অমনি মন্ত্মুগ্ধ সর্পের ন্যায় সেই বিবাদ-পরায়ণ 
পুরুষের! শান্তভাব ধারণ করিতে লাগিল। অচির-কালের 
মধ্যে দাঙ্গা থামিয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে গ্ প্রাঙ্গণের 
এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; সেখানে তাহাদিগকে 
তিরস্কার করিয়া আপনার মনের ক্ষোত্ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, তাঁহার অশ্রুজল:দেখিয়! অনেকের চক্ষে জলধারা 


বহিল। তৎপরে তাহারা তাঁহার, সঙ্গে সঙ্গে মেষযুখের 
‘ত 


কপাল তলা জিলা তত পিতল দিপা পলা এ! পা কপ ওলা কচ পা পিপি 


নারীর কাৰ্য্যক্ষেত্র, সামাজিক ও পারিবারিক 


১৪৫ 


ক ত সিল সিসি লা ওতলা সিলসিলা 


তায়, আপনাদের গৃহাভিমুবে চলিল। এ সংবাদ যেদিন 


শুনিলাম, আশ্চ্যান্বিত হইয়া ভাবিলাম, একজন মনন্বিনী 


সহৃদয়! নারীর কি শক্তি! 

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর কাৰ্য্য কি 
তাঁহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা গেল; অপরাপর দেশে 
নারীরা কি করিতেছেন তাহাও প্রদর্শন করা গেল। কিন্ত 
তাঁহার অর্থ এ নয় যে এদেশের নারীগণকে সর্ববিষয়ে 
পাশ্চাত্য নারীকুলের প্রণালীর অন্থকরণ করিতে হইবে। 
তাহার! যে রীতিতে কার্ধ্য কবিতেছেন তাহার উল্লেখের 
উদ্দে্য এই, যে, জগতে নাঁরীজাঁতি দ্বারা কি কাজ হইতেছে 
তাহ! দেখান। আমাদের দেশের অবস্থা বিভিন্ন, সুতরাং 
প্রত্যেক কার্য্যের প্রণালীও বিভিন্ন প্রকার হইবে। সেই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর উল্লেখ ও সমালোচনা এ প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নহে। মোটের উপরে এই কথা বলাই উদ্দেশ্য যে 
নারীগণকে অবরোধ হইতে উন্মুক্ত ও শিক্ষিত করিলে, 
সামাজিক কার্যের হবিধা দিলে, তদ্বার! দেশ উপকৃত 
হইবে। 

কিন্তু এই ভারতের পক্ষে সকলি সুদূর ভবিষ্যতের কথা, 
আশার স্বপনমীত্র। নারীর নব কাধ্যক্ষেত্র কোথায়, আর 
ভারতের নারীকুল কোথায়! পাশ্চাত্য মহিলাগণের পর-. 
হিতৈষণাঁর বর্ণন করিতে করিতে মন বলিতেছে, হায় ভারতের 
ন্যায় এত দুঃখ দারিদ্র্য কোথায়, এত রোগ শোক কোথায়, 


এত দয়াদু মানুষের কার্ধ্যক্ষেত্র কোথায়! যে দেশে কোটি 


কোটি নরনারী, সমাজের দ্বৃণিত হ্‌ইয়। অস্ত্যম জাতিরূপে 
নিয়স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, যে দেশে বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ 
দেখা দিয়। শত সহস্র ব্যক্তিকে অকালে সংহার করিতেছে, 
যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক বেলাও উদর পূরিয়া খাইতে 
পাইতেছে নাঁ, যে দেশে রুগ্ন ভগ্ন শত শত মানুষ কুকুর 
বিড়ালের সায় পথের পার্থ পড়িয়া! মরিতেছে, যে দেশে 
এই সুসভ্য গবর্ণমেন্টের অধীনে শতকরা ১৫ জন 
শিক্ষালীভোপযোগী বালকবালিকার মধ্যে ৭ জন বালক ও 


১ জন বালিকার অধিক শিক্ষা পাইতেছে না, হায় হায়। 


নরহিতৈষী ও নরহিতৈধিণীগণের কার্ক্ষেত্র ষদি কোথাও 
থাকে, তবে এই দেশেই আছে। কিন্তু সেসব মানুষ 
কোথায়! বিপদের আর্তনাদ-পূর্ণ ভীরত-কন্দরে প্রতিধ্বনি 


৯০ পা পপ চলা সপ পরস্পর কলস 


হইতেছে সেসব মানুষ কোথায়? বিশেষতঃ জিজ্ঞাসা 
করি, ভারতের নারীকুল কবে এইসকল ক্ষেত্রে দেখা 
দিবেন, ভারতের কন্যাগণ কাপরাত্রির নহানিদ্রা হইতে 
কবে উঠিবেন? অবরোধের দারুণ বন্ধন ও দাসত্বের 
কঠিন নিগড় হইতে কবে উন্মুক্ত হইবেন? ক 
জাতীয় জীবনে আপনাদের শক্তি প্রকাশ করিবেন? 
কবে অজ্ঞকে জ্ঞান বিতরণ, বিপন্ের বিপদুদ্ধার, শোকার্ডের 
সান্বনা, রোগার্তের সেবা, এইসকল কার্যে তাহারা 
অগ্রসর হইবেন? ভগবৎপ্রসাদে যে নবযুগের স্থচনা 
দেখিতেছি, কবে তাঁহারা পুরুষের সহকারিণী ও সহচারিণী 
হইয়া, সেই যুগকে পূর্ণতার দিকে লইয়| যাইবেন? আর 
অধিক কি বলিব, ত্রিশ পয়ত্ৰিশ বৎসর পূর্বে যে কয়েক 
ংক্ত কৰিতাতে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই 
পংক্তি কবিতা উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার 
করি। 
আর কারে ডাকি ওঠ গোঁ ভগিনী ! 
ভাঁরতললনা কারায় বন্দিনী, 
তোর! না উঠিলে দেশ যে উঠেন! ; 
তোর! না জাগিলে দেশ যে জাগেনা ; 
ওঠ একবার দেশের উদ্ধার 
কেবল পুরুষে হবে না হবে না, 
এক পায়ে দেশ কভু দাড়াবে না।” 
শ্রীশিবনাথ শান্তী । 


কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাশাল! 


সম্বলপুর অঞ্চলের গগ্ডাজীতির লোকেরা (3০7৫ বা গোঁড় 
জাতি হইতে ইহার! স্বতন্ত) অনেক চুরি মোকদমায় ধরা 


দোষগুণের উত্তরা. পড়ে) এবং সাধারণতঃ অপরাধী 
ডা পাটি জাতি (০৮০৭! ৮৭৮০) বলিয়া ইহারা 
বশে দৃষ্টান্ত ৷ প্রসিদ্ধ । ইহারা বহুকাল ধরিয়! বংশ- 


পরম্পরায় এই অধখ্যাতির বোঝা বহিয়া আসিতেছে। 
ব্ৰিটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্যে আমি যখন স্থলপুর প্রদেশের 
কয়েকটি জাতির তত্ব অনুসন্ধান এবং সংগ্রহ করি, তখন 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 





সিসি 


ব তাহারা 


সজাগ হইয়া পাহারা! দেওয়া, প্রতিবেশী শক্র 


তাহারা নির্বিরোধে চাষ আবাদ করিয়া খায়। 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ees a ep Sa eae TN We Ne Eos tea পাপী পি 


গণ্ডা জাতির প্রাচীন ইতিহাসের মূলে উহাদের একালের 
অখ্যাতির বীজের কিছু সন্ধান পাইয়াছিলাম। 

অতি প্রাচীনকালে যখন গৌড়, শবর প্রভৃতি জাঁতির্‌ 
লোকেরা মধ্যভারতের পার্বত্য প্রদেশে, সম্বলপুরের বনে 
পাহাড়ে এবং উৎকলের পশ্চম সীমান্তে আপনাদের 
প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তখন এক- 
একটি আরণ্য জাতি অন্ত প্রতিবেশী আরণ্য জাতির শক্র 
ছিল; এবং বনসীমার পরপারে আর্ধ্যজাতীয়েরা প্রত্যেক 
অরণ্যচারী জাতির মহাশক্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। 
বঙ্গপ্রদেশে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, আৰ্য্যবংশীয় 





রাজারা পার্বত্য সীমান্ত প্রদেশে কোন কোন মিশ্রজাতীয় 
ক্ষমতাঁশালী আর্ধ্যভ 


ত্তকে ঘাটোয়াল করিয়। অন।রধ্যের 
উপদ্রব নিবারণ করিতেন, অরণ্যচারী জাতিরাও প্রায় 
সেইরূপ উপায়েই আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অন্ত জাতির 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। যাহারা গৌঁড়দিগের 
রাজ্যসীমান্তে একদিন সে রাদ্যের গ্রহরীরূপে নিযুক্ত 
হইয়াছিল, তাহারাই একালের হতভাগ্য: গণ্ডাজাঁতি। 


₹ ঠিক্‌ ওড়িশা প্রদেশের কন্ধ জাতির রাজাসীমার “পান*- 


জাতীয়েরাও একালে গপ্ডাদিগের মত (একই কাঁরণে 


_ ছুর্ণাম এবং অখ্যাতির বোঝ! বহিয়া থাকে । 


অনার্য রাজ্যের সীমান্তের প্রহরী দিগের কার্য ছিল__ 
ক্ৰর গতিবিধির 
খবর রাখা এবং আত্মসীমার বাহিরের লোকদিগের সম্পত্তি 
লুঠপাট করিয়' আপনাদের প্রভূজাতির ক্ষমতা এবং 
প্রবদবাই” বজায় রাখা । . প্রতিবেশীদিগের সম্পত্তি 
অপহরণ কর! যাহাঁদের কর্তব্যের মধ্যে ছিল, তাঁহাদের 
মধ্যে যে চুরি ডাকাতি একট! সুখ্যাতি এবং গৌরবের কাজ 
বলিয়া গণিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই। 
গৌড়, শবর প্রভৃতি জাতির রাজ্য গিয়াছে,__এেখন 
গণ্ডাদিগের 
জাতির ইতিহাসে কখনও চাষ করিয়া খাওয়া লিখে নাই; 
পুর্বককাঁলে উহার! গ্রাম পাহারা দিত, টুরিচামারি করিত, 


bed 


এবং অবকাশ সময়ে আপনাদের পরিধেয় কাঁপড় আপনারা 


বুনিয়া লইত। হিন্দুরা যখন এ প্রদেশে রাগ হইয়াছিলেন, 
তখনও প্রাচীন প্রর্থীর মর্ধ্যাদা রাখি গণ্ডাদিগকে গ্রামে 


২য় সংখ্য! ] 


পাশপাশি 


গ্রামে প্রহরী বা চৌকিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হয়ত 
বাঁ চৌর্ষ্যকৌশলন্ঞ গণ্ডা গ্রামে থাকিতে সে গ্রামে চুরি 
হইতে পারিবে না বলিয়াও রাজারা! প্রাচীন ব্যবস্থা রক্ষা 
-িকরিয়াছিলেন। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, এখন সম্বল- 
পুর জেলার প্রায় অধিকাংশ গ্রামে গণ্ডারাই চৌকিদার । 
_ এখনও উহার! কাপড় বুনিয়! খায়, এবং অধিকাংশ চুরিতেই 
অপরাধী বলিয়া ধরা পড়ে। গণ্ডারা এখন মোটা কাপড় 
বুনিয়া পয়স! পায়, চৌকিদারির জন্য প্রাপ্ত জমি চাষ 
করিয়া উহাদের অনেকে অনুসংস্থান করিবার সুবিধা 
পাইয়াছে, তথাপি উহার! স্থবিধা পাইলে চুরি করিতে 
' ছাড়ে না। 

এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকেই বলিতে পারেন যে, হয়ত 
বা প্রত্যেক গণ্ডাশিশু জন্মমাত্রে চুরি করিবার প্রবৃত্তি 
লইয়া বাড়িয়া উঠে; অর্থাৎ গণ্ডাদিগের মধ্যে চৌর্য্য- 
প্রবৃত্তিট কেবলমাত্র জন্মফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। থে 
কারণে গণ্ডা এবং পানজাতির লোকেরা চোর হইয়াছে, 
তাহার ইতিহাস দিয়াছি। চুরি কর! যখন এক সময়ে 
উহ্াদিগের কর্তৃব্যের মধ্যে ছিল, তখন স্থুকৌশলের চুরি 
+-গগ্ডারমাজে গৌরব এবং প্বাহ্বা”-লাভের জিনিপ ছিল। 
হিন্দুগগাতির লোকের! এবং কথঞ্চিং উন্নত অন্ঠান্ত 
অনার্ধে/রা গণ্ডাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করে। উহার! অশ্পৃন্ত 
হইয়া এবং অন্তান্ত সমাজের প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া 
আপনাদিগের বংশপরম্পরাগত আচার-ব্যবহার এবং 
“কর্ণস্থৃতি” লইয়া বাদ করিতেছে। এ সমাজে চুরি করা 
পাপের কার্য নয়,__এখানে “চুরি বিদ্যা বড় বিগ্বা, যদি না 
পড়ে ধরা”। 
করে, এবং যে-শিক্ষাশালায় বর্ধিত হয়, সেখানে এখনও 
পর্যন্ত চুরি করাটা বাহাঁহুরির কার্য। এরূপ অবস্থায় 
, গণ্ডাশিশুকে যদি চোর হইতে হয়, তবে তাঁহার জন্য তাহার 
কোন মৌলিক প্রবৃত্তিকে দোষী করা চলে না। সাধু- 

ংশের শিশু যদি গণ্ডাসগাজে পরিবর্ধিত হয়, তবে 
তাহাঁকেও চোর হইতে হইবে। এখানে মনের অভ্যন্তরের 
দোষগুণের উত্তরাধিকারিত্ব স্থচিত হয় না; কিন্ত সুচিত 
হয়--কর্ম্মক্ষেত্রের আচার ব্যবহার এবং পরম্পরাগত 
স্থৃতিরক্ষিত ভাবের প্রভাব। উইক বিদেশের সমাঁজ- 


কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাঁশালা 


পাশত লো পতল মি শাসন সা পাশ eras ne ee ee Mee ee aa aaa aa লাল Ena ese Ne পলি oe কলা চনৰপৰা 


শিশু জন্মমাত্রেই যে-ক্ম্মভূ মিতে বিচরণ, 
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" তত্ববিদ্দিগের ভাবায় externa! Laie ge দিতে পারি। 
আমরা যেমন আভ্যন্তরিক দৌষগুণের উত্তরাঁধিকারিত্ব 
এড়াইতে পারি না, তেমনি এই বাহিক উত্তরাধিকার 
হইতেও সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারি না। এই বাহক 
উত্তরাঁধিকাঁব সম্বন্ধে বিশেষ কথা পরে বলিতেছি । 

ব্রিটিশ গনর্ণমেণ্টের একটি পুণ্যময় বিধানে গণ্ডাজাতিকে 
সাধু করিবার উদ্যোগ হইতেছে । এই উদ্যোগের 
প্রারস্তকালে সম্বলপুরের সেই সময়কার ভিষ্বীক্ট পুলিস 
স্থূপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রমেজ মহোদয় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া 
অনেক কথা! জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । আমি বলিয়াছিলাম 
বে, গণ্ডা বালকেরা মানসিক উন্নতির জন্য এবং উপাঁজ্জনের 
সুবিধার জন্য সুশিক্ষ! পাইলেও যদি তাহারা আপনাদের 
লোকজনের সমাজ হইতে অস্তহিত ন! হয়, তবে তাঁহার! 
কিংবা তাহাদের বংশবরেরা বড় সহজে চুরি করা ছাড়িবে 
না। অন্যদিকে আবার আপনার লোকজনদিগের নিকট 
হইতে বালকবালিকাদিগকে সম্পূর্ণ দূরে রাখিলে সেহমমতা 
প্রভৃতি সংপ্রবৃত্তিগুলি ধ্বংস হয়া বাঁয়। গণ্ডাদিগকে 
মানুষ করিবার পথে বে উভয়সঙ্কট রহিয়াছে, তাহ! 
সুস্পষ্ট! হিন্দু জাতির নীচ শ্রেণীর লোকের! যদি উহা- 
দিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘ্বণা না করিত, যদি উহার! অলক্ষ্যে 
সামাজিকতার ফলে অন্ত প্রকার external heritage 
আওতায় আসিয়া পড়িতে পারিত, তবে ধীরে ধীরে 
প্রতিবেশীর সুবিস্তীর্ণ “বাহিক উত্তরাধিকার” দ্বারা 
শাদিত এবং বদ্ধিত হইতে পারিত। 

কর্মক্ষেত্রের প্রভাব বুঝিবার পক্ষে গগ্ডাজাতির এই 
টৃষ্টান্তটি অতি উপযোগী মনে করিতেছি। এই ৃষটান্তে 


বাহ উত্তরাধিকা- সমাজবিজ্ঞানের (sociology) যে দুইটি 
রের প্রভাব । সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে, তাহার 
প্রথমটি এই 


প্রত্যেক সমাজেই একএকটি পরিবারের যে বিশেষ 
দোঁষগুণ আছে, জন্মের পরে সন্তানেরা তাহার প্রভাবের 
মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। তাহ! ছাড়া প্রত্যেক লমাঁজেই 
সেই সমাজের লৌকসমূহের পরম্পরাগত কীর্তির স্তৃতি এবং 
সমবেত কৰ্ম্মফল, কর্মক্ষেত্রের আব.হাওয়ারূপে সঞ্চিত 
থাকে। সমাজের সকলকেই আত্মপরিবারের দৌোষগুণ 
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এবং পুপ্তীভূত গ্রাচীনতার প্রভাব সংগ্রহ. করিয়! বর্দ্ধিত 


হইতে হয়। কেহই এট বাহ-উত্তরাধিকার অতিক্রম 
করিতে পারে না। 

যে গুণ পিতৃমাতৃশরীরের জৈবনিকে বদ্ধমূল হয় না, 
সম্তানশরীরে তাহা সংক্রমিত হইতে পারে না, এ কথ! 
“জন্ম, কর্ম ও অবচাঁর” প্রবন্ধে বলিয়াছি। মানুষ ভিন্ন 
অন্ত অন্ত .জীবজন্তদিগের মধ্যে এই তথ্যের যথার্থতা! সহজে 
উপলব্ধি করা যাঁয়। কিন্তু মানুষের বেলায় সহঙ্গে এ কথা 
বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যেসকল দোষগুণ পিতা- 


মাতার আকন্মিককর্ম্মলন্ধ, সেইসকল নূতন ভাব বা. 


acquired characters সন্তানশরীরে জন্মজ না হইলেও, 
জন্মের পরমুহূর্ত হইতেই সনের! তাহা পিতামাতার, 
প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে লাভ করিতে থাকে। মানুষের 


সমাজে অতীতকালের প্রভাব সঞ্চিত হইয়া থাকে ; কিন্তু 


পণুসমাঁজে তাহা হয় না।. এইজন্ত মান্থষকে বিশেষভাবে 
আপনার বংশের, প্রতিবেশী-বংশের, এবং অতীতকাল 


হইতে পুগ্রীভূত সংস্কারের উত্তরাধিকার লইয়া বাড়িয়া 


উঠিতে হয়। সৃন্তানেরা যাহা জৈবনিকে পায় নাই, 


তাহাও অতি শৈশবকাল হইতে কর্ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাশালায় 
লাভ করিয়৷ বাড়িয়া উঠে বলিয়া কোন্টুকু জন্মমাত্রের 


প্রভাব, এবং কতটুকু কর্ম এবং অবচাঁরের প্রভাব, তাহা 
মহজে- ধরিতে ' পারা যায় না। শ্রীযুক্ত টমদন প্রণীত 
Heredity গ্রন্থের ৫১৭ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি এইরূপ ভাবে 
আছে £-- | | 


But the biological conclusion has to be in an impor- 


tant respect corrected for the social realm, in view of’ 


the fact that man has an external heritage of custom 
and tradition, institution and legislation, literature 
and art, which is but slightly or not at all represented 
in the animal world, which yet may be so effective 
that its results come almost to the same thing as if 
acquired characters were transmitted. They are re- 
impressed on the bodies and minds of. successive 


generations, though never ingrained in the germ-. 


plasm. | | 

' সমাজতত্ববিদ্‌ গিডিংদ্‌ যথাৰ্থ ই বলিয়াছেন যে, একটি 
জাঁতি সম্প্রদায় বা বংশের মধ্যে একটি মানবের মন, ঠিক্‌ 
যেন একটি সমুদ্র নদী বা পুফরিণীর মধ্যে একটি মাছের 


প্রবাসী -_অগ্রহাঁয়ণ, ১৩১৯ 


esa eS ee ean Tae Tau Tena Ran "ne a ap oa soe 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
মত, বিচরণ করে । মানুষকে কোন প্রকার বিচার ন। 
করিয়াই সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি গ্রহণ করিতে হয়, 
প্রথাপদ্ধতি মানিয়া চলিতে হয়, এবং যাহা বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া : 
উঠিতে পারা যায় না, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
হয়। . 

বিস্তৃতভাবে যাহার! 'অন্তজাতির সহিত . মেলামেশ। 
করেন, তীহারাও আত্মজাতীয় ভাবের প্রভাব এড়াইতে 
পারেন না। একালে ইউরোপে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শ 
ও মিলন অত্যন্ত অধিক হইয়াছে) তথাপি প্রত্যেক 
জাতিই যে স্বদেশের ভাব এবং বিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা 
অত্যধিক পরিমাণে নিয়মিত হয়েন, একথা সকল সমাঁজ- 
তত্ববিদেরাই স্বীকার করিতেছেন। এই উন্নত যুগের 
সভ্যতার ফলে ইউরোপীয়ের! অন্ত সকল জাতিকে সম্মান 
করিতে শিবিতেছেন, এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে : 
পরস্পরের সহিত পরস্পরের সপ্তাঁৰ বাড়িতেছে ; কিন্ত 
তবুও যে গ্রতিজাতিনিষ্ঠ বাহক উত্তরাধিকারের ফলে এবং 
জাতীয়ত্ব রক্ষার ‘জন্য প্রাণের টানে সকল জাতির মধ্যে 
বিরোধ এবং বিভিন্নতা থাকিবে, এ কথ! বড় বড় সমাজ-. 
তন্ববিদের! মুক্তকণ্ঠে বলিতে কু্ঠিত হইতেছেন না। সামা- 
জিক প্রাণের টান এবং বাহিক উত্তরাধিকারের কথা 
লিখিতে গিয়া জর্শান পণ্ডিত [,০$০7.৪, উপরের ব্যাখ্যাত 
কথাগুলি এইরূপ ভাবে লিখিয়াছেন ? 


The respect due by the white races to other races 
and by the white races to each other can never .be too 
great, but natural law will never allow racial barriers 
to fall, and even national boundaries will never cease 
to exist. | 


বাহিক উত্তরাধিকার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া 
নূতন আকার ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সমগ্র জাতির 
মধ্যে একটি বাহ্যিক উত্তরাধিকার থাকিবেই থাকিবে। 
যেখানে বাহ্যিক উত্তরাধিকারের সমতা নাই, সেখানে যে 
বিভিন্ন লোক একজাতি হইয়! গড়িয়া উঠিতে পারে না, 
সে কথ! বিশেষ করিয়া পরে বলিব। জাতীয় উন্নতিতে 
নূতন নূতন নৈতিক শক্তি যখন ফুটিয়া উঠে) তখন অনেক 
প্রাচীন কালের ভাব নূতন ভাবের দ্বারা শাসিত হইয়া. 
উন্নততর নুতন সামাজিক আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিতে 


কর্মক্ষেত্র 


পপ সি? না শশা hapa tees hot শিপ 


পারে। যেমন ন করিয়াই হউক, একটা বাহা উত্তরাধিকার 
থাঁকিবেই, এবং সমাজের সকলকে তাহ! দ্বারা শাসিত 
_, হইতেই হইবে । বাহ্যিক উত্তরাধিকারের মধ্যে 
নিজের বংশ বা পরিবারনিষ্ঠ ভাব সন্তানকে “অধিক 
পরিমাণে নিয়মিত করে। সন্তানকে পিতামাতার ক্রোড়ে 
এবং গুহে যাহা শিক্ষা করিতে হয়, তাহার প্রভাব সর্ধা- 
পেক্ষা 'অধিক। আমরা এই উত্তরাধিকারকে কিছুতেই 
লঙ্ঘন করিতে পারি ন! বলিয়া কবি হায়েনে (Heine) 
অর্থ-পরিহাসে এই আস্টিরিক কথা লিখিয়াছিলেন--4& 


man should be very careful in the selection 


of his parents, অর্থাৎ কে তাহার পিতামাতা হইবে, 


ইহ! যেন মানুষ ভাল করিয়! বাছিয়! লয়। 
লালের "হাঁসির গাঁন”এ আছে--“পার ত 
ভাই বিষ্যু-বারের বারবেলায়।” 
গণ্ডাঙ্জাতির দৃষ্টান্ত হইতে সমাজ-বিজ্ঞানের যে দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তটি সমর্থিত হইতেছে, তাহা এইযে সমাজ যত 
আত্মমগ্ন ব একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে 
দ্ধ+-অর্থাৎ যে সমাজের সঙ্ীর্ণ ব্যব- 
স্থায় প্রতিবেশী জাতির সহিত মিলিত 
হইয়া সামাজিক বিস্তৃতি স্থাপন করিবার সুবিধা নাই, 
সে সমাজের অবনতি এবং ধ্বংসের সম্ভাবনা তত 
অধক। | . 
যেসকল ভাঁতি অগ্ঠা্ প্রতিবেণী ভাতির সহিত মিলিত 
হইয়া সামাজিক ওসার বাঁড়াইতে পারে নাই, অথবা 
প্রতিবেশী জাতিসমুহের সহিত সম্পর্কশূন্ত হইয়া! কোন-ঠেস! 
হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অবনতি এবং ধ্বংসের অনেক 
বিদেশীয় দৃষ্টান্ত [২০102 কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। 
যেসকল নিগ্রোগাতি প্রতিবেশী জাতিসমূহের সহিত 
= ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে নাই, এবং ভিন্ন 
জাতির সহিত বিবাহসম্বন্ধ করিয়া সমাজশরীরে নব রক্ত- 
ধার! প্রবাহিত করাইতে পারে নাই, তাহাদের অধোগতির 
একশেষ হুইয়া গ্রিয়াছে। উহাদের মন্তিফ এবং মাথার 
খুলির অবস্থা পর্য্যন্ত এমন বিক্কৃতি লাভ "করিয়াছে যে, 
উহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পর্যন্ত দ্ধ হইয়া গিয়াছে মনে 
হয়। ঈপ্রসিন্ধ নরতত্ববিদ্‌ Filippo Manetta (ফিলিপো 


কৰি িজেন্ত্র- 
কেউ জন্দোন! 


জীতিভেদ ব! 
১ সামাজিক সন্থীর্নতা 


ক্ষত্র এবং শিক্ষাশালা 


oat et tat at ta Meet তলা ae tenet eee নাসা তিতা পা ৯৪৯০৯ at Toor et” 


মানৈটা ) গভীর শান দি গভীর কোডের সহিত 
লিখিয়াছেন__ | 


The sudden arrest of the intellectual faculties of 
these Negro tribes at the age of puberty is due to the 
premature closing of the cranial sutures, and lateral 
pressure of the frontal bone. ' 


সনধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাধা পড়িয়া এই জাতির যে দুর্গীতি 
হইয়াছে, তাহাতে উহাদের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি 
হওয়া দুঃসাধ্য । ইহাদ্দিগকে বাঁচাইবার জন্য সমাজতব্ব- 
বিদেরা প্রস্তাব করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের যেসকল নীচ 
শ্রেণীর কুলির! আফ্রিকায় চাঁলান হয়, যদি তাহাদের সহিত 
অধঃপতিত নিগ্রোদিগের রক্তমিশ্রণের ব্যবস্থা কর! যায়, 
তাহ! হইলে ভবিষ্যতে এ জাতি উদ্ধারলাভ করিতে পারে। 
ব্ষয়ট গুরুতর বলিয়া পণ্ডিতদিগের কথা তাঁহাঁদিগের 
নিজেদের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি। নিগ্রো-কপালের 
ছুর্গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া A. H. Keane বলিতেছেন -- 
Reference has been made to the incapacity of the 
full-blood ‘African Negro to make any permanent 
advance beyond his present normal condition without 
extranrous aid. In f ithout miscegenation (র- 
মিশ্রণ) he seems to have no future, a truth which but 
for false sentiment and theological prejudice would 


have long been universally 
(Ethnology—Homo Ethiopicus). 


স্থপ্রসিদ্ধ ]০॥৷n৪০n৷ (জন্ষ্টন) নিগ্রোদিগের উদ্ধারকল্লে 
প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিকটবর্তী কোন 
ভাঁতির সহিত প্রস্তাবিত রক্তমিশ্রণ সম্ভবপর হইবে না। 
তাই তাঁচার ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠায় 
লিখিয়াছেন £-_ J 
The admixture that the Negro requires should 
come from India, and that Eastern Africa and 
British Central Africa should become the America of 


the Hindu. The mixture of the two races would give 
the Indian ( কুলিশ্ৰেণী উদ্দিষ্ট হইয়াছে ) the physical develop- 
ment which he lacks, and hein his turn would trans- 
mit to his halt-Negro offspring the industry, ambi- 
tion and aspiration towards a civilized life which the 


Negro so markedly lacks. [উদ্ধত কথাগুলির মৰ্মাৰ্থ পুর্বেই 
দিয়াছি; কাজেই অনুবাদের প্রয়োজন নাই।] 


প্রাচীনকালে যে জাতিতে যত বহুজাতিমিশ্রণ হইতে 
পারিয়াছিল, সামাজিক বিস্তৃতির ফলে এবং রক্তের নবতার 
প্রভাবে সে জাতি তত উন্নতি লাত্ত করিয়াছিল। সমগ্র 


since recognized. 


১৫০ 


স্পিন পাস 


আর্ধজাতি এবং অন্ঠান্ত ককেসিক জাতি যে বহুবিধ রক্ত- 
মিশ্রণের ফলে জীবনের মতেজতা! লাভ করিয়াছিল, এ কথা 
সকল মানবতন্থবিদের গ্রন্থেই পাঠকের! দেখিতে পাইবেন । 
প্রাচীন মিসর এবং বাবিলোনে যে বিভিন্ন জাতির রক্ত- 
মিশ্রণে নূতন জাতি নববলে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছিল, 
এবং একালেও যে ইউরোগীয় জাতির! এই রক্তমিশ্রণে 
বিশেষ ফললাভ করিয়াছে, একথা সর্ববাদিসম্মত| 





HEA ESE TU CEU SE? a মিলল তলা লা 





বিবিধ. রক্তমিশ্রণের অভাবে রাসিয়ার অনেক অধিবাসী - 


উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না, এ কথাও সমাজতত্রের 
গ্রন্থে পড়িতে পাই । .. | 


সামাজিক সন্ধীর্ণতাঁর কয়েকটি দেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি। 


জাতিভেদের ফলে এদেশে অনেক জাতির সহিত অনেক 
জাতির একসঙ্গে বসাওঠা পর্য্যন্ত নাই। এদেশে সর্বাতরই 
একএকটি বিশেষ বিশেষ জাতি অথবা বংশসজ্ঘের 
দোঁষগুণ সম্বন্ধে অনেক গ্রাবাদে আমর! বিশ্বাস করিয়া 
থাকি। অমুক জাতির লোকেরা বড় স্বার্থপর, অমুক 
সম্প্রদায়ের লোকের! বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অথবা অমুক 
দলের লোকের! বড় অর্থলৌনপ, এরূপ কথা আমরা 
সর্বদাই শুনিয়া থাকি, এবং সে কথাটা বিশ্বাস করিয়া 
থাঁকি। গ্রারশঃ সকল শ্রেণীর হিন্দুজাঁতির লোকেরাই 
অনেক পরিমাণে আমাদের. দেশের প্রাচীনতার সমান 
উত্তরাধিকারী । মহাভারত, . রামায়ণ এবং পুরাণাদির 
. কথ! গুশ্থৃতি সকল জাতির সমাজেই external heritage 
রূপে রহিয়াছে । উচ্চ লাতীয়দিগের প্রভাবে, কথকতা 
এবং-যাত্রা গান প্রভৃতির আশীর্বাদ অনেক অপেক্ষাকৃত 
হীন জাতির মধ্যেও এ. বাহিক উত্তরাধিকার স্থাপিত 
হইতে পারিয়াছে, কিন্ত নির্ব্বাধভাবে সকল শ্রেণীর 
লোকের সহিত সামাজিক মিলনের সুবিধা নাই বলিয়া 
যে অনেক দোষগুণ জাতিনিষ্ঠ বা বংশনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে; 
ভাঁহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একালের ব্যবস্থায় 
ব্রাহ্মণ, বৈষ্য, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক উচ্চ জাতির লোকেরা 
একস বহু পরিমাণে মিলিয়া মিশিয়া থাকেন, এবং 
পরস্পরের মধ্যে ভাবের আঁদানপ্রদানও যথেষ্ট হয়। 
পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত না! হইলেও 
ত্রীড়াকৌতুকের আসরে, বিদ্ঠালয়ে, অর্থ উপার্জনের 


প্রবাদী--অগ্ৰহাঁয়ণ, ১৩১৯ 


সিসি et aT AANA Se a Se a a" J MN লা লাল সিজিল সি খতন ou” Soe Mae No ন 


[ ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


ক্ষেত্রে এবং সভাস মিতি গ্রভৃতিতে সকলকে একসঙ্গে 
মিশিতে হয়। ইহার ফলে অনেক জাতির অনেক 
বিশেষত্বের কোণীগুলি ঘসিয়া গিয়া সমান হইয়া গিয়াছে। 
মানসিক ক্ষমতায়, কিংবা চরিত্রের বলে উচ্চ শ্রেণীস্থ 
সকল জাতির মধ্যেই সম্পূর্ণ সমতা দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্তু উচ্চ জাতির লোকের! ধাহাদের জলগ্রহণ করেন 
না, তাহারা যত উচ্চ বা পদস্থ হউন না কেন তবু প্রশস্ত 
মনে এবং নির্কাঁধ ভাবে উচ্চ জাতীর লোঁকদ্িগের সহিত 
সামাজির বাহিক মিলনেও বেনী মিশিতে পারেন না। 
এ স্থলে বদ্দদেশের একটি উন্নত জাতির কথাই বিশেষভাবে 
মনে পড়িতেছে। জাতিটর নাম না করিলেও -কোন 
ক্ষতি হইবে না। ৰ ্‌ 

যে জাতিটির কথা এখানে উপলক্ষিত, তাহারা লক্ষ্মীর 
বিশেষ কৃপায় অনেকের উপেক্ষীকেই উপেক্ষা করিতে 
পারেন। শরীরের গড়নে এবং অঙ্গসৌন্দর্যে ইহারা 
অনেক উচ্চ জীতির উচ্চে না হইলেও নিয়ে নহেন। 
ইহাদের মধ্যে বহুদংখ্যক লোক: বিগ্ভালয়ে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে 
সকলের সহিত তুল্যভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছেন। 
সামাজিক প্রবাদ যে ইহারা কৃপণ এবং স্বার্থপর । এই-« 
প্রবাদের বিরুদ্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা অনেক 
বলিতে পারিতাম). কিন্তু তর্কের খাতিরে কথাগুলি 
মানিয়া লইয়াই উহার বিচার করিতেছি । আমরা সেই 
ক্ষমতাশীল সম্পরদায়টিকে কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছি; 
তাহারা যে সামাজিক বিস্তৃতির অভাবে, অর্থাৎ আপনার 
সমাজেই সন্বীর্ণ হইয়া খাকিবার ফলে একটু সন্ধীর্ণ হইয়! 
পড়িবেন, তাহা আঁশ্চর্যা মনে হয় ন!। ইহাদিগের যখন 
ধনসম্পদের বলে আপনাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু বজায় না 
রাখিলে চলে না, তখন কৃপণতা অনেক পরিমাণে অভ্যাস- 
সিদ্ধ হইবাঁরই কথা । একজন দরিদ্র ত্রাহ্মণদস্তান ভিক্ষুক 
হইয়াও সমাজে সন্মান হারাইতে ন! পারে; কিন্তু ইহা- 
দিগের বেলায় দে কথা খাটে না। কাজেই কৃপণতা! এবং 
আহ্স্গিক স্বার্থপরতা অবস্থার ফলে জন্মিতে পারে। 
কোন কোন ধণীসমাজের পক্ষে যে-কথা উক্ত হইয়া থাকে, 
তাহা সকল জাতির ধনীর সম্বন্ধেই সমান রকমে খাটে । 
ধনী হইয়া বাহার আত্মদমাঞ্জমগ হই থাকেন, এবং 


২য় সংখ্যা ] 


| “গুণসম্পর অন্ত সামনের সহিত অবাধমিশ্রণের হুবিধা না 


করেন, তাঁহাদের পক্ষে জীবনের উপভোগ এবং তৃপ্তি-. 


সঞ্চয়ের বিষয়ে আদর্শ পন্থা অবলম্বিত না হইতে পারে। 
কোন সমাজে সঙ্কীর্ণতা জন্মিলে, অর্থাৎ সমাজের isolation 
বা individuation বৃদ্ধি হইলে যে, সন্তানজনদক্ষমত। 
হারাইয়া সে সমাজকে ক্ষয়ের দিকে অগ্রদর হইতে হয়, 
এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মত সংগ্রহের পর সুপ্রসিদ্ধ 
“Thomson তাঁহার Heredity গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 
বড়লোকের সমাজে, তিনট অবস্থা 
উৎপাদনশক্তি নষ্ট করিয়া ক্ষয়ের বিশেষ কারণ হইয়! উঠে। 
" যৃথ| _অতিরিক্ত পুষ্টি ( hypernutrition ), ইন্দ্ৰিয়পরতা 
(sexual vice) এবং বিবাহের খাতিরে স্বশ্রেণীস্থ কাহারও 
সহিত বিবাহিত হওয়া ( absence of love marriages, 
16.) | বড়লোকে বড়লোকে বিবাহে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত 
আমর! সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। 

একটি সমাজ, এবং সকল ধনীসম্প্রদায়ে যে দৌষগুলি 
জন্মিতে পারে বলিয়া ধরিয়া লওয়া গেল, সেগুলি যে আক- 
শ্মিক' কারণে জাত দোষ মীত্র, তাহা সুম্পষ্ট বুঝিতে পারা 


individuated 


৮. যাষ্টঙেছে। এও দোষগুলি লইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না 


বটে, কিন্তু সমাজের মাটিতে যদি উহ! অস্কুরিত থাকে, 
তবে জন্মের পরে সন্ধীর্ণ শিক্ষাশালায় পড়িয়া বালকদিগকে 
উহার ফলভোগী হইতে হয়। যেখানে গৃহের বায়ু কেবল 
জানালাদরজা বন্ধ রাখিবার ফলেই দুষিত হয়, সেখানে 
তাহা জানালাদরজা খুলিয়! দিলেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। 


যদি বিস্তীর্ঘভাঁবে একটি 'সন্কীর্ণ সমাঞ্জের লোকের! সকলের - 


সহিত সামাজিকতা স্থাপন করিতে পারে, যদি ত্রান্মণেরা 
আমার উদ্দিষ্ট জাতিটিকে কায়স্থ বৈগ্রদিগের মত সমাদর 
করেন, তবে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আকস্মিক দোষ- 


গুলি দূর হইয়া যাইবে; এবং সামাজিক সমতা! স্থাপিত ' 


হইবে। বর্ণিত দোষগুলি যে মানবশরীরের রক্তমাংসে 
গজায় না, কেবলমাত্র সামাজিক অবস্থার ফলে জন্মিয়া 
উঠে, সেইটুকুই বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন । জন্মমাত্রের 
দৌষগুণ অপেক্ষা যে জন্মের পরের পাঁরিপার্থিক অবস্থা 
অধিক পরিমাণে আমাঁদিগের মানসিক গতি এবং চরিত্রের 
প্রকৃতি নিয়মিত করিয়া থাকে, তাঁহ! বুঝিতে পাঁরিলে 


চীনে াষটরবপ্নব 
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উন্নতির পথ প্রশস্ততর করা { যাইতে পারে। কিন্ত তাহা 
না হইলে পূর্বজন্ময এবং গ্রহগুপির উপর সকল দোষ 
চাঁপাইয়! অলদ এবং অকর্ধুণ্য হইয়া পড়িতে হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা বৈবাহকুল স্থাপিত হওয়ায় এ 
দেশে ত্রাহ্মণাদি কল জাতির মধ্যেই ক্ষয়ের বীজ অস্কুরিত 
হইতেছে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়! দেখিবার 
কথা। সমাজকে প্রদারিত করিয়া বিভিন্ন জাতির সহিত 
রক্তমিশ্রণ হইতে দিলে উন্নতি হইতে পাঁরে বলিয়া কথঞ্চিৎ 
নির্দেশ করা গিরাছে। কিন্তু এত বড় প্রশ্নের বিচারে 
ধ ক্ষুদ্র নির্দেশ যথেষ্ট নহে। তাহা ছাড়া অনেক লোকের 
বিশ্বাস এই যে ত্রাহ্মণাঁদি উচ্চ' জাতির লোকের! অন্ত 
জাতির সহিত বিবাহ সমন্ধ করেন না. বলিয়াই আপনাদের 
বংখগৌরব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। স্ববর্ণে বিবাহ 
হয় বনিয়| যে, কোন জাতিতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, 
এ কথাও অনেকে স্বীকার" করেন না। বিভিন্ন জাতিতে 
বিবাহ প্রশস্ত বিচারিত হইলেও কোন্‌ কোন্‌ জাতির মধ্যে 


. ও প্রকার বিবাহ চলিতে পারে, সে বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন 


মত আছে। বংশসংক্রমণে ব্ৰান্মণেরা এমন কিছু পাইয়া- 
ছেন কি না, যাহা অন্ত জাতির সহিত: বিবাহ হইলে 
তাহাদিগকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহাও বিচার 
করিবার কথা। | | 

এইনকল কাঁরণবশতঃ এই গুরুতর বিষয়টি স্বতগ্ত 
একটি প্রবন্ধে আলোচিত. হওয়৷ প্রার্থনীয়। এই প্রবন্ধের 
সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব বিণ্চেনায় 
উহার স্বতন্ত্র আলে!চনা হইলে, 'পাঠকদিগের দৃষ্টি বিশেষ- 
ভাবে আকষ্ট হইতে পারে। 

শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


চীনে রাষটরবিপ্লব 


হুপে প্রদেশের কথা । 


বাহির হইতে আঘাত প্রাপ্ত না. হইলে কোন স্যুপ 
স্বাধীন জাতির চৈতন্ত হয়. না, এবং ভিতর হইতে আঘাত 


১৫২ 


AR tara aee সিল মিচন লা 
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না পাইলে কোন. পরাধীন দানত জাতির চৈত্ত 
জন্মে না। ১৮৪১ খৃঃ অহিফেন-যুদ্ধে বা “ওপিয়াম ওয়ারে” 
ইংরেজের আঘাত খাইয়া চীনের শরীরে বেদন! কতকটা 
জন্মিল বটে, কিন্তু ক্ষণিক চৈতন্তলাভ ভিন্ন তদ্বারী আর কোন 
ফল হইল ন!।. আবার ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ ফরাঁসী ও ইংরেজের 
সমবেত আঘাত খাইয়া তাহার, পুনরায়, একটু চৈতন্য 
জন্মিল, তবে তাহাও অধিককাল. স্থায়ী হইল না। কিন্তু 
১৮৯৪ খৃঃ জাপানের আঘাত: পাইয়া অতিকায় চীনের 
তন্দ্রা ভাগিল, সে বেদনায় ও অর্ীমানে অধীর ও লজ্জিত 
হইল-। ক্ষুদ্র জাপানের শক্তির পরিচয়. পাইয়া মহাকায় 
চীন স্তম্ভিত হইল !. চীন.আপন ছর্বলতার পরিচয় পাইয়া 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল । 

, সম্রাট কোয়াংশু এই সময়ে আপন পাত্রমিত্র রর 
_ কি উপায়ে সংস্কারকার্ধ' হইতে পারে এবং কি প্রকারে 

চীন শক্তিশালী হইতে পারে তাহার মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত 

হুইলেন। কিন্ত ব্যাধিগ্রস্ত দুর্বল শরীরে আঘাত পাইলেই 


{কি সে সহস| উঠিতে পারে? সে যদিও উঠিতে চেষ্টা করে. 
আপুরে তাহাকে বিকারগ্রস্ত মনে করিয়া টানিয়! পুনরায় 


শোরাইয়া ফেলে। রোগীর তথাকথিত বিজ্ঞতাভিমানী ও 
দূরদর্শী আত্মীয়ের তাহার এই প্রকার অকালে উখান- 
চেষ্টাকে আনষ্টের কারণ মনে করে ।: সম্রাট কোয়াংশু 


উঠিতে চেষ্টা, করিলে কি হয়। বৃদ্ধা রাগী জো-শী এবং: 


ইউন-দি-খাই প্রমুখ উন্নতিবিরোধী ব্যক্তিগণ তাহাকে 
বিকারগ্রস্ত. মনে করিয়া টানিয়া শোয়াইয়া দিলেন। 
তাহার ফলে সরলবুদ্ধি কোয়াংশু ফড়যন্ত্রকারীদিগের হস্তে 
বন্দী হইয়া কারাবাস ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার 
পক্ষসমর্থনকারী - পাত্রমিত্রগণ ছন্নছাড়া হইয়া পড়িলেন | 
কেহ নির্বাসিত হইলেন, কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন 
এবং কেহ বা দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মর্ত্যধাঁম 
পরিত্যাগ করিলেন। উন্নতিশীলদিগের প্রতি উৎগীড়ন 
ও নিষ্পেষণ পূরাদমে চলিতে লাগিল। 

কিন্তু “বাহিরের বন্ধন যতই শক্ত হয়, ভিতরের বাঁধন 
ততই শিথিল হইয়া পড়ে।” সংস্কারপ্রার্থীগণের বাহিরের 
শাসন কঠিন হইলেও অন্তরে তাহারা বিদ্রোহের ভাব পোষণ 
করিতে লাগিলেন। গুপ্ত নমিতির কার্ধ্য পুরাদমে চলিতে 


প্রধাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


সন পিপিপি পি নী at সতী ০১০1 ৪ লি 


Xl ১২শ ভাগ, ২ থণ্ড 


চলা সিল পিল 


আরন্ত করিল তাহারা সকল লোককে বিদেশীগণের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।. সকল লোক বুঝিল যে 
রা্ল্যে বিদেশীগণই যত অনিষ্ট ঘটাইতে বনিয়াছে। তাহার 
ফলে. ১৯০০ খৃঃ বক্সার যুদ্ধ হইল। দুর্বল শরীর লইয়া 
সবলের সঙ্গে ল়িতে গেলে যাহা ঘটে এই ক্ষেত্রেও তাহাই 
হইপ। চীন নাস্তানাবুদ হইল। অপমান, লাঞ্চনা ও 
অর্থদণ্ডে চীন অবনত হইয়া পড়িল। সমস্ত দোষটা গুপ্ত- 
সমিতির ভ্রাতৃগণের উপর পড়িল। 

ভিতর হইতে বুড়ীর নির্যাতন ও বাহির হইতে বিদেশী- 
গণের নির্যাতন, এই ডবল নির্য্যাতনেও উন্নতিশীলের দল 
নিরস্ত হইল না। যাহাদের মনের জোর আছে, জীবনের 
লক্ষ্য আছে, ভবিষ্যতে বিশ্বাস আঁছে, সংকল্পের দৃঢ়তা 
আছে, তাহার! নির্যাতনের ভয়ে কর্তব্য কর্ম্ম হইতে দুরে 
থাকিতে পারে কি? কখনই নহে। দেশের ন্থসন্তাঁনগণ 
দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য আরম্ত করিল। তাহার ফলে 
মধুচক্রের মত বহু গুপ্তসমিতি দেশের রন্ধে, রন্ধে, প্রবেশ 
করিল। ইহারা গোপনে গোপনে লোকশিক্ষা- দিতে 
আরম্ভ করিল এবং সর্বসাধারণের মত গঠনের জন্য ব্যস্ত 
হইয়! পড়িল। - এ 

এদিকে. চীনের দুর্বলতা .ও জাপানের শক্তি দৃষ্টে 
রুষিয়ার সর্বগ্রাসী নজর চীনের পূর্বাঞ্চলের উপর পড়িল। 
রুষ ভলুক মুখব্যাদান করিয়| মাঞ্চুরিয়। অঞ্চল গলাধঃকরণ 
করিবার উদ্চোগ করিল। কিন্ত বিধির বিড়ম্বনায় জীপান 
আসিয়া রুষিয়ার গলনালিতে কণ্টকরূপে বাঁধিল। ভুলুক 
যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, লাঞ্ছিত হইয়!, মুখগহবর হইতে 
মাঞুরিয়া উদ্িগরণ করিয়া দুরে সরিয়া পড়িল। এই 
ঘটনায় চীনের সংস্কারকদল চতুণ্ডণ উৎসাহিত হইয়া 
বিদ্রোহের সুযোগ অন্বেষণ করিতে রহিল। 

বৃদ্ধ রাণী জোশীর ও কোগ্নাংশুর মৃত্যু হইলে এবং 
ইউন-সি-খাই নির্বাসিত হইলে দেশের উন্নতির পথ 
কণ্টকমুক্ত হইল। সমস্ত চীন দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ 
চীনে, হুপে, ছি-ছোয়ান, ভোনান, কোদ্গাংসী, ক্যান্টন 
প্রভৃতি প্রদেশে পূর্ণনাত্রায় রাষ্্রবিগ্রবের আয়োজন হইতে 
লাগিল। তাহারই- ফলে হুপে গ্রদেশেও অতি সত্বর 
বিদ্রোহাগ্ি জলিক্ষ উঠিল । 


১৫৩ 


পরস্পর গা সপ SA NSS AS Sot Se Te TTS TSN eS Ne We ee Se NNN Ne ০০ Ne We 





চীনের বৃদ্ধা রাণী ছো-শী পদ্মবন-শোভিত হদের তীরে বসিয়া আছেন। তাহার বামপারশ্্বে” 
প্রধান খোজ! লি-ইউ-ইয়েন, এবং দক্ষিণপার্শে ছুই রাজকুমারী পরিচারিকা ৷ 


দৈবঘটনা,__যড়যন্ত্র প্রকাশ । 

ছুপের রাজধানী উচাং সহরে গত ৯ই অক্টোবর রুষিয়ান 
কন:সস.নর পশ্চাতে হঠাং একটা বোম বিক্ষার্রিত হওয়ায় 
লোক আতঙ্কিত হইয়! হৈ চৈ রব করিতে লাগিল। ষড়যন্ত্র 
কারীগণ আপনাদিগের সমস্ত গুপ্রমন্ত্রণ। গ্কাশ হইবার 
জাশস্কায় আপন আপন গৃহে কেরসীন্‌ তৈল নিক্ষেপ করিয়া 
তাহাতে অগ্রিসংঘোগ করতঃ পশ্চাদ্থটুর দ্বার! পলায়ন 
ক্রিল। পুলিশ ও সৈন্ত অসিয়! অনেক চেষ্টায় সেই অগ্নি 


নির্ধাশিত করিয়া সেই গৃহ 
হইতে শিত্র পুলিন্দা বোম ও 
ডিনামাইট, দলিল, পত্র, 
ত্রিকোনাকার নিশান, উচাংএর 
মানচিত্র প্রভৃতি রাজড্রোহস্থচক 
বহু সরঞ্জাম প্রাপ্ত হুইল। 
তাহাদের বিদ্রোহের 
সম্পূর্ণ নক্সা (917) আবিষ্কৃত 
হইয়া! পড়িল। 

এইপমস্ত হস্তগত করিয়া 
রাজ প্রতিনিধি জুই-চেং পেকিনে 
যে টেলিগ্রাম পাঠান তাহার 
মৰ্ম্ম এই :ঃ--“আজ কয়েক 
সপ্তাহ হইতে এখানে বিদ্রোহের 
ভাব প্রকাশ হইতেছে। অস্ত 
নই অক্টোবর ষড়যন্ত্রকারীদিগের 
দলিলপত্র, বোম ইত্যাদি হস্তগত 
হইয়াছে । তাহাতে প্রকাশ যে 
অগ্য রাত্রিতে ইহারা নগর 


আক্রমণ করিবার সংকল্প 
করিয়াছিল এবং বিদ্রোহীগণ 
হুপেকেই বিদ্রোহের কেন্ত 


স্থির করিয়া এখান হইতে 
ইয়াংশীর উভয় তীরস্থ প্রদেশ- 
সকল আক্রমণ করিবার জন্ত 
সৈন্য প্রেরণ করিবে স্থির 
করিয়াছিল। অনেক বিদ্রোহীকে 
ধৃত করিয়াছি।” 

রাজ প্রতিনিধি ভুই-চেং ভাবী বিদ্রোহীগণের যতগুলিকে 
ধৃত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক ছিল। 
তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত করিবামাত্র পাং, শী, এবং পুন্‌ 
(Pang, 17516, and Pun) নামক তিনজন দলপতির 
তদ্দগ্ডে তংস্থানেই শিরশ্ছেদ করেন এবং অপর সকলকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করেন। 

এদিকে সৈন্ত মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাওয়ার 








সন্দেহ, করিয়া কতকগুলি লোককে ধ ধৃত করিয়া সরাসরি 
2 মতে তাহাদেরও শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলেন। 


বিদ্রোহের উদ্দেশ্য । 


ধৃত ও হত সৈন্দ্িগের মধ্যে একজন কর্মচারী ছিল। 
তাহাকে রাজপ্রতিনিধির ইয়ামিনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাস! 
কর! হইল যে “সে কেন বিদ্রোহীগণের সঙ্গে যোগ দিয়াছে।” 
টা তাহাতে সে উত্তর করিল যে “যেহেতু মাঞ্চুগণ জোর- 
__ জবরদস্তিতে হান্রাজ্য অধিকার করিয়া বপিয়াছে এবং 
লোকের উপর নানা জুলুম করিতেছে।*” যখন তাহাকে 
আবার জিজ্ঞাস! করা হইল যে “তাহার উদেশ্য কি?” 
_. তাহাতে সে উত্তর করিল যে “প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি 
 টিয়েছুং এবং রাজপ্রতিনিধি জুইচেংকে হত্যা করিবার 
জন্য সে যড়বন্তরকারীগণের সঙ্গে মিলিয়াছে।” তৃতীয় বার 
ন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল তখন সে দ্বণার সহিত 
কহিল যে “মাঞ্চ গবর্ণমেপ্টের লোকের তাহার উপর কোন 
প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই, সে কোন উত্তর দিতে বাধ্য 
নহে।” বলা বাহুল্য যে এ কথার পরেই তাহার ছিন্নমুও 
য় লুণ্ঠিত হইল। 
.. রাজপ্রতিনিধি ও প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি উভয়েই 
মাছ ছিলেন। 
. কাজপ্রতিনিধি বিপদ গণিয়া পেকিন হইতে সৈন্য 
 পাঠাইবার জনয প্রার্থন! করিয়া পাঠাইলেন। 
রাজপ্রতিনিধি আইনের নামে এই নরহত্যা দ্বারা 
যেন অগ্নিতে স্বতাহুতি প্রদান করিলেন। নই অক্টোবর 
| রাত্রিকালে পল্টনের সমস্ত সৈন্যত তাহাদের আপন আপন 
 সর্দারদিগকে হত্যা! করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নগর 
আক্রমণ করিল। ইয়ামিন বা সরকারি আফিস আদালত 
বাড়ী সমস্ত লুঠন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া 
. দিল। রাজকর্মচারীগণ কতক নিহত হইলেন, কতক 
__ পলায়ন করিয়া জীবন ব্ক্ষা করিলেন। রাজপ্রতিনিধি 
. জুই-চেং ভয়ে পলাইয়া গবর্ণমেন্টের বুদ্ধজাহাজে আশ্রয় 
_লইলেন। সহ্র:বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল। 
.: পেকিনের মন্ত্রীভ৷ প্রমাদ গণিয়া যন্ত্রণায় বসিলেন। 
চতুর্দিকে নানাপ্রকার অতিরঞ্জিত গুজব লোকমুখে, 





























পত্রে বা টিবি রঃ হয় এ এক ৰ বিধ অশান্তি ও আতঙ্ক 


উপস্থিত করিল। বিদেশীগণ ভীত হইয়া আত্মরক্ষার 
চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। উচাং, হাংফাও ও হানিয়াং 
নামক বন্দরের বিদেশীগণকে রক্ষার জন্য ব্রিটাশ গ'নবোট্‌ ' 
নাইটিংগেল, জারম্যান গানবোট ভিটারল্যাও এবং জাপানী 
গানবোট ফুদিমা, আয়া হাংফাও বন্দরে উপস্থিত হইল | 
১২ই অক্টোবর জাপানের কন্সাল তারযোগে যে 
স'বাদ পাঠান তাহার মর্ম এই £ 
গিয়াছে, সমস্ত সহর বিদ্রোহীদিগের হস্তগত, সকল লোক 
ঘর বাড়ী বিষয় সম্পত্তি ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। 
টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়াছে এবং ডাক বন্ধ। চীন 
গানবোট (0415091) উচাং সহরের উপর গোল! বর্ষণ 
করিতেছে । হানিয়াং বিদ্রোহীগণের হস্তগত হইয়াছে। . 
হাংফাঁওর লোক অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রাজপ্রতিনিধি 
সপরিবারে চীন জুইজারে আশ্রয় লইয়াছেন। চিচাংফু 
ও ই-চাংফু বিদ্রোহীগণ অধিকার করিয়াছে। এবং 
৪৯,০০০ লোক নানা স্থান হইতে হাং ‘কাও সরে আনু 
লইয়াছে।” | 


বিদ্রোহ দমনে গবর্ণমেন্টের আয়োজন | 


রাজপ্রতিনিধি জুই-চেং উচাং হইতে পলায়ন পর 
পেকিনে নিয়লিবিত কৈফিয়ং দাখিল করেন ২__ : 
বিদ্রোহের সন্ধান পাইয়া ষড়যন্্রকারীদিগকে ধৃত না র্ 
কিন্তু তাহাদের কয়েকজন লোক পলায়ন করিয়া তোপখানা 
ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সৈন্তদিগকে উত্তেজিত করায় 
তাহার! বিদ্রোহী হইয়া গুলি চালাইতে আরস্ত করে। 





আমি এই প্রদেশের প্রবীণ সেনাপতি চাং-পিয়াওর সঙ্গে 


পরামর্শ করিয় পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করি, কিন্তু পুলিশ 
পল্টনের দৈন্তগণ কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় আমি চুই-উল 


নামক কুইজার যুন্ধজাহাজে আশ্রয় লইতে বাধ্য হই। 


যাহাতে পেকিন ও হুনান হইতে সৈন্য আসে সে বন্দোবস্ত 
সত্বর করা হউক |” ্‌ 
এই টকফিস্ীতের উত্তরে পেকিন হইতে যে আদেশ 
বাহির হয় তাহার মর্ম :"জুই-চেংর বুদ্ধির দোষে সমস্ত 
হুপে প্রদেশে একটি গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি 
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১২ সিসির পাস 


ৃ রী রা সতর্ক হইতেন তাহা হইলে এই প্রকার ঘটিত 
তাহার অজ্ঞাতসারে বহুদিন হইতে সৈশ্ত মধ্যে 
ৃ চে ভাব পোধিত হইতেছিল, তিনি ইহার সংবাদ 
.. রাখেন নাই। কার্যে এই প্রকার অবহেলা ও দোষের 
অন্ত তীহাকে কাৰ্য্য হইতে বরখাস্ত করা হইল। কিন্ত 
__ এখনও যদি তিনি উচাং নগর পুনরধিকার করিতে না 
পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে অতি গুরুতর শান্তি প্রদান 
করা হইবে ।* 
"সৈনিক বিভাগের উপর আদেশ হইল যেন অতি সত্বর 
"ছুই দল সৈন্ত উচাং সহরে প্রেরিত হয়। নৌ-বিভাগের 
মন্ত্রীকে আদেশ কর! হইল যে এডমিরাল সাঁ-চেং-পিনের 
অধীনে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ কর! হউক এবং চেংইউন-হোকে 
“ইয়াংশীর নৌ-বহরের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠানো হউক। 
_ জেনেরাঁল ইন্‌-টাংকে সত্বর উচাং যাত্রা করিয়া নৌ-বিভাগ 
ও স্থলসৈত্ঠ-বিভাগের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। নব- 
শিক্ষিত সৈন্য পৌছিবার পূর্বে জুই-চেংকে উচাংর রাজভক্ত 
৷ সুন-ফেং-টাইর সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা 












নাং অভিমুখে যাত্রা করিবে। কাই-কের-ফু 
ইতে আরে! পাঁচ শত সৈন্য যাইতে আদিষ্ট হইল। 


টি LS . পেকিনে আতঙ্ক এবং ইউন-সি-খাইকে 
"আহ্বান । 


[এদিকে পেকিনে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। 
রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার জন্য বিশ্বস্ত সৈন্যসকল 
নিযুক্ত হইয়াছে এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণ পেকিনের 
_ রাজপথ দিবারাত্রি পাহারা দ্বারা রক্ষা করিতেছে। 
বর্তমান বিদ্রোহ শুধু রাজড্রোহ নহে, ইহা মাঞ্চুজাতি- 
|, মনে করিয়া এবং সেই বিদ্রোহ প্রবল ঝটিকার 
মন্ত দেশকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতে আরম্ভ 
_ করির্াছে দেখিয়া, এই বিপদসাগরে চীন-সাত্রাজ্য-তরীর 
টু উপযুক্ত চালক খুজিয়া না পাইয়া, অগত্যা ইউন-সি-খাইকে 
_ ভীহার নির্বাসন হইতে আহ্বান করিযী সেই তরীর 
২ কাণডারী নিযুক্ত করিবার আদেশ হইল। 

কি অবস্থায় মাং নি্বাসনে গিয়াছিলেন 









সস ক লা কতা সকত জপা দল তল নলা সদ লো তলা সত লিলা পপ 


হইবে। বারো হাজার সৈন্য আগামী কল্য পেকিন 






পাঠকগণের তাহা « ্ররণ | বাকিতে: lca তিনি ৰব 
রাণীর সঙ্গে যোগ দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা ছারা, ধর্ম্ম- বং 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ও গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া নযাট ও 
কোয়াংশুকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা রাণীর ও 
সম্রাট কোয়াংগুর মৃত্যুর পরে পূর্বরাজমাতা ও বর্তমান 
রাজাভিভাবক প্রিন্স চান সম্রাটের চরমপত্রান; 
ইউন-সি-খাইকে রাজপ্রতিনিধি পদ হইতে অপদ 
করিয়া তাহার নিজ বাসস্থানে নির্বাসিতরূপে বাদ করিতে 
আদেশ করেন। অতএব এমন যে বিশ্বাসঘাতক শক্ত ই 
খাই, তাহাকে প্রিন্স চান পুনরায় কি করিয়া বিশ্বাস করিয়া 
সমস্ত জল- ও স্থল-সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করি 
এই প্রশ্নের উত্তরে ছুইটী কারণ উল্লেখ করা যাইতে 
তোকিওর ইতিহাসের অধ্যাপক প্রফেসার আইয়ানিগো 
চীনের প্রজাতন্ত্র শীর্ষক একটা স্ুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ ঙ্যান্ড 
ওয়ার্কস নামক ইংরেজী মাঁসিকপত্রে লিখিয়াছিবেন 
তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে মাঞ্চুগণ যখন | 

ইউন-সি-থাইকে পুনরায় সরকারি উচ্চকাধ্যে ন 
করিয়া সর্বোপরি কর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ত 
মাধুবংশের মৃত্যুঘণ্টা বাজিরাছিল। কারণ তাহা দ্বার! 
বুঝ গিয়াছিল যে মাঝুবংশে এমন কোন উপযুক্ত লোক 
নাই যিনি এই বিপর্দের সময় এই বংশকে রক্ষা করিতে 
পারেন। ইহার মতে উপযুক্ত লোকাভাবে ইউন-সি- ২ 
থাইকে পুনরায় নিযুক্ত কর! হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের র্‌ 
মতে, রাজসরকার বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, এই : 
বিদ্রোহে যখন সমস্ত হান্‌ (চীন) বংশের লোক 
মান্‌ বংশের (মাঞ্চুবংশের ) লোকের বিরুদ্ধে দগ্ডারম 
হইয়াছে, তখন হান্বংশধর ইউন-সি-খাইকে সমস্ত 
ক্ষমতায় ভূষিত করিয়া রাজ্যের সর্ক্বোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া 1... 
তাহার উপর নির্ভর করিলে তিনি অতি বিশস্ততার রে 
সহিত কাৰ্য্য করিয়া উভয়কুল রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। র রে 
অর্থাৎ তাহার প্রতিপত্তি দ্বার! যুদ্ধ করিয়াই হউক বা... 
রাষ্ট্রনীতিকৌশল দ্বারাই হউক ছুই পক্ষের মধ্যে আপোষ 
হইলে সাম্রাজ্য রক্ষা পাইবে। কেননা তিনি নিজে চীনা 
হইয়া চীনা বিদ্রোহীগণের উপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাটাইতে 
পারিবেন। মুল কথ! | ইউন- রি থাইয়ের মত ক্র্শী 
































চীনা সরকারের পক্ষে থাকিবে। কিন্তু ইহ! একটা মহা 
শ্রমের কার্য হুইয়াছিল। কারণ এই দুঃসময়ে যে- 
কারণেই, হউক মাঞ্চুবংশ বিশ্বাসঘাতক ইউন-সি-থাই 
_ শক্রকে বন্ধুূপে ঘরের মাঝে আনিয়! খাল কাটিয়া কুমীর 
__ আঁনিয়াছিলেন। তাহার কারণ যেব্যক্তি একবার 
_ রাজার সন্মুখে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার পরমুহূর্তেই 
সেই গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া, দিয়া তাহাকে বিপদে 
__ ফেলিতে পারে, সে পুনরায় কেন তাদৃশ বিশ্বাসঘাতকতা 
করিতে পারিবে ন! ? বিশেষতঃ প্রিন্স চ্যুন যে তাহাকে 
__ অন্পদ্নিন হইল কাৰ্য্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা কি 
তিনি ভুলিয়াছিলেন? তাঁহার মনে কি সে প্রতিহিংসা 
_ জাগিয়া ছিল ন!? এবং সেই জন্যই কি ইউন-সি-খাই 
পুনর্বার রাজক্ষমত! প্রাপ্ত হইয়া প্রিন্স চানকে বালক 
টের অভিভাবকের পদ হইতে তাড়াইলেন না? কথায় 
বলে “যাহার সঙ্গে একবার শক্রতা হইয়াছে তাহার 
সঙ্গে পুনরায় কখনও মিত্রতা স্থাপন করিবে ন।”। 
ইউন-দি-থাই যে পূর্ব হইতেই রাষ্টরবিপ্রবকারীদিগের 
ভূতি প্রকাশ করিতেন তাহার প্রমাণ জাপান- 
প্রত্যাগত কোন কোন চীনার পত্র দ্বার! জান! গিয়াছিল। 
গত নবেম্বর মাসে টেঙ্গিয়ের বিদ্রোহের সর্দার চাং: 
. ওয়েন-কোয়ানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্রব সম্বন্ধে কথোপকথনে 
আমি কহিলাম যে *ইউন-সি-খাই মাঞ্চু গব্ণমেণ্টের 
পরক্ষাবলম্বন যখন করিয়াছেন, তখন বিপ্লবকারীদিগের 
সন্মুখে এক ভয়ানক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে । মাু 
পক্ষ এখন প্রবল হইয়! উঠিয়াছে।” 
তাহাতে তিনি কহিলেন যে “সেজন্য চিন্তার কারণ 
নাই । তিনিও তে! আমাদের হানিয়ান (চীন ) বংশের 
পাক, তিনি চীনা হুইয়া চীনার অনিষ্ট করিতে পারিবেন 
না তাঁহার এই কথার প্রমাণ শেষে পাওয়া গেল 
যখন ইউন-সিখাই  প্রজাতস্ত্ের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার 
করিলেন এই কি বিশ্বস্ততার কার্য ? মূল কথা আমাদের 
ঘতদুর বিশ্বাস তাহাতে বোধ হয় যে তিনি “দোঁঘরের মাসী” 



































রা, গুহ কথা সব হাসার জানা কিল এবং অবিকে 


হইয়া ষাধুদিগের সর্বনাশ করিলেন। _মাঞ্চু বংশের ঘরে 








রা দিলেন। তিনি 
যে প্রথমে রান রাজতন্ত্র স্থাপনের জন্ত-বিদ্রোহী সর্দার- 
দিগের সঙ্গে গীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন তাহার অনেকটা টি 
মৌখিক, মাঞু ভুলাইবার জন্ত । এ কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল 
যে তিনি নামে মাত্র মাঁঞু সম্রাটকে রাখিয়া শেষে 
ক্ষমতাশালী হইয়া সমরাটকে সরাইয়া দিয়া নিজেই সিংহাসন 
অধিকার করিবেন। তাঁহার এই কাৰ্য্যে মাঞ্চু যুবক ও 
মাঞ্চু রাজবংশীয়গণের অনেকে এবং কোন কোন তাতার 
জেনেরাল তাহার প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহারা 
তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। 
তাহার বুঝিয়াছিলেন যে ইউন ভয়ানক লোক । ৃ ৃ 
রাজাদেশ দ্বারা ইউন-সি-খাইকে হু-ফোয়ান* প্রদেশের 
শাসক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে অবিলম্বে উচাং গিয়া 
সমন্ত স্থল- ও জলসৈন্তের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার 
জন্য অদেশ হইল। সমস্ত নৌসৈন্তের অধিপতি এড্মিরাল সা 
এবং স্থলসৈস্তের সেনাপতি জেনেরাঁল ইন-চাং ইট: Las a 
থাইয়ের অধীনে কার্ধ্য করিবেন। + 


“রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে বিদ্রোহীগণের যুদ্ধ | 


একদিকে জেনেরাল ইন-চাং বহুসহজ রাজকীয় 
সৈন্য সহ হুপের সীমান্তে শীন্‌-ইয়া-চাও আমিয়। পৌছিলেন। 
এডমিরাল সা যুদ্ধজাহাজ সহ হাংফাও বন্দরে উপস্থিত 
হইলেন; হোনান প্রদেশ হইতে বহুসহজ সরকারী সৈন্ঠ 
উচাং অভিমুখে আসিতে আরম্ত করিল। অপর দিকে 
বিদ্রোহীগণের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
নদীর অপর পারে যত সরকারী সৈন্য ছিল সে সমন্তই 
অচিরে বিদ্রোহীদিগের দলে মিলিত হইল। উচাংর 
নিকটবর্তী টা-কী-শান পাহাড়ের উপর তাহারা বড় বড় 
তোপ বসাইয়া সরকারি গানবোটের সঙ্গে গোলা বিনিময় ৯ 
আরম্ভ করিল। উচাং সহর রক্ষার স্বন্দোবস্ত হইল। 
উচাংর প্রাদেশিক সমিতির গৃহ বিড্রোহীগণ অধিকার 
করিয়া জেনেরাঞ্জা লি-ইউয়ান-হংকে তাহাদের প্রজাতন্ত্র 
গনর্ণমেন্টের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় কার্ধ্য 
+ হপে ও হোনান দেশকে একত্র যোগে হুফোয়ান বলে। 




















জেনেরাল লি-ইউয়ান-হং_হুপের বিদ্রোহের নেতা 
এবং বর্তমান তু-তু বা শ!সন-কর্তা। 
আরম্ভ করিল। জেনেরাল লি হুপে প্রদেশের সরকারি 
সৈন্যের দ্বিতীয় সেনাপতি ছিলেন। ইনি জেনেরাল চাং- 


= পিয়াওয়ের অধীনে কাৰ্য্য করিতেন, কিন্তু ইনি তাহা 


অপেক্ষা! অনেকগুণে শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক। বিদ্রোহের 


+ দিনে ইনিই নাকি জেনেরাঁল চাং-পিয়াওকে- গুলি করিয়া- 


ছিলেন। কিন্ত তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় নাই। উচাংএ 
প্রজাতন্ত্রশাসন স্থাপিত হইল। দলে দলে নূতন 
লোক সৈন্ভদলে ভর্তি হইতে লাগিল। যেদকল সরকারি 
সৈন্য ছি-ছোয়ান প্রদেশের বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত 
হইয়াছিল তাহার! সদলে বিদ্রোহীদিগের দলে মিলিত 
হইল। | 

নূতন গবর্ণমেণ্ট কোন অপরাধীকে ধৃত করিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ করিতেন, তাহা রহিত করিয়া 
নিয়মমত বিচার করিয়া! অপরাধীকে শাস্তি দিবার নিয়ম 
করা হইল। 

বিদ্রোহীগণ ১২ই অক্টোবর হানিয়াং সহর আক্রমণ 
করিয়া তথাকার গুলিবারুদের কারখানা অধিকার করায়, 
৪৮টা বড় তোপ, কতকগুলি ছোট পার্বত্য তোপ, 
২*১০** নূতন ধরনের রাইফল এবং ৩০, ,০০০ ত্রিশলক্ষ 
কার্তজ, হস্তগত করিয়া যথেষ্ট বললাভ করিল। এই 


স্থানের রক্ষক শান্ত্রীগণের বোধ করি$বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে 


চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব 


১৫৭ 


পাস সস পা 


এ 
যোগ ছিল, তাই তাহারা হানয়াং অধিকারে যথেষ্ট বাধা 
দেয় নাই। হানিয়াং সহর হাংফাও ও উচাংর ভাটিতে 
ইয়াংশী নদীর শাখা হান নদীর ধারে । এই সহব অর্ধকার 
করিতে বিদ্রোহীগণ খুব চতুরত! প্রকাশ করিয়াছিল। 
একদল সৈন্য যেন দৌঁড়িয়া পলাইতেছে, তাহাদের যেন 
কোন চালক বা সর্দার নাই, এই ভাবে তাহার! 
ইতস্তত বাস্তভাবে নদীপার হইয়া! হানিয়!ং সহরের নিকট 
গিয়া প্রকাশ করিল যে তাহারা রাজভক্ত সৈন্য, উচাংর 
বিদ্রোহীগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়! প্রাণভয়ে পলাইতেছে। 
এই কথায় তাহাদিগকে রক্ষার জন্য হানিয়াং নগর. 
প্রাচীরের দ্বার যেই মুক্ত হইল, অমনি তাহার! ভিতরে 
প্রবেশ করিয়। নিজমুর্তি ধারণ করিল। রাষ্্রবিপ্রব্ারী- 
গণের শ্বেত চিহ্ন বাহুতে ধারণ করিল। তাহাদিগকে 
বাধ! দিবার আর কেহ রহিল না। নগর তাহাদের হস্তে 
পতিত হইল। বিদ্রোহীগণ পর্বতের উপর তোপ বসাইয়। 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। 

১৬ই অক্টোবর দিবাভাগে একখানি চীনা টরপেডো 
বোট সগর্কে হানিয়াঙের নিকটে আপিয়! সহরের উপর 
গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এক সুলক্ষিত 
গোলা বিদ্রোহীদিগের সৈন্যাবাস হইতে পতিত হইয়া 
তাহার পার্শ্বদেশে ছিদ্র করায়, তাহা! ডুবুড়ুবু ভাবে পলায়ন: 
করিল। র 


হাংফাও অধিকার । 


হাংফাও ইয়াংশী নদীর ধারে হুপে প্রদেশের একটী 
প্রধান বাণিজ্যবন্দর। এখানে বহুশত বিদেশীর বাস। 
প্রত্যেক ইউরোপীর জাতির কনদেদন এবং কনসাল 
আছে। বহু জাতীয় মিশনারী এখানে বাদ করেন। 

১২ই অক্টোবর বিদ্রোহী সৈম্ত নদী পার হইয়! হাংফাও 
সহরের চীনাপল্লী আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল।- 
গোলার ভয়ে টেলিগ্রাফ আফিসের সকল লোক পলায়ন 
করিল। সুতরাং সংবাদ যাতায়াত বন্ধ হইল। কিন্তু তাহ! 
ক্ষণিক। আবার শীত্রই তারের কার্ধা আরস্ত হইল। 
বিদেশীদিগের কোন অনিষ্ট না হয় সেজন্ত বিস্রোহীগণ- 
বিশেষ সতর্ক হইয়া সকলকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। - - 



























রং কীয় গৈন্ত রেলযোগে না আসিতে পারে তজ্জন্য 
বিদ্রোহীগণ রেলওয়ে পুল ও টানেল প্রভৃতি দখল করিয়া 
__ আপন অবস্থা সুদৃঢ় করিল। এবং কোন কোন টানেল বা 
_ সুড়ঙ্গপথ বারুদ দ্বারা উড়াইয়া দিল। 
২ বিদ্রোহীগণ যথাসাধ্য সতর্ক হইয়া! বিদেশীকে রক্ষা এবং 
__ উৎকোচ গ্রহণ বা লু্ঠন নিবারণের চেষ্টা করিলেও একদল 
বদমাইস এই সুযোগে গরাৰ লোকের যথাসর্বস্থ লুণ্ঠনের 
সুযোগ পাইল। কিন্তু বিদ্রোহীগণ ক্ষিপ্রহস্তে লুষ্টনকারীকে 
যেমন ধর! অমনি মাথা কাটা আরস্ত করিল। তাহাতে 
দেশে অনেকটা শান্তি উপস্থিত হইল। 
আই সময়ে রয়টারের প্রতিনিধি উচাং সহরে গিয়া 
রিপোর্ট করেন যে “উচাংর সর্বত্রই মাঞ্চুদিগের মৃতদেহ 
পতিত রহিয়াছে। প্রায় ৮০০ মাঞ্চুকে বিদ্রোহীগণ হত্যা 
রিয়াছে এবং সর্বত্রই তাহারা মাঞ্চু খুজিয়া বেড়াইতেছে। 
বিদ্রোহী সৈন্তের সংখ্যা উচাংএ ২৬০০০ । বিদ্রোহীগণের 
র লি-ইউয়ান-হং কহিলেন যে ডাক্তার সুন-ইয়াট-সেন 
কায সানফ্রান্সীস্কো হইতে ২০ লক্ষ ডলার চাদ! 
গ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি শীঘ্রই দেশে ফিরিবেন।” 
১২ই তারিখে রাত্রিকীলে জনসাধারণ সমবেত হইয়া 
হাঁং-ফাঁওয়ের জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাস করিয়া দেয়, 
নান! স্থানে অগ্নিসংযোগ করিয়! লুটপাট করিতে থাঁকে। 
কিন্তু বিদেশী যুদ্ধজাহাজের নাবিকগণ তাহাদিগকে 

ঠড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহীগণ শাস্তিরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। 
বদ্দরোহীগণ হানিয়াং উচাং প্রভৃতির গুলিবারুদখানা 
কার করিয়া! প্রতিদিন বহু সহস্র কার্ড জ প্রস্তুত করিতে 






:১৫ই তারিখে জুই-চেং পেকিনে টেলিগ্রামে সংবাদ 

যে “গত তারিখে বিজ্রোহীগণের সঙ্গে এক ঘোরতর 
হয়, তাহাতে দুর্ভাগ্য বশতঃ একখানা জুইজার 
জাহাজ বিদ্বোহীগণের গোলার আঘাতে ডুৰিয়া গিয়াছে 
এবং আর দুইখান! অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।” লোকের 
কিন্তু বিশ্বাস যে কুইজার শত্রুর গোলার আঘাতে যে 
ুবিয়াছিল তাহ! নয়; তাহার কমাগার ছিল উচাংর 


“বিদ্ৰোহী সর্দার লি-ইউয়ান-হংর কেরাণীর ভাতা) সুতরাং 


জাহাজ ত ডুনাহিয়া নিয়াছিল। I তু a A 
বিদ্রোহী সৈন্তের সংখ্যা উচাংএ এই সময় ৩* হাজার। 





১৬ই অক্টোবর উচাংর বিদ্রোহী সর্দার ঘোষণা করিলেন 


যে “প্রজ্গাগণের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা 
হইবে। বিদেশীদিগের যে ক্ষতি করিবে তাহাদিগের . 
শিরশ্ছেদ কর! হুইবে। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট পূর্ববর্তী মাঞু 
গবর্ণমেণ্টের যত সন্ধিপত্র, খণ বা অন্তান্ত দায়িত্ব তাহা 
গ্রহণ করিবেন। বাণিজ্য ব্যবসা পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে 
তবে মাঞুগণকে যথাসাধ্য নিপাত করা কর্তব্য।” এই 
স্বাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ যে পতাকা উচাং, হাংফাও ও 
হানিফং প্রভৃতি স্থানে উদ্ডীরমান হইল শীগাতে লেখা 
হইল “শিন-হান মিয়ে-মান্‌” অর্থাৎ হাঁন বংশের. গর 
হইল, মান বংশকে ধ্বংস কর। 


হুপে প্রদেশের কথা | 


মিঃ ঠাং, হুপের গবর্ণর, এবং মিঃ লি-ইউয়ান্হং i 
দৈন্তাধ্যক্ষ ও সৈনিক শাসনকর্তা বা তু-তু নিযুক্ত হইলেন। 

কনদালগণের আদেশে উচাং পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত 
ইউরোপীয় ও জাপানীগণ হাংফাও: আসিয় উপস্থিত 
হইলেন। টা 
১৭ই অক্টোবর এডমিরাল স। উচাংর ৪ গোলাবর্ষণ 
আরম্ভ করেন। টি 

হাংফাওর বেলজিয়াম কনসেসনের (Concession) 
পশ্চান্তাগে রাজকীয় সৈন্য সহ জেনেরাল চাং-পিয়াও 


অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিদ্রোহী সৈন্ত উচাং হইতে 


নদী পার হইয়ী ঘোড়দৌড়ের ময়দানের দিক হইতে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। স্থতরাং স্ত্রীলোক বালক 
ও বালিকাগণ কনসালের আদেশে তি পরিত্যাগ ২. 
করিতে বাধ্য হইল। টী 

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হুইল, খোলা জৰ্ম্মান 
কনসেসন ও অন্তান্য বিদেশী আবাসে গিয়া. পড়িতে আরম্ভ 
করিল। স্থলেঞ্জ জলে উভয় স্থানেই যুদ্ধ হইতে লাগিল। : 
বিদ্রোহী সৈন্তের আড্ডা ও রাজকীয় সৈন্যের আড্ডা ১ 
পরস্পর হইতে পাঠ ও রগ দহ ছিলি টার 








br আসিল সি সি বাসি পিসি শা OE SO 


| ৈহ্ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধ পাইতে লাগিল। এডমিরাল J 


_সা-চেং-পিঃ নয়খানা মান-ওয়ার জাহাজ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের 
কেন্দ্র স্থির করিয়! দিবারাত্রি গোলাবর্ষণ করিতে 






০ হাংফাও, উচাং ও হানিয়াংএর মহাজন ও ব্যাঙ্কারগণ 
লোকের তাড়ায় অস্থির হইয়া গেল। সমস্ত লোকে আপন 
আমানত ও পাওনা টাকা পাইবার জন্য ব্যাঙ্কসকলের 
১ মধ্যে দাঙ্গা হাঁঙ্গীমা করিতে লাগিল। গবর্ণমেন্টের নোট 
_.. অচল হইল, ডলারও ছুষ্পাপ্য হইয়া গেল। ব্যবস! বাণিজ্য 
একেবারে বন্ধ হইল। বহু লোক সর্বস্বান্ত হইল। 
..১৮ই অক্টোবরের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বিদ্রোহীদিগের 
মতে কোন পক্ষের জয় পরাজয় স্থির হয় নাই, কিন্ত 
সরকারি সংবাদে জানা যায় যে বিদ্রোহীগণ হতাশ হইয়া 
প্রত্যাবর্তন করিতেছে । রাজকীয় সৈম্ত কতকগুলি 
_বিদ্রোহীকে কতগুলি ঘোড়া ও গুলিবারুদ সহ ধৃত 
 করিল। . 
এই দিনের যুদ্ধের সংবাদ য়টারের সংবাদদাতা! যাহা 
তাহাতে জানা যায় যে তিনি এক ট্রিম-লঞ্চে যুদ্ধ- 
স্থিত হইয়া এডমিরাল সার যুদ্ধদাহাজের পার্শ্বে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে “প্রায় ২০০০ রাজকীয় 
 পৈন্ঠ, ১০ হাজার বিদ্রোহীর সঙ্গে লড়াই করিতেছে। 
ডু বিদ্রোহীগণ রাজকীয় সৈন্যকে কিছুদূর তাড়াইয়া দিয়াছে । 
কিন্তু তাহাতে জয় পরাজয় কোন পক্ষেই অবধারিত হয় 
নাই। কিন্তু এই যুদ্ধে রাজকীয় সৈন্য অপেক্ষা বিদ্রোহী- 
দিগের ক্ষতি অধিক হইয়াছে। এবং তাহাতে তাহারা 
একতকটা হতাশ হইয়াছে” 
ইতিমধ্যে শুনা গেল যে এডমিরাল সার সঙ্গে বিদ্রোহী 
সর্দার লি-ইউয়ান-ছুতর সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে । 
এই সময়ে টেলিগ্রাফের লাইন অনেক স্থানে বিড্রোহীর! 
কাটিয়া ফেলায় সংবাদ চলাচল বন্ধ হয়। আবার যেসকল 
স্থানে টেলি, কাৰ্য্য চলিতেছিল তথায় রাজকীয় 
্‌ জেনেদাল ইন-চাংএর আদেশ ছিল যে বিনা পরীক্ষায় 
a কোন তার কেহ পাঠাইতে পারিবে না । বিদেশী কনসাল 






















সু দূত ভিন্ন অপর কেহ কোড, বা সাঙ্কেতিক মতে তার 
রর শর প্রসিদ্ধ স্থানসকল বিদ্রোহীগণের হস্তে পড়িয়াছে। 


| পারিবে না। 












বিদেশী শক্তিসকলের মনের ভাঁব। 
এই সংকটাপন্ন সময়ে রাষ্টরবিপ্বকারীদিগের এক মহা 
সৌভাগ্য যে “বিদেশী শক্তি সকল পরম্পর একমতে 
মন্তব্য স্থির করিয়াছিলেন যে, চীনের বর্তমান অন্তর্বিবাদে 
হস্তক্ষেপ করিবেন ন!। বিদেশী সংবাদপত্রও অন্তরে 
অন্তরে বি্রোহীদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করি 
ছিলেন। কিন্তু আসিয়াবাসী কোন জাতির সম 
ইউরোপীয় জাতির! বিশেষভাবে যখন : সহাম্ৃভ 
প্রকাশ করেন তখনই মনে একটা সন্দেহ আসিয়া 
উপস্থিত হয় যে ইহার মধ্যে তাঁহাদের কোন 
অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন আছে নিশ্চয়। কারণ ইউরো 
শক্তিসকল . সর্বদাই বিদেশী রাজনীতিতে. ক |: 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। “মুখে মধু, অন্তরে 
তাহাদের জাতীয় রাজনীতির ধর্ম্ম। কিন্তু সরল পির 
আসিয়াবাসীগণ সেই মুখের মধুতে একেবারে আ 
আত্মহারা হইয়া যান। কপটের মনের ভাব ও 
বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিয়! নিশ্চিন্তে নিদ্রিতভাবে থাকে 
জাগেন তখন, যখন তাহাদের সর্ধন্থ অপহৃত হয়। 
ক্ষেত্রেও সন্দেহ তাহাই হয়। দেশটাকে ভাগাভাগি 
করিয়া লইবার মতলবেই তাহারা ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে 
ছেন। এবং সেইজন্য চীনকে টাকা ধার দেওয়া লইয়া. 
সকলে ব্যস্ত ভইয়াছেন। তাহাদের টাকা ধার না লইলে 
খাগ্লা হইতেছেন এবং ধমকাইতেছেন, কিন্ত চীনেরা ঠিক 
বুঝিতে পারিয়াছে যে একবার টাকা ধার লইলে আর. 
তাহা শোধ কর যাইবে না। সুদে সুদে খণ বাড়িয়া 
ক্রমে দেশটা বিদেশীদিগের হন্তে গিয়া পড়িবে। এইজন্ত 
সমস্ত প্রদেশের লোকে চাদ! তুলিয়া যত টাকা ধার করা 
হইবে সেই সমস্ত টাক! বর্তমান গবর্ণমেণ্টকে দিবে সংস্কর 
করিয়াছে। সংপ্রতি ইংলণ্ডের বেসরকারী ব্যাঙ্ক হইতে 
কিছু টাকা ধার লওয়া হইয়াছে। ইহাতে ইউরোপীয় 
রাজশক্তি বিচলিত হইয়া! চীনের কণ্ঠে বজ্তমুষ্টি টিয়া ূ 
ধরিবার ফন্দি আটিতেছেন। 
ইয়াংশী নদীর ধারে ১৯শে অক্টোবর ইচাং, কিযা-ফিং 



























কাহারও মিল নাই। 
এই তারিখের যুদ্ধে রাজকীয় সৈন্যের তাষু, গোলাগুলি, 
 উত্দি, সাত আটটা ম্যাকসিম কামান, রেলওয়ের গাড়ী 
দিতে হস্তগত হয়। 
২ ৯৮ই তারিখের যুদ্ধে যে রাজকীয় সৈন্তের পরাজয় 
নু মাজা, তাহা এডমিরাল সা এবং রাজপ্রতিনিধি 
কইছে যে পত্র প্রেকিনে পৌছে তাহা দ্বারা 
বোঝা! যায়। তাহাতে তাহার! লিখিয়াছিলেন যে “১৮ই 
তারিখে রাজকীয় গৈন্ত হাংফাও পুনরধিকার করেন কিন্ত 
তাহাতে সনাজকীয় সৈন্যের যথেষ্ট সৈন্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা 
গর ধ্রত স্থান আপন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন নাই। 
ন্য আপন গোলায় নষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাঁহারা 
হইতে গুলি চালাইতেও সমর্থ হন: নাই। 
তঃ জাহাজের কয়লা ও চাউল ফুরাইয়! গিয়াছে। 
তাহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। 
রাল ইন-চাং সাহায্যার্থ আনিয়া না পৌছিলে আর 
পায় নাই।” এই দুই তারিখের যুদ্ধে যে বিদ্রোহী- 
গণ জয়লাভ করিয়াছিল তাহার আর এক প্রমাণ এই যে 
__ >১মশে অপরাহ্ছ বিড্রোহীগণ আপনাদের জয়োল্লাস ঘোষণা 
2 করিয়া রণবাস্থ বাজাইয়া, পতাকা উড়াইয়! নৃত্য করিয়াছিল 
ও বু সহজ পটকা পোড়াইয়াছিল। 
 পরস্পরবিরুন্ধবাদী সংবাদসকল হইতে সার সংগ্রহ 
করিয়া যতদুর জানা যায় তাহাতে বুঝা যায় যে, যেখানেই 
ডাই হইয়াছে দেইখানেই রাজকীয় সৈন্তের সঙ্গে বিদ্রোহী- 
. দিগের সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। সেইখানেই 
 রাঁজকীন়্ সৈন্তের গোলা বিদ্রোহীদিগের আড্ডায় সোল! 
ভাবে পতিত হয় নাই। বিদ্রোহীদিগের গোলাও তাদৃশ,_ 
জকীয় নৈন্তগণ শত্রপক্ষ হইলেও তাহাদের মধ্যে আপন 
) জাতভাইগণ অযথা গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইবে 
- আশঙ্কা অনিচ্ছাসখে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
__ এডমিরাল সার যুদ্ধজাহাজ ক্রমে বিদ্োহীগণের সঙ্গ 
মিলিত হইতে লাগিল। 5 
ৃ হাংফাওতে বৃদ্ধ যেমন দী্বকাল্যাগী ছে অন্ত 







































্‌ দ্ধের বি [না কোথাও তাদৃশ হয় নাই। 
তায পা তাহার কোনটার সঙ্গে অনেক স্থানে 





টা পদের 





১২ই খান হইতে 
জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পান্ত এই স্থানে প্রায় প্রতাহ 
হাতাহাতি যুদ্ধ বা নৌবহরের সঙ্গে বিদ্রোহীদিগের পার্কতা 
তোপের ভয়ানক অথচ একের প্রতি অন্তের সা তুচক রি 
যুদ্ধ হইয়াছে। | 
এই প্রসঙ্গে আরে! প্রকাশ চালাত যে সাবা তি 
গৈন্তের তোপের অনেক গোলা কাঠে নির্িত ছিল। . 
তাহার একটা গোলা জর্ম্মান কনদেসনে কড়াই টা ্ 
গিয়াছিল। 


জপ শোশাইটা চট রি 1; : 


উভয়পক্ষের আহতদিগের চিকিৎসার জন্ত হাংফাৎতে 
এক রেডক্রশ সমিতি গঠিত হয়। সেই শুশ্রধা 
সমিতির চারিটী শাখা গঠিত হইয়া বিদেশী ও চীনা 
ডাক্তার, স্কুলের ছাত্রগণ, জর্ম্মান মেডিকেল স্কুলের র্‌ 
ছাত্রগণ শুরা কার্যে নিযুক্ত হইলেন। চায়না মার্চেন্ট : 
ষ্টিম স্তাভিগেসন কোম্পানী (01715. Merchant 
Steam Navigation Company) বিনা ভাড়ায় 
একখানি ষ্টিমার এই শুশ্রযাকারীদিগের ব্যবহারের জন্ত 
প্রদান করিয়াছিলেন। ইহ! ভিন্ন মিশনারীদিগের 
হম্পিট্যালে অনেক বিদ্রোহী আহত সৈম্ত চিকিৎসিত 
হইতে লাগিল। পরে আবার জাপানীদিগের এক 
শুশ্রয! সমিতি আসিয়া উপস্থিত হইল। (ক্রমশঃ) 
টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরামলাল সরকার । 











কাশ্মীরী পণ্ডিতানী 


ভারতবর্ষের মধ্যে প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দধ্যসপ্পদে ২ 
কাশ্মীর পরিপূর্ণ। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্তও যেমন 
মনোহর, জলহাওয়াও যেমন স্বাস্থ্যকর, কাশ্মীরী নরনারীও 
তেমনি সুন্দর স্বাস্থ সম্পন্ন | 
পত্ডিতানীদির্টোর মধ্যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও যেমন. 
সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন ইহাদের রংও নাও খুব ফর্সা. 
ব্মাতী লীনা 











২য় সংখ! 


কাশ্নীরী পাগুতানী 


১৬১ 





কাশ্বীরী বজরয় পণ্ডিতগণ ও পাওতাশী। 


হিসাবে ধরিতে গেলে ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত হস্বারুতি 
বলিয়! মনে হয়। এবং পণ্ডিতানীরা যেরূপ ঝলমলে 
পোষাক পরিচ্ছদ পরে তাহাতে ইহাদিগের সৌন্দর্য্যের 
শোভা অনেকটা খর্ব হইয়! যায়। 

যৌবনে ইহার! যেমন সুন্দৰী থাকে, অপগতযৌবনার! 
তেমনি শীঘ্র কুৎসিত হইয়! পড়ে। কাশ্মীরের রমণীদিগের 
মধ্যে এখনো অবরোধ-প্রথা প্রচলিত আছে, তবে সাধারণ 
লোকের মধ্যে পর্দার প্রচলন ততটা নাই। কাশ্মীরের 
রমণীদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেকটা স্থচ্ছন্দতা ও 
স্বারীনতার ভাব বিদ্কমান আছে। সমগ্র পারিবারিক 
কাজকর্থের ভার সকল সময়েই রমণীদিগের উপর ন্যস্ত 
থাকে। মহিলাগণ যদিও অপরিচিত অভ্যাগত পুরুষের 
সহিত বাক্যালাপ করেনা, তবু তাহার! অতিথির সম্মুখে 
বাহির হয়:ও তাহাকে চা বা অন্ঠান্ত থাস্দব্যাদি স্বহন্তে 
পরিবেষণ করিয়া! পরিতুষ্ট করে। এখনও কাশ্মীরের 


কোনও গৃহে অতিথি আসিলে পর প্রথমে বাড়ীর যে-কেহ 
একজন রমনী অল্প লবণমিশ্রিত গরম জলে স্বহস্তে অতিথির 
পা ধুয়াইয়। দেয়। অতিথিবংসল হিন্দুদিগের বহু 
পুরাতন এই প্রথাটি এখানে এখনে! বিগ্কমান আছে। 
সহরের অপেক্ষা! মফঃস্বলের লোকেরা আরও অতিথি- 
বৎসল ; সছরের ক্ৃত্রিমতার বিষ ইহাদেরও নাগরিক 
জীবনে প্রবেশ করিয়াছে । 

কাশ্মীরের অধিবালী মুসলমানদিগের মধ্যে অবরোধ- 
প্রথার খুব বেশী প্রচলন। ভ্ত্রীলোকের! বড় একট! ঘরের 
বাহির হয় না; তবে কোনও বিশেষ দরকারে বাহির 
হইলে বোরকা পরিয়! বাহির হয়। বোরকা-পর! স্ত্রীলোক 
কলিকাতার পথেও মাঝে মাঝে দেখ! যায়। বোরকা 
মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ধাঙ্গ ঢাকা একটা বালিশের 
খোলের মত জামা। চোখের কাছে ছুটি ছিদ্র থাকে, 
তাহাও পাতল! জাল দিয়া ঢাক! । বোরাকা-পর! মুসলমান 































বাহির হইতে sn ne হিকুরিগের সংখ্যা 
মুসলমানদিগের তুলনায় অতি অন্লসংখ্যক হইলেও এবং 
শত বৎসরের উপর মুসলমানদিগের অধীনে থাকিলেও 
তাহাদিগের মধ্যে দৃঢ়রূপে অবরোধ-প্রথার প্রচলন হয় 
নাই। এখানে মুসলমান রমণীগণ সদাসর্কদা অবরুদ্ধ 
থাকে বিয়াই বোধ হয় ইহার! পণ্ডিতানীদিগের অপেক্ষা 
রর ও রুগ্ন হয়, এবং বোরকা; পরার নিমিত্ত 

গর একপ্রকার চর্মরোগ জন্মে। 
মণীরাই পণ্ডিতের সংসারের Ket গৃহকার্যে তাচা- 
কথাই বেণী খাটে, পুরুষের! টাকা উপার্জন করিয়া 
না দিয়াই খালাস, সংসারের সকল স্ুথস্বচ্ছন্দতার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া মহিলারাই 
নংসার চালাইয়া দেয়। বিবাহাদি গুভকার্যে বাড়ীর 
র ঠিকঠাক করে, তাহারাই গৃহের সর্কেসর্বা। 
তানীদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন নাই বলিলেই 
হার কারণ পণ্ডিতের! তাহাদের মেয়েদের শিক্ষা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে ন; তাহার. উপর 
ধানে বাঁলিকাদিগের শিক্ষা দিবার কোনও বিশেষ 
বন্দোবস্তও নাই; পণ্ডিতদিগের অর্থস্বচ্ছলতাও তত নাই) 
__ এজন্য ইচ্ছা থাকিলেও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে 
 পর্ডিতানী-বালিকারা বিবাহের পূর্বেও যেমনি হাসিয়া 
খেলিয়। বেড়ায়, বিবাহের পরেও কিছুদিনের জন্তু তেমনি 
থাকে, তাহাদের সেই স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ আনন্দে কিছুমাত্র 
বাঁধা পড়ে না, বিবাহের পরও আনন্দে উল্লাসে নাচিয়! 
. গাহিয়া খেলিয়! লাফাইয়। বেড়ায় । তীরে কাপড় রাখিয়া 
_.. ঝিলাঁম নদীতে অনেক সময় উলঙ্গ অবস্থাতে এদিক ওদিক 
সাতার কাটিয়া ফিরে। এস্থানের রমণীগণ নদীতে স্নান 
করিবার সময় সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করে। 
এদেশের এইরূপ প্রথা, তাহাতে ইহার! কিছুমাত্র লজ্জা 

বা সঙ্কোচ বোধ করে না। 

বাড়ীতে নববধূ আসিলে পর বাড়ীর মেয়েরা কয়দিন 
ধরিয়া তাঁহাকে খুব ষত্র ও আদরের সহিত তাহার তত্বাব- 
ধারণ করিয়া থাকে । গ্রামের রমণীগণ প্রায় সকলেই 











একে একে তাহাকে দেৰিতে আসে রা তাহারা সকলেই 





নববধূর জন্য কিছু- -না-কিছু উপহার লইয়া আগে। তাহার 
পর সকলে সমবেত হইয়! নববধূকে গ্রামের নদী, দেবমন্দির 
ও অন্ঠান্ত দর্শনীয় স্থান দেখাইয়া লইয়া বেড়ায়। বাড়ীর 
মেয়েরাও তাহাদের চাষের ক্ষেত, বাগান, গোরালবর/ি 
ইত্যাদি স্থানগুলি নববধূকে দেখাইয়া যথেষ্ট আনন্দ উপ- 
ভোগ করে। ইহার পর হইতে পণ্ডিতানীবধূ বযপ্রাপ্তির 
সহিত কঠোর কর্তব্যের মধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট করিয়া 
ফেলে; ভবিষ্যতে গৃহকর্তীর আসন পাইবার আশায় 
সমস্ত গৃহকাৰ্ধ্যে স্থনিপুণ হইবার নিমিত্ত আপনাকে সর্বদাই 
সচেষ্ট রাখে। কাশ্মীরী পণ্ডিতানী-বধুদিগকে উঠিতে বগিতে 
শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ভোগ করিতে হয় না। 

প্রভাতে উঠিয়া কাশ্বীরী রমণীগণ বাদি ভাত ও গরম, a 
চা খাইয়া গৃহকর্রা ছাড়া অন্ত সকলে যে- যাহার র্‌ 
বাহির হয়। কেহবা নদী হইতে জল আনিতে : 
গরুর পরিচর্য্যা করে, কেহবা বাগান হইতে 
ও কর্মাকাঁশাঁক সংগ্রহ করিতে বাহির হয়। | 
শাক কাশ্বীরীদিগের বড়ই প্রিয় খাগ্ঃ করমাকাণাক 
ইহারা বার মাসই খায় । করমাকা গাছ যখন (ছোট থাকে 
তখন ইহার! ইহার পাত্র! খায়, বড় হইলে পর ইহারা হার: 
ডাটা খায় ও ইহার শিকড় ইহারা শীতকালের জন্য সংগ্রহ i 
করিয়া রাখিয়া দেয়। শীতকালে. যখন চারিদিক বরফে 
ঢাকা পড়ে, অন্ত কোথাও শাকদব জী কিছু পাওয়া! যায় না, 
তখন ইহারা করমকাশাকের শিকড়ের তরকারী অতি 
তৃপ্তির সহিত খায় । 

গৃহক্্রীর উপর রন্ধনের ভার থাকে। ছুপুরবেলা, 
পুরুষদিগের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে পর স্ত্রীলোকের1 
খায়। ইহারা ভাতের থালা যেখানে সেখানে লইয়! গিয়া 
খাইতে বসে। ভাতের সহিত অন্ত জিনিষ ঠেকিলে 
ইহাদের নিকট সে জিনিষটি সকৃড়ি বা উচ্ছিষ্ট হয় না। 
মেয়েরা সকলে এক সঙ্গে বসিয়া গল্পগুন্জব করিয়! খাইতে 
ভালবাসে । জানালার ধারে বাঁ বারান্দার উপর বসিয়া 
রাস্তার দিকে দেখিতে দেখিতে খাওয়াই ইহারা বেশী 
পছন্দ করে। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে ইহার! থালাও 











ৰাটিগুলিতে জল বুলাইয়! একদিকে সাঙাইয়া রাণিয়! দেয়। 





কাশ্মীরী পণ্ডিতানী। 


তাহার পর এক একটি করিয়! লইয়! তাহার উপর ফু দিয়া 
সবগুলিকে একে একে এক জায়গার জমা করে এবং 
সেগুলিকে ছাই দিয়া মাজিয়! ন! ধুইয়াই মুছিয়া তুলিয়া 
)রাথে। মাজিবাঁর পর ধুইলে বা বাসনে একটু জল লাগিলে 
* সেগুলি অপবিত্র হইয়া যায়। কেহ জল খাইতে চাহিলে 
তাহার সামনেই ইহার! অনেক সময় গেলাস ছাই দিয়া 
মাজিয়া ছাই মুছিয়৷ তাহাতে জল ঢালিয়া খাইতে দেয়। 
যে জল সকল জিনিষকে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করে সেই 
জলই ইহাদের নিকট এইক্লপ অপবিত্র জিনিস। এবং যে 
ফু আমাদের ও বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অপবিত্র তাহাই ইহাদের 
নিকট পবিত্রতা সম্পাদনের উপায় । বোধ হয় কাশ্মীরের 


কাশ্মীরী পণ্ডিতানী 


১৬৩ 


অত্যধিক শীতই ইহাদিগকে এরূপ জল- 
বিদ্বেষী করিয়! তুলিয়াছে। 

খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল পর 
কেহব গল্পগুজবে কেহবা ঘুমাইয়| কিছুক্ষণ 
কাটাইয়া দেয়; তাহার পর বৈকাল 
হইতে ইহার! আবার কাজ আরম্ভ 
করে। সন্ধ্যার সময় সকলে মিলিয়া 
আগামী দিনের খাইবার চাল, ধান 
ভানিয়া, প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে; 
তখন কেহ কেহ বা বাগান হইতে 
ফলমূল ও করমাকাশাক সংগ্রহ করিতে 
যায়। সন্ধ্যাপ্রদদীপ ঘরে ঘরে জালাইয়া 
রন্ধন করিতে আরম্ভ করে, তাহার পর 
পুরুষদের খাওয়াইয়! আপনারা খায়। 
গৃহের সমস্ত কাজকম্ সমাপন করিয়া! 
সকলে মিলিয়া আবার গল্প করিতে বসে। 
কাশ্মীরের উপকথা, রূপকথা ও পৌরাণিক 
কাহিনী বলিবার এই সময়। ইহারা গল্প 
শুনিতে শুনিতে অনেক রাত্রি অবধি 
জাগিয়া কাটাইয়া দেয়। 

কাশ্ীরী-জীবন বড়ই শান্তিময় ও 
আড়ম্বরবিহীন। ইহাদের অভাঝ৪ যেমন 
কম, সস্তোষও তেমনি বেশী। ইহাদের 
জীবনে ব্যস্ততার অপেক্ষা কর্ম্মবিহীন 
অবকাশের অংশটা অনেক বেশী। ইহারা দরিপ্র বটে 
কিন্তু অসন্ষ্ট নয়। মিথ্যা অভাব বাড়াইয়া সেই অভাব 
নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইহারা দেহপাত করে না। 
যাহার যেমন আয় ইহার! সেইরূপ ব্যয় করিয়াই 
সন্থষ্ট থাকে । কাশ্মীরে দারিদ্র্য ও সস্তোয্নের যত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এরূপ অন্য কোথাও আছে বলি! মনে 
হয় না। দরিদ্র হইলেও ইহাদের জীবনে একটা! 
আনন্দ ও সন্তোষের সৌন্দর্য্য আছে ইহ! কম সুখের 
কথা নহে। 

কাশ্মীরের নরনারী উভয়েই লম্বা পিরাণ গায়ে দের়। 
তবে পিরাণের কাট ছাট পুরুষ, বিবাহিতা অবিবাহিতা, বা 
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বিধবা নারী, প্রত্যেকের বেলাই বিভিন্ন রকমের। 
অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের পিরাণের হাত! ছোট ও চড়া 
ও তাহাদের পিরাণের পকেট পুরুষদিগের মত ডাহিন দিকে 
থাকে । বিবাহ হইলে পর ইহারা বামদিকে-পকেটওয়াল! 
পিরাণ পরে। তাঁহাদের পিরাণের হাতাও লম্বা হয় ও 
সেই লম্বা হাতা! উল্টাইয়া রাখে, তাহাতে ভিতরের সুন্দর- 
কাজ-কর! কাপড় চওড়া পটির মত দেখা যায়। ইহার! 
লাল নীল ঝ| বেগুনী রঙেরই পিরাণ পরে। বিবাহিতা 
পণ্ডিতানীরা লাল বা সবুজ রঙের একটি ল্া রেশমী 
পশমী বা সতী কাপড় দড়ির মত করিয়া কোমরে জড়াইয়! 
রাখিয়। দেয়। বধু বয়ঃস্থা হইবার পর হইতেই এইরূপ 
কোমরবন্ধ পরে এবং তাহার বাপের বাড়ীতে এইরূপ 
কোমরবন্ধ না পরিলেও শ্বশুরবাড়ীতে এইটি একবারও 
ত্যাগ করিবার জো নাই। এইরূপ কোমরবন্ধকে ইহার! 
ভুল বলে। 

বিবাহ হইবার পুর্বে পণ্ডিতানী বালিকার! তাশ 
নামক এক রকম টুপি পরে। বিবাহ হইবার পর ইহাদের 
চার রকম মস্তকাঁবরণ পরিবার অধিকার হয়। (১) কাল- 
পোশ, তাশের মত এক রকম টুপি। (২) জাজি, ইহ 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


| ১২শ ভাগ, ২য় খং 


০০ 





কাশ্মীরী পাওতানী। 


ইহাদের সর্ধাপেক্ষা প্রধান টুপ । ইহ! বিবাহিত কহু! 
বয়ঃস্থ! হইলে পর কন্তার পিতা কন্তাকে উপহার পাঠান। 
ইহার কতকাংশ লম্বা হইয়া পিঠে ঝুলে ও ইহার রঙীন 
উজ্জল অংশটি কপালের কাছে থাকে । (৩) তরঙ্গ, 
পার্শি রমণীদিগের মন্তকীবরণের মত। (৪) পুচ, ঠিক 
আমাদিগের ওড়নার মত। 

ইহারা কানের কাছে দিজাক্ক নামক এক প্রকার 
সোনার গহনা পরে। দিজারু চুল বাঁ মন্তকাঁবরণে আট: 
কাঁইয়া দেয় ও ইহ! মুখ ও কাধের মাঝে ঝুলে । ইহার! 
কাঁনেও আর এক রকম গহন! পরে। কোনো বিবাহিতা 
পণ্ডিতানীর «এ ছুটি পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। 
খুব গরীব হইলেও সকলকে এই ছুটি গহন! ব্যবহার 
করিতে হইবে। ৪ ইহার! গলায় এক প্রকার হার পরে 


তাহাকে হাতিফুল বলে। বাড়িতে কোনও বিবাহ হইলে 













বাড়ীর মিলন সকলে একটি করিয়। হাতিফুল উপহার 
বাড়িতে মৃত্যু ঘটলে দকলকে এই হাতিফুল খুলিয়া 
লিতে হয়। কানের মাকড়িকে ইহারা অনন্ত বলে। 
চার! প্রায়ই মাকড়ি পরে । কানের গহনাগুলি প্রায়ই 
র হয়। পেগুলি আমাদের শীখাসিনুরের মত 
আইন আদালত সেগুলিকে ক্রোক করিতে 
কচ্চন্কর ও গুন হস্তালঙ্গার, অনেকটা আমাদের 
বাঁলার মত। মেয়েরা ছোট্ট থাকিলে রেন বা মল পরে, 
বড় হইলে আর পরে না। 
২. কন্ত। বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ীতে যাইবার সময় 
মেয়েতে মিলিয়া, ও. শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী 
রঃ আলিবার সময় কন্ঠা একা, খুব উচ্চস্বরে ঠিক যেন বাড়ীতে 
কেহ মরিয়াছে এইরূপ ভাবে কাদে। কন্যা স্বশুরবাড়ীতে 
[র সময় না কাদিলে তাহাকে নির্লজ্জ দেখায়, ও 
হইতে না কীদিগ্া বাপের বাড়ী যাইলে পর ধর! 
হাদিতে হাসিতে বাপের বাড়ী গিয়াছে--তাহ! 
হইবে নিশ্চয় শবস্তরবাঁড়ীতে শ্বপ্তবর! বধূকে 
| ভোরবেলা এইরূপ উচ্চন্বরে কান্নার রোলে 
ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। 





















শ্রীকষ্চন্্র কু । 


 আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশ 
এবং সিপাহী-বিদ্রোহ 


আলিগড় কলিকাতা: হইতে ৪৭৬ মাইল পশ্চিমোত্তরে 
অবস্থিত। ইহা কার্পেট, ভালাচাবি, শুষ্কমাংস ও 
মাখনের কারখানার জন্য যত না প্রসিদ্ধ, চিরম্মরণীয় 
সার সৈয়দ আহম্মদ এখানে “এম, এ, ও” কলেজ 
পন করিয়া এই স্থানকে স্বজাতিবর্গের উচ্চশিক্ষার 
কেন্রুস্থলে পরিণত করাতে, ভারতে ত বটেই, আলিগড়কে 
জগতে বিখাঁত করিয়া গিয়াছেন। এহেন আলিগড় ইংরাজ 
কর্তৃক অধিরুত হইবার সময় অধিকাংশ ভাগই ঢাক 




















এ ৯৬ ক পাপা সস 


কৌতুহলোন্দীপক এবং এতিহালিকের চক্ষে: মুল্যবা 


বনে সাত, ছিল। ১৮৭০ হইতে ১৯০০ অব্দের মধ্যে 
বন কাটিয়া নূতন আবাদ করা হইয়াছে । নূতন আবাদের 


ন রি নিল ল টন বা. | আলিগড় । ইহা রেল নও বোরাঞ, (De Boigne) le পদ্ধতিতে সৈ 


























পারলে 


লাইনের পূর্বাংশ। পশ্চিমাংশ প্রাচীন নগরী কোয়ে ৷ 
কোয়েল এক্ষণে বিগতগৌরব হইলেও, ইহার ভাগাবিপং 


পৌরাণিক ভারতে ইহা কোল নামক অসুরের রাধা 
ছিল। বর্তমান কোয়েল ছূর্গ ঠা ছিল। উল 
হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।  গ্রলদবপ্ব বলরান দৈত্য 
কোলকে নিহত করিয়া এইসমুরর স্থান অধিকার করেন, 
দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্য হিন্দু রাঙ্জাদিগের 
অধিকারে ছিল। ১১৯৪ অবে দিল্লীর বাদশাহ কুতুৰ-ই উঠ দন 
কোয়েল জয় করেন। “অনেক হিন্দু এই সময় মুসল 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হয়? কিন্ত এখনও হিন্দুর সংখ্যা এ 
মানের প্রায় দ্বিগুণ এবং স্থানীয় অধিকাংশ মু 
পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। কোরেল মুসলম। দাবুক 
হইলেও এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে একবার ইতিহাস-কলম্ 
নরঘাতী তৈমুরের তাণ্ডব নৃূতো কোয়েল প্রক 
তাহার অকুঠদার তরবারিতে রক্তরঞ্জিত হইলেও 
হিন্দুরাজস্ঠবর্গের পূর্বপ্রতাপ বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। যে! 
শতাব্দীতে লোদীবংশীয় সম্রাট মহন্মদশাহ কোয়েলকে 
‘মহন্মদগড়’ নামে অভিহিত করেন। ১৭১৭ অব্দে ইহার 
শাসনকর্তা সাবিত খা স্বীয় নামে ইহাকে ‘সাবিতগড়’ বলিয়া 
অভিহিত করেন। ১৭৫৭ অব্দে জাটসর্দার সুর্যামল 
ভরতপুর হইতে আসিয়া কোয়েল অধিকার করেন, এ 
ইহার নাম ‘জাটগড়' রাখেন। শেষে নজফ 
জাটগড় জয় করিলে, ইহা “আলিগড়” নামে প্রসিদ্ধ : 
কিন্তু দৈত্যপতি কোলের রাজধানী এখনও কোয়েল তই 
ও কোয়েলগড় নামে উক্ত হইতেছে। 
আলিগড় পুনরায় মুদলমানদিগের অধিকৃত হইলে হি 
মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সমরানল প্রজলিত হইয়া 
উঠে, এবং ২৫ বংমরের ঘোরতর সংগ্রামে উভয় জাট ও 
আফগান পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে ১৭৮৪ 
অব্দে উভয় পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া মহারাজ সিদ্ধিয়া কোরে: 
অধিকার করেন এবং ১৮০৩ অব পর্য্যন্ত স্বায় আয়ত্তে 
রাখিতে সমর্থ হন। এই সময়ের মধ্যে কোয়েল দুর্গ 
এবং অজেয় বলিয়া প্রদিন্ধি লাভ করে। এই খানেই ত 


















রঃ গঠন ও তাহাদিগকে সমরশিক্গাদান করিয়াছিলেন 1 ১৮*২ 
অন্দে এইখানেই দিয়া, নাগপুরপতি ও হোলকার এই 
_ ত্ৰিশক্তি মিলিত হইয়া ইংরাঞ্জ, নিজাম ও পেশবার বিরুদ্ধে 
রর সন্ধি করিয়াছিলেন। এইখানেই ফরাপী সেনাপতি পেরে 
(Perron) ইহাদের মিলিত সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ 
_ করেন। কিন্তু ১৮:৩ অব্দে লর্ড লেক এই সমন্তই ব্যর্থ 
্ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে আলিগড় অধিকার করেন। কথিত 
র আছে এই দুৰ্গ অধিকার করিতে ইংরাঁজপক্ষকে বিলক্ষণ 
বেগ পাইতে হইয়াছিল। 
গে যাহা হউক অন্প দিনের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে 
. বন্দোবস্তাদি কার্য্যের আরম্ত হয় এবং সেই সুত্রে কতিপয় 
বাঙ্গালী কর্মচারী এখানে আহত হন। ইহাই আলিগড়ে 
বাঙ্গালী উপনিবেশের সুত্রপাত। সর্ধপ্রথমে কে কে 
 আপিয়াছিলেন বহু অনুসন্ধানেও স্থির করা দুর 
লেও প্রথমাগতদিগের মধ্যে বাবু শ্তামলাল মিত্র, বাবু 
1মকানাই চট্টোপাধ্যায় এবং তাহার ভ্রাতা বাবু রামধন 
ট্রাপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বর্তমান “সবজী- 
জারে” একটা অষ্টা লিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রাচীনেরা 
হা বাবু শ্তামলাল মিত্রের বাড়ী ছিল বলিয়। আজিও 
দেখাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন নাজির বাবু শত্তুনাথ 
মিত্রের পর চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্য় সেরেস্তার কর্ম্ম লইয়া 
আদিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহার! সকলেই ১৮০৩ অব্দের 
রেই আগমন করিয়াছিলেন। রামধনবাবুর বংশীয় ও 
স্বীয় দুই এক ঘর এখানে স্থায়ী বসবাসী হইয়াছেন। 
উপস্থিত প্রাচীনতর বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বাবু জগন্নাথ 
চট্টোপাধ্যায় ও বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েয় নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। গোপীনাথবাবু রামধনবাবুর ভাগিনেয়। স্থানীয় 
জজ আদালতের মুন্সেরিম বাবু উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ রামধনবাবুর অন্ত ভাগিনেয়। আলিগড়ে রামধনবাবুর 
যথেষ্ট সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। এখানে যে “বারুসরাই” 
নামে একটা সরাই আছে তাহা রামধনবাবুরই কীন্তি। 
কিন্তু কালের কুটিল গতিতে বাঙ্গালী বাবুর বাবুসরাই 
এক্ষণে জনৈক মুসলমানের হস্তগত। পুরাতন নামটা 
যে এখনো প্রবাসীর স্থৃতি জাগরুক রাখিয়াছে ইহাই 
_ আনন্দের বিষয়। এই বাবুসরায়ে পুর্বে দুর্গোতসৰ হইত 
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কিন্তু এখন সেইস্থান নমাজের মগজ লি ইতেছে। 
রামধনবাবুর পর হুগলীর অগ্রঃপাতী খলিসানি-নিবাধী 


তারিণীতরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলিগড়ে প্রবাপী হন। ৯৮. 


ইনি আত্মীয়বন্ধগণের পরামর্শে ইংরাজী: শিক্ষা লাভ 
করিয়া ১৮১৬ খৃঃ অবে ফরাককাবাদে আনিয়া তথাকার 
ডাকমুন্সি তীহার স্বগ্রামবাপী ৬রামটাদ মিত্র মহাশয়ের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিন বংসর কাল ফরাক্কাবাদে এবং 
বৎসরাবধি সাহজাহানপুরে ডাকমুন্সির কর্ম করিয়া ১৮২৪ 
অন্দে, যখন পোষ্ট অপিসের কাঞ্জ জেলা কাঁলেইরের 
অধীনত! হইতে সিবিল সাজ্জনের হস্তে স্তস্ত হয় তখন, 
তারিণীবাবু আলিগড় পোষ্ট আপিসে প্রবেশ করেন। কিছু- 
কাল পরে এখানে মশ্বডাক প্রচলিত হইলে সিবিল সার্জ্জনগণ 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে ডাক-অশ্বের কণ্টাক্টার হন। রি 
'আলিগড়ে ডাকঅশ্বের শেষ কণ্ট ষ্টার ডাক্তার এড মণ্ড 
টিরিটল ১৮৩৪ সালে তারিণীবাবুকে স্বীয় অধীন 
নিযুক্ত করেন। 

তারিণীবাবু আলিগড়ে আবাসবাটা ধা করিয়া 
এখানে স্থায়ীবাস স্থাপন করেন। তিনি ১৮৩৮ অৰে 
সহর হইতে ৩ মাইল দুরে তুকরাউলী নামক: গ্রামে 
দেশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম নীলের কুঠী স্থাপন করেন। 
এপর্যন্ত এতদেশীয় কোন ব্যক্তিরই নীলের কুঠী ছিল না। 






ইহার দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করিয়া পরে অনেকেই নীলের, 


কুঠী করিয়াছিলেন। তৎপরে তারিণীবাবু শস্তাদি ক্রয়- 
বিক্রয়ের ও অন্তান্ত দ্রব্যের বাণিজ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হন। 
খলিসাখালিতে তাহার পিতা ৮রামকানাই বাবুরও 
শত্তাদির বিস্তীণ বাণিজ্য ছিল এবং কালনা, ফরাশডাঙ্গা 
ও ভদ্রেশ্বরে চাউলের গোলা ছিল। পরিশেষে তারিণী 
বাবু বিস্তীর্ণ জমিদারী খরিদ করিয়া স্থানীয় ভূম্যধিকারী 
সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৩৯ 
অন্ধের জুলাই মাসে প্রায় ২০ বৎসর চাকরী করিয়! পেন্সন 
গ্রহণ করেন। তারিণী বাবুর তিন পুত্র ঈশ্বরচন্্র, ঈশান- 
চন্দ্র এবং শান্তচন্ত্র আলিগড়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
জোষ্ঠপুজ ঈশ্বর বাবু ১৮৪* অন্দে স্থানীয় ডাকমুন্সির 


কাৰ্য্য আরস্ত করেন এবং ১৮৫৩ অব্ধে কালেক্টরির ট্রেজারি- 


হেডকলার্কের পদ প্রপি হন। তিনি অস্সথতা। নিবন্ধন রি | 
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কর্ম ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান এবং প্রায় আড়াই 


 বংদর পরে পুনরায় আলিগড়ে আনিয়া তৎকালীন 
. কম্পেনমেশন কমিশনর মিঃ ব্রামলীর অধীনে কর্ম লইয়া 
= বেরিলীতে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু নীলকুঠী 
03 জমিদারীর কার্ধ্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার মানসে 
এ কৰ্ম্মণ তিনি ত্যাগ করেন। ঈশ্বরবাবু বঙ্গসাহিত্যের 
__ একজন অনুরাগী ছিলেন। কানীপ্রবাসী ৬কানীদাস মিত 
. মোঁস্তফী মহাশয় ইহারই ব্যয়ে তাহার “শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী” 
গ্রন্থ ১৭৯৩ শকে এলাহাবাদের প্রয়াগদূত যন্ত্রে মুদ্রিত ও 
কাশী সোনারপুরা পল্লীস্থ নিজ ভবন হইতে প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন । ঈশ্বরবাবু বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে ভগ্নস্বাস্থ্য 
হই! পড়েন এবং আলিগড় হইতে কয়েক মাইল দুরে 
গঙ্গাতটস্থ রাজঘাট নাষক স্থানে স্বকীয় একটা ভবনে শেষ 
কয়েক দিন বাঁস করিয়া গঞ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। 
3 ইনি আলিগড়ের অনররী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইহার 
. মধ্যমভ্ৰাত! ৬ঈশানবাবু ১৮২৩ অন আলিগড়ে জন্মগ্রহণ 
ইনি স্বকীয় চেষ্টায় ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন 
ন সাঁহেবগণের নিকটও শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য 
ছলেন। ঈশানবাবু ১৮৭০ অব্দের ১লা 
অর্থাৎ ৭০ বৎসর পূর্বে পোষ্ট আপিসে কর্ম 
করেন এবং পরে যখন অশ্ব ও গোডাক প্রবর্তিত হয় 
তখন Bullock Train Clerk ও Road Clerkaর 
কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হন এবং কর্মদক্ষতার জন্য ১৮৫৫ অবে 
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারের পদে উন্নীত হন। ইনি জোষ্ঠ 
ভ্রাতার স্তায় পৈতৃক জমীদারী বৃদ্ধি করেন। ইহাদের 
_জমিদারীর মধ্যে ভুকরাউলী, কালীনদীর তীরবর্তী 
_গোয়ালরা, বরৈ, রোহনা, সফেদপুরা, ভূতপুরা, ওখলানা, 
.জারারা, আলেদাদপুর, নিমরী, সিয্লাখাল, মোঁনি কি 
নগাঁরিয়। এবং বলভদ্রপুর উল্লেখযোগ্য। এইসকল স্থান ও 
নীলের কুঠী হইতে ইহাদের বিলক্ষণ আয় ছিল। 
এক্ষণে কোন কোন জমিদারী ইহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। 
৪ অন্দে নীলের চাষ এককালে উঠিয়া যাওয়ায় ৭৫টা 
কায বন্ধ হয় এবং ৪৫০০ লোকের অন্ন যায়। 
_. কুগাগুলি এক্ষণে শৃন্ত পড়িয়া আছে। : 
৯৮৬৫ অন্দে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার ঈশানবাৰু ফরাক্কা- 




































_ আলিগড়ে বাঙ্গালী উপ পা ৰে 





তে অবস্থিত। 






শ এবং সিপাহী-বিজোহ ৯৬৭ | 


বাদের ডেপুটী কলেক্টর হন, এবং ইনি ডেপুটী কলেররের | 
উচ্চ পরীক্ষায় (Hig 5a৭74) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
পরে ললিতপুর ও আমীরের এক্সট্রা এসিট্ান্ট কমিশনর 
( Extra-Assistant Commissioner) ও টরে্জরি 
অফিপার 088০০) হন। তিনি ৩. 
বৎসরাধিককাঁল গবর্ণমেন্টের কার্যে নিরবচ্ছিন্ন সুনাম 
অৰ্জ্জন করিয়া চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৭২ অন্দে রর 
অবসর গ্রহণ করেন। ইনি কায়ণনোবাক্যে ধন ও 
প্রাণ পণ করিয়া রাঁজভক্তির পরাক্ঠা প্রদর্শন ) 
করিয়াছিলেন। ললিতপুরে ইনি ম্যাজিষ্রেটের অভিমতের : 
অপেক্ষা না করিয়া! স্বয়ং মকদমা গ্রহণ ও বিচার 
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং আজমীরে অবস্থান 
কালে জেল! শিক্ষা-সমিতির ( District Educational 
Committee) লদস্ত নিয়োজিত হন। ১৪০১ ত 
৩*এ এপ্রেল ঈশানবাবু পরলোক যাত্রা করেন 
ঈশানবাবুর পুত্রগণ এক্ষণে তাহার পরিত্যক্ত জমিদারী 
ও অন্তান্ত সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র ভোগ করিতেছেন 

মুখোপাধ্যায় পরিবারের পর ২৪ পরগণার অস্ত 
মুরপুকুর গ্রামের বাবু রাজকিশোর রায়, পশ্চিমে আসিয়া 
কর্মের চেষ্টায় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮২২১ অব্ের 
মধ্যে আলিগড়ে আসিয়া কলেক্টরীতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। 
১৮২৯ অন্দে আলিগড়েই তাহার পুত্র রামকুমারবাবুর 
জন্ম হয়। রামকুমারবাবু ১৮৪* অক্দে Government 
Postal Workshop প্রবেশ করেন এবং শীস্রই গু ট 
আপিসের হেডক্রার্কের পদে উন্নীত হন। ইনি অতিশয় রা 
লোকপ্রিয় এবং বদান্ত ছিলেন। কিন্ত তাঁহার দান | 
শৌগুতাই পরে অনর্থের হেতু হইয়াছিল। তিনি ইহাতে 
খণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং খণের দায়ে তাঁহার হস্তপুর, 
ভূরকরেল! প্রভৃতি গ্রামের জমিদারী নিলাম হুইয়া যায়। 
অবশেষে তাঁহার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট খণের জন্য তাহার 
নীলের কুঠী ও প্রকাণ্ড বসতবাটী পর্য্যন্ত নিলামে বিক্রীত 
হয়। সুখের বিষয় তাঁহার ভদ্রাসন তাঁহারই পুত্রগণ 
ক্রয় করিয়া লয়েন। বাড়ীখানি “মামু-ভাঞ্জা* লি বি 
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|র আলিগড় প্রবাসে কিরূপ, দুর্দিন পি তাহা 
ভোগী ভিন অগ্ের বোধগম্য হইবে না। যখন 
কার সাহেবগণ পলায়ন করেন, উৎগীড়ন লুণ্ঠন 
প্রভৃতি চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন 
ননী উল্লা নামক ভনৈক ব্যক্তি নগরের শাঁসনভার স্বহস্তে 
গ্রহণ করে; কিন্তু তাহার ব্যবহারে হিন্দুগণ উত্যক্ত 
হইয়া সহায়ত! দানে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। বংসর শেষ 
হইতে, না হইতেই বিদ্রোহ দমন হইল বটে, কিন্তু এই 
সময়ের মধ্যে কত লোক থে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইল 
সংখা নাই। অত্যাচারের মাতা কতদূর বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল : তাঁহার নিদর্শন আজি স্থানীয় প্রাচীন হিন্দু 
বৌন্ধ পাষাণশিল্ে ও নান! স্থানের বিক্ষিপ্ত ভগ্স্ত,পাবলীর 
ধা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্রোহদমনে যাহারা ইংরাজের 
3 য় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত বাবু 
এ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু রামকুমার রায়ের নাম 
উললেখযোগ)। তাহাদের বাদ দিলে আলিগড়ের 
ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সমদাময়িক 
না বিশ্বত, বিলুপ্ত এবং অপ্রাপ্ত হওয়ায় শুদ্ধ 
ড্রোহের ইতিহাস কেন কত ইতিহাসই যে অসম্পূর্ণ ও 
ত হলোঁদ্দীপক-তথ্য-শৃন্ত হইয়া আছে তাহার নির্ণয় 
নাই। যখন কোয়েলের মুসলমানগণ ইংরাজদিগকে 
আক্ৰমণ করিবার_সমন্ডই স্থির করিয়াছিল, ৩০ জুন ঈশান- 
বাবুই তাহ! সর্বাগ্রে অবগত হইয়া সদ্রফে অবস্থিত মিঃ 
ওয়াটসন প্রমুখ সাহেবগণকে জ্ঞাপন করেন। এসংবাদে 
অনেকেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন, কিন্ত গৃহসম্পত্তি 
 বিদ্রোহীদিগের রূপার উপর ছাড়িয়া দিয়া সপরিবারে 
পলায়ন করিতে হইল। ইঈশানবাঁবুর পরিবারবর্গ তাহার 
পিতা তারিণীবাবুর সমভিব্যাহারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
লুক্কায়িত থাকিয়| অবশেষে বৃন্দাবনে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করি- 
লন। তারিণীবাবু বৃদ্ধ বয়নে কষ্টে পরিশ্রমে এবং মানসিক 
8 উদ্বেগে ১৭৭৯ শকের ১৯ অগ্রহায়ণ বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ 
. করেন। ইঈশীনবাবু প্রথমে কোয়েলেই কোন গু্রস্থানে 
 নুকাইয় থাকিয়া বিভ্রোহীদিগের গতিবিধি, ba 
ডি, এবং রী সার যথাযথ সংবাদ স্‌ংগ্ৰ 





































এক তিনি স্বয়ং বেতন দিয়া কান বি সুচতুর 


লোক রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি সাবধানে তাহার ৃ 


পত্রাদি যথাস্থানে লইয়া যাইত ও তাহাকে সংবাদ আনিয়া ৮. 


দিত বিদ্রোহীরা উপধুপরি তাঁহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়া 
তাহার সর্বস্ব লইয়া গিয়াছিল। দিললীাতী প্রত্যেক 
বিদ্রোহীদল আলিগড় দিয়া যাইত-এবং পথিমধ্যে একবার 
তাঁহার বাড়ী তল্লাদ ও তাহার অনুসন্ধান লা করিয়া 
যাইত না। একদা তাহার একখানি পর বিদ্রোহী ঘৌম 
খাঁর হস্তগত হয়। তাহাতে তাহার! তাহার গুপ্তবাসের 
সন্ধান পাইয়া তাহাকে ধৃত করিয়! লইয়| যায় এবং তাহার 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু দৈবক্রমে তিনি পলায়ন 
করিতে সমর্থ হন এবং কোয়েল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে 


গ্রামে, শস্তক্ষেত্রে ও যেখানে যেরূপ সুযোগ পাইতেন ৬. 





গোপনে থাকিয়া প্রাণরক্ষা করিতেন) কিন্তু যে-কোন 
অবস্থাতেই থাকুন না, সংবাঁদবাহকগণ বারা ইং রজদিগের 
সহিত নিত্য নিয়মিত পত্রব্যবহারে তিনি বিরত হন 





যখন সন্দেহজনক স্থানের মধ্য দিয়া সংবাদ পাঠাইতে হইত 





তখন শুনা যায় তিনি, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজথণ্ডে সংক্ষেপে 
লিখিয়া দিতেন। তাহ! অনুচরগণ স্ব স্ব. করাঙ্গুলদয়ের 
সন্ধিস্থানে লুকাইয়া লইয়া! হাইত। এসন্বন্ধে" ডাক্তার 
ক্লার্ক ( ধিনি পরে পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল হন) প্রাদেশিক 
গবর্ষেন্টের সেক্কেটরী থর্ন্হিল (Mr. 0, 0. Thom- 
17111) সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, 


“He remained at Allyghur under very trying cir- 
cumstances and was the means of carrying out my 
orders in opening and maintaining the mail communi- 
cation between Agra .and Meerut atatime when I 
consider few natives would have attempted it and 
though: often in danger of his life through the in- 
surgents being aware of the services he was pérform- 
ing for Government he never deserted his post tilt 
the last moment.’ La 


আলিগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব (Mr. ]. Bramley) 
মিরাটের কমিশনার উইলিয়মস সাহেবকে যে সুদীর্ঘ পত্র 
পাঠান তাহান্তে ঈশানবাবুর রাজসেব! সমন্ধে বিস্তারিত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। শ্রী পত্তের একস্থাঁনে আছে 
| Da the নাগা of Jane Dr. Clarke was in. 












২য় সংখ্যা ] 


সস পা পাপ পপ পল 





this district, serving with the volunteers and 911002৮0111 
ing to keep open communication with Meerut and 
Delhi. In July, August, September, he was in the 


Agra Fort in charge of the Cossid Department. 


সদ During the whole time he kept almost daily communi- 


cation with Eshan Chandra who was concealed at 
0০০1 or in its neighbourhood. He was of great 
assistance in procuring Cossids for Dr, Clarke. For 
this he was plundered by the rebels, and if seized, 
would no doubt have been put to death. He was 
the first to send news to Mr. Watson and party at 
Medruc, June 30, of the intended attack . by the 
Coel Mahomedans. He was faithful and zealous 
from the first outbreak at the time of the greatest 
depression as well as in the afterpart of the Mutiny."! 


ঘৌঁদ্‌ খা ঈশানবাবুর সন্ধান করিতে না পারিয়! 
তাহার মন্তকের জন্ত পুরস্কার ঘোবণ। করে। তাহাতে 


চে 





ঈশানচন্্র মুখোপাধায়। 


অনেকেই তাহাকে হত] করিবার জন্য ঘুরিতে থাকে। 
এই সময় তিনি আত্মগোপন জন্য মুসলমীনের মত বেশ 
পরিধান করিতেন, মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করিতেন 
এবং দীর্ঘ শ্াশ্র রাখিয়া দেন। তদধিধি তিনি শ্মশ্র আর 


৬ 


আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশ এবং সিপাহী-বিজ্ঞোহ 





১৬৯ 


০৮০ ৯৯৯টি 





ত্যাগ করেন নাই। শান্তি স্থাপনের পর তাহার যে 
ফটোগ্রাফ লওয়! হয় তাহার প্রতিকৃতি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

ঈশান বাবুর পত্র যে ধরা পড়িয়াছিল এবং তি'ন 
বিদ্রোহীদিগের দ্বার! নিগৃহীত হইয়াছিলেন তৎসশ্বন্ধে ডাঃ 


ক্লার্ক সাহেব লেখেন 


‘Babu Eshan Chander, Dy. Post Master, * ৯৯ # 
was most useful in the Intelligence Department and 
often sent me valuable informations which on one 
occasion nearly cost him his life through one of his 
letters having been intercepted by the emissaries of 
the Rebel Ghaus Khan which led to the discovery of 
his hiding place.'"’ y 


১৮৫৭ অন্দের ২১ আগষ্ট তিনি বিদ্রোহীদিগের সংবাদ 


লইয়া স্বয়ং হাথরস সহরে মেজর মণ্টগোমরীর সেনাদলে 
মিলিত হন এবং তথা হইতে সকলের সঙ্গে আলিগড়ে 
আলেন। ২৩ এ আগষ্ট মানসিংহের উদ্যানে যে যুদ্ধ হয় 
তাহা তিনি উদ্যানে উপস্থিত থাকিয়! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 

বিদ্রোহাগ্নি নির্বাণপ্রায় হইয়া আসিলে এবং তাহার 
সদাপঙ্কটময় জীবন লইয়া অনিদ্রায় অশান্তিতে গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়া থাক! ছুর্ভর ও অনাবশ্তাক বোধ 
হইলে তিনি আগ্রার দুর্গে আশ্রপ্ন লাভ করেন। তিনি 
দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াও দুর্গের বাহিরে যাইবার জন্য 
যে ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 


In and Out Pass. 
Fort Agra, 011) Sept. 1857. 


No. Name. Description. 





Baboo 
Eshan Chunder Mukerjee, 
Dy. Post Master of Allyghur. 
(Sd.) J. H. Grames, 
Asst. Supdt. of Passes. 


Government. 


১৮৫৭ অন্ধের অক্টোবরে দিল্লী পুনরধিক্ৃত হইলে তিনি 
আগ্রার দুর্গ হইতে আলিগড় পোষ্ঠাফিস ও ওয়ার্কশপের 
ধ্বংসাবশিষ্ট মাল ও কাগঞ্গপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরিত 
হন। ঈশানবাবু প্রায় দশসহত্র টাক! মূলের দ্রব্য সামগ্রী 
উদ্ধার করেন এবং তন্দারা সেই মাসেই আপিস ও কার- 





MLAS .. 


_ ০ Marsalis st 


খান! পুনঃগ্রতিষঠিত হয়। ইঈশানবাবু যে কৰ্ম্দদক্ষতার 7 







নয বহ এশোগর পাইযাছিলেন « এবং 
 শবর্ণমেন্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমুদয় 
নি উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তিনি 
্‌ ধন ও প্রাণ পণ করিয়া অকপটে রাজ্যের ছুদ্দিনে স্বীয় 
সামর্থ তনুযারী যেরূপ রাজসে| করিয়াছিলেন, তজ্জন্ 
গভর্ণমেন্ট তাহাকে প্রকাশ্যে ন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়| এবং 
অর্থ ও ডেপুটীকলেক্টনীর পদ দ্বারা পুরস্কৃত ক'রয়াছিলেন। 
টা তদানীন্তন পেষ্টমাষ্টার চেনেরাল ক্যাপ্টেন ফ্যানশ 
i (Capt. Wh. Fanshawe ) সাহেৰ তাই ঈশানবাবুকে 
বু প্রশংসা করিয়। অবশেষে বলেন, 
নে “During the late Mutiny his conduct was most 
emplary in: consequence of which he received the 


th ks of Government. ক * * I have a very high 
9 inion of Babu Eshan Chander # কতা? 


শানবাবুর স্কাঁয় আর একজন প্রবাসী রাঁজসেবায় 
বিদ্রোহের দিনে. রাজপুরুষগণের হিতসাধন ছারা 
বিশেষত্ব লাভ কথিয়াছলেন। তাহার নাম বাবু 
রায় 1: ইতিপূর্বে তাহার পরিচয় প্রদত্ত 
ইনি ১৮৫৭ সালের দুর্দিনে বিপন্ন হইয়া 

































র্‌ 


*রিবারবর্গকে লইয়া পলায়ন করেন এবং তাহার 





হসম্পত্তি শত্ৰুগণ লুণ্ঠন করিয়া লয়। ডাক্তার ক্লার্ক 
84৮৩০ Ramecoomer. Roy, Headwriter Workshop 
0০217 * * * gavemost useful information to the 


(a under ts চি and was the means 01 








of ও কারখানার কুলামিতেখেই সাহেব বলিয়া- 
লেন A th ঈশ। (নবাবু ও উজ 






from the time 1 it left Agra in August 


হামাত ভারত : 








from my own personal knowledge, 
the Allyghur District rendered better or-more valuable 
service to Government or ran greater. risk..cof losing 
their lives in so doing than the two men above refer- 
redto % ৯১ 


তাৎকালীন পোঃমাষ্টার জেনেরাল ফ্যানশ মহোদয় 
রামকুমারবাবুর অপরিসীম রাজভক্তি ও সহায়তাদান 
সম্বন্ধে ১৮৫৮ অন্দের ১০ই এপ্রেল কানপুর হইতে 
প্েশ্তাল কমিশনার সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ 
করিলে, আলিগড়ের সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে রাম- 
কুমারবাবুর স্থান কোথায় তাহা উপলব্ধি হইবে। লেখক 
মহোদয় রামকুমারবাবুকে স্বয়ং তাহার যে প্রতিলিপি 


দিয়াছিলেন তাহা হইতে নিয্নাংশ উদ্ধত করিয়া আলিগড়ে 


বাঙ্গালী উপনিবেশের পূর্বভাগ সমাপ্ত করিলাম; 


‘‘Baboo Ramcoomar through whom I obtained most HE 







I was with 





the RE Ang position of the Rebels অতি 
Major Montgomery on the 24th August. last. near 
Man Sing's Garden. | 

So important and trustworthy was the. information . 
the above-mentioned man tha 
many of his letters to my address” were. copied and 
to Government by Mr 
Commissioner. . 

After the reoccuption of “Allyghur in: August, he 
was most successful in recovering property of value 
and in October, he 


received through 





forwarded Cocks, Special 


lost during the disturbances: 
did his utmost to send me all the information he 
could collect anent the strength and movements of 
the Rebel Forees that. arrived: at Mutira after the 
capture of Delhij x #.* he: was: plundered of 
nearly all his property soon" after the mutiny of the 
late 911 B, N. [, at Allyghur # সতত 


অর্থাৎ “আমি যখন হাতরস ছাউনিতে মেজর মণ্টগোম- 


রীর সামরিক দলে অবস্থিতি করিতেছিলাম তখন রামকুমার ৯ 


বাবুর নিকট হইতে স্থানীয় অত্যাবশ্যকীয় ও যথাযথ 
সংবাদ প ইছাম, তন্মধ্যে গত. ২৪শে আগষ্ট মানসিংহের 
উদ্যানের নিকটু মেজর মন্টগোমরী যে বিদ্রোহীদলকে 


ৃ < আক্রমণ করেন তাহাদের বলাবল ও. গতিবিধি সম্বন্ধীয় 
was. with Major Montgomery’ 5 Detach- 


সংবাদই বিশেষ উল্লেখযোগা । এই ব্যক্তির সংবাদগুলি ‘ 


এত প্রয়োজনীয় ! িখাসযোগা ছি ছিল যে তাহার পদ্থাৰলীর ই 


that. no men In 


















a অধিকাংশের প্রতিলিপি 
হইত? আগষ্ট মাসে. আলিগড় পুনরধিকৃত হইলে তিনি 
সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য 
গলাছিলেন এবং দিল্লা অধিকৃত হইবার পর বিছোহী 
দিপাহীরল মধুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের 
ক ও. গতিবিধি সম্বন্ধে যথাসাধ্য সম ্ত তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া পাঠাইতে তিনি সাধ্যমত যত্বের ক্রটি করেন 
নাই। এই সময় আলিগড়ের বিদ্রোহীগণ কর্তৃক তিনি 
রি র্বান্ত হইয়াছিলেন।” (ক্ৰমশঃ ) 
শীষ্ানেন্্রমোহন দাস। 


করিয়া গ্বমেণ্টে প্রেরিত 






পিস 


দেশের কোল 


(Balkan Song.) 







_ ফিরে এলাম আমবা আবার 

0 দেশের কোলে হান্তমুখে, 
ফিরে এলাম আপন দেশেই) 
_ পুরাণো সেই ছঃখ-হুখে। 
__ রক্তরাঙা রাস্তা ধরে 
ফিরে এলাম আপন ঘরে 
জ্যান্ত যেথায় পড়ছে ম'রে 
_ছর্র! মাথায় ছোর। বুকে ! 


হিংস-অনল সকল দিশি 

জল্ছে যেখায় অহৰ্নিশ 

নদীর ধারা রক্তে মিশি’ 
ভীষণ যেথা বইছে রুখে 

সকাল বেলার সঙ্গী যেথা! 

সাঝ ন! হ'তে দিচ্ছে মাথা, 

হাসির সঙ্গে মিল্ছে ব্যথা, 
.. কালো পাহাড় দেখছে ঝুকে! 
ফিরে এলাম সেই আমাদের 
আপন দেশে হাস্তমুখে i 












তত্র দত। 





38 পাস ইসা পি সপ পাশ পসরা শি লি ক লবন 


রুপ প্রয়োগ করিয়া আমরা গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি রর 
__ রসপুপপ, 'অগুভীবের উপাদানবিশেষের সহিত সংযত 




























সংক্রামকারি 


আমর! যতপ্রকার রোগে ভুগি তন্মধ্যে কয়েক প্রকার 
রোগের একটা কারণ সুমা অণুজীব । অণুগীব দ্ব 
এক এক রোগ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রা! 
হয়। যে যে দ্রব্য দ্বারা অগুগীব মারিতে পারা যায় দেই ্ 
সেই জব্যের নাম ও প্রয়োগ লিখিতেছি। চি 
পৰীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে অণুজীব ধ্বংশ করি 
ক্ষমতা! রাসায়নিক দ্রব্যের অধিক পরিমাণে আছে 
যেসকল দ্রব্য অণুগ্জীবের বৃদ্ধি ও আমাদের দেও 
তাহাদের ক্রিয়া রোধ করে সেসকল বকে ৃ 
(antiseptic) বলে; আর, যেদকল দ্রব্য রোগোৎ 
অণুজীবের বিনাশ করে তংসমুদয়কে সংক্রামক! 
( disinfectant ) বলে। মোটামুটি বলিতে পারা 
সমস্ত সংক্রামকারি পচনারি। কিন্তু সমস্ত পচনারি 
ংক্রামকারি নহে। কোন কোন স্থলে প্রয়োগে 
সব অনুজী মরে না। একারণ রোগোংপতির “সস্তা 
থাকে। 
রামায়নিক দ্রব্য ব্িবিধ। অনৈব (ino 

ও জৈব (organic )| কতকগুলি অজৈব পদার্থের 
অধুজীব মারিবার গুণ আছে। ক্লোরিন, ব্রোমিন, 
আইওডিন ও অক্সিজেনের উক্তগুগ বিশেষ ভাবে আছে। 
স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদেরও আছে। নীকেল, দস্তা,  তাম্ত্রের 
অতি অল্প আছে। সীসক ও রাঙ্গের একেবারেই নাই। 
কোন কোন অন্ন, ক্ষার ও লবণের অুজীবমারিতা 
গুণ আছে। কিন্তু, এসব দ্রব্য জলের অবস্থায় লাগাইতে 
হয়। 'অটৈব লবণের (inorganic 513) মধ্যে মার্কারি 
পারক্লোরাইড (mercuric bichloride) বা রসপুষ্প 
সর্বাপেক্ষা কার্ধ্যকারী। দশ লক্ষ ভাগ জলে একভাগ 
রসপুষ্প দ্রবীভূত করিলে পচনারি হয়। আর, পাচ লক্ষ 
ভাগ জলে করিলে তাহা সংক্রামকারি হয়। এইরূপ ভাগে 

















লস 


তি 
প্রাঃ সকল ৷ ভষৰালয়ে তত ব্য ্যপিষ্টটটকার হ্যায় ক্রয় 
করিতে পারা যায়। ইহার জল প্রস্তুত করিবার উপদেশ 
টিকার সঙ্গে থাকে। এই উপদেশ মতে জল প্রস্তুত 
করিয়া তংদ্বারা অণুজীব মারিতে অন্ততঃ একঘণ্টা এবং 
Cc [যাক পরিচ্ছদের জন্ত অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা সময় দিতে হয়। 
রৌপ্যঘটিত কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য (silver- 
salts) পচনারি স্বরূপ ব্যবন্ৃত হুইয়া থাকে। 
5. চুনও অথুজীব মারিতে পারে। কিন্ত, চুনের ভিতরে 
বায়ু প্রবেশের পথ থাকিলে কোনও ফল পাওয়া যায় না। 
চুনের জল বা | কলিগোলা অণুজীব মারিতে পারে । বরং 
গৌয়ালঘর, আস্তাবল ও গোলাঘরের পক্ষে চুনজল 
ধিকতর উপকারী । কারণ অণুজীব নাশ কর! ব্যতীত 
{ দ্বার! অন্ত ফলও পাওয়া যায় । চুনে দুর্গন্ধ দূর করে; 
হাতে লাগান যায় তাহা সাদা করে। 
ক্লারাইড অব. লাইম (chloride of lime ) দ্বারা 
রম ফল পাওয়া যায়। ইদানীং ডাক্তারের পরামর্শে 
লা নৰ্দিমায় এই জিনিস ফেল! হইয়া থাকে। 
রস্পুষ্পের পরিবর্তে কাব ‘লিক এসিড ( carbolic 
cid ) ব্যবহার করা যাইতে পাঁরে। পঁচিশ ভাগ গরম 
জ্রব কার্বলিক এলিডের এক ভাগ মিশাইলে উত্তম 
ল হইয়া থাকে। 
. গ্রন্ধকের ধূম অণুজীব নাশের পক্ষে উৎকৃষ্ট । সাধা- 
ণের বিশ্বাস ঘরে অল্প গন্ধক পোড়াইলেই তাহ! 
শোধিত অৰ্থাৎ রিক্তাণুজীব হয়। বস্তুতঃ তাহা হয় না। 
একখানি ঘর শোধিত করিতে হইলে প্রতি হাজার ঘন- 
ফুটে দেড় দের হইতে আড়াই সের পর্য্যন্ত গন্ধক পোড়ান 
বিধের। প্রজ্লিত গন্ধক হইতে সলফর ডাইঅক্সাইড 
sulphur 18০16 ) নামক এক প্রকার গেস উৎপন্ন 
| এই গেম অণুজীব মারিতে পারে না। এই হেতু 
পুর গন্ধক দগ্ধ করিলেও ফললাভের সম্ভাবন! থাকে না। 
ফল পাইতে হইলে ঘরের বায়ু জলসিক্ত রাখা উচিত। 

জল রাঁধিয়া, বরং জল ফোটাইয়া, ঘরের বায়ু আর্ত কর! 
যাইতে পারে। উক্ত গেস জলকণার সঙ্গে সম্মিলিত 
|; একপ্রকার অম্নের উৎপত্তি করে। বৈজ্ঞানিকেরা 
কে স্লফিউরাদ্‌ এসিড ( sulphurous acid রঃ 







পপি SEE EE CLS এ 









































পলা পাপা 5 


বলেন। এই এসিড অণুজীৰ নাশে অনাথ, কেবল | 
গন্ধকের ধূম নহে। এ কারণ আঁদকাল গন্ধকের 
ব্যবহার কমিয়। যাঁইতেছে। কিন্ত, অবস্থাখিশেষে 
গন্ধকের সমকক্ষ অপর কিছুই নাই। কীট, পতঙ্গ? 
ইন্দুর প্রভৃতি মারিতে হইলে গন্ধকের ধুম উতরৃষ্ট। 

ফরমাল ডিহাইড. ( formal dehyde ) একটা 
রাসায়নিক দ্রব্য। অল্প কয়েক বৎসর হইতে ডাক্তারের 
অণুদ্জীৰ নাশের নিমিত্ত এই দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন। 
ইহা একটা গেস। কিন্তু বাজারে জলের আকারে বিক্রয় 
হয়। সাধারণতঃ, এই জলে শতকরা! চল্লিশভাগ জল 
মিশ্রিত থাকে, এবং ফরমালিন (69702117) নামে বিক্রয় 
হয়। গেস, এবং জল, এই ছুই অবস্থাতেই তাহ! অণুজীব 
নাশে ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে স্থান শোধিত 
করিতে হইবে সে স্থানে উক্ত গেস প্রস্তুত কর যাইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্যে বহুবিধ দীপও নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু 
ঘরে আগুন থাকিলে বিপদের আশঙ্কা ঘটে। এই কারণে 
আজকাল এই গেসের জল হইতে গেসট! পুনরুতপন্ন 
কর! হইয়া থাঁকে। বাষ্পীভূত করিলেই জল হইতে গেদ 
বহির্গত হয়। কিন্তু তখন অবস্থাভেদে গেসের রূপান্তর * 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে । কতকগুলি রূপান্তর (polymers) 
কঠিন। এজন্য যখন উক্ত জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইতে 
থাকে তখন প্রচুর পরিমাণে শাদা কঠিন পদার্থের 
সৃষ্টি হয়। এই পদার্থকে পেরাফরমালডিহাইড, 
(Paraformaldehyde) বলে। ইহার অণুজীব নাশের 
শক্তি নাই। এই রূপান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা! কতক 
নিবারণ করা যাইতে পারে। যে উষ্ণতায় ফরমালিন্‌ 
জল ফুটিতে থাকে তদপেক্ষা অধিক উষ্ণতায় তাড়াতাড়ি 
ফুটাইলে উক্তদোষ ঘটিতে পারে না। আরও দেখা 
গিয়াছে যে, অল্পপরিমাণে, শতকরা প্রায় দশভাগ , 
গিসিরিন (01১০০:5০) মিশ্রিত করিলে গর দোষ ঘটে না। রি 
ফরমালডিহাইড. গেস পুনরুৎপন্ন করিবার অন্ত সহজ 
উপায়ও আছে। ইহাকে এমন রাসায়নিক দ্রব্যের 
সংস্পর্শে আনিতে হইবে যাহার সহিত রাদায়নিক ক্রিয়া 
আরম্ভ হয়। এই ক্রিয়ার ফলে তাপ জন্মে। এবং সেই 
তাপে ফালভিাি, হরি হয়) এই উছিত 





২য় সংখ্যা 1) 


নানাবিধ দ্র দ্রব্য ব্যবহৃত হি থাকে। তন্মধ্যে, পটাসিয়াম 
L পারমাঙ্গানেট (potassium permanganate) প্রধান । 
এই দুই দ্ৰব্য সমভাগে একত হইলে একটা ক্রিয়া আরম্ভ 
হয় এবং তাহার ফলে গেস্ট! দ্রুত বহির্গত হয়। কিন্ত 
_. সঙ্গে সঙ্গে জলের বাষ্প উঠিয়া গেমকে আর্দ্র করিয়া রাখে। 
_ এই উপায়ের দোষ এই যে; গেন্‌ প্রচুর আবশ্যক হয় এবং 
বায়বাহুন্য ঘটে। গুণ এই, বিশেষ যন্ত্র আবশ্যক হয় না। 
সে যাহ! হউক, এই গেসের অণুক্গীবমারিতা অধিক বলিয়া 
উক্ত উপায় সর্বোৎকৃষ্ট । 
বায়ু যত লঘু ফরমালডিহাইড গেসও তত লঘু। 
এই কারণে, এই গেন সহজে সম্যক পরিব্যাপ্ত হয়। 
যে বস্তু শোধিত করিতে হইবে তাহ! খুলিয়া সাজাইয়! 
রাখিতে হইবে যেন উক্ত গেন তাহার মধ্যে অনায়াসে 
প্রবেশ করিতে পারে। জলকণার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে 
মতের অনৈক্য আছে। তবে, বোধ হয় জলকণ! থাকা 
ভাঁল। কিন্ত, পরিমাণ অধিক হইলে তাহ! শোধনীয় 
বস্তুর উপরে জমিলে গেসটা সহজে শোধিত হইতে পারেন1। 
গন্ধক বেশী না পোড়াইলে যেমন সন্দেহ থাকে, এক্ষেত্রেও 
সাধারণতঃ, প্রতি হাঞ্জার ঘনফুটে এক পাউণ্ড 
াৎ প্রায় আধসের ফরমালডিহাইড, লাগে। 
 শন্ধকের সহিত ইহার তুলনা! করিলে দেখা যায় ইহার 
আলা অধিক। যখন পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ব্যবহার 
কর! হয় তখন ব্যয় আরও অধিক হয়। দ্বিতীয়তঃ, গন্ধকের 
ধূম কীট পতঙ্গাদি বিনাশ করে, ফরমালডিহাইড করে ন!। 
ভৃতীয়তঃ, ইহার গন্ধ উৎকট। কিন্ত, গুণের কাছে এ- 
সকল অঙ্গুব্ধা ধর্তব্য নয়। গন্ধ দূর করিবার উপায়ও 
আছে। 
নু পা গর হয। 
জলীয় অবস্থাতেও ফরমালডিহাইড ব্যবহার কর! 
হতে পারে। আজকাল মলমূত্র প্রভৃতির শোধনার্থে 
| ব্যবহৃত হইতেছে। 
ধর শোধিত অর্থাৎ রিস্তাগুজীব করিতে হইলে ঘরের 
সৃমন্ত গবাক্ষ, দ্বার, রন্ধ, প্রভৃতি কাগঞ্জ ও আঠা দিয়া 
























এমোনিয়া জল (ammonia solution) ঘরে 



















বন্ধ করিতে হয়। কেবল, বাহির হইবার হারটি বাহির নে 


ইত বদ্ধ 2 উলিৰে। সোনীর বন, সাপ 
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সান 


সিসি পিস সপ পার সি 





প্রভৃতি উন্মুক্ত করিয়া এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন 
তৎসমুদায়ে এই গেস প্রবেশ করিতে পারে। ঘরখানি 
অন্ততঃ আবঘণ্টা বদ্ধ রাখ! কর্তব্য। তাহার পর, ঘরে 
প্রবেশ করিয়া দরজা, জানালা তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিয়া 
বিশুদ্ধ বাতাস শীতত আপিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।, তা 
আবশ্যক হইলে এমেনিরা দিয়! তীত্র গন্ধ নষ্ট কৰিতে 

পার! যায়। 
কোন কোন অণুজীব বাতাসে ভাসিয়া টকা 
রোগোৎপাদক এইরূপ অণুজীব সর্বদ| শঙ্কার বিষয়। 
দিবাভাগে হুর্ধ্যের তাপে ইহারা তত অহিত করিতে পারে 
না। কিন্ত, রাত্রিকালে এই আশঙ্কা কতকপরিমাণে 
নিবারণও কর! যাইতে পারে। আমর! জানি যে রাত্রে 
বৃক্ষ দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide) 
শোধিত, এবং বৃক্ষ হইতে অক্সিজেন বহির্গত হয়। এই 
সগ্চজাত অকসিজেন অতিশয় তেজস্কর বলিয়া ইহা দবা 
অনেক অণুরীব ধ্বংস হয়। এই হেতু গৃহের নিং 
বৃক্ষাদ থাকা বিধেয় ও বিজ্ঞানসম্মত । গাছপালার 
ক্রিয়া হেতু, যে-পুষ্করিণীতে শৈধালাদি উদ্ভিদ থাকে তাহা 
জল অগুজীবমুক্ত হইয়া নির্মল ও পেয় হয়। স্র্যোর : 
তাপেও কতক অণুন্তীব বিনষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাং ংশই 
হয় না। কোন কোন অণুজীব মারিতে অধিক উষ্ণতার 
প্রয়োজন। অণুদীবাক্রান্ত বন্তাদি ফুটন্ত জলের বাষ্প 
রাখিলে কোন কোন অণুজীব নষ্ট. হয় বটে, কি এ 
উপায় সর্বদা সার্থক হয় না। 8 
বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর ও আকাশে অণুজীব পাওয়া যার 





না। 
্ীরাজেন্রনারার়ণ সা রর 
হিন্দু ছাত্র, উইস্কন্সিন্‌ বিশ্ববিষ্ঠায়, আমেরিকা টা 





* উপরে সান, ছাত্র যে লিখিয়াছেন। রাত্রে বৃক্ষ হইতে অক্িঙ্গেন 
বাহির হয় তাহা ঠিক নহে। অন্ধকারে অক্সিজেন বাহির হয় না, 
আলোতে হয়। স্বতরাং অণুজীব-নাশের পক্ষে বৃক্ষের উপকাগিতায় 
সন্দেহ আছে। আর এক কথাঁ। অনেকে ন বুঝিয়া, না ভাবিয়া 
Bacteria, microbes, bacilli ইত্যাদির বাঙ্গলা নাম জীবাণু 
করিতেছেন। কেহ কেহ কীটাণু নাম দিয়! animaleule নামের 
তছেন। কিন্ত, জীবাণু কাটাপু শব্দের অর্থ কি হই 
পারে? প্রবন্ধের অন্যান্য বিষয় সন্বপ্ধ মতামত প্রকাশ করিলাম না । 











































_ জলরাণী 


নী গতি ষ্ঠ বসি ছুলে 
সলিলের মহারাণী। 
__ শতেক নদীর মিলনক্ষেত্রে তার 
00000 বিরাজিত রাজধানী। 
১ গ্রহতার! লয়ে গগন আরতি করে, 
__ দশন হইতে হা দিলে মুকুত! ঝরে, 
.. অধরের রাগে,--প্রবাপের দ্বীপে ভরে, 
১ রি | সাগর-বক্ষধানি। 
.. কথাটি কহিলে ভয়ে বিস্ময়ে চলে 
রে স্রোতে আোতে কাঁনাকানি। 


ক্র করিছে বক্র করিয়া গ্রীবা, 
রা আদেশের অবধান। 
টী, করীকরে, রচিত-তোরণে বাজে 
ৃ বৃংহন-জয়গান। 
র তরণীর বিতান-প্রতান গড়ে । 
করনিকর-জনিত জড়িমা-ঘোরে, 
_চঞ্চলানিল অঞ্চল তার ভরে; 
- কলকল তুলে তান। 
ৃ সাল তন দুকুলের নাই তার 
্ ছুই কূলে অবসান । 
.. কালোদীঘি তায়-__কাঁজল দিয়াছে চোখে, 
টা প্রাণের কালিমায় । 
টা চথাচৰিগলি বকাবকি করে শুধু 

্‌ “কে ভালো সাজাবে তায় ৰা 
চট টোন শফরী লাফায়ে ছুটে। 
ইন্দীবরের চামর ৮৮ পুটে, 
ঝটপট করি মরাল সারস হি 
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জং কুষ্গর কু ভখিয়া আনে, 


তীর্থের জলে নিতি । 
তিমিরান করে সন্লোন্ডণস দানে, 
[অভিষেক যথারীতি । 
তপনের ও তিবিষ্ব-টিপট ভাল, 
অরাগের গধুরী ইন্দু ঢালে, 


" কণে তাহার বলাকার মাল! দুলে, 


শৈবালে রচা সশখি। 
নত করি শির--সিদ্ধুতুরগগুলি 
গাহে বন্দনাগীতি। 


গিরি-নারী রচে বুকের রক্তে, তাঁর 
__ গৈরিক-আমিপন। 

ক্ষেত্রকানন কুহুম-শগুভার 

করে পায় নিবেদন, ॥ 
জননীর চুম, বানের বায়, ছায়া, 
লভেছে দিঠতে সরল তরল কায়া, : 
চাহিয়, বুায়ে--ভা:থ অঞ্রনমায়া, 

ঘুম করে নিমগন। 
পায়ের ব্লিগ্ধ অরুণের রাগে ফুটে 

মুগ্ধ MS J 








অস্থুনিনাদী কমু একট করে, 
ঘোঁধিছে বিজয়বানী | 


কড়িশুক্তির মঞ্জ্যা মণিভরা 


ধরেছে অন্ঠপাঁণি। 


ৃ উপরন্তু লুটে লুটে পড়ে পার, 


ত্ঠললাট তাপজাঃ! রাখে তায়, 


"তৃষা বুক চিরে, ত্যাগের মত্ততায় am 


রক্ত দিয়াছে আনি! 
বরাভয় লয়ে জাগে শগুভাশিষনয়ী | 
শান্ত সলিল-রানী ॥ ৃ 
কালিদাস রা; 





২য় সংখ্যা ] 


পুরুলিয়া কুষ্ঠাত্রম 


কুষ্ঠব্যাধির দানবী-কবলে যে একবার পড়িয়াছে তাহার 
“"> আর সমাজে স্থান নাই। লোকালরে তাহার বাস করিবার 
অধিকার নাই, সংসারের মানুষের সর্বপ্রকার দাবী হইতে 
সে চিরবঞ্চিত | শুধু এইখানেই তাঠার শাস্তির শেষ নয়, 
তাহার সন্তানগণও সমাজের বহিভূত অস্পৃশ্য, হোক 
তাহার! সুস্থ ও নীরোগ, তথাপি কুঠরোগীর সন্তান ত 
বটে! 


নী € 





রেভারেও আফমা।ন, পু॥.ল-। কুঃ।=মের শুতিঠত1। 

আক্বাঁ। কুঠরোগে। সদা:পন্ন। ভীষণ প্রকারটই 
সমগ্র দেশে এরূপ ভাব বিস্তৃত হইয়া পাছে যে পথে 
ঘাটে মাঠে ট্রেনে সর্কত্রই গলিত-অনপ্রত্য্গ স্ফীত অবয়ব 
কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পাঁওয়! যায়। তাহাদের 


পুরুলিয়া কুষ্ঠাশ্রম 


১৭৫ 


একমাত্র জীবিক! ভিক্ষাবৃত্তি। যাহাদের চলিয়৷ ফিরিয়া 
বেড়াইবার সামর্থ্য আছে তাহার! ভিক্ষা করিয়! খায়। 
আর যাহার! সম্পূর্ণ অসমর্থ, নড়িবার চলিবার শক্তি 
যাহাদের একেবারেই নাই এবং যাহাদের রোগের যাতনা 
অতীব ভয়ঙ্কর তাহাদের অদৃষ্টে বিধাতা যে বজরূঢ় ভাগ্যই 
লিখিয়াছেন তাহার নিকটেই তাহাদের মাথা পাতিয়া 
পড়িয়| থাকিতে হয়। যাহার! এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়াছে তাহাদের জীবনের সকল আশা ভরসা! ত 
গিয়াছেই, এক মুহূর্ত প্রাণধারণ কর! তাহাদের নিকট 
দুর্বিষহ হইয়া উঠে। জীবনে এতটুকু স্বস্তি 
নাই! শুধু যে রোগের অসহনীয় বাতনাই 
তাহাদের সহ করিতে হয় তাহা নহে, উদরের 
জালাও তাহাদিগের একটি বিশেষ কষ্টের 
কারণ। যত কুষ্রোগী দেখিতে পাওয়া 
যায় তন্মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ও ভিক্ষুক। 
এস্থলে তাহাদিগের কথাই বলিতেছি। 

হানপাভালে তাহাদিগের স্থান নাই। 
কারণ সেখানে এ রোগের প্রতিকারের 
কোনো উপায় বা ব্যবস্থা নাই। তাহাদের 
সকলকে সেখানে স্থান দিতে গেলে হাসপাতাল 
ছাইয়া যাইবে। সে অসম্ভব। সুতরাং 
তাহাদের অদৃষ্টে একমাত্র নিরাশ্রয়ের নিদারুণ 
দুঃখই আছে! সে দুঃখ অপনোদনের জন্য 
এদেশে দিন রীতিমত 
একটা! চেষ্টা হয় নাই, তাহার আব্্তকতাও 
কোনো দিন অনুভূত হইয়াছে কি না বলিতে 
পারি না। 

সে আজ ৩৮ বৎসরের কথ|। আমাদের 
দেশের কুষ্ঠরোগীগণের নিদারুণ ছুর্দশ|। ও 
অসহনীয় রোগধাতন! ও ভীবন-জাল! দেখিয়া 
সুদূব ব্রাটিশভুমির জনৈক মিসনারীর চিত্ত 
ব্যথিত হইর। উঠে। তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য 
এদেশে কো:ন! প্রকার চেষ্টা না করিয়! একেবারে বিলাতে 
চলিয়া যান ও সেখানে এদেশের কুষ্ঠরোগীদিগের ছুদ্দশা ও 
যাতনার কাহিনী তদ্দেশীয় লোকের নিকট বর্ণনা! করেন। 


আমা-দর কোনে! 
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হান ও ওয়াগনার পরিবার। 
তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল। তখন তিনি বলিলেন 
যে, তাহাদের যদি দুর্দশ! প্রকৃতপক্ষেই মোচন করিতে 
হয়, তাহা হইলে সত্বর তাহাদিগের জন্য বাসস্থান 


নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই পরদুঃখকাতর 
করুণহদয় মহাত্ধার নাম ওয়েলেসলি সি বেইলি। তাহার 
অতুল উদ্ধম ও চেষ্টার ফলে একটা সমিতি গঠিত হইয়া! 
ভীঁহাদ্িগের ছার! বিগত ৩৮ বৎসরের মধ্যেই ৭৮টি 
কুষ্ঠরোগী-নিবাস নির্মিত হইয়াছে । এই সমিতির নিজের 
নিঙ্নারী নাই; অন্তান্ত সম্প্রদায়ের উপাধিযুক্ত মিসনারী 
ইহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। 

ভারতবর্ষে হতগুলি কুষ্টাশ্রম আছে তন্মধ্যে কলিকাতা! 
হইতে ১৭৯ মাইল দূরবর্তী পুরুলিয! নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
আশুমটিই সর্কাগেক্স।! বৃহৎ। এই আহ্মটর প্রতিষ্ঠা- 
কার্যের সহিত দুইজন উদারহৃদয় পাদ্রার উদ্ছম অচ্ছেগ্ত 
ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে । রেভারেণ্ড আচ ন্যান্‌ 
ইহার প্রতিষ্ঠাবার্যধা আরম্ভ করেন ও তিনি চলিয়া 
যাইবার পর রেভারেও হান্‌ সে কার্য সম্পূর্ণ করেন। 
অতঃপর তাহার! সমিতির ছার! এখানকার কাধ্যভার ত্যাগ 
করিয় প্রত্যাগমনে আদিষ্ট হইলে রেভারেও পল ওয়াগনার 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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এই কারধ্যের জন্য প্রেরিত হন। 
তিনিই বর্তমানে ইহার তন্বাবধান 
করিতেছেন। 

প্রায় পঁচিশ বৎসর হুইল" 
এই কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক উদারহৃদয় 
শাসনকর্তা পুরুলিয়ায় আগমন 
করেন। কুষ্ঠরোগীগণের ছুর্দশায় 
তিনি বিচলিত হইয়া তাহাদিগকে 
সহরের বাহিরে এক স্থানে বসতি 
করিবার অনুমতি দেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সেখানে অধিক 
দিন স্থায়ী হইলেন না। তাহার 
পরিবর্তে যিনি আসিলেন তিনি 
আসিয়াই সকল বিধান পাণ্টাইয়া 
তুলিলেন। বিধির ক্কপায় ও পূর্বতন 
শাসনকর্তার উদারতায় কুষ্ঠরোগীগণ যে একটু স্বস্তিতে 
থাকিবার কল্পনা করিয়াছিল তাহ! নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি, 
আসিয়াই পূর্বতন শাদনকর্তার অনুমতি প্রত্যাহার 
করিলেন। শুধু তাহাতেই তিনি ক্ষান্ত হইলেন 
না, তিনি সেই চলচ্ছক্রিহীন মহাব্যাধিগ্রস্ত অসহায় 
পঙ্গুদিগের আশ্রয়স্থল কুটীরগুলি অগ্নিসংযোগে ভশ্মসাৎ 
করিয়া দিলেন। “দীনের কুটীরে দীনের কি হানি’ উদ্দাম 
শক্তি-উন্মত্ত শাসনকর্তা তাহ! বুঝিলেন না__-“নিদয়ে” 
বুঝায় এমন ত কেহ নাই কাজেই। অতঃপর ভবিষ্যতেও 
আর কখনো! এ প্রকার আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব না 
হয় তাহার বিশেষ সুবন্দোবস্তও তিনি করিলেন। সেই 
সময়কার বিতাড়িত হতভাগ্যদের মধ্যে কেহ কেহ এখনো a 
জীবিত আছে। তাহাদের মুখে শোনা যায় যে গৃহদাহের 
পর চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুর তাহাদের গৃহের শ্মশানে বৃক্ষতলে 
পাড়য়া থাকিয়া পলে পলে নিদারুণ মৃত্রার দিকে অগ্রসর 
হইয়! অবশেষে গ্লস্তি লাভ করিয়াছিল। 

কিন্তু বর্ধরত| পৈশাঁচিকত! যাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে 
চায়, দয়! ও সহানুভূতি তাহাই দ্বিগুণ আগ্রহে দৃঢ়ভিত্তির 
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এ করে। এই ন সময়ে পূৰ্ব্বকথিত মিঃ 
বেইলি পুরুলিয়া পরিদর্শন করিতে আসেন। রেভারেণ্ড 











মবগত হইয়া কুষ্টরোগীদিগের বাসগৃহ প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের 
বায় নির্বাহের জন্য অতি আনন্দের সহিত রেভারেও 
: আফম্যানের হস্তে তহুপযোগী অর্থ প্রদান করেন। 
দিনের মধ্যেই এই সংবাদ চতুদিকে রাষ্ট্র হইয়া 
পড়িল যে কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য আশ্রম প্রতিঠিত হইতেছে। 
- এই সংবাদ পাইয়া নানা দেশ হইতে দলে দলে কুষ্ঠরোগী 
আসিয়া জমিতে লাগিল। তাহাদের জীবনের শান্তি ত 
চিরদিনের মতই গিয়াছে তথাপি অপেক্ষাকৃত স্বস্তিতে 
- তাঁহাদের সেই চিরযন্ত্রণাময় জীবনের অবসান করিবার 
মানসে বহু কুষ্ঠরোগীর সমাগম হইতে লাগিল। এমন 
সময়ে হঠাৎ ‘করপোরেশন’ হইতে বিষম আপত্তি উঠিল 
যে সহরের ভিতরে বা অতি নিকটে কুষ্ঠরোগীদিগ্ের 
জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না; তাহাতে সহরের 
স্বস্থ খারাপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । এইরূপ নানা- 
র আপত্তির অভাব হইল না। তখন অবস্থা এমনই 
যে এই কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার উদার পরিকল্পনা 
্ধ্যে পরিণত আর হইল না! 
এই সময়ে হঠাৎ একটি সুযোগ মিলিয়া গেল। 
_ সহরের একেবারে বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে একটি স্থবিস্তৃত 
জমি রেভারেণ্ড আফম্যানের হস্তে ছিল। এই জমিটিই 
_. ডাবলিনের : ‘কুষ্ঠপ্রতিবিধায়ক সমিতির’ পক্ষ হইতে 
৮৭০২ টাকায় কিনিয়| ১০১২ টাকা বাৎসরিক খাজনায় 
 মৌরসী পাটা করিয় রওয়া হইল। ইহা ব্যতীত অপরাপর 
কার্ধ্ের জন্তু পরে অনেকখানি জমি আশ্রমের অধিকারভুক্ত 
"করা হইয়াছে।_ বৃক্ষসমাচ্ছন্ন সেই সুবিস্তীর্ণ স্থানেই 
শ্রম প্রতিষ্ঠিত কর! হইল । 
এই আশ্রমে রোগী, কর্মচারী প্রভৃতির ধরবাড়ী 
নয়া সমেত ৬৫টি গৃহ আছে। কৃপ, পুষ্করিণী, ময়ল! 
₹ নির্গমের জন্য সুন্দর নালীর ব্যবস্থা সমন্বিত এই কুষ্ঠাশ্রমটি 
‘ প্রতিষ্ঠা করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছেঁ। 
পক্ষে এখানে একটি সহরই গঠত হইয়া 



























এয়া হ্ঠাজন 


সী কলস লস পেল পিত লসর ক্রস ৯৬. পাট ফি কব শিৰক 


আফম্যান তখন পুরুলিয়ায় থাকেন। মিঃ বেইলি সমস্ত 


য় ছে। এই অভিনব জনপদের গধ্য দিয়া ইহাকে 
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দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উত্রক্ষিণব্যাপী একটি 
প্রকাণ্ড লম্বা প্রাচীর গিয়াছে। এই প্রাচীরের পশ্চি 
শে পুরুষ ও বালক এবং পূর্ব অংশে স্ত্রীলোক ও 
বালিকাদিগের বাসস্থান। পূর্ধদিক হইতে আশ্রমের 
মধ্যে প্রবেশ করিতেই দক্ষিণদিকে বালিকাদিগের জনত 
স্কুল ও স্ত্রীলোকদিগের অবস্থানের জন্য ১৮টি গৃহ অবস্থিত। 
গৃহগুলির একটি হইতে অপরটিতে যাতায়াত করিবার ূ 
জন্য পথ আছে। প্রত্যেক বাটাতে ১০১২ জন করিয়! 
লোক থাকিবার মত ঘর আছে, কিন্ত গৃহের অন্পতাবশত 
সময়ে সময়ে তদপেক্ষা অধিক লোককেও থাকিতে হয়। 
গৃহগুলি ৪৫ ফুট লম্বা এবং প্রত্যেক গৃহ ৫ হইতে ৭ 
ফুট তফাতে তফাতে নির্ন্দিত। ঘরগুলির সম্মুখে বব 
বা বেড়াইবার জন্য বারাণ্ডা আছে। ্‌ 
মধ্যবর্তী প্রাচীরের অপরদিকে পুরুষদিগের বাঁদস্থান 
স্রীলোকদিগের থাকিবার অংশে পুরুষের প্রবেশ আঁ 
কঠোর ভাবে নিষিন্ধ। পুরুষদিগের অংশেও ভ্রীলো; 
প্রবেশ করিতে পারে না। স্ত্রীলোক ও পুরুষদি 
বাসগৃহগুলি একই ধরণের। তবে পুরুষদের গৃহস 
২২টি। এতদ্যতীত স্কুলগৃহ ও নীরোগ বালকথালিক 
দিগের বাসগৃহ আছে। 
এই বিচিত্র জনপদের রোগাক্রান্ত পুরুষ নী বালক 


বালিকা এবং নীরোগ বালকবাঁলিকাদের তালিক! 

নিয়ে দেওয়া গেল ০ 
পুরুষ হল 
বালক ৪৭... ১ 
স্ত্রীলোক ২৪৭ 
বালিকা ৰং 
রোগলক্ষণহীন বালক ২২7 
রোগলক্ষণহীন বালিক! ২০ 
মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৬৩৬ 


এই রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই মানভূম জেলার রে 
অধিবাসী। 

স্ত্রীলোক ও পুরুষের পরস্পরের অংশে প্রবেশ নিধিত 
থাকিলেও হাসপাতাল, ওষধালয়, দোকান, গির্জা, হাড়ি- 


বাসন প্রভৃতির ভাগারে উভয়েরই প্রবেশ করিবার প্রয়োজ 


প্রবাসী অগ্রহ 
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পুরুলিয়! কুষ্টাশ্রমের পুরুষ পথ্যবেক্ষক। 


হয়। সেট কারণে গুলিকে উভঃব্ভাগের মবাস্থলে 
দুইদিকেই দ্বার রাখিয়! নিৰ্ম্মাণ কর! হইয়াছে। 

আশ্রমটার চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনো খানে 
এতটুকু মল! থাকিতে পায় না। তোনীরাও সর্ধদ! পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকে । যদিও তাহাদের পরিক্কৃত থাকা অতান্ত 
যন্্রণাদায় ক₹। সর্দ্দ' গভীর গলিত ক্ষত বে'তক”] যে কিরূপ 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা সহজেই অন্ুমে়। একজন দেশীয় 
ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার তাহাদের ক্ষত ধৌত করিতে 
সাহায্য করেন। 

আশ্রমস্থলের মদাভাগে একট প্রকাণ্ড স্বচ্ছ পুক্ষরণী, 
কয়েকটি জলের ফোয়ার! এবং ময়ল! প্রভৃতির নির্গমের জন্য 
সুন্দর নালার বন্দোবস্ত আছে। বাহির হইতে এইসকল 
দেখিয়াই দর্শকের মনে আশ্রম সম্বন্ধে বেশ একটা অনুকূল 
ধারণ! জন্মিয়! যায় এবং পরক্ষণে ছয়শতাধিক অধিবাসীকে 


দেখিছাই মনে হয় যে ইহার! নিতান্ত ছঃখেকষ্টে নাই, শান্তি- 
নীড়ের মধ্যেই আছ । 

পৃথিবীতে এই কুঈরোগীদের নগরের মত এমন বৈচিত্র্য 
ও বৈষম্যবূর্ণ হান আব আছে কিনা! সন্দেহে। ইহার 
ভিতরট| যতই ভীষণ যতই বীভংস হোক বাহিরট! 
যথে রমা ও সে ন্দযাশূর্ণ করিয়! রাখিতে হয়! পুরুলিয়া 
সহরের দক্ষিণপশ্চিম দিকে একটি অ;Jচ্চ ভূমির উপর 
এই অভিনব জনপদটি প্রতিষ্ঠিত। ঈষৎ পূর্বদক্ষিণ 
দিক্‌ হইতে দেখিলে মনে হয় আকাশের সুনীল পটে 
এই বিচিত্র চিত্রখানি যেন ত্বাক! রহিয়াছে; আশ্রমের 
দক্ষিণে কিছু দূরে বিদ্ধাগিরিমালার শ্রেণীভ্রষ্ট একটি 
শাখা বহুদূর ব্যাপিয়া দুৰ্ভেদ্য প্রাচীরের প্যায় দক্ষিণদিকে 
ুকতদৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাড়াইয়! আছে। উত্তরপূর্ব দিক্‌ 
হইতে দেখিলে আশ্রম আরো! মনোরম দেখায়। ঘন- 


২য় সংখ্যা ] 


সবি সমোক্ষ ও } সৃশ্যামল পালশ্ৰেণীর মধ্যে ৷ অর্নংগপ্ 
বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর ইঈকনির্মিত গৃহগুলি ও গির্জ্জার 
সমুচ্চ চূড়া দেখিয়া তাহাকে ঠিক যেন শান্তিনিকেতন 
বলিয়াই মনে হয়। 
উদ্দিত হয় না যে এই সৌন্দর্য্য ও রম্যতার ভিতর 
প্রতিদিন িভিলিয নিদারুণ যাঁতনাময় বলেত রই 







আশ্রমের কার্য নির্বাহ করিবার জন্ত ধারী 
প্রয়োজন | তাহার জন্ত রোগীদের ভিতর হইতেই বয়স্ক ও 
মুরুব্বি ধরণের লোক বাছিয়া লওয়৷ হয়। এই বাছাই 
রীতিমত সাধারণতন্্র প্রণালীতে প্রত্যেক অবিবাসীর 
অভিমত অনুসারে হয়। 
আছে বটে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি কম, কারণ 
কেহই মহঙ্গে ইচ্ছা করিয়া মহাব্যাধীর সংস্রবে আসিতে 
চায় না। প্রত্যেক গৃছের জন্য এক-একজন রোগীকে 
পরিদর্শক নিয়োক্ষিত করা হইয়াছে ।. পুরুষদের বিভাগে 
পুরুষরা ও. স্্াগোকদের বিভাগে স্ত্রীলোকরাই এই 
যোজিত হইয়া থাকে। - প্রত্যেক কর্তা বা 
অধিকারভুক্ত গৃহে যাহা কিছু হয় নাহয় সে 
জনত তাহারাই সম্পূর্ণ দায়ী। এই কর্তৃমণ্ডলী মিলিয়! 
৷ পুরুষ ও স্্রীলোকদের বিভাগে দুইটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। 
আশ্রমের মধ্যে যাহা কিছু প্রয়োজন হয় প্রথমে তাহার 
বিষয় এই সমিতিতে প্রস্তাব কর! হয় এবং পরে তাহা 
সমিতির সম্মতিক্রমে ও নির্ধারিত উপায়ে কাধ্যে পরিণত 
করা হইয়া, থাকে। ইহাদের আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান বেশ 
আছে তাই যখন য়ে বিষয় আদেশ করা হয় তখনি তাহা 
বিনা আপতিতে- পালন করে। এই সমিতিতে নানা 
বিষয়ের আলোচনা হয়। একমাত্র বয়ঃস্থ এবং যাহার! 
অনেকদিন ধরিয়া, আশ্রমে আছে, এইরূপ লোকেই সভ্য 
চিত হয়। 
ই অপুর্ব টিন er TEE জন্য আশ্রমবাসী 
রর নদ মধা হইতেই কয়েকজনকে পুলিশের পদে 
নিয়োজিত করা হয়। আশ্রম ও ষ্টাশ্রমবাসীদিগের 
২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা এই সমিতি হইতেই করা 
















_ পুরুলিয়া কৃ্ঠাত্রম 


পান সি ০৮ ens সিসি লাস ne সপ সস নি ক 


স্বপ্নেও ক্ষণেকের তবে মনের মধ্যে 


বাহিরের নীরোগ লোকও 


. তবে আশ্রমেরই ঘরবাঁড়ী নিক্জাণ বা মেরামত, রাস 
প্রস্তুত, গাছপালার পরিচর্যা, উগ্ভান রক্ষা প্রভৃতি 


যায় না। 
শরীরে রোগের লক্ষণপ্ুলি মোটেই প্রকটিত হয় 
ৰ টিকা সানা সরা রি সর বা না 





১৪৯ 





পরিষ্কার রাদিবার জন্তু জনকয়েক £ কাড় দারও নিয়োজিত 
হইয়াছে। এইরূপেই সমিতির দ্বাধা নানা, কাৰ্য সাধিত 
হয়। স্কুলের পরিচালনার জন্তু এই সমিতি কৰ্তৃক ২ 
কয়েকজন স্কুল-ইন্সপেক্টার ব! স্থুলপরাক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে । 
তাহারা অতি উংদাহ ও উদ্যমের সহিত স্কুলের কাৰ্য্য : ্ 
সম্পাদন করে। বলা বাহুলা সেন্ড তাহারা কোন 
প্রকার বেতন পায় না__এগুলি সবই অবৈতনিক পদ! 

যতদুর সম্ভব রোগীদিগকে কাজকর্ম ও পরিশ্রম 
শিখান হয়। অনেকে অসমর্থ ও অকর্ধপ্য হই! 
অধিকাংশ লোকেই কা্কর্্ করিতে: পারে এবং আন 
সহিত শিখে। তবে তাহাদিগের দ্বারা চাষবাস 
কোন প্রকার লোকব্য বাধা শিল্পকার্য্য হওয়া ৰ 
কারণ কুষ্ঠরোগীর হাতের তৈয়ারা জিনিষ কে কিন 




























তাহাদিগকে অনায়াসে, লাগান যায় এবং তার 
কাৰ্য্য উত্মরূপেই করিয়া খাকে | এই কুষ্ঠ 
সর্বপ্রকার অবস্থার লোকের জন্যই নানা প্রকা 
কাজই আছে। সুতরাং তাহাদের জগ্ত অন্তত্র কাজ ‘ 
বেড়াইতে হয় ন! 

তাহাদের Be দুর্বলতা সত্বেও কাজকর্মের দ্বারা 
তাহাদের শরীরের বেশ উপকারই লক্ষিত হয়। কাজকর্মে 
অন্তমনস্কতাবে তাহাদের অনেকক্ষণ কাটিলেও দিবসের 
অধিকাংশ সময়ই তাহাদের সেই ভীষণ যাতনা ও ক ১ 
ভোগের জন্তু পড়িয়া থাকে । : 

কুষ্ঠব্যাধি যে অবস্তস্তাবী বংশাহুক্তমিক, ঠিক ভাং 
নহে। তথাপি কুষ্ঠরোগীদের সন্তানগণ প্রায়ই এই রোগে 
আক্রান্ত হইয়া থাকে । যদি সুস্থ শিশুকে সত্বর রোগী 
পিতামাতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করা যাঁর তাহা: 
হইলে অধিকাংশকেই রোগের কবল হইতে উদ্ধার করা 
বায়। অনেকে অতি শিশু অবস্থাতেই আক্রান্ত হয় এবং : 
তাহাদিগকে বহু সেবাশুক্রযা করিয়াও আর নিরাময় করা : 
অনেক সময়ে আবার রোগাক্রান্ত হইলেও 








. ইহাদিগকেও আশ্রম মধ্যে পালন করা! আবহ 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পুরুলিয়া কু্ঠা শ্রমের রমশাপধ!বেক্ষক। 


কারণ ইহারাও ত সমাজের পরিত্যক্ত । যাহার! রোগ 
লইয়াই জন্মায় বা জন্মিয়া রোগাক্রান্ত হয় এবং যাহার! রোগ- 
সন্দেহযুক্ত তাহার! রোগীর সন্তান ও রোগী বলিয়! সমাজ 
কর্তৃক পরিতান্ত এবং যাহার! নীরোগ সুস্থ তাহারাও ত 
রোগীর সম্তান সুতরাং সমাজে তাহাদেরও রেহাই নাই! 
এই কারণে রোগীর সুস্থ ও রোগাক্রান্ত সকল সম্তানকেই 
আশ্রমে পালন করিতে হয়। সুতরাং বালকবালিকাদিগের 
জন্য তিনটি পৃথক বাসস্থান ও শিক্ষাদির ব্যবস্থার প্রয়োজন। 
প্রথমতঃ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়তঃ রোগসন্দেহযুক্ত, তৃতীয়তঃ 
মীরোগ ও নুস্থ বালকবালিকাদিগের জন্য পৃথক বন্দোবস্তের 
গ্রয়োজন। 

কুষ্ঠরোগী পিতামাতার স্থস্থ সন্তানগণকে প্রতিপালন 
করিবার জন্য পৃথক বাটী আছে। উহা কুষ্ঠাশ্রম হইতে একটু 
ভফাতে নিশ্মিত। এই বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক স্কুল 
ও বাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। আশ্রমের উত্তরপশ্চিমদিকে 


সুস্থ সম্তানগণের গৃহের কর্তার বাসস্থান। তিনি নিজে 
কুষ্ঠরোগী মাতার সন্তান হইলেও এযাঁবৎ কাল সুস্থ শরীরে 
সপরিবারে বাস করিতেছেন। 

আশ্রমের স্কুলগুলি ছাত্রবৃন্তি স্কুলের আদর্শে গঠত। 
এই স্কুলে পাচ বংসরকাল অধায়ন করিতে সকলেই পারে। 
তবে তাহাদের মধ্যে যাহার! বেশ তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় দেয় 
তাহাদিগকে মধ্য-ইংরাজী আদর্শ পর্যন্তও পড়ান হয়। 
অর্থাৎ যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে কোন একট! কা 
করিবার উপযুক্ত হয় তাহারই জন্য এইরূপ ভাবে একট! , 
প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়! হই]! থাকে । অনেকে নানাপ্রকাঁর 
কারিকর, ছুতার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির কাজ শিখিয়া থাকে । 
আশ্রমের অধিকাংশ ছুতার ও রাজমিন্্ীর কা্গ আশ্রমের 
পূর্বতন ছাত্রর্দর দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
অনেকে আবার কম্পাউগ্াঁর, শিক্ষক, দঞ্জি প্রভৃতির কার্ধ্য 
এবং সুত! প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখে । কুষ্টাশ্রমে কাজের 


ইসা 


সিসি পিপিপি ীদিতট ক সলা নন সিল পা শিমলা 


অভাব নাই, যাহার যেরূপ ইচ্ছা একটা কাজ বাছিয়! 
লইতে পারিলেই হইল | 
. কুষ্ঠবাধি প্রায় যৌবন কালেই দেখ! দেয় বলিয়া 
বালিকাদের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির পরও তাহাদের শরীরে 
রোগের কোনা প্রকার লক্ষণ দেখা না গেলে তাহাদিগকে 
নিরাপদে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য বাহিরের 
কোনো লোক আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে যাইবে না) 
আশ্রমের কোনো সুহ্থদে, যৌবন প্রাপ্ত বালকের সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়া হয়। এ পৰ্যান্ত এইরূপ বিবাহে কখনো! 
কুফল ফলে নাই। এইরূপ বিবাহিত দম্পতি ও তাহাদের 
২: জস্তানগণ সুস্থ শরীরে বাস করিতেছে। 
এ হার! কোন সন্দেহযুক্ত তাহা'দগকেও পৃথকৃভাবে 
পালন করা হয়। তাহাদের শরীরে রোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পায় এবং সর্বাঙ্গে ছোব ছোব দাগ দেখা যায়। 
তাঁহাদের বাসগৃহ আশ্রমের ছুই প্রান্তে অবস্থিত ; স্ত্রীলোক- 
দিগের বিভাগের প্রান্তে রোগসন্দেহযুক্ত বাঁলিকারা, ও 
তম’ রদিকে বালকেরা বাস করে। গ্রাম্য বালকদিগের 
দের শিক্ষার বাবস্থা । সেই পাঠশালা হইতে 
শক্ষালাভ করিয়া পাকে। 
.... সুস্থদেহ বয়ঃস্থা বালিকাদিগকে নানাপ্রকার সুচীশিল্প- 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্বারা কুষ্টাশ্রমের বিশেষ উপকার 
হয়। আশ্রমস্থ রোগীগণের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জাম! 
কোট জ্যাকেট প্রভৃতি, তাহারাই প্রস্তুত করিয়া! থাকে। 
গতবৎদরে আশ্রমের প্রয়োজনীয় সমস্ত জাম! তাহারাই 
প্রস্তুত করিয়াছিল। 
সর্বশেষে হতভাগ্য রোগাক্রান্ত বালকদিগের কথ! - 
. স্বাস্তবিক- তাঁহাদের দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়। তাহাদের 
যেরূপ অবস্থা তাহাতে কোনো! প্রকার নিয়মিত 
শক্ষাদানের ব্যবস্থার কথা ত উঠিতেই পারে নাঁ। 
বাপি তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা যে নাই তাহা নহে। 
পর বিভাগের মতই তাহাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থ। 
ছে। যাহাদের সামর্থ আছে তাহারাই শিল্প প্রভৃতির 
এবং ডিলে যোগ দেয়৷ যাহারা এক্টেবারে চলচ্ছক্তি- 


































ক্লে উপস্থিত ক করা হয়৷ 


_ পুরুলিয়া কাম, 





কেরোসিন কাঠের বাক্সে চাকা: (লাগান ক : 


১৮১, 







পাপ 


অনেক বালিকা, যালদিগকে( কোন, প্রকারে লাঠতে ভর. 
দিয়া চলিতে হয়, হাতের সমস্ত অঙ্গুলি যাদের একেবারে 
মুণ্ডিত, তাহারা শাল, জাকেট, সামিজ প্রভূতিতে কি সু 1 
ভাবেই লেস ও রেশম প্রভৃতির কাক করিতেছে যে তাহা ্ 
দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কুষ্ঠবোগী বাঁলকগণও্ 
রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা ভুলিয়া! পবরমানন্দে ফুটবল খেলা 
করিতেছে দেখিলে বাস্তবিকই মন আনন্দে ভরিয়া টা 
আশ্রমের রোগীদিগকে নিজেদের রীধিলা 
দেওয়া হয়। অন্তান্ট তরকারী মলা প্রত 
জন্য প্রতোককে খরচের পয়সা দেওয়া হইয়া 
পুরুষরা সপ্তান্তে চার সের চাউল ও পাঁচ আনা তি 
এবং স্ত্রীলোকের! সাড়ে তিনসের চাউল ও 
নগদ পয়সা পায়। তাহাদের যাহাই কিনিবা 
হোক না কেন নগদ দাম দিয়! কিনিতে হয় 
ছাড়া অন্ত কোনে! প্রকার নেশাই তাহাদিগ 
করিতে দেওয়া হয় না। 
তাহাদিগকে সাধারণ বাঞগারে যাইতে দেওয় 
সেইজন্য আশ্রমসংলগ্ন একটি দোকান আছে। তা 
প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার জিনিষ সেখানে বিক্রয় ২ 
কুষ্টরোগীর1 যে পয়সা দেয় তাহা দ্বারা ব্যাধি সংক্রামিত 
হইতে পারে বলিয়া তাহ! একটা মৃৎপাত্রে উগ্র 
কার্বলিক এসিডের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।  তৎপরে তাং 
হইতে তুলিয়া ফুটন্ত গরমজলে ধুইয়া উহাকে 
সমাঞ্জে চালাইবার পূর্বে পুনবায় পৃর্কোক্ত ভাবে শে 
কর! হুইয়া থাকে। আশ্রমবাসীরা! দৈনিক খরচের জন্য 
চাউল ও পয়সা! ছাড়া বৎসরে দুইবার কাপড় ও জামা 
পাইয়া থাকে। সকলে নিজেরাই স্ব স্ব কাপড় 
কাচিয়। থাকে । তবে যে নিতান্ত অক্ষম ও ছূর্ল তাহাকে 
অন্তান্ত অপেক্ষাকৃত সমর্থা সঙ্গীর! সাহাধা করে। রে 
একজন এ দেশীয় ডাক্তার আশ্রমের হাসপাতাল ও টা 
ওষধালয়ের তত্বাবধায়ক। তিনি আগ্রা সরকারী 
মেডিকেল কলেজ হাড়ে লি, এইচ, এ, উপাধি ₹ 
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প্রধাসা-্-অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


[ ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পুরলিয়| কুঠাঅ্রমের কম্মচারী। 


দেশীয় ডাক্তার প্রভৃতি তাহারই কর্তৃত্বাধীন। কুষ্ঠরোগের 
ওষধ প্রধানতঃ গর্জন তৈল, চালমুগর1 তৈল, আরসেন্কি 
( সেঁকো| ), কুইনাইন এবং কার্ধলিক তৈল ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

আশ্রমে সময়ে সময়ে রোগীদের আমোদ আহলাদের 
ব্যবস্থাও কর! হয়। বড়দিন প্রভৃতি উৎসবের সময় 
আশ্রম মধ্যেও খুব উৎসবের আয়োজন হয়। নানা প্রকার 
গ্রতিদবন্দিতার ক্রীড়া, গান প্রভৃতির প্রচুর ব্যবস্থা কর! 
হয়। এসকল ক্রীড়া অবসানের পর সন্ধ্যার সময় উন্মুক্ত 
স্থুবিস্ভুত মাঠের মধ্যে মুক্ত আকাশতলে তাহাদের সকলের 
একত্রে একটি ভোজের বাবস্থা হইয়া থাকে। 

পূর্বের এইসকল শত শত কুষ্ঠরো গগ্রস্ত পন্থুদের কিরূপ 
অবস্থা ছিল! এই জড়পিগুবৎ দেহ টানিয়া তাহাদিগকে 
পথে পথে দ্বারে দ্বারে করুণ কাঁতরকণ্ঠে ভিক্ষা করিয়া 
বেড়াইতে হুইত-_-সেই রোগস্ফীত বীভৎসতার পট 


হত 


দেখিলে শু যাতনার রুদ্ধ আর্তনাদ শুনিলে শরীর কণ্টকিত 
হইয়া উঠে! দেহ হইতে অঙ্গ প্রতাঙ্গ একটির পর একটি 
করিয়া খসিয়। পড়িতেছে, গভীর ভীষণ ক্ষত, হয় ত কোনো 
সময়ে একটি ক্ষতমুখ চিরিয়া গিয়া দারুণ যন্ত্রণা ও দরদর 
ধারে রক্তপাত হইতেছে! তখন সে কি মর্দ্মভেদী দৃশ্য! 
কত না অমানুষিক যন্ত্রণাই তাহাদিগকে সহ! করিতে 
হইয়াছে ! 

আশ্রমের কর্তারা বলেন যে আশ্রমে রোগীদিগের 
অশেষ যাতনার সময়ও তাহার! তাহাদিগকে ঈশ্বরের + 
স্তোত্রগান ও প্রশংসাবাদ করিতে শুনিয়াছেন। ক্ষত- 
বিক্ষত গলিতপ্রায় জড়পিগবৎ দেহ একটি ছোট নীচু 
দড়ি-বুন! বাশের খাটিয়ায় শায়িত, নিদারুণ যন্ত্রণায়ও সে ' 
স্তোত্রগান করি্তছে__ঈশ্বরের উপর সে সব ভার দিয়া * 
পড়িয়া আছে! এ যাতনাময় ছবি দেখিলে বাস্তবিক মনে 
হয় ঈশ্বর তাহাদেগী বাহিরের সর্বপ্রকার সুখ, স্বাস্থ্য, 


১. করে। : 


চায়ের পেয়ালা 


১৮৩ 


৭ ees oat Wes a লী ১৯৯ কি উপ Dons Poses ay ৯৯৭ ৪৯৯ সি সক ক সস ছা tap te ইটা rat ee a haat eee 


সকলই কাড়ি লইাছেন বটে, ফিড, i ভিতরে 
ভীঁহাকে:উপলক্লি করিবার -এ* তুল্য সম্পদ দিয়াছেন |: : 
- যাহার! .;,এই আশ্রমে: আশ্রয়, গহণ 'করে...তাহারা:. 


িবিকাং শই খ্ৰীষ্টান হুইয়া যায়|. .কাহাকেও '্রীষ্টান। হইতে" 


বাঁধা করা:হয়.না 'বটে, . তবে আশ্রমের ।পারিপার্থিক - সব: 
এরি ষ্টার ধণ্মেব অন্থকুল বলিয়া অনেকে তথাকথিত 
শাস্ির.আশার বৃষ্ান:হয়। আশ্রমের, ৬৩৬ জন অর্বিবাসীর - 
মধ্যে. ৫৭৮ জন খুন; অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী |:. 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে মানভূম কুষ্ঠবিধি প্রবর্তিত হওয়ায় 
সরকারী খরচে তিনটি গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে ।:। কুষ্ঠরোগীগণ 
ও বিধি অনুসারেই এখান হইতে আশ্রমে প্রবেশ- লাভ 
পাচজন রোগীকে টি বিধিতে- আটক -রাখা -- 


হইয়াছে। ৃ 
আশ্রমের নান! অবস্থার বলির লি ও ও. পুরুষ দগের 
শিক্ষার: জন্ত অনেকগুলি স্কুল আছে।." নিয়ে- তাহাব. 
তালিক1 ও ছাত্রসংখ্য।. দেওয়া গেল-২.. ১৮১2 
১। রোগগ্রস্ত বালিকা বিদ্যালয় : ছাত্ৰী ৩৮. জন) 
২৭ রোগসন্দেহযুক্ত বালিকা বিদ্যালয় : ৯. ১৪ ৮. 
-৩। নীরোগ বালিকা বিদ্ধালয় টাই 
৪ | কুষ্ঠরোগী স্ত্রীলোক দিগের স্কুল ৪৩৬৩ 

৫1 108 সন্তানগণের জগ কিগার- 


et ' গার্টেন স্কুল, ছাত্র ২* » 
রোগগ্রস্ত বালকদিগের স্কুল » 


৬ ৩১, 
এ! রোগসন্দেহযুক্ত বালকদিগের স্কুলা ... ০7 ১৩ ৮ 
৮। নীরোগ বালকদিগের স্কুল . .. . 7. ২২ ৮ 
৯ কুষ্ঠরোগী পুরুষদিগের স্কুল: .- £-% ১৭: ৬ 
১০। কল্পাউণ্ডারির স্কুল, 2২ ৯: ৫8৮ 
মোট: ২১৯. 


এই কুষ্ঠাশ্রম সরকারের র নিকট হইতে মাসিক ১০৭০২ 
স্কুলের -জন্ত মাসিক ৫০২ এবং ওষধপত্রের খরচের" ন্তা- 
বাৎসরিক ১০০২ সাহায্য ৭ নাভকরিয় থাকে।: ইহা ছাড়া, 
কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে কাহারও. মৃত্যু হইলে তাহার অর্জিত 
যদি কিছু থাকে তাহা. এবং নীরোগ বাঁলকবালিকা দগের 
উপার্জিত, অর্থাদি ও তাহাদিগের দ্বার উৎপাদিত ফলমূল, 


শাকশবজী বিক্ররলন্ধ তর 'স্মন্তই আশ্রমের ভাঙারে 


এ যায়। ts 


গত বৎসর - স্থানীয়" চাঁদা ও ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থান 
হইতে প্রদত্ত :রিশেষ -টা্রায় : সর্কসমেত :১০৯৪৫২ টাকা 
" উঠিয়াছিল। 'ভারত-ও প্রাচ্য-কুষ্ঠপ্রতিবিধায়ক: সমিতি! 
আমেরিকার যুক্তসাম্রা্য.“ হইতে - ২৪৭১৫১, Sl মংগৃহীত 
করিয়া আশ্রমে দান-করেন্। ' পু . 

. কুষ্টাশ্রমেবকলার্ধ্য অতি উত্ত তরমরূপেই, চলিতেছে: ।.- যাহার! 
রোগে “যাতনায় : অনাহারে : মরিত,' তাঁহাদের: সন্তানগণ 
যাহারা..অযত্রে; রোগাক্রান্ত 'হইয়! :আহারাভাবে ধ্ৈশবেই, 
প্ৰাণত্যাগ করিত-_তাাদের আশ্রপস্থল- গিলিয়াছে। ইহ 
ভগরানের-আনীর্কাদ-তাহীতৈ.সন্দেছ নাই. 


পুরুলিয়া । - i 57 রায় ।, - 
চায়ের: পেয়ালা: 
রাযি (চীনা কৰি লো" ০: র্‌ | টি. 


তি EES Eee Ned 
* : দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে 3 | 
তৃতীয় পেয়ালা মশ্গুল্‌ করে 
S __ মজ্লিশ্‌ ক্ৰমে জমিয়া আসে ; 
" চৌঠা ঘুচায় কৌটার ঢাকা, 
মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে ! 
পঞ্চমে জাগে মৃদু স্বেদ-লেখা,-- 
শুদ্ধির শত পন্থা খোলে । 
ষষ্ঠ পেয়ালা স্থধারসে ঢালা, 
11০৮০ মৰ্ত্য মানবে অমর করে ! 
সপ্তম. !_-আর চলে না আমার 
চলেনাক* আর ছয়ের পরে। 
এখন কেবল হয় অনুভব 
আন্তিনে হাওয়া পণিছে এসে I 
স্বর্গপুর-_সে কতদূর ? আমি 
এ হাওয়ায় চড়ি যাৰ সে দেশে! 
cl ৃ .. শ্রীসত্যেন্রনাথ দত্ত। 
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প্রবাসী__ অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


{ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ পিপি হাসি পাপা লা ১০৯ সী পসরা পিপলস পিক ০ ০ কি ক বণিক ৫ 


দিদি 
যোঁড়শ পরিচ্ছেদ । 


মুঙ্দেরে একখানি সুন্দর বাঙ্লোয় অমরনাথ ডের! ডাণ্ডা 
গাঁড়িল। নিয়ে উত্তরবাহিনী গঙ্গা, সম্মুখে সুন্দর 
পুপ্পোগ্ান। নিশ্বাস ফেলিয়া! অমর ভাবিল,. জীবনের 
সেই নবাগত দুশ্চিন্তাকে বঙ্গ দেশের কোন এক পল্লীগ্রামে 
একট! অন্ধকার কক্ষের মধ্যে ফেলিয়া আসিয়! সে মুক্ত- 
পক্ষ বিহগগমের, ন্যায় এখন অবাধগতি. যথেচ্ছসঞ্চরণশীল 
স্বাধীন। ক্ষুত্তিতে অমরনাথ বেশী করিয়া গঞ্গাবক্ষে 
তরঙ্গ তুলিয়া! সন্তরণ করিতে লাগিল ও চারু এবং .অতুলকে 


লইয়া গীরপাহাড়, সীতাকুণ্ড, করণচৌড়া, ফোর্ট, প্রভৃতি 


দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। নৃতন স্থানে আসিয়া এবং 
স্বামীর পূর্বের মত প্রফুল্ল মূর্তি দেখিয়া চারুও আনন্দিতা 
হইল। বেণী যত্র করিতে না পারিলেও স্থানের গুণে 
অতুলও দিন দিন শরীরে ৃস্থ পাইতে লাগিল। চারু 
সুরমাকে. পত্রে সব লিখিল এবং আরো! লিখিল স্থরমা যেন 
কাজ মিটিলে কাহাকেও সঙ্গে লইয়া মুগ্ধেরে আসে নহিলে সে 
অত্যন্ত দুঃখিত হইবে ।: সুরমা লিখিল কাজ মেটে নাই, 
শীপ্র মিটিবে এমন আশাও নাই, কাজেই তাহার এখন 
যাওয়া হইবেনা, চারু যেন অতুলকে সাবধানে রাখে, 
ইত্যাদি। ক্রমে মুগ্ের দেখার সখ মিটিল। একদিন চারু 
অমরকে বলিল, “বাড়ী কবে যাবে ?” 

“এখনি কি?” 

“তবে কতদিনে যাবে ?” 

“যবে ইচ্ছা হবে।” 

“না, আমার আর ভাল লাগ্ছেনা, বাড়ী চল।” 

“আর কিছু দিন যাক্‌। আমার কপালটায় হাত দিয়ে 
দেখত।” 

চারু স্বানীর ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, “তাইতো | 
এযে জ্বর হয়েছে।. কেন বল দেখি গঙ্গায় অত করে 
নাও!” | 

“তাইতো! জর হবে ত 1 কি বুঝতে পেরেছিলাম । 
কপাট! বড্ড টন্টন্‌ কচ্চে। রাত্রে কিছু খাবনা। 

তুমি অতুলকে সাবধানে রেখো ।” 


পরদিন সকালে থাৰ্ন্মমিটার দিয় অমর দেখিল জর 
১০৪ ডিগ্রী হইয়াছে। শরীরে বুকে ভয়ানক বেদন। 
মাথার যন্ত্রণাও বড় বেশীরকম। অমর চাঁরুকে বলিল, 
“এ ভাল বোধ হচ্চে না চারু! ডাক্তার ভাকৃতে পাঠাও, 
বাড়ীতে টেলিগ্রাম কর, কাক! আহ্বন। বিদেশ, তুমি 
একা 1” 

চারু কাদিয়া ফেলি বলিল, “কি হবে? কেন দিদিকে 
সঙ্গে নিয়ে এলেনা? অতুলেরও গা যেন গরম গরম বোধ 
হচ্চে” 

“সর্বনাশ ! 
কি কর্বে ?” 

“টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাক্‌, শগৃগির আমন ৷” 

অমর সবেগে বলিয়া উঠিল, “নানা!” | 

বিশ্মিতা চারু স্বামীর দ্বিগুণ 53 মুখের পানে 
চাহিয়া বলিল, “তোমার হয়েছে কি,_দিদি না এলে এ 
বিপদে কি উদ্ধার হ'তে পার্ব আমরা! এখনি তাকে 
টেলিগ্রাম কর্ছি।__” | 

“না চারু, না! তুমি কি আমায় দেখতে পার্বেনা? 

ুৰ পারবে, সাহস ধর মনে। কাকাকে « খবর দাও, তিনি 
আঙ্গুন।” | 

“আচ্ছা তাই হবে! রর আর বকো না ত।” 

. প্ৰকৃতে আর পাচ্ছি ডং: ক্রমশঃ যেন সব গোলমাল 
হয়ে আস্‌ছে।” ; 

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল টাইফয়েড্‌ জরের 
বীজ্জ শরীরে ছিল, অত্যাচারে আক্রমণ. কর্তে 
সুয়োগ পেয়েছে। অত্যন্ত সাবধানতার . দরকার, তবে 
চিন্তা নাই, ইত্যাদি! অমর তখন জ্ঞানরহিত। রাত্রি' 
কাটিয়া গেল। সমস্ত দিন চারু অনরের পার্খে বসিয়া 
রহিল এবং মস্তকে বরফ. অ-ডি-কলোন পিঞ্চন করিতে 
লাগিল।। অতুল শরীরের অন্নস্থতায় দাদীর ক্রোড়ে 
কাদিতেছিল, চারু মধ্যে মধ্যে এক একবার তাহাকে ও-ক্রোড়ে 
টানিয়া লইতেছিল। প্রবাসে একা, চারু আকুল মনে 
ভগবানকে ডার্কিতে লাগিল । র 

. সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। ছুশ্চিন্তায় ছুই দিনে চারুকে 
যেন. কত দিনের ধ্রাগীর: মত দেখিতে লাগিতেছিল। 


অতুলেরও গা গরম হয়েছে ?--একা তুমি 


১ 


, করিলেন। 


২য় সংখ্যা ]. 


অনরের ব্যারাঁম ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে । .তবে অতুল একটু 
সুস্থ হইল। বেল! আটুট! বাজিলে "দ্বারে গাড়ীর শব্দ 
= ইইল। চুটিয়া গিয়া চারু ডাকিল ‘দিদি’, সম্মুখে স্যামা- 
ভিত রায়কে" দেখিয়া! ‘ঘোমটা! টানিয়! সরিয়া 
পশ্চাতে জুরমা। চারু আবার উচ্ছসিত কণ্ঠে ডাকিল, 
পদিদি”_স্থুরম! বাধ! দিয়া বলিল, নান একা ফেলে 
রেখে এসেছ কেন-?”__ 

“একা নয়, ঝ আছে।” 

“অতুল কেমন আছে ?” 

“ভাল” 

শ্যামাচরণ রায় অগ্রগামী হইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ 
পশ্চাৎ হইতে চারু সুরমাকে আলিঙ্গন 
করিয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “কি হবে দিদি” 

“ভয় কি চারু! কোন ভয় য় নেই! আয় দেখি গে 
কেমন আছেন।৮ ' 

' উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিল। 
নিরুটে বসিয়। ডাকিলেন, “অমর |” 


হামাচরণ রায় অময়ের 


প্রভাতে অমর একটু সংযত হইয়াছিল, শ্তামাচরণের 


ডাকে চক্ষু মেলিয়া বলিল, “কাকা? এসেছেন? টেলিগ্রাম 


‘ করেছিল চারু ?” 


চু 


দ্যা, এখন কেমন আছ অমর ?” 
- “মাথায় বড় যন্ত্রণা, কথা কইতে ক বোধ হচ্চে, , ভাল 
নেই ।” - 
অমর চক্ষু মুদিলে, শ্যানাচরণ চাকরকে ডাক্তার 
ডাকিতে আদেশ দিয়! বাহিরে গিপ্া: বসিলেন। অমর 
জল. চাহিলে সুরমা নিকটে গিয়া জল দিয়া" ললাট স্পর্শ 
করিয়া অরের উত্তাপ দেখিল। তারপরে চারুকে মৃছ্‌- 


স্বরে বলিল, “তুনি কিছু ৫ খেয়ে একটু ঘুমোও গে আমি বসে 


রইলাম ৷” 

“তুমি { এখনো যে নি মুখে জল . দাওনি 
দিদি!” | 
- ”আমি নিজের সময় বুঝে ঠিক্‌ করে নোব। বিন্দি 
এসেছে তাকে কাকার স্নানের খাওয়ার উদ্ছোগ কর্তে 
বল গে, তোমার. চোখ মুখ দেখে বুঝছি একটু না! ঘুমুলে 
দীড়াতেই পারবেন! ! তুমি একটু ঘুরিয়ে নাও গে যাও ।” 


দিদি 


ou ee Tet Tua We eee Te Te at ae ee ee. পিতল পাতলা শা পপ সিল পওত লা দল পিতল শিছতঞলা কলা সিল সিসি শিজততত তিন ০শীপ লতা অত লা পিতা সিতো" সা 


আসিল। . 
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চারু চলিয়া গেল। অমর মধ্যে মধ্যে গায় ছটফট 
করিতেছিল। স্থরম! জিজ্ঞাসা করিল, “মাথা কি টিপে 
দেব?” | H 
“কে ?-চমকিত হইয়া অমর চাহিল। সবিম্ময়ে 
বলিল, “তুমি ? কখন এলে ?* 

“কাকার সঙ্গে এসেছি” 

“কাকার সঙ্গে? কই দেখিনি তো।” সুরমা উত্তর 
দিলনা। একট! উত্তেনার আকস্মিক আঘাত কাটিয়া 
যাওয়ার পর নিশ্চিন্ততাঁর একটা শান্ত ছাঁয়৷ অমরের রুগ্ন 
মুখে ক্রমে ফুটিয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে অমর বলিল, “আমি 
ভেবেছিলাম হয়ত হূমি আদ্বে না।” 

“কেন ?* 

অমর আর উত্তর দিল ন! ! কিন্তু স্থুরমাকে দেখিয়! 
তাহার প্রাণে যে মূর্তিমতী আশার উদয় হইয়াছিল ভরসার 
সঞ্চার হইয়াছিল তাহা চাপিতে পারিল না, বলিল, “চারু 
তোমায় দেখেছে ?* | 

হয! ।” 

“তুমি কতক্ষণ বসে আছ ?” 

“বেশীক্ষণ নয়।” 

অমর চোখ বুজিয়! ধীরে ধরে যেন নিজের মনে বলিল, 
“মনে হচ্চে শীগ্গিরই সেরে উঠব |” সুরমা উত্তর 
দিলনা, নীরবে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। | 

ডাক্তার আসিয়া বলিল, “কোন ভয় নেই, তবে এ 
জরের যেমন ধরণ একটু ভোগাবে, হয়ত একুশ দিনের . 
কম জরটা ছাড়বেনা। শুশ্রাধার একটু বেশী দরকাঁর। 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় যেন উষধগুলো ঠিক ঠিক পড়ে। পথ্য 


নিয়মমত দেওয়া হয়।” 


 শ্তামাচরণ বলিলেন, “সেজন্য আঁপনি ভাববেন ন 

কয়েক দিন ব্যারাম বৃদ্ধির মুখেই চলিল। জরের 
বিরাম নাই, এক ডিগ্রী কম্সিলে তখনি ছুই ডিগ্রী বাড়িয়া 
উঠে। সমন্ত শরীরে অসহ যন্ত্রণা, দিন রাত্রি নিদ্রা নাই, 
কেবল যন্ত্রণা ও ক্লান্তির জন্য সর্বদা! তন্্রার মত একটা 
মোহ রোগীকে আক্ছর করিয়া রাখে। স্থরমা তাঁহার 
অভ্যাস মত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীকে লইয়া 
দিবা রাত্রি. কাটাইতে লাগিল। চারুকে অতুলের বিষয়ে 


eae 
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১৮৬ 
লাবধান থাকিতে পুনঃ পুন আদেশ দিল। অগত্যা চার 
অতুলকে লইয় ব্যস্ত থাঁটিত। বিন্দু ঝি অন্যান্ত সকলের 
তত্বাবধান করিত। + 
রাত্রি প্রায় বারোটা। সমস্ত দিন সুরমার সাহায্য 
করিয়! ক্লান্ত শ্তামাচরণ রায় গৃহ মধ্যে একখান! কৌচের 
উপর ঘুমায়! পড়িয়াছেন। বাহিরে ভূত্যের হস্তে টানা- 
পাখার দড়ি শিথিল হইয়া গিয়াছে। সুরমা দেয়ালে 
হেলান দিয়া অমরের মুখের নিকটে নীরবে বসিয়া আছে। 
কক্ষে কেবল ঘড়ীর টিক্‌ টিক ধ্বনি গভীর নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করিতেছে। পার্বর্তী গৃহে অতুল বায়না লইয়া 
চারুকে এতক্ষণ অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে তাহা- 
রাও নীরব হইয়াছে । সুরমা নীরবে বসিয়া কত কি 
ভাঁবিতেছিল; নিশ্চেষ্ট নরনযূগল ক্রমশঃ তন্দ্রার ভরে 


নমিত হইয়া গড়িতেছে, আবার সচকিতে জোর করিয়া 


চাহিয়া একএকবার রোগীর তপ্ত মাথায় হাত বুলাইতেছে 
ও চক্ষু পরিষ্কার করিয়া ওষধ দিবার সময় হইল কি ন! 
জানিতে ঘড়ীর দিকে চাহিতেছে। 

সহসা একটা শব্দে সুরমার তন্দ্রার ঝোঁক দূরে গেল। 
দেখিল অমর শয্যার উপরে উঠিয়া বপিয়াছে, ত্রস্তে সুরমা 
রোগীর বাহুষুগল ছুই হাতে ধরিয়! বাঁধা দিয়া বলিল, “ওকি 
কোথা যাও।” 

অমর জড়িত স্বরে বলিল, “গঙ্গায় স্নান কর্ব, ছেড়ে 
দাও চারু!” 

. “শোও, শোও, বরফ দিয়ে বাতাস করছি শরীর ঠাণ্ডা 

হবে এখনি, শোও” 


“বরফ ? বাতাস! না, গঙ্গায় নাইব, ছাড়।” বাঁধা 


প্রাপ্ত হইয়া অমর সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, , 


“চারু ছাঁড় ছাঁড় বল্ছি আমা! আমায় বাধ দিচ্চ, কি 
হয়েছে আজ তোমার ?” 

“তোমার কি হয়েছে আজ, আমার কথা বার 
চারু কাকে বল্ছ ?” 

“কেন তোমায়? কে তবে তুমি? তুমি কে?” সুরমা 
নিঃশব্দে শুধু অমরের চক্ষের পানে চাহিয়া তাহাকে বাধ! 
দিয়া রাখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে যেন তাহার মনে হইল 
ব্যারামের অপ্ররুতিস্থতা ছাড়াও তাহার চক্ষে যেন আরও 


্রবাসী--অরহায়ণ, ১৩১৯ 
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একটা কি ক্রমশঃ উজ্জলতর হইয়া উঠিতেছে, সুরম! অমরকে 
তেমনি ধরিয়া রাখিলেও তাহার চক্ষু কেমন আপনিই নত 
হইয়া পড়িল। অমর যেন একটু দম লইয়া বলিল-_“তুমি ?.৯. 
আমার রোগের পাশেও সেই তুমিই! সেই তেমনি করে 
যত্ব দিয়ে সেবা দিয়ে গ্রাণপাতি করে সুস্থ করবে-- 
স্বাচ্ছন্দ্য দেবে আমায়, তাই? কিন্ত কেন? কেন তা দাও 
তুমি এবং আমিই বা তা কোন অধিকারে নিই? কোন্‌ 
সত্বে,কি অধিকারে তোমার কাছ থেকে আমি এত নেব? 
আর তুমিই বা কেন--কেন--” সুরমা জৌরের সহিত 
অমরকে বিছানায় শোয়াইয়! দিয়া একহাতে মাথার উপর 
বরফের ব্যাগ চাপিয়া ধরিল এবং অন্ত হাতে: সবেগে 
বাতাস করিতে লাঁগিল। ক্ষণেক চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া 
অমর মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল__প্চারু-_চারু_-এস আমার 
কাছে। বাতাস দাও, কাছে বস আমার! ছি তোমার 
একটুও বুদ্ধি নেই চারু! কার কাছে থেকে আমায় এত 
নেওয়াচ্ছ__নিজে নিচ্চ, তাকি বুঝ তে পারনা ? যাঁকে. কিছু 
দিইনি, তার কাছে--চারু--চারু--আমার আর খণ বাড়িও 
না, তুমি আমার সেবা কর-_তুমি এস!” সুরমা চকিতে 
একবার দ্বারের পানে চাহিয়া দেখিল সে যে ভয় করিতেছিল 
তাহাই ঘটিয়াছে, অমরের উত্তেজিত কঠে সজাগ হইয়া 
চারু গৃহদার পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানেই অচল ভাবে 
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গরম! লজ্জায় চারুর পানে চাহিতে 
না পারিয়া মাথা নামাইল। ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়! 
অমর নীরব হইলে স্থরম| আবার দ্বারের পানে চাহিয়া 
দেখিল চারু তদবস্থাতেই মুখ নীচু করিয়া দীঁড়াইয়া আছে। 

সুরম! মৃতু স্বরে ডাকিল “চারু!” চারু মুছপদে গৃহে 
প্রবেশ করিয়া জুরমাঁর পশ্চাতে দীড়াইল। সুরমা জিজ্ঞাসা 
করিল, “অতুল আর কাদেনি ? ঘুমুচ্চে ?” 

হ্যা 1” 

“উঃ-যে ভয় পেয়েছিলাম এখনি চারু।” চারু জিজ্ঞান্থ 
নেত্ৰে সুরমার পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল, “অন্ণখ কি 
খুব বেড়েছে তবে দিদি? নইলে তোমায় কেন এত_* 
বলিতে বলিতে দাঁরুণ লজ্জার ভরে চারু মাথা নীচু করিল। 

সুরমা আশ্বাস দিয়া বলিল, “মাথায় অনেকক্ষণ বরফ 
দেওয়া হয়নি তাই 'াথাটা গরম হয়ে উঠেছিল হঠাৎ, 


লা 


ই সংখ্যা 1. 
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আর, কিছুনা I> কক্ষান্তরে অতুল | কানিয়া উঠায় সুমা 
মৃদুন্বরে বলিল, “চারু একটু পাখা কর আমি ওকে 
থামিয়ে আঁসি।” হঠাৎ যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে 
ব্যথিত হইয়া দীন করুণ চক্ষে চাহিয়া চারু বলিল 
“দ্বিদি 1৮ 

চারুর নির্ভরতা ও সলজ্জ ব্যাকুলতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে 
মুহূর্তে সুরমার আত্মকর্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আদিল, কয়েক 
নিমেষের দুর্বলতা এক নিমেষেই অস্তহিত হইল । স্থরম! 
বলিল, “তবে তুইই য/,__ঘুম এসেছে দেখছি একটু,_ 
কান্নার শব্দে ভেপ্পে যাবে।”- চার তেমনি নিঃশব্দ পদে 
চলিয়া গেল। 

কিছুক্ষণ পরে শ্তামাচরণ আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা 
করিয়! স্থুরমাকে বলিলেন, “নাড়ীটা একটু পরিষ্কার বোধ 
হচ্চে! ম! তুমি একটু শোবে না?” 

“আমি বসে বসেই মধ্যে মধ্যে বেশ ঘুমিয়ে নিচ্ছি, 
এ রকমে ঘুমুতে আমার একটুও কষ্ট হয় না, আপনি 
আর একটু গুন্গে, দিনে আপনার বড্ড বেশী পরিশ্রম 
হচ্চে-এর ওপর রাত জাগ্লে সইবে না।* শ্যামাচরণ 


*- চনিয়া গেলেন। 


ক্ষণ পরে চারু আবার আসিয়া নীরবে শয্যার একপার্শ্বে 
বসিল, তখনো! তাহার মুখের পাঙুবর্ণ ঘুচে নাই,__চাঁরুর 
দীন ভীত চক্ষু দেখিয়া স্থুরম! একটু ব্যণিত হইল, বুঝিল 
সে পূর্বের মত ব্যবহারে না চলিলে চারুর এ লজ্জার বেদনা 
মুছিবেনা। বিকৃতমস্তিফ রোগীর এ ক্ষণিক উত্তে্গনাটা 
ধর্তব্যের মধ্যে না আনাই উচিত--এবং সে সময়ও এখন 
নয়।_ন্থরমা আবার অটল ভাবে আপনার কর্তব্য 
মন দিল। অমরের ললাট অল্প অল্প ঘাঁমিতেছে দেখিয়া 
রুমাল দিয়! মুগাইয়! দিতে দিতে দেখিল অমর জাগিয়া 


/ উঠিয়া চাহিতেছে, চক্ষের দৃষ্টি অনেকটা পরিফার। তখন 


গবাক্ষপথের ছিদ্র দিয়া তরুণী উমার জ্যোতি গৃহ মধ্যে 
প্রবেশ করিতেছিল,_দীপ নির্বাণোন্ুখ। সুরমা মৃহ্মরে 
প্রশ্ন করিল, “এখন কেমন আছ ?” 

“ভাল বোধ হচ্চে। তুমি কি একাই সমস্ত রাত বসে 
আছ ?” 

স্থুরম! অতি ক্ষীণ কণে Se “না চারু রয়েছে, 


দিদি 


EE পলা ছিলা সিলািত- 
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ওদিকে কাকা শ্রদেছিলেন। মাথাটা কি একটু ভাল 
বোধ হচ্চে?” 

“হ্যা, কিন্তু বড় দুর্বল বোধ হচ্চে--কথা কইতে পাচ্চি 
না” 

সুরমা তাহার ললাটে হস্ত রাখিয়া বলিল, “তবে কথা 
কয়োনা--আরও একটু ঘুমোও |”: 

অমবের প্রক্কৃতিস্থ কথাবার্তা এবং স্থরমার ভাবের 
কোন” ব্যত্যয় ন! দেখিয়! নিশ্চিন্ততাঁর নিশ্বাস ফেলিয়। চারু 
গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল। সুরমার আদেশ মত অমর পুনর্বার 
চক্ষু মুদ্রিত করিলে সুরমা উঠিয়া জানালা দরজা খুলিয়া 
দিল। দীপ নিভাইয়া দিয়া শয্যার উপরে আসিয়া বসিয়া 
দেখিল অমর পুনর্বার ঘামিতেছে, রুমালে ললাট মুছাইয়া 
দিয়া ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতে লাগিল। তখন তাহার 
নিজের চক্ষুও তত্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আপিতেছিল। সুরমা 
সহসা পাখাতে ঈষৎ আকর্ষণ অনুভব করিয়া চাহিয়। 
দেখিল অমর ক্ষীণ হস্তে পাখা! আকর্ষণ করিতেছে । সুরমা 
বলিল, “কেন ?” 

“তুমি বোধ হয় সমস্ত রাত জেগেছ,__আঁর বাতাসে 
দরকার নেই ।” সুরমা পাঁখা রাঁখিল। “সমস্ত রাত একা 
কেন জাগ? আর কাউকে খানিক খানিক ভার দিও। 
আমি এখন বেশ আছি--তুমি শোও গে।” 

সুরমা! চক্ষু পরিষ্কার করিয়! বলিল, “এখন কি আর 
শোঁওয়া হয়_বেলা হয়ে গেছে।” তার পর ওষধ 
ঢালিয়া সেবন করাইয়! টেম্পারেচার লইয়া! দেখিল জর 
অত্যন্ত কম। শ্তামাচরণকে ডাকা ইয়া ডাক্তারকে ডাকিতে 
বলিল। ডাক্তার আসিয়া বলিল আর চিন্তা নাই--শীদ্রই 
বিজ্বর হবে। কিন্তু আজ বেশী সাবধান থাকৃতে হবে। 
ঠিক সময় মত পথ্য ওষধ যেন পড়ে। রাত্রে চারু বা 
অন্ত কাহাকেও জাগিতে আদেশ দিয়! অমর ঘুমাইল। 
শ্যামাচরণ রায়, চারু, উভরেই স্তুরমাঁকে বিশ্রাম করিতে 
অনুরোধ করিল। সুরমা বলিল, “আজ কোন’ মতেই 
নয়। কাল থেকে হবে।” 

ক্রমশঃ অমর আরোগ্য হইতে লাগিল শ্যামাচরণ রায় 
সুরমাকে বলিলেন, "জান? তমা কি রকম অবস্থায় সব 
ফেলে এসেছি। এখন সে সব দেখার দরকার হবে। আর 


পোলা পিল সলা দিপা ওলা কলো লগ পিলা লা সিসি 


কোন ভয় নাই, নিয়ম যত্বের কথা তোমায় কি শিক্ষা 
দেব। এখন যদি বল আমি বাড়ী যাই।” সুরমা ও অমর 
উভয়েই সন্মতি দিলে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়! তিনি 
দেশে চলিয়া গেলেন। 

ব্যারান্নে অমর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু 
দিন শয্যা হইতে উঠিতেই পারিত না। অতুল ও 
ংসার লইয়া চারু ব্যস্ত, সময়ে সময়ে একএকবার অমরের 
নিকট আসিয়৷ বসিত মাত্র । চিরদিনই সে সুরমার 
উপরে সমন্ত ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত । রোগীর পরিচর্য্যায় সে 
নিজেকে অত্যন্ত অক্ষম জ্ঞান করিয়াও দূরে থাকিত। 

প্রবাসে সেই সঙ্ীহীন ক্লান্ত অবসন্ন রোগশয্যায় 
অমরনাথের একমাত্র সঙ্গী সুরম!। পরিচর্যা করিতে, 
শু্রষায় যন্ত্রণা নিবারণ করিতে, রোগক্লান্ত প্রাণে আনন্দ- 
সঞ্চার করিতে, অবসন্নহৃদয়ে উৎসাহের অস্কুর রোপণ 
করিতে, মিষ্ট আলাপে সঙ্গীহীনত! দূর করিতে, অমরনাথের 
একমাত্র আশ্রর সুরম|। প্রাণ যখন অত্যন্ত ছুর্ধল হইয়া পড়ে 
তখন মানুষের অন্তরে অপরের স্নেহ লাভ করিতে, স্নেহপূর্ণ 
আত্মীয়ের সঙ্গন্থখ উপভোগ করিতে, প্রকান্তিক ইচ্ছা 
জন্যে tL যে ভালবাসা কখনো চক্ষেও পড়েন! বা মনের 
কৌণেও আসেনা সেই ভালবাস! বা স্নেহও যেন অন্তরে 
অন্তরে শত শাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠে। চিরদিনের 
অন্ুর্ধর ক্ষেত্রে পতিত ন্নেহবীজও এই হ্ৃদয়ধারা সিঞ্চনে 
অস্কুরিত পল্পবিত হইতে চলে। সংসারের জটিল পথে সুস্থ 
সরসতার দিনে যে সেহ শ্রদ্ধা মান্ঠ ভক্তি হৃদয়ের গুপ্ত 
গুহায় জন্মিয়া সেই খানেই অগ্রকান্ত রূপে বাস করে, 
এই পরম দুর্বল অবস্থায় এই রুগ্নশয্যায় এই সম্পূর্ণ 
পরমুখপ্রেক্ষিতার দিনে তাহা যেন শত আোতে নির্গত 
হইয়া শ্রদ্ধেয় বন্তটকে প্রীতির পান্রকে নিযিক্ত করিতে 
চায়; আশ্রয়হ্থানটিকে ব্যগ্রবাহ বিস্তার করিয়া ধরিয়া 
নিজের হৃদয়ের স্নেহ ব্যাকুলতা, আশ্রিত সেহপ্রার্থী ভাবটি 
বুঝাইয়া দিতে চাঁয়। দুর্বল মন সেহ পাইতেও যেমন ব্যগ্র, 
ন্নেহ জীনাইতেও তেমনি আকুল হুইয়া উঠে। 

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মুক্ত বাতায়ন দিয়া পুষ্পের 
মৃদু সৌরভ কক্ষটি আলোড়িত করিতেছিল, অমরনাথ 
শষ্যায় শুইয়া আছে, সুরমা এক পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে 
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কষ্ণকান্তের উইল প'ড়য়৷ শুনাইতেছে। সম্মুখস্থ তে-পায়ার 
উপরে আলোক অলিতেছে। অমর নিবিষ্ট মনে শুনিতেছে। 
সে যে এ পুস্তক পড়ে নাই, তাহা নয়, তথাপি শক্তিহীন 
ক্লান্ত মস্তিফ্ধে অনন্তোপায় অবসরে পঠিত পুস্তকও অত্যন্ত মিষ্ট 
লাগিতেছিল। চারু ক্ষণেক শুনিয়া বলিল, “আর প’ড়োনা 
দিদি, শুন্তে বড় কষ্ট হয়।” সুরমা পুস্তক নাঁমাইল। অমর 
বাধা দিয়া ব্যগ্রকঠে বলিল, “না না আর একটু ৷” 

“তৰে তোমর! পড়, আমি অতুলের কাছে যাই, এত দুঃখ 
আমি ভাল বাসিনা।” চারু উঠিয়া গেল। স্থরমা-পড়িতে 


রিপা তাস সিপিএ পা 


শী 


৬ 


পড়িতে চাঁহিয়া দেখিল অমরের চক্ষে আলোক লাগাতে সে. 


হাত দিয়া চক্ষু আঁড়াল করিতেছে । কিন্তু এমনি অন্যমনস্ক 


যে আলে! সরাইতে বলিতেও মনে হইতেছে না । সুরমা: 


মৃতু হাসিয়া বলিল “চোখে আলো লাগ্ছে, সেটাও বুঝি 
অন্তে হু ম্‌ করিয়ে দেবে? বল্তে মনে হয় না?” 
অমর হাসিল। স্থরমা আলোক সরাইয়। লইয়া বলিল, 


“দুৰ্ব্বল মাথায় বেশীক্ষণ একদিকে মন রাখা ভাল নয়। 


আজ পড়া ক্ষান্ত থাক্‌ না” 
“আর একটু পড়।” 
- স্থরমা পড়িতে আরম্ভ করিল। 
তাহার কঠিন চক্ষেও জল আনিয়া পড়িল, তখন চোখ 
মুছিয়। কণ্ঠ পরিষ্কার কিয়! সুরমা বলিল, “আজ থাক।” 
অমরও চোখ মুছিয়! বলিল, “তবে থাঁকৃ।” 
“রাত্রি আট্টা বাজে, অন্তমনক্ষে এখনো জানালা 


বন্ধ করিনি” বলিয়া সুরম। উঠিতে গেল, অমর. সহসা 


তাহার হাত ধরিয়া বাধ! দিয়া বলিল, “আর একটু 
খোলা থাক্‌ বড় সুন্দর গন্ধ আদ্ছে। একটু গল্প কর।” 
“কি গল্প কর্ব ?* | 
“| হয়, _তা! বলে বাঘের শেয়ালের নয় 1” 


“ত! ভিন্ন আমাদের বিগ্ধার আর কতটুকু দৌড় বল! 


তাই শোন তো বল্তে পারি।” 

“আচ্ছা আর একটা গল্প বল! আজ তোমার বাবা 
পত্র লিখেছেন-_-কি লিখেছেন ?” 

“সে অনেক পকথা ;--আ'ম তার কাছে এখনে! যেন 
ছেলেমান্ষ। নান! রকম লিখেছেন শেষে বলেছেন 
আরও কিছুদিন তোমার অপেক্ষা করব।” 


হৃদয়দ্রাবী রচনায় -4. 
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অমর ক্ষণেক নীরবে বসিয়া বলিল, “কি উত্তর দেবে 
ভাবছ?” - Ed 

«এখনো ভাবিনি, পরামর্শ দাওনা কি উত্তর দেব ?* 
৯ পলেখতআমার যাবার উপায় নেই” 

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, “নিতান্ত ছেলেমান্ুষি কথ! । 
যদি বলেন হাত পা সবই আছে-_উপায় নেই কেন?” 

“হাত পা তো সবারি আছে তাই বলে কি যায়? চারু 
কি এখন যেতে পারে ?” 

সুরমা হাঁসিল। “চারু আর আমি? ও তো নিতান্ত 
ছেলেমান্ুষ |” 

“ছেলেমান্নষের কথা নয়,-অভুলকে ফেলে আমাদের 
ফেলে এখন তুমি যেতে পার?” সুরমা মস্তক অবনত 
করিল। এ কথার উত্তর দেওয়া উচিত কিন! ক্ষণেক 
ভাবিল। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া অমর পুনর্ধার জিজ্ঞাসা 
- করিল, “যেতে পাঁর ?” 

সুরমা একটু হাঁসিল।. “তুমি কি বল? যেতে পারি 
কি পারিনা ।” 

অমর একটু ভাবিয়া বলিল, “পাঁর।” 
= “তবে পারি।” 

অমর হাসিয়া বলিল, “আমি কিন্তু আন্তরিক বলিনি, 
তুমি কি বল বুঝ তে বলেছি।” 


“এতেও আন্তরিক মৌখিক আছে ন! কি? .এখন- 


তো বুঝ লে?” 

“বুঝেছি 15 

“কি বুঝলে ?” 

“ঠিক্‌ বল্ব ?” 

প্ৰল।” 

“যেতে পার না ।” 

4 সুরমাও হাঁসিয়। বলিল, “কেন ?* 

“কেন তা বল্তে পারিনা । এমনি মনে হয়|” 

“মনের কথা বিশ্বাস কর! ভাল নয়, মন মান্ুকে 
অনেক ভুলও বলে,” বলিতে বলিতে স্বরম! উঠ জানাল! 
রুদ্ধ করিল। bi 

তাহাকে প্রস্থানোনুখ দেখিয়া অমর বলিল, “যাঁও যে।” 

“দেখি চারু কোথায় খেল ।” 


আরও কয়েক দিনে অমর বেশ সুস্থ হইয়| উঠিল। 
সুরমা বলিল, “যদি বাড়ী যেতে চাও তে| চল যাওয়া যাক্‌।” 

অমর বলিল, “আর কিছুদিন পরে ।” 

“্তবে আমি যাই।” 

অমর একবার তাহার পানে চাহিয়া গম্ভীর মুখে 
বলিল, “তোমার ইচ্ছা ৷” 

সুরমা একটু ব্যঙ্গের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল 
না। “আস্বার সময় কি আমার ইচ্ছায় এসেছিলাম ?” 

চারু বলিল, “বল ত দিদি!” 

অমর গৃস্তীরভাবে পদচারণা করিতে লাগিল। স্থরম! 
হাসিয়া বলিল, “দোহাই তোমাঁদের-_দামান্ত কথায় অত 
দোষ ধ’রনা, তাহলে বাঁচ বনা ৷” 

বৈকালে অমরনাথ উদ্ধানে একখানা বেঞ্চের উপর 
বিয়া এই কথা মনে মনে আলোচনা! করিতেছিল। সে 
যে কি এক উদ্ত্রান্ত চিন্তার হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে 
পলাইয়া আঁদিয়াছিল তাহা কাহাকেও বলিবার নয়। 
কিন্তু অদৃষ্ট বিরোধী হইয়া আবার সেই আবর্তের মধ্যেই 
তাহাকে টানিয়া ফেলিল। এখন? আঁর উদ্ধার পাইবার 
তাহার শক্তি নাই ইচ্ছাও নাই। এখন সেই ঘূর্ণাবর্তকেই 
প্রাণের সর্ধোত্ুম সফলতা বলিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হইতেছে। 
এ দুর্দান্ত প্রবাহ হইতে আর ধ্তীার নিস্তার কোথায়? 
নিস্তার পাইতেও বুঝি কামনা নাই ! - 

অতুলকে লইয়া সুরমা ও চারু আসিয়া একখানা বেঞ্চে 
বসিল। অমর বলিল, “এতক্ষণে বুঝি সময় হ’ল? আমি 
বেচারী এখানে একা পড়ে রয়েছি আর তোমরা দিব্যি 
জমাচ্ছিলে ।” 

চারু উত্তর দিল, “তোমায় আমাদের কাঁছে যেতে কে 
বারণ করেছিল? গেলেই পার্তে।” 

সুরমা! বলিল, “কেন বই টই কিছু পড়লেও তো 


- পার, একা পড়ে থাকার দরকার?” 


“সে অন্ত সময়, এসময়টা গল্পের জন্য নির্দিষ্ট ?” 

সুরমা হাঁপিয়! বলিল, “বাড়ী গিয়ে ওরকম “এলো 
মার্কপ্ডি” গল্পের পাঁট উঠিয়ে দেবো” 

“সেই ভয়েই তো বাড়ী যেতে চাচ্চি না। 
যন্দিন চলে ।” ' 


এরকমে 


১৯০ 


এলা পিল” 


বসিয়া থাক! শ্রীমান অতুলচক্্রের মনঃপুত্ত হইল না। 
তিনি সুরমাকে ধরিয়া টানাটানি বাধাইলেন। অমর 
বিরক্ত হইয়| বলিল, “ওটা তে! বড় গোলমাল বাধালে। 
ওকে ঝির কাছে দিয়ে এসো।” স্থরমা চলিয়া গেল। 
অমর ও চারুতে বহুক্ষণ কথাবার্তার. পর অমর বলিল, 
“কই আর আসেনা যে।” 

“চলে গ্যাল হয়ত- নয়ত অতুল আস্তে দিচ্চে না। 
আমি ডেকে আনি।” 

. চারু চলিয়া গেলে অমর অধীরভাবে পদচারণা করিতে 
লাগিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি সুরমা! বা চারু 
কেহই আসিল না দেখিয়া অমরও গৃহের দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিল । ধীরে ধীরে সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিয়! 
দেখিল সুরমা! একখান! পত্র লিখিতেছে, অমর নিঃশব্দে 
পশ্চাৎ হইতে কলম টানিয়া লইল। চকিত হইয়া সুরমা 
ফিরিল, হামির সঙ্গে সঙ্গে গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল, হাসিয়া 
বলিল, “ওকি |” 

“আমর! হী করে বসে রয়েছি আর ঘরে এসে আরাম 
করে বসে পত্র লিখছেন, বেশ লোক্‌ ত।” 

“কাজের চিঠি। পত্র লেখবাঁরও তে! সময় টাই । 

“কেন আমি কি তোমার সব সময় জুড়ে বসে থাকি? 
অন্য সময়ে লিখ লেই হয়।” 

“আচ্ছা কাল থেকে তাই হবে। আজ যাও 1” 

“তুমি লেখ, আমি বস্ছি।” 

“না তা হবেন! !” 

“কাকে লিখছ ?” 

“কণকাকে |” 

“দেখি” বলিয়া অমর 
ঈষৎ ক্রোধমিশ্রিত বারণ উপেক্ষা করিয়াও পড়িয়। ফেলিয়া 
গম্ভীর মুখে দীড়াইয়া রহিল। সুরমা রাগ করিয়! বলিল, 
“পরের পত্র পড়া ভারি দোষ ।” 

“দোষ হোক্‌__আমায় বাড়ী যেতে লিখতে 
এত অন্থরোঁধ কেন? এখানে কি তোমার এত 
হচ্চে?” | 

সুরমা অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে রহিল।; 

“কি অস্ৃবিধা অনুগ্রহ করে বল্লেই পার! কি অসুবিধা?” 


সিলসিলা 





পাসপোর্ট ওবা সপ 


কাকাঁকে 
অস্থবিধা 


I SEE ১৩১৯ 





পত্ৰখান! টানিয়া লইয়া সুরমার. 


i ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পিপাসিএপািসিপস্পিশাসিশাস্পিপাসিনপসনাপিসিিকরাসিপীপপপসিপ স্পা সপশ 


দঅনুবিধা কিছুই নয়।” 

“তবে বাড়ী ষেতে এত আগ্রহ কেন?” 

“এমনি ।» 

“এমনি নয়! আমি বুঝেছি ৮ 

সুরমা অমরের মুখপাঁনে চাহিয়া বলিল-_ণকি ?” 

“আমার ওপর রাগ করেছ!” ৃ 

ক্ষীণ হাসিয়া সুরমা বলিল, “তবু ভাল।” 

“তবু ভাল নয়। তোমার যদি অপছন্দের কাজ কিছু 
করে থাকি বারণ করন! কেন। আমি তখনি সাবধান হই ।” 
সুরমার ক্রমশঃ উত্তর দিবার শক্তি কমিয়া আসিতেছিল। 
অমর পুনর্ধার বলিল “তুমি যে ভাবছ আমি বুঝিনি তা 
নয়, বুঝেছি। কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই যে তোমার এতে ক্ষতি 
কি? আমর! যদি এই তুচ্ছ আমোদে খানিক তৃপ্তি পা, 
এটুকু যদি আমাদের এত ভাল লাগে তোমার তাতে 
এত অনিচ্ছা কেন?” সুরমা কি উত্তর দিবে? তাহার 
মাথা ঘুরিতেছিল, চিরদিন আত্মদধরণে অভ্যস্ত হইয়াও 
আজ তাহার বাক্যক্ষ,ত্তি হইতেছিল না। এরূপ প্রশ্নে 
কি সে কঠিন উত্তর দেওয়া যায়! অমর সহসা তাহার হাত 
ধরিয়া ফেলিল, প্রায় রুদ্ধ কে বলিল, “আমি আজ ক” 
দিন হ'তেই তোমায় একথা জিজ্ঞাসা কর্ব ভাবছি । বল, 
উত্তর দাও। আমি তো বেশী কিছু চাইনা বা চাইবার 
অধিকারও রাখিনি_এতটুকু ঘনিষ্ঠতা, এ সঙ্গটুকু তো দূর- 


সম্পর্কীয় আত্বীরও পেতে পারে, তাহ’তেও কি আমি 


পর? আমায় সেটুকুও দেওয়! চলেনা ? এটুকু পাবারও কি 
যোগ্য নই আমি?” 

স্থরমা দেখিল আর এরূপভাবে থাক!  চলেন]। 
কটু উত্তর দিয়া অমরকে ব্যথিত করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা 
করিত না, কিন্ত আঙ্গ দেখিল আর ন! দিলে উপায় নাই । 
হাত টানিয়া লইল, কিন্তু তথাপি মুখে কথ! 1 জোগাইতেছিল' , 
না, কেবলমাত্র অতি কষ্টে ক্ষীণ হাসিয়া | সুরমা বলিল, 


“পাগল হয়েছ নাকি ?” 


অমর আবার অগ্রসর হইয়া উত্তেজিত কণে বলিল, 
ণ্হ্য! হয়েছি! উন্তর দাও ।” 

সুরম! এতক্ষণে সরিয়া দাড়াইল। গ্রীবা উন্নত করিয়া 
পূর্বের ন্যায় চক্ষে শস্থরোজ্ছল দৃষ্টি আনিয়া অকম্পিত কণ্ঠে 


et Me 


২য় সংখ্যা ] 


লা সিল ছিলা 


বলিল, “না, তোমায় সেটুকুও দেওয়া চলেনা, পর হতেও 

তুমি পর। জাননা কি যে, নিকটতম ব্যক্তি দূরে গেলে 

-*জর্ধাপেক্ষা পর হয়? কিন্তু তবু যে আমি তোমায় স্েহ 
মমতা করি তা জেনো কেবল অতুল আর চারুর জন্যে ৷ 
তারাই আমার সব।* 

“জানি--জানি তা !_তবু-তবুও_আমি কি কিছুই 
প্রত্যাশা করতে পানা? বিন্দু বিন্দুমাত্র? আমি যাই 
হই-যত বড় পাপিষ্ঠই হই-_তবুও তোমায় আমায় যে সমন্ধ 
তা কি উণ্টাতে পার্বে কেউ? তবে কেন আমি আমার 
সে দাবীটুকু--ন! না তা রলিনি--আমি বল্তে চাই যে 
অতি দুরস্থ লোকের সঙ্গে যেটুকু ঘনিষ্ঠতায় দোষ হয় না 
আমি কি তারও অযোগ্য ?” 

“হ্যা তারও অযোগা। শুধু চারুর জন্তে তোমার সঙ্গে 
আমার এ ঘনিষ্ঠতা । আমি তো দূরেই যেতে চেষ্টা করেছি 
তা কি. বোঝনি? কেবল সেই আমায় টেনে এনেছে। 
জগতে তোমার চেয়ে পর আর আমার কেউ নয়।” 

অমর মুহ্মান ভাবে পুনর্ধার সুরমার নিকটস্থ হুইল। 

৯পুনর্বার তীব্র দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিয়! সুরমা সে 
কক্ষ ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেল। 

সুরমা নির্জন স্থানে গিয়া বসিল। তাহার প্রতি অনৃষ্টের 
এ কি উপহাস? যখন সে অমরকে আঘাত করিতে গিয়াছে 
তখন তাহার কেশও স্পর্শ করিতে পারে নাই, আর আজ 
যে সে বাসনার-তাপহীন অম্লান হৃদয়ে একান্তিক স্নেহ 
তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, আজ সেখানে 


পিসি Nene! 


এ কি অনিন্ত্যপূর্ব ঘটনা ! প্রথম যৌবনের ব্যাকুল বাঁপনা 


তো কোন দিন প্রতিহত হইয়৷ হৃদয়ের গুপ্ত অন্ধকারে 
লুকাইয়াছে। আজ এতদিন পরে সেই রুদ্ধ গৃহে এ 
আঘাত কেন? আঁঘাঁতকারী কে? সেই ব্যক্তি, অথচ সে 
নয়, সুরমার সে যে এখন ক্গেহাম্পদ আত্মীয় ! ভগ্বীর 
অধিকারে যে তাহার বুক জুড়িয়া বসিয়াছে, সে যে 
তাহারই স্বামী। লজ্জায় স্থুরমার আপাদমস্তক রঞ্জিত 
হইল। একি বিড়ম্বনা! 
উত্তর কি দেওয়া চলিত ন! ? বল! কিঘাইভ না {যে “আন 
তুমি আমায় যাহা দিতে আসিয়াছ তাহা এর পূর্বে কোথায় 
ছিল? আমার প্রথম বাসনা প্রথম যৌবনের প্রথম আগ্রহ 


সিসি সিপিবি লাক 


১৯১ 


kd 
শত? net Ta NN 


যে অন্ধের মত চাহিয়া দেখে নাই বা | দেখিতে ইচ্ছা 
করে নাই সেই তুমি! তোমার কি আজ এ প্রগল্ভতা 
সাজে? আমার জীবনের ব্যর্থতার জন্ত দায়ী কে? যাহা 
আমার সন্মুখ হইতে কাঁড়িরা লইয়া অন্যের চরণতলে 
উপহার দিয়াছিলে তাই আবার আজ আমায় দিতে চাও? 
_ছিছি! তোমার লজ্জা করেনা! যাহার প্রথম জীবন 
এমন সন্কটে কাটিয়া গিয়াছে আজ জীবনের মধ্যাহ্রে 
তাহাকে আশ্রয় করিতে তোমারও সঙ্কোচ হয় না? 
সে এখন আত্মনির্ভরশীল, আপনার নৃত্ন পথ দে 
আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে-_ তোমায় আর তোঁ তাহার 
আবশ্যক নাই। তুমি যাঁও।” কতবার এ উত্তর 
স্থরমার কণ্ঠে আসিয়াছিল, কিন্তু সে ওঠে আঁসিতে 
দেয় নাই। সে বুঝিত এ উত্তরেও কতখানি বিষ মিশ্রিত 
আছে ! যখন সে আকাঁজ্ষা নাই তখন তাঁহার উল্লেখ আর 
কেন? আর কাহার উপরে এ বিষ প্রয়োগ? সেই সরলা 
বিশ্বস্তহ্বদয়া মমতাময়ীর সর্বস্বের উপর! তাই সে 
অমরকে এতদিন এবিষ দেয় নাই। 

ছি ছি চারু যদি বুঝে! সুরমা ললাঁটের ঘর্ম্ম মুছিল। 
ইহা অপেক্ষ। লজ্জার কথা সুরমার আর নাই! চারুর 
স্বামীর উপরে আর তে!’ স্থরমার অভিমান নাই, রাগ নাই, . 
আঘাত করিতে আর ত’ হাত উঠে না! তবে আঙ্গ 
একি বিড়ম্বন! ? সে তো চারু অতুলের সঙ্গে অমরকেও 
শ্নেহ-বেষ্টনে টানিয়া লইয়াছিল! বিশ্বস্ত হৃদয়ে আজ 
তাঁহার একি দংশন! চারু যদি মনে করে ইহ! স্থরমার 
ইচ্ছাকৃত! সুবম। আমনের উপরে গুইয়| পড়িয়া দুই 
হাঁতে মুখ ঢাকিল। 

সমস্ত রাত্রি সে চিন্তার, মর্ম্মচ্ছেদী দংশন সহ্য করিতে 
লাগিল। উপায় কি? উপায় কি? পলাইলে যদি চারু সন্দেহ 
করে? অমরেরও যেরূপ অধীরতার সে আভাষ পাইয়াছে 
তাহাতে পলাঈলেও হয়ত চারু অবিলম্বে তাহা বুঝিবে। সে 
সম্মুখে ন! থাকায় হয়ত বিকৃত ভাবেই বুঝিবে। যাওয়া হইবে 
না, নিকটে থাঁকিয়াই যাহাতে এ লজ্জা ক্ষালন হয় তাঁহার 
উপায় করিতে হইবে। রাত্রণেষে ক্লান্ত সুরমা ঘুমাইয়! 
পড়িল। স্বপ্নেও সে এ চিন্তার হাত হইতে নিস্তার 
পাইল না। 


কা তা কপ সিলসিলা দলা পিতা", 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


সকলে মুগের হইতে দেশে ফিরিয়াছে। নিজ স্থানে 
গিয়া সুরমা যথাসাধ্য সাবধান হইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। বুঝিল তাহার বুঝিবার ভুল হইয়াছিল, দূরত্ব 
রাখাই উচিত। অমরের. সঙ্গে ঘনিষ্ঠত! রাঁখিলে, স্নেহ 
প্রকাশ করিলে বিপরীত ফল ফলিবে। সম্পর্কই যে মন্দ, 
তাহা এতদিন তাহার মনে হয়. নাই। তাহার নিয়তির 
নির্দেশে সর্বদা তাহাকে অসরল পথেই চলিতে হুইবে, 
একা একা জগতের নিকট হইতে স্বত্ত হইয়াই থাকিতে 
হইবে, ইহাই তাহার বিধিলিপি। ইহাতে আরও 
একটু আশার সম্ভাবনা আছে। তাঁহার পূর্বের মত 
কুটিল ব্যবহারে অমর হয়ত নিজের ক্ষণভাঁত, দুর্বলতা 


সঙ্কুচিত করিয়! লইতেও পারে। সুরমা দৃঢ়দঙ্বল্া হইল - 


সুরম! অমরের সহিত বাক্যালাপ. বা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত 
বন্ধ করিয়া দিল। চারুর নহিতও 'আমোদে. অবসরে 
বিশরন্তালাপে যোগ দিত না.! সমস্ত দিন নূতন নূতন উদ্ভাবিত 
গৃহকাৰ্য্যে তাহার দিন কাটির! যাইতে লাগিল। কেবল 
অতুল যখন গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিত তখনি সে 
_ আত্মবিস্থৃত হইতে. বাধ্য হইত। চারু সর্বদা তাহাকে 
অনুযোগ করে। সুরমা হাসিয়া উড়াইয়! দেয়। বলে 
বেশী মনোষেগ ন! দিলে সংসার ভাল টিকেনা। শ্যামা- 
চরণ তাহাকে কোন” পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিলে বলে, 
“আমায় ওর মধ্যে আর টান্বেন না, য| পারেন করুন, না 
পারেন পড়ে থাক্‌” সুরমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে 
বুষিয়া তিনি আর কিছু বলেন না, যাইতেও পারেন না! 
. সুরমা! মনে মনে অমরকে ঘ্বণ|। করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল। সত্যই তাহার মনে হইল ইহা অতিশর নির্লজ্জ 
হৃদয়ের কাঁজ। যাহার চরিত্রে দৃঢ়তা নাই সে ম'নুয কিসের? 
যে চারুর জন্ত সে কতদূর পর্য্যন্ত নহা করিতে উদ্ধত 
হইয়াছিল সেই চারুর সঙ্গে এখন এই কপটতা! কপটতা 
নয় ত কি? অনন্যহৃদয়া সতীর সে বিশ্বস্ত অন্তঃকরণ্রে 
বিরুদ্ধে ক্ষণেকের জন্যও. যদ অমরের মনে অন্তের চিন্তা 
উদ্দিত হয় তাহা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? অমরের মুক্তি 
মনে মনে সম্মুখে আনিয়া সুরমা সত্রভঙ্গে তাহাকে 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


ree er ne Sea ee Se eS Aten Tent Tt tat tae Se eet eee Naa ea at te Meee স্পা Te ee teat eet পারি a te pat onan a 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বলিল, ছি ছি তুমি এত হীন! এই মানবজীবনের 
প্রথম যৌবনের দুর্দম আবেগে, মানুষ কেবল একদিকে 


লক্ষ্য রাখে, জীবনের তৌলদ্াড়ির এক ধারে ঝোক দেয়, *.. 


কিন্তু সেই তুলাদপুধারী কাঁলপুরুষের হস্তে একদিকে 
সামান্য একটি তিলও বেশী যাইবার উপায় নাই। সেই 


একটি তিলের পরিবর্তে অন্ত দিকে অপর তিলটি সঞ্চিত . 


হইতে মুহূর্ত ও দেরী হয় না। অন্ধ মানব জীবনের” প্রথম 
আবেগের. বশে সগ্ভজাত একটা মনোবৃত্তির সফলতাই 
জীবনের দর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে. করে কিন্তু এমন ' 
সময় আসে যখন বুঝিতে পারে যাহা সে অতি তুচ্ছ 
বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে তাহা তত তুচ্ছ নয়। হয়ত 
একসময়ে সেই তুচ্ছাতিভুচ্ছই জীবনের সর্কোত্রম 
প্রার্থনার দ্রব্য বলিয়া একদিন দরকার পড়ে। অমরনাথের 
যদিও আত্মকার্ষয্যে ততখানি প্লানির সময় এখনে! আসে 
নাই, চারুর প্রতি তাহার ভালবাসার কিছুমাত্র লাঘব 


হয় নাই, তথাপি বিধাতার তৌপর্দাড়িতে সে একদিকে 


যে অন্তায় ভর দিয়াছিল তাহার সমতার কাঁল আসিয়াছে। 
ইহা ঈশ্বরের প্রতিশোধ, মানবের ক্ষমতার বহিভূতি। 


ভাবিয়া দেখিতে গেলে অমরের - ইহাতে এত রি 


বেশী অপরাধ স্ুরমাও কি কিছু দোষী নয়? সুরমার 
আত্মক্গমতা। না জানাই তাঁহার অপরাঁধ। সে সুন্দরী বিদূষী 


বুদ্ধিমতী, সর্ধোপরি এরূপ . উদারহৃদয়শীলিনী__ ইহাই, : 


তাহার অপরাঁধ। জগতে এইসব গুণের যদি ঈশবরদত্ত 
কোন’ আকর্ষণ থাকে তবে সেই মানবস্বভাবজাত চুম্বক- 
শক্তি অপরাধী, মানবের মানবত্ব অপরাধী--অমরনাথ 
নয়। স্বামীন্ত্রীর সম্বন্ধে, পুলে মধু সঞ্চারের ন্যায়, এই 
মধুময়ত্বের যে স্থষ্টি করিয়াছে সেই অপরাধী,। যে ভ্্ী 
এমন সম্পদে বিপদে সহায়ে অসহায়ে একমাত্র সঙ্গী হইয়াও 


রঃ 
৫ 


স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার হঈতে বঞ্চিত কে এমন ব্যক্ত... 


আছে .যে তাহার প্রভাব রোধ করিতে পারে। ' অমর . 


কি একদিনে. এই আকর্ষণে বন্ধ হইয়াছিল? দণ্ডে দণ্ডে 
দিনে দিনে মানে মাসে বৎসরে বৎসরে অহরহ এই বিচিত্র 
ক্লেহময় প্রেমময় রহস্তময় হৃদয়ের দার] বেষ্টিত হইয়া 


অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় তাঁহার উদার হৃদয়ের 


মহিমা অনুভব করিয়া তবে সে এমন জড়িত হইয়া পড়িয়াছে,- 


২য় সংখ্যা ] 


এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। চারুর প্রতি 
তাহার স্নিগ্ধ প্রেমের সহিত, সে কল্যাণময়ী সেহধারার 


"সহিত, এ দুৰ্দান্ত প্রচণ্ড আবেগময় বক্ষরক্ত-শোষণকারী 


জালাময় প্রেমের কোন’ সংশ্রব ছিলন|। বলিতে গেলে 
অমরের জীবনের এই প্রথম অনুভূতি । সংসারে যে এমন 
কিছু আছে তাহা তাহার বোধ হয় কথনে। অভিজ্ঞতাই 

ছিল না। কান্যে পুস্তকে পাঠ করিয়া এবং লোকের 
কাছে শুনিয়া শেখা ভাব সে নিজে টি মজ্জায় 
অন্থভব করিতেছে !. 

কিছুদিন পরে স্থরম! দেখিল ইহাতেও কোন ফল 
হইতেছে না । অমরের সঙ্গে যদিও তাহার সেরূপ বাক্যালাপ 
বা সাক্ষাৎ নাই তথাপি অমর যে সেকথা সে দুর্বলতা 
মনে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তাহার ব্যবহারেই 
বুঝিতে পার! যায়। অমর বাড়ীর মধ্যে বেশী প্রয়োজন 
নহিলে আসে না; ' রাত্রি ভিন চারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে না; শীকারে আর যাওয়া ঘটে না; বাহিরে এত কি 
কাজ বুঝা যায় না অথচ সেই খানেই সমস্ত দিন কাঁটে। 

৯» বিশ্মিতা চারু সময়ে সময়ে সুরমাকে বলে, “দিদি, দুজনেই 
এক সঙ্গে 'আদায় ছাড়লে!” ব্যথিত! সুরমা উপায় 
খু জিতে লাগিল। সেদিন বৈকালে স্থুরমা চারুর সন্ধানে 
গিয়া দেখিল চারু ও অমরনাথ। স্থুরমা উৎস্থকাস্তঃকরণে 
সরিয়া, দাড়াইল। শুনিল চারু বলিতেছে, “তোমার কি 
হয়েছে--বাইরে এত কি কাজ?” অমর হাসিয়া বলিল, 

. “কিছুই না।” “তবে দুপুরে কি বিকেলে গল্প করতে 
আর আসন! কেন?” অমর ক্ষণেক নীরব থাকিয়া 
বলিল, “ইচ্ছা হয় ন|। কেন, তোঁমাঁর কি মন কেমন 
করে?” “মন কেমন না হোঁকৃ, বলনা কেন আসনা ?” 
/ “চারু, বেড়াতে যাবে ?” “কোথায়?” “যেখানে হয় 

” অন্ত কোন, দেশে। তাহলে রাত দিন আমি. তোমার 
কাছে থাকৰ!” চারু মুখ ভার. করিয়া বলিল, “আবার ? 
আমার অত সাহস নেই। তার চেয়ে এমনিই থাঁক 1৮ . 

__ অমর এবার এ দুশ্চিন্তার হাত হইতেনস্তার পাইবার 
জন্য পলাইতে চাহিতেছিলনা। একবার এই চিন্তার অন্ধু- 
মাত্র অঙ্কুর দেখিয়া ভয়ে সে দুরে পলায়ন করিয়াছিল 
কিন্তু অদৃষ্ট তাহাকে মুক্তির পথ দিলনা । সেই বিষেই 
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১৯৩ 


পরস্পর 


মে আপাদমস্তক জর্জরিত হইল। এখন আর মুক্তির 
আশা নাই, সেম্পৃহাণ্ড নাই, কেবল পাছে চাকর প্রতি 
দিনে দিনে অন্তায় করিয়া বদে সেই আঁশহবাঁদ তাঁহাকে 
লইয়! দূরে যাইতে চার | চারু কিন্তু সন্মত হইল না। 

. অমর বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। পশ্চাং 
ডাক শুনিল__"শোন।৮-ফিরিয়া দেখে সুরমা । স্থরমা 
বলিল, “এদিকে এস, গোটাকত কথা আছে 1৮ অমরের 
বুকের মধ্যে সমণ্ত রক্ত তরঞ্গিত হইয়| নাসিক! কর্ণ গণ্ড 
অস্বাভাবিক আরক্তিম হইয়া উঠিল। কষ্টে উচ্ছাস 
দমন করিয়া! সে সুরমার অনুসরণ করিল। সুরমা 
বলিল, “তুমি চারুকে নিয়ে দূরে যেতে চাও?” 

মুখ নত করিয়া অমর উত্তর দিল, “চাঁই 1” 

«এ পরামর্শ মন্দ নয়। তাই যাঁও। কিন্তু গোটাকত 
কথা আছে।” - 

অমর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একবার প্রত্যাশিত 
নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিল, আবার দৃষ্টি নামাইয় 
মৃতু কণ্ঠে বলিল, “বল” সুরমা তখন নত মুখে ভুনি 
পানে দৃষ্টি করিয়া ছিল, অমরের বাক্যে চকিত হইয়া বলিল, 
“বলি।” তার পরে একটু থামিয়া নত বিশাল নগন 
অমরের পানে স্থির করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 
“তারপরে? যখন আবার আঁমার সন্মুখে আন্বে 
তখন তোমায় শুদ্ধ পবিত্র দেখব তো] ? অমর উত্তর দিল 
না, দৃষ্টি আরও নত হইয়া গেল। “বল-আমি উত্তর 
চাই। যদি তা না আদ্তে পার তো এ দুরে যাওয়া 
বিড়ম্বনা মাত্র। বল পর্বে তো?” 

অমর মুখ তুলিল। আঁবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “সত্য 
সত্য সুরম!--দুরে বাওয়া আমার বিড়ম্বন! মাত্র, আমি 
সেজন্তে দূরে যাচ্চি মনে ক’র না।” 

“তবে ? তবে কেন যাচ্চ ?* 

“পাছে চারুর প্রতি অন্তায় করি মেই ভয়ে।” 

সুরমা! দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, “আর, একি তার প্রতি স্তাঁয় 
করছ? একান্ত তুমি তারই হয়ে নিমেষের জন্যও বদি 
অন্য চিন্তা মনে আন, জেনো সে তোমার অমার্জনীয় 
অপরাধ ।” 

অমর স্থলিত কণ্ঠে বলিল, “তাঁর কাছে এপাপ 





হইতে 


১৯৪ 
অমার্জনীয়? আর তি ডি | করেছি তা কি 
মার্জনীয় ?” . 

“না। কিন্ত আমি তোমায় মার্জনা করেছি ।” 


. অমর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “কেন করেছ? আমি তে 
তোমার মাৰ্জ্জন! চাইনা, আমি এখন তারই প্রায়শ্চিত্ত 
করতে চাই! তোমায় সে অবদরটুকু আমায় দিতে 
হবে--আমি তোমার নিকটস্থ হতে চাই না--দূরে থেকে 
কেবল আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাঁই ।” 

“এক ' অন্তায়ের প্রারশ্চিত্ত করতে আবার একটা 
অন্তায়াচরণ? ছিছি এই তোমার স্তায়নিষ্ঠতা ? ভ্রমেও 
মনে করন! এ প্রায়শ্চিতের আমি সুযোগ দিব? জান’ 
কেন তোমায় মার্জনা! করেছি? তুমি বলে তোমায় 
মাৰ্জ্জনা করিনি, তোমায় মার্জন! করেছি চারুর জন্যে 
তুমি এখনো আমার কেউ নও, কখন কেউ ছিলেও না!” 

‘স্তম্ভিত অমবের' পদতল হইতে যেন মৃত্তিকা সরিয়া 
যাইতেছিল। এত বড় আঘাত দে জীবনে কখনো পায় 
নাই। অতিবলে কেবল এইটুকু উচ্চারণ করিল, “মুখের 
ওপর এতবড় নির্দয়তা কেউ করেনা! তুমি আর যা ইচ্ছা 
কর, কেবল এই ভিক্ষা” 

“একটু নরম করে বল্ব ? বড় বেশী কড়া হচ্চে কি? 
লাগ্‌ছে কি? আমার প্রথম জীবনকে তুমি এ দয়াটুকু 
করেছিলে কি? সামান্য কথার আঘাতে কতখানি 
লাগে একবার ভেবে দেখেছিলে কি? একবার এক 
নিমেষের জন্টেও আমার কথা মনে করেছিলে কি? না 
করে ভালই করেছিলে, সে জন্যে তোমায় আমি শ্রদ্ধা 
করতাম, জানতাম তুমি চরিত্রবান একনিষ্ঠ, চারুকে ভাল- 
বাস, তাই আমায় স্ত্রী ভাবতে পারলে না। আর 
আঙগ? আজ আমার সে শ্রদ্ধাটুকুও চূর্ণ করছ ?” 

_ মুহমান অমর ধীরে ধীরে একটা আসনের উপরে 
বসিয়া পড়িলে সুরমা বহুক্ষণ নিম্পন্দ লোচনে তাহাকে 
দেখিতে লাগিল। তার পরে পহসা নিকটস্থ হইয়া 
সহজ কণ্ঠে বলিল, “ক্ষমা কর আমি অনেক অন্তায় 
কথা বলেছি! এ আঘাত আমি তোমায় দিতে আর 
মোটে ইচ্ছা করিনি, আমার অনৃষ্টের দোষ, স্বতাববশে 
আসি কথ! রোর্ধ করতে পারিনি, ক্ষমা কর। আমি 
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তোমায় আত্মীয় বলে জানি, বিশ্বাস করি, ত্র: রাধি, 
বন্ধু ভাবি, চারুর স্বামী তুমি, তোমায় আমি দুঃখ দিতে 
ইচ্ছা করিনা ।”- 

অমর ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্তভকণ্ঠে বলিল, 
“্যথেষ্ট যথেষ্ট আর না, এ দয়া আর না, ক্ষমা কর ।” 

স্ুর্মাও ক্ষান্ত দিল ন!। “আমি তোমায় 
আগের মত অনন্তপরায়ণ চারুগতপ্রাণই দেখতে চাই, 
আমি সেই ক্ষোভের বশে তোমায় এত কটু বল্ছি, 
প্রতিশোধ নেবার জন্তে নয়।” | 

“কি নিষ্ঠুর! এইটুকুও কি স্বীকার কর্তে পার না? 
এইটুকু কি বল্তে পারনা যে আমার স্ভাধ্য প্রাপ্য আমি 
পাইনি, তাই আজ তার শোধ দিচ্চি, তাই আজ তোমারও 


ন্যায্য প্রাপ্য বিন্দুমাত্র পাবার অধিকার নেই তোমার! 


আমি কি একথাটুকুরও অযোগ্য? তোমার ' এটুকু 
অভিমান পাবার অধিকারও কি নেই আমার--বিম্বা 
একদিনও কি ছিল না? সেই দিনের কথা মনে 
করেও--* 

“তোমার উপর আমার কিসের অভিমান? কোন" 
দিন তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল ন|।” 

. অমর উঠিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। 

হঠাৎ সকলে শুনিল সুরমা পিত্রালয়ে যাইতেছে । 
সকলেই বুঝিল ইহা চিরদিনের নিমিত্ত।. স্তামাচরণ 


বলিলেন, “সেকি মা 1” 


“কেন কাক! অতুলের বিষয় পরকে দিই |” . 

সুরমার স্থিরগ্রতিজ্ঞ মুখ দেখিয়া তিনি নীরব .. 
হইলেন। অমরকে বলিলেন, “তাহলে আমার কাশীবাস . 
তোমরা উঠিয়ে দিতে চাও ?” চা 

অমর বলিল, “না কাকা আপনি যান, আমি, 
এখন সব শিখেছি। আপনার পরকালের কার্যে বাধা রি 
দেবো না। জগতে কারও কোনে! কাজে বাধ! দেবার 
আমার অধিকার নেই ।” 

চারু আলিয়া দুইহাতে সুরমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া 


ধুরিল। কথা কহিল না, কেবল নীরবে অশ্রুজলে মুরমার 


বুক ভিজাইতে ল$গিল। সুরমা এবার চক্ষের জল 
রাখিতে পারিল না। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, 
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“চার দিদি আমার--আমায় ক্ষমা - কর্‌্_এমন করে 
আঁধায় কীদাস্‌নে |” 
“দিদি? তুমি সৈই দিদি? তুমি এত নিষ্ঠুর ?” 
ছুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া অশ্রু মুছাইতে মুছা- 
ইতে সুরমা! বলিল, “তুমি এমন কথা বলো না চারু, জগতে 
আমাকে অতি হীন দুর্বল যার যা ইচ্ছা মনে করুক, নিষ্ঠুর 
বলুক,--কেবল তুমি বল্লে আমার বুক ফেটে যাবে।” 
চারু পুনর্ধার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়! বলিল, “তবে 
কেন যাচ্চ দিদি !__যেওন|।” 
“এ অনুরোধ কণ্রন| চারু--রাখ তে পারব না__কেবল 
"মনে হলেও অসহা কষ্ট হবে |” 

“কেন তোমার এমন ইচ্ছে হ’ল দিদি? বাপের কাছে 
ত এতদিন যাগুনি।” 

“ভগবান করালেন চারু--কেন যাচ্চি তিনিই জানেন ] 
আরো! ভেবে গাথ্‌, বাবার আর কে আছে। আর 
অতুলের বিষয় পরকে কেন দেব!” 

বাধ! দিয়া চারু বলিল, “অতুলের অভাব কিসের ? 

১ তোমায় ছেড়ে সে কি থাকৃতে পার্বে ?” 

“কি করি বোন্‌ নিরুপায় ।” 

“তবে কবে আঁস্বে ?” 

“অতুলের যখন খোকা হবে তখন ভাগ নিতে আস্ব।” 
.  “দিদি-দিদি! থাঁকৃতে পারবে? তোমার প্রাণ এত 

.. কঠিন?” 
সুরমা ক্ষীণ হাসি হাপিল। 
| “দিদি সাহস করে কখনে! ব্ল্‌তে পারিনি আজ বনি_ 
স্বামীও কি কেউ নয়?” 
- সুরমা হানিয়া চারুর গাল টিপিয়া ধরিয়! বলিল, “কেউ 
নয় কেন, বড় আদরের,- তোর বর।” 
৮. "তীর প্রতিও কি কিছু কর্তব্য তোমার নেই?” 
“না, তা তোকে দিয়েছি ।” | 
“দিদি মাপ করো--এ কথা তোমায় একদিনও বল্তে 
পারিনি- তোমারই স্বামী, তুমি নিজের অধিকারে কেন 
বঞ্চিত থাক দিদি ? তোমার কাছে যে দোষ তিনি করে- 
. ছিলেন-জানি আমি তুমি তাঁকে ক্ষমা করেছ, কেন তবে 
আজ নতুন করে . আমাদের ত্যাগ করছ 1 তুমি নিজের 


হু 


তি 


দিদি . 


১৯০ বপা ভল স্পা দিল দদা পিচলা গবা সত Ne লাল পা সিসির সি অল পিপাসা! শাসিত 


১৯৫ 


স্থান নিয়ে আমায় তোমার স্রেহের ছায়ায় আর তাঁর 
ভালবাসার ছায়ায় রাখ--আমি এই ইচ্ছা করি--আমাঁদের 
তাগ করো না | 
_ “চারু, যদি আমার ওপর তোর এতটুকুও ভালবাস! 
থাকে আর বাঁধা দিস্নে। চিরদিন দিদি বলে এসে আজ 
যাবার দিন সতীন কেন ভাঁবলি বোন্। আমি তোর 
শুভার্থিনী দিদি--সতীন নই |” 

“মাপ কর দিদি--মবোধ আমি--মাপ কর।” 

“তবে আর থাকৃতে বলিদ্‌নি !” 


যাইবার দিন আঁমিল। অতুলকে শত শত চুম্বন করিয়া 
বক্ষে চাঁপিয়। ধরিয়া অশ্রজলে ভিজিতে ভিজিতে সুরমা 
বলিল, “বড় হয়ে আমার কাছে যান্‌ অতুল ।” 

চারু রুদ্ধ কণে বলিল, “এখনি নিয়ে যাওনা! দিদি ।” 

"না আর একটু বড় হোক্‌।..* : তবে যাই চারু-”চারু 
ছুই হাতে মুখ ঢাকিল। ছুই হাতে তাঁহার মুখ তুলিয়! ধরিয়া 
কপোলে স্নেহাশ্র বর্ষণ করিয়! মস্তকে হাত দিয়া মনে মনে 
সুরমা আশীর্বাদ করিল। বাড়ীর জনে জনের নিকটে সে 
বিদায় লইল। সকলেই প্রাণ ফাটিয়া কাদিল। হায় সেযে 
গৃহের লক্ষী! সংসারের সম্পদ ! কাহার অভিশাপে সে 
আগ অতল জলে নির্বাসিত হইতেছে! 

যাইবার সময় সুরমা অমরের সহিত bln করি 
বলিল, “আমি চল্লাঁম।” 

- অমর তাহার মুখের দিকে Ml তে চাহিয়া ধীর 
স্বরে বলিল, “যাও !” 

সুরম! একবার কি ভাবিল, বলিল, “অনেক ৪ 
করেছি, পার ত ক্ষমা ক+রে11” 

_ সুরম! কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই অমর ছুটয়! গিয়া 
তাহার হাত ধরিল। “শুধু সেইটুকু স্বীকার করে যাও, -. 
শুধু সেইটুকু। এখন না যদি তবু একদিন তুমি আমার 
ছিলে। তোমাকে আমার বলবার অধিকার একদিন ছিল 
'আমার। 'আর কিছু চাইনা শুধু এইটুকু বল যে, একটু 
একটু স্নেহ ক্র এখনে! আমায়। বদি বল এ জন্মে আর 
আমি তোমায় মুখ দেখাবনা, আর কিছু চাইন শুধু 
একবার এইটুকু স্বীকার কর 1” 


১৯৬ 
: নি্িমেষ চক্ষে A পানে চাহিয়া সুরমা উচ্চারণ 
করিল “না ।” 
সুরমা ধীরপদে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। বিস্তৃত 
অট্টালিকা অংশ, উদ্ভানের প্রাচীর, একে একে ক্রমে ক্রমে 
যখন তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে ছায়াবাজির: মত অপস্থত 
হইয়া গেল তথন সঙ্গা গান্ীর আসনের উপরে লুটাইয়! 
পড়িয়া স্থরম! রুদ্ধকণ্ে কায়া উঠিল,_স্বীকার কর্ছি, 
স্বীকার কর্ছি,_-শোন আমি বল্ছি,_আর অস্বীকার 
কর্বনা।__-নিজেকেই যে' নিজে বুঝ তে পারি না আমি।__ 
শুনে যাও আমি বল্ছি,_সে" অধিকার ছিল তোমার 
একদিন, __আঁর--এখনো-_এথখনে....,* 
ৃ এ "7 (জ্রমশ) 
- শ্রীনিরপম! দেবী । 


ওত! 


কণ্ডিপাথর 
ভারতী ( আশ্মিন, কাৰ্তিক )। 


খর্ুর' ও প ।ট--শ্ীজগত্প্রস্ন রায় 


পাঁটের জমির পাট, মার, মজুবী ও পটিকাঁচার পর ক্ষেতওযালার 
চিকিৎসা-খরচ ধরিলে পাঁটের চামে কিছুই লাভ থাকে ন!। ধান বাধা 
ফনল, পুরাতন ' হইলেও' রদি হয় না; কিন্তু পাট পুরাতন হইলে 
অকেজে।। এই পাটের চাঁষ দেশের.ধানের চাষের ক্ষতি করিয়া, এখন 
নদীয়া, যশৌহর, খুলনা ও চব্বিশ-পরগণা জেলার খেজুরগাঁছ ধ্বংস 
করিতে লাগিয়াছে। | 

অতীতকালে কৃষকগণ ডাঙ্গ! জমিতে রবিশস্তের ক্ষেতে খেজুরগাছ 
লাগাইয়া. ৬৭ বৎসর উত্তমরূপ হরিৎ ও আশু ধান্য উৎপন্ন করিয়। 
লইত। ৬|৭ বৎসরে খেজুর গাছ হইতে রস, ও জমি হইতে শম্ত, ঢুইই 
মিলিত । একবার খেজুর গাছ লাগাইয়া ৪1৫ পুরুষ ভোগ. করিত । 
। ম্যালেরিয়ার বাহন, ক্রমে সকল ক্ষেত দখল করিয়া লইতেছে। নগদ 
টাকার লোভে প্রজা জমিদার সকলেই পাঁটের পক্ষপাতী ৷ খেজুর 
গাছ কাটিয়া জ্বালানি হইতেছে, এবং এ অঞ্চলে চিনির কারবার মন্দা 
হইয়। আঁসিয়াছে। 
_ চিনির কাঁরবারে বনজঙ্গল পুড়াইয়! গুড় জ্বাল দেওয়া হইত বলিয়! 
দেশের ্বাস্থ্যও ভালো থাকিত। পাকা খেজুর দরিদ্রের এক বেলার 
আহার চালাইত।. খেজুরের পাতায় বেদের! পাটী বুনিত। 

পাতা গোরুর-আঁহার জোগাইত। | 
'_ পাটের দৌলতে ধান ও চিনি কম, স্বাস্থ্য নষ্ট, পানীয় জল. দুষিত 
হুইছেছে। মত্ত আইনের মতন খেজুর গাছ রক্ষা করিবার জন্য 
গবর্মে্ট একটা আইন পাস না করিলে কিছুদ্দন পরে খেজুরের গুড় 
আর এদেশে দেখিতে পাওয়! যাইবে না। 


প্র পরধাদা--অ্ হাঁয়ণ, ১৩১৯ 





খেজুর 


গুণে চৌকষ ছিলেন । 


{ ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


৯ সানী সস সটান তত পি তলাতল সিল দিতপা ছিলা নত 


শারীর স্বাস্থারিধান (মুখশুদ্ধি ও ধূমপান)--এচুনী- 
লাল বন্তু-- 


আহারের পর মুখের মধ্যে ভূত্তদ্রব্যের একট! আস্বাদ ও গন্ধ অনেক- , 
ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিলেও যায় না! থা্যোর 
হুপরিপাক না হইলে বা যকৃতের ক্রিয়। হুচারু রূপে না হইলে মুখে. 
দুর্গন্ধ হয়। মুখশুদ্ধি রূপে পান, মস্লা বা হরিতকী ব্যবহার করিলে 
সেই গন্ধ দুর হয়। 


পান বা স্থগন্ধি মসলা মুখের ভিতর রাখিলে ঈষৎ উত্তেজন! হইয়া 
অধিক পরিমাণে লাল] নিঃসরণ হয় এবং তাহার সাহায্যে শেতসার 
খাদ্য পরিপাকের সহায়তা হয়। অগ্লাধিকাজনিত অজীর্ন রোগে 
পানের নিয়মিত ব্যবহার উপকাঁরী। পানের সকল মগলারই বায়ু- 
নিঃনারক ও পচননিবারক গুণ আছে বলিয়| ভুক্ত দ্রব্যে অদাময়িক 
বিকার নিবারিত হইয়া পেটফাপা উদরাময় প্রভৃতি তভীরণ্ঘটিত উপদ্রব 


. উপশম হয়! অধিক পরিমাণে সুপারি খাইলে ক্ষুধামান্দ্য, বমি প্রভৃতি 


হয়। 

পান উপকারী হইলেও অপরিমিত ব্যবহার অনিষ্টকর | প্রথমত মুখ 
অপরিষ্ষার ও পানের পিক লাগিয়া কাপড় ঘর নোঁংর! হয়, এবং অনেক 
সময় লোকের নিকট অসভ্যতা প্রকাশ পাঁয়। তা ছাড়া কষুধামান্্য ও 
পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয়; চুন লাগিয়া মাঁড়ি ক্ষয় ভ্ইয়। দাত 
আলগা হয়। 

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কোনো না কোনো আকারে 
তামাকের ব্যবহার প্রচলিত দেখ। যাঁয়। প্রথম প্রচলনের সময় সকল 
জাঁতিই ইহার প্রতিকূলাচরণ করিলেও এক ওহাঁবি মুসলমান এবং [শিখ] 
ছাড়া আর সকলেই তামাকের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে । 

তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামক একটি তরল প্রবল বিষ থাকো“ 
ইহার বিন্দুমাত্র উদরম্থ হইলে প্রাণহানি হইবার সম্ভবন|। দোকা-. 
খোঁরেরা ছেপ ফেলিয়া এই বিষ তাগ করে; অল্প উদরস্থ হইলে যে 
বিষম অবস্থা হয় তাহাকে দোজালাগ! বলে।. তাম।কের, ধূমপান 
করিলে নিকোটিন দগ্ধ হইয়! যায়। 

তামাক ষদি ব্যবহার করিতেই হয় তবে আমাদের দেশে প্রচলিত 
প্রথামত হু ক! বা গুড়গুড়িতে ধূমপান স্বাস্থ্য ও মিতব্যয়িত।র অনুকূল। 
কিন্তু সাঁদকদ্রব্যের পরিবর্জন সর্ববতোভাবে বাঞ্চনীয়-বিশেষ বালক ও 
যুবকদিগের পক্ষে । অধিকমাত্রায় চুরট বা সিগারেট বা বিড়ি খাইলে 
ক্ষ্প্রদাহ, অজীর্ণ, কণ্ঠ ও ফুসফুসে ক্ষত ও হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইতে দেখা. 
যায়। পাইপে ধূমপান আরো অনিষ্টকর; তাহাতে নিকোটিন ছাড়া 
পাইরিডিন নামক আর একটি বিষ উৎপন্ন হইয়া শরীরে প্রবেশ করে 
কুড়ি বৎসর বয়সের আগে তাঁমাক ব্যবহার কিছুতেই উচিত নয় 
নস্তগ্রহণ নিতান্ত কদৰ্য্য অভ্যান। 


আমার বাল্যকথা_-জ্ীসত্যোন্দ্রনাথ ঠাকুর JS 
ওবাড়ীর মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল; 
আমর! তাঁকে সহোদর ভাইয়ের মতোই দেখতুম | বডদাদা, সেজদাদ। 
আর আমি দেজবাঁবু একত্রে খাঁকতুম, আমরা [7010 তিনে এক 
একে তিন। মেজদাঁদা গানবাদন| ভাঁলো বাসতেন, তিনি ত্রক্ষসঙ্গীত 
জাতীয় সঙ্গীত রচন্র! করতেন তিনি সামাজিকত! প্রভৃতি সর্ববিধ 
সঙ্গীতাঁদি কলাবিদ্যায় যেমন তাঁর পারদর্শিতা 
ছিল, সে সময়কাঁর সাহিত্যিকদের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। 
তিনি বিক্রমৌর্ধ্শী না্কুকর একটি সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন। ভা 
অনেক এতিহীসিক প্রবন্ধ লেখা ছিল, এখন গে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। 


২য় সংখ্যা | 
ee Mea Tan পাস লা পিতা পিলা পিতা পিসি সলা পিপিপি 
নাট্য অস্কিনয়েও তার বিশেষ উত্ধীহ ছিল। রামনারায়ণ তর্বরত্ব রচিত 
ম্বনাটক অভিনয় করে তিনি আমার পিতার নিকট হতে উৎসাহ 


গেয়েছিলেন। আঁমাঁদের.বন্ধু অক্ষয় মজুমদার ন।ট্যের প্রধান নায়ক 





=, মেঞ্েছিলেন। মানময়ী নামক আর একখানি গীতিনাটা. সর্বপ্রথম 


আঁমাঁদের, বাড়ীতে: অভিনীত হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব, 
বাল্মীকি প্রতিভা, এবং রাঙ্গা ও রাণী প্রভৃতির অভিনয় হয়। শেষের 
নাটক দুপানি বাড়ীর মেয়ে পুরুষে মিলে অভিনয় করা হয়েছিল। 

এককালে এবাড়ী ওবাড়ীর কোনে! তফাৎ ছিল না, সকলে একান- 
পরিবারভুন্ত: ছিলুম। ক্রমে আমরা! পৃথক হয়ে পড়লুম। এই বিচ্ছেদে 
আমার মনে ভারি বেদনা] লেগেছিল, । | 

_বিলেত থেকে ফিরে এসে মেদ্দাদার সঙ্গে বড় একট! দেখীশুনো 
হত না; কিন্তু আমাদের পত্রব্যবহার বন্ধ হয়নি । 

তাল্প বয়সেই মেজদ।দার মৃতা হয়। যে তাকে ভালো করে জানত 
সেই তার গুণে মুগ্ধ হত। ছোটকাঁকা তাকে অত্যন্ত স্েহমমতা 
করছেন এবং ভার মতো অনেকেই ভাবতেন যে “ভবিষ্যতে গণেক্পনাখ 
আমাদের গৃহস্বামী হয়ে পরিবারের কল্যাণনাধনে নিযুক্ত খাঁকবেন।” 
কিন্ত তার পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে তিনিও অকস্মাৎ 
পুণ্যলোকে চলে গেলেন। 

আমি বোম্বাইয়ে কাধ্যারন্ত করবার কিছু পরে বড়দ্বাদ! নবগোপাল 
মিত্রের সাহায্যে স্বদেশী, মেলার সূত্রপাত করেন; পরে মেজদাদা তাতে 
যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হল। কলিকাঁতার 
প্রান্তবর্তা কোনো একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চার দিন ধরে 
এই মেল! চলত। সেখানে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, 
বন্ত তাৰি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দপ্ত করবার চেষ্টা 
কর! হত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদা! কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত 


7৯ রচন! করেন, আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা ।_ 


মিলে সব ভারত সন্তান . 
একতান মনপ্রাণ, 
. গাঁও ভারতেরি যশোগান।-- . | 

মবগোপাল বাবু, হিন্দুস্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি 
চালাক চতুর কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশাঁলা খুলে- 
ছিলেন, আমরা সেখানে ঘোড়ায় চড়! শিখতুম, লোকে সেটাকে বলত 
নবগোপালের সার্কীস। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্র যখন আমার, পিতৃদেবের 
হাত হতে হস্তান্তর হল, তখন সেই পত্রের প্রতিযোগী, স্তাশানাল 
পেপার বলে একটা! ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে 
বেরতে লাগল; নবগোপাল বাঁধু হয়েছিলেন তার সম্পাদক। ব্রাহ্ম- 
বিবাহ.আইন বিধিবদ্ধ হবার সময় আদি ত্রাহ্মদমাঙের পক্ষ সমর্থন 
করবার.জন্য যাঁর! সিমলার পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাবু 
তাদের মুখপাত্র ছিলেন। বোম্বাই থেকে একবার ছুটিতে কলকাতায় 
এসে আমি বোম্বাই দেশের আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে এক 
বক্তুত! দিয়েছিলুম, ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। আমি 
বলেছিলুম যে বাঙালীর প্রধান খাদ্য যেমন ভাত, বোস্বাইবাসীর প্রধান 
খাঁ্যু তেমনি রুটি; রুটিখোর জীতির তুলনায় ভাতার জাতি দুর্ববল। 
এই কথা শুনে নবগোপাল বাবু মহ! চটে চীৎকার করে বললেন 
“তা কখনই হতে পারে না। তোমরা যাই বল আমরা একবার 
ভাঁত খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবার ভাত খাঁন” এ তর্কের আর 
কোনে! উত্তর নেই, সভা হুল নিস্তক্ধ। তখনকার কালে. নবগোঁপাল 


" বাবু স্তাশানাল দলের দলপতি ছিলেন। বন নেতৃত্বে টা 


. সফলতা লাভ করেছিল। 


তখন ঠাকুর পরিবারের অনন্ত শাখার মধ্যেও যথেষ্ট সম্ভার ও 


. কষ্টিপাঁথর .. 





১৯৭ 
ঘনিঠতা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর ছেলেরা আমাদের দালনে -ঙুরু- 
মশায়ের কাছে পড়তে -আঁদত।,. যত ওুঁচা তাউন কাগজে লিখতে. 
হ'ত। কদাচিং শ্রীরামপুরী সাদা কাগজ. মিলত। - কাঁগঞ্জে পত্র 
লেখা অভ্যাস কর! যেত; পত্রের ছুই পাঁঠ--“সেবকত্রী' আর. 'আজ্ঞাকারী 
প্রী। সেই রকমে আমাদের লেখাপড়ার গোড়াপত্তন । ৯ বৎসর 
বয়সে আমাদের উপনয়ন হয়? পৈতের প্রকৃত তাংপধ্য যে গায়হী-স্তে 
দীক্ষা, তা আমাদের পুরুত ঠাকুর বলেন নি, পরে মহর্ষির কাছে জান। 
গেল। গায়ত্রীমন্ত্রে উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। আমাদের বাড়ী 
দূর্গা ও জগদ্ধাত্ৰী পুশ মহামমারোহে সম্পন্ন হত। পুঙ্জার সময় কত 
রকম যাত্রার 'দল এসে মহল! দিত, ব। সেরা তাই বেছে নেওয়। হত । 
বিজয়ার দিন বিঞুগায়ক প্রত্যুষে আগমনী ও বিদায়ের গান করতেন 1 
আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে পশুবলির বীভৎস কাও ছিল না । আধা।- 
ত্মিকতার মধ্যে বা ছিল তা কেবল' পুজার -দিনে প্রণাম আর বিসর্জনের 
পর-শান্বিজল আর কোলাকুর্লি”। অল্প বয়ন থেকেই মুস্তিপূজার উপর 
আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল। 

ছেলেবেলায় -আনাদের ব্যায়াম চচ্চার অভাব ছিল না। বেড়ান, 
সীতার, কুস্তি। সাভারে বড়দীদা সর্ব্বাপেক্ষ। মজবুচ ছিলেন। কুস্তিতে 
কেউ আমার সঙ্গে পেরে উঠত ন|। 


বঙ্গদর্শন (শ্রাবণ )। 
জগন্নাথের নবকলেবর-- 


জগন্নাথের নবকলেবর ও নবযৌবন, কথাটা কানে বাজে । জগ- 
স্নাথের যে কোনো ভৌতিক দেহ নাই, একথা হিন্দু জানে। হিন্দুর 
কাছে দেবতা ও দেবতার মূর্তি-এক নহে ; ত! নিঞ্জের দেহ যেমন 
তাঁর আত্মা নয়, তেমনি হিন্দুর নিজহাতে-গড়া মূর্তি তাহার দেবতা! 
নয়, একথাও হিন্দু বেশ জীনে। এইজন্য হিন্দুর ধর্পে মূত্তিপৃজা নিকৃষ্ট 
বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু ইছদীয়, মোংম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্শ্মে পাপ 
বলিয়। নিষিদ্ধ | ইহার কাঁরণ প্রাচীন ইহুদীয় ও আরব জাতির 
সাধনাতে মানুষের আত্মা ও দেহের 'স্বাতন্তাবোধ ফুটিয়া উঠে নাই। 
আম্মা যেমন কর্্মবশে বিদেহী.হইয়াও- দেহ ধারণ করে, হিন্দুর দেবতাঁও . 
অনুর হইয়াও সাধকের হিতার্থ মুক্তিতে অধ্যাসিত হইয়। থাকেন, কিন্তু 
সেই মুর্তিই দেবতা .নহেন। সুতরাং মুর্তি নষ্ট হইলেও দেবতা নষ্ট 
হননা। 

জগন্নাখ-মুর্তির উপাদান কাঠ,_উহা গড়া খোদা! লয়, শুধু রংক্র!। 
বৎসর বৎসর ক্বানধঘাত্রার পর রং করিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে কষ্ঠিথওও 
বদলাইতে হয়। জগন্নাথের পুরাতন জীর্ণ কলেবর শালগ্রাম শিলার 
সঙ্গে রথে চড়াইয়া লইয়া! গিয়া মন্দির-মধাস্থিত শ্রশান নামক স্থানে 


সস 





ফেলিয়া দিয়া শালগ্রামশিলারূপী নারায়ণকে প্রীমন্দিরে কিরাইয়! 


আনে। এই নারায়ণই নিত্যবস্ত, ইনিই দারুত্রপ্গের আত্মাস্বরূপ। 


‘নূতন মুন্তিতে এই নারায়ণই অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে আপনার: বিগ্রহ 


করেন। ভক্তের এইরূপ নবকলেবর বা নবযৌবনকে লীলা বলেন; 
আমরা ইহাকে রূপক বলিতে পারি। 


যত হিন্দুদেবতীর বিগ্রহ আছেন তাঁর মধ্যে জগন্নাথের এই নিগ্রহের 


"কূপকতা| যেন সর্বাপেক্ষা অধিক। শিশুর অঙ্কিত মানুষ তাঠী ঘোড়ার 


চিত্রে যেমন মানুষত্ব হাতীত্ব ঘোঁড়ীত্ব থাকে না; থাকে কেবল চিত্রকরের 
মনে, জগন্নাথ-মুর্তিরও সেইরূপ। যখন পুরীতীর্থ স্থাপিত হয়, পুরীর 
মন্দির নির্ন্নিত হয় ও. জগন্নাথ বিগ্রহ রচিত হয়, তখন হিন্দুজাতির 


নিতান্ত শৈশবাবস্থা নহে। স্থতরাং অনভিজ্ঞতা ও ১ অক্ষমত। হইতে 
জগন্নাথ-মু্তির সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়না 


১৯০ নক নত পা সত পাপা? SE ০ 


| ডিন ক্যা alee রি (য় পীর র্‌ পর সন্ধানে রি পরম 
সন্দর মানবধূর্তি গড়িয়াছিল।. আর হিন্দু অরূপের: সন্ধানে গিয়া অদ্ভুত 
কিন্তৃতকিম[ক'র মূর্তি গড়িয়াছিল। ইন্সিয়ের মধ্যে অতীন্্িয়ের যে 
সন্ধান ও সঙ্কেত আছে, গ্রীক তাহাই ফুটাইয় তুলিবাঁর চেষ্টা করিয়'ছে ; 
আর অতীন্সিয়ের মধ্যেও ঘে ইন্্িয়গুণাভান আছে, তাহাই সাধন- 
সুবিধার জন্য ইন্দ্রিয়মপরনাদির সঙ্গে কায়রেশে মিশাইবাঁর চেষ্টা 
করিয়াছে হিন্দু। সুতরাং তার অতীন্দ্রিয় দেবত!কে ইন্্রিয়ের সাহায্যে 
ধ্যান করিতে বাইয়াও হিন্দু সর্বদাই দে দেবতার অতীন্তরিয়ত্ব পূর্ণমাত্রায় 
বজায় রাখিতে চেষ্ট। করিয়াছে । গ্রীক দেবমূর্ঠিতে ইন্ড্রিয়রম পূর্ণমাতায় 
বিদ্যমান ; আর ইন্ড্িংরসকে শুদ্ধ করিবার" জন্যই যেন হিন্দুদেবযুর্তির- 
মধ্যে অশেষবিধ অপ্রাকুততের সমাবেশ কর! হইয়াছে । 

জগন্নাধমূর্তিটিকে অপ্র।কৃত ন! বলিয়া দিরাকাব মূর্তি বলিলে ঠিক 
হয়। যাঁর আকার নাই তাঁহাকেই আমরা নিরাকার বলি,-ইহা 
শূহ্যবাদের নামান্তর । প্রকৃতপক্ষে নিরীকার তাহাই যার কোনো 
বিশেষ আকার নাই। আবার একই কালে যাহা বহুবিধ আঁকারে 
থাকিতে পারে, তাহারই কোনো খিশেষফ আকার নাই। আকাশ 
এইরূপে নিরাকার, প্রাণবন্ত নিরাকার; আর এই অর্থে জগন্নাথ 
দিরাকাঁর। নিরাঁকারের প্রকৃত অর্থ সর্বাকার। ইহাই জগন্নাথের 
ছবির ভিতরকাঁর কথ|। শিশুরা যেমন বালুকা মুষ্টি ধরিয়া বলে এই 
নেও পোলাও বা পাঁয়ন ; খে সাধক জগন্নাথের মুর্তি গড়িয়াছেন তিনিও 
যেন সেইরূপই বলিতেছেন--এই নেও তোমার ঠাকুর। তাই বৈষ্ণবেরা 
জগন্নাথকে বিঝুমূর্তি বলিয়া তন্ময় হন, শৈবেরা নিজেদের ইষ্টদেবতা 
লোকনাথ বলিয়। দেখেন। সাঁকারবাঁদী বৈষ্ণব ও শাক্ত, নিরাকারবাদী 
নানকপন্থী ও কবীরপন্থী,. জ্ঞানপথাবলম্বী বৈদাস্তিক ও ভক্তিপথাবলম্বী 
বৈষ্ণব নকলেই এই পুরীধামুকে তীর্থস্থান বলিয়া পুজা! করেন। ইহার 
কারণ জগরাখমূর্তির বিশেষত্ব । এই মূর্তি ঠিক সাকারও নয়, ঠিক 
নিরান্পারও নয়; ইহাতে ইন্সিয় নাই, অথচ ইন্জিয়ের আভাস মাত্র 
আছে। ইনি “সৰ্বেধ্লিয়গণাভাসং সর্বেন্িয়বিবর্জিতম্‌।" 


জ্বানদাস__-উীজিতেন্দ্রলাল বস্তু 
বৈষ্ণব-কবির পদাবলী মুখ্যত ভক্তির গান, প্রেমের গান; গৌণ 
ব ভাঁলে বাদার গান। ভালোবাদার রাজ্য হইতে ইন্জ্িয় দ্বারা 

ভিসার ব্যাপার ভাঁড়াইয়। দেওয়া যায় না। তাই জ্ঞান্দাদ "হইতে 
রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত লিখিয়ীছেন-- 

“প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ।মোর।” 
আধুনিক কৰি যেখানে . 

“প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে। 

প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন ॥” 2. ০০8 
লিবিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, প্রাচীন কবি সেখানে সেই ইন্জিয়মভোগ বর্ণন! 
করিয়াছেন, কাঁরণ সাহিতারুচি সকল কালের সমান কখনই থাকিতে 
পারে না। কিন্তু বৈষ্বকবির দৈহিক মিলন কাঁনুকের দেহসস্তোগ 
নহে, ভালে! বাসার যে স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই ।. ইহার সহিত 
প্রচুর পরিমাণে হৃদয় মিশ্রিত আছে। কারণ আমর। দেখিতে পাই যে 
এই সন্তোগস্ত্রে প্রেম পরিপক্ষত! লাভ করিয়াছে, নষ্ট হইয়! যায় নাই, 
এই মিলন হইতেই পূর্ণ মিলন সাধিত হইয়াছে_এ মিলনে অবসদি 
নাই বরং উল্লাদ আঁছে। বৈষ্ণব কবির নায়িকার যে প্রেমনিবেদন 
তাহ! সকল স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া আত্মদীন। বৈষ্ণৰ কবির সখীও ইতর 
দৃতী নহে, তাহীরা রাধার প্রেমে আত্মত্যা গিনী, তাঁহারা রাধার সুখের 
. জন্য সব করিতে পারে, সব ছাঁড়িতে পারে, সব ভুলিতে পারে ।. জ্ঞান- 
দাসের কাব্যে সখী কখনও দুূতী, কখনও সেবিকা, কখনও বন্ধু, কখনও 
মী; সর্বদাই ইহারা রাধার মর্গ্রাহিণী; ভাবের ভাবিশী। নায়কের 


প্রবাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


নিত সিসি et 
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ভাঁবেও দৈহিক মিলনের আদদের সঙ্গে ie আশি আছে। 
শ্ৰীকৃষ্ণকে দিয়! জ্ঞানদান বলাইয়াছেন_ 


. “তোমার গীরিতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি 1” 


বৈষ্বকবির গান ইন্জিয়ন্খের গান নহে, তাহা আত্মনিলোপকারী *₹ 


হৃদয়ৌথ ধ্বনি, কোথাও চঞ্চল, কোথা বিহ্বল, কোথাও বেদনামর, 
কোথাও আবান্র আনন্দ-মুখরিত। কবির হৃদয় কবির হৃদয় দিয়া 
বুঝতে হয়, আর কিছুতে বোঝা যায় না। 

“এই গীতি-কবিতাঁগুলি আমরা ইংলঙের ও আমেরিকার সাহিতা- 
প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি__আত্মগরিমার 'রাঞ্জোর অধিব।সি- 
বৃন্দকে আত্মবিস্জনের কথা গুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।” 

| --( দ্বীনেশ বাবু, বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য । ) 
বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গাঁন। তাহা! জাতি মানে লা, কুল মানে 

। অথচ এই উচ্ছ হ্বলতা দৌন্দধ্য-বর্ঘনে নিয়মিত! তাহা অন্ধ 
ইন্দি র উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ততা মাত্র নহে ।” 

“*৭ফব-কবি সেই স্বাধীন প্রেমের গভীর দুণিবার আবেগকে 
সৌন্দর্যাক্ষেত্রে, অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে 
সংসান-"।খ হইতে মানস-পথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন ।” 

-( রবিবাবু--গ্রাম্য সাহিত্য) 
বাস্তবিক, রাঁধাকৃক্চের প্রেম বৈষ্ণবকবি ও ভক্তের কাছে 'জীবাত্মাঁ 
ও পরমাত্মার প্রেমের রূপক মাত্র--জীবাত্মার অহংকার বিসম্জন করিয়া 
পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ আত্মনিমজ্জন। 
- জ্ঞ।নদাসের রাধা-চরিত্র আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, 
জ্ঞানদাসে বিদ্াপতি ও চণ্ডীদাসের সমন্বয় হইয়াছে। বিছ্যাপতির 
রাধিকা রসিকা, চঞ্চলা, সরলা, স্ফুটিত-মাত্র-যৌবনা, প্রণয়রস-মুগ্ধা, 
দৈহিক-স্থখ-প্রিয়। নায়িকা; চণ্ডীদানের রাঁধিক। যৌবনে যোগিনী, 
মনোময়ী, দেহবুদ্ধিহীনা। বিদ্যাপতির রাধিকার মন লুক্কাইয়া কা 
করে, দেহবৃত্তি স্বপ্রকাশ ; চও্াদ।সের রাধিকার দেহ আছে, কিন্ত তাহ! 
বুঝিবার যো নাই, মন ও ভাব স্বতঃবিকশিত। বিছ্যাপতির শ্রীরাধা 
লালসাময়ী, চণীদাঁসের রাধিকা পাগলিনী। এই কারণে বিদ্যাপতির 
রাধিকার মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে মিলন-_ আর চণ্ভীদীসের রাধিকার 
সম্তৌগে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে দৈন্য । জ্ঞানদাসের রাধিক! ভাবময়ী, 
পূর্বরাগে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদানের রাধিকার মত বেদনাময়ী, কিন্ত 
দেহবুদ্ধিহীনা নহে; এইজন্য সন্তোগে আনন্দময়ী ও ভাঁবম্য়ী, ও 
বৈচিত্র্যানুসন্ধীনময়ী। জ্ঞানদ।সের এএরাধ! কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার 
মত তীব্রলালসাঁমহী নহেন। তাই বিরহে তাহার, বিদ্যাপতির 


রাধিকার তুলা, একাগ্রতা নাই। বি্যাপতির রাধিক। বিরহে 
অনুক্ষণ মাধব মাধব চিন্তা করিতে করিতে “ভেল মাধাই”; চিন্তার 


এমন প্রথরতা আমরা জ্ঞানদাসে বা চতীদাসে দেখিতে গাই না। 


কিন্তু জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার আগঙ্গলিপ্দা ছিল বলিয়া বিরহে তাঁহার 
হৃদয়ে চণ্তীদাঁসের শ্রীরাবা অপেক্ষা বেদনার প্রাথধ্য আছে। এইরূপে 


জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি ও চ্ভীদাদের কথঞ্চিৎ সামর্জন্ত হ্ইয়াঁছে। ১*. 


চৈতন্ত-পূৰ্ববৰ্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণ মধুর রস ভিন্ন অন্তরসের সাধন! করেন 
নাই। মহাপ্রভু প্রথমে সকল রদের সাধনার আদর্শ বৈষবগণের 
সন্মুখে উপস্থিত করেন। নেই স্ুশিক্ষার ফলে বৈষ্ণব-কবিগণ সখা- 
বাৎসল্যাদি রসের মাধর্য্যও অনুভব করিয়া তত্তৎ রস বুঝাইবার চেষ্ট! 
করিয়াছেন। মধুর*রস সকল রসের শ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহাতে অন্তান্য 
সকল বসের অস্তিত্ব আছে এবং ইহাতে যেমন আন্মসমর্পণের ভাৰ 
আছে, তেমন আঁর কোনও রসে থাকিতে পারে না, বাৎসল্যেও নয়। 
তাই বৈষব-কবি মধুরঞ রসের সাধনায় উৎসাহী ও কৃতী। কিন্ত 
জ্ঞানদাসের সখ্যরসের চিত্রাবলী ভাহার নিজন্ ও শ্রেষ্ট সন্ধার রচলা। 


টি 


বয় সংখ্যা] 


পচলা দলত 


ea ee a oe পাস 


প্রতিভা ( আশ্বিন) 


_ বাঙ্গল। ভাষার প্রসর বৃদ্ধি, অর্থাৎ ও প্রান্তবাসী 
পার্বত্য জাতিসমুহের মধ্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গা- 
ক্ষর প্রচলন সম্বন্ধীয় প্রস্তার-শ্রীনকুলেশ্বর 
বি্যাভুষণ__ 

জননী বঙ্গভাষা অনেকগুলি সন্তান হীরাইতে ব্দিয়াছে । মুসল- 

মানের বাঙলা ভাষা হিন্মুর ভাষ! মনে করিয়া উর্দ, পারসীর পক্ষপাতী 


হুইয়।- উঠিতেছেন। বঙ্গসীমাস্তের পার্ধত্য ও অসভ্য জাতির ভাবার 
মধ্যে [আসামী ও ওড়িয়া ভাষাতেও] বাঙ্ছল। শব্দ যথেষ্ট 


আঁছে; চেষ্টা করিলে দেইনকল জীঁতিকে বাঙ্গালী করা যাইতে. 


পারিত; কিন্তু দেদ্দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি নাই। যেসমন্ত অসভ্য 
জাতির মধ্যে বর্ণম।ল। বা লিখনপদ্ধতি প্রচলিত নাই, তাহাদের মধ্যে 
হিন্দী, তিব্বতী, বা যুরোগীয় মিশনরীদের চেষ্টায় রোমান বৰ্ণমালা প্রচলিত 
হইয়া তাঁহারা ক্রমণ বাঙ্গালী হইতে পৃথক হইয়া পড়িতেছে। এতদ্দেখীয় 
উচ্চারণ- জ্ঞাপনের পক্ষে রোমান ভাষ! সম্পূর্ণ নহে; বান্গলাও নহে; 
তবু চেষ্টা করিলে বাঙ্গল। সম্পূর্ণ করিয়া সকল জাতির সমাদৃত করিয়া 
ভোলা ধিশেব কষ্টদাধ্য নহে। এইমূকল হীনতর জাতির সহত 


ব| বুদ্ধিবল প্রয়োগ করিবার এই একটি প্রদর ক্ষেত্র পতিত রহিয়াছে। 


স্থগ্রভাঁত ( আশ্বিন )। 
পুর্বকথ|_্রীপ্রন্নময়ী দেবী . 
আমাদের পূর্বপুরুষের! শাক্ত ছিলেন। তাহাদের মধো বৈষ্ণব- 
প্রকৃতি যাদবানন্দ চৌধুরী চৈতন্কদেবের নক্ধীর্তনে মুগ্ধ হইয়া তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নবজীত পুত্রের নাম হরিশন্দ্র ও গ্রামের নাম 
হরিপুর রাখেন। তাহার আগে গ্রামের নাম কি ছিল জানা যায় লা। 
সাত শ ঘর চৌধুরী এবং ছু শ আড়াই শ ঘর কুটুস্ব যে গ্রামে বাস 
করিত, নেই গ্রাম এখন বিজন জঙ্গলপূর্ণ পোড়ো। 
. লেকালে ইংরেজি পড়া চলিত না। গ্রাম্য পাঠশালায় পাশা, 
সংস্কৃত ও বাংলা পড়া হইত। আমর! গ্রামের বড়তরফ ; সেইজন্য 
আমাদের তরফেই প্রতাহ নৈশ. বিদ্যালয় বদিত। পার্শা বয়েৎ প্রভৃতি 
কণ্ঠস্থ করানো হইত। পাঁচ বৎসরে বালকের হাতে পড়ি ও সেই 
হইতে প্রত্যহ সন্ধার সময় কুলপুরোহিত নামশ্রোক অর্থাৎ পিতৃমাতৃ- 
কুলের দ্বাদশ. পুরুষের নাম এবং চাণক্য পণ্ডিতের হিতৌপদেশ মুখে 
মুখে শিক্ষা দিতেন। ভুগোলপরিচয় স্বরূপ গ্রামের পার্শবন্তা গ্রামের 
নাম, জেল।, পরগণা, মহকুমা, আদালতের স্থান, লোকসংখ্যা, জাতি, 
গোত্র, গাই, বিধাহনুত্রে কে কাহার কুটুম্ব, শিখানো হইত। যে 
_/বালক শীত শিখিতে পারিত তাঁহাকে কাছারী বাড়ীতে প্রত্যহ প্রাতে 
তালপাতে লেখা শেখানো হইত। 
আমার পিতৃদেব ৬দুর্গানান চৌধুরীর জন্ম হয় নাটোরের রাজ- 
বাড়ীতে ।- মহারাগী কৃষ্ণমণি (পিতৃদন্ত নাম দয়াময়ী ) দেবী এবং 
আমার .পিতামহী নহোদরা ছিলেন। ইহারা নাটোরের সন্নিকট 
ইসলামগাতি গ্রামের দুর্দান্ত জমিদার রায় বংশপরে কন্তা। - দুজনেই 
অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু জোষ্টা কুমারী দেবীর বর্ণ শ্তামাভ ও 
অধরে একটি তিল থাকায় তাহার নাটোর রাঙ্গবাড়ীতে বিবাহ হয় 
লাই, কনিষ্ঠা নিখুত হন্দরী দয়াময়ীই নির্ববাচিতা হইয়াছিলেন। 
কুমারী দেবী আমানিগের গরীব ব্রাহ্গণের গৃহ লো করিয়া ধনে পুত্রে, 
' স্বামীপ্রেমে লক্ষমীগ্বরী হইলেন? 


রা 


কষ্টিপাখর | 


পপি শা পিসি তা ৯ 


১৯৯ 
আমর কাপ ও নৈৱ? নৰাব-প্রদতত উপাধি চতুধুরীন বা চৌধুরী । 
রাজসাহী জেলার . হরিপুর, কাশিমপুর, ও নালোঁর গ্রামের কাপ, 
নিরাবিল কুলীনের .দয়বক্ষ ,তখবা, উচ্চ । ইঁহারা- কুলীনের কুলভঙ্গ 
করিয়া নিঃস্ব হইয়! পড়িয়াছেন তবু কুলকাধ্য ছাড়েন নাই। বারেন্দ্র- 
সমাজ বৃহৎ হইলেও পাত্র. পাওয়। দুষ্কর বলিয়া অনেক সময় জমিদারী 
লিখিয়া দিয়! কুলীনে কন্তাদান করিতে হইত। আমার পূর্বধপুরষেরাও 
এইরূপে সর্বস্বান্ত হন। 
._ আমার পিতাকে পুত্রশোকাতুর. পিতামহী যখন প্রসব করেন তখন 
সকলের, এত আনন্দ হইয়াছিল যে, যে. মাতুলানীরা শূত্রের ছায়া 
মাড়াইবার ভয়ে প্রাঙ্গণে বাহির হইবার পূর্বে ত্রান পরিচারিকা 
দবাা শূদ্রদিগকে সরাইয়া- দিতেন তাহাঁরাও সুতিকাগারেঢুকিয়! পড়িয়া- 


'ছিলেন।- সোনার-্ষুরে শিশুর নাড়ী কাটাইয়। মহারাণীর আদেশানুসারে 


সব্ধবমঙ্গল! দেবীর বাঁড়ীর প্রাঙ্গণে পু'তিয়। রাখ! হয়, . এবং সর্বসঙ্গলার 
কৃপায় পুত্রশোকের শাস্তিম্বরূপ এই শিশুর জন্ম মনে-করিয়! অন্ন প্রাশনের 
সময় তাহার নাম দুর্গীদাস-রাঁখা তখনি স্থির হইয়া যায়। | 
পিতৃদেবের এগার .মাদ বয়সে.-পিতৃবিয়োগ হয়। .পিতামহদেৰ 
অসাধারণ সুন্দর, ধার্দিক, . আশ্রিত. ও স্বজনবৎসল এবং স্থায়পরায়ণ 
জমিদার ছিলেন। তাহার ৪8 রাজনাহী জেলায় হাহাকার 


' পড়িয়া গিয়াছিল। 
সাম্য ও মৈতী সংস্থাপন করিয়! বাঙ্গালী কন্মা সাহিত্যিকের ব্রহ্গবল .. 


টাকা রিভিউ ও সম্মিলন ( শা খুন টা: 


প্রাচীন ভারতের. কয়েকটি . ধাতু_্রীপঞ্ানন 
নিয়োশী__: 


প্রাচীন হিন্দুদের লৌহশিল্পের ইহার সংগ্রহ উপলক্ষে নমুনা 
‘গ্রহের উপযোগিতা স্বতঃই স্বীকৃত হইবে। লোৌহশিল্পের নমুনা রক্ষিত 
হইবার প্রধান অন্তরায় এই “যে লৌহ অতি সহজেই মরিচা ধরিয়া 
নষ্ট হইয়া যাঁয়।. তথাপি ভারতের সর্বত্র যেসকল :লৌহন্স্ত, কড়ি, 
কীলক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা: দেখিয়! প্রাচীন হিন্দুগণের 
লৌহখিল্প বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে হয়। আজ পযন্ত 
প্রাচীন হিন্দুগণের যেসকল লোহশিল্পের নমুন। পাইয়াছি তাহার একটা 
তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


" নাম স্থান আনুমানিক কাল 
লৌহ্‌মল বুদ্ধগয়া ২৫০ খৃষ্ট পূর্ব 
লৌহন্তস্ত . দিলী পঞ্চম শতাব্দী 
লৌহকীলক : বুদ্ধগয়া ষষ্ঠ শতাব্দী 
লৌহ কড়ি পুরী "দ্বাদশ শতাব্দী 
লৌহ স্তস্ত ধার ' দ্বাদশ শতাব্দী 
লৌহের কড়ি কলারক' ত্রয়োদশ শতাব্দী 
লৌহগুস্ত আবৃশৈল সন শতাব্দী 
লৌহনল ও লৌহ রঙ্গপুর 


এইসমত্ত, লৌহ রাসায়নিক উপায়ে রি করি দেখিলে 
লৌহশিল্পে অনেক নুতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পার! যাইবে বলিয়া 
মনে হয়। 
মাননী ( কার্তিক ) ৷. 
বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও ছাত্রগণের স্বাস্থা-_ 
শ্রীপ্রফুললচন্্র রায়__ 


১১৩ খষ্টান্ে তাৎকালীন গভর্ণর জেনেরাল লর্ড মিটো লিখিয়া- 
ছিলেন-_বাঙ্গালীর মত "এমন স্বাস্থাবান এবং স্গঠিত দেহসম্পন্ন জাঁতি 


হই 
পৃথিবীর আর কোথাও । দে [ নাই । তাহার! সাধারণত বেশ সরল, 
চট্টপটে এবং ক্্মুঠ-।” | 

আর আঁজ ১** বৎসর পরে সেই বাঙ্গালী মানের প্রভৃ’ততে 
জরাজীর্ণ, জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে যাহারা লক্ধপ্রতিষ্ঠ তাহাদের শতকরা 





৫০.জনই ৫০এর পূর্বের অকর্্মণ্য হন, এবং ২০. জনও ৬০ বৎসর বয়স - 


অতিক্রম করিতে পারেন না। ইহার 'কাঁরণ অতিরিক্ত মীনসিক শ্রম 
ও স্বাস্থাবিধি অপালন। সুতরাং আমাদের জ্ঞানী গুণীদের কাধ্যকাল 
সংক্ষি হওয়ায় দেশ উন্নত হইতে পাইতেছে না। যুরোপের জ্ঞানী- 
গুণীদের বাহ! কিছু মহৎ ও বিশেষ কারা তাহ! হয় পঞ্চাশের পরে, যে 
সময় আমাদের দেশের লোকের মৃত্যু হয়। ছাওুদেরও অস্থাস্থ্য ও 
'অল্লীয়ুর কারণ অনাহারে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ও -কাঁ:য়ক শ্রমের 
'অভাব। ইহার দগ্ধ. অভিভাবক, ছাত্র, শিক্ষাবিভাগ সকলেই দায়ী। 
যুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মুখ্য-উদ্দে্ দেশের হ্সম্তান তৈরি 
করা, আমাদের দেশের বিহ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পাশ করানো । ছাত্ররা 
স্বা্য ও 'সঙ্গীবতার বিনিময়ে ডিগ্রী অর্জন করে। যাহারা ভালে 
করিয়! পাশ করিলে দেশময় ধন্থ ধন্য পড়িয়া যায়: তাঁহাদের 'কয়জনের 
নাম পরে শোনা যায়? বিলাতের কোনে! কোনো ইউনিভাদিটিতে নিয়ম : 
আছে ঘে, কোনো ছেলে {তন বৎসরের মধ্যে কোনে! ম্যাচে অবতীর্ণ 
ন! হইলে তাহাকে ইউনিভার্সিটি হইতে বিতাড়িত করিয়! দেওয়! হয়। 
সেদেশে লেখাপড়ায় ভালে ছেলে অপেক্ষা উৎসাহী, বলবান, ব্রীড়ানিপুণ 
ছেলের সম্মান বেশি! আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার ঠিক উপ্টা। 


আগমনী-_শ্রীষতীন্দ্রমোহন বাগচী-- 

আজি রঞ্রনী না হ'তে ভোর, 

শিশির-আূ্্র বাতাসের মুখে বারতা পেয়েছি তোর! 
তবু ছিল মনে সংশয় : 

পাগল হাওয়ার এমন বথাট। বুঝি-ব! সত্য নয়; 

গুত্র রোদের সাদা আলিপন। উঠানে পড়িতে ধীরে, 

বুঝিনু জননি, সন্তান-গৃহে আবার এলি মা ফিরে। 
তবে কোথীয়-লুকালি-বল্‌ 

এতদিন. পরে এলি যদি মাগো, কোথ। রি এলিছ ছল? 


. সারা! দিনমান আর, 
পাইনি ক’ আমি খজে' খজে' খুজে' কোন সন্ধান মা'র। 
" শুধু বারেক দুপুর বেলা, 
. যবে, রোদে আর মেঘে নদী-দৈকতে খেলাইতেছিল খেল; 
_ ‘একবার শুধু চখাঁর কে পেয়েছিন্ু যেন সাড়া = 
মন্দিরে ঘরে মিছা! খঁ জিলাম, থুরিলাম সারা পাড়া। 
"কেমন যে তুই মা! 
: এই তোরে পাই, নয়ন পালটি' এই আর পাই না। 


এইবার পেনু জেরে 
--১-* জন্ধা|-রভীন শিউলির আড়ে লুকাবি কেমন করে? ? 
“আবার লুকাতে চাস্‌, 
এ যে ছুলিল পুপ্পিত শাখা, ও যে পড়িল শ্বাস! 
আঁধার ঘনায়, তবু দেখ! যায় দোপাটীর ফাঁকে ফাকে 
মা! তোর শাড়ীর পাঁড়ের £াষ্ত_আর ফাকি দিবি কাঁকে ? 
- তবু ঘুরিতে বেড়ার ঘের,. 
টগরের মুখে হাসিটি রাখিয়! কোথায় লুকালি ফের? 


তোর রক্ত চরণতল-_ ০ 
: মনে সবল যেন ছু ইলাদ বুঝি-মুদিল কমলদল | 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


সী Seat tos স্পিরিট 


চিন্তার ক্ষেত্রেও ঠিক তেশনিই। 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


Re কতা তলা” tna A Ne cea Teed en See oe Tee eee ea 





ব্যথায় য় ফা মুখ, 
সন্ধ্যাহাওযায় পরশিলি গায় জ্যোৎস্সচীনাঁংগুক 
' অমনি উৰ্দ্ধে চাহিয়া হেরিনু পঞ্চমী-রাকা- গা 
মা তোর মুখের মোহন ভঙ্গী আধ-ঢাকা বাকা ছাদে; 
তারা-ধেরা কেশভার 
মেঘের গু! দিয়ে গড়ায়ে গড়েছে দূর দিগন্তপাঁর । 


মা তোর একি এ ভাব? 

এই হেরি তোর রূপ, ফিরে, হেরি অরূপ আবির্ভাব! 
অরূপ লুকায় রপে-_ 

রূপ ও অরূপ মিলায় আিয়। অপুর্ব অপরপে! 

দশদিকে তোর হেরি রূপরাশি, কোনদিকে নাহি পাই, 

স্বরপের মানে মন ও চক্ষু ডুবে ষায়_-ডুবে যাঁয়। 
একবার কাছে আঁয়-- 

দেখা.দে দা আজ, দেখা দে মা আজ মুভ্তির মহিমায় 


এ মরিতে হবে__শ্রী ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তবু মরিতে হবে। Cl 
 শ্তভর! বহ্গমতী ' শ্যামল শোভন অতি : 
মধুর নদীর গতি ভরল' রবে, 
বসস্ে ভরিয়া বৌট। ভালবাসি ফুলফোটা! 
ভালবাসি চাঁদ উঠা সাবের নভে। 
হতহিয়া নিরুদ্দেশ! দক্ষিণে বাতাসে মেশী . 
ফুলের গন্ধের নেশা আঁসিত যবে; 
কতদিন হাসিমুখে  গেছে' কেটে সকৌতুকে 
"_ কত প্রেমে কত সুখে-কত গরবে, 
তবু মরিতে হবে । 
হাদিভরা আঁখি কালো মরমে জালিত আলো, 
"জীবনে কত ন! ভাল বেসেছি সবে।- 
কত আশা বক্ষ ভরি রয়েছে আঁকড়ি ধরি, ' 
শির! হ'তে ছিন্ন করি ছিড়িয়া লবে। 
ছিল. মনে দীন হীন, ' শুধে' যাব 'দূব খণ, 
জীবনে বিদাঁ়দিন আসিবে যবে। 
শুধু ক'রে গেনু খেল! স্রোতে ভাসাইনু ভেলা, 
“অবহেলে সারাবেলা কাটানু ভবে, '' 
তবু মরিতে হবে। 


তত্ববোধিনী-পত্রিকা ( কাৰ্তিক )। 
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ-_্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এদেশের ধাঁহারা লেখক বাহার! চিন্তাখীল তাঁহাদের 'সংবে.. 


" আদিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম ইহাদের চিন্তার পথে ভাবের ৯. 
-ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল। 


ইহাদের বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে যেমন হাঁকাহাকি দৌড়াদৌড়ি, 
কত হাজার হাজার লোক যে ' 
উদ্দথাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকান| নাই। দৈনিক 
কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাদিকে, ্রৈমানিকে, বক্ততাসভায়, শিক্ষা 


. শালায়, পালণসেন্টে, পুখিতে, চটিতে, মনের ধার! অবিশ্রাম বহিয়!, 
-চলিয়াছে। . 


মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে 
আছে তাঁহার নমস্তটার্দী উপর টান পডডিয়াছে।. “চাই, আরো! চাই,” 
দেশের সর্দহান হইতে এই একট! ডাক সর্বদা! সন্বত্র পৌছিতেছে। 


২য় সংখ্য! } 
একটা জিনিস লক্ষা করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত. হইয়াছি সেটা 
ইহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্তত!। মন ইলেন্ট্রি ক আলোর: তারের মত 
সর্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতাগটি টিপিবামাত্র তখনি 
জ্বলিয়া উঠে। আর আমাদের, প্রদীপের আলোর ব্যবহার ।' 
এই দেশে এইটে একটা মস্ত জিনিষ মানুষ এখানে সর্বদা 
" প্রত্যক্ষগোঁচর হইয়া! আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে উৎস্থকোর 
. অন্ত নাই। মানুষের প্রতি উদানীনতার অভাবেই উহাদের মন এমন 
. প্রচুর শস্তশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেনন! শুধু বীজে ও মাটিতে 'ফসল 
ভাল হয় না, জ'মতে সৰ্ব্বদা! রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের 
টানই সেই চিরম্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকল রকম ফসল 
একেবারে অপর্ধাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। মানুষ আমাদের দেশের 
লোকের কাছে তেমন করিয়! চাহিচেছে না. বলিয়াই "মানুষের ধন 
ডাহার! পূরাপরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না । মানুষ ছাঁকিয়া 
বীকিয়া আমাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেই জন্য 
আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি কিন্ত সে চিন্তা আলগ্ত ঘুচাইয়া 
আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে নাঃ অনেকের হৃদয় আছে কিন্ত 
সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগ্নের বাঁহিরে খাঁটিবার ক্ষেত্র পায় না। 
ইহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে, তাহার কারণ ইহার! যে 
চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, চাঁরিদিকের ঠেলায় ইহাদের নিয়ত 
চিন্না করাইতেছে। ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের 
মন জাগিয়। আছে। চিন্তার ঢেট, কথার কল্লোল, কেবলি নানাদিক 
হইতে নানা আকারে পরম্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে, ইহাতে 
মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পাঁরে না। 
মান্ধকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করিবার, সহজ ক্ষমতা 
. ইচাদ্ের এমন. প্রবল বলিয়াই ইহার! দেশের নানা শক্তিশালী নান! 
ঈত্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্রপাশে বীধিতে পারেন; তাহার! 
কেহবা কবি, কেহ সমালেচিক. কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দাৰ্শনিক, 
কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রসজ্ঞ ; তাহারা সকলেই 
বিন! বাধায় একক্ষেত্রে মিলিবার মত লোক নহেন, কিন্তু তাহার! 
সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন। 


, অনেক বিষয়েই ইহাদিগকে এখন সার গোড়া হইতেই ভাবিতে 
: হয় না; ইঁহীরা অনেক কথা অনেক দুর পর্যান্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। 
ভাবনার প্রথম ধাক্ধাতেই যত বিলম্ব, তখনি জড়ত্ব ভাঁঙিতে সময় 
. লাগে; কিন্তু যখন তাহা কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রদর হইয়াছে, তখন 
" তাঁহার পক্ষে চল! সহজ। ইহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার 
মুখেই আছে, তাহার চাকা আপমিই সরে; ইহাদের চিন্তার 
- অধিকাংশ বিষয়ই মাবরাস্তায়1 এইজন্ত ইহাদের কোনো শিক্ষিত 
লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই চিন্তিত 
কথার ধার! পাওয়া যায় এবং সেই ধারা ভ্রুত গতিশীল। 
রি যেখানে চিন্তার এয়ন একট! বেগ আছে সেখানে চিন্তার আনন্দ 
- যে কতখানি তাহ! সহজেই অনুভব করা যাঁয়। নেই আনন্দ 
এখানকার শিক্ষিতসমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ৷ 
এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিত্তের লীল1-আঁপনার 
বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে । চিস্কার- সঞ্চার কেবল বক্ততাঁয় 
এবং বই লেখায় নহে. তাহা মানুষের সঙ্গে * মানুবের দেগা- 
সাক্ষাতে । অনেক সময় ইহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার 
মনে হইয়াছে এসব কথা লিগিয়া রাধিবার জিনিষ, ছড়াইয়া ফেলি- 
বার নহে। কিন্তু মানুষের মন কৃপণতা করিয়া কোনো বড় ফল 
পাইতে' পারে না। যেখানে” ছড়াইয়া 
_ "সেখানে ভাল করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও. নাই। প্রত্যেক 





পেস 


কপ্টিপাথর 





ফেলিবার যোগ্যতা নাই 
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₹ বীজেৰ হিসাব রারিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুতিতে গেলে বড় রকমের 
চাষ হয় না:. দরাজ হাতে ছড়াইয়| 'ছড়াইয়! “চলিতে হয় তাহাতে 
অনেকটা নিক্ষল হইয়াও মোটের উপর লাভ কডায়। এইজন্য 
চিন্তার চর্চ্চায় দেই আনন্দ থাকা চাই যাহাতে নে প্রয়োজনের (৫ চেয়ে 
অনেক বেশি হইয়া জন্মতে পারে। আমাদের দেশে চিত্র, নেই ' 
আনন্দলীলার,অভাবটাই সকল দৈন্বের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে ।. . 


সীমা ও অসীমতা-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


“ধৰ্ম্ম শব্দের গৌড়ীকার অর্থ_যাহা ধরিয়া রাখে। Religion 
শব্দের বুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় তাহার, মূল অর্থ-াহা 
বাঁধিয়। তোলে। . . 

- অতএব একদিক দিয়! দেখিলে, দেখা যায় মানুষ ধর্মকে বন্ধন বলিয়া 

স্বীকার করিয়াছে। . ধর্মই মানুষের চেষ্টার ক্ষেওকে সীয়াবদ্ধ করিয়া 
সঙ্কার্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে, স্বীকার করা এই নীমাকে 
লাভ করাই মানুষের চরম দাধনা।.. 

কেননা সীমাই স্থষ্টি। সীমারেখ! যতই নুখিহিত ুষ্পষ্ট হয় ততই 
সত্য ও হন্দর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, সীমাকে উদ্ভিন 
করিয়া তোল! । বিধাতার আনন্দবিধানের সীমায় সমস্ত স্ষ্টিকে বাঁধিয়! 
তুলিহেছে। কর্মীর আনন্ম, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ কেবলি 
স্কুটতররূপে সীমা রচনা করিতেছে। 

ধৰ্মও . মানুষের মনুয্যত্বকে তাহার.সত্যসীমার মধো ুটতর করিয়া 
তুলিবার শক্তি। নেই সীমাটি যতই সহজ হয় যতই স্থব্যক্ত হয় ততই 
তাহা হন্দর- হইয়া উঠিতে থাকে। মানুষ ততই শক্তি ও এরখর্য্য লভ 
করে_ মানুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়। উঠে। 

ধর্মের সাহাযো মানুষ আপনার সীম! খুঁ জিতেছে অথচ সেই ধর্মের 
সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুজিতেছে | ইহাই আশ্চর্য । 
বিশ্বসংনারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ দেখিতে পাই যাহা 
ছোট করে তাহাই বড় করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই.এক 
করিয়া আনে, যাহ! বাধে তাহাই মুত্তিদান করে; অদীমই সীমাকে 
সৃষ্টি করে এবং সীমাই অনীমকে প্রকাশ করিতে থাকে! বস্তুত এই 
দ্বন্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র. হইয়াছে সেইথানেই পূর্ণতা। যেখানে 
তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়! একট! দিকই প্রবল হইয়| ওঠে নেইখানেই যত 
অমঙ্গল। -অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শুষ্ক, 
সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক ৷ মুক্তি 
যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মন্তুতাঁ বন্ধন যেখানে 
মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে 
সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্ত আসল কথা এই, অনীম হইতে 
বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীম! হইতে বিঘুক্ত অসীম 
মায়া). 
এই অন্তাই দেখিতে পাই মানুষের সকল শিক্ষারই মুলে সংঘের 
সাধনা । মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে 
চলিতে পারে--ভীবনাকে বাধিতে পাঁরিলে তবেই: ভাবিতে. পারে। 
সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে 
সংযত করিয়াছে! এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীতের সংঘমের দ্বারাই 
আপনার - প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে ‘লাভ করে তেমন যে মানুষ 
পবিত্রচিত্ত অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে নত্যসীমায় লাধিয়াছে সেই 
তাহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল যিনি পরম আনন্দস্থরূপ। 

ধঙ্ধবের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম | সে পথ যদি অনীমবিস্ৃত 
হইত তবে সকল মানুষই যেমন-তেখন করিয়া চলিতে পাঁরিত-- 
কাহারে! কোথাও কোনো বাঁধাধিগত্তি থাকিত নাঁ। কিন্ত সে পথ 
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কত নিয়মের সীমায় দৃঢরূপে আবদ্ধ, নিত তাহা a 
ফ্রবরূপে এই সীম1-অ নুসরণের কঠিন দ্রঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই 
হইবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইভেছে। 
এইজন্যই উপনিষদে আছে তিনি তপস্যার দুঃখের . দ্বারাই এই যাহা 

কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। 
; সত্যই সৌন্দৰ্য্য এবং সৌন্যধ্যই সত্য। সত্যই সীমা; সত্যই নিয়ম ; 
সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে: এই সত্যের অর্থাৎ সীমার 
ব্যতিক্রম ঘটিলে সমস্ত উচ্ছ স্থল হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অনীমের 
সৌন্দধ্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত। 

মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই 
অন্লীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই 
তোমার অনন্তের সাধন! সফল হইবে। এইখানেই আমাদের অমৃত। 

- আমাদের দেশে ভক্তিতত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে 


অনীমের যে যৌগ তাহ! আনন্দের যোগ, অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ 


সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি; 
উভয়ের উত্তয়কে নহিলে নয়। : 

মানুষ যখন- জানিতে পারে সীমাতেই অসীম তখনই মানুষ বুঝিতে 
পারে এই রহম্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্বই সৌন্দধ্যতত্ব ; এইখানেই 
মানুষের গৌরব,__ আর যিনি মানুষের ভগবান এই গৌরবেই তীহীরও 
গৌরব। সীমাই অদীমের ধশ্বর্যা, সীমাই অসীমের আনন্দ ; কেননা 
সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ 


করিতেছেন। 
.-মণিভদ্র। 


বিশ্বের প্রার্থনা 


্ (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ইংরাজ্জী কবিতা অবলম্বনে। ) 
কর আশীর্বাদ প্রভূ! তাহাদের কর আশীর্বাদ ; .. 
সন্দেহী সংশরী যারা,_যার! শুধু জানে তর্কবাদ,_ 

তাহাদের কর আশীর্বাদ ৷ 

- বিশ্বের রহস্ত যাঁরা বুদ্ধিবলে উদবাটিতে চায়, 

. শেখে ও শেখায় লোকে,--শঙ্কামুঢ় করে না কাহায়,- 
যুক্তির জ্যোতিতে যারা পেতে চাঁয় মুক্তির আস্বাদ,_ 
অন্ধবিশ্বাসের বশে রচেনাক ত্রান্তির প্রাসাদ, 

তাহাদের কর আশীর্বাদ । 


চিন্তার অচিস্তা গতি অব্যাহত রেখেছে যাহারা,-_ 
ভূল করে, করে দোষ,_তবু যার! পুরুষের পার! 

. দ্বণ। করে গুরুগিরি,_্বণ। করে কর্তৃত্বের ভাব, 
ভুল করে,_-তবু প্রাণে নাহি ত্রান মিথ্যার প্রভাব, 

“মনের গোপনে তবু নাই দ্বণ্য কীটের আবাদ, 
জনমে জানে না কভু হ.নতাঁর সঙ্কোচের স্বাদ)-_. 

| তাহাদের কর আশীর্বাদ । 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


LC চি ভাগ, ২ খণ্ড 
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আরা যারা { ভাৰে নাক’ খায়! শুধুক 'রে যায় কা, —— 
"সবার লাগিয়া, খাটে ;-স্ুবৃহৎ মানব-* মাজ 
যাহাদের সেবাগুণে চিরদিন আছে দিব্যস্থখে,_ 
কড়া হাতে অন্ন যার! তুলে দেয় প্রত্যেকের মুখে, 
সেই সব রুক্ষমূর্তি,__সেই সব বিশ্ব-পুজাপাদ,_ 
যা’ হোক তাদের ধর্মম,_-সাকার কি নিরাকার-বাদ,_ 
তাহাদের কর আশির্বাদ 1 


কর আশীর্বাদ প্রভু! তাহাদের কর আশীর্বাদ; 

' ভাল যারা বাসিয়াছে,_-আনন্দের পেয়েছে সংবাদ, 
£খে সুখে তুষ্ট আছে আপনার সংসার রচিয়া,_ 

গড়িয়াছে মধুচক্র পুত্র জায়! পরিজন নিয়া, 

. জানে না জেহাদ্‌-জেদ্‌,--জানে নাক’ জেয়াদ! বিবাদ, 
ভালবেসে সুখী আছে,_পেয়ে শুভ শান্তির আঁস্বাদ,_ 

| তাহাদের কর আশীর্বাদ। | 

শ্রীত্যন্্রনাথ দত্ত। 


মধ্যযুগের ভ ভারতীয় সত্যতা : 

| ১১০ পূর্বানুবৃত্তি) 

( De la Mazelierর ফরাসী গ্রন্থ হইতে ) 
47 ক" 


ভারতবর্ষের নব-গঠিত জাতিসমৃচ । -রাজপুতগণ, তাহাদের 


উৎপত্তি, তাহাদের রীতিনীতি, তাহাদের বাহ 
মুসলমীনদিগের সহিত তাহাদের সুংগ্রাম। 

নবসমাঁজের উপাদানগুলি ভাল করিয়া অবগত হইতে : 
হইলে নিষ্মলিখিত বিষয়গুলি পৃথক্রূপে পরীক্ষা কর! 
ছক £__ভারত-মহাদেশ, দাক্ষিণাত্যের ১ জাতি, 

ধৰ্্মসংস্কার ও হিন্দু-মদলেম সভ্যতা । 

তুর্কজাতীয় মহম্মদ-ঘিজ্নি যখন ভারতবিজয়ে পৰত 
হন, তখন ভারত-মহাঁদেশের যেরূপ না 1 ছিল, তাহ 
নিয়ে বিবৃত করা যাইতেছে। 

পঞ্জাবে, পহন্দুস্থানে,. ব্গদেশে, মধ্যভারতে, এমন কি 
দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে, রাজা ও সৈনিকের! রাদ্পুত 
ছিল। উহার শঙ্ক ও শ্বেত হুন্দিগেব বংশধর । তাহাদের 
মধ্যে কতকগুলি প্রথমে আধুনিকযুগের প্রারন্তে, কতক- 


২য় সংখা ) 


পাস 





~~ ছিল! পতা সদা লা সিল সচল গঞা পিতা পতা মিলা" 


গুলি প্রথম ও বটের মধ্যবর্তাকাঁলে, ও আর কতকগুলি 
সন্তুম শতাব্দীর শেষভাগে, অষ্টম শতাব্দীতে আপনাদিগকে 


ভারতে প্রতিষ্ঠিত . করিয়াছিল।--সেই অষ্টম শতাব্দীতে, 


আরবের! বোখার!. ও সমরকন্দ জয় করিয়া সেই- 
সব প্রদেশ হইতে বিভক্ত তূর্কদিগকে বি3দুরিত করে। 
ভারত-আক্রমণের পর . হইতে, প্রদকল ছুঃসাহসিকেরা, 
সর্বদাই সশস্ত্র হইয়া . অশ্বপৃষ্ঠে দলে দলে বিচরণ করিত 
এবং তাহাদের এরূপ বিকট আকুতি যে হিন্দুরা তাহাদের 
সুখের দিকে তাকাইতেও সাহস পাইত না। কিন্তু শীঘ্রই, 


উত্তাপ ও.. দ্রুত-অর্জিত এঁখ্বর্য্যের দ্বারা হীনবীর্ধ্য হইয়া, 


ভারতবাসীদিগের সহিত দৈত্রীবন্ধনে পরিবর্তিত হইয়া, 


বিজিতদিগের সভ্যতায় বশীভূত হইয়া, হিন্দু দেব্তাদিগের. 
খঁকান্তিক ভক্ত হইয়া, উহারাই আবার মস্লেম-ধর্দ্ে দীক্ষিত- 


আফগান, পারসীক ও তুর্কদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল। 
উহাদের রাজপুত নাম ক্ষত্রিয় নামের. সমতুল্য বলিয়া 


পরিগণিত. হইল। উহাদের: প্রধানের রাম ও কৃষ্ণের, 


বংশধর। এমন কি হিন্দুরাও  স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় 


$ বীর বলিয়া রাজপুতদিগের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। 


- কালসহকারে, রাজা, 


Ps 


ভারত কর্তৃক রূপান্তরিত রাজপুতগণ, সামস্ততন্্ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতকে আবার রূপান্তরিত করিল 

যে সময়ে উহার! যাঁধাবর-সুলভ জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিত, তখনই ত কতকট! সামস্ততন্্র উহাদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল, তারপ্র যখন উহার রাজ্য ও ভুসম্পত্তির অধিকারী 
হইল, তখন উহার! পূর্ণমাত্রায় সামস্ততন্রী হইয়া উঠিল। 


রীতিনীতিও সম্পূর্ণরূপে 
সামস্ততন্ত্রের অনুযায়ী হইল। | 


রাজা তাহার 'বশ্ততা স্বীকার করিবার উদ্দেশে তাহার 


আসাদের সম্মুখে, দীড়াইয়!১ রহিল । . ক্বেল দিল্লীর রাজা 
এই হীনতা স্বীকার করিল নাঃ-তখন সেই. বিদ্রোহী. 


রাজার স্থানে, তীহার এক্‌. কদাকার - প্রতিমূত্তি স্থাপিত 


হইল! সেই দিন কনৌজঃ ঃরাজকুয়ারীর * বয়ন্বর.। রাজকুমারী - 


মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা 


সিসি সততা 





ভূম্বামী, দলপতি, ছুঃসাহসিক ভাগ্য-. 
' অন্বেধী প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দুও এই রাজপুত শ্রেণীর 
মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। 


১৯৯৩ অবে, কনৌজের অধিপতি চক্রবর্তী .অধীশ্বর - 
হইবার বাসনায়, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। . সমস্ত 


সেই. প্রতিমুর্তির কণ বরমাল্য প্রদান করিলেন। দিীশ্বর, 
জনতার . মধ্যে লুকাইয়! ছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া 
আসিলেন এবং রাজকুমারীকে অশ্বপৃষ্ঠে লইয় প্রস্থান 
করিলেন। কনৌজের সহিত দিল্লীর যুদ্ধ বাধিল। অপেক্ষা- 


ক্কৃত ছূর্কল কনৌজ মুসলমানদ্ঈগের সহিত মৈত্রীবন্ধন, 


করিন্নে। মুসলমানের! দিল্লী জয় করিল। 

রাজপুতগণ তাহাদের অনেকগুলি বর্ধরোচিত প্রথা 
হিন্দুদের স্বন্ধে চাঁপাইয়াছে। হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস ও 
আর্ধাসভ্যতার ইতিহাস গোড়ায় এক. হইলেও, উহা পরিণতি 
লাভ করিয়৷ ক্রমে অবনতির মুখে আসিয়া পড়ে; এবং 
অবশেষে অন্ঠান্ত জাতির প্রভাবে এরূপ রূপান্তরিত হয় 
যে উহাকে চেনা কঠিন হইয়া পড়িল। 

রাঁজপুতগণ নির্দয় দেবতার ভক্ত হইল। এসকল 
দেবতার নিকট নরবলি দেওয়া হইত। কিন্তু কালীভক্ত 
বাঙ্গালীরা যেমন একদিকে নারীহত্য! ও শিশুহত্যা করিত, 
পক্ষান্তরে রাজপুত্র বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া নিজের জীবন 
উৎসর্গ করিত.। বিজয়ীর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইলে সৈনিকের! এবং দেবতার সাহাধা আবশ্যক ' 
হইলে ভক্তের! আত্মহত্যা! করিত। দুইবার মুদলমান কর্তৃক 
পরাভূত হইয়! দিল্লীর এক. রাজ! চিতারোহণ করিয়া- 
ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তৈমুর লঙ্গের পৌত্র বাবর যখন 
ছুর্গনগর চন্দেধী অধিকার করিলেন তখন রাজপুতের! 
নগ্রকায় US স্বকীয় অসির উপর মণি দিক নিক্ষেপ, 
করে।, 

পুরুষের ন্যায় রমণীরাও এরূপ সাহসের পরিচয় দিত! 


১৩০৩ ধুষ্টাব,. মুসলমানের! বন চিতোর অধিকার করিল, 


রাজপুতের! শন্রদ্িগকে সবেগে আক্রমণ করিয়া সকলেই 
নিহত হয়। ১৩. হাজার রমণী জীবস্তে পুড়িয়া মরে $-- 
অন্ততঃ কোন এক প্রচলিত গাথায় এই সংখ্য! - প্রদত্ত 
হইয়াছে । 2. 
ক্রমে, পতির ভশ্মের সহিত নিজ ভল্ম- মিশ্রিত করা 
ধৰ্ম্মপত্রীর নিকট গৌরবের বিষয় হইয়া দীড়াইল। রাজার 
মৃত্যু হইলে, রাণীর সহিত রাজার উপপত্নীরাও প্রাণ. 
বিসর্জন করিত! হিন্দুরনণী রাজপুত ' রমণীর অনুকরণ ' 
করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে, উচ্চবর্ণের বিধবা 


২০৪ 
মাত্রই “সতী প্রথ।” অনুসরণ করিতে লাগিল। বালক- 
পতির সহিত কখন সহবাস ন! করিলেও, বালিকা পত্নী 
বিধবা হইলে ইচ্ছাক্রমেই হউক বা অনিচ্ছাক্রমেই হউক 
তাহাকে তাহার পরলোকগাষী পতির অন্ুমরণ করিতে 
হইত |(১) 

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


জুয়া-চোর 


(গল্প) 
সেই অসভ্য লোকটা অনায়াসে আমার সম্মুখে আসিয়া 
বসিল। দেখিয়া আমার পিত্ত জলিয়া গেল। তাহার 
বিকট চেহারা আগাগোড়াই অভদ্রতা মাখান। থল্থলে 


মুখখানা ছোটলোকের মত, শুকর-লোমের মত ক্ধশ 
গৌফগুলা অসভ্যতার চুড়ান্ত ।' টিল্টিলে মলিন পরিচ্ছদট! 
তাহার নীচবংশের -পরি5য় দ্িতেছিল। বাস্তবিক যত 
কিছু নীচতা, অভদ্রতা যেন তাহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত । 
এমন একটা! আস্ত অসভ্য লোক যে সাধু নয়; সে বিষয়ে 
আর. কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না । কিন্তু রেলগাড়ীর 
সঙ্গীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ যাত্রীর পক্ষে যাহা হউক 
একটা সঙ্গীলাভ সময় কাটাইবাঁর পক্ষে মন্দ নয়। 


এমন একট! কিছু আছে যাহাতে কতকটা বিশ্বাস 
আনিয়া দেয়। তাই শিয়ালদহ ষ্রেসনে পৌছিবার 


পূর্বেই আমাদের মধ্যে কতকটা বন্ধুত্বের সঞ্চার হইল ।-. 


দেখিলাম লোকটা! খুব চালাক বটে--এমনভাবে কথাবার্তা 
জুড়িরা দিল যাহাতে বেশ - একটু কৌতূহলের . উদ্রেক 
হয়। পশ্চিমদেশবাসী হইলেও সে বেশ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা 
বলিতে পারে। 





(১) “নতী"-প্রথার উৎপত্তি অতীব তিমিরাচ্ছন্্ ৷ সিসিরো বলেন, 
হিন্দুরমণীরা স্বকীয় পতির চিতায় প্রবেশ করিয়া পুড়িয়া মরিত। কিন্ত 


গ্রীক ও রোমকদিগের নিকট, ভারত-নামের অন্তর্গত ছিল আফগানিস্তান, 
বেলুচিন্থান ও পাঞ্জাব; এই তিন প্রদেশের উপর তখন শকদিগের - 


আধিপত্য ছিল। “মালভী- মাধব" নাটকের একস্থানে কোন এক পিতা, 
স্বীয় পুত্রের চিতায় আরোহণ করিবার কথা বলিতেছেন। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


১ পাসিলাপিসপাস্সিপাস্টিিসিশিা পিসি অত সততা সীতা পিল সি পিপাসা রক পেস 


. এবং তাহা বিরক্তি উৎপাদন করে ন!।. 


ট আর 
অসীম বর্বরতার মধ্যেও -সে লোকটার মুখের “ভাবে: 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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প্রথমেই সে হিরা দৈনিক সংবাদের আলোচনা 
আরম্ভ করিল এবং মাঝে মাঝে সংবাদপত্র হইতে অংশ- 
বিশেষ পড়িয়া আমাকে শুনাইতে লাগিল। 
লোকটার সকল. বিষয়েই অল্পবিস্তর জ্ঞান. আছে 
স্বদেশী সম্বন্ধে 
সে অসক্ষোচে মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল এবং বড় 
বড় রাজনীতিক সমন্তাগুলির . অন্পায়ামে নিজ. মনোমত 
সহজ ও সরল সমাধান করিয়। ফেলিল। আমি খুব 
গভীরভাবে, মুরুব্বিয়ান! চালে মধ্যে মধ্যে ‘হাঁ, ছা, না, 
বটে? প্রভৃতি বলিয়! তাহার বক্তৃতায় সায় দিতে.লাগিলাম'। 

লোকটার ভাব দেখিয়া তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কিছুই 
ঠাহর করিতে পাঞ্িলাম না । আন্দাজে একটা আচ করিয়! 
লইলাম_সে. নিশ্চয় একজন চামড়ার দালাল। কেন 
যে এ ধারণা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল তাহার কোন 
সঙ্গত কারণ খুজিয়া পাইলাম না। বোধ হয় কখনও 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরূপ কোন দালাপের সংস্পর্শে আপি নাই. 
বলিয়া সেইটাই আগে মনে আসিল। 


দেখিলাম ৮ 


আমাদের উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ঘোড়দৌড় দেখা + 
এবং ঘোড়দৌড়ের ভুয়া খেলা । কাজেই, স্বতঃই আমাদের 


আলাপ সেই দিকে ধাবিত হইল। লে দিন যেসকল 
ঘোড়া দৌড়াইবে তাঁহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহার 
কোন ধারণ! ছিলনা, তাই সে আম্নাকে সে বিষয়ের, 


একজন পাকা ওস্তাদ মনে করিয়া লইল। আমিও 
তাহাতে একটু গর্ক্ক অনুভব করিলাম। ঘোড়দৌড় 
সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা: কিছুমাত্র ছিল নাঁ। যখনই' 


যে টাকাটা আমি কোন ঘোড়ার উপর ধরিয়াছি 
তখনই তাহা! যেন পরাঁজয়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। 


তথাপি যখন সে আমাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 


কোন্‌ ঘোড়াগুলির জয়লাভের সম্ভাবনা, আমি. তাহার 
একটা আভাষ তাহাকে দিতে পারি কিনা, তখন নিজের 
পসার বজায় রাখিবার জন্য একবার ঘোড়ার নামের 
তালিকাটা দেখিয়] লইয়া বলিলাম, প্রথম হাসিন “হোয়াইট 
হুইস্কাস * জিতিবে। 
“হোয়াইট্‌ হইসকার্স * আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, 
আমি কখন তাহার নামও শুনি .নাই। 


কিন্ত নামটা: 


চা 


২য় নংথা। ] 


জুয়া-চোঁর 


‘২০৫ 
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আমার কেমন পছন্দ হইল। এই নির্বাচন যেন দৈবাদেশ 
বলিয়া মনে করিলাম। মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলাম বিজয়ী 
== হোয়াইট্‌ ছইস্কার্স “সগর্কে গ্রীবা বাকাইয়া,নাচিতে 'নাচিতে 
পুচ্ছ দোলাইয়া গৃহে ফিরিয়। যাইতেছে ! 
আমার কথা লোকটার বড় মনে লাগিল। সে চক্ষুর 
ইসার! করিয়া বলিল, “ই|, আপনি দেখছি জানেন। 
ভিতরকার “পাকা খবর’ পেয়েছেন --নিশ্চয়ই পেয়েছেন !” 
কথাটা সে বড় মিথ্যা বলে নাই, আমি ভিতরের 
খবরই পাইয়াছিলাম বটে! আমার অন্তরাত্বাই আমাকে 
বলিয়! দিয়াছিল। আমার নির্বাচনশক্তি দেখিয়া সে 
এতদূর চমতকৃত হইয়া গেল যে অন্যান্ত বাঁজির সংবাদ 
জানিবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। 
আমিও তাহার বাসনা চরিতার্থ করিতে কুষ্ঠিত হইলাম 
না, বলিলাম “দ্বিতীয় বাদ্গি ‘ফ্যান্সিভেষ্ট’ লইবে।” 

এ নির্বাচনও তাঁহার খুব পছন্দ লইল। সে বলিল 
সে ফ্যান্সিন্তেষ্টের খুব সুখ্যাতি শুনিয়াছে। তখন আমার 
খাতির দেখে কে! সে মুন্তকণ্ঠে আমার গুণগান 

& জুড়িয়া দিল এবং অন্তান্ত বাজির সংবাদ জানিবার ভন্ত 

' জিদ করিতে লাগিল। আমারও উৎসাহ খুব উদ্রিক্ত 
হইয়া উঠিল, বলিলাম তৃতীয় বাজি “মেরিবয়, চতুর্থ বাজি 
‘কন্ভেণ্ট গাল” এবং পঞ্চম বাজি 'রেজিনা” লইবে। 


সে যেন আমাকে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি মনে করিয়া লইল।' 


তাহার আনন্দ দেখে কে! বাস্তবিক আমি আজ এই 
অপরিচিত দাঁলালটাকে যতখানি আনন্দ দিতে পারিয়া- 


ছিলাম এমন আর জীবনে কখন 'কাঁহাকেও দিতে পারি 


নাই। 
গাঁড়ী শিয়ালদহে আসিয়া পৌছিল। তখন আমি 
।এ দালালটার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয় মনে কণ্রলাঁম। 
-* মনের মধ্যে কেমন একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল হয়ত 
আমার কোন নির্বাচনই সার্থক হইবে না, এবং এই বর্বর 
লোকটার কাছে আমি নিতাস্তই খেলে! হইয়া যাইব। 
কিন্তু আমার সঙ্গ তাহার এতই মধুর লীগি্লাছিল, আমার 
নির্বাচন-শক্তিতে সে এতই মোহিত হইয়াছিল, যে, চুন্বকা কষ্ট 
লৌহের মত সে আমার পিছে লাগিয়া থাকিল। আমি 


দেখিলাম তাহাকে পরিত্যাগ করা আমার -পক্ষে অসম্ভব । 


সুতরাং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা উভয়ে একত্র 
মাঠের দিকে চলিলাম ৷ Nz . 

সে বলিল হোয়াইট্‌ হুইস্কাসের উপর একশত টাকা 
“উইনে” ধরিবে। সর্বনাশ! আমার মুখ শুকাইয়৷ গেল। 
এতগুলি কষ্টার্জিত অর্থ লোকটা আমার কথায় এরূপ 
ভাবে নষ্ট করিবে? আদমি তাহাকে বুঝাইয়! নিরস্ত 
করিবার চেষ্টা করিলাম, বলিলাম--একেবাঁরে অত খেলিতে 
নাই, অল্প স্বল্প খেলা ভাল। 

সে আবার চক্ষুর ইসার! করিয়! বলিল “হু, ভয় কি? 
আমার এই সামান্ত কণ্টাকায় বাজারদর নেমে যাবে না ।” 
কাজেই নিরুপায় দেখিয়া আমি নীরব হইলাম। 

মাঠে নামিয়াই সে একখানি বিশ্বস্ত “বুকের” সন্ধানে; 
ছুটিল। আমিও বিপরীত দিকে চলিয়া গেলাম। আর না 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় এইটাই আমার একাস্ত ইচ্ছ। 

পথে আমার একজন বাল্যবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
বহুকালের অদর্শনের পর সহসা এরূপ অসন্তাবিত স্থানে ' 
এমন অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারে উভয়েই বিশ্ময়ে ও 
আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কত পুরাতন স্থৃতি মনের 
মধ্যে এককালে জাগিয়া উঠিল__শৈশবের ধূলাখেলা, বাল্যের 
সে প্রণয়, ছাত্রজীবনের কত আশা, কত আঁকাজ্ষ!, তারপর 
কঠোর সংসারের বিষম ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া কে কোথায় দূরে 
ভাসিয়া গেলাম! সেইসকল অতীত কাহিনীর আলো- 
চনায় আমর! এতখানি আত্মহারা হইয়াছিলাম যে কোন্‌- 
দিক দিয়া সময় কাঁটিয়। যাইতেছিল তাহা বুঝিতে পারি 
নাই। | 

সহসা আমার স্বন্ধের উপর একখানি কঠিন হন্তের 
অগ্ৰীতিকর স্পর্শ অন্থভব করিলাম ।. ফিরিয়া দেখি সেই 
দালাল--বিকট দশন বিকসিত করিয়া হাস্য করিতেছে। 
কি জালা ! এ আপদটা কি আমার সঙ্গ ছাড়িবে না? 

সে সাগ্রহে, বিশেষ বন্ধুভাবে আমার হাতখানি ধরিয়া 
বলিল, “বাবুজি! তুমি বড় “আচ্ছা” লোক। তোমার 
মত 'আঁদ্মী” আমি আর “ছুনিয়ায়” দেখি নাই। তোমার 
তুলনা হয় না। তুমি বড় ভাঁল।” 

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি যে ‘ভাল’ তাহা 
আমি খুব জানি, কিন্তু এ লোকটা বলে কেন? . 


২০৬ 
লালসা সিদলা মিলল 


তখন দে বুঝাই বলিল প্রথম বাজি হইয়া গিয়াছে, 
হোঁয়াইট্‌-হুইস্কাৰ্-ই জয়লাভ করিয়াছে।. এই বলিয়াই 
সে বামবাহু দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং 
আমাকে বন্ধুর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া চলিল। আমি 
বাঁধা দ্রিবারও অবসর পাইলাম না । আমার অবস্থা তখন 
কাচপোকার কবলিত' তেলাপোকার মত । দেই ডালরুটি- 
ভোজীর অন্থ্রবিক্রমের নিকট আমার এই ঘ্বৃতননীপুষ্ট 
কুঙ্গম-স্থকুমার দেহের ক্ষুদ্র শক্তিটকু নিতান্ত ব্যর্থ জানিয়! 
মুক্তিলাভের বৃ! চেষ্টা করিলাম না। সে বলিতে লাগিল, 
মনুষাসমাজে আমিই ' সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন; আমার মৃত ‘ভালা 
আদমী’ সে আর.কখনও চক্ষে দেখে নাই। এহেন স্ুহৃদ্‌ 
লাভ করিয়া! সে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে । তাহার আনন্দের 
উচ্ছাস এতই প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল যে, যদি সেই মুহুর্তে 
সে আমার নামে তাহার দমন্ত সম্পত্তি উইল করিয়া বসিত 
তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র বিশ্মিত হইতাম না। 

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে বলিতে লাগিল “বাবুজি ! 
তোমারই কল্যাণে আমি আজ পাঁচশত টাকা জিতিয়াছি) 
সুতরাং তোমাকে ভাল রকম খুসি করিতে না পারিলে 
আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। কি খাবে বল।* 

সে আমাকে একরকম টানিয়াই খাবারের দোকানের 


স্পা অপশন 


দিকে লইয়া চলিল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম “আমি .. 
কি করিব ?” 


“খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি।. তোমাকে কিছুই . খাওয়াইতে 
হইবে না । 
নাই।” 

সে নাছোড়। বলিল, “ভাল সন্দেশ খাইবে বাবু! 
তাহাতে অনিষ্ট হইবে না।” ূ 

আমি ' বলিলাম “না, আমার . অশ্থলের অসুখ, মিষ্ট 
সহা হয় না। তুমি যে আমার পরামর্শে লাভবান্‌ হইয়াছ 
ইহাতেই আমি খুব স্থখী হইয়াছি।” 

আমার কথা শুনিয়া সে যেন বড়-দুঃখ বোধ করিল। 
একট! কিছু করিয়া সে আমার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞত। 
দেখাইতে চায়। . সুতরাং আমার এই প্রত্যাখ্যান - সে 
অপমান মনে করিয়া লইল। মনে করিল সে আমার 
স্বজাতি ‘বা সমশ্রেণীর লোক নয় বলিয়াই আমি তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে -সম্মত নই। তাই সে বিষ মুখে 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


লা সকলা পিলা মিলা সিলসিলা সচলপীশা পতল পিলা দল তলা সীল সিল লা তলা ও ত পিতাক তলা মিলা খিল পিলা ছিত 


: দোকাঁনের খাবার খাওয়া আমার অভ্যাস. 


( ১২শ ভাল, ২য় খণ্ড - 


তা সিল দিত ছিলা দিলা ছি 


অন্ষুটস্বরে বলিতে লাগিল “্হউক্‌, আমর! উভয়েই ত 
হিন্দু, আঙ্গ একত্র এখানে ভূয়! খেলিতে আসিয়াছি। বংশ- 


অর্্যাদার গর্ব এত প্রবল না হইলে কি বাবুলি আঁমার = 


সহিত এরূপ ব্যবহার করিত?” তাহার স্বর নিতান্ত 
বেদনাপ্রত 1 

কি আশ্চর্য্য 1 আভিজাত্যগর্ব আমার আদৌ, ছিল 
না। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম তাহার ধারণা 
অমূলক,. শারীরিক অন্গস্থতার আশঙ্কাই আমার প্রত্যা- 
খ্যানের কারণ । : | 

সে কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিল:না। দেখিলাম 
নৈরাগ্ঠের কালিম! ধীরে ধীরে তাহার মুখখান! আঁধার 
করিয়া ফেলিল। . 

সহস। তাহার মনে সার এক চিন্তার উদয় হইল। 
সে কিছুতেই কার্ধাতঃ রুতজ্ঞত। প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত 
হইবে না। বলিল “তুমি না খেতে চাও নাই খাবে বাবু ৷? 
এই বলিয়া পকেট হইতে একটা ছোট্ট কবত্রিম-চর্ন্ম-নির্ল্মিত 
কৌটা বাহির করিয়া আমার সনুখে খুলিয়া ধরিল। 
তাঁহার ' মধ্যে একটা বিলাতী স্বর্ণের 'ক্রচ্‌, তারের গড়া, 
উপরে ছুইটী অক্ষর বসান রহিয়াছে -“মন্দা”। 
সে অনুরোধ করিল “এইটী নাও” 
আমি বাধা দিয়া বলিলাম “সেকি? এ লইয়া রি . 
: সে বলিল “তোমার ‘ইন্তিরিকে’ উপহার a | 

পল্লী-জমিদারের একমাত্র সাবালক পুত্র হইলেও আমি- 
অক্বৃতদার । সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তাহ! বলিতে পারি 
না। আর পরিণীত হইলেও আমার পত্নীর নাম “মন্দা 
হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ও নামটা আমি 
আদৌ পছন্দ করি না। আমি হাসিয়া তাহাকে সে কথা, 
বলিলাম । | EE 

সে বলিল “বেশ, তোমার কোন “পেয়ারের” লোককে - 
দিও |” 

আমি বিরক্ত হইয়া উত্তর রিনা “কোন EE 
সহিত ক্রচ উপহার..দিবার সংশ্রব আমি রাখি'না।” 

তাঁহার মুখখানি যেন হুধ্যতাপদগ্ধী কুস্থমের মত. 
বিশুদ্ধ হইয়া গেল। সে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল “তবে 


~~! 


২য় সংখ্যা রী 


ক ৫ তোমার এমন বেছ নাই :কোন হিন কি 
‘ভাতিজা’_যাকে তুমি একটা সামান্ত উপহার দিতে 


= পার ?” 


.তাহীর কীদ-কীদ-ভাঁব টা ভারি কষ্ট 
হইতেছিল। ইহার অপেক্ষা যদি মন্দা নামে আমার 
একটা রগরঙ্গিণী খ্যাকশেয়ালী স্ত্রী থাকিত সেও ছিল ভাল। 
আমি. একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম “আমার একটী ভগিনী 
'আছে__বিবাহিতা ।- সে এখন আমাদের বাঁটীতেই আঁছে। 

কিন্তু তার নাম “মন্দা নয় “শান্তি” 
সহসা একটা! অপ্রত্যাশিত সম্পদলাভ করিলে সেই 
লাভবান্‌ ব্যক্তির মুখ যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, 
তাহার সেই আধার মুখখানাও তখন তেমনই প্রফুল্লভাব 
ধারণ করিল। সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল “বহুত 
আচ্ছা! তা” একদিনেই তৈয়ারি হ'তে পারে। আমার 
টা কারবার আছে, এট! আমাকে নমুনা স্বরূপ 
দ্িয়েছিল। সবই একদর। তবে অবশ্য “দুর্গেশনন্দিনী” 
কি “হিমাংশুবালা” এই রকম বড় বড় নাম হ’লে খরচা 
৮ একটু বেশী পড়ে। তা, তোমার কাছে ত আর আমি 
' দাম নিচ্ছিনে। আমার একটা স্থৃতিচিহ্ন তোমাকে দিতে 
চাই। কি নাম বল্লে? শাস্তি? ঠিকানা ?--” সে এক- 
খানা পকেট বহি বাহির করিয়া লিখিতে লাগিল। 

লোকটা তবে দালাল নয়_মণিকার? যাহা হউক, 
আমি উত্তর করিলাম বাতি পোষ্ট আফিষ, পূবের 
বাটী ।* - 

“বেশ, আমি কালই পাঠিয়ে দেব। তা, দেখ বাবু, 
আমি বল্ছিলাম কি--তোমার “বহিনের” 
না পাঠিয়ে তোমার নামেই পাঠা’ব। কি বল? তুমি 
/ “নিজে হাতে ক'রে তাকে উপহার দিও |” 
হা বলিলাম “বেশ, তাই দিও |” 

*"- «তোমার নামটী কি বাঁবুজি ?” 

আমি বলিলাম “শ্ৰীরমেশচন্দ্র মজুমদার |” 

সে পড়িয়। শুনাইল “এীরমেশচন্দ্র ম্ডুমদার, গোপাল- 
পুর পোষ্ট অফিস, পুবের বাটী। ভগিনীর নাম, শান্তি। 
বদ্‌1. সাহস ক'রে যদি হাজারটা ' টাক! ধর্তে পারত ন্‌ 

তাঁ*হলে এই ব্রচ আমি হীরের গড়িয়ে দিতুম্‌ |* 


ভয়া-চোর 


নামে 


২০৭ 


থলি তলা সি সি 


আমি তাহার কথা শালি: ল নইলান। সেও মহা 
সন্তুষ্ট হইয়া, আর দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া, চলিয়া গেল। 
যাক, এতক্ষণে সেই ভয়ঙ্কর লোকটার হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়া আমি হাফ ছাড়িয়। বাচিলাম। 

সৌভাগাক্রমে সমস্ত দিনের মধ্যে আর তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইল না। তারপর, ছু”একট! বাঁজিতে আমার 
কিছু লাভ হইল, আবার ছু'একটাঁতে হারিয়াও গেলাম। 
মোটের উপর "আমার আজ দিনটা ভালই ছিল-_বাঁড়ি 
হইতে যাহা আনিরাছিলাম তাহা সমস্তই পকেটে মজুদ্‌, বরং 
ছুই একট! টাকা বেশীও ছিল। জুয়া খেলায় ভাগ্যলক্দীর 
এরূপ জুপ্রসন্নতা লাভ আমার অনৃষ্টে আর কখনও 
ঘটে নাই। 

যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম তখন অনেক রাত্রি হই! 
গিয়াছে। শান্তি তাহার নারী-হদয়ের সেবাপ্রবৃত্তিটী লইয়া 
আমার প্রতীক্ষায় জাগিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া 
সে ছুটয় আসিল। . একটু সেহের ভৎপন! করিয়া বলিল 
“দাদা! ও ছাই খেল! কেন, তাই শুনি? একদিনও ত 
একটা পয়দা ঘরে আন্তে পার না, কেবলই গুনাগারী 
দিয়ে এস।” 

আম বলিলাম “পাগলী ! জিততে 
কিছু লোকসান ত করিনি। এই দেখ্‌ 
হাঁরিনি।” 

সে বিশ্ময়-বিস্কারিত নেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া 
দেখিল। বলিল, “তবে বুঝ তারপর আবার ক্ষতিপূরণ 
ক’রে নিয়েছ ?” 

আমি হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, “ক বলিদ্‌? কিসের 
পরে ?” 

- “কেন, সেই ‘তার’ করার পরে ।” 

“তার? কিসের তার ?” 

“বাঃ! আলিপুর থেকে আমাকে যে তাঁর করেছিলে?” 
“সেকি রে? আমি ত তোকে কোন তার করিনি ।” 
শান্তি মুখখানা গম্ভীর করিয়! বলিল “দাদ। ! সারাদিন 

টানা রোদ লেগে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।” 
আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “রোদ্রে আমার মাথ! 
খারাপ হয়নি; কিন্ত আমার ভগিনীকে আমার সঙ্গে এমন 


না পারি, বিশেষ 
আজ এক পয়সাও 


২০৮ 


WE UE NUE NIUE NE UE SEEN ene oe ea 


আহাম্মকের মত অসংলগ্রভাবে কথা ব বল্তে শুনে বাস্তবিকই 
আমার মাথা বিগড়ে গেছে” 
সে কিছুমাত্র না বলিয়া বিহগ্রমুখে আমার হাঁতে এক- 
খানি টেল্গ্রাম আনিয়া দিল। আমি ত পড়িয়া অবাক! 
তাঁহার মর্ম এই | - 
“শ্রীমতী শাস্তি দাসী 
গোপালপুর পোঃ 
'পূবের বাটী । 
তারে ২০০২ পাঠাইবে। 
রমেশ। 
আলিপুর পোঃ, কলিকাতা |” 
আমি কাঁগজখানা দূর করিয়া ফেলিয়! দিয়! জিজ্ঞাস! 
করিলাম “তুমি দিয়েছ পাঠিয়ে-_ এই ছু'শ টাকা?” 
“রিইছি বই কি। ভূমি পাওনি ?” 
আমি নিরাশ কণে উত্তর করিলাম “না ।” 
* [ * 
সেই সর্বনেশে ছোঁটিলোকটা এমন পাকা ভুয়া-চোর না 
হইয়া চামড়ার দালাল হইলে কি ক্ষতি ছিল ?* 
শ্রীন্ররাজকান্ত রায়চৌধুরী । 


' সব হারিয়! গিয়াছি। 


পপ 


গৌড়রাজমাল! 


কেহ কেহ দুইজন শশাঁঙ্কের অণ্ডিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন ও 
কর্ণনুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলায় নহে একথাও বলিয়া থাকেন। ইচ্ছা 
করিলে সমস্তই বলা যায়, কিন্ত যাহ! বলা হয় তাহার যাথার্থ্য প্রমাণ 
করিবার উপায় আছে কিনা. তাঁহ!| দেখিয়| বলিলেই ভাল হয়। শশাঙ্ক 
নরেন্রগুপ্ত সম্বন্ধে নুতন কথা বলিবার উপায় নাই। নূতন প্রমাণ 
আবিষ্কৃত না হইলে বঙ্গদেশের এই সময়ের ঘটনাবলী স্পষ্ট হইবে না। 
বর্তমানকাঁল পৰ্যাপ্ত যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর 
করিয়া নূতন কথা বলিতে গেলে আবিফন্ভীকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে 
মাত্র। হর্ষবর্ানের জীবনান্তে মগধে মাধবগুপ্ত ও আদিত্য সেন স্বাধীন 
রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। আদিত্য সেনের দুইখানি এবং তদ্বংশীয় 
দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের একখাঁনি খোদিতলিপি আবি হইয়াছে, তাহ! 
হইতে মগধের গুপ্ত রাজবংশের বিবরণ সঙ্কলিত হইতে পারে স্থাণী- 
শ্বরের বর্দনবংশ, মধাদেশের মৌখরীবংশ ও উত্তরাপথের অপরাপর 
রাজবংশের সহিত মাগধ পপ্তগণের যে সম্বন্ধ ছিল চত্ুব্বিংখতিবর্ষ 
পূর্বের ডাকার হর্ণলি তাহার বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা 





* একটী ইংরাজী গল্প অবলম্বনে লিখিত। 


চি গ্রহীয়ণ, ১৩১৯ 


পিতা অসি সপন লাজত 


উড়াইফ়া দিতে দাহন হয় না” (পৃঃ ১৬)। 


[ ১২শ হী ২য় খণ্ড 


পিপাসা 


“গোঁড়রাজমালায়" স্থান পাইবার যোগ্য ৷ অহেতুক সন্দেহের বশবর্তী 
হইয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন £__ 

“মগধের আদিত্যসেন ( ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে) 'মহারাজীধিরাজ উপাধি 
গ্রহণ-করিয়া, অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বাঁঙ্গীলাঁয় তাহার. 
আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াণ্ছল কিনা, বল! স্কঠিন।” 

কিন্ত গ্রন্থকার কি লক্ষ্য করেন নাই যে আপসড় গ্রামে আবিদ্কৃত 
প্রশস্তি একজন গৌড়বাসী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । - 

ভোগেভৃভু জগাধিপস্ত চ তড়িদ্ববদ্‌ ঘনন্ঠোদরে 

তাবৎকীত্তিমিহাতনোতি ধবলামাদিতাসেনোনৃপঃ ॥ 

সুঙ্ষ্ষশিবেন গৌড়েন প্রশ্তিবিরবিকটা ক্ষরা ॥ 
আর্ধ্যাবর্ডের ইতিহাসে খোদিতলিপিতে গোঁড়শব্দের এই বোধ হয় 
প্রথম উল্লেখ | গ্রস্থকার বোধহয় অবগত আছেন যে বৈদ্যনাঁথ মন্দিরের 
গর্ভগৃহের দ্বারে খষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর বর্গাক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি 
শিলালিপিতে আদিতাসেন ও তাহার মহিষীর নাম পাঁওয়! গিয়াছে 2 

(১) শান্তা সমুদ্রান্তবহন্ধরায়াঃ ষষ্ট ঠাসষমেধাত্তদহাত্রতূণাম্‌ ] 

আদিত্যসেনঃ প্রথিত প্রভা! 

(২) বো বভুব রাঁজামরতুলাতেজাঃ ॥ 

মাধ্যাং বিশাখাপদসংযুভায়াং কৃতেষুগে চৌলপুরাদ . 

(৩) পেত্য 

মহা মণীনা মধুভত্রয়েণ ত্রিলক্ষচামীকরটস্ককেন ॥ 
ইষ্টাশ্বমেধত্রিত 

(৪) য়েণ দত! তৃলাপহশ্রং হয়কো টিযুক্তমূ। 

শীকোবদেব্যাসহিতো মহিষ্যা অবিকরত কী 

(৫) ভ্তিমিমংসাসর্ববাং ॥ 

কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং বিধিবদ্ধিজেন্তৈঃ স্বয়ং যথা বেদপথং 
নরেন্্রঃ। টু 
কলাণহে 

€৩) তোভুবিনত্রয়ন্ত চকাঁর সংস্থান নৃহরেঃ সএব ॥ 

স্থাপিতো বলভপ্রেন বরাহো ভুক্তিমুি 

(*) দঃ। 

্বগার্থে পিতৃমাতৃণাম্‌ জগৃতঃ সুখহেতবে | 
-ইতি মন্দীরগিরি প্রকরণম্‌ 1 
অপসড়, মন্দার ও দেববরর্ণাক লিপিত্রয় হইতে চান! গিয়াছে যে 
আদিতাসেনের মহিষীর নাম কোণদেবী, কোঁষদেবী নহে। অন্ধকারাচ্ছন্ন 
এতিহাপিকযুগে : আলোক নিক্ষেপ করিতে হইলে এইরূপ সামান্ত 
ঘটনারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। | 
গ্রন্থকার - কহ্রনমিশ্রের গোড়রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় উপাখ্য।নদ্বয়ের মধ্যে 
একটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে করেন নাই। বর্তমানের 
ধ্রতিহাসিক বিশ্লেষণের রীতি অনুসারে বিচার করিতে হইলে উভয় 
ঘটনাই ভিত্তিহীন বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু প্রথম 
কাহিনীতে গৌড়বীরগণের প্রভুভক্তি ও শৌধ্যের পরিচয় দিবার *. 
প্রলোভন সংরণ করিতে ন! পারিয়া গ্রন্থকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন, কিন্তু কেবল “রাজ্তরঙ্গি পীর” উপর নির্ভর করিয়া কোন ঘটনাকে 
এতিহ্থানিক বলিয়! গ্রহণ করা উচিত নহে। রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়া 
ছেন “কিন্তু তিনি যেভাবে এই কাহিনীর বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন, 
তাহা পধ্যালোচনা করিলে, ইহাকে এতিহাসিক-ভিত্তিহীন বলিয়! 
“কহলন ললিত দিত্যের 
অশেষ গুণগ্রামের এবং কীর্তিকলাপের বর্ণন| করিয়াও তাহার দুইটমাত্র 


দুগ্ার্যের উল্লেখ করিয়াছেন ।.....অমুলক হইলে অপ্াকৃতের মন্পর্ক- 


বর্জিত এই দুইটি ঘটনা, বিশেষতঃ বিদ্বেশীর মাহীত্বাহ্ছচক গৌড়বধ 


২য় সংখ্য! ] 


বান, চারি শত বৎসরকাল জনমাধ! ররণ্রে স্মৃতিপথারুড় থাকিত না। 
ললিভাদিত্য বা তাহার সেনা! যে এক সময় গৌডসীমান্তে অবস্থিত 
মগধ পর্য্যন্ত পঁহছিয়াছিল, কহলন দ্বিপ্িজয়বিবরণে তাঁহার স্পষ্ট উল্লেখ 
না করিয়া থাকিলেও, প্রসঙ্গান্তরে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ললিতা- 
“দিত্যের মন্ত্রী চঙ্কুণ ললিতাদিত্যকে একদ্বলে বলিতেছেন --“মগধদেশ 
হইতে যে হি গজন্থদ্ধ ক'রয়া আনা হইয়াছে. তাহা প্রদান করিয়া 
আমায় অনুগৃহীত করুন।" অবান্তর প্রসঙ্গে উল্লিখিত মগধ হইতে 
এই বুদ্ধমুর্তি আনয়ন-বিবরণ অবিধাস করা যায় না; এই স্থানেই 
গৌড়পতির সহিত ললিলাদিত্যের সহ্বন্ধ সুচিত হইয়াছে.” (পৃঃ১৭)। 
্রন্থকারের মনে কি এই কথা উদয় হয় নাই যে মগধের বুদ্ধমুত্তি 
বিনাযুদ্ধে কাশ্শীরে আনীত হইতে পারে,গুরুভার পাৰাণনির্দ্বিত মুক্তি 
অপর উপায়ালাঁবে গ্জপৃষ্ঠে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং মাগধশিল্প তখনও 
সর্বশ্রেষ্ঠ না হক শ্রে্ঠতর বলিয়া মীগধমূর্তির আদর হইয়াছিল । 
কহলনের দ্বিতীয় কাহিনী জয়াগীড়ের বঙ্গে আগমন ও পৃও.বর্দনরাজ 
জয়স্তের কন্যার সহিত বিবাঁহ। প্রাচাবিদ্যামহার্ণব. শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাঁথ 
বন জয়ন্ত 'ও আদিশুরের একত্র সম্বন্ধে যেসম্ত প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহার কোনটিই এঁতিহাদিক প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে 
পারে লা। যে ইতিহাসে কুলপঞ্জিক প্রমাণম্বরূপ গৃহীত হইয়াছে 
তাহা ইতিচাস নহে টপাখান এবং এ পর্য্যন্ত সভাজগতের কোন স্থানে 
কুলপঞ্ঠিক। বা Heraldic Collegeaর records এতিহাঁদিক প্রমাণ 
বলিয়া গৃহীত হয় নাই। জৰ্্মানী, অষ্টীয়া,' ফান ও ইতালীর রোমান 
ক্যাথলিক মঠসমূছের কাগজপত্রে যেদকল উতিহাঁসিক ঘটনার উল্লেখ 
পাওয়া যায় মধা ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্কলনকাঁলে তাহা 
ব্যবহৃত হবে কিনা এই কথা লয়! জর্দান ও ফরাসী পণ্ডিতদিগেঁব . 
মতদ্বৈদ উপস্থিত হইয়াছে। নিকপেক্ষ বাক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে 
*-এইসকল [কাগজপত্র বিশ্বাদযোগা নহে, কিন্তু যাঁহীরা অন্ধবিশ্বাসের 


_ বশীভূত হইফা আছেন ভাহাঁর। বলেন যে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসধোগা । 


কিন্তু এই শ্রেণীর প্রমাণ অদ্যাবধি বিশ্বাসযোগা উতিহাঁসে স্বানলাঁভ করে 
নাঈ এবং কখনও-করিবে কিনা সন্দেহ | কহলনমিশ্র ইতিহাস বচন! 
করিয়াছিলেন বট, কিন্তু তাহার বাজভরঙ্গিণীর সব্বাংশ যে বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে তাহ! কাহারও অবিদিত নাই! রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদক 
স্বনামধন্য ডাক্তার ষ্টাইন্‌ ভূমিকায় গ্রন্থের প্রকৃত এঁতিহাসিক মূল্য 
নির্ধারিত করিয়াছেন। কহ্লনমিশ্রকে স্মসাময়িক ঘটন! ব্যতীত 
অপর কোন পময়ে বিশ্বান করা যায় না। আদিশুরের কথা আলোচনা 
করিবার সময় এখনও হয় নাই । গ্রস্থকার গ্রস্থের শেষভাগে আঁদিশুরের 
কথা উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং এস্থানে তাহার উল্লেখ করা উচিত 
নহে। | 
খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারন্ত হইতে ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত 
বঙ্গদেশ বহিঃশক্রর আক্রমাণ জর্জরিত হইয়াছিল। 'যশোবর্ম্মা যে 
সেগধনাঁথকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছিলেন "তিনি সম্ভবতঃ 


€” আদিতাসেনের প্রগৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত। ইহার পর কাঁমরূপরাজ 


হর্ষদেব গৌড়, উট, কলিঙ্গ এবং কোশল জয় করিয়াছিলেন। তাহার 
দৌহিত্র জয়দেব পরচক্রকাম স্বীয় খোদিতলিপিতে মাতামহের পূর্বোক্ত 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ' এই সময়ে মরুময় মরুমাড় প্রদেশের 
গুর্জর বংশীয় প্রতীহার রাজগণ উত্তরাপ্থ বিহুয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। 
বৎসরাজ হর্ষবর্ধীনের মাতুলপুত্ ভাঁঙিরবংশ মঞ্জেদর হইতে তাড়িত 
করিয়াছিলেন ২-- 

থাতাদভাণিকুলান্মদোৎকটকরিপ্রাকার দুল্প ৫ঘতে - 

. যঃ সামাজামধিজ্যকাশ্মু কসথাসংখ্য হঠ্ঠাদগ্রহীৎ ॥ 


--গাঁয়ালিয়রে আবিষ্কৃত ভোজের খোদিতলিপি। 


CLL 


গোঁড়রাজযালা _ 


Te tee atten ee at tae hoa Tee Tae tas et Tes at ona ass শিস গসিপ Tod Wan ot noe শা 


২০৯ 


ae পাতলা শিপ 


হ্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর রিনা হয় LE মধ্যরেশের ঢা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। শতবর্ধের কিঞ্চিধিককাল পরে গুর্জরলাতি কর্তৃক মধ্যদেশ 
অধিকৃত হইয়াছিল । গুর্জররাঁজ ভারতের প্ববসীমাস্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়!- 
ছিলেন। গৌড়রাজের শুভ্রহত্রদ্বয় তীহার' হস্তগত হইয়াছিল। ইহার 
কিছুকাঁলপরে দাঁক্ষিণাতারাজ ঞ্রব গ্রীবল্পভ দিখ্বিজয়ে বহিগগত হইয়া 
গুর্জররাজকে উত্তরাপথ হইতে ভাঁড়িত করেন এবং গৌড় রাঁজের ছত্রদয় 
হস্তগত করেন। গুর্জরপতি বৎসরাঁজ উত্তরাঁপথ হইতে তাড়িত হইয়া 
পিতৃরাজায মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইসকল ঘটন! ৭০৫ 
শকাবের পূর্বে হইয়াছিল, কারণ ঈৈন হরিবংশপুরাণ-প্রণেতা লিপিবদ্ধ 
করিয়। গিয়াছেন যে 1০৫ শৃকাব্দে ইন্দ্রাযুধ নামক রাজা উত্তরদিক শাসন 
করিতেছিলেন, কৃষ্ণরীজের পুত্র গ্রীবল্পভ ( রাষট্রকটরাজ ক্রুব ) দক্ষিণদিক 
শাঁনন করিতেছিলেন, পূর্ববদিক অবস্তীরাজের শাসনাধীন ছিল এবং 
পশ্চিমদিক বৎসরাঁজ, কর্তৃক শাসিত হইতেছিল। রাষ্ট্রকূটরাঁজ কব 
কর্তৃক শাসিত হইয়া গুর্জর-রাজগণ কিছুদিন উত্তরাঁপথ আক্রমণ করিতে 
সাহসী হন নাই। এই সময়ে মাশস্তন্তায়গীড়িত গৌড়ীয় প্রজা পুগ্ন 
বপ্যটের পুত্র গোপ।লকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল। গোপালের 
জীবনকাল বোধ হয় আত্মরক্ষা অতিবাহিত হূইয়াছিল। তাহার 
পুত্র ধর্্পাল “উত্তরাপথের সীর্বভৌমের পদলাঁভের জন্য যত্ুব(ন হইয়া- 
ছিলেন।”  নারায়ণপাঁলের ভাগলপুর তাত্রশ।সন হইতে জন! গিয়াছে 
যে ধৰ্মপাল ইন্দ্ররাঁজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চক্রাযুধকে মহোদর রাজ্য 
প্রদান করিয়াছিলেন ১-- 
জিতেন্ররাজ প্রভৃতীনরাতীনুপার্ধিতা যেন মহোদরপ্রী 
দত্ত পুনঃ স বলিনার্থ ইতি চক্রা যুধায়ানতিবাঁমনীয় | 
সুতরং ইহা স্থির যে ধর্মমপাল সর্বপ্রথমে মধ্যদেশ বিজয় করিয়াছিলেন, 
কিন্তু কানাকুজের সিংহাঁপনে ইন্দ্রাযুধের পরিবর্তে চক্রায়ুধকে বসাইবার 
জন্য ধর্ম্পালকে সমগ্র উত্তরাপথ জয় করিতে হইয়াছিল । “গোৌড়- 
রাজমালায়” গ্রন্থকার এই চিত্রটি স্পষ্টভাবে অন্চিত করিতে পারেন 
নাই। “পৰ্্জর এবং যালবের বহির্ভাগে অবস্থিত, গান্ধার [ পেশোয়ার 
প্রদেশ] হইতে মিথিলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত উত্তরাপথ 
ইন্দ্রাযুধের করতলগত ছিল,” একথা বলা যাইতে পারে না। জৈন 
হরিবংশপুরাণকাঁর পূর্বদিকে অবস্তী রাজ্য দেখিয়াছিলেন, ইহ! হইতে 
প্রমাণ হইতেছে যে তাহার ভূগোলপাঠ সম্পূর্ণ হয় নাই, পুর্ববভারতের 
কথা ভাহাঁর শ্রতিগোচর" হয় নাই! তিনি শুনিয়াছিলেন যে উত্তর!- 
পথে ইন্দ্রীতুধ নামক রাজ! আছেন, সেইজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে 
ইন্দীয়ুধ উত্তরদিক পালন করিতেছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণ কর! 
বায় না যে সমগ্র উত্তরাঁপথ ইন্দাযুধের পদানত হইয়াছিল। ' ধর্দপালের 
খালিমপুর তাত্রশাসনে নিয্ললিখিত শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে £-- 
ভোঁজৈরশৎসৈঃ সমদ্রৈঃ কুরু-যদু-ধবনাবস্তি-গন্ধার-কীরৈ- 
ভূপৈ ব্যালোল-মৌলি-প্রণতি-পরিণতৈঃ সাধুমঙ্গীধ্যমানঃ 
১৫৮ ত-কনকময়-দাঁভিষেকো দকুস্তে। 
দত্তঃ শ্রীকন্যকুজ, সমললিত-চলিত-ত্রলত।-লঙ্গ্ন যেন ॥ 
ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, যে কানাকুব্জের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে 
উপবেশন করাইতে ধর্মপালকে ভোজ, মত্ত, মদ, কুরু, যদু, যবন, 
অবস্তা, গন্ধার ও কীর প্রভূতি বিভিন্ন জনপদের নরপতিগণকে পরাজিত 
করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট 
মরুভূমি হইতে নির্গত হইয়া চত্রীরুধকে পুনরায় সিংহাসনছ্াত 
করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রে আবিষ্কৃত ১ম ভোঁজদেবের শিলীলিপিতে 
এই কথা স্পষ্টভাবে কথিত আছে £-_ 
ব্রধ্যাম্পদস্ত সুকৃতপ্ত সমৃদ্ধিমিচ্ছু্বঃ 
ক্ষত্রধরবিধিবিদ্ধবলিপ্রবন্ধঃ। 


_ িতবাপরাতয়কৃতক্ক টনীচভাবম্‌ 
চক্রাযুধং বিনয়নঅ্রপুর্বারাজত্‌ ॥ 
“পরাশ্রয়কৃতস্ফুটনীচভাবম্” শব্দ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে ৫ যে 
২য় নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইবার পূর্বে চক্রায়ুধ অপরের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপর তাহার রাজাপ্রতিষ্টাতা ধর্মমপাল 
ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না। ধর্মপাল, স্বয়ং চক্রীযুধের রক্ষার্থ 
আসিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন $= 
"_ ছুর্ববীর-বৈরী বরবাঁরণ-বাঁজিবাঁর- 

য়ানৌঘ-সংঘটন-ঘোর-ঘনান্বকাঁর। 

নির্জিতা বঙ্গপতিযাবিরভূদ্িবসা- 

হুদ্যুন্নিব ভ্রিজগদেক-বিকাশ-কোষঃ 0 
তখন নিরুপায় হইয়া ধর্দপাঁলদের ও চত্রীয়ুধ 'নতমস্তকে রাষ্ট্রকুটরাজ 
তৃতীয় গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ ধর্ম্মপানকে যুদ্ধে 
জয় করেন নাই। তাহার পিতা প্রুবরাঁজ একবার উত্তরাঁপথকে গুর্জর- 
গীড়ন হইতে. মুক্ত করিয়াছিলেন, দেই জন্যই বোধ হয় ধর্মুপাল 
হতাশ্বাস হইয়া গোবিন্দের শরণাঁগত হইয়াছিলেন। বাজ্যচ্যুত চক্রায়ুধ 
ও অপমানিত ধৰ্মপালের আহ্বানে বোধ হয় তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ- 


বিজয়যাত্! করিয়াছিলেন। 
| শ্রীরাখীলদীস বন্দ্যোপাধ্যায়। 


হেমকণী 
এইবার পাটলিপুত্রে চলিয়াছি। শতাধিক বলীবর্দবাহিত 
শকট তক্ষশিল! হইতে পূর্বদেশের পথ অবলম্বন করিয়া 
অগ্রসর হইল। যবনশিবির লুষ্ঠনে প্রাপ্ত অধিকাংশ 
ধনরদ্বের সহিত -আমরাও এইসকল কাষ্টনির্ন্মিত শকটে 
পাটলিপুত্রে চলিতেছিলাম। পরাজিত ও শক্রহস্তে বন্দী 
হইয়া যবনরাজ সন্ধির. প্রার্থনা করিয়াছিলেন। . মৌধ্য 
নরপতি যবনরাজকন্তা ও এরাণ সীমান্ত পর্য্যন্ত সাআজ্যের 
অংশ প্রাপ্ত হইয়। সানন্দে সন্ধিবন্ধনে সম্মত হইলেন। 
বিনাযুদ্ধে ইলমন্দ-তীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ পুনরায় উত্তরা- 
পথের সহিত যুক্ত হইল! বহু শতাব্দীকাল যাবৎ কপিশ! 
ও গান্ধার আধ্যাবর্ত-নরনাথগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। 
বহুকাল পরে গান্ধারবাসীগণ পুনরায়-উত্তরাপথবাপী বলিয়া 
গণ্য হইল ৷ হেমন্তের প্রভাতে যখন ভীষণদর্শন নগর প্রাকার 
তরুণ তপন প্রভায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন স্থুবর্ণবাহী 
শকটগুলি ধীরে ধীরে নগরতোরণ হইতে বহির্গত হইতে- 
ছিল; বাতায়ন ও গবাক্ষ হইতে পুরবাসিনীগণ গন্ধ পুষ্প. 
ও লাঁজ বর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু শকটরক্ষী সৈনিকগণ: 
‘তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অযথা! বিদ্রুপ . করিতেছিল। 
নগরমধ্যে রাজপথে নাগ্ররিকগণ আমাদিথের পাঁটনিপুত্রঃ 


শ্রবাপী-অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


কক এ কর 


রি ১২শ ভাগ, ২য় থু" 


পলিপ 


করা (দেখিতে আতিয়া অপন্তব জনতা হট করিয়াছিল 
তক্ষশিলার পূর্ববতোরণের বহির্দেশে যাঁবনিক ও মাগবসেনা 
যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল শকটগুলি, 
নির্গত হইয়া মাগধসৈন্ের মধাদেশে স্থাপিত হইল । 
অব্যবহিত পরেই গভীর তুর্যানিনাদ রাঙ্গাগমন বিচ্ছাপন 
করিল, আরব দেশীয় শশান্কধবল অশ্বপৃষ্ঠে যবনরাজ 
সিলিউক ও মুক্রাখচিত আস্তরণ 'স্থসজ্জিত করীপৃষ্ঠে 
মৌর্্যসত্রাট চন্ত্রগুপ্ত নগরতোরণ হইতে নির্গত হইলেন। 
মুহূর্তের জন্য যবনরাঁজ অশ্বের মুখ ফিরাইয়া মৌর্ধযসম্টকে 
অভিবাদন করিলেন, চন্ত্রগুপ্ত ' সুবর্ণ-নির্ছ্িত সিংহাসনে- 
দণ্ডায়মান হুই:! প্রত্যভিবাঁদন করিবার পূর্বে দিলিউক 
তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া স্বীয় সৈগ্যশ্রেণীর মধ্যে. প্রবিষ্ট 
হইলেন, তখনই যবনসেনা পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল। 
সম্রাটের হস্তী নগরতোরণ হইতে ধীরে ধীরে রাজপথে . 
অবতরণ করিল। তখন মাগধসেনা চলিতে আরস্ত করিল, 
স্বপ্রথমে অশ্বারোহীসেনা, তাহার পশ্চাতে অসংখ্য 
পদাতিক, পদাতিকের পর ভারবাী উদ্টসমূহ, তাহার পর 


.আবার পদাতিক, পদাতিকের পর শকটে রাগ্কোষ, রাজ- 


কোঁষের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহীদেন৷ এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে. 
পদাতিক, তাহার পর সহস্র সহস্র মহাকায় করীঘুখের" 
পর পুনরায় পদাতিকসেনাঁ এবং সকলের শেষে অগনিত. : 
অশ্বারোহী) বিশাল মাগধসৈন্ত যবনবিজয় করিয়। এইরূপে: 
পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিতেছিন। যোজনদয় পরে: 
সম্রাট চন্দ্ৰগুপ্ত শরীররক্ষী  সহজ্রাধিক -অশ্বীরোহীসেনায়, 
পরিবৃত, হইয়৷ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতৈছিলেন। দূরে 
উত্তরে শৈলশিখরশ্রেণী তুযারমণ্ডিত' হইয়া অপূর্ব শোভা 
ধারণ করিয়াছিল, পর্বতমালার চরণপ্রান্তে” গোধুমক্সেত্র- 
বেষ্টিত মালবগ্রামসমূহ দৃষ্ট হইতেছিল।. হরিদুর্ণ শম্তক্ষেত্ৰ- : 
সমূহ প্রবল পার্বত্য বাঘুতে আলোড়িত হইয়া -বাত্যাবিক্ুব্-- এও 
জলধির ন্যায় দেখাইতেছিল। সম্রাটের সম্মুখে গগনস্প্শী j 
ধূলিরাশি যবনবিজয়ী - যাগধসেনার প্রত্যাবর্তন ঘোবণা 
করিতেছিল। 

ক্রমে তক্ষশিণার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া. মাগধলৈল 
কৌরবরাজ্যে প্রবিষ্ট হইল। গ্রামসমুহ ক্রমে ঘন হইতে 
লাঁগিল। পর্বত প্রার্ডে 'নরাজি ক্রমে অদৃশ্য হইল, অনিতবর্ণ 


ইহার 


২য় সংখ্যা ] 
শৈলগাতে আাগ্াজাতির পৈররবরনের ফল লক্ষিত 
হইল। কৌরবরাজ্যে দৃষ্টির সীমা পর্য্যন্ত ভূমি শস্তক্ষেত্রে 
-*নচ্ছন্ন ৷ পর্বতগাত্রে তুষারের নিয়রেখা পর্যন্ত ভূমি শস্ত- 
পূর্ণ। স্থানে স্থানে বিটগীমণ্ডিত গ্রামগুলি ও অনুচ্চ শৈল- 
গুলি নির্মল হরিদ্র্ণ সমুদ্রের শোভা ভঙ্গ করিতেছিল। 
গ্রামবাপীগণ বিশ্ময়বিস্কীরিতনেত্রে পথিপার্থে দাড়াইয়া 
মাগধসেনার যাত্রা দেখিত, . গ্রামসীমায় বধুগণ বৃক্ষপার্থ 
হইতে যবনবিজয়ী. বীরগণের প্রত্যাবর্ভনপথে লাজ 
নিক্ষেপ করিত ও আর্তের ত্রাঁণকর্তীকে আশীর্বাদ 
করিত। ক্রমে কৌরব নগরে উপস্থিত হইলাম । সমারোহে 
একদিন কৌরবের রাজধানীতে অভার্থিত হইয়! 
মাগধসেনা ইরাবতী-তীর অভিমুখে যাত্রা করিল, 
তখন কৌরবগণ সত্রাটের অভ্যর্থনার জন্য ব্যাকুল। 
ধীরে ' ধীরে শকটগুলি কৌরব ও পৌরবগণের 
অধিকার ত্যাগ করিয়া যাঁদবরাজধানী সিংহপুরাভিমুখে 
অগ্রদর হইল। হিমাচলের পাটলবর্ণ উপত্যকায় হরিদর্ণ 
শন্তক্ষেত্রসমূহ হইতে দূরে পর্বতবেষ্টিত সিংহপুরনগর 
*যাদবগণের প্রাচীন রাঁজধানী। পর্বত, নদী, প্রার্কার ও 
পরিখাঁয় বেষ্টিত সিংহপুরনগর ইতিহাসে হুর্জের আখ্যা লাভ 
করিয়াছিল। 
আগমনে উন্মুক্ত হইল, বংশগর্ধে গর্বিত ঘাঁদবরাঁজের মস্তক 
দাসীপুত্রের চরণপ্রান্তে অবনত হইল, সহঅ সহস্র বর্ষব্যাপী 
. অধিকারকাঁলে সঞ্চিত অমূল্যরদ্বরাজিথচিত রাজমুকুট মুরার 


৪৯৯ চিলি রন ইসি 


বংশধরের চর্মপপাদ্কা উদ্দীপ্ত করিল। সিংহপুরের উৎসব 


শেষ হইল। মাগধসেনার সহিত শৌরসেন বাজ্যাভিমুখে 
অগ্রসর হইলাম, ক্রমে হিমালয়ের পদতল পরিত্যাগ করিয়া 
শ্যামল শম্তমণ্ডিত পঞ্চনদ পশ্চাতে রাখিয়া মাগধসেন! 
মরুভূমির প্রাস্তস্থিত গ্রদেশসমূহ অতিক্রম করিল। ক্ষীণকায়! 
- যমুনার নীলাশুরাশি পঞ্ষিল করিয়া বিশালবাহিনী মথুরায় 
প্রবিষ্ট হইল। মথুরা৷ তখন ক্ষুদ্র নগরী, শৌরসেন জনপদ 
মাত্র, সে মথুরা কখনও, সমগ্র আধ্যাবর্তের অধিশ্বরী 
হইবার আশা করে নাই। ক্ষুদ্র নগরী বিশাল জনসজ্বের 
কোলাহলে কম্পিত! হইয়া উঠিল । শৌরসেনগাজ্যে সপ্তাহ- 
কাল বিশ্রাম করিয়া মাগধসেনা পুনরায় পথ চলিতে 
আরস্ত করিল। অন্তর্কেদী অতিক্রম করিয়া শৃকরক্ষেত্র ও 


হেমকণা ৃ 


নি তলা মিলা শা শলা তল তন 


কিন্ত দুর্ভেন্য সিংহপুরের দুর্গদ্বার মৌর্যের. 


টা EES HE সিসি 


কান্যকুজ পশ্চাতে রাখিয়া গ্রীর্ের প্রারস্তে বসন্তের শেষ- 
ভাগে মাগধসৈগ্ঠ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। 
ত্রিবেণীতে গ্রীন্মাতিশয্য দেখিয়া সম্রাট পদাতিকসৈন্ত 
পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতবেগে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পদাতিকসৈস্ত প্রয়াগে 
রাখিয়া সম্রাট দ্রতবেগে পাটলিপুত্র অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। বলীবর্দের পরিবর্তে শক্টসমূহে অশ্ব যোজিত 
হইল, সম্রাটের অবরোধবাসিনীগণ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে উউ্রপৃষ্ঠে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন দ্রতবেগে পথ অতিবাহন 
করিয়া বৈশাখের শেষভাগে শোণ অতিক্রান্ত হইল। 
শোণের পূর্বতীর হইতে পাটলিপুত্র মহানগর আরম্ভ 
হইয়াছে । আর্ধ্যাবর্তের অধীশ্বর সমস্ত উত্তরাঁপথ দোহন 
করিয়া রাজধানী সজ্জিত করিয়াছিলেন। মহানগর পাঁটলি- 
পুত্র রাজগৃহ পরিত্যক্ত হইবার পর শোণ ও গঙ্গার সঙ্গম 
স্থলে নির্মিত হইয়াছিল। শোণের বাঁরিরাশি ঘেস্থানে 
ভাগীরথীর স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রকল্লোলের 
সৃষ্টি করিত, সেইস্থান হইতে পঞ্চক্রোশ-পরিমিত ভূমি মগধের 
নূতন রাজধানী কর্তৃক অধিকৃত হইযাছিল।. নগরের 
মধ্যদেশ উচ্চভূমির উপরে স্থাপিত এবং ইহার চতুষ্পার্থস্থিত 


ভূমি ক্রমশঃ অবনত হইয়া নদনদীর উপকূলবর্তী অনুচ্চতীরে 


পরিণত হইয়াছিল। তিনটি প্রাচীর ও দুইটি পরিথা 
নগর বেষ্টন করি! ছিল। নগরের যে পার্শ্বে নদ বা নদীর 
জল ছিলন! সে পার্খে নন্দবংশীয় সত্রাটগণ্‌ গভীর উপনদী 
থনন করাইয়! শে!ণ হইতে ভাগীরথী পর্যন্ত সরল জলপথ 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। গঙ্গা শোণ ও এই উপনদী-বেষ্টিত 
ত্ৰিকোণ ভূখণ্ডে আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের রাজধানী 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের প্রথম প্রাকার .মৃত্তিকা- 
নির্মিত,_বৃহৎ মুৎপিণ্ডের উপরিভাগে বৃহদাঁকার শাল বৃক্ষ- 
সমূহ যোজনা করিয়া কষ্টিমর প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল, 
প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে দুর্ণরক্ষীগণের গমনাগমনের জন্ত 
প্রশস্ত পথ ছিল। ইহার পর সহম্রহস্তব্যাপী জলপূর্ণ 
গভীর পরিখা। প্রথম পরিখার পর নবতি হস্ত উচ্চ 
পাষাণ-নির্ষিত দ্বিতীয় প্রাকার, ইহার উপরিভাগ এত 
প্রশস্ত ছিল যে ছয়জন. অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়! অবলীলা- 

ইহার উপরে চলিয়া যাইতে পারিত।. ইহার পর 


২১২ 

দ্বিতীয় পরিখা, ইহা সর্বদা তরল পদ্ষে পরিপূর্ণ থাকিত ও 
হস্ত পর্য্যন্ত ইহাতে প্রবেশ করিতে সাহস করিত ন!। 
নগরের তৃতীয় প্রাকার ই্কনির্শিত এবং শত হস্ত উচ্চ। 
তৃতীয় প্রাকারের পশ্চাতে নগরাভ্যন্তরে সর্ধস্থানে দ্বিশত- 
হস্ত-পরিমিত স্থান সর্বদা পরিদ্কত ও তৃণমণ্তিত থাফিত। 
যুদ্ধের সময়ে বিশ্রামার্থ ও চিকিৎসার্থ দৈনিকগণ এইস্থানে 


বতা দিলীপ স্পস্ট পিপি সিসি 


সমবেত হইত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সম্রাট চন্্রগুপ্ত যখন: 


অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যহারে শোঁণের পশ্চিমতীরে 
উপস্থিত হইলেন, তখন মহানগরী আলোকমালায় সুসজ্জিত 
হইয়াছে, নগরের পঞ্চক্রোশ-পরিমিত দৈর্ঘ্য ও ক্রোশদ্বর- 
পরিমিত প্রস্থ সহজ সহস্র লক্ষ লক্ষ দীপালোকে উদ্ভানিত 
হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যদেশ উচ্চ হওয়ায় আলোকমাল! 
তারকাপুগ্জের ন্তায় প্রতীয়মান হইতেছে ।  শোণতীরে 
শিবির সংস্থাপিত হইল, অশ্বারোহী সেন! ও অস্তঃপুরিকাগণ 
সহ সত্রাট রাত্রিবাসের জন্য পটমণ্ডপে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। | 
রজনী অবসান হইবার পূর্বে জনপদগণের স্মপ্ডিভর্গ 
হইয়াছিল, রজনীর চতুর্থপাদ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে 
শোণের পুর্তীরে অসংখ্য আলোক দৃষ্ট হইল, নগরের 
কোলাহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রভাতে নদতীরে 
_ শাখাপল্লবমাল্যপতাকা-সঙ্জিত গগনম্পর্শী তোরণ দৃষ্ট হইল, 
সকলে বলিল জনপদসকল সম্রাটের অভ্যর্থনার আয়োঞন 
করিয়াছে। সুর্য্যের উত্তাপ অসম হইবার পূর্বের অশ্বারোহী 
সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জলহীন শোণব্ক্ষ অতিক্রম করিয়া 
গেল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাঁজকোষবাহী শকটগুলি করীযূথের 
সাহায্যে বাঁলুকারাশি উত্তীর্ণ হইল, পরিশেষে হস্তীপৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া সম্রাট ও অবরোধবাসিনীগণ শোণ উত্তীর্ণ 
* হইয়া গেলেন। তোরণের নিয়ে রাজযাত্রা সজ্জিত হইল 
প্রথমে অশ্বারোহীসেনা, তাহার পশ্চাতে যবনযুদ্ধে সংগৃহীত 
ধনরত্ররাঁশি, তাহার পরে যবনরাঁজদূত ও দাঁসগণ, পুনরায় 
অশ্বারোহীসেনা, তাহার পর যবনযুদ্ধে জিত ধ্বজ, অস্ত্র 
ও বাগ্বন্ত্রাদি, পুনরায় অশ্বীরোহীসেনা, তাহার পর অশ্ব- 
পৃষ্ঠে শতজন তর্য্যবাদক ও সর্বশেষে ঘবনরাজের হয়চতুষ্টয়- 
বাহিত রথে সম্রাটের নবোঢ়া মহিষী যবনরাজকুমারী। 
নুগরৃবানীগণ বিস্মিত হইয়া ষবনগণের শন্ত্রসম্পদ দেখিতে- 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


পাতল পিছলা দিলা সিল ছিত 


হর্ষে ও উল্লাদে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। 


[ ১২শ ডা ২য় খণ্ড. 


ছিল, কিন্তু যখন যাঁৰনিক রথ অগ্রসর হইল, তন 
ববনকুমারীর পক্কজবিনিন্দিত বর্ণ, আলুলায়িত স্থদীর্ঘ হেমাভ,_ 
কেশরাশি ও অগ্নরাবিনন্দিত সুগঠিত দেহ্যষ্টি দেখিয়! 
নবীন 
মহ্যী হর্ষোৎফুল্প নাগরিকগণকে উভয় হস্তে অভিবাদন 
করিতে করিতে আপিতেছিলেন, নাগরিকগণও তাহারই 
জয়ধ্বনি করিতেছিল, কিন্ত রথের পশ্চাতে অগণিত হস্তী 
ও শিবিকায় সম্রাটের শত শত অবরোধবাসিনী আসিতে- : 
ছিলেন তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছিল না। . 
যাত্রার পশ্চাতে অতি বৃহৎ হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপিত নানা রত্বখ চিত 
স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সম্রাট স্বরং নগর প্রবেশ 
করিতেছিলেন । যবনবিজয়যাত্রায কৃশাঞ্ সয্রাটকে দেখিয়া 
নাগরিকগণ : দ্বিতীয়বার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন 
আমর! বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি। রথচক্রের 'নির্ঘোষে 
নাগরিকগণের কণ বধির করিয়া আমর! মাগধ রাঁজ- 
ধানীতে এঞবেশ করিতেছিলাম, নগরের তোরণে তোরণে 
রণবাপ্ত বাজিতেছিল, পুরমহিলাগণ প্রতি রাজপথে বিজয়- 
গীতি গাহিতেছিল। ভীষণ কোলাহল ও অপূর্ব সমারোহের 
মধ্য: দিয়া সমরবিজয়যাত্রা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল । 
আমাদিগের শকট হইতে অশ্বগুলি মুক্ত হইল, রক্ষীগণ 
শকট বহন করিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। 
দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া কারাগৃহসদৃশ অন্ধকীরময় 
প্রকোষ্ঠের সন্মুখে শকট স্থাপিত হইল, শকটের দ্বার উন্ুক্ত 


হইল, রক্ষীগণ প্রত্যেক বন্ত্রাধার শকট হইতে উত্তোলন 


করিয়া গ্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া গেল এবং অভ্যন্তরস্থিত গভীর 
গহ্বরে বন্ত্াধারমণ্ডিত অবস্থায়, আমাদিগকে নিক্ষেপ করিল।, 
পতনের শব্দে ও স্পর্শে বুঝিতে পারিলাম, যে যেস্কানে 
আমর! নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাঁম সেস্কানে আমাদিগের তায় 
শত শত সুবর্ণথগ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পতনকালে 
পূর্বসঞ্চিত সুবর্ণরাঁশি কর্তৃক আহত হইয়া আমরা ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলাম, দেখিলাম আলোকবিহীন পাষাণা- 
চ্ছাদিত কক্ষে লক্ষ লক্ষ গোট কোটি নানা বর্ণের ও 
নানাবিধ আকারের সুবর্ণখণ্ড পর্বত প্রমাণ সুবণ্ত,প সৃষ্টি 
করিয়াছে। সে গৃহে রজতের অস্তিত্বের চিহ্বমাত্র নাই। 
চন্ত্ুপুণ্ের কারাগুহে বহুকাল আবদ্ধ ছিলাম। চন্দ্রগুপ্ত, 


২য় নংখ্য।- টু 


বিদুসার ও অশোকের রাজত্বকালে আমাদিগকে রাঁজকোষ 
হইতে বাহির করিতে হয় নাই। তবে নবাগত স্ুবর্ণখণ্ড- 

পি 

সমূহের মুখে বহির্জগতের কথা শুনিতে পাইতাম । আমা- 

দিগের সহিত নানা দেশের নানাবিধ আকারের সুবর্ণখণ্ড 

বাস করিত, 

সমসাময়িককাঁলের জগতের সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 


শ্রীরাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়।. 





অনুশোচন। 
{General Nogi.) 
খুষির বদলে ঘুষি দিতে গেল 
যুদ্ধে জাপানী সেনা, 
ময়দানে আর কেল্লায় হ'ল 
গোল! গুলি লেনা দেনা) 
বিজয়ী জাপান ; তবু, জয়গান 
গাহে ন! তেমন কেহ, 
ভরি” ময়দান পাহাড়প্রমাণ | 
পড়ে আছে মৃত দেহ । 
শুধু মৃত দেহ, শুধু মুমুযু 
পাহাড়গ্রমাণ দুখ ; 
পাঁহাড়-সমান ছঃখের ভারে 
- ভেঙেছে আমার বুক । 


তাবিতেছি শুধু স্বদেশে ফিরিয়া 
মন যে কেমন হবে 3 

ফিরিল না যারা তাদের বারতা 
সকলে. সুধাবে যবে। 

দুখে দুখে যার! দিন কাটায়েছে 
পাঁকায়েছে চুল দাঁড়ি, 

ক্ষীণ আশা লয়ে আছে পথ চেয়ে, 
তাঁর! এসে তাড়াতাড়ি 

সুধালে বাঁরতা,--কী দিব জবাব 1 
‘গেছে--সব গেছে মারা, 

কেল্লা যাহারা! করিল দখল 
কেউ ফেরে নাই'তারা 1 

শ্রীতোজনাথ দত । 


‘বৈদিক দেবতা 


সি পি tae Haat Haat Naa hae ma aR eee a ন ন ন সিল 


তাহাদিগের নিকট হইতে চন্ত্রগুপ্তের 


চতুর্দিকে আলোক বিস্তৃত হয়, তাহাই সবিতার 


পাত তা সিপাহি পাশাপাশি সি Tae ee Te a a তিন at tad et ae a atte 


বৈদিক দেবতা 
পৃ | 


খখেদে কতিপয় দেবতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহাঁদের 
নাম পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় না। পূষা এইরূপ একটা বৈদিক 
দেবতা । পুষা কোন্‌ দেবতা ছিলেন, তাহ! হয়ত অনেকে 
জানেন না। এই কারণে অগ্ভ পুধার শক্তি ও কার্ধ্য- 
কলাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 

খেদে হু্য, সবিতা, পূষা একার্থ"বোধক। কিন্ত 
ইহারা এক দেবতা হইলেও, স্থান কাল ও অবস্থা! ভেদে 
ইহাদের কার্ধ্য বিভিন্ন প্রকার। যাস্ক বলেন, নিশাবসাঁনে 
যে সময়ে আকাশ হইতে অন্ধকার অপসারিত হইয়! 
কাল। 
সায়ণ বলেন, স্বর্য্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি, তাহাই 
সবিতা, এবং উদয় হইতে অন্ত পর্যন্ত যে মুর্তি, তাহাই 
সুর্যা। পুষা সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন “সর্কেষাং 
ভূতানাং গোপয়িতা৷ আদিত্যঃ1”৮ অর্থাৎ পুষা সর্ধভূতের 


রক্ষক আদিত্য । . 


খণেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৫৩ হইতে ৫৮ স্ুক্তে পুধার - 
এইরূপ বর্ণনা আছে--তিনি মার্গপতি অর্থাৎ পথপ্রদর্শক, 
দীর্ডিসম্পন্ন, প্রচণ্ডব্লশালী, ধেনু ও পপ্তপরিচালক, 
দারিদ্রযনাশক, অখিল জগতের অধিপতি, বিমুচোনপাৎ 
(অর্থাৎ প্রজাপতির পুত্র), কপর্দী অর্থাৎ জটাযুক্ত, 
ছাগবাহন, পণশুপালক, চালক, রথিশ্রেষ্ঠ, বহুলোকের 
বন্দনীয়, মনোহরমূন্তি ও জ্ঞাঁনসম্পন্ন। প্রথম মণ্ডলের 
১৩৮ সুক্তে পূযা অজাশ্ব-বৃষ্টি গ্রদ, শক্রনাশক ও দানশীল, 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুবার অস্ত্র সুন্ম লোহাগ্রদণ্ড 
বা প্রতোদ, যন্ধার! পশু পরিচালিত হয়। পুষা এই 
অন্ত্ৰ দ্বারা লুন্ধগণের হৃদয়ও বিদীর্ণ করিয়া থাঁকেন। প্রথম 
মণ্ডলের ৪২ স্থক্তে পুষাকে মেঘগুঞ্জ বলা হইয়াছে। 

নিম্নলিখিত খকৃদমূহের বঙ্গানুবাদ হইতে পুষার কার্ধয 
ও শক্তি উপলব্ধ হইবে £-- 


“হে পৃষা, পথ পাঁর করাইয়া দাও, পাপ বিনাশ কর; হে মেঘপুত্র 
দেব, আমাদের অগ্রে যাও। 
“বিদ্ুুকারী শক্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাঁও: 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


{ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


Nee, ০৯৭ ESE ১৮, SEO UE ব্যারাক হ্যয্যা রে যু র্যা রজার NE SRE 
সিল AA Seat Tea tt Trea maa tenet t a Wt Ne Dat teat [সজিপ্র লজ লালিত 


স্খগ্য শোভনীয় পথ দ্বার! আমাদিগকে লইয়| যাও; হে পুষা, তুমি 
এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় কর। 

“শোভিনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লয়! যাঁও, পথে যেন নুতন 
সন্তাপ ন| হয়। তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় কর। 

“আমাদিগকে অনুগ্রহ কারিতে সঙ্গম হও, আঁমাদিগের গৃহ ধনে 
পরিপূর্ণ কর, অভীষ্ট বস্তু দান. কর, আমাদিগকে তীক্ষতেজ] কর, 
আঁমাদিগের উদর পূরণ কর।” (১1৪২1 ১,৭৮৯) 

“হে প্রচণ্বলশালী পা, তুমি অন্ন লাভের নিমিত্ত পথসকল 
পরিষ্কৃত কর। বিদ্বকারী তক্করদিগকে সংহার কর "এবং আমাদিগের 
অনুষ্ঠানসকল সফল কর। 

“হে জ্ঞানসম্পন্ন পুষা, তুমি সুক্ষ লোহা গ্রদণ্ড দ্বারা লুক্কগণের হৃদয় 
বিদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে আম!দিগের বশে আনয়ন কর। 

“হে পুষা, তুমি প্রতোদ দ্বার! লুন্ধব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ কর। তাহার 
চিত্তে সদ ীশয়তা উৎপাদন কর এবং তাহাকে আমার বশে আনয়ন কর। 

“হে দীপ্তিসম্পন্ন পুষা, তুনি অন্প্রেরক প্রতোদ্ ধারণ কর! ** 
তুমি যে অন্ত দ্বার! ধেনুবৃন্দ ও পশুগণকে পরিচালিত কর, তদীয় সেই 
অস্ত্রের নিকট উপকার প্রার্থন! করি।” (৬৫৩ ) 

“পুষা যেন রক্ষা করিবার নিমিত্ত আম।দিগের ধেমুবৃন্দের অনুসরণ 


করেন; তিনি যেন আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষ। করেন; তিনি ষেন 


আমাদিগকে অন্নপ্রদান করেন। 

" "হে পুষা, আঁমাদিগের গোধন যেন নষ্ট ন{ হয়। ইহা যেন ব্যাস্রাদি 
দ্বারা নিহত না. হয়। কুপপাত দ্বারা যেন বিনষ্ট ন! হয়। অতএব, 
তুমি অহিংসিশ সেই ধেনুগণের সহিত দাঁয়ংকালে আগমন কর। 

“পুষা যেন নিজ দক্ষিণহস্ত দ্বারা আমাদিগের গোঁধনকে বিপথে 
গমন হইতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাঁদিগের নষ্ট গৌধনকে 
পুনরানয়ন করেন।” (৬৫৪) 

“হে দীপ্তিশালী পুষ|, তুমি ধনপ্রবাহস্বরূগপ। তুমি ধনরাশিশ্বরূপ 
এবং ছাগই তোমার অশ্বের কাঁধ্য নির্বাহ করে।” (৬1৫৫৩) 

“গোঁকাম এইসমন্ত মানবগণকে গোলীভ দ্বারা চরিতার্থ কর। হে 

পূষা, তুমি দুর দেশেও প্রসিদ্ধিলীত করিয়াছ।” (৬1৫৬৪ ) 

“যখন নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি পাঁতিত করেন তখন পুষা 
ইহার সহায় হন।” (1৫৭18) 

“হে পূযা, তোমার এক রূপ দিবা শুরুবর্ণ ও অন্ত রূপ রাত্রি কেবল 
যজনীয়। এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার। তুমি স্ধ্যের 
ন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর। 
সম্প্রতি তদীয় কল্যাণকর দান প্রকাশিত হউক। 

“যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, ধাঁহার গৃহ অন্নপূর্ণ, তিনি 
স্তোতৃবর্গের শ্রীতিপ্রদ। যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সেই দেব 
পৃষা হুর্দ্যরূপে ভূতজজাতকে প্রকাশিত করিয়া! নিজ হস্তে গ্রতোঁদ উত্তোলন 
করিয়। নভোঁমণ্ডলে গমন করিতেছেন” (৬৫৮) 

[ এরমেশচজ্্ দত্তের বঙ্গানুবাদ ] 


এইসমস্ত খকের আলোচন! করিয়৷ পণ্ডিতপ্রবর ম্যক্স- 
মূলর পুযাকে “the sun as viewed by shepherds’ 
বলিয়াছেন।' অর্থাৎ মেষপালক ও পশুপালকের! স্ুর্যযাকে 
যে মুক্তিতে দেখিয়া থাকেন, হুর্য্যের সেই মুন্তিই পূযা। 

আমরাও পূর্বোক্ত খকৃগুলির আলোচনা করিয়া 


বুঝিতেছি, পুষা পশুপালক বা পশুপতি এবং অন্নদাতা 


“শিবের নামান্তর মাত্র। 


বলিয়া সর্বভৃতের গোপয়িত! বা ভূতনাথ। এক রাই যে 
বিভিন্নরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইয়াছেন, খণ্েদে তাঁহার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রবন্ধাত্তরে তদ্দিষয়ের আলোচনা ' 
করিব। আমার বিশ্বাস এই যে, পুষা মহেশ্বর, বা 
কিন্তু পুবা মহেশ্বরের রুমি 
নহেন ; ইনি তাহার মঙ্গলময়ী শিবদুত্তি। পুরাণে মহেশ্বর 
“শিব, পশুপতি, ভূতনাথ” প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া- 
ছেন। বৈদিক পূষাদেণই এইসমস্ত নামের কারণ বলিয়া 
বিবেচিত হয়েন। পণুপরিচাঁলনের জন্য পুষার হস্তে যে “হুক্ষ 
লোহাঁগ্রদণ্ড বা প্রতোদে”র বর্ণনা আছে, তাহাই কালক্রমে 
পশুপতির হস্তে তিশূলরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে। 

কোন্‌ সময়ের স্বর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া খধিগণ পুষার 
উদ্দেশে খকৃগুলি রচনা করিয়াছিলেন, ম্যাকসমূলার তৎসমবন্ধে 
কিছুই বলেন নাই। তিনি পুষাকে “মেষপাঁলকগণের 
অর্চিত সূর্য্য” বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ তীহার 
মতে যে-কুর্যাকে অপরে কৃ্যয বলিয়া উপাসনা করিতেন, 
মেষপাঁলকেরা ভাহাকেই পুষ| বলিয়া অর্চনা করিতেন। 


আরও স্পষ্টতর করিয়া বলিতে গেলে, প্রত্যহ যে স্বর্য্য -€. 


আকাশে উদিত হয়েন, মেষপাঁলকেরা তীহাকেই পৃযা 
বলিতেন। নস্তবতঃ ম্যাঝসূলর গ্রমুখ পঞ্ডিতগণের ইহাই 
মত! কিন্তু এই মত যে সমীচীন নহে, তাহা নিয়ে 
প্রদর্শিত হইতেছে-.. 

প্রথম মণ্ডলের ৪২ সুক্তের প্রথম খাকে পুষাকে “মেঘ- - 
পুত্র” বলা হইয়াছে। পণ্ডিতবর রমেশচন্্র দত্ত বলেন 
“মেঘ হইতে অনেক সময় সূর্য্য বাহির হয়েন, এইজন্য. 
পৃষাকে মেঘপুত্র বলা হইয়াছে।” কিন্তু অনেক সময় যাহা 
ঘটে, তাহাই কি কাহারও বিশিষ্টগুণ বলিয়া বিবেচিত হয় ? 
“মেঘপুত্র” এই বিশেষণের সার্থকতা কি তন্ভার! সমর্থিত 
হয়? আর বৎসরের মধ্যে অনেক সময়েই কি মেঘ থাকে? 
আমার মনে হয়, “মেঘপুত্র” বিশেষণের অর্থ অন্ত প্রকার । 
যে খতুতে আকাশ সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং সৃর্ধ্য 


. সময়ে সময়ে মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া গগনমগ্ডলে শোভিত 


হয়েন, সেই খাতুর সুর্য্যকে “মেঘপুত্র” বলিলে, এই বিশেষণটি 
হুসঙ্গত হয়। এইরূপ ্র্যাখ্যা সমীচীন হইলে, বর্ধাকালীন 
সূর্য্যকে “মেঘপুত্র পূষ!” বলা যাইতে পারে । আর বর্ষা- 


1 


সলাত সাত 


কালেই ক্ষেত্র .ও নি তৃণাচ্ছয় এবং পশুচারণের 
' পক্ষে উপযুক্ত হয়। ধাহাদের বহু পশু আছে, তাঁহার! 
এট কালেই - তাহাদিগকে চরাইবার জন্ত স্থানে স্থানে, এবং 
বহুদূরেও প্রেরণ করেন। প্রথম মণ্ডলের ১৩৮ হুক্রে 
পূষাকে “বৃষ্টিগরাদ” বলা হইয়াছে এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের «৭ 
- সুক্তের চতুর্থ খকে এইরূপ উক্তি আছে :--“যখন নির- 
তিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পূষা 
ইহার সায় হন।” এই খকুটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে, 
পু! কোন খতুর হুর্যা, তদ্বিযয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
থাকেনা । বর্ষাকালেই, নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি 
পাতিত করেন, “এবং পূষা সেই সময়ে তাঁহার সহায় হন। 
সুতরাং 
প্রত্যহ যে সূর্য্য গগনে তত হয়েন, পুষা তাহার নামাস্থর 
নহে), 
মহাভারতে এবং পুরাণাদ্রিতে শিবের যে অষ্টোত্তর 
সহত্র নাম আছে, তন্মধ্যে একটী নাম “আবাঢ”। স্থতরাং 
পুষাকে আষাঢ় মাসের সূর্য্য বলিলে অসঙ্গত হইবে না। 
ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৫ সুক্তের দ্বিতীয় থকে পুষাকে “কপন্দী” 
বা জটাযুক্র- বলা হইয়াছে । মেঘমালা'পৃষার জটাস্বরূপ। 
পুরাণেও শিবের আর একটী নাম কপদ্াা। স্বতরাং 
গ্রাতাদধর, পশুপাঁলক, অনদাতা, শত্রসংহারক, বিদ্ব- 
বিনাশক, কপন্দী বৈদিক পুষাই যে পরবর্তীকালে ও 
বর্তমান সময়ে ত্রিশূলধারী, জটামণ্ডিত-মস্তক, অশিবনাশক 
গণুপতি শিবরূপে পুজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তদ্িষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাদেব শিবকে যাহার! অনার্যয- 
দেরতা 'বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাহারা খগ্েদে 
পুযাদেবের উদ্দেশে রচিত খক্গুলি পাঠ করুন। 
১ এইস্থানে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। পুরাণে 
.৪শিবের বাহন বৃষভ বলিয়া - বর্ণিত আছে 1 খগেদে পৃষাঁকে 
ছাগবাহন বলা হইয়াছে। ইহার কারণ কি? 
, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহ! বলিব, তাহা আমার 
নিজের অনুমান মাত্র। প্রাচীন আর্ধ্যগণ যে যে পশুপালন 
করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ছাগ, গো ও অশ্বই প্রধান। 
খাগ্বেদে কেহ কেহ মেষও পালন কবিতেন, তাহারও উল্লেখ 
. দেখা যায়। যাহার! কোথাও যনোযোগিসহ্কারে পপ্তচারণ 


পিএসসি লিসা 


+ তাহাদেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে । 


পৃষ। বর্ষাকালীন স্্ধয। সংবৎসরকাল ব্যা পর্ন! 


হা 
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লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা 1 দেখিয়া থাকিবেন, ৫ যে, চরণনীল 
গো, অশ্ব, মেষ. মহিষ ও ছাগের মধ্যে, ছাগই অতিশয় 
ক্ষিগ্রগতি। মিলিত পণুপালের মধ, ছাঁগেরাই তৃণাঁদি 
ভক্ষণের জন্য অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয় এবং অপর পশুগণ 
যখন পশুপালক 
পৃষাদেৰ পশুগণের পথ প্রদর্শন করেন বলিয়! বেদে উল্লেখ 
রহিয়াছে, তখন পশুপালের মধ্যে যাহারা অগ্রে অগ্রে 
ধাবমান হয়, সেই পশুরাই প্ররুত প্রস্তাবে তাঁহার বাহন 
হইবাঁর যোগ্য । এই কারণেই বোধ হয় পুাদেব ছাগ- 
বাহন। আর্ধ্যগণ কালক্রমে ছাগ, মেষ ও অশ্ব প্রভৃতি 
পশুর পালন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গোঁপালনেই নিরত 
হয়েন। সেই সময়ে ছাগবাহন বৈদিক পৃযাদেব বৃষভবাঁহন 
শিবে পরিণত হইয়া থাকিবেন। শিবের বৃষভবাহন 
হইবার অন্তবিধও কারণ আছে। এস্থলে তাঁহার আঁলো- 
চন! অনাবশ্তক মনে করি । 

উদ্ধত খক্সযৃহ এবং পুষাদেব সম্বন্ধে রচিত অন্যান্য 
ধতৃর আলোঁচন| করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, বর্ষাসমাগমে 
যখন ক্ষেত্র প্রান্তরাদি শোভনীয় তৃণে আচ্ছন্ন হইত, সেই 
সময় আর্ধ্যগণ চারণের নিমিত্ত তাহাদের পশুসকলকে 
বিভিন্ন স্থানে এবং সময়ে সময়ে দূরবর্তী দেশেও প্রেরণ 
করিতেন। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৬ হ্ক্তের ৫ম খকে এইরূপ 
উক্তি আছে £-_“হে পৃষা, তুমি দূর দেশেও প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছ।” ইহার অর্থ এই যে দূরদেশে যেসমস্ত পশু 
চাঁরণের নিমিত্ত প্রেরিত হয়, পৃষাদেৰ সেখানেও তাহাদিগকে 
রক্ষা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লুবধ ব্যক্তিগণ 
প্রায়ই পশুহরণ করিয়া পলাইত ও অপশ্বত পশুগুলিকে 
লুকাইয়া রাখিত। তখন চৌরকে ধৃত করা বা অপহৃত 
পণ্তগণের উদ্ধারসাধন করা পশ্তস্বামিগণের পক্ষে ছুরুছ 
কাৰ্য্য হঈত। এই কারণে পুবার উদ্দেশে এইরূপ প্রার্থনা 
আছে £-“হে পুষা, তুমি আমাদিগকে এরূপ একটা 
বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত সঙ্গত কর, যিনি আমাদিগকে প্রকৃত 
রূপে পথ প্রদর্শন করাইবেন এবং বলিবেন “এইটিই সেই” । 
আমরা বেন পুষার অনুগ্রহে এরূপ ব্যক্তির সহিত মিলিত 
হই, যিনি সমস্ত গৃহ আমাদিগকে প্রদর্শন করাইবেন এবং 
ব্লিবেন ‘এইগুলিই দেই,” (৬৫৪৷১,২ ) আমি এন্থলে 


cad 
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রমেশ দত্তের ব্যাথা! গ্রহণ ন! | করিয়া চাহ সায়ণেরই 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলাম । তক্করের-উপদ্রব ব্যতীত, . ব্যাস্ত্য|- 
দির৪ উপদ্রব ছিল। ব্যাত্রদ্বারাীও অনেক সময় অনেক 
. পঞ্ত নষ্ট হইত। এতদ্যতীত কুপাদির মধ্যেও পতিত হইয়া 
অনেক সময় পশুগণ নষ্ট হইত। এইসকল উপদ্রব 
A নিবারণের উদ্দেষ্যে, চারণের জন্ত দূরদেশে পশু প্রেরণ 
করিবার পুর্বে আধ্যগণ পশুপালক পূষাদেবের অর্চনা 
করিতেন। একটা খক্‌ এই প্রকার £--"হে পুষা তুমি 
রক্ষণার্থ সৌমাভিষবকারী যজমানের গোগণের অনুসরণ কর 
এবং ত্বদীয় স্তোত্রোচ্চারণকারী আঁমাদিগের ধেন্ুগণের 
অনুসরণ কর।” . ইহা পাঠ করিয়া এরূপ বুঝায় না' যে, 
প্রাচীন আধ্যগণ. 5॥epherd5 বা মেষপালক, কি! 
€০wherds বা গোপাল ( রাখাল.) ছিলেন। তাহারা 
যে অদংখা. গোপালন করিতেন, ত্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু গোস্বামী হওয়া এক কথা, আর. গোচারণ করিয়া 
স্থানে স্থানে ভ্রমণ কর! স্বতন্ত্র কথা'। এই শেষোক্ত কাৰ্য্য 
প্রাচীন কালে প্রধানতঃ দাস বা 'ভৃত্যদ্বার! সম্পন্ন হইত, 
এখনও হইয়! থাকে। ‘তবে পশ্ুপালের সঙ্গে পণ্ড স্বামীরও 
গমন করা অসম্গত নহে। 
পুষাদেব কোন্‌ দ্রব্য ভোজন করিতে অভিলাষী ছিলেন, 


খগ্বেদে তাহারও উল্লেখ আছে। ষ্ঠ মণ্ডলের ৫৬ সুক্রের . 


প্রথম খক্‌ এই প্রকার £--“যিনি পূহাকে করস্ত অর্থাৎ 
স্বৃতমিশ্রিত যবশক্র,-ভোজী বলিয়া স্তব করেন, তাহাকে 
অন্যদ্বেবের স্তব করিতে হয় না।” এ মগুলের ৫৭ স্ুক্তের 
দ্বিতীয় খকে ইন্দ্র ও পুষার এইরূপ স্তুতি আছে $= 

“তোমাদিগের মধ্যে এক ন্যক্তি অর্থাৎ ইন্দ্র পাত্র মধ্যে 
অভিযুত সোমরদ পান করিবার নিমিত্ত গমন করেন 
এবং অপর ব্যক্তি অর্থাৎ পুষা করস্ত ভোজন করিতে 
অভিলাষ -করেন।” এক্ষণে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে 
পারে যে, পুষাঁদেব এত দ্রব্য থাকিতে স্বৃতমি শ্রিত যবশক্ত, 
ভোজন করিতে অভিলাষী কেন. হইলেন? ইহার উত্তর 
এই যে, ধাঁহারা পশুপালক পূষাদেনের নেতৃত্বে ও আশ্রয়ে 


পশু লইয়া পপ্তচারণ করিতে যাইতেন, স্বতমিশ্রিত যবশক্ত, ই | 


তীহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। তাহাদের পক্ষে অন্তবিধ 
খাদ্য প্রস্তুত কর! ব বহন কিয়! লইয়া যাঁওয়! সুবিধাজনক 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


পাপা শা 


সহজেই সম্পন্ন হয়। 


'নহে। 


১২শ ভাগ ২য় বণ্ড 
ছিল না। তাহারা যাহা খাইতেন, তাহাই পুষাদেবকে 
নিরেদন করিতেন। এই কারণে করস্তেই পৃযাদেবের 
অভিলাষ বা গ্রীতি ছিল বলিয়! উক্তি রহিয়াছে।" 

যাহার. পণুপাঁল “লইয়া দূরদেশে যাইতেন, সময়ে: 
সময়ে কোনও মহান্ুভব গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ করা: 
তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক “হইত। কিন্তু অনেক 
গৃহস্থই অপরিচিত ব্যক্তিগণকে গৃহে আশ্রয়দান করিতে 
বিমুখ হইতেন।. এই কারণে, পুযাদেবের উদ্দেশে এইরূপ ' 
প্রার্থনা আছে ঃ--“হে পুষা, তুমি আমাদিগের নিকট 
মানবহিতকাঁরী ধনদানবিষয়ে- বিমুক্তহন্ত ও বিশুদ্ধ- 
দানযুক্ত একটা গৃহস্থ প্রেরণ কর। হে দীপ্তিসম্পন্ন 
পুযা, তুমি অদানশীল, ব্যক্তিকে দানার্থ উত্তেজিত কর 
এবং কৃপণের স্বদয় কোমল কর 1” (৬1৫৩২,৩ ) বিদেশে 
অসহায় অবস্থায় কোনও সহৃদয় গৃহস্থের আশ্রয় পাইলে 
মনে যে কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা পথপর্যটক মাত্রেই . 
অবগত আছেন।. স্থৃতরাং পথিকের পক্ষে সদাশয় 
গৃহস্থের আশ্রয় লাভের জন্য প্রার্থনা করা একান্ত স্বাভাবিক । 
উদ্ধত খকগুলির আলোচনা দ্বার! ইহা প্রতীত হইতেছে যে, রি 
তিনি একজন আদিত্য বা স্বর্য্য। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি £.. 
আদিত্যের . উদয় হয়।% পৃূষাদের আষাঢ় মাসের বা-. 
বর্ধাকালীন আ'দত্য। . পশুপালন ও ধনদান ইহার প্রধান ' 
কাধ্য। বর্ষাতে প্রচুর তৃণ জন্মে বলিয়া পগ্ুপালনকার্য্য ' 
বর্ষাকালে নানাবিধ শস্ত উৎপন্ন 
হয় বলিয়! পূষাদেৰ মনুষ্যগণেরও ধনদাত! ও মঙ্গলকর্তা। 
ইনি কপন্থী বা জটাধর। ইনি স্বয়ং বৃষ্টি পদ এবং প্রভৃত- 
বারিবর্ষণকারী ‘ইন্দ্রের সহায়। বর্ষাকালে পৃথিবীকে 
তৃণশস্তজলশালিনী :করিয়! যিনি পশুপালন করেন ও সর্ব 
ভূতকে রক্ষা করেন, তিনিই - বৈদিক দেব?! পূষা। এই 
পুষাই পরবর্তীকালে জটাজুটসমাধুক্ত মঙ্গলময় পণ্ডপতি-ঘ. 
শিবে পরিণত হইয়াছেন। পৌরাণিক দেবগণের মধ্যে 
এক শিব ব্যতীত আর কোনও দেবতার নাম 'কপর্জা 
শিব যে আধ্যগণের উপাসিত বৈদিক দেবতা, 





* বথেদে দ্বাদশ আঁদিত্যের উল্লেখ নাই, শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে। 
খগ্েদের একস্থলে ছয়,ঞএক- স্থলে সাত ও অপর এক স্থলে আটটি - 
আদিত্যের উল্লেখ আছে ।--লেখক |- 


হয সংখ্যা ] 


ee লাল মিলল 


ভরে কাহারও সন্দেহ হ হইতে পারেন! 


স্তক-পরিচয় ; ২১৭ 


। “পশুপতি” 


ণ্তুতনাথ” ও “কপদ্দী” বলিয়া শিব অনার্ধ্য-দেবতা নহেন। 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


দুঃখের দান 


ফাগুনে এনেছি বিকচ গোলাপ, বোশেখে টাপার ডালা, 
মধু মাঁববীর বক্ষের ধন কমলে গেঁথেছি মালা । 
গোলাপে সহিয়া কণ্টক-জাল! উর্ধবাহু সে আশা 
‘চম্পক লাগি সষ্কট পথে করিয়াছে যায়া আনা। 

গহন সণিলে কমন তুলিতে ফণিনীর সনে খেলা, 

সুখের লাগিয়া উন্মাদ সম মৃত্যু করিয়! হেল! । 


' আজিকে রুগ্ন হিম-ছূর্বল পড়ে আছি নিজ, 


বরে 


- শুধু হিমানির নয়ন-অশ্রু দুয়ারে আমার ঝরে । 
নাহি সামর্থ্য নাহি সঘল আজি যে রিক্ত পুঁজি, 
‘ অন্তরতম !__অন্তরে'আজ বল কি পাইলে খুজি ! 
ওরে নিঠুর ! ওগো নিদারুণ! ওকি অকরুণ হাসি। 
»... কে সাজালে ওই রাতুল চরণ বরায়ে শেফালি রাশি? 
' অনাদরে এযে ফুটেছিল, এরে খুঁজি নাই বনে বনে, 
চাহি নাই, তবু আপন ব্যথায় ঝরেছে এ গৃহ-কোণে ! 


মন্্শোণিত হের গো এখনো বৃস্তে রয়েছে 


মাথা 


“'গুল্র অশ্র-সঙ্গল-আভায় পড়েনিক” তাহা ঢাক! । 
‘অযাচিত এই দুঃখের ধনে--বক্ষের ধনে মম - 

মাল! গেথে আজ কেমনে তোমার পুজি অস্তরতম ?_- 

: মিছা অভিমান! আপনি সে যে ও চরণে পড়েছে ঝরে 
দুঃখের দান দেওয়ার নেওয়ার প্রতীক্ষা নাহি করে! 


বক্ষ-শোণিতে রক্তবৃস্ত এ মোর অশ্রুরাশি ! 


টু, -পরশে ফুল হ'য়ে হাসে সার্থকতার হাসি! 
৫ তবে লও দুলে আজিকার মোর সকল-মর্শা-ঢালা 
সায়! জীবনের শ্রেষ্ঠ এ দান দীন শেফালির মালা। 


নিরুপমা দেবী। 


ee Te Se Tet Neat ant Tne Nea ena None ten ep সিলসিলা tant ae te a 


সদালাপ 


প্রথম থও, গ্রীমুকুন্দদেব মুখোপীধ্যায়-সম্কলিত, আকার (ডবল 
ক্রাউন ১৬ পৃ) 1*+২১৪+4-8*, মুল্য ॥ৎ, আনা, প্রাপ্তিস্থান 
অনুলি।থত। 

এই গ্রন্থণ।নিতে দয়া, দান, কৃতজ্ঞতা, আতিথেয়তা, স্বদেশভক্তি, 
নিষ্পৃহতা, সত্য, অস্তেয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে একএকটি দৃষ্টান্ত বা 
আদর্শ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ৃষ্টান্তই একএকটি সংক্ষিপ্ত 
গল্প; এবং অধিকাংশ স্থলেই তৎসমুদয় এতিহানিক বা সত্য মানবগণের 
জীবনের কথ! লইয়া উপনিবদ্ধ, অতি-ল্ স্থানেই কল্পিত প্রচলিত 
কথায় দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছে । আলোচ্য বিষয়ের সহিত দৃষ্টান্তত্বরূপে 
প্রদর্শিত ঘটনার এরূপ সুন্দর সামল্ন্ত রক্ষিত হইয়াছে, এবং অতি- 
সংক্ষিপ্ত হইলেও ওঁ কথাগুলি এরূপ স্বাভাবিক ও সরলভাঁবে লিখিত 
হইয়াছে যে, স্থানে স্থানে একএকটি চরিত্র পাঠ করিবার সময় পাঠকের 
নয়নপ্রাস্থে অশ্রবিন্দুর সঞ্চার হয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ সন্দর্ভগুলি ক্ষুত্র-কুদ্র 
হওয়ায় পাঠকের কোনো! ক্লান্তি হয় না। পড়িতে আরম্ভ করিলে পুস্তক- 
খানি ত্যাগ করিতে ইচ্ছ। হয় না। 

এই পুস্তকখানি অতি উদ্দার ভাবে লিখিত হইয়াছে । যাহ! ভাল, 
গ্রন্থকার তাহা জাতিধর্ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান শিখ-ধষ্টান সকলেরই 
নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। সমস্ত ধর্মসমরদায়ের প্রতি নীতি 
পোষণ ক রয়! ইহ! রচিত হইয়াছে, এবং যেরূপে রচিত হইয়াছে, তাহাতে 
কোন ধর্মাবলম্বীরই ইহ।তে অসন্তোষ বা অশ্রদ্ধার কারণ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। | 

যেখানে বাহ! সত্য সেখানে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহার 


'অন্থ! করিলে মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইবারই কথ! । যেখানে নত্য-সতাই 


ভেদ রহিয়াছে, নেখানে বলপূর্ববক অভেদ স্থাপন করিতে গেলে তাহার 
ফল সুচারু হয় না; সেখানে ভেদকেই স্বীকার করিয়া! লইতে হইবে। 
সমগ্র মানবজাতির কথা দুরে, ছুই জনও ব্যক্তির মধ্যে সর্বববিষয়ে অভেদ 
পাওয়া যাইবে না, যাইতে পারে নাঃ কোন কোন অংশে ভেদ 
থাকিবেই। ইহার অপন্তখাভাব অসম্ভব। এছ্বানে যাহা সভ্যভেদ 
আছে, তাহ। ভেদরপেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহ! বলিয়া 
ছল্ব-বিগ্রহ করিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। অপর পক্ষে 
ভেদ থাকিলেও বহু বিষয়ে অভেদ থাকে । আমাদিগকে এই অভেদও 
গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা! গ্রহণ করিয়াই মিলিঠ হইতে হুইবে। 
সর্ধধাংশে মিলিত হইবার ইচ্ছা! হইতে পারে, কিন্তু তাহা! সফল হইবে 
না, হইতেও পারে না, তাহ! প্রকৃতিবিরুদ্ধ। 

গ্রন্থকার এই জন্যই কোন কোন স্থানে পাঠকবিশেষের অনস্তোষ 
আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন যে, “পড়িবার সময় যেগুলি ভাল না লাগে, 


. নেগুলি যদি পেনসিলের দাগ দিয়! কাটিয়া দেন, এবং দ্বিতীয়বার 


সেগুলি না পড়েন, তাহ] হইলে এই সংগ্রহ হইতে সকলেরই নির্শল 
আনন্দলাভ ঘটতে পারে ।” আমরা গ্রগ্বকারের সহিত বলিতে পারি 
“যে বিষয়ে ধাহার মহত মনের মতের মিল হইতেছে ন! দেখা গেল, 
তাঁহার নহিত দে বিষয়ের আলোচনা অবিলম্বে ছাড়িয়। দেওয়া, এবং 


" তাহার সহিত যে ষে বিষয়ে মতের মিল আছে বা থাকিবার সম্ভাবনা 


কেবল সেইস্কল ব্যিয়েরই আলোচনা কর! সঙ্গত। উহাতে সকল 
সানব-ধর্ম্ম-সুত্রের যুলন্বরূপ সহানুভূতির এবং প্রীতির বৃদ্ধি হইবার 


কথা” 


সপ পাত পতি ee Nest eet mea টনিক te at Na’ পা “aes "er 


আলোচনীয় বিষয়ে জারারির্দ যেসকল গল্প টি হইয়াছে, 
গ্রন্থকার তাঁহাদের কোন-কোনটির নীচে তাহাদের প্রতিপাদ্য নীতি- 
উপদেশটিকেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাঁতে অনেক স্থলে সেই গল্পটির 
মাঁধুর্যা নষ্ট হইয়াছে। সমগ্র গল্পটি পাঠ করিয়া! হৃদয়ে যে এরুটি 
অনির্ব্বচনীর রমভাবের উদয় হয়, এরূপ শবনিবদ্ধ নীতি পড়িতে. গেলে 
তাহার ব্যাঘাত হয়। গ্রন্থকারের ও নীতিকে বলিয়া, দিবারও কোন 
আবশ্যকতা থাকে না, কারণ তাহা ওঁ গল্পেই স্পষ্টরূপে বাঞ্জিত হইয়া 
থাকে । 

১০-১১ পৃষ্ঠায় আর্েয় দয়া: “সম্বন্ধ সৌনার খালার গলে পর 
“রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের” কথাটা দেওয়া ভাল হয় নাই? ৫. পৃষ্ঠায় 
ব্ণালস্কারের অনিষ্টকারিতা-সম্বন্ধে ওভাঁরদিয়ার বাবুর এবং ৯১ পৃষ্ঠায় 
দাঁনধৰ্মসধন্ধে মিঃ ভার্ণেডির কথা যেরূপন্ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে 
সমগ্র পুস্তকের যে একটি সুন্দর রীতি রহিয়াছে, তাহা অনুস্থত হয় 
নাই, এবং তজ্ঞন্তই পড়িতে ভাল লাগে না। 

কয়েকটি স্থানে ভাষা অস্পষ্ট ৰা জটিল দেখা যায়, যথ! ২৯ পৃষ্ঠায় 
নিয় হইতে প্রথম তিন পঞ্ভি ;.৯ পৃষ্ঠায় 'ঞ্রতিপারক".. ” ইত্যাদি 
পুরোহিতের উক্তি। ২০২ পৃষ্ঠায় “খুনি খুনি মুখ” না লিখিয়া “হাসি 
হাঁসি .মুখ” লেখাই বঙ্গীয় রীতি। ৯* পৃষ্ঠায় ‘পুরোধা’ শব্দ হইতে 

 খুরৌহিত' হয় নাই, এই দুইটিই পৃথক সংস্কৃত শব্দ, প্রথমটির আকার 
‘পুরোধন্‌ ১৭২ ও নির্ঘণ্ট 1০ পৃষ্ঠায় 'দেঝাহতি' লিখিত হইয়াছে, 
দেবনুতি” হইবে।, ‘বিতরিত’ শব্দটি বহুঙ্ভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্ত 
তাহার সংস্কৃত রপ ‘বিতীৰ্ণ 1 

পস্তকখানির প্রচুর গুণসম্পদের নিকট এই কয়টি ক্রটি, বিশে 
গ্রনীয় নহে। মাননীয় ৬ভুদেব বাবুর পরিবারে যাহা আশা করিতে 
গার! যায়, এই পুস্তক পড়িয়া আমর! তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই ইহা! পাঠ করিতে বলি। বিদ্যালয় ও 
ইনার ইহার প্রচার একান্ত অভিলষণীয়। 

শীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ৷ 


৯ 


ভক্তিযোগ 

রীপ্তামলাল গোস্বামি-প্রণীত, প্রথম স ্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বন্যো- 
পাঁধাঁয় কর্তৃক প্রকাশিত, আকার (ফুলন্থ্যাপ ৮ পৃঃ) ৪২ পৃষ্ঠা, মুল্য te 
আনা, “হিত ব।দী” পুস্তকবিভাগে প্রাপ্তব্য। 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বৈষ্ণবধর্শানুমোদিত ভত্তিষে।গ। মায়াবদ্ধ জীব 
ভগবানের অনুগ্রহেই ভাহার শরণাপন্ন হইবে। তিনি তাহাকে রক্ষ! 
করেন. ভগবান্‌ প্রসন্ন হইলেই 'গুরুদের ভক্তকে ভক্তিমার্গের উপদেশ 
‘প্রদান করেন-_ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়! গ্রস্থকার পরবর্তী 


শেষ দুই পরিচ্ছেদে ভক্তির কথা আলোচন! করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 


প্রথমত ভাগবতের “শ্রবণূং কীর্তনং বিষে; স্মরণং পাঁদসেবনং। অঙ্চনং 
বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্‌ ॥” এই .নবাঙ্গ ভক্তির বর্ণনা, এবং তদনন্তর 


দাস, সখ্য, বাৎসল্যাদি এক-একটি আসক্তি বা ভাবে কিরুপে ভগবানকে, 


ভর্জন করিতে পারা যায়, গ্রন্থকার তাহা আলোচনা করিয়াছেন 


ীগ্রীকৃষ্ণকথ। স্মভাবতই মধুর! যেরপেই উক্ত হউক ভক্তির কথা 
ভক্তের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। গ্রস্থবিষয়ের মাধুর্য; ভিন্ন গ্রশ্থকাঁরের, 


নিপুণতাঁর কোন পরিচয় পাওয়! যায় না। . 
২০ পৃষ্ঠায় “তন্মিন্‌ নির্ঘদ্ধ'**” ইত্যাদি ও ২৫ পৃষ্ঠায় “সধবো! হৃদয়ং-- 


ইতাদি প্রোক পরিচিত আকারে উদ্ধত হইয়াছে। অন্যত্র এরূপ আছে 
কি না দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ভাগবতের পাঁঠ (৯, ৪, ৬৬, ৬৮) অন্তরূপ 1. 


সংস্কৃত শ্লোকগুলি অতিবিকৃত অগুদ্ধভাবে উদ্ধত হইয়াছে |. ভাষা দুষ্ট । 
শব্দের অনুকরণে নন্দ ( পৃ-২ ) প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্ত 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


পাস সি শিপ 


ইহা সংস্কৃত নহে। অনতর্ক লেখকেরা এইরূপ আরও কতকগুলি শব্দ, 
চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি ‘বনানী? ইহ! 
'অরণ্যানী' শব্দের অনুকরণে উৎপন্ন । ভক্তরাজ প্রহলাদ ভগবানকে 
বিষ নিবেদন করিয়াছিলেন, ইহ! যাত্রাওয়ালাদের কল্পনা । বিষপ্রয়োগে 
তাহাকে মারিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, ইহাই ভ্তিগ্রস্থে পাওয়া যায়। , 
কাগজ ও ছাপা জঘন্ত। ্ , 


মাসি 





শ্রবিধুশেখর ভট্টাচার্য । 
অভ্যাসযোগ-_ 


শ্ীভূপেন্দ্রনাথ সাম্যাল প্রণীত, প্রকাশক এস, সি, মজুমদার, মজুমদার 
নাইরে; ২* নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট, কলিকাতা, মুল্য ॥* আনা, আকার 
অষ্টাংশিত ফুলস্ক্যাপ ২১২ পৃষ্ঠা । 

কালের গতি, বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, অথবা অপর যে-কোঁনও 
কারণেই হউক, ভারতবর্ষ যে, আপনার . জীবনের সনাতন পবিত্র 
আদর্শকে উত্তরোত্তর অধিকতরভাবে ভুলিয়া যাইতেছে, তথ্যিয়ে কোন 
সন্দেহ নাই; এবং সেই জন্যই তাহার চতুর্দিকে ছুঃখ-দারিদ্য দৈন্য- . 
উপজব ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। হস্ত থাকিলেও সে কাৰ্য্য 
করিতে অক্ষম, এবং চরণ থাকিলেও বিচরণ করিতে অসমর্থ । শক্তি 
থাকিলেও, তাহা তাঁহার দুরস্ত জড়তা, অলসতা ও অন্বৎসাহতা 
প্রভৃতিতে হিরোহিত হইয়! একেবারে চিরকালের জন্য বিনাশোনুখ 
হইয়! উঠিয়।ছে। শ্রীগ্রীভগবানের উপলব্ধি দুরের কথ, সাধারণ কর্ম্ম- 
প্রবৃতিও তাহার অন্তমিত, এবং তাঁহার সেই কাধ্যের সমর্থক অযথাজ্ঞাত 
নিবৃতিবাদ বা নিবৃত্ধিমার্গ। ভারতের সমগ্র ধর্মের মূলেই নিবুত্তিকথা, 
কিন্তু তাহা হইলেও সে কখনো কর্মী হইতে নিবৃত্ত হইয়া জড় হইয়া 
পঙ্গু হইয়া বসিয়া বসিয়া ওঁহিক ও পাঁরলৌকিক দুঃখজালবয়নে 
নিপুণতা। প্রদর্শন করে নাই। শ্রীমন্তগবদূগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে 
নিবৃত্তিলক্ষণ ধৰ্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে তাঁহার- কর্তব্য 
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত' বলেন নাই, প্রবৃত্ত . হইতেই, বলিয়- “ 
ছিলেন, এবং অর্জ্জুনও তাহাই করিয়াছিলেন! নিবৃত্তিলক্ষণ, ধর্ম 
শিক্ষা করিলেই যথাযথভাবে চির সর্ববকর্ম্ম অনুষ্ঠান ৪ পাঁরা 
ষায়। 


পুরুষকার উপেক্ষা করিয়া এবং কেবল অদৃষ্টের উপর দৈষের উপর 


নির্ভর করিয়! বহু ভারতসম্তান শক্তিমান হইলেও শক্তিহীন হইয়া 
অধঃগতিত হইতেছেন, তাঁহাদের উন্নতির আশা সদুরপরাহত হইতেছে? 
ক্রমশই তাহার! নিব হইয়া পড়িতেছেন। . 

এইসমস্ত শক্তিহীন প্রাণহীন বাক্তির নিকট ঈশ্বরের উপলব্ধি কথার- 
কথ! হইয়! পড়িয়াছে। তাঁহার জন্য জীবনব্যাঁপী কিরূপ তীব্র সাধনার 
আবগ্ঠকতা, তাহা কাহারে। স্বপ্নীবেশেও চিত্তে উদিত হয় না। সাধারণ, 
জনসমাজ এইরূপই গভীর নিদ্রায় মগ্ন! এইরূপই তাঁহার আত্মবিস্মৃতি 
উপস্থিত! 

গ্রন্থকার দেশের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন, 'এবং'যখাশক্তি এ 
দুরন্ত নিদ্রা হইতে ইহাকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি. 
ভূমিকায় বলিতেছেন__-“এই তমসাচ্ছন্ন, অবসাদ্রবিজড়িত, কর্্মবিমুখ 
দেশে কর্মের শক্তি এবং. অভানের কথ! বজ্রকঠে শুনাইবার. দিন 
আসিয়াছে। কর্মের দ্বারাই কৰ্ম্মকে অতিক্রম করা যায়, সদত্যাসের 
দ্বারাই ভগবান্কে লাভ করা সম্তব হয়-_-আঁলস্তপরায়ণ মোহাতিভূত 
ভারতবাদীকে একুখা না বুঝাইতে পারিলে আর তাঁহার উদ্ধারের. 
সম্ভাবনা নাই। আমার ক্ষীণ কষ, ক্ষুদ্র *ক্তি; আমি যতটুকু পারিলাম, 
আমার স্বদেশবাসীকে এই অভ্যবাী শুনাইলাম ৷” 

হউক ভীহার ক্ষীণুক, কিন্ত তিনি 'ফেরপভ্বে যেরূপ প্রণালীতে 


চর 


ও-যেরপ: টিউন ডাঁহার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে ' 


তাহা তাহার স্বদেশবাঁপীর শ্রবণধোগ/ হইয়াছে, ইহাতে কোনে! সন্দেহ “ 


নাই। তাহার বাণীর মধ্যে তাহার নির্ভীকত! ও সত্যানুরাগের 


সুম্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়া যায়। যাহা স্ব, যাহ! কল্যাণ, যাহা উপাদেয়, * 
_. তাহা তিনি পরসশ্পরদীয় হইতেও গ্রহণ করিয়াছেন; এবং যাহা কু, বাহা 


অকল্যাণ, যাহা হেয়, স্বসমপ্রদায় হইতেও তাহ! তিনি বর্জন করিয়া- 
ছেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের 
প্নর্বতঃ সারমাঁদদ্যাৎ পুষ্পেত্য ইব ষটপদঃ” 


এই অন্থশ।সনকে:সর্বতে।ভাবে অনুনরণ করিয়ছেন। “অভদসযোগের” . 
ইহ! একটি লক্ষণীয় বৈচিত্র্য । এই পুস্তক অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। (১) 


অনৃষ্টবাদ_ভ্রান্ত অদৃষ্টবাদই আমাদের ছুরবস্থার কারণ;.(২) দৈব ও 


পুরুষকার--যথার্থ দৈব কি এবং পুরুষকারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক: 


কোথায়; (৩) পুরুষকার; (৪) স্দভ্যাস; (৫) অভ্যাঁসযোথ ও কর্ম্মু- 
যোগ ; (৬) অভ্যাস ও চিত্তশুদ্ধি; (৭) সংযম অভ্যাস ; (৮) অভ্যাসের 
দৃষ্টান্ত, দুদ্ধৃতি দূরীকরণের উপদেশ ও উপসংহার । সকল অধ্যায়গুলিই 
শাস্্রভিত্তি সুযুক্তি দ্বার! ও সাধুমহাত্মাদের দৃষ্টান্ত দ্বার! ব্যাখ্যাত .ও. 


সমর্থিত। কোথাও গোড়ামি বা অন্ধকুসংস্কাঁর প্রশ্রয় পায় নাই। 
আমরা ইহা! পাঠ করিয়! অত্যন্ত আনন্দিত হ্ইয়াছি। 
স্থানে স্থানে গ্রন্থের ভাষা ও মুদ্রণের ত্রুটি রহিয়! গিয়াছে; একটি 
সুচী ও নির্ঘণ্টেরও নিতান্ত অভাব আছে। . আশা করি পরবর্তা সংস্করণে 
তাহা সংশোধিত হইবে। 
৯ | শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য। 
কালের শোত-__ | 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি-এল্‌, প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত, এম-এ, বি-এল, লিখিত ভূমিকা, প্রযুক্ত রামেন্দহন্দর ত্রিবেদী, এম-এ, 

নিবি উপক্রমণিকা স্থলিত। কলিকাতা, ২*১নং কর্ণওয়াঁলিশ ্ 
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাঁশিত। ৩১৯ পৃষ্ঠা; মুল্য ১1, 

অদ্বৈতমত, দ্বৈতাদ্বৈতমত, 


আরম্তবাদ,' ত্রিগুণ, পঞ্চভূত ও পঞ্চেন্দরিয়, দৈবী- ও আহ্বরীপ্রকৃতি, 


জ্ঞানেন্তরিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের কর্ণ, বৈদিক কর্ম্ম, চতুরাশ্রম, 


--সবর্ণ ও 'অদবর্ণ বিবাহ, 'বিধবাঁবিবাহ, -নিফাঁম কর্ণ, ইত্যাদি বিষয় 


এই গ্রন্থে আলোচিত. হইয়াছে। গ্রন্থকার হিন্দুমাজের প্রচলিত: 


মতামতই সমর্থন করিয়া এই রথ বিখিয়াছেন | 
আান্মসমাজে বৈধ্রধতরজ_, 


শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২১১নং কর্ণওয়ালিস | 
্া, ত্রান্মমিশন প্রেস হইতে প্রীযুকত অবিনাশচন্্র সরকার দ্বার! মুদ্রিত . 


এবং প্রকাশিত। ১৩ পৃষ্টা। 
গ্রন্থকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে “রাধাকৃষ্ণ-লীলা”কে আধ্যাস্মিক 
ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।- 


৪ ০০. মহেশচন্দ্ৰ ঘোষ। 


নীলাম্বরী- 


যুক্ত 'খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গল্পের বই। কুন্তলীন প্রেস হইতে 
মুদ্রিত । প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকীশিত। ডবল ক্রাউন 


যোঁলোঁ পেজি ২৭১ পৃ ছাপা কাগজ বাহ্দৃষ্ত ভাঁটা। ‘মূল্য বারো - 


আনা । 


প্রথম গল্প নীলাম্বরী পড়িয়া মনে হইয়াছিল পরের গল্পগুলিও বোধ 
হয় ভালো হইবে । ' কিন্তু লেখক প্রথম গে গন রচনার যে ক্ষমতাটুকু 


ুস্তকপরিচয় : 


ee Tm eet Sat Tae পাপা OE OUT গা লতা দিল তলাতল লা নলা ছিলা ভিতা তল তিতা লতা জিল শিল 


দ্বৈতমত, বিবৰ্ত্তবাদ, পরিণাম 


২১৯, 
দেখাইয়াছেন তাহার পরিচয় আর কোথাও গাজা? গেল না৷ কোনো: 
গল্পকেই মন খুলিয়। 'ভালে! বল! যায় ন|। প্রধান দৌষ হইয়াছে 
ভাষার। গল্প বলিবার জন্ত যে স্বচ্ছ, সরল ও আঁড়ম্বরহীন- ভাষার - 
প্রয়োজন তাহা এই পুস্তকের কোনে! গল্পেই নাই। ভাষার আড়ম্বরে - 
গল্পগুলি এমনি আড়ষ্ট হইয়া আছে যে পদে পদে পাঠকের চিন্তে এই 
অনুভূতিই জাগিয়া উঠে যে এ গল্প পড়িতেছি! গল্পের মধ্যে যদি 
আয্মহীরা হইয়া! না যাওয়া যায় সে গল্পেরই দোষ বলিতে হইবে। 
আমাদের মনে হয় ভাষ! যদি গল্পের উপযুক্ত হইত তাহা হইলে 
ছুই একটি গল্প বেশ উতরাঁইতে পাঁরিত__বেমন, ঘুমের পাহাড়, 
বাশিচোর। লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে চমৎকার চিত্রাঙ্কন, নিপুণ 
চরিত্রবিস্তাস ও কলাকুশলতার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু মোটের উপর 
গল্প জমিয়। উঠিতে পারে নাই, সবই যেন কেমন আল্গাঁ হইয়া 
আছে। ছোটো গল্পের যে একটা সীম! আছে-_যেখানে সে থামিতে' 
বাঁধ্য--অনেক স্থানে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া গল্প একেবারে মাটি 
হইয়া গেছে। গল্পের মধ্যে লেখকও নিজেকে ডুবাইয়া ফেলিতে পারেন 
নাই- গল্পের পাত্রপাত্রীর চেয়ে তাঁহার নিজের অস্তিত্বটা বেশি করিয়া 
ফুটিয়া রহিয়াছে । অবস্থানুসারে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া যে-ভাঁবের 
কথা! বাহির হওয়া স্বাভাবিক তাহা ন! হইয়া অনেক স্থানে লেখক” 
নিজে তাঁহাদের হইয়া. কথা কহিয়াছেন। সরল পাহাঁড়িয়া নায়ক 
যখন প্রণয়িণীকে আত্মপ্রেম নিবেদন করে, কিন্ব! বিরহব্যথা প্রকাশ 


পা কিন সিল ছিল দিলা ০৭ 


- করে, তখন পে নিশ্চয়ই থিয়েটারের নায়কের মতে! কথা কহে না। 


নে তাহার সরল প্রাণের সরল ব্যাকুলতা. প্রকাশ করিতে 'না পারিয়৷ 


. যাঁহা প্রকাশ করে তীহ! গলা কীপাইয়া৷ কবিতার ভাষায় প্রেম-নিবেদন 


করার চেয়েও ঢের বেশি আর্টিষ্টক। এই আর্টুকুই ফুটাইয়া তোলাই ' 

দরকার! তাহার জায়গায় বড় বড় বক্ততা একেবারে অসহা। . 
এই গ্রন্থের মধ্যে নীলাশ্বরী গল্পটি মন্দ নহে। ইহা পড়ি পাঠকেরা. 

আমোদ পাইবেন সন্দেহ নাই। অন্ত গল্পগুলিও মোটের উপর উপভোগ্য । 


জীবনস্মৃতি_ 


শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক জীনগেন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, _ 
শিলাইদহ। প্রাপ্তিস্থান আঁদিত্রাঙ্মদম।জ,.. ৫৫ অপার চিৎপুর রোড, J 


 কলিককাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই। ... 


ভালো এন্টীক কাগজে পাইকা অক্ষরে পরিষার ছাপ]; অতি হন্দর 


_ সুশোভন বাঁধা; শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনীথ ঠাকুর কর্তৃক অঞ্কিত' অনেকগুলি. 


চিত্র সম্বলিত; রয়াল চতুর্থাংশিত আকারের ১৯৫ পৃষ্ঠা । 
এমন শোভন বন্দর বাহদৃপ্ত ও সৌষ্ঠব পাঁরিগাটয বাংলা বইয়ের: 
আঁর নাই বোধ হয়। 
" চিত্রগুলি প্রধানত ইঙ্গিতময় (5৪৪০5৮৫ ); বিষয়ের নিগুড় - 
মৰ্ম্মোদঘাটক কতকগুলি: দৃঢ় রেখাসম্পীতে রচিত আবছায়া ছবিগুলি 


" দর্শকের মনের মধ্যে ধে.পরিপূর্ণ ছবি ফুটাইয়! তোলে তাহা! রসজ্ঞকে 


আঁশ্ধ্য করিয়া দেয়। এই চিত্রগুলি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক | 
এই চিত্রগুলি দেশে বিদেশে সেই জন্য রসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের ভূয়সী . 


- প্রশংসা লাভ করিতেছে। এরূপ চিত্র বন্ধদেশে কেন, ভারতবর্ষে এই . 
' নূতন। পুস্তকের মধ্যে কোথাও চিত্রশিল্পীর নাম না খাকা প্রকাশকের 


অনবধানতা প্রকাশ করিতেছে । 

" লেখাঁটিও সেইরূপ অনাধারণ। - জগতের সাহিতো এমন হুমিষ্ 
ভাবায় রচিত. জীবনস্থৃতি খুব অল্পই আছে বোধ হয়। ইহা কবির, 
জীবনস্মৃতি; কবি-উজ্ভ্বল কমল হীরার মতো নিজের বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে 
আপনার চারিপাশের-ব্যক্তি ও বিষয়গুলিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে. উদ্ভাসিত . 


২২০ 


সপ সলা আলা নদা সিল শিলা দত স্পা জা সা পচ লগাত ও 





নলা 


করিয়। তুলিয়াছেন। এই নিপুণ বর্ণনায় কবির অন্তরের সহিত পরিচিত . 


হইতে হইতে সমসাময়িক বাক্তি ও ঘটনার সহিতও একটি বিশিষ্ট 
পরিচয় সংঘটিত হয়। রচনাটি আগাগোড়া কবিতে মণ্ডিত, সহৃদয়তায় 
অনুপ্রাণিত, হাস্ত করণ বিচত্র রসে রস । কবি কোথাও আপনাকে 
বাড়াইয় প্রকাশ করেন নাই, পদে পদে আপনাকে খর্ব বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন; কিন্তু যাহার! জানে তাহাঁর। কবির এই আত্ম- 
বিলোপে ক্ষুণ্ন হইবে কিন্ত কবির স্বরূপ তাহারা ভুলিতে পারিবে না। . 

এই বইখানির অধিকাংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। নুত্রাঁং ইহার সহিত প্রবাসী পাঠকের পরিচয় আছে। 


ছিন্নপত্র-- 
শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত । প্রকাশক গ্রীনগেন্নাথ গাধা 
শিলাইদহ |: প্রাপ্তিস্তান আদিত্ৰাহ্সসমাজ। | 


এই বই খানিও' বাহৃদৃষ্যে জীবনস্মৃতির অনুরূপ মনোরম ও সুন্দর, 
্বল পাইক! অক্মরে এন্টিক কাঁগজে ছাপ!। রয়াল আকারের ২৩৩ 
পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই । 

এখানি কবিবরের বিভিন্ন সগয়ে বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন জনকে 
লেখা পত্রেব অংশ সংগ্রহ? . ইহার মধ্যে কবির হুক্ষদৰ্শনশক্তি, রহস্ত- 
পটুতা, বন্ধু ও..স্বজনুপ্রেন, বিষয়ের নিগুঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি ও দার্শনিক 
ভাবে বিশ্লেষণ, বিভিন্ন সময়ের মনের ভাব ও অবস্থা, এমন ভাবে 
ব্যক্ত হইয়া পড়িফ।ছে যে আমরা ইহার মধ্যে কবির হৃদয়ের যথার্থ 
পরিচয়টি পাই । কবি যেখানে অসঙ্কোচে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
পাঠকের বাহবা পাঁইবার জন্য' নহে. পরস্ত বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছে 
হৃদয়ভাব অকপটে ব্যক্ত’ করিবার জন্য যাহ!" লিখিয়াছিলেন, তাহ! 
পাঠ করিয়া কবির পরিচয়টি.আমাঁদের নিকট সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই 
পুস্তকখানি সেই হিসাবে জীবনম্মৃতির অনুসঙ্গী বলিয়া ধরা যাইতে 
পীরে। কবিকে ও কবির কাব্যকে' বুঝিবার পক্ষে এই দুখানি বই 
চাঁবির শ্বরূপ--কোন অবস্থায় কেমন ভাবে কোন: গল্প, কোন কবিতা! 
রচিত হইয়াছে, তাঁহার ভিতরকার নিগুঢ় তাৎপধ্যটি কি, তাহার বহু : 
পরিচয় বহ স্থানে পাওয়া যায়। 


" এই দুখানি বই বঙ্গভাষার বিশেষ সম্পদ বলিয়! পরিগণিত হইবে। 


যুরোগীয় সাহিত্যে, জীবনস্থৃতি ও পত্রসংগ্রহের..স্থান সামান্য নহে।.. 
বাংলা সাঁহিতো জীবন্চরিত অত্যল্প; পত্রসংশ্রহ তদপেক্ষা অল্প। 
এই বিভাগে কবির এই বই দুখানি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে । ' 
আমর! পরে এই... বই দুখানির ছা সমালোচন! প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিব | | 


নবীন: সন্যাসী - 

গ্রীপ্রচাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত? প্রকাশক চক্রবর্তী চাটুযো 
কৌম্পানি। ডঃ ক্রাঃ ১৩-অঃ ৪৪৬ 'পৃষ্ঠা। 'এণ্টিক কাগঞ্জে নিউ 
আঁটিষ্টিক প্রেসে ছাপ11- মূল্য ১॥*, বাধাই ২০। ; 

এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

' উপন্যাসের প্লটটি -ঘোরালো নয়; এক গদাইপাল ছাড়া কোনো 
চরিত্র সুপরিস্ষুট হয়.নাই.;হরিদাসী ও.দারোগা,. মালী ও বাঁম্দাসোয়া,- 
অস্ফুট অবস্থাতেও কৌতুককর বলিয়া জীবন্ত; গুরুদাদবাঁবু ও চিনি, 
সুশীল! ও সুলোচনা চরিত্র সিন্ধ বলিয়া মুগ্ধ করে!" ত! ছাঁড়া- আসল 
চরিত্র মোহিত বা গোপীকান্ত একটুও ফুটে নাই ; এবং কোনো চরিত্রই 
একটি “কেন্দ্রগত ভাঁব ব! ঘটনাকে বেষ্টন করিয়! ফুলের বীজকো ধের 


পাশে পাপড়ির মতো বিকশিত হইয়া উঠে নাই । গদাইপাঁলের চরিত্র" - 


চিত্রণ অদাঁধারণ নৈপুণ্যে: জীবন্ত করিয়! তোল! হইয়াছে-_ইহাই.এই 


গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ এবং সমগ্রের সকল ক্রুটি অংশের সফলতায় চাকা - 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 





ভালো হয় নাই। 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

১0935-228528 HE 
পড়িয়া যায়-ইহা লেখকের অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক । গ্রস্থবর্ণিত 
ঘটনাও অবান্তর ও অনাবশ্যক ঘটনার দ্বারা অকারণে- ভারাক্রান্ত 
হইয়াছে _আগ! ও গোড়ায় একটি সঙ্গতি পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই--তথাপি 
প্রত্যেকটি পরিচ্ছদ -স্বতস্ত্রভাবে হাস্তে বৈচিত্রো ঝলমল করিতেছে 
নিপুণভাবে অঙ্কিত খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি মনকে মুগ্ধ করিয়া সমগ্রের, 
অঙ্গাব ও দৈন্য ভুলাইয়| দেয়। সর্বোপরি মুগ্ধ করে রচনার সহজ 
সরস অনাড়ন্বর হাস্তরস-অনুস্থাত ভাষা । উপন্যাসের আসল ভাবটি 
তাহার কেন্দ্রিকতায়, (unity of action) এবং আসল পট্ত। চরিত্র- 
বিকাশে; এই প্রধান উপাদানের নিতান্ত. অভাব আছে এই গ্রন্থে 
তথাপি ভাষার প্রবাহে, চিত্রের মৌহে, হাস্তের প্রলোভনে পাঠকের মন 
বরাবর অগ্রসর.হইয়াই চলে, এত বড় গ্রন্থের কোথাও ক্লান্তি অঙুভব 


* করে লাঁ ইহা লেখকের অসাধারণ. জ্রি গরিচারক 1 


গল্পের বই - 

শ্ীস্বখলতা রাও কর্তৃক বিভিন দেশের রন লিখিত ও 
্রস্থক্রার স্বহস্তাস্কিত অনেকগুলি চিত্রে ব্যাখ্যাত। প্রকাশক উ, রায় 
এবং পুত্ৰগণ, ২২ সুকীয়! স্বীট, কলিকাত।। ত্রাহ্মমিশন 'প্রেসে পরিদ্ধার. 
ছাঁপ!। একখানি চিত্র ও প্রচ্ছদপট বিবিধবর্ণে মুদ্বিড ৷ ডঃ ক্রাং 
১৬ অং ১৪৮ পৃষ্ঠা । মূল্য আট আনা। 

- গল্পগুলি ভারি কৌতুককর; নন একেবারে মুগ্ধ করিয়া ‘দেয়; 
হস্ত করুণ, বীর অদ্ভুত 'রসে গল্পগুলি বিচিত্র । গল্পের ভাষা গল্পের 


" মতোই স্বচ্ছ হাস্কা ঝরঝরে। গল্পের ভাব সম্পূর্ণ দেশী ধরণের' হইয়াছে, 


বিদেশী গন্ধ নাই। গল্প বলায় রমণীরই আবহমান কালের কৃতিত্ব; 
সে কৃতিত্ব বর্তমান গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়ছে। যেমন গল্পগুলি কৌতুককর, - 
গল্পের ছবিগুলিও তেমন স্থন্দর ও কৌতুককর হইয়াছে। চিত্রগুলির 
মধ্যে একটি আর্টিষ্টিক দৃঢ়তা ও কমনীয়তা আছে, এবং কোনে! কোনো 
চিত্রে ভাবব্যঞ্জনা চমৎকার নিপুণতার সহিত ফুটাইয়! তোলা হইয়াছে 
এরূপ-চিত্র বাংলা গ্রশ্থে খুব অল্পই আছে। ' 1 পাশ 


আহ্লাদে আটখানা-- "' 

গ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগীত। প্রকাশক ভট্টাচাৰ্য্য এবং 
২ পুত্র। মূল্য পাচ আন|। . 

- পঞ্চতন্ত্র ও হিতৌপদেশের নীতিগর্ভ গল্পগুলি ছেলেদের জন্য গন্ধে . 
ও ছড়ায় রচিত। ছড়াগুলি আড়ষ্ট, ছন্দভঙ্গে পঙ্গু এবং কবিত্বরসলেশ- 
শূন্য। গদ্য রচনা 'সহজ এবং খাঁটি বাংলা; তবে খাঁটি বাংলা লিখিতে . 
গৃদ্যেও যে একটি ওজন ব1 ছন্দ রাখিয়! চলা! দরকার হয়, এবং যাহার 
অন্যথায় রচনা ক্রতিস্ুখদ হয় না, সেই ওজনটি সর্বত্র নাই। তথাপি - 
গদ্য রচনা হাস্তরসে অভিষিক্ত বলিয়া পাঠে আনন্দ ও গতিদান করে। 
চলিত প্রবচন মাঝে মাঝে যোগ: করাতে বা তাঁহাতেই' গল্পের নীতিটি . 
ব্যক্ত করাতে শিশুদ্িগের বুবিবার পক্ষে সাহায্য ও রন! রসালো 
- করিয়াছে। 

ছবিগুলি ভালো নয়; অঙ্কনের নিপুণতা তো কিছু নাহি; ছাঁপাও 
একখানি ছবি রডীন এবং প্রচ্ছদপটও রঙীন ॥. 
প্রচ্ছদপটটি মন্দ হয় নাই । গ্রন্থবর্ণিত আটটি গল্পের মূল ভাবটি আটটি ' 
চিত্রে ইঙ্গিত করিয়া গ্রচ্ছদপটটি পরিকল্পিত । আটটি গল্পই কৌতুককর : 
এবং শিশুর চির. কৌতূহলের সামগ্রী পশুপনীর কাহিনী । ইহা 
শিশুদিগের, শিক্ষানাতা ও আননদসহচর হইবে। | | 

মুদ্রারাক্ষদ। 


আদ্যের গন্তীরী' ( বাঙ্গালার ধর. ও সামাজিক ' 


ইতিহাসের এক অধ্যায়.) . 
 শ্রীহরিদাঁন পালিত ( খঁতিহাসিক আনন নক জাতীর শিক্ষা 





সিভি, মাছ) প্রীত) মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল্‌ কর্তৃক প্রকাশিত । এলাহাবাদ 
. ইণ্ডিয়ান প্রেনে মুদ্রিত। ক্রটিন; অষ্টাংশিত ; ৩২৬ পৃষ্ঠা; কাপড়ে 
বাধা; মুলা ২২ টাকা। - 
প্রাচীন তব্বের অনুসন্ধান এবং সেই অনুসঞ্ধানের ফলের এঁতিহানিক 
বিচার বড় কঠিন কাধা। একদিকে যেমন কোন সমাঞ্ের তত্ব লইতে 
হইলে দে সমাজের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে চলে না, এবং 
.. স্বাহাদের কথা বলা যায়, তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে 
চলে না, তেমনি আবার অন্থদিকে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ করিতে 
হয়, কোন প্রকার স্বদেশ প্রেমের দ্বার! চালিত না হইয়া! সত্যকে যথাযথ 
: প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, এবং কঠোর অধ্যবনায়ের সহিত সকল ঘটন! 
সংগ্রহ করিতে হয়। যত গুণ থাকিলে একা্যে ব্রতী হইতে পারা যায়, 
শ্রীযুক্ত হরিদান পালিত মহাশয় সে সকল গুণেই ভুষিত। এই গ্রন্থ 
= হইতেই গ্রন্থকর্ত। সম্বন্ধে এই অভিমতটি : ব্যক্ত করিবার ' সুবিধা 
গাইয়াছি। তিনি যেপ্রকার প্রাণের টানে, কোন প্রকার ফল-কামনা 
লা করিয়া, মালদহের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
এবং গস্তারার হাতহান রচন। করিরা বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়া- 
ছেন, তাহ! উপক্রমণিকা হইতেই জানিতে পারা যায়। 


রর আদ্যের গম্ীরা ব| চড়কপুজার ইতিহান যে সাহিত্যে কেন আদৃত 
: হইবে এ কথা হয়-ত এদেশের পাঠককে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। 
. শ্স্থকার তাহার গ্রন্থের নামের নীচেই লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ধর্ম্ম 
ও সামাজিক ইতিহাসের ইহা একটি অধ্ায়। এ দেশে বত প্রকার 
ধর্মমত প্রচলিত আছে, যত প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, 
সেগুলির উৎপত্তির ইতিহাম, সামাজিক প্রসারের ইতিহাস প্রভৃতি না 
জানিতে পারিলে যে আমাদের ইতিহাসই রচিত হইতে পারে না, 
যাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের অনেক পরিশ্রম পণ্ড 
ছে গস্তীরার পুঙ্গা, ধর্সের গাজন, প্রচলিত চড়ক পূজা যে সমাজের 
লোকের মধ্যেই অধিক প্রবল, তাহ! হয়ত অনেকেই লক্ষ্য 
| কিন্ত যেজাতির বা জাঁতিনকলের মধ্যে প্রথমতঃ এই 
| প্রতি ত হইয়াছিল, এবং বর্দিত হইয়াছিল, এই পুজার তত্ব 
টু J ই তাহাদের কথকিৎ অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ওড়িশ! 
০ আবং মধা প্রদেশের বনে-বঙ্গলে এবং মাদ্রাজ অঞ্চলের অনেক স্থানে 
"' এই পুঙ্গার যেসকল রূপাস্থর দেখিয়াছি, তাহা যে বাঙ্গালীর পুজার 
সহিত একহুত্রে বাধা, এ কথ! পূর্বের মনে করিতে পারি-নাই। হরিদাস 
বাবুর গ্রন্থে এই পুজা-প্রসঙ্গে এমন অনেক শব্দ পাইলাম, যাহ! হুবহু 

: অধাপ্রদেশের জঙ্গলে পুক্ষার পদ্ধতি ও অস্ত্রে প্রচলিত রহিয়াছে। বাঙ্গাল! 
ভাষায় লেউটলির অর্ব হয় কিন্ত দে দেশের ভাষায় কতকট। অর্থ 
করিতে পাণ যায়। - স! “গাজন" শব্দের সংস্কৃত বু 
পতি পণ ফিতে য়না। এ গ্রন্থে প্রদত্ত “গামার কাটা” 
: : টি হইতে মধাপ্রদেশের জঙ্গলের 
গাইতেছি। বরেন্্ ভূমির নিয়শ্রেণীর লোকেরা 
ভিহিত হয় জানিয়া বঙ্গের. ইতিহাসের একটি 





































১ কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি। - সেনকল কথা 
লে চলিবে না।. কাজেই আমি নিজে এই 
নট অত্যন্ত খনী রহিলাম। A 


Theis হইতে আনুন জরি ওড়িশার | 





বিগত. ২:শপে আশ্বিন সোমবার রাত্রি ১২টা 






















ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন, আশা করি, ভাহার। সকলেই হ / 
পাঠ করিবেন । ৃ 


যুদ্ধ শেষে 
(General Nog. ). 


স্ রণক্ষেত্র হ'তে আসে গন্ধ রক্ত- করদমের, নর 
বৃক্ষে, তৃণে, শৈলে, নদে সংক্ষুৰ আত্মার তীব্র রোষ | 
সাহা দিতে কেহ নাই আকুল আহ্বানে হৃদয়ের, 
হুকুম না মানে ঘোড়া! অস্র শুবছে আফ্শোষ | 

ছু্গপিত্রে ধীরে ধীরে রক্ত মেঘে হুর্য্য অস্ত যায়ঃ 
অন্ধকার ।-_ স্পন্দিত সে মৃত যত সৈন্টের নাত 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
্বগায় ঈশানচন্দ্র বহু । 


শ্রদ্ধের ইশানচন্দ্র বসুর উননতর বসর বয়সে দে 
হইয়াছে। বিগত ছুই বদর ধরিয়া তিনি নানা রোগে 
কষ্ট পাইতেছিলেন। সংসারের নির্ধ্যাতন, দাৰি 
সহিত সংগ্রাম, যখনই অসহ্‌ হুইয়া উঠিত, তি 














আবাদন্থান মেদিনীপুরের অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রাম পরি 


করিয়া একাকী আদিরাহ্গদমাজের দ্বিতল গ্ৃ 
লইতেন। মস্তকের উপর দিয়া কত বড় বহিয়া মাছে 
তাহাকে একদিনের জন্তও অবসন্ন করিতে পারে না 
যখনই যাইতাম দেখিতাম তিনি পুরাতন পুস্তকের বু 
রচনা করিয়া লেখনী চালাইতেছেন। ৃত্যুকাল পর্যন্ত এই 
ভাব ছিল। যৌবনে পঠদ্দশায় মহাত্মা রাজনারায়ণ 
নিকট মেদিনীপুরের ইংরাজী বিদ্ধালয়ে যে ও 
সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই তাহার সমস্ত জীবন! 
খিষ্লাছিল। মহৰি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কটকে 
তে যাইবার : সময় বধৰ মেদিনীগুরে অবস্থা 
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এ. স্বর্গীয় ঈশানচন্্র বস্থু। 
রাজনারায়ণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সন্ধে গুড় মণ! 
করিতেন, তখন ঈশানচন্ত্র মহধির সহিত পরিচিত হইবার 


সুবিধা পাইলেন। যুবক ঈশানের হৃদয়ে অগ্নি প্রচ্ছন্ন 


নদ 


রহিয়াছে, অনুকুল বায়ুর প্রতীক্ষা করিতেছে, দেখিয়! মহষি 
ঈশানবাবুকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়া তাহার উপর 
ব্রাহ্মদমাজের কোন কোন ভার অর্পণ ক্রলেন। প্রচার- 
উদ্দেশে ঈশানবাঁবুকে দেশবিদেশে যাইতে হইত। তিনি 
প্রচার ব্যপদেশে ঢাকায় ও এলাহাবাদে গমন করিয়াছিলেন। 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহধির পরিবারের উপর 
তাহার অপরিমেয় শদ্ধা ছিল। রামমোহন রায়ের 


প্রবাসী__ অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 





| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





প্রকাশিত পুস্তকাবলী লুগ্প্রায় হইয়! 
আমিতেছিল। ঈশানবাবু ঠিক এই সময়ে 
সেই গ্রন্থরালি বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ- 
নারায়ণ বাবু তাহাকে উৎসাহ দান করিতে 
লাগিলেন__মহধিদেবেরও  অর্থসাহায্যের 
বিরাম ছিল না। এই সংস্কৃত ও বাগগল! 
গ্স্থাবলী প্রকাশ করিতে ও পরে শ্রীযুক্ত 
যোগেন্ত্রচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে রামমোহন 
রায়ের ইংরাজী গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিতে 
ঈশানচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশ কাল চলিয়া 


ঈশানচন্দ্রের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অনন্যসাধারণ 
ত্যাগন্বীকার ভিন্ন উত্তরকালে রামমোহন 
রায়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী পরিপূর্ণ আকারে 
বাহির হইবার কখন সম্ভাবন| ছিল ন|। 
ঈশানচন্ত্র আদিব্রাহ্মসমাজের পুরাতন ভাবের 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আদি 
্রাহ্মদষাজের পূর্ব ছবি দেখাইবার ভজন্ত 
রামচন্দ্র বিদ্তাবাগীশের বক্কৃতাগুলি প্রকাশ 
করেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন, রামমোহন 
রায়কে বুঝিতে এখনও কালবিলম্ব ঘটিবে। 
ঈশানবাবু রামমোহন রায়কে বুঝিবার থে 
অমূল্য উপকরণগুলি রাখিয়া গেলেন, তাহার 
জন্য সমগ্র ব্ৰাহ্মসমাজ বলি কেন, হিন্দুসমাজও 
নিকট চিরকালের জন্য খণী। এতনদ্দেশে 


তাহার | 
নীতিশিক্ষা প্রচারের জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা! করিয়া- 
ছিলেন। তাহার স্বরচিত কয়েকখানি নীতিগ্রস্থ আছে, 
তাহারও দুই তিন সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়! গিয়াছে। 


তিনি ্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
দ্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি নীতিগ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নারীনীতি ও স্ত্রীদিগের 


প্রতি উপদেশ সর্বজন প্রশংসিত। ভবানীপুর কাসারি- 
পাড়াতে তাহার উদ্ছোগে হিন্দুবালিকাবিগ্ালযটি স্থাপিত 
হইয়াছিল। তিনি * তত্ববোধিনী পত্রিকার বিশিষ্ট 


যায়। এ কথা স্পষ্টাঞ্ষরে বল! যাইতে পারে, 


২য় সংখ্যা ] 


প্রণয়ন কৰেন। নব্যভারত, নবজীবন, জন্মভূমি, ভারতী, 
মেদিনীবাঞ্ধবে তাহার অনেক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। 
-* তিনি কিছু দিনের জন্ত কায়স্থপত্রিকার সম্পাদকত! ও 
ভবানীপুর হুইতে প্রকাশিত দৈনিক প্রভাতী পত্রিকার 
সহকারিত1 করিয়াছিলেন। এতত্তিক্ন বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের প্রথম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। হিন্দুভাব 
রঙ্গ! করিয়া তান প্রচারের তিনি চির পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি ব্রাঙ্মদমাজের জন্য দেহপাত করিয়া 
গিয়াছেন। নিন্দা প্রশংস! একদিনের জন্তও তাহাকে 
বিচলিত করে নাই। তাহার মত স্বাধীনচেতা, অক্রান্ত- 
পরিশ্রমী অতি অন্ন কোকই দেখিয়াছি। এমন নীরব 
কৰ্ম্মযোগী আর কখন দেখিব কি না সন্দেহ। এত কষ্ট, 
এত ক্লেশ, এত, দৈন্, তিনি নীরবে সহা করিয়া গেলেন, 
একদিনের জন্যও দীনভাবে কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা 
করেন নাই। শেবদশায় মঙ্গুসংহিতা, ভাগবত বৈষ্ণব- 
গ্রন্থ বলী, উপনিষদ্‌, বাইবেল তাঁহাকে সন্জীবিত রাখিত। 
হায়, তিনি ত্রাঙ্মসমাজের জন্তু অমূল্য সম্পদ রাখিয়া! 
* গেলেন-_-আমর তাহার সমুচিত সংকাঁর করিতে পারিজাম 
না। সেই পরমমাতা তাহাকে তাহার স্থশীতল ক্রোড়ে 
আশ্রয় দিয়! চরমপুরস্কার পরমশান্তি দান করুন, ইহাই 

এখন আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । 
শচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। 
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কৃতবিষ্য মুসলমান ছাত্র । 


আনুমানিক ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ এম, ওবায়ছুল্লা, বি, এস, সি, 
নোয়াখালীর এক সন্ত্রস্ত, দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা নোয়াখালীর 
স্থলে আরম্ভ হয়। সেখান হইতে তিনি সুনামের 
১ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নোয়াখালী জিলা 
স্থলের সেই সময়কার ৮ম শ্রেণীর “খ* শাখাতে (81 
class 2 “section এ) ভর্তি হন। একঞ্চানে কয়েকবার 
বল্‌ প্রমোশন লইয়! তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হন 
তি তাহার পিতা! মুন্নী রমজান আলী সাহেব পরলোক 






বিবিধ প্ৰসঙ্গ 
9৮২০০০০০৮০২: 
লেখক ছিলেন। তিনি মহুধিদেবের একখানি ক্ষুদ্র জীবনী 


LS 


২২৩ 


সস সি A Na et NS ef Ss NSN Sst ota “Soa oat tae we 





মিঃ এম ওবায়দুল্লা, বিএস. সি। le 
গমন করেন। এই সময় হইতে মিঃ ওৰায়ছুল্লাকে নিজের 
পায়ের উপর দাড়াইতে হয়; কারণ, পুত্রের পড়ার ব্যয়ের 
জন্তু একটি পঃস! যে দিবেন সে সঙ্গতিও তাহার বিধবা 
মাতার হিল না। যে বংসর তিনি সেকেও ক্লাসে প্রমোশন 
পান সে বংসবই হাইস্কুলের সহিত প্রথম “বি! ক্লাশ খোলা 
হয়। বিজ্ঞাংনর প্রতি তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুরাগ 
ছিল। তাই, নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহিত' *ৰিঠ 
খোলা না হওয়ার তিনি বরিশাল €ি স্কুলে চলি 
সেখানে সেকেণ্ড ক্লাসের বাধিক পরীক্ষায় মুসলমান 
মধ্যে সর্াপেক্ষা অধিক নন্দর পাওয়ায় মাসিক চারি টাকা রি 
মুল্যের একটি বিশেষে মুসলমানবৃত্তি লা করেন। এই 
স্কুল হইতেই তিনি ১৯০৩ সনে ‘ৰি’ কোর্সে এণ্টান্স, 
পরীক্ষা দিয়া সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করতঃ প্রথম 


শ্রেণীর একট ছাত্রবুন্তি প্রাপ্ত হন। তাহার তিনি 
শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেঞ্জের এ বিভা 










(ওভারসিয়ার ক্লাসে) ভর্তি হইয়া যথাসময়ে: 
মিকানিক্‌ম্‌ অথবা আপার সাবর্ডিনেট্‌ পরীক্ষা (৮. 
man-Mechanics or Upper Subordin: te 







xamination) পাশ করেন। 
_ পরীক্ষা পাশ করিলেন সেবাবই শিবপুর কলেজে খনিবিভাগ 
(চর 01955) খোলা ভয়। মিঃ ওবায়হুল্লা এই 

অভিনব বিভাগে প্রবেশ করেন এবং এক বৎসরে ইহার 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কলেজের থনি-অধ্যাপকের 
ng Professorএর) সহকারীর পদে নিয়োজিত 
এই পদে ছয়মাস কাজ করার পর তিনি পাথেয় 
কফি বাবদ বাৰ্ষিক ২২৫০২ টাক! হিসাবে রাকীদ্র 
(State . ‘Technical Scholarship) প্রান্ত 
৭ সূনের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন। 

































lining এ) বি, এস্‌, সি, ডিগ্রী লাভ করিয়া 
আগষ্ট মানে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তি তিনি 
সি, কোন” শেষ করিয়া কিছুকাল যথাক্রমে 
নক কারখানাতে (Laboratoryতে) ও কয়লার 
স্‌ ন্ধে গবেষণায় (০5৩৪০ এ) নিযুক্ত ছিলেন। 
রক্ত তিনি এক বংস্র সুপ্রসিদ্ধ Geologist 
দ্‌) অধ্যাপক Lapworth (ল্যাপ্ওয়ার্থ )-এর 
নে ভূত্ত্ববি্থার ' অনুশীলন করিয়াছেন। 

মরা যতদুর জানি, পূর্ববঙ্গের মধ্যে মিঃ ওবায়ছুল্লাই 
খনিবিষ্ঠার ইউরোপ হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 
সিয়াছেন। ভারতের খনিতববিৎ দুইজন মুসলমানের 








মোজাফ্ফর আহ্ষদ। 





ফ্রিকাঁয় তুরস্কের সাত্রাদ্য ও ক্ষত! 


তিনি বার্থিবহাম্‌ বিশ্ববিদ্বালয়ে অধ্যয়ন করতঃ খনি-- 





লি _[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপাসা পালাল পলো পালাল এ পলি; it, 











রুমেনিয়া-স্বায়ত্ত শাদন, ১৮৬২) স্বাধান ্রি্িপানিট, 
১৮৭৮; স্বাধীন রাজা, ১৮৮১ । 

মটিনিগ্রো- স্বাধীন প্রিনিপালিটি, ১৮৭৮; 
রাজা, ১৯১৭ । 

বস্নিয়। ও হার্জেগোভিনা-অ াহাঙ্গেরী ছুডিয়া বসে, 
১৮৭৮১ দখল করে» ১৯০৮ |, 


স্বাধীন 


বুলগের। _স্থারত্তীসন, ১৮৭৮ স্বাধীন রোজা, 
১৯০৮। ঃ 
পূর্করুমেলিয়া--স্বায়ত্তশাসন, 8১৮৭৮) [বু গেরিয়ার 


অঙ্গীভূত হয়, ১৮৮৫ । 


সাই প্রস্‌দ্বীপ-_হুরক্ক কর্তৃক ইংলগুকে প্রদত্ত হয়, ১৮৭৮। 
টুনিদ-ফরাশিরা “রক্ষক” (অর্থাৎ ভক্ষক ?) হয়, 
১৮৮১ | ২. রি 

মিশরদেশ-_ইংলগু জুড়িয়া বলে, ১৮৮২ 

ক্রীট্‌ দ্বীপ_-স্বায়ন্তশাসন, ১৮৯৮) {এখন ia 
সহিত সংঘুক্ত হইতে চেষ্টা] করিতেছে।' 

ত্রিপলি-_ইটালী দখল করিয়াছে, ১৯১২ 

উপরের তালিকা হইতে বুঝ| যায় যে তুরঞ্চের ন ন না 
কত বড় ছিল। | 7 

ইটালীর সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে 
ম্টি নগ্রো, সার্ভিয়া, বূলগেরিয়া এবং গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ 
আরস্ত হইয়াছে। এ পর্যন্ত নোটের উপর অধিকাংশ 
যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হইয়াছে। তুর্কেরা যে ভাবে 
আডিয়ানোপল রক্ষা করিতেছে তাঁহাতে বেশ বুঝ! যায় যে 
তাহারা খুব সাহসী ও রণদক্ষ। তাহাদের পরাজয়ের 
কারণ রসদাদির এবং বন্দৌবস্তের অভাব এবং সেনাপতি- 
দের নেতৃত্বের অভাব ও পরম্পর ঝগড়া। “যথেষ্ট সেনা- 
নায়ক নাই বলিয়াও শুনা যাইতেছে । 

যে চারিটি রাজ্য তুরস্ককেঃআক্রনণ ব করি যাছে, তাহাদের 
আক্রমণের কারণ একবিধ নহে। 
ইউরোপীয় মা lin বর 









ই সংখ্যা ] 


heat Ne. 


পাওলো সি লোলা পাপা মিতা সিল লা টিপি 


নি দশা বে তাহ এখনও নি হ্য় নাই। উহ! স্বাধীন 
__ হইবে, না অন্ত কোন রাজ্যের সামিল হইরে, তাহার 
_ স্থিরতা নাই। সার্ভিয়া বলিতেছে যে তাহার আডিয়াটিক 
উপকূলে একটি বন্দর চাইই চাই। এইরূপ প্রত্যেকেরই 
কিছু-ন!-কিছু পাইনাঁর অভিসন্ধি আছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
আস্কুইথ সাহেব বলিয়াছেন যে বিজেতাঁদের বিজয়ের ফল 
তাহাদিগকে ভোগ করিতে দিতে হইবে। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে আঁততারীদের বেশ লোভ আছে। অতএব 
তাহারা যে কতক পরিমাণে ডাকাত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সামান্টি, “পরিমাণ টাকাকড়ি চুরি করিলে মানুষকে যে 
ডাকাত বলা হয়, এবং এক- -একটা 
করিলে মানুষকে যে বিজয়ী বীর বল! হয়, সেটা কেবল 
কথার মারপেঁচ মাত্র । বস্তুতঃ প্রভেদ এই যে একজন 
রা ডাকাত ও একজন বড় ডাকাত। আমরা ডাকাতির 

শংস| করিতে পারি না। কিন্তু যদি মাঁপিভোনিয়া বা 
আরও কোনও প্রদেশ স্বাধীন হয়, তাহা হইলে আমর! 
,. আনন্দিত হইব। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র যত বেশী দেশ ও 
ই জাতি স্বাধীন হয়, ততই মঙ্গল। এই যুদ্ধের এইটুকু ভাল 
দিকৃ। অবশ্য, তুবস্কের পরাজয়ে ও ক্ষমতার হ্রাসে এশিয়া 
বাসীদিগের, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের, ক্ষোভের যথেষ্ট 
কারণ আছে। কারণ তুর্কেরা মূলতঃ এশিয়ার লোঁক ; 
ইউরোপে তাহাদের অবস্থিতি এখনও ইহা প্রমাণ করিতেছে 
যে এশিয়ার লোকেরাও ইউরোপের লোকদিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ দখল করিয়া বসিয়া থাকিতে 
পারে; কোন এক মহাদেশের লোক. চিরকাল বিজয়ী ও 
শক্তিশানী ছিল না, থাকে না, বা থাকিবে না। কিন্ত 


দ্র মানবজাতির স্বার্থ ও আব্মদন্মান, এশিয়াবাদী বা 


A 


* মুদলমান. সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও. আত্মসন্মান অপেক্ষা বড় 
জিনিষ । এশিয়াজাত কোন জাতির বা মুসলমান কোন 
জাঁতির ক্ষমতা গ্রতুত্ব বাঁ সন্মান বায রাঁখিবার অন্ত অন্য 
কোনও জাতি পরপদদলিত থাকিবে, ইহা কখনও বাঞ্ছনীয় 
নহে। সেই সঙ্গে ইহাও খুলিয়! বল৷ দরকার যে তুরস্কের 
অধীন ইউরোপের কোন প্রদেশ, স্বাধীন ন! হইয়া, যদি 
তুরস্কের পরিবর্তে কোন বিজাতীয় ও বিদেশী ইউরোপীয় 
২ষ্টান ভ্রাতিব অুধীন হয়. তাঁচাও অবাঞ্জনীয়। তাহাৰ 


বিবিধ প্ৰসঙ্গ 


পি পি পাপন পাস, 


দেশকে-দেশ গ্রাস 


পক্ষে কেবল" স্বাঁধীন্তাই সম্পূর্ণরূপে বাহনীয়। গ্রভু- 
পরিবর্তনে কখন কখন সামান্ত লাভ' হইলেও উহাতে বিশেষ 
কোন লাভ নাই; কারণ অবীনতা অধীনত! বই আর 
কিছু নয়। 

তুরস্কের ক্রমিক ক্ষমতা হাস ও পরাজয় হইতে অনেক 
শিক্ষা লাভ হয়। বিজয়ীর! যদি শাসনকার্ধ্য বিজিতদিগকে 
সমান অধিকার না দেয়, এবং তাহাদের সঙ্গে এক হইয়া 
না যায়, তাহা হইলে তাহাদের ক্ষমতা স্থায়ী হয় ন|। 
ইংলগুবিজরী ন্ম্মানেরা বিজিত সাঝ্সনদিগকে ক্রমশঃ সমান 
ক্ষমতা! দিতে বাধ্য হইয়া এখন সবাই ইংরাজ হইয়! গিয়াছে 
এইজন্য ইংলণ্ড এখনও শক্তিশালী রহিয়াছে। আমেরিকার 
ওপনিবেশিকদিগকে ইংরাজের! আপনাদের সমান অধিকার 
ন! দেওয়ায় তাহারা স্বাধীন হইয়! গিয়াছে। মাঞ্চুরা অধীনস্থ 


চীনদিগের সহিত সাম্য স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে 


মিলিয়া ন! যাওয়ায় চীনের! মাঞুদিগকে রাজ্য-ও-ক্ষমতা- 
চ্যুত করিয়া স্বাধীন হইয়াছে। ' তুর্কের! অধীনস্থ খৃষ্টীয় 
প্রদ্াদিগকে সমান অধিকার, না দেওয়ায় ও সুশাসন না 
করায় তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হুইয়া যাইতেছে। 

আর একটা শিক্ষা এই যে কোনও জাতি চিরকাল 
নিবাধ্য ও কাপুরুষ থাকে না। হাজার উৎপীতিত হইলেও 
মন্যাত্বের স্কুলি্দ কোনও জাতির হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে 
নির্বাপিত হইবার নয়। যে বুলগেরীয়গণ এক সময়ে তুর্কের 
ঘোর অত্যাচার অগত্য| সহ করিয়াছে, আজ তাহাদের 
প্রতাপে সমস্ত তুরস্ক কম্পমান। যে গ্রীকের! ফ্রান্স, রুশিয়! 
ও ইংলণ্ডের সাহায্য না পাইলে ১৮২৯-_৩২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন 
হইতে পারিত না, বে গ্রীকের! ১৮৯৭ খৃষ্টানদের যুদ্ধে তুরস্ক 


কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহার।ই আবার, এখন তুরন্ককে 


হারাইয়া দিতেছে। . 

| আর এক শিক্ষা এই বে কেবল সাহস ও উৎসাহ 
থাকিলেই যুদ্ধে জয়ী হওয়! যায় না। সর্ষোংকষ্ট নৃতনতম 
যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র চাই, সৈগ্তদ্িগকে বথেষ্ট বেতন ও খা 
নিয়মিতরূপে দিয়! সন্ত্ট রাখ! চাই, রণপ্রণালীতে শিক্ষা 
দেওয়া চাই, শ্ৰেষ্ঠ নেতৃত্ব চাই, রসদ চালানের জন্তু পথঘাট 
ও রেলপথ ভাল অবস্থায় থাকা চাই। আকাশবান প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিক আবিন্ষিয়া কাজে লাগান চাই ৷ 


২২৬ 


.. যাহা হউক, এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।. আমরা 
বর্তমানক্ষেত্রে বিজেতা বিজিত কোন দলেরই. নই, এবং 
আমাদের কোনও স্বত্ত রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বও নাই। আমাদের 
মতামতের অপেক্ষাও কেহ করে না। সুতরাং বাক্যব্যয় 
সৰ্বথা বৃথা । 
_.. বাঙ্গালা দেশের জন্য হনে ফি করিতে পারেন? 


প্রথমেই, বলিয়া রাখি যে বাঙ্গালীরা ‘নিজের মঙ্গল কিসে 


হয়, তাহা না বুৰিলে, এবং সেই মঙ্গল লাভ:ও রক্ষা করিতে 
যতুবান্‌ না হইলে গবরর্মন্ট যাহাই করুন, তাহাতে আমাদের 
কোন উপকার হইবে না না। 
কি করিতে পারেন। - 
বাঁঞালাদেশের লোকে - ক্লেশ পায় ও মরে: প্রধানতঃ 
ম্যালেরিয়া এবং যথেষ্ট নির্মল পানীয় জলের অভাবে। 
খবাগ্াভাবের কথা পরে বলিতেছি। ম্যালেরিয়া কিরূপে 
নিবারিত হইতে পাঁরে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে) কিন্ত 
দেশে জল নিঃসীরণের বন্দোবস্ত করিলে এবং অকেজো 
গর্ভ, ডোঁবা, '্রভৃতি'-বুজাইয়া দিলে যে অনেক উপকার 
হয়) তাঁহাতে সনেহ'নাই।' সুতরাং এই 'দিকে গর্ণমেন্টের 
দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যেসকল নদীতে পলি পড়িয়া স্রোত 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেগুলির উন্নতিরও উপায় করা কর্তব্য । 
তাঁহার পর দেশে যাহাতে আরও চিকিৎসক ও দাতব্য 
চিকিতসাঁলয় বাঁড়ে, তাহার বন্দোবস্ত করা" গবর্ণমেণ্টের 
কর্তবা। 
লাভের ব্যবস্থা কর! উচিত। : I 
" যথেষ্ট বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিবার দিকে 
গবর্ণমেট্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কথা উঠয়াছে যে কূপ ভাল 
না পুকুর ভাল। জমীর প্রন্কৃতি অনুসারে এই প্রশ্নের 


মীমাংসা হইবে। বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থানের মত' 


কঙ্করময় ভূমির পক্ষে কূপই ভাল। পানীয় জল কৃপেরই 
ভাল থাকা সহজে সন্তব। তবে স্নানের পক্ষে পুকুর 
সুবিধাজনক বটে। কোঁথাঁও কোথাও সম্বংসর নদীর 
আ্োতে জল থাকে । সেখানে কূপ বা পুকুরের তত প্রয়ো- 
জন'নাই। কেবল স্রোতের জল বিশুদ্ধ রাখার দিকে দৃষ্টি 
থাকিলেই হয়। ' যেসব সহরে জলের কল হুইবে, সেখানে 
ভাল পাকা নর্দামীও সঙ্গে সঙ্গে হওয়া একান্ত আবশ্যক । . 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ 


হত শে -েস্পাশ্পিস্িিসপাসিপিস্পিসিপাাসপাি ২০ eee ete a Nee ee tea Nae tae at er 


তথাপি দেখো যাক্‌ গব্ণমেণ্ট 
রঃ নদী খাল বিস্তর আছে। 


আরও 'অনৈক, বেশে ছাত্রের ' ভাজার শিক্ষা 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


Ae A atte ata. পিলা: মিলোপওদলা শীতলা দলা” 





পপ পাত 


গবর্ণমেন্ট ম্যালেরিয়া নিবারণের ও. পানীয় জল. 
ংগ্রহের যথোচিত বন্দোবস্ত করিলেও লোকে যদি স্বাস্থ্য- 
রক্ষার নিয়ম না জানে, তাহা - হইলে জল দুষিত হইবে, 
এবং ম্যালেরিয়া নিবারণের সকল উপায়. অবলধ্বিত হইবে 
না। অতএব সর্বসাধারণের মধ্যে রি একান্ত 
গ্রয়োজনীয়। - 
পাশ্চাত্য সুলভ্য যেসব . দেশে হাজার হাজার ছিল ২ 
রেলপথ আছে, সেসব দেশেও বাণিজ্য এবং. যাতায়াতের 
সুবিধার জন্য জলপথের ব্যবস্থা ও উন্নতি. করা হইতেছে। 
আমাদের বাঙ্গালা. দেশে, বিশেষতঃ নিয়বঙ্গে ও পূর্ব'বঙ্গে, 


প্রায় কোন চেষ্টা হয় না|. ইংলগ্ডের লৌহব্যবসায়ীদের 
ও অন্ত ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য, সৈনিক বিভাগের 
প্রয়োজন সাধনের জন্ত এবং রাজনৈতিক কারণে দেশে 
দ্রুতবেগে রেল বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং তাহাতে, অনেক 
স্থানে জলপথ সংকীর্ণ বা রুদ্ধও হইতেছে। রেল হওয়ায় 


কিন্ত এগুলিকে নৌক! ও- 
্টামার চলাচলের উপযোগী . করিবার ও .রাখিবার জন্য . 


দেশের আরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে । রেলের দ্বারা -€. 


আমাদের কোন সুবিধা বা উপকার হয় নাই, এমন নহে । 
অনেক সুবিধাও উপকার হইয়াছে। কিন্তু রেল বাঁড়াইতে 
গিয়া জলপথগুলি নষ্ট কর! বাঁ অবহেলা করা উচিত হয় 
নাই। যাহা বিধাতার দেওয়া বা যাহ! রেল অপেক্ষ। 


অল্প টাকায় হয় এবং যাহাতে 'অধিকন্ত চাষের স্বিধা হয়, 


এমন যে নদী খাল প্রভৃতি তৎসমুদ্রয় কোন ক্রমেই 
অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। রেল হওয়ায় আমাদের 


দেশের লক্ষ লক্ষ গাড়োয়ানের অন্ন গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে 


লক্ষ লক্ষ মাঝি মাল্লার অন্ন যাওয়াও কি অনিবার্ধ্য ? 


এখন খাগ্াভাবের কথা বলি। দেশের সহরে বা. গ্রামে ~~ 


যেখানেই যান, হৃষ্ট পুষ্ট ৰালকবালিকা যুবকঘুবতী প্রৌঢ় 
প্রৌঁঢ়া কম দেখিতে পাইবেন। 
শীর্ণ, আধমরা মানুষের সংখ্যাই বেশী দেখিতে পাওয়া যায় । 
ইহার নানা কারণ* আছে। কিন্তু একটা প্রধান কারণ 
ষে অন্নাভাব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই অন্নাভাবে যে 
ম্যালেরিয়া আদি গীড়ার প্রকোপও বেশী হয়) তাহাঁও 
নিশ্চিত। যতক্ষণ মানুষ পেট ভরিয়! খাইতে পায়, 


সকল বয়সের দূৰ্বল, | 


» 


সংখ্যা]. 


পাটি 


ততক্ষণ রোগবিষ « প্রতিরোধ করিবার শরীরের স্বাভাবিক 
ক্ষমতা যথেষ্ট থাঁকে ।- রোগের বীজ বা বিষ সর্বদাই নান! 
_শ্পথ দিয়া সুস্থ মানুষের. শরীরে. দুকিতেছে। রোগ- 
প্রতিরোধক শারীরিক শক্তি উহা নষ্ট করিতেছে । কিন্ত 
মানুষের শারীরিক পুষ্টির অভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি 
নষ্ট হয়।  স্থতরাং ম্যালেরিয়। আদি নিবারণের জন্তও 
“যথেষ্ট খাগ্ের প্রয়োজন।, জ্ঞানলাভের জন্ঠও বলিষ্ঠ শরীর 
. চাই। নানাপ্রকার কারিগরের কাজ করিতে, কল 
কারখানা চালাইতে, চাষীর.ও মুটে মজুরের কাজ করিতে 
দেহে বল চাঁই। দুর্বল জাতি কোন রকম -কাঁজেই বলিষ্ঠ 
জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। অতএব 
বাঙ্গালীর সর্ধাহ্ধীন উন্নতির জন্য ভাল ও যথেষ্ট খাগ্ু 
চাইব ৃ 

যথেষ্ট উপাৰ্জ্জন না রাবি মানুষ A Et পায় 
ন!। বাঙলা দেশে লোকে তিন রকমে উপার্জন করিতে 
পারে। চাষ, শিল্প বাণিজ্য, চাকরী। বাঞঙ্গল! দেশের 
জমি উর্বর! । যেসকল জেলায় বা স্থানে চাবীকে বৃষ্টির 
"জলের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়, সেইসব জায়গায় 
কুয়া খাল হইতে প্রয়োজন মত জল--সেচনের বন্দোবস্ত 
গব্ণমেন্টের করিয়া দেওয়। উচিত। চাষীর শরীর . সুস্থ ও 
সবল না থাকিলে চাষ ভাল করিয়া হয় না। অতএব 
ম্যালেরিয়া নিবারণ চাষের উন্নতির জগ্তও দরকার । ভাল 
বীজ যোগান ও নূতন নূতন রকম ফসলের চাষ প্রবর্তন 
করাও গবর্ণমেন্টের উচিত। গবর্ণমেন্টের কৃষি-পরীক্ষা- 
ক্ষেত্রসকলে চাষের উন্নত নূতন প্রণালী ও যন্ত্র পরীক্ষিত 
"হইবার পর গ্রহণযোগ্য বোধ হইলে সেইসকল. প্রণালী 
ও যন্ত্রের ব্যবহার -চাঁষীদিগকে শিখান উচিত। তজ্জন্য 
_/ সরকারী কৃষিবিষয়িণী পুস্তিকা ও পত্রিকা বাঙ্গলায় 
প্রকাশিত হওয়া! উচিত। কিন্তু এইরূপ নানা প্রকারে 
চাষ শিখাইতে হইলেও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
আঁবগ্তক। চাষের উন্নতির জন্য আরও ছুইট কাজ করা 
আবশ্তক। (১) চাষীদিগকে খণমুক্ত বর্ধরয়! সামান্ত সুদে 
যাহাতে তাহার! মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত খাণ পাইতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা করা। 
(Co-operative “Credit Societies) দ্বার! এই কাজ 


সিসির 








হওয়া চাই। 
ছোট কয়েক টুকরা ভমী থাকে, তাহাঁতে সেগুলি চাষ 


স্থানে স্থানে সমবায়-খণদান-সমিতির 


২২৭ 


সপন পতা দলা সস মিলা তিল সিকালত 


কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে ] কিন্ত ইহা আরও ব্যাপক ভাবে 
(২) একজন চাষীর যদি নানা.স্থানে ছোট 


পলাশ 





করিতে তাহার অনেক অন্থুবিধ| হয়,দহয়ত বিশেষ লাভ হয় 
না। কিন্তু সব টুকরাগুলির সমান একটি বড় টুকরা যদি 
একজারগায় থাকে, তাহ! হইলে উহার চাঁষ সুবিধাজনক ও 
লাভজনক হইতে পারে । এই জন্য যতদুর সম্ভব. চাষীদের 
পরস্পরের মধ্যে সমান উর্বারা ভূমির বিনিময় বা ক্রয় 
বিক্রয় দ্বারা যদি তাহাদিগকে একই স্থানে বড় বড় টুকরা 


‘দিতে পারা যায়, তাহা হইলে চাষের উন্নতি হ্য়। 


আমাদের এই প্রস্তাবটি কল্পনাসস্ভৃত নহে।- জাপানে 
রাঁগবিধিদার] এইরূপ কর! হইয়াছে । | 
শিল্পবাঁণিজ্যের দ্বারা বাঙ্গালীর, রোজগার বাড়াইতে 

হইলে -শিল্পবাঁণিজ্য শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি স্কুল 
কলে স্থাপন, কর! কর্তর্য। দেশে যেসব জিনিষ প্রস্তুত 
হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিজের কাজের জন্ত যথাসম্ভব গেই- 
সকল ক্রয় করা. উচিত। রিদেশাগত দ্রব্যের. উপর ট্যাক্স. 
বসান উচিত। কিন্তু বঙ্গের .লাটের ইহা. করিবাঁর মতা 
নাই। | টু i 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে উক্ত কোলানী 
ইচ্ছাপূর্কাক ও বলপূৰ্বক আমাদের. নানাবিধ শিল্পের 
উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্ হইতে ইংলগ্ডের 
রাজশক্তি সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ শাদন করিতেছেন 
এখন আমাদিগকে শিল্পবাঁণিজ্য শিক্ষা দিয়া ও আমাদের 
শিল্পবাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
কৃত অনিষ্টের প্রতিকার করা কর্তব্য। সম্প্রতি এটকিন্সন্‌ 
ও ডসন সাহেব একটা রিপোর্টে এই-মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন যে বাঙ্গালীদের ধাত্ই এমন যে তাহারা শিল্প ও 
কারিগরি কাজের অন্বপযুক্ত। এই ছুটি সাহেবকে 
গবর্ণমেণ্ট এক বৃহৎ কাজের ভার দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার! 
চাকরী করিয়া রোজগার করিয়া থাইতেছেন। নতুবা 
আমরা বলিতাম যে তাঁহারা বড়ই নির্ব্বোধ। কারণ পৃথিবীর 
কোনও জাতি যে মূলতঃ কোনিপ্রকার কাজের অযোগ্য, 
ইহা হইতেই পারে না। যে জাতিকে, সুযোগ ও শিক্ষা 
দিবে তাহারাই যে-কোন কাজের উপযুক্ত হইয়| উঠিবে।- 


২২৮ টি, . প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ ূ { ১২শ 858 টা খপ 


পিপিপি 








পসরা 





এ. লোতক শিপ 


শেষ কথা চাকরী । চাকরী যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া i গান 
উচিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ চাকরী সিবিল সার্বিদ্‌। ইহা, জা [নী হাসির 
প্রতিযোগিতায় যাহার! উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহা- | . (রাগিণী রাগলী-বুশি ) রি 
দিগকেই -দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যদি অতি বড় হাবাতে_এই 


আমি গো এক্ট; 
-আমিই আবার কুড়িয়ে পেলাম 
মনি-ব্যাগ্টা ! 
টাদেরি আলোতে দেখি 


'চাকিরী দিবার নিকৃষ্ট প্রণালী হইত, কিম্বা উহা অপেক্ষা 
কোঁন উৎকষ্টতর প্রণালী থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজ 
নিজের দেশে এই প্রণালী প্রচলিত রাখিতেন না। অতএব 
আমাদের দেশেও এই প্রণালী অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিহ্রেট, 


.কেরাণী প্রভৃতি নিযুক্ত করা উচিত। শিক্ষক, অধ্যাপক " আরে ছাএ কী! 

‘প্রভৃতি নিয়োগের জন্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষায় কে কিরূপ : ্যাম্গাড়ী-চাপা-পড়া 

যোগ্যত দেখাইয়াছে, তাহা দেখিলেই হইবে। ব্যাঙ চ্যাপ্টা! 

প্রতিযোগিতা ভিন্ন সর্ক্পোংক্নষ্ট কর্মচারী পাইবার আর বিনে আরে ছোঃ ছে_ছো! 

কোন উপায় নাই। প্রতিযেগিতা ভিন্ন দরিদ্র (বিউগ্ল্‌) তো গে--তোগ্গো-তে। ! 
.বিগ্ঠাবুদ্ধিষম্পন্ন যুবকেরা কখনও নিগ নিজ গুণানুযায়ী . | শ্ীতোনরনাথ দত । 
অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে না। তাহা না পারিলে | ই 

তাহাদের প্রতি অবিচার হইবে। যাহার! ' সুশাসন : - কপোত-কুজন 

করিতে চান, তাহাদের কোথাও অন্তায়ের প্রশ্রয় দেওয়া | (শ্পেন্‌)। 


উচিত নয়। যদ্দি গবর্ণমেণ্ট সমুদয় চাকরী যোগ্যতমদিগকে আর দিবি টি 
দিতে না চান, তাহা হইলে তিন-চতুর্থাংশ কর্মচারী এ j EY 
সনি আর আমি পায়রাটি মিশ কালো) 

প্রতিযোগিতা! দ্বারা নিযুক্ত করুন, বাকী সিকি অংশ পিবিল ওই Hel Ue হা । 
সার্বিম্‌ পরীক্ষায় ফেল যুবকদিগকে, সিবিলিয়ানদের বয়াটে : aa 

2 ১২3১৫ আর আকাশের কোল বেশ আলো! 
- 'ছেলেদিগকে, ফিরিঙ্গীদিগকে) :এবং অকর্মরণ্য বু'নয়াদী - 721 
মুসলমান ও হিন্দু ঘরের ছেলেদিগকে দিতে পারেন। এই |... ঠোটে রাখ ওই ঠোঁট ছুটি, । 
প্রতিযোগিতা প্রণালী প্রবর্তিত হইলে বুদ্ধিমান দরিদ্র. -হায়!: নিঝুম দুপুর:_-নাই ঘুম ; 
মুসলমান যুবকদেরও সুবিধা হইবে। Gas ওগো, ওরা ছু’পুরের এই চুটি, 
HE বল, বহ বুয়া ক্ম। 

. শ্রীসত্যেন্্নাথ দত্ত। 











৬১ ও ৬২নং বৌবাজার স্টাটঃ “কুস্তলীন প্রেসে” শ্রীপূর্ণচ্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 



































tf 











co 











El 


পপ 























আশা। 
জর্জ ফ্রেডরিক ওয়াটুদ্‌ কর্তৃক অঙ্কিত প্রসিদ্ধ চিত্রের প্রতিলিপি। 


* La 
Three colour blocks by U. Ray and Sons. Kuntaline Press, Calcutta. 
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বিবাহে বর্ণসঙ্কর 
১। বর্ণসঙ্করের স্বাভাঁবিকতা। 


মন্ুয্যমাত্রেই এক জাতি,_একথা আমর! বুঝিয়াও বুঝিতে : 


চাহি না। চেহারার বৈষম্য দেখিয়। এক সময়ে আমা- 
দের পিতৃপুরুষেরা ভাবিতেন যে, এক বংশ হইতেই 
 মানব্দীতির উদ্ভব হইতে পারে না; তীহারা নিজেরা 
১৯ জন্মিয়াছিজেন দেবতার বংশে, আর অপরেরা কেহ বা 
রাক্ষসের বংশে, কেহ বা পিশীচের বংশে এবং কেহ বা 
নাগ প্রভৃতি নীচ জন্তুর বংশে জন্মিয়াছিল। শ্রেচ্ছ যবন 
প্রভৃতি জাতীয়ের| নাকি বশিষ্টের কামধেন্ুর ' মলমুত্রে 
. জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। 
গ্রন্থের ধুয়া ধরিয়া আমাদের অত্যন্ত হুক্মতাবাদী থিয়সফিষ্ট- 
দের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মানবস্থষ্টির আদিযুগে 


Anthropozoon 02017108100 


ভষ্টাচারসম্পন্ন নরনারীরা বানরজাতির সম্পর্ক লাভ করিয়া 


নিগ্রে। প্রভৃতি নীচ জাতির উৎপাদন করিয়াছিল। বৈজ্ঞা- 
নিক সমাজে .এগুলি বেজায় উগহাঁসের কথা হইলেও 
অনেক সুশিক্ষিত লোকেরাও এসকল তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া 
৷ থাকেন। এ পৃথিবীর কোন মানুষই ভূত-পেড্ী, দৈত্য- 
দানা প্রভৃতির কুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই। কেহই 
. গরিলীকুলতিলক নহেন, ওরাঙ্গ-নন্দন নহেন, কিংবা 
বানরবংশাবতধশ নহেন। যে কুলে মানবের জন্ম, তাহারই 
শাখাবিশেষের কুলে গরিলা-শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি স্বতন্্রভাবে 
উৎপন্ন। এক বংশেই যে সমগ্র মনুষ্যের উৎপত্তি, অর্থাৎ 


পৌষ, ১৩১৯ | | 
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ওয় সংখ্য 





সকল মনুষ্য বে একট জাঁতি (56€0ie8), তাহার. বিশিষ্ট 
প্রমাণ এই যে, যে-কোন দেশের যে-কোন জাতির নর- 
নারীর সহিত বিবাহ হইলে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; 
এবং সঞ্করকুলের সন্তানের! পরস্পরের মধ্যে বিবাহিত 
হইলে বংশবৃদ্ধি করিতে পারিবে । নর-বানরী সংশ্রবে 
কদাচ সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। জাতির খাঁটি 
প্রক্য না থাকিলে এক বর্ণের (8০০5) অন্তর্গত অতি 
নিকটস্থ বিভিন্ন জাতির মিলনে যে সন্তান জন্মে, তাহারা 
ংশবর্ধন করিবার শক্তি হারায়। ইহা হইতে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, আর্য, নিগ্রো প্রভৃতির! স্বতন্ত্র স্বতন্র 
“উপজীতি* ( 5ub-5pecies ) পধ্যন্তও নহে,_ তাহার! 
সকলেই এক জাতি; এবং তাহাদের ভিন্নতা, কেবলমাত্র 
variety বা বৈচিত্র্স্থচক। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফলে 
কেহ কাল, কেহ কটা, কেহ সাঁদা__কেহ খর্ব, কেহ 
দীর্ঘ,_কেহ কুৎসিত, কেহ সুন্দর । 

মানবস্থ্টির প্রারস্তকাল হইতে মানবের সভ্যতা- 
বিকাশের সময় পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া- 
ছিল, সে সময়ের মধ্যে মানুষের! পৃথিবীর সর্বত্র আপনা- 
দের আঁবাসস্থাপন করিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়াছিল। ভিন্ন 
ভিন্ন দলের লোৌকর্দিগের মধ্যে যে সেই আদিম যুগ হইতে 


আন্তর্জাতিক বিবাহ চলিয়াছিল,, পঞ্ডিতেরা তাহ! নানা 


উপায়ে নির্ধীরণ করিয়াছেন। মাঁনবতত্ববিদের। মাঁনব- 
শরীর এবং তুস্তরপ্রোথিত বহুধুগের নরকঙ্কাল পরীক্ষা 
করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগতে এমন জাতি নাই, 
যাহারা কোন একটা নিদিষ্ট আদিম দলের রক্তের বিশুদ্ধতা 


২৩৩ 
MC Menten সিএ পাপা 


রক্ষা { করিতে শারিলছে? মানবের. নস ভাবিলে ইতি- 


হাস একটু আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইৰ যে, যে. 
জাঁতি যত.: উন্নতিলাভ: কৰিয়াছে, সে জাতিতে বর্নক্কর, 


তত অধিক. হইয়াহিল। সে ইতিহাসের বিষয়ে সংক্ষেপে 
ছুই একটি কথা বলিতেছি । 
খাঁটি মানবের কথাই বল, কিংবা আমাদের বংশ- 


প্রবর্তক ফলভোজী ও শাঁখারূঢট আদিম কৈক্ষিন্ধ মনুর,. 
অন্তাপ্য -- 


কথাই বল; সকলেই -:সঙ্গপ্রয়্াপী- ছিলেন। 
জীবজন্ততে জোড় বাধিবার যে প্রবৃত্তি এবং. অভ্যাস 
দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস, উন্নততর 


আদিম মানুষে, - গরিলা-শিল্পাঞ্জি অপেক্ষা অনেক 'বেশি- 


: ছিল। ' অন্যান্য জন্তুর মধ্যেও সন্তানাদি হইলে. পুরুষকে 
- তাহার'্রী এবং স্ত্রীর-গর্ভজাত সন্তানদিগকে- রক্ষা করিবার 
' জন্ত ব্যস্ত হইতে দেখা! যায়।- এই প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে 
১আঁদিমকাঁল হইতেই : বেশি পরিমাণে - বিকশিত হইয়াছিল। 
'শরীর-যন্ত্রের বিশেষ বিবর্তনের ফলে কেবল. মানুষই ঠিক 
খাঁড়া সোঙ্! হইয়া 'দীড়াইরাছিল; এবং তাহার কণ্ঠ-যন্ 
হইতে 'যে-- ধ্বনি উথিত হইয়াছিল, তাহা ওঁ যন্ত্রের 
অভিনবত্বে কথা কহিবাঁর ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এই 
গ্ুবিধায় এক মুহূর্তের মধ্যে মানুষ অন্য জন্তর অপেক্ষা 
: অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। কেবলমাত্র 
“আহার সংগ্রহের জন্য উহার! পরম্পরে পরামর্শ. করিয়া, 
অনেক পরিবারে মিলিয়া একটি দল" বীঁধিয়া- 
ছিল' |“ এইরূপ যে কত দলের 'স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহার 
সংখ্যা কর! যায় না। যে দল যেখানে অধিক পরিমাণে 
খা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল; এবং বিস্তীর্ণ ভূভাগে 
বিচরণ করিতে পারিয়াছিল, তাহারাই বেশি বংশবৃদ্ধি 
করিতে গারিয়াছিল, পুষ্ট হইয়াছিল, এবং বলশালী 
হইয়া উন্নত হইতে পাঁরিয়াছিল “যেখানে থাঁন্বের আধিক্য 
এবং বাসের স্থবিধা, দেখানে যে বু দল পরে পরে ছুটিয়। 
আসিবে, তাহ! সহজেই বুঝিতে পার! যায়। হয়ত এ 
' দ্লগুলি প্রথমে কোন বিরোধ ন! করিয়া প্রতিবেশী দল 
" হইরাই ছিল কিন্তু পরে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দাঙ্গা 
হাঙ্গামাই  হইয়াছিল। দাঙ্গা: হাগামার -সময়ে যাহারা 
₹ উৎসর্ন যায়, বা তাড়িত হয়, তাহাদের কথ! স্বতন্ত্র । কিন্ত 


প্রবাসী--পৌধ, ১০১৯ 


গীত পাস, 


তাহা, 
‘হইতে স্্রীগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি 


( vl ভাগ, ২য় গড 


পিপাসা সিসি পি শাসিপিিল পাস্তা 


যাহারা প্রতিযোগিতা দিত টি" কিয়া থাকিতে পারে, 
অল্পদিনেই তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইয়া মিলন. 
হয়।- এই.-প্রকারে অনেক ভিন্ন. ভিন্ন দল এক সঙ্গে 
মিলিয়া পৃষ্টিলাভ করিয়াছিল। যে জাতি যত. অধিক, 
পরিমাণে প্রতিদন্দী বলিষ্ঠ দলগুলিকে আপনাদের অঙ্গীভূত . 
করিতে ,পারিয়াছিল, সেই জাতি তত অধিক পরিমাণে 
দুৰ্জ্জয় হইয়!বিস্তৃত উর্বর! ভূমি লাভ করিতে পারিয়াছিল। . 
বিভিন্নদলের--মিলনে- পরস্পরের মধ্যে যে বিবাহ- চলিত, 
ছাড়াও এক সম্প্রদায়ের পক্ষে” অন্য সম্প্রদায় 
দে যুগে বেশি 
ছিল।.: - | 
একে ত যেসকল- রিনার সঙ্গে বাড়ি উঠাঁ 
যায়, প্নৃতনত্ব”-এর' . অভাবে তাহাদের প্রতি যৌবনে ' 
প্রেমের আকর্ষণ হয় না বলিয়া, অপরিচিত! বালিকার 
প্রতিই প্রেম বিকশিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; 
তাঁহার উপর আবার সেবা প্রভৃতিতে বিশেষ উপযোগী 
বলিয়া, ভিন্ন দলের স্ত্রীহরণ করিতে পার! আদিম বর্ধরের 


বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। স্ববংশে বিবাহ না করার 


প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে কেন যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহার 
আভাস দিলাম। আদিম কালে মানুষের একএকটি 
দল আপনাদের একএকটি “রাজ্যে” (অর্থাৎ গ্রামে ) 
বাস করিত। এই. ক্ষুদ্রপরিসর স্থানের মধ্যে যাহার! 
থাকিত, তাহার! হয়ত মূলতঃ এক বংশের লোক হইত) 
তাঁহা না হইলেও, এক গ্রামে এক বেষ্টনের মধ্যে থাকিত 


বলিয়া সকলের সহিত এক পরিবারের লোকের মত 
আলাপ পরিচয় হইত। এই কারণে আপনার *গোত্র” 
মধ্যেও স্বাভাবিক প্রণয়সঞ্চার হইত না। 


উপরস্ত অন্ত 
স্থান হইতে কন্ঠা অপহরণ, করিয়। আনিতে পার! বাহাছুরি 
ছিল। ক্রমশঃ যাহারা পরে অন্ত দলের অঙ্গীভূত হইত্‌, 
তাহারাও কল্পিত গোত্রের অন্তভূক্ত হওয়ায় পরস্পরের. 
মধ্যে “অসন্তবিবাহ* (55৫০৫৪০) হইত না। প্রাচীন 


কালের সকল উন্নত জাতির মধ্যেই 69887 বা. 


প্বহিবিবাহ” খুব প্রচলিত ছিল এই অল্প 'টৃষ্টাস্ত হইতেই 
পাঠকেরা আভাস পাইতেছেন যে, প্রাচীন কালের উন্নতির 


' মূলে" প্বহিধিবাহ” একটা প্রধান: জিনিস ছিল; এবং 


ওয় সংখ্যা], 
ৃ তই দ্বহি্িবাহ”-এ -এর রাহ তি দলের বিবাহ বা 


সাষটিং। . Er 
"" মানবতত্ববিদ্দিগের" সকল রানের কথা কেমন 


-= করিয়া বলিব? সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিতই স্বীকার করিতেছেন 


যে, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে 
বহু যুগ ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিলনে. অতি 
জটিল বর্ণপন্কর জাত হয়. নাই। তাহ! ছাড়া একথাও 
স্বীকৃত হইতেছে যে, যে জাঁতি অন্য জাতির সহিত সম্পর্ক" 
শূন্য হয়, এবং বহুকাল ধরিয়া কেবল আপনার দলের 
লোকের মধ্যেই বিবাহাদি করে, তাহারা ধীরে ধীরে 
ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হয়। এ সমন্ধে "কর্মক্ষেত্র এবং 
শিক্ষাণালা” প্রবন্ধে নিগ্রোজাতির উদাহরণ 'দিয়াছি। 
পাঠকেরা সমাজ্তখ্ব্ষিয়ক গ্রন্থে ৮ ই ভূরি Ul 
পাইবেন। পা | . 
.' ২ সামাজিক রিশিষ্টতা ও সঙ্কীর্ণতার ফল। 
যে জাতি আপনাদের গণ্ডির মধ্যে বাঁধ! পড়িয়া সঙ্কীর্ণ 
হইয়া যায়, প্ৰধানতঃ দুইটি কারণে তাহাদের ক্ষয় বা উচ্ছেদ 
৯-ইইয়া থাকে ।- প্রথম কারণটি এই যে, অন্ত জাতির সঙ্গে 
'কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়া, কোন প্রকার ভাবের-আদান 
"প্রদান চলিতে পারে না) কাঁজেই-মানস্নিক বিকাশের:অভাবে 
'মুঢ়তা এবং বর্বরতা সে জাতির উন্নতির পক্ষে রাধা-হইয়া 
বাড়ায় । ভারতবর্ষীয় জাতিসমূহের পক্ষে; বিশেষতঃ উচ্চ 
জাতিদিগের পক্ষে, এ সঙ্কট. উপস্থিত হয় নাই, হইবার 
‘সম্ভাবনাও অধিক নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের নান্বুথিরি 
ব্ৰাহ্মণ ভিন্‌ অন্য কোঁন জাঁতি ভীষণ, ক্ষয়নাধক গণ্ডির মধ্যে 
'ববীধা পড়ে নাই। ' শৈশবকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পৰ্য্যন্ত 
“সকলেই -সকল “জাতির সহিত মিলিয়া- মিশিয়া ভাবের 
; আদান, প্রদান করিয়া 


-« “ক্ষেত্রে 'জাতিনির্বিশেষে বন্ধুত্ব স্থাপিত, হয়, এবং কারোর 


"' ব্যবস্থার ফলে সকলকে ই-বহুদেশের-সুমাজ এবং সাহিত্যের 
' সহিত পরিচিত হইতে হয়, হীরা "নিজেরা: মানসিক 


:ক্ষেয়ের পথে অগ্রসর হইয়া -অন্য..দরশ্ন জুনকে কেবল মাত্র :- 
- সহিত স্থির, করিতে হয়, সে. কথাও পরে বলিতেছি। 


' স্বজাতির বা স্বধর্শের, গ্রন্থ পড়িতে বলেন, তাঁহাদের কথায় 


: কেহ বড কর্ণপাত করে না; অন্ততঃ ক্ষুধার উত্তেজনায় 


বিবাহে বর্ণসঙ্কর: : 


ক তত চা ত জপ লাস লাস পল কি 


এবং মি লোভে প্রায় সকলকেই, গণ্ডির বহিতূ্ভ | 
. . ভাবের সংস্পর্শে, আসিতে হইতেছে 


থাকেন,. বিদ্যালয়ে .এবং .কর্ম্ম- . 
অনেক বিপত্তি উপস্থিত হয়। রক্তের নবতা যে জীবনীশক্তি 
বুদ্ধি করে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্য কিছুমা মত- 


২ 
কার 
রাধা দেওয়া. অসম্ভব, দেখিয়া য়া. কোন, বে ন সদর 1 ধৰ্ম্ম- 
উপদেষ্টা আমাদিগকে ধৰ্ম্মে, বেলায় কেবল স্বদেশের শান 

পড়িতে বলিয়া থাকেন৷ কেহ কেহ যে এই উপদেশে 
ভুলিয়া আপনাদের মানসিক এব্‌ং নৈতিক, অধোগতির 
পথ প্রশস্ত করিতেছেন না; তাহ! 1 বলিতে পারি না না; কিন্ত 
ইহারা অধিকদিন আ্ুগ্রতারিত' হইয়া থাকিতে পারিবেন 
না নিশ্চয়ই বিধাতার, বিশ্বজগতের সৰ্কত্রপ্চারিত সত্য 
আদর. ক্রিয়া গ্রহণ, করিবেন 1 কেহ কেহ- হিন্দুর ভন্ত এবং 
মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র. বত বিশ্ববি্যালয় স্থাপন করিয়া 
আমাদের -সর্বনাশের চেষ্টা _ ,করিতেছেন।; শর দেশের 
লোকের! ইতিপূর্বে কখনও খৃষ্টান, মুসলমান ও হিনদুদিঠের 
একসঙ্গে বিদ্যাভ্যাসের বিরোধী হয়েন নাই ।--ইউরোপে 
কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায় নিজের: নিজের 


কলেজে, পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশের উদার বুদ্ধিতে 


এ পর্য্যন্ত সে প্রকার সঙ্ীর্ণতা, জন্মিতে পারে নাই; ইহা 


দেখিয়া  ইউরোপীয়েরাও বিস্মিত হইয়াছেন, এবং আমা- 


দিগকে . প্রশংসা করিয়াছেন। ইউরোপীয় বালকদিগের 
পক্ষে সামাজিকতার অন্ত ধেসকল. রিকি আছে, তাহীতে 


বিদ্ধালয়ের বিভিন্নতা বড় বেশি অনিষ্ট করিতে পারে না, 


আযানের কিন্ত ইউরোপীয়দিগের মত অন্ঠান্ সুবিধা কিছুই 


নাই; অথচ যে. সুবিধায় শৈশৰ হইতে মিলিয়া মিশিয়া, 
ধর্মভেদ । ও জাতিভেদ উপেক্ষা করিয়া মনকে প্রশস্ত ূ 


করিবার পথ ছিল, সে পথেও কাটা { দিতে চাহিতেছি। I 
সামাজিক, স্কীর্তার ফলে যে সমাজ ক্ষয় হয়, তাহার 


দ্বিতীয় কারণটি সকল সমাজের পক্ষেই প্রযোজ্য । গণ্ডি 
. বাধিয়া, একটি ক্ষুদ্র সমাজ বা ক জাতির মধ্যে যদি বিবাহ 


চলে, তাহা | হইলে নব রক্তের অভাবে জাতীর জীবনে 


ভেদ _নাঁই। তবে, এই রক্তমিশ্রণের সময়ে কোন্‌ জাতির 
সহিত কোয়্‌ জাতির বিবাহ দেওয়া { উচিত, তাহা সতর্কতার 


মানুষের! সকল যুগেই কিন্ত আপনাদের অভিজ্ঞতার এ 


৭ পাস্তা 


২৩২ 


পা পিলা সলা মিল মিলত a aE ক 


কথা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভে ক্ৰমাগত ' 


মিলন অপেক্ষা, বিবাহে নব রক্তের মিশ্রণ. হইলে 
ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের অনেক উপকার হয়। 
এই জন্য সভ্য হউক, অর্দ্ধসভ্য হউক, কিংবা নিতান্ত 
বর্ধর হউক, সকলের মধ্যেই অনেক পরিমাণে 
দ্বহিধিবাহ” রক্ষা করিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। 
-অন্ত অন্ত অনেক দেশের অনেক জাতির মত ভারতবর্ষের 
আধ্য এবং. অনার্য জাতির মধ্যেও স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ । 
গোত্র জিনিসটা মূলতঃ একটা কর্পিত জিনিস,_াটি এক 
বংশ লইয়া গোত্রের উৎপত্তি নহে। সে যাঁহীই হউক, এ 
কথা কিন্তু কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না! মে, একালে 
বাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলি, বৈদ্য বলি, কায়স্থ বলি, তাহাদের 
কাহারও গোত্র আপনাদের বংশজ্ঞাপক নহে। ষতগুলি 
দল..বা বংশ একজন পুরোহিতের পৌরোহিত্য স্বীকার 
. করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই পুরোহিতের; গোত্রের 
নামে এক গোত্রের লোক হইয়া গিয়াছেন। অনেক অনার্ধ্য- 
দের গোত্র বাঁ “কিলি”-ও যে ঠিক একবংশজ্ঞাপক নহে, 
তাহাও অনাধ্যদ্রিগের জাতির বিবরণে পাই। কোন 
একটি বংশের একটি নিকটস্থ শাখার মধ্যে বিবাহ যত কম 
হয়, ততই ভাল। উহাতে নিকটস্থ রক্তসংমিশ্রণে জাতির 
ক্ষয় সাধন হইতে পারে। কিন্তু কেহ যদি সযত্বে এক 
একটি বংশের বৈবাহ কুলের সংবাদ লয়েন, তবে দেখিতে 
. পাইবেন যে, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ দেওয়াতে অনেক স্থলেই 
অতি নিকটস্থ রক্তের মিশ্রণ করা হইতেছে। যে যে বংশের 
. সহিত যাহার যাহার বিবাহ চলিতেছে, তাহাদের পক্ষে 
. সেই বংশগুলি এক রকম নির্দিষ্ট সংখ্যায় দড়াইয় গিয়াছে। 
কাজেই ক্রমাগত আদান প্রদানের ফলে, কল্পিত স্বগোত্রের 
লোক অপেক্ষা ভিন্ন গোত্রের লোকের! অধিক পরিমাণে 
রক্তের নৈকট্য স্থাপন করিয়াছে । একই বংশে বিবাহ 
. তিরোহিত করিবার অভিপ্রায়ে মৈত্রে-মৈত্রে কেহ যদ 
বিবাহ না দিতে চান, নাই দিলেন, কিন্তু এক গোত্র বলিয়া 
মৈত্র-ভাছুড়ীতে বিবাহ বন্ধ করার কোন যুক্তিই নাই; 
| বরং সে বিবাহে একটু বেশি দুরের রক্ত পাইবারই অধিক 
 সম্ভীবনা।, যাহা হউক, আমরা এই প্রথা হইতেই দেখিতে 


পাইতৈছি যে, ভি্ন-গো-বিবাহের নামে আমর! অধিক " 


্রবাদী__পৌষ, ১৩১৯ 


+ কণ সকলা বিতত দত লটক পা 


লে 


[ ১২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


ত "০০০৫ সি 


পহিরাণে নিকট রক্তের টি aA তাহা sl 
-ভাতির গণ্ডিতে বদ্ধ একএকটি জাঁততে বহুকাল পর্য্যন্ত 
বিবাহ হইলে ধীরে ধীরে যে বংশ-উংপাঁদন-ক্ষমত। 


তিরোহিত হয়, সে কথা বিশেষ করিয়! বলিবাঁর প্রয়োজন'. = 


বংশলোপের কথা শুনিয়া অনেকেই ভীত ন! হইয় 
বরং উণ্টা একটুখানি বিদ্রপের হাঁসি হাসিবেন। একদিন 
একজন বন্ধুর সঙ্গে এ কথার প্রসঙ্গ উঠিতেই তিনি আমা- 
রই রচিত একটি তাঁমাসা-কবিতার একটি ছত্র আবৃত্তি 
করিয়া বলিলেন-_“বেড়ে যাচ্ছে ছেলে-মেয়ে, ধন-দৌলত 
বাড়ে না।” আমর! ক্ষয়শীল বা Dying Race কিনা, 
এই কথা লইয়া যখন একবার তর্ক উঠিয়াছিল, তখন 
আমাদের বংশবহুলতার . অনুকূলে অনেক অবৈজ্ঞানিক 
যুক্তি প্রদর্শিত হইতে দেখিয়াছিলাম। ১৯০১ সালের 
আদমস্গুমারির বিবরণে দেখিয়াঁছিলাঁম যে, উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুডাতির লোকেরা, এবং বিশেষভাবে সঙ্গীর্ণসমাজ্ভুক্ত 
নিপুণ শিল্পশীবীগণ (skilled artisans) সংখ্যায় কমিয়া 
আসিতেছেন। কথাটা যদি সত্য হয়, তবে বিশ্বে করিয়া 
ভাবিবার কথা। কিন্ত এত বড় একট! কথ! কেবলমাত্র . 
ংখ্যা গণিয়া স্থির করা চলে না 
ভূলত্রান্তির সম্ভাবনা (বিশেষতঃ এ দেশে ) বড়ংঅধিক। ' 
যাহা হউক, আমরা যদি বৈজ্ঞানিক. পদ্ধতিতে প্রাকৃত 
নিয়মগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করি, তাঁহা হইলে 
ভাল হয়। যে কারণে জীবের উৎপাদ্দিকা ‘শক্তি নষ্ট 
হয়, যদ সেই কারণ দূর ভাবেও আমাদের মধ্যে বর্তমান 
থাকে, তবে অতি শীঘ্র তাহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা কর! ' 
প্রয়োজন। পুরুষ বা রমণীসম্প্রদায় অতি অলক্ষ্যে ধীরে 
ধীরে সন্তানজনন-ক্ষমতা হারাইয়। থাকেন; সহসা সেই 
ক্ষয়ের গতি লক্ষ্য কর! যায় না, এবং কিয়ং পরিমাণে 
লক্ষ্য করিতে পারিলেও কি কারণে তাহ! ঘটিতেছে, 
লোকে তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে না! । তাহার পর যে- ৯ 
দিন বিশেষ ভাবে ক্ষয়ের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে, সেদিন কোন 
উপায়েই তাহার প্রতিকারের পন্থা দেখা যায় না। সে- 
দিন বৈজ্ঞানিরু তত্বের একট! অভিজ্ঞতা! জন্মিতে পারিবে 
বটে, কিন্তু সে-জ্ঞানে মুক্তির পথ প্রসারিত হইবে না। 
বমের পুরীতে একবার পা বাঁড়াইলে কেহই পিছাইঃ! 


কারণ সংখ্যা গ্রহণে «. 


৩য় সংখ্যা এ: 


জানিতে পারে ৰ কাজেই কার, করিয়া দেখিতে 
হইবে যে,: যাহ! নিশ্চয়ই ধ্বংসের কারণ, তাহা আমা- 


নাপিত? 


দিগের সমাজে উপস্থিত হইয়াছে কি না? এই কারণে: 


এক ছুই করিয়া. 'সমাজবিজ্ঞানের এবং জীবনবিজ্ঞানের 


(31010) কয়েকটি 'পধান প্রধান স্থপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের: 


কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের সমাজের অবস্থা. বিচাঁর 
করিতেছি || 

(১) অতি নিকট সম্পর্কে বিবাহ হইলে বড় কুফল 
ফলে,--অন্ঠান্ত জাতির লোকের মত আমাদেরও এ বিষয়ে 
দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তথাপি এ বিষয়ে বড় লোঁকের 
কথা উদ্ধার করা চলে। ডারউইন তার গৃহপালিত 
জীব এবং উদ্ভিদ বিষয়ক গ্রন্থে (Animals and Plants 
লিখিয়াছেন যে, বহুকাল 
ধরিয়! নিকট সম্পর্কে বিবাহ চলিলে বংশটির বলক্ষয় হয়, 
আকুতি খর্ব হয়, উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়, এনং অঙ্গের 
বিরুবত জন্মে। ইংরাজিতে কথা কয়েকটি এই-_[1২9 


consequences of close inter-breeding carried 


under Domestication) 


on for too long a time are loss of size, cons- 


+-titutional vigour and fertility, sometimes 


শর 


accompanied by a tendency to malforma- 
স্গোত্রে বিবাহ ন! হইলে৪, আমাদের সমাজে 
যে প্রকৃত পক্ষে বিবাহে নিকট রক্তের মিশুণ হয়, তাহ! 
বলিয়াছি। 
(২) অনেক সময়ে যত্ব পূর্বক inbreedin৪ ( নিকট 
ংযোগ) করাইলে যে বংশের কোন কোন গুণ সস্তান- 
"শরীরে দৃঢ় হয়, তাহাও স্বীক্কৃত। কিন্তু দেখা গিয়াছে 
যে, যেসকল গোরু বা ঘোঁড়া এভাবে :b৮e০deদিগের 
. হাতে জন্মিয়াছে, সেগুলি একদিকে বিশেষ. গুণের জোরে 
॥ বেশি মূল্যে বিক্রীত হয় বটে, কিন্তু তাহারা অল্পকালের 
মধ্যেই উৎপাদন-ক্ষমতা হারাঁয়। Weismann প্রভৃতি 
পণ্ডিতের সকলেই পরীক্ষা করিয়া এই সত্য নির্ধারণ 
- করিয়াছেন। : . | 
(৩) আভিজাত্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যে- 
সকল, বড় লোকের! কেবল বড় লোকের সমাজের মধ্যে 
বিবাহ চালাইয়া, বড়লোকদিগের একটা বৈবাহিক সম্বন্ধের 


tion. 


বিবাহে বর্ণসম্কর 


পাপা গিত চত লা দিশা শলা" 


২৩৩: 


গণ্ডি জকিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেক স্থলেই, যে. 
বংশ্লোপ. হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমাদের স্বজাতীয় বিবাহে ইহ! ঘটিতেছে রি না, এবং, 
বিশেষভাবে কৌলিন্তে এই ফল ফলিতেছে কি না, তাঁহা' 
বংশলোপের অন্তান্ত কারণের সমালোচনায় নিরূপিত 
হইতে পারে। রড়লোকের বিবাহের সম্বন্ধে এইটি নির্ধা-, 
রিত হইয়াছে যে, অতিপুষ্টির ফলে আলস্ত এবং ইন্দ্রিয় 
চাঁঞ্চলা উংপনন হয়। তাহ! ছাড়া বিবাহের পাত্রপাত্রী 
নির্ণয়ে প্রেমের আকর্ষণের দিক্‌ উপেক্ষিত হয় বলিয়া, 


অনেকের যৌন প্রবৃত্তি পাপের পথের পরিচালক হয়। 


অপিচ কঠোর দারিদ্র্য যেমন মানুষের মানসিক এবং 
নৈতিক অধঃপতন সাধন করে, অর্থবাহুল্যে বিলাস আঁনি- 
যাও ঠিক তেমনিভাবে মানুষকে. মূঢ়, ইন্দিয়পরায়ণ এবং 
পাশবধৰ্ম্মবিশিষ্ট করিয়া ফেলে | 

আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর জাতির লোকের! 
সকলেই বড়মানুষ নহেন। বরং বলিতে পারা যায় যে, 
তাহাদের অধিকাংশ লোকই মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক । নিকট 
রক্তের বিবাহে তাহাদের যে অধোগতির সম্ভাবনা থাকে, 
থাকুক; কিন্ত যাহা বিলাসের ফলে ঘটে, তাহা তাহাদের 
মধ্যে বিশেষ নাই । তবে .একথা স্বীকার করিতেই হইবে 
যে, যে-প্রণালীতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হয়, তাহাতে 
“প্রেমে পড়া” অপেক্ষা আভিজাত্য রক্ষার দিকেই দৃষ্টি 
অধিক। আমি প্রেমের ূর্বরাঁগের কথ! বলিতেছি না; 
বিবাহের পরে উপযুক্ত বয়সেও যৌন আকর্ষণের প্রবলতা 
ঘটতে পারে । তাহা না ঘটিলে যে পুরুষের পক্ষে পরদার- 
প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতে . পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
আমরা «প্রেমে পড়া” কথাটা উপহান করিয়! উড়াইয়। 
দির থাকি; কিন্ত বংশের জীবনীশক্তির জন্য ইহার বৈজ্ঞা- 
নিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। 

সম্পর্কিত লোকদিগের মধ্যে অতি শৈশবকাল হইতে 
বালকবালিকার পরিচয় হয়, এবং সেই পরিচয়ের ফলে 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্নেহের বন্ধন জন্মে। জোর করিয়া 





. * আভিজাত্য রক্ষার চেষ্টার বাঁড়াবাড়িতে মিসর প্রভৃতি অনেক 


দেশে রাজপরিবারে ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ পর্যান্ত প্রচলিত হইয়াছিল। 
রাজবংশের রক্তের পবিত্রতা রাখিতে গিয়া কেবল বংশলোপই সাধিত 
.হইয়াছে। এ 


ত তত ন পাস্তা সতী রত ০৩ 


পপি লোপ পাপ লাস জতভত চিত তলিত পলাশ 


ky) করিয়া : লয়| সে শ্রেণীর কোন বাঁ বেক গহণ 
রা উচিত - নয়। কেননা তাহাতে স্বভাবজাত সেহের 


ভাবকে দ্রলিয়া ফেলিয়| নূতন ভাব জন্মাইয়া লইতে হয়। 


মামুষ যদি একবার: এক শ্রেণীর পবিত্র স্মেহকে পদদলিত 
করিতে শিখে, এবং স্নেহের পাত্রপাত্রীতে জোর করিয়া 
যৌন আকর্ষণ ফুটাইয়া তুলে, তাহ! হইলে অন্য যেসকল 
স্থলে সম্পর্কের মর্য্যাদা' থাকে, তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইবার 


পথ পরিষ্কার হয়, অর্থাৎ ন্বাভীবকভাঁবে যেখানে যৌন 
সেখানে তাহাকে বিকশিত না 
করিয়া, কেবলমাত্র যৌন উত্তেজনার খাতিরে, তাহাকে 
কোঁন একটা স্থানে বাড়িতে দিলে, পবিত্রতার স্বাভাবিক 


আকর্ষণ হওয়া উচিত, 


স্থায়ীমূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহাতে যে চরিত্র-গ্রন্থ 
শিথিল হয়া পড়িবার কথা, তাহ! সকল দমাজতব্ববিদেরাই 
একবাক্যে স্বীকার করেন। 

বঙ্গদেশের বাহিরে বিবাহিত! পাত্রীকে যৌবনদীমায় 
পা দিবাঁর পূর্বে গৃহে 'আনিবার প্রথা নাই। কেবল 
আমাদের উন্নত বঙ্গদেশের খষিরাই শিশু বধূকে গৃহে 
'আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যখন যৌন আকর্ষণের 
কথা স্বপ্নেও থাকে না, 
অন্ত বালকবালিকাদিগের সহিত এই বালিক! বাঁস 
করে। যদ্দি এ বাসের ফলে পাল্রপাত্রীর মধ্যে একটা 
“মনের টান” জন্বিয়া যায়, তবে সে মনের টান নিতান্ত 
অন্তবিধ। তাঁহার সহিত ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহাদির: কতক 
তুলনা চলে। ' সেই শ্রেণীর দমনের টান” 
ঝ পেহের ভিত্তির উপর যৌন আকর্ষণের টি হইলে 
মানুষের মনে নৈতিক অধোগতি জন্মে। . ' 

এ দেশে বধুদিগের পক্ষে মুখে ঘোম্টা দিবার ব্যবস্থা 
আছে। এক পরিবারে বাস করিলে, পরিবারের সকলের 
সহিত যে সাধারণ সৌহার্দ জন্মে, সেই প্রকার সৌহারদ 
এবং প্লে, নধূর স্বামীর মনে জাত না হওয়া উচিত। 
নব-বধূ "সকলের সমক্ষে স্বামীর সহিত কথা কহিতে পারেন 
না, এবং ঘোমটা দিয়া পরিবারের অন্ত সকলের সহিত 
পৃথক্‌ বলিয়া সুচিত হইয়া থাকেন ; এবং প্র ঘোম্টার ফলে 
স্বামীর দৃষ্টিতে বধূর “নবতা”ও কিছু রক্ষিত হয়। যতদিন 
বালিকা-বধূর অকালে স্বামি-গৃহে বাদ করিবার অতি 


করা 


বাসী = পে , ১৩১৯ 


সেই সময়ে এক পরিবারের 


[ ১২শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড" 


কুৎসিত প্রথা বজায় থাকিবে, ত তদ্দিন বধূর পক্ষে - ক 
বোম্টার বিধি এবং সর্বসমক্ষে কথা না কহিবাঁর নিম, 
মন্দের-ভালরপে বজায় থাকা বাঞ্ছনীয় । 'বালিকারা-ষেঃ 
বয়সে খেলা করিয়া অবাধ প্রফুল্লত! লাভ করিতে' পারে, 
এবং গ্রফুল্লতা-লাঁভের .ফলে জীবনীশক্তি' বাঁড়াইতে পারে; 
সে বয়সে তাহাদিগকে আঁদব-কায়দা শিখিয়া-. গা্তীর্ষ্য 
অভ্যাস করিতে হইলে যে জীবনীশক্তির ক্ষয় হয়, তাহাঁও 
স্মরণ রাখা উচিত। . 878 
যৌন আকর্ষণকে পাঁশব প্রবৃত্তি বলা নিতান্ত মুঢ়তা। 
স্বাভাবিকভাবে উপধুক্ত' কাঁলে- উপযুক্ত পান্রপাত্রীতে 
উহ্থার বিকাশ হইলে, মানবের নৈতিক স্থিতির-মুলটি দৃঢ় 
হয়। শরীরের দিক্‌ দিয়াও" উহার উপকারিতা সম্বন্ধে 
অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কেহ যেন মনে না 
করেন যে,_অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া ইউরোপে 
সর্বত্রই '«প্রেমে-পড়” বিবাহ হইয়া থাকে। টাঁকাকড়ি, 
পদমর্যাদা প্রভৃতির লোভে ইউরোপে অনের বিবাহ হইয়া 
থাকে বলিয়! যেসকল বিষময় ফল.ফলিতেছে, তাহা লইয়া 
সমাজতত্বিদের1 বিশেষ আলোচনা করিতেছেন |: ২ 
0৫) কোন একটা. প্রকৃত বা কল্পিত" গুণ. রক্ষা, 
করিবার জন্য এবং বংশনিষ্ঠ কতকগুলি ভাব এবং-মর্ধ্যাদা 
অক্ষুণ্ন রাখিবাঁর জন্য যে প্রকারের জাতিভেদের স্থষ্টি হয়, 
তাঁহার দৃষ্টাস্তও ভারতবর্ষ ছাড়া অন্তত্র অনেক পাওয়া য়ায়. 
মেসকল সমাজের বিশেষ বিবরণ এখানে দিবার প্রয়োজন 
দেখিতেছি না। এরূপ ধরণে যেসকল' বাছা বাঁছা' দল বা 


জাতির স্থষ্টির ইতিহাস আছে, সেসকল' স্থলে যে যথার্থ 


এবং কল্পিত গুণ ' বংশনিষ্ঠ করিবার চেষ্টায় . এবং 


'বংশমর্ধ্যাদার জন্য ক্রমাগত ' বিশেষ শ্রেণীর পাদ্রী" বিবাহ 


করার ফলে, ও দল ঝা জাতিগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, 


তাহার এঁতিহাসিক সাক্ষী অগ্রাহ করা" "চলে": নাং 


2i5Nann প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন--N০: one 
can deny ‘the fact of the great infertility of 
what we believe to be types and-stocks of 
high social. efficiency. বহু জাতির উত্থান" পতনের 
দৃষ্টান্ত বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত টম্‌সন তাঁহার Heredity 


গ্রন্থে লিখিয়াছেন_ Over and over ‘again, in the 


9০91925 struggle. 


শীত 


he. averted . by 


ওয় সংখ্যা) 


টা, of mankind, elect  castes—true 


aristocracies—have arisen, only to disappear 


again. in sterility, or in the course. of inter- 
‘Even if the latter doom 
social 


more evolved 


‘Organization and racial: pacification, how 


‘are. we to face the fact of the dwindling 


fertility of what we believe to be the better 


‘৪000৮5? . কথা কয়েকটির ভাব-অর্থ এই যে--পৃথিবীর 


ইতিহাসে এমন বহুতর জাতির বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, 
যাহারা, বিশেষ গুণবান্‌ জাতি হুইবাঁর জন্য গণ্ডি বাধিবার 


ফলে, উৎপাদন ক্ষমত! হারাইয়া ধ্বংশ হইয়! গিয়াছে, 


অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হঠিয়া গিয়া লোপ 


পাইয়াছে। সামাজিক বিশেষ বিধানে শেষ কুফলটি এড়াইতে 


পারা যাইতে পারে; কিন্তু গণ্ডি বাঁধিয়! গুণে বড় হইলে 


'যে:নির্বংশ হইবার পথ প্রশস্ত হয়, সে সম্বন্ধে আর কিছুই 


.বলিবার থাকে ন|। 
(৫) লমাঁজক্ষয় সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবেচনার কথাও, :— 


বিশেষ, গুণ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যেসকল “বিশিষ্ট 
জাতি” (516০6 ০৫9০9) স্থষ্ট হয়, সমাজতত্ববিদ্দিগের 


বিচারে তাঁহার! ধ্বংসপ্রবণ বলিয়! বিচারিত হইয়াছে বটে ; 


কিন্ত আমাদের দেশে ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্ট জাতিতে এই 


A 
Ed 


ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে কি না? আদমস্্রমারির 


তালিকায় ভুল থাকিতে পারে, তাহা আমি 
পূর্বেই স্বীকার করিয়াছি! ভুল থাকিতে পাঁরে বলিয়া 
যে তাহা সম্পূর্ণ ভুল, এ কথা বলা চলে না। যাহা হউক, 
সামাজিক স্থিতি ব! .জীবনীশক্তির যেসকল লক্ষণ সমাজ- 
তত্বে নিৰ্ণীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়! পাঠকদিগকেই 
/ বিচার করিতে দিতেছি যে-_-আঁমাদের বিশিষ্ট জাতির 
মধ্যে নিয়লিখিত লক্ষণগুলির মধ্যে কোন্‌ লক্ষণাটি অধিক 
দেখিতে পাঁওয়! যায়? কে) High vitality class 
অর্থাৎ অধিক জীবনীশক্তিবিশিষ্ট সমাজ । 
লক্ষণ এই যে, সেখানে জন্মসংখ্যা অধিক, এবং মৃত্যুসংখ্যা 
কম। . ইউরোপ এবং আমেরিকার স্বচ্ছল কৃষক সম্প্রদায় 
এই. শ্রেনীর অন্তর্গত ; খে) Medium vitality class 


বিবাহে ব্ণসক্কর 


পিএ মি পিপিপি লিপ পিপি পিপিপি A ean Naa সিল নিচ দাসী? 


ভুল নাই।, 


এই সমাজের 


শীত চে পপ 


শর মাঝারি রকমের, জীবনী শক্তিবিশিষট সমাজ। এ 
সমাজের লক্ষণ, এই যে, স্খোনে জন্মসংখ্যাও যেমন তুলনায় 
অধিক, নহে, মৃহ্যসংখ্যাও তুলনায় সেইরূপ কম). (গ) 
Low vitality . ০1559 :অর্থাং অন্ন জীবনীশক্তিবিশিষ্ট 
স্মান।. এই সমাজে জন্মসংখ্যাও যেমন খুব. অধিক, 
মৃত্যুদংখ্যাও তেমনি অত্যন্ত অধিক। এ দেশের বিশিষ্ট 
জাতির মধ্যে যে এই. শেষ অবস্থাট অধিক. লক্ষ্য করা 


যাইতেছে, তাহাই আমার অভিজ্ঞতা. যে সমা্ধে শিশুর 


মৃহ্য অধিক, প্রৌঢ় বয়সেই বার্ধক্যের .অকর্ধণ্যত! 
বেশি ফুটিয়া উঠে, এবং সমাজে জীবন্ত আনীর্ধাদূরূপে 
অবস্থিত বদ্ধদিগের সংখ্য| কম পড়ে, সে সমাজ যে নিতান্ত 
ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে, যমরাজা যে বিশেষ করিয়। 
সে জাতির টু'টি টিপিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র 
একটু বৃদ্ধ হইলেই যে আমাদের দেশের 
লোক এখন কাজের রাহির হইয়া পড়ে, এবং কোন 
প্রকারে ভীমরতিগ্রন্ত হইয়া জড়ের, মত বাঁচি! থাকে, 


তাহা অধ্বীকাঁর.কর! যায় কি? : 


জাতির জীবনীশক্তি সম্বন্ধে EE "কৃত থে 


- বিভাগের উল্লেখ করিলাম, তাহা প্রোফেসর Levasseur, 


M. Dumont, Miss Brownell প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ দিগের 
বিচারে যথার্থ বলিয়! স্বীকৃত। বহুদিন পূর্বে বিখ্যাত 


. স্পেন্সার তাঁহার Bi০l০৪y গ্রন্থে এই তত্বের আভাস 


দিয়াছিলেন। জন্মমৃত্যুর এইসকল বিচার হইতে, সমাল্প- 
ক্ষয়ের বিষয়ে সাধারণ লোকের মনে দৃঢ়. ধারণা হওয়া শক্ত, 
কারণ একে পর্য্যবেক্ষণের অভাব; তাহার পর সমাজিক 
দায়িত্ববোধ অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
আমর! সকল কথ। উড়! 0:5০: বলয়! হাসিয়া! উড়াইয়! 
দিতে পারি; কিন্তু তাহাতে যমকে ভূলান যাইবে 


না।. যখন ক্ষয়ের লক্ষণ অুম্প্ট হইয়া দরাড়াইবে, যখন 


পুরুষরমণীর শরীরে বংশবর্ধিনী শক্তি. অধিক পরিমাণে 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়! ধরা. পড়িবে, তখন, আর 
শোঁধরাইবার পথ থাকিবে না। তখন আমাদিগের 
ছুঃখলন্ধ অভিজ্ঞতা আমাদিগকে পণ্ডিত করিতে পারিবে) 
কিন্ত জীবনীশক্তি দিতে পারিবে না। . নিষেবসন্বেও 
বালক যখন, পড়িয়া! মরিবাঁর মত যায়গায় বনিয়! 


২৩৬ 
বলে কৈ, আমি পড়ি নাই ত”; তখন কেহ তাহার 
বুদ্ধির প্রশংসা ' করিয়া থাকেন কি? ' পগ্ডিতের! 
‘বহু সমান এবং "বহু. ঘটন| পর্য্যবেক্ষণ .করিয়! যেসকল 
‘সিদ্ধান্তে আসিতেছেন, আমরা যদি আপাততঃ” আত্মক্ষয 
না" বুঝিতে পারিয়| সে জ্ঞানকে অগ্রাহ করি, তবে 
ধক" বুদ্ধিমানের কাধ্য করা হইবে? যে কারণে 
দশটা সমাজ ভাঙ্গিয়া গেল, সে কারণ আমার পক্ষে 
প্রযুক্ত হইবে বলিয়! যিনি নিজের মহিমাঁর বড়াই করেন, 
তাহাকে অন্ধ এবং মুর্খ বলিলেও যথেষ্ট বিহার করা 
হয় না! : : ; 





৩. রক্ত মিশ্রণে কি দোষ নাই? 
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কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মানব সমাজকে একমাত্র 
3০1০৪ রা জীবনবিজ্ঞান দ্বার! শাসন করা: চলে 'না। 
'রক্তমিশ্রণে সুপুষ্ট শরীর এবং দীর্ঘগ্ীবন লাভ হইতে পারে, 
কিত্ত উহাই মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে, এবং সমাজের 
একমাত্র স্থিতির কারণ নহে ।:“ একথা, অংশতঃ, সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিতেছি । কথা এই যে, জীবন-বিজ্ঞানের 
‘আইন যে সামাজিক নৈতিক ' বিকাশের আইনের 
পবরোধী নহে,-ভৌতিক শরীরের আইনকানুন যে 
আত্মার আইনকান্থনের পরিত্যাজ্য ভিত্তি, তাহা আমর! 
অল্প প্রণিধান' করিলেই বুঝিতে পাঁরি। আমরা রক্তমিশ্রণ 
“করিয়া কেবল “চোয়াড়* হইয়া উঠিব, ইহ! কাহারও 
"আদর্শ নহে। কিন্ত আমাদের মস্তিষ্ক, শ্সাযুচক্র, এবং 
'মাংদপেশী যদি সুস্থ এবং লতেজ ন! হয়,_যদ্দি এ দেহমন্দির 
‘আত্মার বাসের সুদৃঢ় গৃহ ন! হয়, তবে কোন দিকের' 
কোন উন্নতিই সম্ভবপর হয় না। | 
; নৈতিক হিসাবে রক্তসিশ্রণের প্রত্যক্ষ দোষ দেখাইবার 
।'জন্য অনেকেই এমন অনেক শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া থাকেন, 
৷ যাহাদের উৎপত্তি. পাপে, পরিবর্ধন প্রতিবেশীর দ্বণায়, 
এবং জীবন-যাপন সমাজের দূর প্রান্তে হইয়া থাকে। 
 মানব্তত্ববিদ্‌ ডাক্তার ফেলিক্স হ্বন লুস্কান (Felix Von 
Luschan) এক স্থলে লিখিয়াছেন_—It would . be 
* absurd to expect from the union of a good- 


t\for-nothing European ° with an equally 


হী 
প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৯ 
নিবি হরে a ae ee aa Neu eae tea ee I~. পাশা be eae na eet eae পাস সিসি a ee Wet ea aa ea ee পে 


| EE for nothing 01501: 


" তখন তাহাকে অন্ত ' সমাজের, সম্পর্ক" এবং প্র 
স্বামী যদি স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে তাহার... 
' জন্মনিকেতন- বা সমাজ হইতে দূরে লইয়া যান, তাহা হইলে 
: একদিকে স্ত্রীকে জলাশয়বর্জিত মাছের মত ছুরবস্থাক্ 


‘ মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতেও দেখা যায় ন|। 
“স্থলে জীবনবিজ্ঞানের নিয়ম কিরূপ স্বক্মভাবে মনের মধ্যে 
কাৰ্য্য করে, তাহা ধরিবার জন্য পণ্ডিতের! অনেক চেষ্টা 
' করিয়াছেন। 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড . 


woman, children 
that ‘march on the heights of humanity; 
‘and we know of many half-castes that are 
absolutely sins reproche. মি 
বর্তমান: যুগে যে রক্তমিশ্রণের ফলে অনেক জাতির 
শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, 


এ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র. অভাব নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং 


'জর্মনি ব্ছুধিধ রক্তমিখণের গৌরবের সাক্ষী । তবে ' 


একথা সত্য যে, বাহার! শিক্ষায় উন্নত, চরিত্রে মহৎ এবং 
শিক্ষা ও চরিত্রের অনুকূল দেই-যন্ত্রের অধিকারী, তাঁহারা 
অতি হীন, বর্ধর-এবং ছুরাঁচার জাতির সহিত রক্তমিশ্রণ 
করিতে পারেন না। বাঁহাদিগের সঙ্গে মৌলিক অনেক 


“বিষয়ে প্রতেদ .আছে, তাহার! উন্নত হইলেও তাহাদিগের 


সঙ্গে রক্তমিশ্রণে শুভফল উৎপন্ন হয় না। এস্থলে সম্পূর্ণ 
জীবনবিজ্ঞান, দ্বারা মনুষ্যসমাঞজ শাসিত হইতে পারে-নাঁ। 
মন্ুষ্েতর জীবজন্তরা ঠিক মানুষের - মত সমাজ বাধিয়া! 
বান করে না । মানুষ যখন. একজনকে বিবাহ করে, 
ভাবের মধ্যে 
আপিয়। পড়িতে হয়। 


পড়িতে হয়) অন্যদিকে আবার সম্পূর্ণ নূতনত্বের মধ্যে 
বৃদ্ধি বড় ভাল হইতে পারে না। এইজন্ত যেখানে 6:6০. 
nal heritage ব!| বাহা-উত্তরাধিকারের মিল নাই, 
জাতীয় আকাজ্কায় মিল নাই, এবং জাতীয় রীতিনীতি 


‘বাঁ প্রকৃতিতে অধিক বৈষম্য: আছে, সেখানে রক্তমিশ্রণ 
-শুভফল প্রদান করে না। 
যেখানে সভ্যতায় সভ্যতায় অত্যন্ত প্রভেদ, সেখানে বৈবা- 


সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও 


হিক মিলন সম্ভব হইতে পারে নাঁ। ৭ 
“প্রভেদ ‘যেখানে অত্যন্ত অধিক; সেখানে রর এ 
এসকল 


| কেন যে একএকটি জাতি গ্রায়শঃ আপ- 
নার অনুরূপ জাতি না-পাঁইলে বিবাহ সম্বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত 


৩য় সংখ্য! | 
হয়.ন!, তাহা ঠিক ধরিয়া ফেলা কঠিন। হয়ত বা যাহা- 
দের মুখের হাবভানের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, 
তাহাদের দৃগ্তে আমাদের মন ফুটতে পায় না; হয়ত বা 
-শজাতিতে জাতিতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ লইয়া যে ভেদবুদ্ধি 
আছে, তাহাতে আমর! আত্মসমাজের বাহিরের-সুন্দরী- 
দিগের 'অঙ্গসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হই না; হয়ন বা বহুকালের 
সঞ্চিত জাতীয় প্রবৃত্তি রূপজ মোহ স্থষ্টির পক্ষে বাধা হইয়া 
দাড়ায়। ডারউইনের Descent of Man গ্রন্থের দ্বিতীয় 
ভাগের ৩৮১ পৃষ্ঠায় আছে যে, যে-নিগ্রোদিগকে আমরা 
অতি কুৎসিত মনে করি, তাহারা ইউরোপের পরমা সুন্দরী 
রমণী দেখিয়া কোন প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করে না; 
কিন্তু তাহাদের চক্ষে নিগ্রোস্সুন্দরী বড় মোহিনী। যে 
কারণে বনিয়াদি বড়মানুষ দরিদ্রের গৃহে বিবাহ করিতে 
চায় না, এবং শিক্ষিত ব্যক্তি চাষার মেয়েকে বিবাহ 
করিতে চায় না, ঠিক সেই কারণেই একজন সুমভ্য লোক 
নীচ ও বর্ধর সমাজের .সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
চাহেন না। এন্থলে এইমকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ঠেলিয়া 
'বিবাহ সম্বন্ধ করিতে গেলে স্থফলের কিছুমাত্র আশ! 
করা যায় না। তনে বাহার। রাতিনীতিতে, আচার- 
_ ব্যবহারে, শিক্ষা এবং সভ্যতায় একরূপ. হইলেও, কোঁন 
প্রাচীন প্রথার হিসাবে বা অন্ত কোন কারণে পরম্পরে 


বিবাহাদি করেন না, তাহারা মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুদংস্কার- 


গুলি পরিহার করিলেই শুভফলদায়ক মিলন বিধান 
করিতে পারিবেন । | 
ব্ৰাহ্মণাদি সকল বর্ণে ই অতি প্রাচীনকাল হইতে, বহুযুগ 
ধরিয়া রক্তমিশ্রণ চলিয়াছিল। বরং বলিতে পারা যায় যে 
ভারতের অনেক অনার্ধ্যজাতীয়েরা কিয়ৎ পরিমাণে 
তাহাদের বংশ বা সম্প্রদায়নিষ্ঠ রক্তের পবিত্রতা রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে। গীতাকারের অর্জুন বর্ণনস্করের 
“* ভয়ে বিবাহ হইতে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে চাহিয়/ছিলেন ; 
কিন্তু “কুস্তীনন্দন” অজ্জুনের, বংশের ইতিহাসে রক্তের 


পবিত্রতার কথা বড় নাই,_-এবং তিনি স্বয়ং বিভিন্নজাতীয়! 


রমণীর প্রেমের পাত্র হইয়! বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিতে ছাড়েন 
নাই। ' মন্তুর ব্যবস্থায় যখন পড়িতে পাই যে, ব্রাহ্মণের 
শুদ্র' পত্নী "থাকিলে তিনি: সেই -শুদ্র পদ্বীকে লইয়! যজ্ঞ 


২ 


বিবাহে বণ্সঙ্কর 
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* এখানে 


২৩৭ 
করিতে পারিবেন না, তখন একদিকে তংপুর্ধব সময়ের 
পূর্ণ অধিকারের কথা এবং অন্যদিকে তৎসময়েও.শূদ্র পত্নীর 
অস্তিত্বের কথা সুচিত হয়। পুরাণের দংশাবলীর তালিকায় 
যখন পড়িতে পাই যে, দলে দলে অনেক ক্ষত্রিয় বংশ ব্রাহ্মণ 
হইয়াছিলেন, তখন বৈদিক যুগের বহু পরবর্তী সময়েও .যে 
জাতিভেদের কড়াকড়ি নিয়মের স্থষ্টি হয় নাই, তাহা বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
যেমন করিয়া পরে পরে বিভিন্ন জাতির রক্তমিশ্রণ এবং 
রক্তমিশ্রণ বিষয়ে নিষেধবিধি হইয়াছিল, এখানে তাহা অতি 
সংক্ষেপেও লেখ! চলে ন|।. যাহারা এ বিষয়ে মৌলিক 
অনুসন্ধান না করিতে চাঁহেন, তাহাদের জন্য 'এ বিষয়ে 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে পারি। যোগেন্্র শিরোমণির 
জাতি বিষয়ক ইংরাজি গ্রন্থে পাঠকেরা এ বিষয়ের কোন 
কোন বিভাগের অনেক সংবাদ পাইতে পারিবেন। 
গোটাকতক অতি প্রসিন্ধ ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি। 

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক-ঘবন, শক, পহলব এবং হুণ 
প্রভৃতি অনেক বিদেশীয় উচ্চ জাতির লোকের! ভারতবর্ষে 
আসিয়া এ দেশের লোক হইয়! গিয়াছিলেন। তাহারা 
যে প্রথমতঃ ব্রাতাক্ষভ্রিয় এবং পরে কুলীন ক্ষত্রিয় বলিয়া 
সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন, সে ইতিহাস এখন প্রায় 
সকলেই জানেন। : এইসকল শক, যবন, পহলবাদি জাতির 
যেনকল লোক আপনার লোকদিগের মধ্যে পৌরোহিত্য 
কাৰ্য্য করিতেন, তাঁহারা উপমানের জোরে, অথবা সদৃশ 
অবস্থার কল্পনায় ব্রাহ্মণ বলিয়া বিচারিত হইয়াছিলেন। 
ব্ৰাহ্মণ হইয়! গিয়া তাহার! সকল ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বিবাহাদি 
করিয়াছেন; কাজেই শক যবনাদি সম্পর্কে কেবল ক্ষত্রির়ের 
বংশধরেরাই সম্পর্কিত নহেন। মুদলমান অধিকারের 
পুর্ববনময় পর্য্যন্ত স্থৃতির বিধান অন্ুযারী ব্রাহ্মণ মাত্রেই সর্বত্র 
বিবাহ চলিত; কিন্তু এখন এক প্রদেশের সকল শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের মধ্যেও বিবাঁহ চলে না। - 

স্মৃতির ব্যবস্থা যে এ দেশের প্রাচীন আইন নহে, 
উহা যে আদর্শ ব্যবস্থা মাত্র, তাহা অনেকেই জানেন। 
স্বৃতির ব্যবস্থায় যাহাই থাকুক, ব্রাহ্মণের যে অন্ত জাতির 
মধ্য হইতে পত্নী সংগ্রহ করিতেন, তাঁহার বহু দৃষ্টান্ত 


ছে? দশম শত নবীর ae ভাগে, বের 
রাজাদিগের গুরু কবি রাজ্রশেখর নিজে চোহান-কন্তা বিবাহ 
"করিবার গৌরবের কথা নিজের নাটকের ভূমিকায় 
" লিখিয়াছেন। সমীজে এ বিবাহ দূষিত মনে হইলে কৰিটি 
:রাঁজ-গুরু হইতে পারিতেন না, এবং নিজের বিবাহের কথা 
গ্রন্থের ভূমিকার গৌরব করিয়া লিখিতে পারিতেন না । 
পুলিন্দ, পঢ়, এবং কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির লোকেরা যে 
শ্রেষ্ঠ ক্ষত্ৰিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অনেক পুরাণ হইতেই 
তাহা জান! যায়। সেদ্দিনকার আসামের ইতিহাসেও 
দেখিতে পাইতেছি যে, কেবলমাত্র রাজার আজ্ঞায় বা 
"ব্যবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর অনার্য্য জাতি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ হইয়া 
গিয়াছেন। পগুজর জাতির পাল রাজার! বঙ্গের অনেক 
শ্রেণীর কায়স্থদিগের উৎপাদক । দক্ষিণ প্রদেশের অর্দ- 
.অনাধ্য সেন রাঁজারাও অনেক উচ্চ জাতির জন্ম দিয়াছেন। 





এইসকল দৃষ্টান্তের জোরে বলিতে পারা যায় যে, যদি. 


ব্রাঙ্ছণাঁদি শ্রেষ্ঠ বর্ণে এখনও পধ্যস্ত ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা না 
দিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, ব্রা্ণাদ জাতির মধ্যে 


এখন যে অন্তুবিবাহ চলিতেছে, তাহা খুব অধিকদিনের 


‘প্রাচীন নয়। সকল উচ্চ জাতিরই সামাজিক গণ্ডি এবং 
।অন্তধিবাহ অতি পুরাকাল হইতে চলিয়া -জাঁসিতেছে বলিয়া! 
“যে বিশ্বাস আছে, তাহা ঠিকু নহে। অন্তধিবাহ খুব 
'অধিকদিন :না হইলে ক্ষয়ের চিহ্ন সুচিত হয় না। যাহা 
হউক, ইহার মধ্যেই যে সে চিহ্ন কিছু কিছু দেখা দিয়াছে, 
(তাহা পূর্বেই বলিয়াছি | 


৪। জাতীয় Sn উপায়। I 


বৈজ্ঞানিকদিগের অনুসন্ধান এবং সমাজতত্বিদ্দিগের 
‘বিচার অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, জাতীয় 
উন্নতিকরে অনম্পর্িত রক্তমিশ্রণ অত্যন্ত উপযোগী । 
উপযোগী হইলেও, যেসকল কারণে এবং যেসকল অবস্থায় 
সর্ববিধ জাতির মধ্যে অবাধ বিবাহ চলিতে পারে না, 
. তাহার ও উল্লেখ করিয়াছি ভারতবর্ষের জাতিসমূহের মধ্যে 
এখন কোন্‌ কোন্‌ জাতি বা সম্প্রদায় নির্ভয়ে পরস্পরের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাহার 
বিচার করিতেছি। একটি প্রবন্ধে সকল জাতির সৃকল 


প্রবাসী পৌষ, ১৩১৯ 


ত পা পতল পিত দত তত 


করিবার জিনিস নয়; 


অবলম্বন করিতেছেন; 


১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


সপন saat Ne “ou 


সাৰাজির, অবস্থার কথা বিচ ক চলে না; তাই হুবিধার 
জন্য এ প্রবন্ধে কেবল বঙ্গদেশের. কয়েকটি উচ্চ জাতির 
কথাই আলোচন! করিব। | 
বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, বৈগ, কায়স্থ প্রভৃতি সম্তরান্ত উচ্চ, _ 
জ[তিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি 
যে, বর্ণভেদ লইয়া যে জাতিভেদ, তাহা এখন আর নাই; 
কোন জাতি বা সমাজই রর প্রভেদে সুচিত হয় না 
এখন “কাল বামুন” কিংবা “কটা শূদ্ৰ’ আদৌ লক্ষ্য 
বহুদিন পুর্ব্ব হইতেই বর্ণপমতা 
সাধিত হইয়| গিয়াছে। বর্ণভেদ ত গিয়াছেই,_ কর্ম্মতেদও 


এখন আর নাই। সমাজবিকাঁশের প্রাথমিক অবস্থায়, . 


একএকটি দলে বা জাতিতে কোন শিল্প বাঁ ব্যবসায় 
স্থায়ী হইলে, যেসকল ফললাঁভ করা যাইতে পারে, সে 
কথার বিচাঁর- এখন এঁতিহাপিক সমালোচন। মাত্র; উহার . 
ব্যবহারিক মূল্য নাই। পুরুষের দিক্‌ দিয়া যখন বংশ এবং 


দল নির্দিষ্ট হয়, তখন বংশবিশেষে বা জাতিধিশেষে কোন 


শিল্প বা! ব্যবসায় স্থায়ী হইলেও বিভিন্ন জাঁতির মধ্যে বিবাহে 
কোন বাধা উপস্থিত হয় না; প্রাচীন কাঁলেও যে 
বিভিন্ন শিল্প-এবং-ব্যবসায়- রনির মধ্যে বিবাহপ্রথা - 
প্রচলিত ছিল, তাহার এঁতিহাসিক সাক্ষী কোন অভিষ্র্ছ 
ব্যক্তিই অগ্রীহ্থ করেন ন।। কোন একটি বিশে কর্ম্মনিষ্ঠ 
বংশের কন্যা যে তাহার শরীরের মধ্যে ও বংশগত কর্মের 


বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, উত্তরাধিকারবাদে এ কথা 


মোটেই স্বীকৃত হইতে পারে না; কোন একজন বিশেষ 


শিল্পীর কন্যা যদি অন্তব্যবসায়-অব্লম্বীর গৃহে সন্তান. 
উৎপাদন করেন, তবে তীহার গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে নূতন 


কশ্মৃভিমি বা শিক্ষাণালায় কোন বাঁধা উপস্থিত হইতে 
পারে না। আজকালকার. দিনে কেহ -বা আইনের, 
কেহ বা চিকিৎসার, এবং কেহ বা অধ্যাপনার বৃত্তি 
উহাতে যে এক জাতির এক ১ 
ব্যবসায়ীর ঘরের পুত্রকন্তা, সেই জাতির ভিন্নব্যবসাক্- 
অবলম্বীর গৃহে বিবাহিত হইতে পারে না, কিংব!. সে 
বিবাহে কুফল ফলে, এ কথা কেহই বলেন ন|। | 
যাহা হউক, আমি সুবিধার-জন্ট করেকটি উচ্চ শ্রেণীর 


কৃথাই বলিতেছি-। এই শ্ৰেণীগুলির মধ্যে ‘যে সকলেই 


তয় সংখ্যা ) 


ইচ্ছানুরপ এবং লাভের প্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি 
অবলম্বন করিতেছেন, তাহ! ত সকলেই জান। হাই- 
কোর্টের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া অনেক কৃতী কায়স্থ সন্তান, 
-*নিবধুগের স্মৃতির ব্যবস্থাপক এবং বিচারের অধ্যক্ষ হইয়াছেন; 
তাহাতে যোগ্যতার অভাবও দেখা যায় নাই, এবং সামাজিক 
অধোগতিও ঘটে নাই। নরেন্দ্রনাথ দত্ত “স্বামী বিবেকানন্দ” 
হইয়া অনেক ব্রাহ্মণের গুরু হইয়াছেন; নবদ্বীপের কোন 
পণ্ডিতের আদেশে এ কালের কোন রাজা বা জমিদার 
সেই সম্মানিত শুদ্রতপস্বীর শিরশ্ছেদ .করিতে যান নাই। 
বর্ণ বৈষ্যমের জাতিভেদ :বহুকাল হইল উঠিয়া গিয়াছে, 
কৰ্ম্ম এবং বাবসায়ের বৈষম্যেও (অন্ততঃ উক্ত জাতিসমূহের 
মধ্যে) জাতিভেদ দেখিতে -পাঁওয়া যায় না। -তবে কথা 
এ এই যে ব্রাহ্মণের! হয়ত মনে করিতে পারেন যে, অনেক 
মানিক এবং নৈতিক সদ্‌গুণ এখনও পর্য্যন্ত রিশেষভাবে 
তাহাদের জাতিতেই রহিয়াছে; কাজেই অসম্পর্িত রক্ত- 
মিশ্রণে তাহাদের সে গুণের ক্ষয় হইতে পারে । 
উত্তরাধিকারবাদের তত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া, 
সহজবুদ্ধির দিক্‌ দিয়া অগ্রসর হইয়া, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতেছি যেকেহ আমাকে বলিতে পারেন কি যে, 
- * কোন প্রকারের মানসিক ক্ষমতা বা নৈতিক বল বিশেষ 
ভাবেই . ব্রাঙ্মণসমজে বন্ধ রহিয়াছে). সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচনায় প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা! ব্যক্তির (27145) কথা 
গণিত হয় ন! ; সমাজের অধিকাংশ লোকের কথ! লইয়াই 
সকল তব্বের বিচার হয়। কাজেই এ গণনায় রামমোহন 
রায়, মধুক্থদন দত, বঙ্গিমচন্্র, দীনবন্ধু, প্রভৃতি লোকের 
কথ! তুলিবার প্রয়োজন নাই। মানসিক ক্ষমতার কথার 
সাধারণ বিচারের জন্ত, অত্যন্ত উপযোগী বিবেচনায়, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ০৪197081. হাতে লইতে, পারি। এ কালের 
এবিগ্ভালয়ে সকল শ্রেণীর লোকেই :তুল্যভাবে মানসিক ক্ষমতা 
+ দ্েখাইবার সুবিধা পাইয়াছেন। এদেশের ব্রাহ্মণ বৈদ্য 
কায়স্থ প্রভৃতি জাতির লোকসংখ্যা হিসাব করিয়া .দেখিতে 
পাই যে, কোন জাতির বালকেরাই জাঁতিবিশেষের বালক- 
দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মানসিক শক্তির পরিচয় 
-দিতেছেন না। কর্মক্ষেত্রেও আমরা তুল্যরূপে সকল 
জাতির লোককেই দক্ষতার সহিত কাৰ্য্য করিতে দেখি; 


বিবাঁহে বৰ্ণঙ্কর 


পাস ot Tee a me oat tana aa Nene mt eet Meat Peet aaa Tea Tree Tat a OW cana son Pre aot সাপ aa tan an mat tara tee 


-না। 
'হইয়] থাকে, স্বজাতীয় বৈবাহিকদিগের সহিত তাহা অপেক্ষা 


২৩৯ 


হা পাশ সত শলা শলাগ ত 


তিলের ব্যবসায়ে হউক, চিকিৎসা বৃত্তে হউক, 
অধ্যাপনার কার্যে হউক, শাস্ত্র আলোচনায় হউক, কিংবা! 
কেরাণীগিরিতে হউক, কোন ব্যক্তিই জাতিনিষ্ঠ বিশেবতে, 
প্রাধান্য বা হীনতা প্রদর্শন করিতেছেন না| . নিত্য প্রত্যক্ষ 
বিষয়ের কথা সকপ্েরই চক্ষুর- সমক্ষে রহিয়াছে? 'নাম 
করিয়া দৃষ্টান্ত দিবার কিছুমাত্র প্ররোজন নাই। 

নৈতিকবল এবং চরিত্রনিষ্ঠায় যে ব্রাহ্মণের! শেঠ, এবং 
বৈদ্ধ-কায়স্থ প্রভৃতি হীন, এ কথা কেহ গায়ের জোরেও 
বলিতে সাহস করিবেন না। চরিত্র-সংযম, সদাচার, 
সত্যবাদিত্ব, সৎসাঁহস, -পরহিতৈষণ!, স্বদেশগ্রীতি, স্নেচ- 
শীলতা এবং কর্্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণ কি ত্রাহ্মণ-কায়স্থভেদে 
বিকাশ লাভ করিতে দেখিয়াছি? জোর করিয়া এ বিষয়ে 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিতে যাওয়া ছুঃসাহসের কর্্মু। 
এত বড় মিথ্যা কথা নিতান্ত জেদাজিদ্ির বিতর্কেও কেহ 
কখন বলিবেন না। নৈতিক সদ্গুণের কথার সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্ম্মনিষ্ঠা বাঁ ধর্মপ্রাণতার কথারও উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। "আমর! সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির বহু পরিবারের 
সহিত পরিচিত; কেবল বিদ্যালয়ের বা কর্মক্ষেত্রের খোস- 
পোঁষাকি পরিচয়ে নহে,_অনেক স্থলে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত 
পরিচয় হইয়া গিয়াছে। যেদকল সদ্গুণের ভিত্তিতে 
গৃহধর্দ্বের ব্যবস্থা স্থাপিত, তাহার অভাব বা আবির্ভাব 
'জাতির হিসাবে কেহ লক্ষ্য করি নাই। অত্যন্ত নিগুঢ় 
বন্ধুত্বে অনেক কাঁয়স্থ এবং বৈদ্ধদিগের সহিত আমর! আবদ্ধ 
হইয়াছি ; এবং সামাজিক মেলামেশায় ও আপুষি আমোদ- 
প্রমোদের বৈঠকে বিভিন্ন জাতির লোকের সহিত এক- 
সঙ্গে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া, প্রতিদিনই অনেক 
শিক্ষা এবং তৃপ্তিলীভ করিয়া থাকি। এমন করিয়া গুঢ়- 
ভাবে মিলিয়াও, যখন জাতিমাত্রের কারণে কোন বাধানির্ন 
উপস্থিত হয় না, বরং উপকার লাভ করিয়া থাকি, তথন 
আমাদের পুভ্রকন্তারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলে যে 
ভিন্ন জাতির গৃহে অতৃপ্তি লাভ করিবেন, কিংবা দুর্গতি 
লাভ করিবেন, একথা জোঁর করিয়াও কল্পনায় আনা! চলে 
ব্যবহারতঃ ভিন্ন জাতির সহিত যেপ্রকার মিলন 


অধিক ঘনিষ্ঠ মিলন হয় না। এরূপ অবস্থায় কোন্‌ 


bf 


oo Waar Ne ae না 


প্রমাণের ও বলে বলির যে, ্াহ্গণবং ংশে নিগুঢ়ভাবে এমন 
, কোন গুণ লুকাঁইয়। আছে, যাহা বৈশ্য বা কারস্থ সমাজে 
নাই। 

আমরা বাছাকে বাহ-উত্তরাধিকার বা external 
heritage বলি,তাহাঁও যে অন্ততঃ সকল উচ্চ জাতীয়দিগের 
মধ্যেই এক, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এক সময়ে 
কতকগুলি মন্ত্রের গ্রন্থ ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ অধিকারে ছিল; 
কিন্ত সে সময়েও যথার্থ বিদ্যার গ্রন্থ এবং সুশিক্ষার গ্রন্থ 
পড়িবার অধিকার সকলেরই ছিল। মন্তগ্রস্থগুলিও এখন 
সকলের অধিকারে 'আনিয়াছে। অনেক বৈগ্য-কায়স্থের। 
'বেদাদ্দির আলোচনা করিতেছেন, এবং সকল ব্রাহ্মণই শান্তর- 
পারদর্শী হইতে যান না। শিক্ষিতদিগের মধ্যে, সংখ্যার 
হিসাবে সকল জাতির লোকেরাই তুল্যরূপে শাস্ত্র পাঠ 
করিয়া থাকেন। যেখানে শশধর পাই, সেখানেই শ্রীকব্চ- 
প্রসন্ন সেন পাই, নরেন্দ্রণাথ দত্ত পাই। যাহা হউক, 
শান্্ পাঠের উপরেই বাহক উত্তরাধিকার নির্ভর করে 
না। প্রাচীন এতিহ্য, প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন কীর্তির 
স্থৃতি, সকল উচ্চ জাতির পরিবারের মধ্যেই তুল্যরূপে 
শাসন এবং অধিকার বিস্তার করিয়াছে। জাঁতিভেদ- 
বিহীন যুগের মন্ত্রগ্র্থ, ক্ষত্রিয-এবং-ত্রাঙ্গ-রচিত উপ- 
নিষদাদি, নীচ বলিয়া আখ্যাত সতজাতীয়দিগের দ্বার! বিবৃত 
মহাভারত, পুরাঁণাদি, বিবিধজাতীয় লোকদিগের রচিত 
অন্ত প্রাচীন সাহিত্যাদি আমর! সকলে তুল্যরূপে উত্তর1- 
ধিকারিত্ব স্ত্রে পাইয়াছি। ক্ষত্রিয় শীরামচন্দ্র এবং আভীর 
নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের দেহ বিষ্ণুর আবির্ভাবের পক্ষে 
অনুপযুক্ত হয় নাই বণিয়া, তাহাদের চরণ ব্রাহ্মণাঁদি সকলের 
"মস্তকে স্থাপিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের মহাবীর, বুদ্ধদেব 


প্রভৃতির সুশিক্ষা, ব্রাহ্মণ্য প্রধান সমাজ মাগায় করিয়া: 


লইয়া, সকল শাস্ত্রে তাহ! জুড়িয়! দিয়া শাপ্তের গৌরব বৃদ্ধি 
.করিয়! দিয়াছেন। গীতাগ্রন্থের- প্রমাণেই বলিতে পারা 
যায় যে, দেশপুজ্য গীতার ধর্মের উপদেষ্টা কোন ব্রাহ্মণেতর 
মহাপুরুষ । যাহা হউক, এই সকল শাস্ত্র, সকল আদর্শ 
এবং সকল স্ুশিক্ষাই তুল্যভাবে সকল -জাভির বাহ- 
উত্তরাধিকার । যাহার! একালে রাজনীতিতে, সাহিত্য 
এবং ধর্ম্ম-আলোচনা প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 


পার ১৩১৯ 


৯৯৬৯৫৯০৭৬০৫ ৯০ ৯০০০০০৯ ৮, 


যৌক্তিকতা সমর্থিত হয় না। 


জোরে, একটা কল্পিত ভাব প্রবণতায়,_-য!হা 


4 ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


সি পাশা, লাস এল প৯ সিসি a +, 


আমাদের নেতা জী কিহিজ্ধ্?ি এবং রে, তাহারা সকল 
জাঁতিরই সম্পদ স্বরূপে গৃহীত হইতেছেন। 
জীবনবিজ্ঞান এবং সমাঁজতত্বের সিদ্ধান্ত এই যে, 


রাহাদের সহিত রক্তমিশ্রণ করিলে নিঃদন্দেহে সর্ধতোভাবোষি 


উপকার হয়, তাহাদের একদিকে পৃথক্‌ জাতি হওয়া চাই, 
এবং অন্যদিকে তাহাদের সহিত অনেক বিষয়ে মিল থাকা 
চাঁই। Arthur Thomson এর ভাষায়--1175% should 
be dissimilar, but not ‘wholly unlike, 4 
কথা যে অন্ততঃ-পক্ষে ব্রাঙ্মণ-বৈগ্-কায়স্থ : প্রভৃতির 
বেলায় সম্পূর্ণ খাটে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে 
না। ভাষার বিভিন্নত এবং অনেক বিষয়ের ধরণ- 
ধারণের বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে 
এবং কাঁয়স্থে-কায়স্থে বৈবাহিক মিলন কথঞ্চিং অস্থবিধা- 
জনক হইতে পারে । বিভিন্ন. প্রদেশে সমজাতীর লোকের 
সহিত বিবাহ অপেক্ষা, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃ- 
তিতে বিবাহ প্রশস্ততর, এবং সমধিক উন্নতিবিধাঁয়ক। 
যখন ব্ৰাহ্মণসমাজে প্রাণপণে খুঁজিয়৷ পাতিয়াও অন্ত উচ্চ- 
জাতি হইতে স্বতন্ত্র কোন বিশিষ্ট গুণ পাওয়া যায় না, 
তখন ত্রাহ্মণেরা যে-কারণে স্বতন্ত্র থাকিতে চাহেন, তাহার 
বিশিষ্ট গুণ লইয়া দল 
গড়িলে দলটি যে ধ্বংসপ্রবণ হয়, সে কথা বারে বারে 
বলিয়াছি। যাঁহা হউক, উচ্চ শ্রেণীগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ 
করিয়! যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে উচ্চজাতীয়দিগের 
মধ্যে রক্তম্শ্রণ হইলে আকাজ্িত অনুন্দি্ট গুণেরও 
রক্ষা হইবে, এবং নব রক্তমিশরণের স্থৃফলও ফলিবে। 
ব্রাহ্মণের! যদি উচ্চ জাতীয়দিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ 


স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাহার! শ্যামকেও পাইবেন, 


কুলও বজায় রহিবে। j 
উচ্চ শ্রেণীয়দিগের মধ্যে দৈহিক "অবস্থার -পার্থক্য 


নাই, মানসিক গুণের গ্রভেদ নাই, নৈতিক বলের ভিন্নত।” 


নাই, ধৰ্ম্মপ্রাণতাঁয় অমিল নাই ; অথচ বাস্থ-উত্তরাধিকাঁরে 


সমতা আছে, জাতীয় আকাক্ষায় মিল আছে, রীতিনীতি 


ও.আচারব্যবহারে সাদৃশ্ত আছে, এবং ভাষা ও ভাবের . 
ধক্য আছে। তবুও কেন কেবলমাত্র একট! সংস্কারের 
হিতকর, 


ওয় সংখ্যা]. 


যাহা জীবন প্রদ, যাচা জাতীয় উন্নতির স্থায়ী ভিত্তি, তাঁহাকে 
উপেক্ষা করিব? বহুদিনের সংস্কারের ফলে অ'মাদের 
আন্তরিক প্রবৃত্তি এই প্রকারের বহিবিবাহের . বিরোধী 


হইয়াছে । আমা অপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ একজন উচ্চপদস্থ 


এবং সুশিক্ষিত -কায়স্থ একদিন দৈবাৎ তাহার হাটুতে 
আমার ই'টু ল'গায় চট্ট করিয়া অ'মার পায়ের ধূলা লইয়া 
মাথায় দিয়াছিলেন। তিনি কদাঁচ আমার সঙ্গে একত্র 
আহার করিতে, অথবা তাহার গৃহে আমাকে কায়স্থার 
ভোজন করাইতে কুঠিত হয়েন নাই; সম্পূর্ণরূপে বহু 


পূৰ্ব্বকাল হইতেই জীনিতেন যে, আমি কার্ধ্যতঃ জাতিভেদ 


পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং ব্রাঙ্গণ্যের অভিমান রাগি না। 
তবুও সংস্কারগত ব্রাঙ্গণভক্তিতে আমার বয়োজ্যেষ্ট কায়স্থ- 
বন্ধু অন্ছাতপারে আমার প্রতি উক্তবিধ -সম্মান দেখাইতে 


ভূলেন নাই। প্রভেদবিষয়ে এই ভাবটুকু অনেকেই সহজে 


এড়াইতে পারেন না, তাহ! স্বীকার করি। কিন্তু যেখানে 
প্রভেদ সম্বন্ধে কেন যুক্তিমূলক ভিত্তি নাই, সেখানে এই 
সকার অল্প দাধনাতেই দূর হইতে পারে। : 

ধাহারা জাতিভেদের কথ! উঠিলেই বলিয়া বসেন যে, 
- সকল দেশেই কোন-না-কোন রকমের জাতিভেদ আছে, 
তাঁহাদের সহিত -তর্ক করিতে যাওয়া বিড়ব্বনামাত্র। 
তাহার আসল কথাটি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া, 
খানিকটা তর্কের জাল বুনিয়! সুখী হইতে চাহেন। দোষ 
সর্বত্রই আছে, অতএব উহা! থাকুক ; সামাজিক সভ্যতা 
বিকশিত হইলেই, কোন কোন জঘন্য পাপ হাটে বাজারে 
পর্যন্ত দোকান খুলিয়া বসে বলিয়া, সেই পাপকে প্রশ্রয় 
দাও প্রভৃতি কথা ধ'হারা বলেন, তীহাদের বুদ্ধির পরিধি 
আমাদের যুক্তিবেষ্টনের অনায়। যেসকল সামাজিক 
স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অবস্থার ফলে নিয় শ্রেণীর 
9লোঁকেরা উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, 
is সেসকল অনস্থার কথ! না বলিয়া, ময়রাঁর দোকানে ষাড় 
শোয়ার প্যাঁয়ে বর্ণাশ্রমধর্থ্বের অভাবেই যে এইসকল 
অশান্তি ঘটিতেছে, এই কথাই বলিয়া থাকেন। পাঁবনা 
জেলায় যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে ইহারা 
সেখানকার প্রসিদ্ধ প্রজাবিড্রোহ' ধর্ণাশ্রমের ঘাড়ে টি 
পারিতেন। 


দিদি 


শাসিত সা ললিত সস লাগ সততং ক লগ চত তপ সতত সমল অলপ লাশ সা পদতল তা সিসি পোলা পিলা সিল” নস 


২৪১ 


লো দল 


যাহার! আপনাদের স্ার্থপরতার ও অন্ধ হইয়া বলিয়া 
থাকেন যে, সমাজের লোকের! যখন আমাদিগকে সম্মান 
করিতেছে, তখন ব্রাহ্মণ পক্ষের এই পৈতৃক স্থবিধাটুকু 
ছাড়িব কেন? কেন যে স্বার্থকে পরার্থপরতার কাছে 


উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহা কেমন করিয়| কাহার ভাষায় 


বুঝাইব? যদি এ ক্ষুদ্র প্রাণে বুন্ধদেবের প্রেরণা অনুভব 
করিতে পারিতাম, যদি কশ্যপ কিংবা উপালিব ভাষায় 
মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতাধ, তবে এ প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারিতান। সমাজকে ধ্বংস হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য, জাতীয় প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিবার 
জন্য, নবতেজে বলীয়ান্‌ করিয়৷ সমাজকে স্থায়ী উন্নতি এবং 
কল্যাণের দিকে অগ্রসর করাইবার জন্য যদি আমাদের 
ক্ষুদ্র সুবিধা, তুচ্ছ স্বার্থ এবং নীচ সঙ্ধীর্ণতা বলি দিতে পারি, 
তবে কি তাহা গীভা-পুজ্জার উপযোগী হইবে না, বুদ্ধবাঁণীর 
উত্তরাধিকারিত্বের উপযোগী হইবে ন! এবং আর্ধ্যজনোচিত 
হইবে না? : 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


দিদি 
দ্বিতীয় ভাগ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


কালীগঞ্জের পাঁদধৌত করিয়া ভাঁগীরথী মৃদ্মন্দ গতিতে 
বাহিত হইতেছেন। নদীতীরে জমিদার রাধাকিশোর 
ঘোষের বিস্তৃত অষ্টালিকা, সজ্জিত পুপ্পোগ্ঠান, প্রকাণ্ড 
শ্বেতবর্ণ গেটের উপরে ছুইটা মৃণ্যয় সিংহ লেলিহান রসনায় 
উপবিষ্ট । অট্রালিকার ধবল কান্তি অস্তমান ুর্য্যকিরণে 
উষদারক্ত আভা ধারণ করিয়াছে । দ্বিতলন্থ একটা 
সজ্জিত কক্ষের বাতায়নে যে সুন্দরী বপিয়া, একাস্ত- 
মনঃসংযোগে অতি নিপুথতার সহিত মক্মলের উপর জরির 
ফুল তুলিতেছিল, তাহার আনুখালু কেশগুচ্ছের উপরে 
কু্য্যের রক্তিম কিরণ পড়িয়া সন্ন্যাসিনীর পিঙ্গলবর্ণ জটার 
মত দেখাইতেছিল, অর্দমলিন পরিধেয় বন্ত্র গৈরিকের 
তায় আভা ধারণ করিয়াছিল। সে স্বরমা। 
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সুরমা নিজমনে কাঁধ্য করিয়া যাইতেছিল, অন্ত 
কিছুতে যে এখন তাঁহার মনোযোগ. আকর্ষণ করিবে 
এমন সন্তাবনা সেখানে কিছু উপস্থিত ছিল না। সহসা 
একটা কিশোরী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত 
গোলমাল বাঁধাইল। মধুর কলকণ্ে বঞ্ধার তুলিয়া বলিল, 
“মাগোমা, আজ কি আর ওট| ছাড়বে না।” 

সুরমা মুখ না তুলিয়াই একটু হাসিল। বালিকা 
সাহস পাইয়া মখমলখানা ধরিয়া একটু টান দিল। সুরমা 
ব্যস্ত ভাবে বলিল, “কি করিস্‌ পাগ্‌লি, ফুলটা নষ্ট হবে।” 

“্হ’লোই বা” 

“নাই বাঁ হ’লো। 
কর! যায়?” 

“্যায় না? খুব যায়। দেখ এখনি আমি আমার 
উলের গোলাপটা নষ্ট করে ফেল্‌ছি।” 

' স্ুরম! মুখ তুলিয়া বালিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া 
তাহার অমল শুভ্র কচি মুখখানির সরল হাঁসি 
"দেখিতে দেখিতে নিজের অজ্ঞাতেই একটী দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিল। 

বালিক! বলিল, “ওকি, নিশ্বাস ফেল্লে যে?” 

“এমনি |" 

“কেন এমনি, বল।” 

“তোর কথা| শুনে ।” 

“আমার কি কথা?” 

“আচ্ছা তুই তে! উলের গোলাপ ছি'ড় তে পারিস 
আঁত একট! ভাল ফুল পারিস্‌ কি?” 

প্থুব ভাল? যেমন বাগানে ফোটে ?” 

হয! 1৮ 

বালিকা একটু ভাবিয়া বলিল “মায়া হয়।” 

সুরমা যেন নিজমনে বলিল, “তবে বিধাতার মায়া 
হয়না কেন? তিনি কি মানুষ হতেও অকরুণ ৷” 

বালিক! বলিল, “কি ব্ল্ছ ?” 

“কিছুনা” বলিয়া সুরমা পুনর্ধার নিজ কাধ্যে মনঃ- 
সংযোগ করিবার উদ্যোগ করিতে গেলে বালিকা একেবারে 
টেচাইয়! উঠিল, “আবার বুন্বে ? ও মাসিমা?” 

“উম! 4 


যা| কষ্ট করে কর্ছি তা কি. নষ্ট 


্রবাসী-পৌর, ১৩১৯ 


চুলগুলা গুছাইয়! দিতে দিতে বলিল, . 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পানা এপস সি at Sa tat eae ee Nae সিসির তা, কাস পাস 


ভুলে গেছি, ভূলে গেছি, মামা) আর বুনোন। মা” 

স্থুরম! তখন বাক্সের মধ্যে বুনানি ও তাহার আসবাব 
আদি চাপা দিয়া বালিকার পানে ফিরিয়া বসিয়! ' বলিল, 
“কি বল্বি বল।” | | 

“বলবো না কিছুই। কতক্ষণ ধরে বুন্ছ বল দেখি ? 
ভাল লাগে?” 

“লাগে বই কি।” 

“কক্খনো লাগে না। মানুষ নাকি: কথা না কয়ে 
অতক্ষণ থাঁকৃতে পারে? ওকথা আমি মানি না” 

স্থুরম! বালিকাকে নিকটে টানিয়! লইয়া তাঁহার এলেন 
“সবাই কি. তোর 
মত পাগলি যে টেচিয়ে গর্ন করে? কত জন যনে 
মনে গল্প করে ; তখন হাতে একটা! কিছু কাজ না রাখলে 


“লোকে তাকে তোর মত পাগলি বলে।” 


“কার সঙ্গে মনে মনে গল্প কর ?” 

“নিজের মনের সঙ্গেই।” 

“তাও নাকি হয়, ওকথা আমি মানিনা। 
এতক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে গল্প কচ্ছিলাম ।* 

“প্রকাশ বাড়ীর মধ্যে এসেছে নাঁক ?* 

“এসেছিল, কতক্ষণ গল্প করলে--তুমিতো রি 
বাইরে চলে গেল” | 

“কি গল্প কর্ছিলি ?” 

“কত কি।” 

("আচ্ছা উমা, তুই গ্রকাশকে স্থধু প্রকাশ বলিস্‌ কেন?” 

“তবে কি বল্‌্বো ?” 

“প্রকাশ দাদা, কি প্রকাশ বাঁবু।” 

“কই আমায় তাতো কেউ শেখায়ান। 
বলতেন ।” ৮ 
“ছোটমা ? তার যে প্রকাশ সম্পর্কে দেওর হতো ।* ২. 
তবে রিনি তো কাঁক! হয় তুমি কেন নাম করে ৯ 
ডাকো? | 

স্থরমা রত? হাসিয়া বলিল; “ছোট বেলায় যে আমরা 
একসঙ্গে খেলা করেছি। প্রায় এক বয়সী--অনেক দিন 
একসমে ছিলাম না, তবু নতুন করে কাকা মে ল্‌জ্জা 
হয়|” ) 


আমি 


দিদি প্রকাশ 


সৰ" 


তয় »ংথ্যা | 


Ed 


দিদি. 
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“তবে আমার বুঝি লজ্জা হয় না? 

“তুই ত বল্তে গেলে সেদিন এখানে এসেছিদ। মোটে 
ছুবংসর-_না উম! ?” র 

দই্য।, মা মার! যাওয়ার পরেই দিদি নিয়ে আসেন.।” 

“আর শ্বশুরবাঁড়ী থেকে মার কাছে কবে গিয়েছিল?” 

“কৰে গিয়েছিলুম ? দে” বলিয়া বাঁলিক। হাসিয়া 
ফেলিল। সুরম! অনিমেষ নয়নে তাহার অমলিন হাস্তে- 
জ্বল মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বালিকা হাসিতে হাসিতে 
বলিল_-“সে একটা কাণ্ডর পবে।” 

সুর্ম! ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাস! করিল, “কি কাণ্ড?” 

“আমি বিধবা হ’লে পরে |” 

সুরমা নীরবে রহিল। উম! একটু নীরবে থাকিয়া 
পরে আবার হাসি হাসি মুখে বলিল, “আচ্ছা মা, একটা 
কথা” 

সুরমা উদগত নিশ্বাস দমন করিয়া বলিল, “কি বল?” 

“ন| বল্বনা__ভয় কচ্চে !” 

“ভয় কি! বল।” 

“আচ্ছা! এ কথাটার জন্ে তুমি অত বিমর্ষ হলে কেন। 
দিদিও অমনি হতেন, মা তে একথা বলে কীদ্‌তে কাদ্‌তে 
ছেই গেলেন”--বলিতে বলিতে বালিকার শোভন চক্ষু 

দুটীতে জল পূরিয়া আসিল। “কেন মা এতে:এমন দুঃখ 
কি--কই আমার তো কিছু মনেও আসেনা, কিসের জন্তে 
কষ্ট হবে ?” 

.স্থুরম! বস্ধাঞ্চলে বালিকার চক্ষু = দুইটা মাইয়া রি 


লাগিল। উম! সাস্বনাকারিণীর পানে চাহিয়া দেখিল, 
তাহার চক্ষুতেও জল টল্‌ টল্‌. করিতেছে। - উমা 


সহমা ছুই হাতে তাহার গল! জড়াইয়া ধরিল। বুকে 
মুখ রাখিয়া বলিল, “কেন কী মা? এতে কি এত 
দুঃখ!” রমা তাহাকে কি বলিবে। সংসার-জ্ঞানশৃন্তা 
বালিকাকে কি বলিয়া! তাহার শোচনীয় হূর্দশার কথা 
বুঝাইবে! ূ 

সুরমা ক্ষণেক পরে কণ্ঠের জড়তা পরিষ্কার করিয়া 
বলিল, “উমা, ওঠ, চিরুণী নিয়ে আয়। চুলটা ভাল করে 
দি।” ইতিমধ্যে দাসী আসিয়া কক্ষে আলোক দিয়! গেল। 

উম! বলিল, “থাক রাত্রি হয়েছে।” 
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লা তিতা তলা তলাতল পতা পিলা শা ou 





সস পা 


“হোক্‌, নিয়ে আয় 1” 

“আচ্ছ। মা! হরিদাপী ব্ল্ছিল, যে বিধবা হয় তাকে 
নাকি চুল বীধ্তে নেই, গননা পর্তে নেই। সত্যি 
নাকি?” 

সুরমা ক্ষণেক নীরবে রহিয়! মৃৃত্বরে বলিল, “হ্যা । 
কিন্ত দে যার! বড় হয়ে বিধবা হয়, তোর মত আট বছরের 
বিধবার জন্তে নয়।” 

ণ্বাঃ আমি তে! এখন চোদ্দ বছরের ।” 

“ত! হোক্‌। তুই বড় দুষ্ট, হয়েছিদ্‌ উম! । তোর দিদি 
কিম্বা মার কাছে কি এসব কথা বল্তে পার্তিদ? তোর 
দিদি তোকে এই রকম দেখতে ভাল বাদ্তেন--আমি 
কোন প্রাণে অন্য রকম করব? যদি অগ্ঠায় হয় তবু আমি 
তা পারব না।* | 

“কি করতে পারবে না ?” 

“কিছু না,__-আয় চুল বেঁধে দি।” 

কেশ্বন্ধন সমাপ্ত - হইলে সহসা উমা বলিল, “মা, 
প্রকাশ কেমন মস্ত একটা ফুলের তোড়া আমায় দিয়েছে 
দ্যাখ” বলিয়া ছুটিয়া গিয়া কক্ষান্তর হইতে একটা সুগন্ধি 
বৃহৎ ফুলের তোড়া লইয়! আসিল। স্থরম! অন্তমনে কি 
ভাবিতেছিল। উমা ডাকিল “ম।”। চমকিত হইয়| স্থুরম। 
ফিরিয়া বলিল, “কি ?** উমা বিস্মিত হইয়া! বলিল, 
“চম্‌কালে যে?” | 

ন!” 

"প্হা| চম্‌কালে কেন বল,-_বলন! = 

“তোর গলা ঠিক যেন তার মত।” 

“কার মত? বলনা! মা_কার মত ?* 

“আমার অতুলের মত।” 

“অতুল? তোমার ছেলের ?. হা। মা, তোমার নাকি 
সতীনের ছেলে-_তুমি যে বল তোমার ছেলে।” . 

“চুপ্‌ কর রাক্ষসি !--আঁমার ছেলে--তাদের মানুষ 
করতে দিয়ে এসেছি।» 

“কাদের !” 

“আমার বোন আর-_আর তার স্বামীকে |” 

“মাগোঁ হরিদাসী মাগী যেন কি! এত ক্যারেট 
কথাও" কইতে পারে। মা, এই গোলাপটা আমার মাথার 





২৪৪. 


পরিয়ে দাও না1৮ সুরমা একবার উমার মুখের প্রতি 
চাহিয়।.ধেন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু মুখে আসিয়! 
বাঁধিয়া গেল। ফুলটা হাতে লইয়া বলিল, “এত ব্ড় ফুল 
কোথায় পেলি ?” | 

“প্রকাশ দিয়েছে ৮ 

“প্রকাশ? কেন? কিছু বলেছিল? ?” 

“হ্যা, মাথায় পর্তে |” 

স্থুরমা. সহস! একটু অন্তমনা হইল। মুখে যেন একটা 
অন্ধকার ছাইর়া আসিল। ফুলটা তাহার হাত হইতে 
পড়িয়া গেল, দেখিয়া উন! সেট! তুলিয়া পুনর্ধার তাঁহার 
হাতে দিয়া বলিল, “পরিয়ে দাওনা মা।” সুরমা উঠিয়া 
দাড়াইল, মৃদুস্বরে বলিল, . পব্ধিবাকে ফুল প্র্তে নেই 
উমা,__ফুল পরোন1” “পর্তে নেই ?” বলিয়া উম! সহস| 
অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া গেল। তার. পরে এ:টু ইতস্তত 
করিয়া! বলিল, “তবে ফুলদাঁনীর ওপরে রেখে ।” “না, 
ওট! ফেলে দীও।” “ফেলে দেব, কেন?” ক্ষুব্ধ চিন্তে 
বালিক! সুরমার মুখ পানে চাঁহিল। “তুমি যে এখনি 
বললে গোলাপ ছিঁড় তে পার।” “পারি কিন্তু কষ্ট হয়।” 
“তা হোক্‌ দেখি তুমি কেমন কথা রাখতে পাঁর। ফুলটা 
ছেঁড়ো, লয় ফেলে দাও ।” “তবে ফেলে দি, আর কেউ 
পায়ত নিকৃ্‌। ছিড়তে বড় মায়! হয়"__বলিতে বলিতে 
জানালা গলাইয়া উমা ফুলটা উগ্ধানে নিক্ষেপ করিল,। 
সুরম! ব্যথিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ' উমা 
একটুখানি নীরবে থাঁকিয়৷ ক্ষ স্বরে বলিল, “প্রকাশ যদি 
জিজ্ঞাসা করে তাহ'লে কি বলবো ?” | 

পলো বিধবাকে ফুল পর্তে নেই তাই ফেলে 
দিয়েছি।” “আচ্ছা” বলিয়া উম! দ্বার অভিমুখে চলিল। 
“কোথায় যাস্‌ ?” “মার জন্যে মন কেমন করছে।” 
সুরমা উঠিয়া উমাকে টানিয়া আনিয়| -নিজের ক্রোড়ে 
তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি তুলিয়া লইয়া বলিল, “আমি তোর 
মা। আমার কাছে ঘুমো।” বালিকা নীরবে শুইয়া 
রহিল। চক্ষের ছুই বিন্দু -অশ্রু শুকাইতে না শুকাইতে 
অধরে হানি ফুটিয়া উঠিল।. “মা, অতুলকে আমার বড় 
দেখতে ইচ্ছে করে|” “দেখবি, সে বড় হোক্‌ তবে 
আনবো ।” এমন সময় একজন পরিণতবয়ন্ক ব্যক্তি গৃহমধ্যে 


প্রবাসী_-পৌধ ১৩১৯. 


সিসি লাপলপিতলাশদিলা অল লি লাগিলা সলা মিলা ও লোদিলাপা পিলা ্িলা সিল মলা মিলা ১০ স্লিপ 





3 ২য় ধৃত 


চলন অতল তা সিল সিতলা ছি 


| ১২শ ভান 


প্রবেশ করিয়! ডাঁকিলেন “স্থুরমা”। 
উঠিয়া দীড়াইয়! বলিল, “কি বাবা ।* 

“সন্ধ্যে বেলা হুলনে ঘরে বসে বসে কি গল্প করছিস ?” 

"সুরমা মৃতু হাসিয়া বলিল, 
পাচ কথা কচ্ছিলুম।” : রাধাকিশোর 'বাবু হাসিয়া 
বলিলেন, “পাগলা ভাবই ওর বটে। ওকে পেয়ে তোর 
তেমন একলা বোধ হয় না, না?” 

- “ন! একলা কিসের ? ওকে নিয়েই তো আমি থাকি ।” 

“তা বই কি--কেবল বোনা আর বোনা__আমীর 
সঙ্গে ভারী কথা কও?” উভয়ে হাদিল। সহস! 
পিতা কন্ঠার পানে চাহিয়া বলিলেন “মা এমন রোগ 
হয়ে যাচ্ছ কেন বল দেখি? তোমার কি এখানে মন 
টেকে না?” 

_ স্বরমা সহসা উত্তর দিতে পারিল না। 
প্রত্যুংপরমতিত্ব সহসা নীরব হইয়া গেল। 

“তুমিই এখন আমার একমাত্র অবলম্বন । তোমারই 
বাঁ আমি ভিন্ন কে আছে মা? কার কাছে তোমার 
অস্থবিধার কথা বলবে? আমায় সব কথা যখন যা মনে 
হয়. মা তা বল! উচিত নয় কি ?”__ ১ 

“সে কি কথা বাবা | আমার কি. অঙ্গুবিধা রা 
আপনার কাছে,_আমীর নিজের রেডি কষ্ট হতে 
পারে? ও কথা বলবেন'না।* 

“তবে এমন হয়ে 'যাচ্চ কেন? কই চুলও তোমার সব 
সময় বাঁধ! দেখতে পাই না, এই রকম কাপড়,_এই-ছঃ মাস 
এনেছি--কই একদিনের জন্তেও _:৮ 

“বাবা; কেন অমন করে বল্ছেন--ওতে আমার বড় 
কষ্ট হয়। আমি কি এত স্থুখে ছিলাম যে আপনার রং 
স্নেহের কোলে এসে অস্থুখে থাঁকৃৰ 1” ও 

“তাতে! সত্য মাতা সে সবই আমার অদৃষ্ট-যাঁক্‌ 


গতস্য শোচনা ক'রে আর কি হবে। আমি আহ্বিক *. 
করতে চন্লুম | মা, আমার অনুরোধ, ওরকম 5ঠরে থেকো 


না, ওতে আমার মনে হয় হয়ত তোমার মনে কিছু কষ্ট 
আছে ! আমর! বুড়ো মানুষ, বুঝেছ মা_-বাইরেরটাই আগে, 
আমাদের চোখে পড়ে"--বলিতে বলিতে পিতা প্রস্থান 
করিলেন। স্থরমা নীরবে. নতমুখে রছিল।. ক্ষণেক পরে 


«এই পগি লিটার সঙ্গে. 


সুরমা আস্তে বান্তে 


তাহার 


পিপিপি পপি এ 


৬য় সংখ্যা) 


উমা উঠিয়া বিয়া বলিল, যা, আমি তোমার চুল বেঁধে 


_ দেব-বীধবে মা? 


০ - 
রি 


পিটার 


“না রে পাগলি” 
“কেন মা? 
“্যাব মেয়ের ফুল পরতে নেই তার মার কি চুল 
বাধতে আছে?” 
উমা একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে যেদিন এলে সেদিনও 


এলো! চুলে এলে কেন? তখন তো তোমার এ মেয়ে 


জোটে নি,. শ্বশুরবাড়ী থেকে, এলে তবু যেন সন্গিসীর 
মৃত |” নি 
প্ছুর খেপি তা নি হয়েছি আমাদের কি অত 
সাঁজ- সজ্জা ভাল দেখায় ?” * 
উমা হাসিয়া বলিল, “ত! বইকি ? বলব,--কেন ?৮ 
“কি? কেন?” - 
“তোমার অতুলকে মা-হাঁরা করে রেখে এসেছিলে 
বলে,--তাদের কীদিয়ে এসেছিলে বলে_-নয় ?” 
সুরমা সহসা ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্তস্বরে বলিয়া 
উঠিল, “উমা--উমা চুপ্‌ কর ।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রস প্রায় ছয়,মাঁস হইল গিরি আসিয়াছে। 


: নূতন গৃছে নুতন লোকদের লইয়া সম্পূৰ্ণ নৃতনভাবে জীবন 


. রমণী নহে। 


আরম্ভ করিতে হইলে অন্ত লোকে নিশ্চয় কিছুদিন অত্যন্ত 
ব্যতিব্যস্ত এবং বিশৃঙ্ঘলভাবে চলে, কিন্তু সুরমা সে প্রকারের 
সে যে-অবস্থায় যখন পতিত হয় তখনি 


: তাহার মত চলিতে চিরজীবন -হইতেই সে অভ্যস্ত তাঁহার 


সম্পূর্ণ স্ববশ মন তখনি সে-অবস্থাকে অন্তরে বরণ করিয়া 
তুলিয়া লয়। সুখ দুঃখ অবস্থাবিশেষে তাহার কাছে 


সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা পূর্বে কখনো সে. 


a. 
A 


চিন্তাতেও আনে নাই সেই অচিন্ত্পূর্কা ঘটনাতেও সে 
কখনো বেশী বিচলিত হয় নাই। তখনি, ইহাই তাহার 
‘সারের নিকট প্রাপ্য ইহাতে অসস্তষ্ট হইলে নিজের 
কাছেই যে দে নিজে বেশী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, ইহা দে 
সেই মুহূর্তেই ভাবিয়া লইতে জানিত। | 


৷ তবে ইহার মধোও একটু কিন্ত আছে। -ঘদি- আর. 


দিদি 


এপ পাসিাসিপাসশিাটিপীসিিলিস্নিশর্িতনিিপিপিি পাস সিল 


২৪৫ 
ছুই বৎসর পূর্বে সে এইরপে স্বামীগৃহ বর্জন করিয়া 
পিতৃগৃহে আসিয়া বসিত তাহা হইলে কোনই কথা ছিল 
না। -স্বচ্ন্দে সে বাল্যের পরিচিত গৃহকে শেষজীরনের 
দ্বিধাহীন আশ্রয় করিয়া লইতে পার্রিত তাহার নিজের 
কৃতকার্যের অন্থশোচনাহী এখন তাহাকে অন্তরে অন্তরে 
দংশন করিয়া অধ করিয়া তুলিতেছে। চারুর সহিত 


সপ পি সি 


নেই বিমন বত স্থাপন: করিয়! চাঁরুকে শোযোষ্ঠা-ভগ্নীর 


অকপট _স্েহের “চক্ষে বির | বা কুর্দি অতুলের . নিকটে 
সম্পূর্ণ আখ্মবিসর্জন করিয়া নিজের জন্য তো সে ক্ষুন্ধ নয় 
সে নিজে চারু ব| অতুলকে "ভাল বাসিয়াছে চা 
বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়। টারুর নির্ভরময় দিদি” 
ডাকে নে যে স্বেচ্ছায়ই আত্মসমর্পণ করিয়াছে । অতুল 
তো তাহারি জীবন্ত মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ফল। কিন্ত 
তাহারা কেন এমনভাবে আত্মবিসর্জন দিল! তাহারা 
কেন স্ুরমাকে এমন করিয়া আপনার অস্থিতে মজ্জায় 
গাঁথিয়া ফেলিল। তাহারা কে? সকলে কি বলে? 
সপত্নী ও. সপত্বীপুত্র ! পরস্পরের সহিত পরস্পরে কি 
বিরোধী সম্পর্কে আবদ্ধ !--অথচ তাহাঁরাই কিন! সুরমার- 
জন্য তৃষিত ব্যথিত! আর স্ুরম! ?--ছি ছি! ইহা 
অপেক্ষা হাস্তাম্প্দ ব্যাপার আর পৃথিবীতে কি আছে! 
সুরমা কি অমূরের কথা কিছু ভাবিত ন!? ভাঁবিত 
বইকি! তাহাকে সুরমা এখন তাহার জীবনের সুখস্বর্গ 
হইতে ভ্রষ্টকাঁরী ছুরদৃষ্ট বলিয়া, জীবনের সর্কা জালা- 
যন্ত্রণার মুলীভূত রুষ্ট কুগ্রহ বলিয়া, জন্মের সুখহুঃখের 
নিয়ন্তা জন্মকেন্ুস্থিত দুষ্ট নক্ষত্র বলিয় মনে করিত। 
অমরের দুর্বলতার কথা মনে করিয়া এখন আর সে ক্রিষ্ 
হইত না, .মনে জানিত অমর এতদিনে নিশ্চয় সমস্ত 
ভুলিয়াছে বা আর কিছুদিন পরে ভুলিবে। কেবল 
তাহারই সার! জীবন একট! দীর্ঘ জটিলতার মধ্য দিয়া 
চলিল, ইহার গতি পরিবর্তন করিবার কোন” উপায় নাই, 
ভুলিবার কোন” পথ নাই। আসিবার আগে কিছুদিন 
ধরিয়! নিজের যে.একটা ভ্রম কিছুকালের জন্য মনের মধ্যে 
ওতপ্রোত ভাবে বহিয়া গিয়াছিল তাহাকেও স্বণা ও 
তাচ্ছিল্যের ভারে ক্রিষ্ট করিয়া সুরমা মনের কোন্‌ কোণায় 
সরাইয়া ফেলিয়াছে। ভালবাসি, কাহাকে ? অন্যের স্বামীকে, 


২৪৬ 


০ oe, potas a Psat Me pa Pon ppt ee a a পিরিতি দি 


.ছিছি! ইহা 1 অপেক্ষা লজ্জা ও না গিনি আর কি টি 


বরঞ্চ তাঁহাকে অভিশাপ দেওয়। উঠিত--দ্বণ কর! উচিত! 
ভালবাসা? ছি-ছি-ছি! সে ভাবটা যে বিচ্ছেদাশঙ্ধী 
কাতর মনের একটা ক্ষণজাঁত দুর্বলতা তাহাতে তাহার 
সংশয় ছিলনা। নিজেকে সেগন্ত সে আর অন্তপ্ত করিতে 
চাহিত না) যদি কখনো! মনের মধ্যে নিমেষের জন্য সেভাব 
উকি মারিত তো অমরের স্বন্ধে সে দোষটুকু আরোপ 
করিয়া স্থুরম! নিশ্চিন্ত হইতে .চাহিত।. অমরের বিসদৃশ 
ব্যবহারেই তাহার এরূপ ভ্রম হইয়াছিল । পুরুষ যদি অত- 
খানি ভূল করিতে পারে তো সে রমণী, তাহার সে ভুল- 
টুকু মার্জনীয়। 


সুরমা ভাবিত এ সমস্ত তাহার গতজীবনের স্থৃতি; 


এখন সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ।, নূতন ব্যক্তি ও নূতন 


| 


ভাবনাই এখন তাহার চিন্তার বিষিয়'ভুত হওয়! উচিত। সে 
সাধ্যমত গত স্বৃতিগুলি দূর করিতে চেষ্টাও করিত, কিন্ত 
শুনিয়াছি ভূতগ্রন্তের নিকট ভূত যেমন মধ্যে মধ্যে উকি-: 
ঝুকি মারে তেমনি সুরমার দুষ্ট টি? মনের মধ্যে উকি 
মারিতে ছাঁড়িত না। 

পিতার সহিত সেদিনের কথোপকথনে: সুরমা বুঝিলঃ 
তাহার ব্যবহারে, তাঁহার চিরকালের স্বভাবজাঁত বেশভূষার- 
অনাসক্তিতেও পিতা এখন অন্ঠরূপ ভাবিয়া থাকেন। 
লজ্জিত হইয়! সে মনে মনে ভাবিল “ছিছি লোকে এরকম 
কেন ভাবে? চুলবাঁধা আর. গয়না পরাট! বুঝি মেয়ে- 
মানুষের অবশ্য করণীয় কর্মের মধ্যে? ভগবান এমন 
পরাধীন জাত কেন সৃষ্টি করেছেন, যাঁদের সামান্ত বেশ- 
ভূষাতেও লোকে কি ভাববে ভাবতে হয়?” বেশতূষায় 
কি রস আছে তাহা সে কখনোই জানিত 'না, তাহা 
তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। এক্ষণে পিতার বাক্যে লজ্জিতা 
ও দ্ুঃখিতা হইয়! দীর্ঘ দীর্ঘ অর্ধজটাজালসমাচ্ছন্ন :কেশ- 
গুলাকে আঁচড়াইয়! খুব টানিয়! টুনিয়া বাধিল এবং. এক- 
খানা ফর্সা কাপড় বাহির করিয়৷ পরিয়া উমাকে গিয়া 
বলিল “ছাখ উমি--ভাল দেখাচ্চে না?” উমা একমুখ- 
হাসিয়া বলিল, “মাগোঁ! ওকি ঢংছাই দেখাচ্ছে! ওর 
চেয়ে তোমার এলো চুল ভাল মা।” 

“্তাছোক্‌ বাঁব! খুসী হবেন ।” 


প্রধাসী--পৌষ, ১৩১৯ 


লাস সলিল et Neat ae ee”! 


ইচ্ছুক, পিতার এ অভিপ্রায় সে ডানিত। 


C ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তুমি খুলে ফেল, আয়না দিছে দেখ, কিরকম 
দেখাচ্চে 1” 

স্থরমা হাসিয়া মুগ ফিরাইল। 

সরলা উমাই এখন সুরমার চিন্তার প্রথম স্থান অধি-=- 


কার করিয়াছে। জগতের চক্ষে প্রকাশ ও উমার মধ্যে 


. কোন সদ্বন্ধস্থত্ গ্রথিত না থাকিলেও কোন অতীন্তরিয় 


জগতের এক স্ুক্ম অথচ ছুশ্ছেদ্য যোগস্থত্র যে তাহাদের 
পরস্পরকে পরম্পরের সহিত সম্বন্ধ করিতেছে, তাহা! 
সুরমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না! কিন্তু হায়, এ বন্ধন যে 
উদ্বন্ধন স্বরূপ। উমা যে বিধবা । সুরমা ভাবিয়া দেখিল 
প্রকাশের এরূপ- সঙ্গ উমার পক্ষে মঙ্গলের নয়। উম! 
কিম্বা প্রকাশ, ছজনার মধ্যে কাহাকেও স্থানাস্তরিত কর! 
উচিত। নহিলে যে বন্ধনস্থত্র এখনো পুষ্পমাঁল্যের আকারে 


আছে, হয়ত তাহা লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় দ্রচিষ্ঠ বলিষ্ঠ ভাবে . 


জগতের প্রলয়-বঞ্চাবাতও উপেক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। 
প্রকাশ পিতৃমাতৃহীন এবং শৈশব হইতেই "তাহার পিতার 
দ্বারা প্রতিপালিত। দূরসম্পর্কায় ভ্রাতা হইলেও রাঁধাকিশের 
বাবু তাহাকে নিজ ভ্রাতার প্যায় পালন করিয়া আসিতে- 
ছেন। উমাও এখন তীহার অবশ্য প্রতিপালিতার মধ্যে ১ 
তাঁহারও অন্য আশ্রয় নাই এবং তাহার মত সাঁংসারিক- 
বুদ্ধিহীনা বিধবা! বালিকাকে সুরমা প্রাণ থাকিতে নিজের 
কাছছাড়া-করিতেও পারিবে না। সুরমা প্রকাঁশকে: 
স্থানান্তরে- পাঠান ছাড়া অন্ত উপায় দেখিতে পাইল ন!।' 
সুরমা! 'শ্বশুরালয়ে শ্বশুরের বিষয়কাধ্যের একজন প্রধান 
মন্ত্রী ছিল ) তাই পিতার নিকটে সহজেই নিজহ্থান অধিকার 
করিয়া লইয়াছিল। একদিন পিতার কাছে সেইসব 
বিষয়ে আলোচন! করিতে করিতে কৌশলে কথ! পাড়িল। 
প্রকাশের উন্নতির জন্ঠই তাহাকে স্থানান্তরিত করা 


কর্তব্য তাহা পিতাকে বুঝাইল, কেনন! প্রকাশ এখন; 
পিতার সহকারী দেওয়ান; পিতা অবর্তমানে প্রকাশই যে *- 


প্রধান কর্মচারী হইবে, পিতা শীঘ্রই তীর্থবাসী হইতে: 
সেই কারণেই: 
তিনি, প্রকাশকে : এণ্টেস পাশ করাইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়: 
হইতে টানিয়া আনিয়াছেন।. দেওয়ান তিনি কখল: 
রাখিতেন -না, নিজেই: সমন্ত কাৰ্য্য পর্যালোচনা! করিতেন । 


ওয় সংখ্যা ] 

দেওয়ান গোমস্তার দৌরান্ত্য তিনি স্ব করিতে অঙ্গম 
ছিলেন। কতকগুলা বিদেশীয় বিদ্যা শেখা অপেক্ষ। 
নিজেদের কার্য সুচারুন্ূপে সম্পন্ন করিতে জানাই তিনি 
১ যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন । স্থরম! বুঝাইল প্রকাশের 
জমীদারিগুলি ভাল করিয়! পর্য্যবেক্ষণ কর! উচিত। কোথায় 
কিরূপ আদায়, কোথাকার প্রজা কিরূপ, কোন জমী 
পতিত বা বাজে-আণ্ত আছে,. কোথায় লোকসান বা 
লাভের সম্ভাবনা আছে ইহা তাহার ভালরূপে দেখার 
দরকার | 

সেই দিনই বাঁধাকিশোর বাবু প্রকাশকে আদেশ 
করিলেন জমিদারী তাহেরপুর অত্যন্ত গোলমেলে, গ্রকাঁশকে 
সেখানে তাহার প্রতিনিধি হইয়া. যাইতে হইবে এবং কিছু- 
কাল থাকিয়া সমস্ত নৃতনমত বন্দোবস্ত করাইতে হইবে। 
প্রকাশের যাত্রার দিন আদিল। সুরমা কৌশলক্রমে 

উমাকে এমনি চোখে চোখে রাখিল যে প্রকাশের সহিত 
অন্তের অসাক্ষাতে তাহার সাক্ষাৎ না হয়। কি জানি 
বালিকার সরল মনে যদি কোন দাগ ধরিয়া যায়! প্রকাশ 
সুরমাকে সম্ভাষণ করিতে আপিয়৷ দেখিল উমা ও সুরম! 
“দুইজন মহা ব্যস্ত ) সুরমা উমীকে কয়েক প্রকার সন্দেশ 
প্রস্তুত করিতে শিখাইতেছে। দ্বতের সাক যাক শবে ও 
ঝার্ণার ঝন্‌ ন্‌ বাদ্যে উমার উৎসাহের সীমা নাই] 
কোমরে কাপড় জড়াইয়া চুল উচু করিয়া বাঁধিয়া সে মহ! 
ব্যস্ত ভাবে একবাঁর এটা একবার সেটায় বসিয়া যাঁউতেছে। 
সুরমা কেবল বসিয়! ক্ষীর ছানাগুল! মাড়িতেছিল, ফরমাইসের 
ধুমে উমাকে মাথা চুলকাইবার অবকাশ দিতেছিল না 
ন্লানমুখ অনিন্দ্য-তরুণকাস্তি বিদায়োপযোগী-বেশে-সঙ্জিত 
প্রকাশকে নীরবে দীড়াইতে দেখিয়া সুরমা স্েহাপ্রুত কণ্ঠে 
বলিল “এস প্রকাশ ।” উমা ঝার্ণার কার্ধ্য স্থগিত. রাধিয়া 
,চাহিল--“ওকি | তুমি কোথায় যাবে-__তাহেরপুর বুঝি? 
আজই ?” প্রকাশ উত্তর দিল না। সুরমা তাহার হইয়া 
বলিল “আজ কি! এখনি । রেকাবিট! আন্‌ । .প্রকাশ 
উমার হাতের সন্দেশ খেয়ে যাও, ব’স।” প্রকাশ আপত্তি 
করিল, “এই খেয়ে উঠেছি, মুখে পান রয়েছে, এখন না।? 





“এখনি যাচ্চ, কখন খাবে? উমা তাহ’লে দুঃখিত হবে--ন। ? 


ওকি উম! তোল.ও চাড়টা নষ্ট হয়ে গেল. যে।” অপ্রস্তুত 


পরপর 


দিদি | ২৪৭ 





পপ তা সলা তলা সমদল লা সপপাসিাসপাশা 


হইয়া উমা তাড়াতাড়ি কার্যে মন দিল। সুরমা বলিল, 
“প্রকাশ খাও, উমা বল্‌ ।”_উমা লজ্জিত নতমুখে বলিল, 
“আমি আবার কি ব্ল্ব-_খাঁওন! প্রক্কাশ।* প্রকাশ 
রেকাবীর নিকটে বসিল + একট! সন্দেশ ভাঙিয়া মুখে 
দিয়া বলিল, “আর না।” . "ভাল হয়নি বুঝি?” “নানী 
ভাল হবে না কেন-_এখন কি খাঁধার সময় ?” 
প্তবে কখন খাবে_এখনি চলে যাচ্চ যে” সরল 
্নিগ্ধ চক্ষে উমা প্রকাশের পানে চাহিল।. প্রকাশ সে 
দৃষ্টি চকিতের - মত দেখিয়া একটু রিশ্মিত একটু ব্যথিত 
হইল। নীরবে অন্য মনে কখন সন্দেশ কণ্টা শেষ করিয়া 
ফেপিল জানিতেও পারিল না। হাত ধুইয়া উঠিয়া বলিল, 
“সময় যাচ্চে--তবে যাই 1” সুরমা বাঁধ! দিল, “যাই বল্তে 
নেই ।* প্রকাশ একটু হাসিল--সে হাসি বড় করুণ। 
পস্ুরমা তবে আসি-_আদি উমা” উমা নতমুখে মস্তক 
হেলাঁইল। সুরমা বলিল, “বাবাকে সময়মত পত্রটত্র 
লিখে।” সন্মতি জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ চলিয়া গেল। মনে 
মনে দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া সুরমা ভাবিল, “বড় অকরুণের 
ব্যবহার-কি করব উপায় নেই” তাহার অন্তায়- 
অসহিষ্ণু হৃদয় সব দুঃখ সব কষ্ট সহিতে পারে, কেবল যাহা 
অন্তাঁয় তাঁহার কখনো পোষকতা করিতে পারে না, তাহাঁতে- 
যত কষ্টই হউক সে দ্বিধাহীন হৃদয়ে মস্তক পাতিয়! দেয়। 
উ্াকে অন্তমনা করিতে স্থরম!| বলিল, “এই রেকাবীটায় 
ভাল. ভাল দেখে সন্দেশ সাঁজা, বাবাকে ডাকৃতে পাঠাই ।* 
উমা তাহার আদেশ পালন করিতে করিতে বলিল, “মা, 
প্রকাশ. কবে আন্বে?” “কি জানি। যেখানে গেল 
সেখানে তার উন্নতি- হবে; ভাল করে কাজ কর্ম্ম শিখতে 
পারবে--এতবড় জমিদারীটার সব ভারই তো প্রায় তার 
হাতে, ভাল করে না শিখলে নিজের উন্নতি করতে পাঁর্বে 
কেন?” “ওঃ" বলিয়া উমা নীরব হইল। ক্ষণেক ভাবিয়া 
বলিল,.“একমাস দুমাঁস হ'তে পারে, নয় মা?” “তা পারে 
বই কি! বাব আসছেন আমন পাতি, তুই বাকী এই 
কটা ভেক্তে নে!” উমা আবার কার্ণা হাতে লইয়া টুলের 
উপরে গিয়া, বসিল ও স্বতের উষ্ণতা! ও সন্দেশ গঠনের ক্রটী 
সম্বন্ধে, মনোযোগ দিয়া তাঁহার নিখুত সমালোচনা করিতে 
"আরম্ভ করিল। : | 


টি 


রাধাকিশোর বাবু যখন খাইয়া বলিলেন, “খুব ভাল 
হয়েছে _উমা খুব ভাল সন্দেশ করতে শিখেছে তো।*” 
তখন উৎফুল্লহৃদযা বালিকা ভাবিল তার মাতার প্রতি 
ইহাতে একটু অবিচার হইতেছে--তাহাকেও একটু এ 
প্রশংসার ভাগ দেওয়া উচিত। বলিল “মা কিন্ত এক- 
‘একবার আমায় দেখিয়ে দিয়েছে__ একা আমার সবটা 
কর! নয়”-_বাধ! দিয়া সুরম! বলিল “ওটুকু কি ধরার মধ্যে, 
আঁমার_-আমাঁদের চারুকে তে! ছুশ দিন সমস্ত হাতে হাতে 
শিথিয়েছি তবু সে একদিনও ভাল পাঁরেনি।” “তোমার 
বোনকে? সে বুঝি আমার চেয়েও অকর্ম্মা ?” ' সুরমা! 
পিতার সাক্ষাতে তাহাদের নাম উত্থাপিত করিয়া সঙ্কুচিতা 
হইয়! পড়িল। ত্রস্তে সে কথ! উণ্টাইয়া লইয়া বলিল, “এ 


সন্দেশ ক’টা আরও ভাল হবে--দেখিস্‌ রসে ফেলার সময় 


অন্তমনস্ক হয়ে ছেড়ে দিস্নে যেন।* রাধাকিশোর বাবু 
আহারাস্তে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “প্রকাশ বড় ভাল 
ছেলে--আ'পত্তি মাত্র করলে ন1ঁ_-সব বিষয়ে সে আমার 
-. আজ্ঞাতেই নির্ভর করে। তার শেষে ভাল হবে।” উচ্ছ।সিত 
আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া বৃদ্ধ কর্মাস্তরে চলিয়া 'গেলেন। 
উমা সানন্দে বাড়ীর সকলকে তাহার সন্দেশ খাওয়াইতে 
চলিল। সুরমা তখন বিষণ্র মনে তরণীস্থ প্রকাশের মান 
বিমর্ষ মুখকাস্তি--তাহার নিঃসঙ্গ অবস্থা ভাবিতেছিল। 
_ ভাবিতেছিল বুঝি সকলের গ্রীতিপুর্ণ সরল হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন 
করিতেই তাহার জন্ম! ভাই কি! সুরমা শিহরিয়। 
উঠিল। 

ক্রমে একমাঁদ ছুই মাস করিয়া ছয় মাস অতীত হইয়া 
গেল। উম! প্রথম প্রথম কেবলই প্রকাশের কথা ভাবিত, 
সে কি করে, কবে আসিবে, কেন আসে না, এসব সম্বন্ধে 
প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া সথরমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। এখন 
সে আর তেন করে না। তবে, প্রকাশের পত্রাদি 
আসিলে কুশল প্রশ্নটা চিজ্ঞাসা করিয়া নিজ কাৰ্য্যে মন 
দেয়। সুরমা একটা নূতন রন্ধনশাল! পাতিয়াছে, তাহার! 
দুই জনই তাহার কাঁধ্যাধ্যক্ষ। রাঁধাকিশোর বাবু প্রায় 
গ্রত্তাহই এস্থানে নিমন্তিত হইতেন। উম! রন্ধনে সময়ে 


সময়ে সুরমাকেও হারাইয়া দিত। তাহার জালায় পশম: ১) যেসকল আফগান-মুযলমান গঞ্জাবের পশ্চিম ভাগে প্রতিষ্ঠিত 


জুরীর পাট সুরমাকে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। ওসব: 


প্রবাসা-_পৌষ, ১৩১৯ 


নাগর et Tet aa erst a Hepat eet নাত A teat tenes মক সপ ৬৪ সা 


| ১২শ ভাগ, ২য় গু 


En oe oh 


কার্য্য উমা. মোটে, যা রিড ন: উদার আর এক 
আমোদ ছিল-চারুর অক্ষমতার বিষয়ে গল্প শোন!। 


তাহার অমনোযোগিতা ও অপটুতার বিষয় গল্প করিতে 


করিতে, যখন স্থরমার স্সেহগদগদকণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া. 
আসিত তখন উমা হাসিয়া বলিত “ওমা এমন মানুষও” 


হয়? মা তুমি কিন্ত বড় একচোখো,--মাসীমা পারে না 


তাঁ অত করে গল্প কর, আর আমি এমন ভাল পারি তবু 
একবার ভাল ব্লনা।” ৰ 
সুরমা হানিয়া আদরে তাহার গাল টিপিয়! দয 
বলিত “তুমি যে দুষ্ট |” | ( ক্ৰমশঃ ) 
শ্রীনিরপমাদেবী। 


মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা 
(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে ) 
ডা গ 

সমধস্মাবলনী হইলেও, রাঁজপুতের! ছিন্দুদিগকে অবজ্ঞা 
করিত। উহাদের চক্ষে, উহাদের প্রজারা ভূমির মজুর 
মাত্র, অ-রাজপুত- -রাজ্যের অধিবাসীর! হয় বিদেশী, নয় 
শত্র। সুতরাং এই সকল রাঁজপুত-রাজ্যের অধিবাপী-- 
দিগের মধ্যে একটা স্থানিক দেশানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। 
এবং মুসলমানের দিগৃবিজয়, এই অনুরাগাঁনলে স্বতাছতি . 
প্রদান করিল। ূ্‌ 

প্রাচীন সভ্যতায় সমাচ্ছর হিন্দুস্থান খাঁটি হিন্দুই 
ছিল; কিন্তু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে এমন কতকগুলি 
জাতি গড়িয়া উঠিল যাহার! রীতিনীতি ও প্ররুতিতে 
পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের হইতে বিভিন্ন। | 

পঞ্জাবে মধ্য এসিয়ার সকল জাঁতিই দেখিতে পাওয়া 

যায় £__বেলুচি, আফ্গান (পাঠান) (১), পারসীক,! 
তিব্বতীয়, মোগল, ও তাঁতার ; সর্বপ্রকার দৈহিক 


" গঠন, এমন কি, গোৌরবর্ণ ও ‘কটা -চুল’-বিশিষ্ট লোকও 


দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই 
সামরিক গুণের পরিচয় দিয়াছিল। অষ্টম. শতাব্দী হইতে 


হইয়াছিল তাহার! পাঠান নামে অভিহিত হইয়া থাকে | 


ওয় সংখ্যা ] মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা ৮. 184... ২৪৯ 


ত্ৰয়োদশ শতাবী সার পীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত- হয়). যে উহ! ভি গিয়| পর্যবসিত হইয়াছে। দ্বাদশ 

তথায় রাজপুত ও মুসলমানদিগের মধ্যে কতকগুলি শতাব্দীতে, পুরীই উৎপীড়িত হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ 

রূঢধরণের খণ্ডযুদ্ধ হয়। অবশেষে রাঁজপুতের! পরাস্ত হইয়াছিল; এবং বঙ্গদেশেই ভক্তিধর্ণের প্রচারক, মহা- 
_স্হইয়া মরুভূমিতে গিয়া আশ্রয় লাভ করে ) এই মরুভূমিই ধর্ম্মসংস্কারক চৈতন্যদ্েব জন্মগ্রহণ করেন। 





পা ৯ 





রাজপুতান! নামে খ্যাত হইল। এখনও তাহারা সামন্ত- প্রাচীন ভারতের অন্তভূততি বিভিন্ন রাজ্যের 
অধিপতিরূপে সেইখানেই বর্তমান? তাহাদের অধীন বিভিন্ন প্রদেশের একএকটি উপভাষা ছিল, প্রাকৃত ভাষা 
পরঙ্গার। ভূমির মজুররূপে পরিণত হইয়াছে। ছিল। নূতন জাতিগুলি তাহাদের আপন আপন ভাষা 


গুজ্রাটে,_স্বাধীন হিন্দুরাঁজবংশ বা মুসলমাঁন-রাঁজ- গড়িয়। তুলিয়াছিল। যেরূপ সংস্কৃত ভাষা ত্রা্ষণদিগের 
বংশের অধীনে, একটি উদ্ঘমশীল, সুনিপুণ ও সুচতুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়, সেইরূপ এই ' নৃতন 
জাতি পরিদৃষ্ট হয়)-উহীরাও গোড়ায় মধ্য-এসিয়া ভাষাগুলি (হিন্দী, পঞ্জাবী, গুজ্রাটী, মারাঠী, বাঙ্গাল ) 
হইতে আসিয়াছিল। সাধারণ অবনতির সময়ে, গুজ্রাট সাধারণ লোকের সরলতার পরিচয় দেয়। এইমকল 
সমৃদ্ধ হইয়। উঠে। আরবদিগের দিগ্বিজয়, ও বাগদাদে প্রাকৃত ভাষায়, সংশ্লেষণাত্বক গঠন, বিতক্তিতেদ, 

_ কাঁলিফ-আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার ফলে,--একটা বাণিজ্যের পাঙিত্যসহকৃত বাক্যরচনা, স্বক্মভাবব্যপ্রক বাক্যপ্রয়োগ, 
ঢেউ উঠিয়াছিল; সেইসকল বাণিজ্যব্যাপার হইতে, সমাসাদি, একই অক্ষরের অর্থগত সুক্ষ পার্থক্য-_ এ সমস্ত 
স্থরাট ও অন্যান্য বন্দর বিলক্ষণ লাভবান হয়। আর রহিল না। 

' রাজপুত রাজারা সর্বস্বাস্ত হইয়া বণিকদিগের নিকট . এইসকল ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানে কথিত হিন্দীই 
টাক! ধার করিত। এই সুত্রে বণিকেরা কতকট! প্রধান। হিন্দীর আবার অনেকগুলি উপভাষা। পূর্বাঞ্চ- 
রাজনৈতিক প্রভাবপ্রতিপত্তি অর্জন করে। একাদশ ও লের হিন্দীভাঁষায়, কতকগুলি উৎক্কৃষ্ট গ্রন্থ আছে; কিন্ত 
দ্বাদশ শতাব্দীতে দুইজন বণিক নিজ ব্যয়ে .আবুগিরির এইসকল গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মাত্র,--তাহা। 

8 £ প্রসদ্ধ মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেয়। অপেক্ষা পুরাতন নহে। একাদশ শতাব্দীতে, উত্তর- 
গুভ্রাটের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মহারাষ্ট্র দেশ) এ দেশে পশ্চিমাঞ্চলের একটি সাহিত্যিক উপভাষা ছিল- ব্রজভাষ! ) 

কৃষক ও পশুপাঁলকেরা বসতি করিত | হিউএন্সিয়াং তখন এই ভাষায় রাঁজপুতেরা কথ! কহিত। রাজপুত 
তখনকার মারাঠাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উপকারীর রাজারা সংস্কৃত জানিতেন না; তাই তাহাদের যুদ্ধ-গাথ! 
প্রতি তাহাদের যেরূপ অসীম কৃতজ্ঞতা, অপকারীর প্রতি লোক-ভাষাতেই গীত হইত। মুসলমানদিগের সহিত 

' তেমনি তাহাদের প্রচণ্ড বৈরিতা। বর্ণভেদ প্রথা থাক! দিল্লীপতির যুদ্ধ, দিলী-রাঁজের পরাজয় ও চিতারোহণ 
সত্বেও, বর্ণভেদের কুসংস্কার হইতে অনেকটা বর্জিত এই- প্রভৃতি, কৰি টাদ-বর্দিই বৰ্ণন! করিয়াছেন ।(২) 
মারাঠার1, গণতন্ত্রমূলক কতকগুলি শাখা-জাতির সমষ্টি ছিল। তখন হইতেই রাজপুতদিগের একটা বীররসাত্মক কাঁব্য- 
অনেকবার, রাজপুত রাজারা স্বকীয় শীদনাধীনে এই সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কালিদাস ও ভবভূতির রচনার 
সকল: শাখাজাতিকে একত্র সন্মিলিত করিবার চেষ্টা পাইয়া- সহিত তুলন! করিলে দেখ! যায়, অসভ্য বর্ধরদিগের 

-4 ছিলেন, কিন্ত তাহাদের রাজবংশ স্থায়ী হইতে পারে নাই। আক্রমণ-ফলে, ভারত কোন্‌ অংশে লাভবান ও কোন্‌ 
মারাঠাদিগের প্রভাব প্রায়ই মধ্য-ভারতের অর্দ-বন্ত অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। 
জাঁতিদিগের উপরেই বিস্তৃত হইত। . এক রাজপুত রাজা, মুসলমানদিগের কর্তৃক ধৃত হইয়া 
বাঙ্গলা ও উড়িয্যায়, বিভিন্ন জাতি; ব্রাহ্মণ ও বণিকেরা (২) কবীর প্রভৃতি বড় বড় ধর্দসংস্কারক হইতেই হিন্দীভাষা একটা! 
আব্হাওয়ার প্রভাবে নিবা্ধা, তাহাদের সংগ্রামৌপযোগী নিদিষ্ট আকাঁর প্রাপ্ত হয়। কবীরের রচিত ধর্মগীতগুলি এখনও 


| লোকপ্ৰিয়! . ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মারাঠ! কবিদের মধ্যেও কেহ কং 
উন্ধমশীলত! নাই, কিন্তু উহাদের চিত্তবৃত্তি এতই নমনীয়, . ধর্মসক্রাস্ত গ্রন্থ লিবিয়াছেন:--যথা মৃহুন্দরাজ, নামদের 





Be! 


২৫০ 


চর 


পিঞ্জরাবদ্ধ হন। 
প্রবেশলাঁভ করিলেন। পিঞ্জরের উপর ঠেণ দিয়া, তিনি 
বীরবরের শেষ কথ! সংগ্রহ করিলেন, অন্তিম নিঃশ্বাস 
শ্রবণ করিলেন। রাত্রি হইল। রাজার ভ্রাতৃগণ পিঞ্জরের 
গরাদে ভাঙ্গিয়া, শবকে তুলিয়া লইয়া, বাহিরের ময়দানে 
সজ্জিত চিতাঁর উপর স্থাপন করিলেন। এই সময়ে 
সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ছদ্মবেশী রাণী সেইখানে উপস্থৃত 
হইলেন। মসালের আলোক শিবিরের উপর নিপতিত হইল। 
সেই আলোকে নৃপুর-কিস্কিণী বন্কৃত করিয়া নানা প্রকার 
হাঁব-ভাঁব সহকারে রাণী নৃত্য করিতে লাগিলেন । মুসলমান 
সর্দার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, নর্ভকীকে আপন শিবিরে টানিয়া 
লইয়া গেলেন। নর্তকীকে পাইবার জন্য সর্দারের একান্ত 
আগ্রহ। সেই অবসরে রাণী তাহার বুকে ছোরা বসাইয়া 
দিলেন, এবং একটা অসি লইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন, 
পরে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া সেই রক্তাপ্রুত মুণ্ড স্বীয় 
মৃত গতির নিকট লইয়া গেলেন। সেই একই চিতার 
আগুনে রাজা, রাণী, সর্দার সকলেই ভস্মীভূত হইল! 

আর একজন রাজপুত বন্দী, আবার ফিরিয়া আসিবে 
বলিয়া! বচন দেওয়ায়, কিয়ৎকাঁশের জন্য কারাগার হইতে 
মুক্তিলাভ করে। মুসলমানদিগকে শিক্ষ! দিবার জন্য, সেই 
রাজপুত বীর, একটা দুর্দান্ত অশ্বের উপর আরোহণ করিল 
এবং এক লম্ফে নগর-প্রাচীর উল্লজ্ঘন করিয়া, যেখানে 
তাহার পত্রী তাঁহার জন্তু অপেক্ষা করিতেছিল,__তীর বর্ষণের 





মুখেও হাসিতে হাসিতে সেই সামন্ত-প্রাসাদে দ্রতবেগে - 


আসি; উপস্থিত হইল এবং পত্ীকে আলিঙ্গন করিয়া, 
আবার অশ্বারোহণপূর্বক নিজ কারাগারে অঙ্গীকুত 
সময়ের মধ্যে প্রত্যাগমন করিল। তাহার এই সত্যপালনে 
বিমুগ্ধ হইয়া মুসলমানের! তাহাকে মুক্তিদান করে।(৩) 

এই মহত্ববাঞ্জক কঙ্কশ কঠোর কবিতার পাশাপাশি সর্ব্ব- 
শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কৰি টণ্তীদাঁসের (চতুর্দশ শতাব্দী) কোমলকাস্ত 
পদাবলী স্থাপন করিলে ঘোরতর বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। 
বাধ! কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন £-_ 


(৩) Sir Edwin Arnold, Indian Poetry, গ্রন্থকার তাহার 
গ্রন্থে যে ছুই কবিত। উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা রাজপুভ কবিতার 
উৎকৃষ্ট আদর্শ। ও 


প্রবাসী--পোষ, ১৩১৯ 


- এইসকল উজাড় 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সমিতি সিলসিলা Tet ANN AN A ea ta ate OO SEE EE HE EE ERE i 


তাঁহার পত্নী নর্ভকীর বেশে শত্র-শিবিরে : 


বঁধু কি আর বলিব আমি ! 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥ ৃ 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি। 
সব পমপ্পিয়া এক মন হৈয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে। 
রাধা বলি কেহ স্থধাইতে নাই 
দাড়াব কাহার কাছে? 
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে 
| আপনা বলিব কায়? 
শীতল বলিয়া 
ও দুটা কমল পায় ॥ 
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে 
যে হয় উচিত-তোর। | 
ভাবিয়া দেখিমু প্ৰাণনাথ বিনে 
গতি যে নাঁহিক মোর ॥ 
আখির নিমিথে যদি নাহি হেরি 
তবে সে পরাণে মরি । 
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন 
গলায় গাথিয়া! পরি ॥ (৪) 
রি 
এই তরুণ জাঁতিদিগের নবীন উৎসাহ ও অদম্য উদ্ভম 
কাব্য রচনাতেই নিঃশেষিত হইল না| ; উহার! দেবালয় ও 
রাপ্রাসাদ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল। হিনুস্থানে, মুসলমানেরা 
অতীতের কীর্ডিমন্দিরসকল বিধ্বস্ত করিয়াছিল; এক্ষণে 


শরণ লইন্থ 


সমুখ্িত হইল। এখানকার পাহাড়ীরা, প্রত্যেক গিরি, 

প্রত্যেক গিরি-সম্কট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রক্ষা! 

করিয়াছিল; এইসকল দুর-গ্রদেশে, বহুশতাব্দী ধরিয়া 

আফগানেরা, তাতারেরা, মোগোলেরা বিজয়সাধনে প্রবৃত্ত 

হয়। তখনকার স্থাপত্য-গঠনরীতি পূর্বকাঁরই ন্যায়, তবে, 
£8) দত্তের Literature of Bengal wপ্টব্য | 





মরু অঞ্চলে নূতন কীর্ডিমন্দিরসকল 


EL 


ওয় সংখ্যা ] 
একটু ভারী-ভারী ধরণের ; গন্ু্গ ও স্তম্ভ অপেক্ষাক্কত নীচু) 
ইহাতে বাস্তশিল্পীদিগের অজ্ঞতা ও আনাড়িপনা বিলক্ষণ 
প্রকাশ পায়; কিন্তু এই আনাড়িপনা হইতেই আবার 
স্মএকটি নূতন রমণীয় শিল্পের উদ্ভব হইল) উহার 
_আনাড়িপনার মধ্যেই একট! রমণীয় স্বাভাবিকতা এবং 
জমকালো করিয়া গড়িবাঁর অক্ষম চেষ্টার মধ্যেই একটা 
শিশুহ্বলভ সরলতা চিত্তকে আকৃষ্ট করে। 





০ সর 





বিশেষতঃ একটি ধর্মসম্প্রদায়, ভারতের মধ্য ও পশ্চিম-- 


ভাঁগে, এই শিল্পরীতির বিস্তারসাধন করে-_সেই 
সম্প্রদায়টি জৈন-সম্প্রদায়। প্রাচীন যুগের ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
এই সম্প্রদায় আবিভূতি হয়) এবং ইহার মতবাদগুলি, 
বৌদ্ধধর্মের মতবাদগুলিকে স্মরণ করাইয়৷ দেয়। স্বকীয় 
গ্রতিদন্দী বৌদ্ধদিগের অপেক্ষা সমধিক চতুর এই জৈনেরা 
সাধারণ লোকদ্দিগের ষম্ুথে উপস্থিত হইল, তাঁহাদের 
দেবালয়ের সমস্ত দেবতা! সাদরে গ্রহণ করিল, অভিনব 
লোক-ভাষায় তাহাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ করিল। 
. উহার! একাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, মধ্য- 
ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছল। আবুগিরির মন্দিরগুলি উহাদের সর্ধপ্রধান 


- ১ কীর্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ-10৫) দুর্গ-প্রাসাদই রাজপুত-ভারতে 


(৫) জৈনধর্দ ও বৌদ্ধধর্ম সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। উহাদের 
উভয়ের মতবাদ অভিন্ন। ' এবং উহাদের ক্রমবিকাশও পাশাপাশি 
চলিয়াছিল। জৈনদিগের বুদ্ধগণ জিন্‌ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
উহাদের “শীদনদেবীরা” উত্তর-প্রদেশের বৌদ্ধ-বিগ্রহদিগের অনুরূপ £- 
পুণ্য, শ্রী, তারা। জৈনদিগের বৌধিসত্ব--“গণধরগণ”। জৈনেরা 
অনেকগুলি হিন্দুদেবতাকেও পুজা করে। উহাদের ভিক্ষুগণের নাম 
“যতি” এবং ভক্ত উপাসকদিগের নাম শ্রাবক। উহাঁদিণের মধ্যে ছুই 
শ্রেণী শেতান্বর ও দিগন্বর। দিগন্বরেরা, বস্ত্র পরিধান দোষাবহ 
বলিয়। মনে করে। জৈনদিগের গৌতষ-বুদ্ধ__“বর্দমান” (আর 
এক নাম “মহাবীর” )1 

আবু-গিরির প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি, দিল্ওয়ারা-গ্রদেশে অরণা-সঙ্কুল 
গর্বতের মধ্যে একটি তরু-সমাচ্ছন্ন গিরি-বীথীর মধ্যে অবস্থিত। তন্মধ্যে 
একটি মন্দির একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দে এবং অপরটি--১১৯৭ ও 
.১২৪৭-ইহীর কোন এক সময়ে নির্দিত হয়। ( উৎকীর্ণ লিপি হইতে 
ইহা! অবগত হওয়া যায়।') বহির্ভীগের গঠনে, পুরাতন হিন্দুরীতির 
সহিত অল্পই প্রভেদ্। পারসীক ধরণের সেই একই প্রকার প্রাচীরের 
সজ্জিত প্রস্তরশ্রেণী, অথবা সেই উপধুণপরি স্থাপিত দ্বার-প্রকোষ্ঠ, সেই 
প্রস্তরময় নীচু গম্বুজ ; কিন্তু কীন্তিস্তস্তগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অত্যন্ত নিয়, 
এবং অত্যন্ত অলঙ্কৃত। যে মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার নক্দাটি 
এইরূপ--যথা £--গাঁড়ীবারগাঁর ধরণের একটি -ইমারতের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত একটি অঙ্গন। ছুই সারি পিল্পার উপর এ ইমারতটি 











২৫১ 
সামন্তন্বী-ভাবকে প্রকাশ করিয়। দেয়। ইতিপূর্বে 
স্বেচ্ছাতস্বী রাজ্জাদিগের প্রাসাদ ছূর্গ-রক্ষিত ছিল 


না। সেই বিলাপী রাজারা বিলাদের ক্রোড়েই বাস 
করিত !--কোন স্থরম্য-স্থানে, উদ্যানে পরিবেষ্টিত কতক- 
গুলি দালান, কতগুলি চতুদ্ধ (5০50৩) 1 কিন্তু তাঁহার . 
পর রাঞ্পুতদিগের আমলে, অর্দ্বর্কর যোদ্ধগণের. দুর্গ, 
অসমদ্ধ খাড়াপর্বত, প্রস্তরের ইমারৎ;--উহার মধ্যে প্রবেশ 
করিবার সরু পথ; কেল্লা-বুরুজের দ্বার! সুরক্ষিত অষ্টরাজি ; 
তাহার নীচে আঁকাবাঁকা পথ। অট্রালিকাঁর অনেকগুলি 
‘তলা’; ছোট ছোট গবাক্ষ ;--প্রখর উত্তাপের দেশে, 
উত্তরাঞ্চলের স্থাপত্যরীতি।. পুরোহিতের দেশ, পণ্ডিতের 
দেশ, প্রেমিকের দেশ, সৈনিকের দেশে পরিণত 
হইয়াছিল ।(৬) 
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনীথ ঠাকুর 


চীনে রাষ্্রবিপ্লব 
(হুপে প্রদেশের কথার পূর্বানুবৃত্তি ) 
প্রভ্থলিত অগ্নিতে শান্তিবারি 
নিক্ষেপের চেন্টা। 

্রঙ্গাশক্তির অদীন তেজ বজ্রের মত 'স্বেচ্ছাচারী পেকিন 
রাজসিংহাঁননকে আঘাত করিয়া কম্পিত করিয়! তুলিল। 
বালক সম্রাটের রক্ষক ও অভিভাবকগণের হৃৎকম্প উপস্থিত 
হইল । রাজমাত! লুং-ইউ, হুপে ও ছি-ছোয়ানের বিদ্রোয়াগি 





স্থাপিত, এবং এ ইমারতের মধ্যে ছোট ছোট কুঠুরী। ওঁ কুঠুরীর 
মধ্যে পরেশনাথ নামক জিনের মূর্তি স্থাপিত। ওঁ ইমারতের মধ্যস্থলে 
চূড়াবিশিষ্ট একটি মদ্দির। মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি দ্বার-প্রকোষ্ঠ। 
স্তম্ভ, খিলান, প্রাচীর সমস্তই উৎকীর্ণ মুর্তিতে সমাচ্ছন্ন। মন্দির-বেদির 
উপর জিনের মুর্তিদমূহ স্থাপিত। স্তম্ভে ও গন্থজের কোন কোন অংশে 
মুন্তিগলির যেরূপ অশান্ত ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত 
এই মূর্তিগুলির বিলক্ষণ প্রভেদ উপলদ্ধি হয়। এই মূর্তিগুলির প্রশান্ত 
ভাব। এই মূৰ্তিগুলি পাপের বিভিন্ন মূর্তি। অর্থাৎ দেবতা, মানুয। 
মায়াময় জগতের সমস্ত জীব। যাহারা পাপকে জয় করিয়াছেন, 
মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কেবল তাঁহীরাই নির্বাণের পরম 
শাস্তি লাভ করিয়াছেন । | | 

. -(৬) এইসকল দুর্গপ্রাসাদের মধো, গোৌয়ালিয়ারের দুর্গপ্রাসাঁদই 
সূ্ববপ্রধান। চতুর্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীল্তে নির্শিত, কিন্তু অনেকবার 
পরিবর্দিত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে। প্রাসাদের সন্মুখভাগ মন্থণ চীনে- 
মাটির কাঁজে সমাচ্ছন্ন। 


# 


২৫২ 


~~ াপপাসিপাসশ পানা 


নি জন্য, দয়া প্রকাশ ক্রিম, ২ৎশে অক্টোবর 
লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য ২০০,০০০ টেল, প্রায় 
৫ লক্ষ টাকা, দান..করেন। আবার  ২3শে তারিখে 
২৪০,৯০০ টেল দান করেন। ওর! নবেম্বর ছি-ছোঁয়ানের 
লোকদিগের কষ্ট নিবারণের অন্ত আরও ১০,০০০ টেল 
দান করেন। 


বালক রর প্রজাগণের নিকট টা 
স্বীকার | 


“আমি তিন বৎসর রাজত্ব করিতেছি সর্বদাই 
প্রজাবর্গের মঙঈ্গলার্থ জ্ঞানবিশ্বাসমতে কার্ধ্য করিয়াছি। 
কিন্ত আঁমি রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত 
করি নাই। 

“্রাজকার্য্যে বহুসংখ্যক অভিজাতকে নিযুক্ত করায় 
নিয়মতন্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে কার্য কর! হইয়াছে। 
রেলওয়ের কাৰ্য্যে যাহাকে আমি বিশ্বাস করিয়া নিযুক্ত 
করিয়াছিলাম সে আমাকে প্রতারণা করিয়াছে। এইভন্ত 

সাধারণের মত এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। 

'_ প্যখনই আমি সংস্কারের চেষ্টা করি, তখনই রাজকর্ম্ম- 
চারীগণ ও অভিল্রাতবর্গ স্থযোগ পাইয়! প্রতারণা! ও তহবিল 
তছরূপ করে।- প্রাচীন আইন যখন রদ করিয়া নূতন 
আইন প্রণয়ন করা হয়, তখনও সরকারী কর্মমচারীগণ 
আপন স্বার্থ সিদ্ধি করে। প্রজার বনু অর্থ গ্রহণ কর! 
হইয়াছে কিন্তু তাহ! দ্বারা প্রজার কোন উপকার হয় নাই। 
পূর্বে কয়েকবার রাঁজাঁদেশ আইনরূপে প্রচলন কর! হইয়াছে, 
কিন্তু তাহা কেহ মানে নাই। প্রজ্াবর্গ দুঃখ ও ক্ষোভ 
প্রকাশ করিয়াছে কিন্ত আমি তাহার কিছুই জানিতে 
পারি নাই। 'সম্মখে ঘোর বিপদ কিন্তু আমি তাহার 
কিছুই দেখিতে বা জানিতে পারি নাই। 

“সৰ্বপ্ৰথমে ছি ছোয়ানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
পরে উচাংএ উপস্থিত হয় এবং এখন শুনিতেছি যে 
সেনস ও হোনান প্রদেশেও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। 
ক্যান্টন ও কোয়াংশীতে দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছে। 
সমস্ত সামান্য উত্তেজিত হইয়া. উঠিয়াছে। লোকের মন 








পিসি 


বিচলিত হইয়াছে । আমার নয় জন পূর্বপুরুষের আত্মা: 


| প্রধাসী-_-পৌষ, ১৩১৯ 





[ ১২শ ভাপ, ২য় খণ্ড 


এলপি সিসি লিল সিল পিপিপি পেস্ট 


শাস্তি উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্ত 
ভয় হইতেছে পাছে লোকের কোন প্রকার গুরুতর 
ক্ষতি হয়।” | 


সংস্কারে শপথ । 


“এই সমস্তই আমার নিজের দোষ । এতদ্বারা আমি - 
শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি সংস্কারকার্য্য করিব 
এবং আমার সৈন্ত এবং গ্রজাবর্গ সহ বিশ্বস্ততার সহিত . 
নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্তন করিব, আইন পরিবর্তন 
করিব, প্রজার যাহাতে হিত হয় তাহার চেষ্টা করিব এবং 
তাহাদের ইচ্ছান্ুসারে সাধারণের কষ্ট দুর করিতে চেষ্টা 
করিব। 

“সকল প্রাচীন আইন রদ করা হইবে। পরলোকগত 
সম্রাট যে মাঞ্চ ও চীনের একত্র মিলনের প্রস্তাব করিয়া- 
ছিলেন তাহা আমি করিব। ূ্‌ 

“্যদিও জুই-চেং ও সৈশ্তদিগের দোষে হুপে ও হুনানে - 
kul উপস্থিত হইয়া লোকের দুঃখের কারণ হইয়াছে, - 

হা হইলেও সে দোষ আমি নিঞ্জ শিরে লইতেছি, কেন. 
না তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করাই আমার অন্তায় : 
হইয়াছে। সৈশ্তগণ ও জনসাধারণ এ বিষয়ে নি্দোষী ৷ "প্র 
তাহার! যদি পুনরায় রাজভক্ত প্রজা হয় তাহা হইলে আমি 
তাহাদিগকে গত ক্রাটর জন্য ক্ষমা করিব। 

“আমি নিজে অতি অন্পবয়ন্থ। এমতাবস্থায় আমার 
প্রজাবর্গের শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এখন দেখিতেছি 
যে আমার পূর্্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত অধিকার লোপ 
হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি আমার 
প্রঙ্গাবর্গ আঁমার সৈন্তদ্িগকে সাহায্য করিয়। আমাকে 
আন্কুল্য করিবে, তাহা হইলে কোটি কোটি লোকের 
মঙ্গল হইবে, আমার এই রাজবংশ চিরকালের জন্ত দৃঢ় 


হুইবে:এবং তন্দারা বিপদ কাটিয়া শাস্তি স্থাপিত হইবে 1১৯. 


রাজ্যের প্রজাবর্গের স্বদেশপ্রেম অনুভূত হইবে এবং ' 
তাঁহার! চিরকাল বিশ্বাসভাজন হইবে” 


চীনের ভবিষ্যৎ । 


“এইক্ষণ রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি এবং আর্থিক অবস্থা 
ংকটাপন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে: যদি এখন আমরা 


শি 


ওয় সংখ্য! ] 


সকলে একত্র নিলিত না হই, তাহা, হইলেও এই-রাজ্যের 
পতনের আশঙ্কা আছে। ' কিন্তু যদি এই সাম্রাজ্যের 
প্রজাবর্গ. সাম্রাজ্যকে সন্মান বা. শ্রন্ধা না করে এবং 
তাঁহারা সহজেই বদলোঁক কর্তৃক চালিত হয়, "তাহা হইলে 
চীনের ভবিষ্যৎ এত অন্ধকারময় যে তাহা চিন্তার অতীত। 
আমি দিবারাত্রি এ বিষয়ে. চিন্তা করিতেছি এবং আশ! 
করি প্রন্গাগণ এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে ।” 
সম্রাট এই ঘোষণাপত্রের পরে আরও আদেশ 
করিয়াছেন যে» মাঞ্ু অভিজাতবর্গ জাতীয় সমিতিতে “জে 
চিং-ইউয়ানে” প্রবেশ করিতে পারিবেন না । এবং ১৮৯৮ 
_ খুষ্টান্বের রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে ক্ষমা করা হইল। * 
এই আদেশের পর জাতীয় সমিতির মাঞ্চু সভাপতি ও 
পুলিশ বিভাগের" সর্ধবোচ্চ কর্মচারী সকলকে বরখাস্ত 
_ করিয়া তাহার স্থানে ' চীন কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত কর! 
হইল। 
- ১" এদিকে সন্ধির প্রস্তাব ও সম্রাটের করুণ নঅ 
ঘোষণাপত্রের দ্বার! বিদ্রোহীগণের মনের ভাবের কিছুমাত্র 
পরিবর্তন হয় নাই। তাহার! আর রাজকীয় ঘোষণাপত্রে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, কেননা তাহারা জানে 


নিস ba” 





স্টিল হিসি পাস 


যে যে-কার্যে তাহার! প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে হয় 


তাহাদের মরণ না হয় জয়লাভ! এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িয়া 
দিলে এমন দিন আর তাহারা পাইবে না। আর রাজকীয় 
ঘোষণায় বিশ্বাস কি? একবার প্রজাপাঁধারণের জোট 
ভা্দিয গেলে সকল লোক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে, তাহা 
হইলে ক্রমে ক্রমে রাজকীয় পক্ষ বিদ্রোহের নেতাদিগের 
মুণগ্পাত করিতে থাকিবে। সুতরাং পূর্ণ উৎসাহে তাহারা 
লড়াই করিতে লাগিল। 

২৭শে তারিখে সরকারী পক্ষ পুনরায় পূর্ণ তেজে 

ংকাও বন্দর আক্রমণ করিল। এই দিনের যুদ্ধে 
5 সঁবদ্রোহীগণের কতকগুলি তোপ রাজকীয় সৈন্যের হস্তগত 
হয়। বিদ্রোহীগণ হটিয়| বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইল। ইহাতে বিত্রোহীদ্দিগের অধিক ক্ষতি 
‘হইয়াছিল । 


* ১৮৯৮ হষ্টাব্দের সম্রাট কোয়াংশুর পক্ষাবলন্বী সংস্কীরকদলের 
অপরাধীগণ ৷ 
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' চীনে রাষ্ট্রবিপ্পব' 





২৫৩ 


স্টপ সমিতির, A মা) লা শিল পিতা সি 





উ, বার্ণার্ড তে, 39:52) নামক একজন 
জর্্ান গুপ্তচরকে চীনারা হানিয়াং হইতে ধরিয়া আনিয়া 
জন্মান কনসালের হস্তে সমর্পণ করে। | 

আবার ₹৮শে তারিখে রাজকীয় সৈন্তের সঙ্গে 
বিদ্রোহীদিগের ঘোর যুদ্ধ হয়। তাহাতে বিদ্রোহীগণ খুব 
সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। পূর্কাদিন যুদ্ধে বিদ্রোহী- 


_ দিগের ৫০* হত ও ১৫০* আহত হয় ঙি রাজকীয় সৈন্তের 


ছয়শত লোক হতাহত হয়। বিদ্রোহীদিগের ১৫টা ফিল্ড 
গান (Field ৪০০.) রাজকীয় সৈন্যের হস্তগত হয়! 
রাজকীয় সৈন্য জেনেরাল ইন-চাংএর অধীনে হাংকাও 


. পুনরধিকার করে। রাজকীয় সৈন্য হাংকাঁওএর লোকের 


ঘর বাড়ী জালাইয়| দেয়। হাঁংকাঁও চীনা মহল্লার ঘর 
বাড়ী জলির! শেষ হইয়াছে। হাংকাও যখন বিদ্রোহী- 
দিগের হাতে ছিল তখন লোকের উপর কোন প্রকার 
অত্যাচার হয় নাই। কিন্তু যখন রাজকীয় সৈন্তের অধীনে 
আসিল তখন লুট পাট হইতে লাগিল। 

বিদ্রোহীগণ তাহাদের কোন সেনাপতিকে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার সন্দেহ করিয়া তাহাকে সদলে শিরশ্ছেদ 
করিয়! মারিয়া ফেলিয়াছে। 

ইউন-সি-খাই সমস্ত সৈম্তের সেনাপতি হইয়া বিদ্রোহী- 
দিগের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব করিয়া বিদ্রোহী সর্দার 
লি-ইউন-হুংকে টেলিগ্রাম করিলেন এবং রাজকীয় 
সৈন্দ্দিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন? 

জেনেরাল ইন-চাংকে পেকিনে গ্রত্যাবর্ভন করিতে 
আদেশ হইল। ফোং-কেউ-চাং তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়! 
হাঁংকাঁও, উ-চাং এবং হানিরাংএর সর্বোচ্চ সেনাপতি 


' হইয়া আসিলেন। 


- উচাং, হাংকাঁও, হানিয়াং, প্রভৃতি ইয়াংশি নদীর 
ধারের - প্রধান . প্রধান বাণিজাবন্দরে বিদ্রোহের 
সুরু হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ছুই 
পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ হইতেছিল | তাহাতে কোন দিন রাজ- 
কীয় পক্ষের জয়, কোন দিন বিদ্রোহী পক্ষের জয় হইতে 
লাগিল। অবশেষে রাজকীয় পক্ষ এইসকল প্রধান 
প্রধান স্থান নবেম্বরের শেষভাগে পুনরপিকার করিয়াছিল। 
কিন্তু সন্ধির প্রস্তাবে প্রথমতঃ এক সপ্তাহ, পরে দুই 


২৫৪ | 


লালা লা পাপা সা" 


সপ্তাহের জ জন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে আদেশ করা হইল। 
জেনেরাঁল ফোং-কেউ-চাং ডিসেম্বরের শেষে -উ-চাং, হাং- 
কাও প্রভৃতি ইউন-সি-খাইর-আদেশে পরিত্যাগ করিলেন। 
কিন্তু এই অঞ্চলের শত্রুতা বিদ্রোহের শেষ পর্য্যন্ত 
চলিতেছিল, কখনই শান্তি স্থাপিত হয় নাই। 

বিদ্রোহীগণ মাঞ্চ জাতির অত্যাচার ও উৎপীড়নের 
কথা উল্লেখ করিয়া যে ঘোবণাপত্র প্রচার করিলেন 
তাহার মৰ্ম্ম এই £-_ 

“আজ ছুই শত বৎসরের উপর হুইতে আমাদিগের হান 
( চীন ) ভ্রাতাগণ মাঞ্ুদিগের অধীনে উৎপীড়িত হইতেছে। 
তাহার কোন প্রতিশোধ ওয়! হয় নাই। আমরা কণ্টক- 
শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছি এবং তিক্ত বিষ ভক্ষণ 
করিতেছি। চীনগণ বিদ্রোহী হইবে আশঙ্কায় তাহারা 
চতুরত| করিয়! নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করিবে 
বলিয়া ভান করায়, প্রক্কৃত পক্ষে ৫০,০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষ 
অসভ্য জাতীয় লোককে চল্লিশ কোটি পবিত্র হান বংশীয় 
লোকদিগের সহায়তা করিতে হইতেছে। হে হান 
ভ্রাতাগণ। তোমরা জাগ্রত হও, আমাদিগকে সাহায্য কর, 
দেশকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর |” ইত্যাদি। 

এই লময়ে গুজব উঠিল যে সম্রাট পলায়ন করিয়াছেন । 
এই সংবাদ রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় বিদ্রোহীগণ 
চতুণ্ড উৎসাহিত হইয়া! কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে অবতীর্ণ হইল। 


স্কুলের ছাত্রদিগের স্বদেশপ্রেম ৷ 
হাংকাঁও, উ-চাঁং ও হানিয়াংএর -ছাত্রগণ রাজকীয় 


সৈন্যের এভমিরাল সাঁ-চেং-পিংকে এক আবেদনপত্র প্রেরণ - * 
করেন। তাহার উপসংহারে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার 


মৰ্ম্ম এই £- = 

“অতএব হে নৌসেনাধ্যক্ষ মহাশয়! আপনার মহৎ 
সহানুভূতি ও বহুদর্শী জ্ঞানের: নিকট আমর! . নিবেদন 
করি এবং প্রার্থনা করি যে আপনি অন্থগ্রহপুর্ববক চল্লিশ 
কোটি লোককে রক্ষা করিবার জন্ত এবং তাঁহাদের মঙ্গলের 
জন্ত চেষ্টা করুন। কারণ চীনজাতি উন্নতি ও ক্রদবিকাঁশের 
স্বাধীনতা ও সুযোগ পাঁইলে 'তাহীরা এত উন্নত হইতে 
পারিবে যে তদ্দারা সমস্ত পৃথিবীর সভ্যত| বিস্তারের 


প্রবাসী-_-পৌধষ, ১৩১৯ 


ললো লা এলা এতা সিপিএল 


রা? [ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পামত লো সলিলা লগ ল শলা শতক ad 


সহায়তা করিবে। যদি আপনি আপনার যুদ্ধ-জাহাঁজ- 
গুলিকে নিরন্তর করিয়া হাংকাঁও বন্দরে উপস্থিত হন, তাহা 


হইলে লোকে আনন্দে অধীর হইবে এবং আপনাকে বনু 


সন্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিবে” 
বিদ্রোহী জেনেরাল লি-ইউন-্থংর 
ঘোষণাপত্র । 

ঞেনেরাল লি উত্তর-চীন হইতে যুদ্ধার্থ, রাজকীয় সৈন্ত- 
দিগকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা! করিলেন যে 

“্উত্তর-চীনের ভ্রাতৃগণ ! 

১। নদীতে অনেকগুলি নৌকা আপনা দ্দিগকে গ্রহণ 
করিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছে। 

২। উত্তর-চীনের যেসকল ভ্রাতৃগণ আমাদিগের সঙ্গে 
সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তীহাঁদিগকে অন্তুরোধ করি 
যে তাহারা নদীর ধারে উপস্থিত হইয়া আপন আপন 
হস্তোতোলন করুন। দেই সংকেত পাইলে ছোট ছোট 
নৌকা গিয়া আঁপনার্দিগকে আদরে আহ্বান করিয়া 
আনিবে। 

৩। যাহার! আত্মসমর্পণ করিতে চা করেন ভাহা- 
দিগকে অন্তর পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

৪। উত্তর প্রদেশের ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাহার! যাহার! 
অস্ত্র ত্যাগ করিবেন তাঁহাদ্বিগের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ রাখা 
হইয়াছে এবং তাহাদের আহারের সবন্দোবস্ত বিনা খরচে 
করা হইবে। যখন শাস্তি স্থাপিত হইবে তখন তাহাদিগকে 
গুণানুসারে কাধ্যে নিযুক্ত করা হইবে। 

৫। যাহারা দেশে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে 
পাথেয় দিয়া প্রেরণ কর! হইবে৷ 

নম চন্দ্র মাস 

১৬ তারিখ 

৪৬০৯ হোঁয়াংটী অব্দ ( ৬ই নভেম্বর, ১৯১১ ).% 


চীনে নাঁরীচরিত্রের উন্নতি | 


 চীনজাতির নারীচরিত্রের কত উন্নতি হইয়াছে তাহ! 
নিষ্ললিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পার! যায়। 

৭ই নভেম্বর জেনেরাল লির পত্নী হাংকাঁও রেডক্রস 

সৌসাইটার ও মিশনারী হম্পিট্যালে আহতদিগ্‌কে দেখিতে 


bq 


৩য় সংখ্যা ] 


PEE FOES WOES RIESE TU THEE TNE HEE SUE TUE BNE COU RE SENS HERTS 


গিয়াছিলেন। তিনি শরীররক্ষক ২ সহ হদ্ি পট্যালে প্রবেশ 
করিয়া প্রত্যেক আঁহত সৈন্যকে একটী ফুলের তোড়া, ছুইটী 
লেবু এবং দুইটা ডলার দিয়া তাহাদিগকে দয়ার্জ চিন্তে 
_ উৎসাহ ও আঁশা ভরসা দিরাছিলেন। তাঁহার এই দান 
ও সহানুভূতি রাঁজদ্রোহী বা রাজভক্ত দৈন্য নির্কিশেষে 
বিতরিত হইয়াছিল। উত্তর-চীনের একজ্রন আহত সৈন্য 


এই দয়ালু মহিলার দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল, ' 


কারণ সে এই দান পাইবার যোগ্য নহে; কেননা সে 
রাজকীয় পক্ষ লইয়! তাহার স্বামীর বিদ্রোহী সৈন্যের সঙ্গে 
লড়াই করিয়াছে। তাহাতে লি-গৃহিণী করুণভাবে তাহাকে 
কহিলেন যে, সকলেই এক জাতীয় ল্রাতৃদল, তীহার নিকট 
_ সকলেই সমান, সকলেই এক মায়ের সন্তান, তাঁহার 
এই উপহার গ্রহণে তাহার আপত্তি করা উচিত নহে। 
তাঁহার এই প্রাণম্পর্শী কথায় আহত সৈন্যের হৃদয় করুণ- 
রসে আর্ত হইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই উপহার গ্রহণ করিয়া 
কহিল যে “আপনার এই দয়ার কার্যে আমার মনে 
অশান্তি উপস্থিত হইল।” এই দৃশ্য বাস্তবিক করুণ্রসাত্মক, 
ইহ! স্মরণ করিলে চক্ষে জল আপন! হইতেই আইসে। 
এমন স্বামীর এমন সহধর্মিণী না হইলে শোভা পাইবে 
কেন? স্বামী যথাসর্ধস্ব পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের মায়! 
পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া শক্র- 
পক্ষকে হতাহত. করিতেছেন, আর তাঁহার পত্রী সেই 
বিপৎসন্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগকে শুশ্রীষ! ও শাস্তি প্রদান 
করিতে বাহির হইয়াছেন। একি দেবদৃশ্ত ! এদৃশ্ত যে 
দেখে নাই তাহার জীবন বৃথা ! 
উচাঁংএ সন্ধির প্রস্তাব । 

গুনিয়াংচাও নামক স্থান হইতে ইউন-সি-খাই ১১ই 
নবেম্বর মিঃ লিউ এবং ছাই নামক দুইজন ডিপুটি বা 
প্রতিনিধিকে উচাংএ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। 
জেনেরাল লি দুইজন প্রতিনিধি এবং দ্বাদশ জন প্রহরীকে 
তীহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিগণ 
উপস্থিত হইলে প্রাদেশিক সমিতির গৃহে তাহাদিগকে 
আহ্বান করিয়া এবং হুপের কর্মচারীগণের প্রধান প্রধান 
লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈঠক বসাইয়া সন্ধির প্রস্তাবের 
আলোচনা হইতে লাগিল। 


চীনে াষট্রবিব 


নিশা িাটিদিপশাতাসটিপপা তিতা eT Na Nee Nee Wa aa Tete TN aN ea 


এতিনি ইউন- সি-খাইয়ের মনের ভাব প্রকাশ 
করিলেন যে প্তিনি তিন পুরুষ যাবৎ মীঁঞুগবর্ণমেণ্টের 
নিমক খাইয়া এখন সেই বংশের অধঃপতন নিজ চক্ষে 
দেখাট! নিষ্ুরের কাধ্য মনে করেন। সেইজন্য তিনি 
তাহাদিগকে এই দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন ।” 

মিঃ লিউ কহিলেন যে তিনি একথা বেশ বুঝিতে 
পারিস্কাছেন যে চিং ( মাঞ্চু) গবর্ণমেন্ট নিয়মতন্ত্র শীসন- 
কার্ধ্য প্রচলনের ভান করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছাচারী 
শাসন চাঁলানর চেষ্টা করাঁতেই বর্তমান বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছে । কিন্তু চিং গবর্ণমেন্ট এখন পরিতাঁপ করিয়| 
ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহারা আপন 
পূর্বপুরুষগণের সমাধির নিকট ধর্মপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 
যে, রাজ্যের সংস্কারকার্য্য নিশ্চয়ই করিবেন। ইহা দ্বারা 
বুঝ! ‘যাইতেছে রাষ্ট্রবিগ্রবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। 
দীর্ঘকাঁল যুদ্ধ চলিলে প্রজাসাধারণের কষ্ট আরও বৃদ্ধি 
হইবে । তু-তু (জেনেরাল লি ) মহাশয়ের স্বদেশের মপ্টল- 
কামনা অতি প্রশংসনীয়, কিন্ত বিবাদ দীর্ঘকাল চলিলে 
বিপরীত ফল ফলিবে। 

“অধিকন্ত ছুই বিদেশীশক্তি তাহাদের নৌ-সেনাপতি- 
দিগকে যুদ্ধজাহাজ লইয়া আসিতে আদেশ করিয়াছেন। 
আমর! জানিনা তাঁহাদের মতলব কি? আমরা যদি 
দীর্ঘকাল আত্মকলহে লিপ্ত থাকি, তাহা! হইলে, তাহার! 
হয়ত স্থযোগ পাইয়া দেশটা ভাগাভাগি করিয়া লইবেন। 
সেইজন্য তু-তু প্রজাসাধারণের হিতের জন্ত চেষ্টা করিবেন। 
তাহাকে অনুরোধ করি যে তিনি অগ্ঠান্ত প্রদেশে 
যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া দিবেন এবং উপযুক্ত প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করিয়া পেকিনে পাঁঠাইবেন। তথায় মন্ত্রীসভা 
গঠিত হইবে। 

“ইহা দ্বার! সম্রাট নিজ পুণ্য উপাধি ধারণ করিবেন, 
মন্ত্রী এবং প্রজাগণ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়া 
তাহাদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিবে। আমাদিগের মতে এই 
কল্পনা যুক্তিযুক্ত। মাঞ্চুগণ যতই ধূর্ত ও অবিশ্বাসী হউক 
না কেন, চীনদিগের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে। 
ইহ দ্বারা চিংসম্রাট নামমাত্র উপাধি ধারণ করিয়া বুদ্ধদেবের 
মৃত অবস্থান করিবেন। পুরোহিতগণ তাহার. দ্বারা ফল 


২৫৬ 


তপ্ত সদন সিল পসপস্সিপাসপপিসিললা্পিবলীসিপাসিপস্পপাস্পিসিশপাপািও লাশ 


পাইপে তাঁহাকে পুজা করিবে বা অবনতি স্বীকার করিবে | 
তাহা যদি না হয় তাহ! হইলে পুজা! দেওয়া ৰ! ধূপ দশাৎ 
জালানোর ভার পুরোহিতের হাতে। কেহ জোর করিয়া 
পুরোহিতকে পূজা! করাইতে পারিবেন না।” 

এই কথার উত্তরে জেনেরাল লি উত্তর করিলেন 
যে, “হান-চেংএর ইউন-সি-খাই বাস্তবিকই নির্কোধ লৌক | 

রাজ্য “ভাগাভাগির” ভয় সমস্ত পৃথিবীর লোকে 
করিলেও হুপে প্রদেশের লোকে' করে না। চীনের 
বর্তমান বিপ্লবে হস্তক্ষেপ না৷ করিতে বিদেশী শক্তিসকলের 
কনসালগণকে তাঁহাদের আপন আপন গবর্ণমেন্ট 
আদেশ কারয়াছেন। ইহা আন্তজাতিক আইনবিরুদ্ধ। 
ভীহার! সভ্যজাতীয় লোক। তাঁহার! এই কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিবেন না । কিন্তু যদ্িই করেন.তাহা! হইলেও আমাদের 
স্বদ্েশপ্রেমিক ১৮টা প্রদেশের লোক আত্মরক্ষার জন 
জীবন দান করিতে প্রস্তত আছে। আঁষাদের ৪০ কোটি 
লোকের সঙ্গে তাঁহারা যখন কোন রাজনৈতিক আবদার 
করিবেন তখন নিশ্চয়ই তাহার! সতর্ক হইবেন। 

“বিদেশী শক্তিসকল যে শত শত বার চীনকে ভাগ 
করিয়া লওয়ার ভয় দেখাইয়াছেন কিন্তু কার্য্যে সাহস 
পান নাই, সে কি মাঞ্চদিগের ভয়ে না চীন জাঁতির একতার 
জন্য? আপনার! 'এ কথার উত্তর দিন। মাঞুগবর্ণমেন্ট 
এবিষয়ে কি জামিন হইতে পারেন যে চীনকে এই 
অন্নচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ?” 


উইন-সি-খাইর মতলব । 
জেনেরাল লি পুনরায় যখন বলিতে লাগিলেন তখন 
তীহার মনের ভাব আরও দৃঢ় হইল। তিনি কহিলেন 


যে “আপনাদিগের ছুই জনকে যে ইউন-সি-খাই আমার. 


নিকট কি মতলবে পাঠাইয়াছেন তাহা আমি বুঝিয়াছি 
এবং পৃথিবীস্থদ্ধ লোকেও তাহ! বুঝিতে পারিয়াছে। 
তাঁহার মতলব এই যে, এই প্রকার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া 
সময়. লওয়া, তাহ! দ্বারা বিদ্রোহী সরদারগণের মধ্যে আত্ম- 
বিচ্ছেদ জন্মীন এবং সৈশ্তগণ মধ্যে কলহ সৃষ্টি করান। 
তাহা হইলে একে অন্যের সহিত লড়াই ও কলহ করিয়া 
আমাদিগের দলবল ভঙ্গ হইবে। এই উদ্দেশ্য সিন্ধ হইলে 


প্রধাসী--পৌষ, ১৩১৯ 


পিসি পাস 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ভাহার বর্তমান অসীম ক্ষমতার দ্বার বিজরোহীদিগকে 
নিরন্ত করিয়| নানা প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে 
পারিবেন। শাস্তি স্থাপিত হইলেই তিনি- মাঞ্চুদিগকে 
তাড়াইয়া দিয়া নিজে পেকিনের .সিংহাঁসন অধিকার করিয়া! ₹_ 
বসিবেন। তাঁহার এই মতলব অতি গৃঢ় ভাবে নিহিত, 


অথচ. ইহা দ্বারা কোন ফল হইবে না, কারণ সকলেই ইহা 
' জানিতে পারিয়াছে। আমি সেইজন্য বলি ইউন তাহার 


এই পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করুন। তিনি হোনান 
প্রদেশ পুনরায় অধিকার করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে 
তাহাকে সেই প্রদেশেরই তু-তু নিযুক্ত করা যাঁইবে। 

“ইউন-সি-খাইয়ের ক্ষমতা ও যশের সাহায্যে যদি 
আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা হইলে তীহাকেই 
প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত কর! যাইবে । তাহা ন! হইলে তিনি যে 
আমাদিগের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার চেষ্টায় আছেন, তাহা 
সফল হইবে না । আমি পুনরায় বলি ইউন নির্বোধ । 

মাঞ্চ ও তাঁহাদের ভূত্যগণ। 

“তাহার অর্থাৎ ইউন-সি-খাইয়ের পক্ষে তিন পুরুষ 
যাবৎ মাঞ্চুগণের অনুগ্রহে পালিত হইয়া শেষে সেই মাঞ্চু- 

ংশের পতন নিজ চক্ষে দেখ! নিষ্ঠুরতার কার্ধ্য এই প্রকার 

ভান করা পুরুষোচিত কাৰ্য্য নহে। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে 
গেলে মাঞ্চগণ দঙ্যয আর আমর! মালিক। দস্থ্য যদি 
আমাদিগের সর্বস্ব হরণ করে, স্ত্রীপুত্রাদি সমস্তই লইয়া 
গিয়া সেই অপহৃত সম্পত্তির রক্ষর্ণের ভার আমাঁদিগের 
উপর প্রদান করে, তাহা হইলে সেই দস্থ্যকে শক্ত মনে 
করিব কি আমাদিগের মনিব জ্ঞান করিব। 

“পু-ই বা সোয়ানটুং* সিংহাসনে আরোহণ করিবা- 
মাত্র ইউন-সি-খাইকে রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। 
ইউন-সি-খাই সৌভাগ্যশালী যে ভাহার শিরশ্ছেদ তখন! 
হয় নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার জীবনের অত্যন্ত আশঙ্কা 


ছিল। ইউন তাহার সেই অপমানের কোন প্রতিশোধ ক্ষ, 


লনই নাই, অধিকন্ত তাঁহার পূর্ব শত্রুকে অনুগ্রহদাতা 
মনিব বলিয়া স্বীকার করিতেছেন । নিশ্চয় ইউন-সি-খাই 
যতই অজ্ঞ হউন না কেন এমন ০ লোক কখনই 
হইতে পারেন না। 

* বালক সম্রাটের নাম! 


ওয় সংখ্যাও 


সল্প সিফাত ৰত! মাতা সিএস পা 


াুদিগের প্রতি ও ক্ষমতাশালী ভত্যনিগের সঙ্গে 
তাঁহারা কখনই সদ্ব্যবহার করেন নাই। যখন মতলব 
সিদ্ধ করিতে হয় তখন তাহার! সেই ভূত্যকে আদর 
4 - করেন, কিন্তু কার্য্য উদ্ধার হইলে পুনরায় তাহাকে পদদলিত 
করিতে ক্রটী করেন না। . | 
যিনি বহু যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, অৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল তাহ! 
কি ইউন ভুলিয়া গিয়াছেন। ূ 

“এক কথায় এই বলি যে ইউন যদি আমাদিগের মতে 
আইসেন তাহা হইলে তাঁহার পতাকা উত্তরে সরাইয়া 
দিন, আর তাহা যদি না হয় তাহা হইলে দিন ধাধ্য করুন 
সেদিন এক মহাযুদ্ধ হইবে ।% 


স্বর্ণ ও প্রস্তর সদৃশ বাক্য। 


এই সময়ে জেনেরাল লির গলার আওয়াজ আরও কড়া 
ভাব ধারণ করিল। তিনি অল্লক্ষণ থামিয়! পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন যে “আমি ইউন-সি-থাইকে সছুপদেশ দিলাঁম। 
ইহাঁতেও যদি তিনি অবোধ্য হন তাহা-হইলে তাহাকে 
মাঞুদিগের ক্রীতদাস মনে করিব” তখন তিনি মিঃ লিউ 
ও ছাঁইকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “আপনারা উভয়েই চীনে, 
- আপনারা বলুন আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য কিনা?” 
এই কথায় মিঃ লিউর মুখের চেহারা আরক্তিম হইল, তিনি 
আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু মিঃ ছাই 
উত্তর করিলেন যে তু-তুর কথ! স্বর্ণপ্রস্তরবৎ (Golden 
৪9০06) অর্থাৎ মূল্যবান ও দূঢ়। সৌভাগ্যক্ৰমে তাহাদের 
' হঠাৎ চৈতন্য জন্মিল। তাহার তু-তুর মূল্যবান কথা 
ভূলিবেন ন! এবং ইউন-সি-খাইয়ের মত পরিবর্তনের 
চেষ্টা করিবেন, বলিবেন। ইহারা ইউন-সি-থাইকে নীচ 
ও কাপুরুষ বলিয়! মত প্রকাশ করিলেন।, অর্থাৎ তিনি যে 
চতুরতা করিয়া আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, 
রি তজ্জন্ত তিনি নীচতার পরিচয় দিয়াছেন । 


সিন িল শত” 


অতঃপর দৃতদ্বয় জেনেরাল লিকে উত্তর পাঁঠাইবেন 
বলিয়া! প্রস্থান করিলেন। 
জেনেরাল লি-ইউন-হুংএর জীবনচরিত। 


জেনেরাল লি চীনের পেই-ইয়াং নৌ-সৈনিক কলেজ 
হইতে উত্তীর্ণ হুইয়া ভিগ্রি পাইয়া ক্রইজার জাহাজ 


চীনে াষ্টরবিপ্ব 


'করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


জেনেরাল নিয়েন-ফোং-ইয়াওর, 


২৫৭ 
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ছেন- ইউজ্ানের ভোপদকনের ত ভারপ্রাপ্ত হন! ১৮৯৪ খৃঃ 
চীন-জাপান যুদ্ধে হারিয়া তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা 
কিন্ত অন্তে তাহাঁকে' রক্ষা 
করে। তাহার পর হুপের রাজপ্রতিনিধি চাং-চী-টুর নিকট 
গিয়া কর্মে ভর্তি হন। তথায় তিনি ?সন্তগণকে নূতন 
ধরণের শিক্ষাদান কার্ম্যে নিযুক্ত হন। তাহার সাহস, 
কষ্টসহিফুতা সততায় সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত এবং 
রাজপ্রতিনিধিও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। 

ইনি অল্পদিনের মধ্যেই সৈনিক কার্য্যে বেশ দক্ষতা! 


সিম 


লাভ করেন এবং তাহার উপরস্থ জেনেরাল, রাঁজ- 


প্রতিনিধির আত্মীয় হওয়ায় কিছু কার্ধ্য করিতেন না, সমস্ত 
সৈন্যের কার্যের ভার প্রকৃতপক্ষে ইহার উপর ছিল। 
তাহার পর গত পনর বৎসর যাবৎ যুদ্ধকার্ধ্যের সমস্ত 
বিভাগে দ্রুত উন্নতি সাধন করিরা নল ধরণে দৈন্য 
গঠন করেন।' 

অতঃপর মিঃ লির জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি 
জাপান গমন করেন এবং সঙ্গে আরে প্রায় ৩০ জন ছাত্র 
লইয়া যান। জাপান হইতে যুদ্ধবিছ! ভালমত শিক্ষা 
করিয়া আসিয়া ছপের রাজ প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন 
যে প্রতি বৎসর জাপানে শিক্ষার্থ বহু ছাত্র প্রেরণ কর! 
কর্তব্য। তীহারই পরামর্শানুদারে চীন হইতে জাপানে 
ছাত্র পাঠান আরম্ত হইল। 

রাজপ্রতিনিধির প্রিয়পাত্র চাং-পিয়াও হুপের প্রধান 
সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হওয়ায় জেনেরাল লি কোন সৈন্তের 
অধিনায়কের পদলাভ করিতে পারেন নাই। 

হুপের বর্তমান রাঁজপ্রতিনিধি জুই-চেং যখন হুপের 
গবর্ণর জেনেরাঁল নিযুক্ত হইলেন তখনও তিনি চাঁং-পিয়াওর 
অধীনে জেনেরাল লিকে রাখিলেন। জেনেরাঁল লি চাং- 
পিয়াও অপেক্ষা অনেক গুণে শিক্ষিত ও বহুদশী। জেনেরাল 
লি এইরূপ বহুকাল যাবত অন্তের অধীনে থাকিতে 
থাকিতে অবিচারে উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া 
হতাশ হইয়া বিদ্রোহের -ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন 

ইনি নিজের অধীনস্থ লোকদিগের সঙ্গে অতি দয়া ও 
সুবিচারের সহিত ব্যবহার করিতেন। দেইজন্ত সৈন্যগণ 
তাহার বড় ভক্ত ছিল। যাহাঁদের গুণ দেখিতেন তিনি 


২৫৮ | 
তাহাকে পুরস্কার দিতেন, কিন্ত চাং- পিয়াও অন্তের 
গুণ দেখিয়! ঈর্ষান্বিত হইতেন। 

ইহার বাড়ী হুপে প্রদেশে এবং এরূপ শুনা যায় যে 
ইনি কোন ইউরোপীয়ান কলেজ হইতে ইংরেজী ভাষায় 
গ্রাজুয়েট । তিনি গুলিবারুদের কারখানায় চার বৎসর 
ছিলেন। লি প্রথমতঃ হুং-চাংএর অধীনে পরে চাং-চী-টূর 
অধীনে কর্ম করেন। 

এডমিরাল মার কেবিনের ভিতর জেনেরাল লির এক- 
থান! পত্র কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মর্ম্ম এই £-- 

“প্রিয় মাষ্টার মহাশয়! আমার পূর্ববপত্র নিশ্চয়ই 
আপনার নিকট পৌছিয়া থাকিবে কিন্তু তাহার উত্তর 
ন! পাওয়ায় আমার মন অস্থির হইয়াছে। আমি আমার 
বিষয় আপনার নিকট বিনয়পূর্বাক নিবেদন করিতে ইচ্ছা 
করি। উচাঁংএ যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন আমার 
অধীনস্থ সৈম্তসকলের কেহ উপস্থিত ছিল না। আমি 
একাকী মাত্র । বিদ্রোহীগণ যখন রাঁজপ্রতিনিধি জুই-চেংকে 
তাঁড়াইয়া দিল, তখন. তাহার! আমাকে তল্লাস করিতে 
লাঁগিল। আমি সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে আপন গৃহের 
পশ্চাতে লুকাইয়া ছিলাম। তাহারা আমাকে খুঁজিয়া- 
বাহির করিয়া আমাকে - গ্রেপ্তার করিয়া আমার স্বদ্দেশ- 
প্রেম নাই বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিল। আমার 
চতুদ্দিকে রিভলভার ও বন্দুকধারী লোক, যদি তিল মাত্র 
আপত্তি করি তবে মুহূর্তে আমার শির দেহচ্যুত হইবে 
আশঙ্কায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হই। এ 
কেবল নিজেকে বাঁচাইবাঁর কৌশল মাত্র। আপনি আমার 
মাষ্টার, আপনি জানেন আমি সর্বদাই খুব সতর্ক থাকি, 
তবে যে এমন বিপদের সময়ে এই প্রকার ব্যবস্থা কেন 
করিলাম সেজন্য আশ্চর্ধ্যান্থিত. হইতে পারেন। | 

“যদিও কয়েক দিন যাবত কাৰ্য্য চালাইতেছি তবুও 
আমি সতেজে চলিতে পারিতেছি না, কারণ আমি 
জানি না আমার সহযোগী ভ্রাতাদিগের একতাঁর "জোর 
কত এবং তাহাদের কাধ্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা আছে 
কি না। আঁমি যদি অসতর্কতার কার্য করি তাহা 
হইলে হয় ত আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত 
হইবে এবং তাহা হইলে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়া 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩১৯ 


পাপা সপ শিপ সি গসিপ পা সিল 


{ ১২শ ভাঁগ, ২য় বণ্ড 


পা সিল সিল দিলা তপ সত পিলা জাতত বকলা আলা সালা জপা অত তপ নত 


হানবংশের লোকের নানা! লাহন! ভোগ করিতে হইবে। 
বিপদ আরও বৃদ্ধি হইবে । আঁজ আট দিন যাবৎ 
বিদ্রোহী সৈন্য চালনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে 
আমাদের সকলেরই এক মন, এক লক্ষ্য এবং সকলেরই. 
আমাদের সাধারণ শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ! 

“পুরাকালে উ-ওয়াঁং কহিয়াছিলেন চ্ছাউর* দশ 
লক্ষ চাকর আছে তাহাদের দশ লক্ষ মন। কিন্তু আমার 
৩০০০ ভিন হাজার ভৃত্যের একই মন এক্ষণে আমার 
নিজের অধীনে ত্রিশ হাজার লোকের সকলেরই একই 
মন। ইহা ভিন্ন জাপান ও ইউরোপে শিক্ষিত ও বহুদর্শী 
বহু ছাত্র, উচ্চ ভদ্র বংশের বহু শিক্ষিত ও বহুদর্শী ব্যক্তি, 
সরকারী কর্মচারী ও অপরাপর ভদ্রলোক দলে দলে 
আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিতেছেন। 

“্যখন, আমরা বিদেশী শক্তিসকলের সঙ্গে প্রথমে 
রাষ্ট্র নৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইলাম তখন বিদেশীগণ 
আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ মনে করিয়া তাহার! 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করিলেন। পক্ষান্তরে রাষ্টর- 
বিপ্রবকারীগণ স্বীকার করিল বিদেশী লোকের কোন 
অনিষ্ট করিবে না, তাহাদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করিবে। € 
এইটা কেবল চীনে নূতন নহে,’ কিন্তু পৃথিবীর . অন্তান্ঠ 
সভ্যদেশে চিৎ এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যাঁয়। . 

“আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, 
চিং রাজবংশের নিশ্চয় ভাগ্যবিপধ্যয় হইয়। থাকিবে। 
তাহারা এমন সাহসী বীর যোদ্ধা নিযুক্ত করিতে 
পারিবে না যাহা দ্বারা আমাদিগের সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ 
সৈন্যদিগকে পধু্টদস্ত করিতে পারিবে। একি আপনি 
আমার একার প্রতিপত্তি দ্বার হইতেছে মনে করেন? 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত কল্যর যুদ্ধের কথা ধরুন। সৈম্তগণ 
বিনা তাড়নে নিজের ইচ্ছায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে । 


আমাদিগের চীন ভ্রাতাগণের অনেকে খালি হাতে x 


আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাদিগের অনেক আনুকূল্য 
করিয়াছেন। তাহারা দলে দলে রেলসকল উৎপাটন 
করিয়াছেন। এমন কি দ্তরীলোক ও বালকবালিকাগণ 
যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আমাদিগকে রুটী ও চা গা যাহ | 
_ * কোন রাজার নাম।। 








ওয় সংখ্যা | 
কাশ চিল চা ৯ ee mea ee ae Te a ee a tn sons we LA পোস সপ তলে পাগ? দা ০৩" 


এমন করুণ দৃষ্যে সকলের মনেই বীরত্বের ভাব জন্মায় । 
কে হৃদয়শৃণ্ত ? কে মনের ব্যগ্রতা হারাইয়াছে, কে 
হোয়াংটা বা পীভ সম্রাটের বংশধর নহে? তাহার! কি 
মাঞ্চুর দাস হইয়া আপন ভ্রীতৃবর্গের অনিষ্ট করিবে? 


- * আমি. এইসকল জানিয়া এবং আমার ভবিষ্যতের উপর 


" স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেন্টকে অপসারিত করিয়া 


- 


বিশ্বাস করিয়া শপথ করিয়া ঘোষণা করিয়াছি যে 

আমাদিগের.সৈন্ঠ দ্বার! হান বা চীন রাজ্য উদ্ধার করিব। 

প্রজাতন্ত্র 

শাসন প্রচলন করিব এবং তদ্বার! শাস্তি স্থাপিত হইবে। 
নব প্রজাঁতন্থ । 


“এই কারণে আমর! অন্তান্য সমস্ত প্রদেশের লোক- 
দিগকে সংবাদ দিয়াছি, যে, তাহারা আপন আপন প্রদেশে 
্বতত্্রভাঁবে স্বাধীনতা ' ঘোষণা করে। এইরূপে সমস্ত 
প্রদেশে স্বতন্তরভাবে স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে অবশেষে সকলে 
একত্র মিলিত হইয়া এক প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হইবে। 
আমাদিগের ভ্রাতাগণ এত আনন্দের সহিত আমাদের 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছেন যে সেই 
আনন্দের উচ্ছাসে স্বর্গ মর্ভ কম্পিত হইয়াছে। 


“এই কারণে একটা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কএক শত লোক, 


' রণশধ্যায় শয়ন করিয়াছে। হান বংশের উত্থান এবং 


নি 


মানবংশের পতনের চিহ্ন অনেক দিন হইতে লক্ষিত 
হইয়াছে। ইহা যে কেবল বুদ্ধিমানের বুঝিয়াছিলেন 
তাহা নহে, সর্ধসাঁধারণেই তাহ! জানিতে পারিয়াছিল। 


চীনের ভবিষ্যৎ রাজধানী । 


“অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমর! তিনটা সহর 
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছি অর্থাৎ উচাং, 
হাংকাও ও হানিয়াং-যেসকল স্থানে গুলিবারুদের 
কারখানা, লোহার কারখানা, তুলার কল, সুতার কল, 


“রেশমের কল কারখানা ইত্যাদি আছে, সমস্ত চীন 


জাতির ব্যবসার কেন্দ্র যেসকল স্থান। কালে এইসকল 
স্থান লণ্ডন, পারিশ, বার্লিন, সেপ্টপিটার্শবার্গ বা 
ওয়াশিংটনের সমকক্ষ হইবে । 

“গুনিলাম সৈম্তদিগের শরৎকাঁলীন কৃত্রিম যুদ্ধে মান্‌ ও 
হান্‌ বংশের লোকে পরম্পর বিবাদ করিয়াছিল। তাহা! 


চীনে বাষ্প 





চিট 





ওলা স্কিন (পা পাসিাসিপাসিপাপিনপা সীতা 


হইবে ত, ইহাই হী বরের ইচ্ছা, তা না হইয়াই পারে না 
আপনি ইউন-হুংকে আদেশ দিয়াছিলেন শুনিলাম ্ 
তাহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাঁদৃশ নাই। তিনি আপনার 
উপদেশানুষারী কার্ধ্য করিতে পারিবেন না। 

“শুনিলাম তিনি তাঁহার সহযোগীদিগকে জানাইরাছেন 
যে তিনি তাহার মাষ্টারকে আহ্বান করিবেন। তিনি 
আপনার জাহাজে গিয়া আপনাকে অনুরোধ করিবেন। 


এডমিরাঁলের নিকট নিবেদন 1 


“পুরাকালের লোকে শিয়াথান্‌” সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন 
যে এ ব্যক্তি যদি না আইসে তাহা হইলে লোকে কেমন 
করিয়া জীবনধারণ করিবে? এইক্ষণ আমার সহযোগী- 
বর্গ দলে দলে কহিতেছে যে যদি আমার মাষ্টার ন! 
আইসেন তাহা হইলে চল্লিশ কোটি .লোকের কি উপায় 
হইবে? 

“যদি আঁমার প্রভু দয়! করিয়া আনিতে স্বীকার করেন 
তাহা হইলে ৪০ কোটি লোকের প্রাণ রক্ষা হয়, তাহ! 


_ হইলে আমাদিগের পতাকার আগমনে সকল বন ও পর্বত 


নববর্ণ ধারণ করিবে। চল্লিশ কোটি চীনের কয়েক 
সহস্র মাঞ্চুর সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। নবমুকুলিত 
প্রজাতন্ত্রকে 'চিং বংশের সন্মুখীন হইতে হইবে, অথচ 
তাহার শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমি বলি থে 


- *ওয়াশিংটন” আট. বদর কাল যাবৎ রক্তারক্তি যুদ্ধ 


করিয়া আমেরিকাকে নবভাবে গঠিত করিয়াছিলেন । 
আমার মাষ্টার যদি আসেন তাহা হইলে আট মাসেই 
এশিয়ার মানচিত্রে চীনার প্রজাতন্ত্রের পতাকা! উড়িবে। 
“মাষ্টার ছাত্রকে বেশ জানেন এবং ছাত্রও মাষ্টারকে 
জানেন। যদিও ইউং-হুং অনুপযুক্ত তবুও সে কখনই মান্‌- 
(মাঞ্চু ) দরিগের দাস হইবে ন{। কিন্ত তাহা হইলে রাজ্যের 
নেতৃত্ব গ্রহণে বাঁধা কি? টাং ও উ নামে দুই জমিদার 
যথাক্রমে রাঁজা টী ও রাজ! চ্ছাউয়ের রাজত্বকালে নিজের! 
রাঁজসিংহাসন অধিকার করিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন 
করিয়াছিলেন। আমার মাষ্টার ওুঁধু ওয়াশিংটনকেই 
তাহার জাতির উদ্ধারকর্তারূপে যশ ভোগ করিতে দিবেন 
না। আমি আমার মাষ্টারকে নিজের স্বার্থের জন্য 


২৬০ 


সপ 





৮ 





স্তুতি মিনতি করিতেছি না না, কেবল চল্লিশ কোট লোকের 
মলের জন্তু তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি | প্রিন্স টার 
দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বলিতেছি। অন্তথ! হান 
ভ্রাতৃগণ আপনাকে আমাদের বিরুদ্ধবাদী মনে করিবে 
এবং আপনাকে মাঞ্চুদিগের দান বলিবে। যদি আপনি 
আমার প্রস্তাব অন্যায় মনে না করেন তাহা হইলে আমার 
হান ভ্রাতৃগণ সহরের বাহিরে গিয়। আমাদের নায়ক বীর- 
শ্রেঠকে আহ্বান করিয়া আনিবে।” ' 
টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরবামলাল সরকার 


প্রবাসী বাঙ্গালী 
গোয়ালিয়র-প্রবাী ৬মহিমীচন্দ্র গুহ জোয়ার্দার। 


জন্ম--খপিলপুর, পাবনা, মৃত্যু-_শ্রীবৃন্াবন, 

ইং ২৫৷৯৷১৮৩৫ । ইং ১৪৯১৯১১ I 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের খ্যাতনামা! ওঁপনিবেশিক বাঙ্গালীদিগের 
মধ্যে ৬মহিমাচন্্র জোয়ারদার বিশেষরূপে উল্লেখবোগা । 
রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা না পাইয়াও ইনি নিজ বৃদ্ধিযন্তা ও 
শ্রমশীলতা দ্বার! নান! বিভাগীয় নানাবিধ কার্যে যথেষ্ট 
প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাঁভ.করিরাছিলেন। ইঁহার জন্ম পাবনা 
জেলার অধীন খলিলপুরের গুহ জোয়ারদার বংশে। ইহার 
পিতা ৬শিবনারায়ণ গুহ জোয়াদার পারস্ত ভাষার পণ্ডিত 
ছিলেন। এবং প্রথমাবস্থায় কিছুকালের জন্ত রাজসাহীর 
জজের -সেরেস্তাঁয় মহাফেজী কাৰ্য্য করিয়া জীবনের 
অবশিষ্টাংশ মহাত্মা লালাবাবুর বৃন্দাবনস্থ জমিদারী ও 
মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়! বৃন্দাবনেই 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

মহিমবাবু সিপাহীবিদ্রোহের পূর্বে মাতা ও অন্তান্ত 
আত্বীয়গণের সহিত বৃন্দাবনে আঁদেন। তখন তাহার 
বয়ন ১৪ বৎসর । সে সময়ে দেশে কিংবা বুন্দীবনে 
ইংরাজী স্কুল না থাকায় ভালরূপ ইংরাজি শিক্ষা ইহার 
ভাগ্যে ঘটে নাই। বৃন্দাবনে আসিয়া ফারসি “মকতবে” 
পাঠারস্ত করিয়া 8৫ বৎসরের মধ্যেই ইনি পারস্ত ভাষায় 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩১৯ 


তল ৯১৭ কাসীর পাপ পসরা সপ পপ দির কস ০ এপ 


: কর্তব্যপালনে কুষ্টিত 


| ১২শ ভাগ, হয় খু 


বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পশ্চিম দেশীয় ভাল ভাল 
মুন্দী ও মৌলবী ইহার উদ ও পারস্ত রচনার 


বিশেষ প্রশংসা করিতেন, এবং ইহার কথাবার্তা, 
শুনিয়া ইহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে 
পাঁরিতেন না। 


২০২১ বৎসর বয়সে ইনি মহাত্ম। লালাবাবুর বৃন্দীবনের 
সদর কাছারীর পেশকারী পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ 
সালে তীতীয়া টোপীর বিদ্রোহী সিপাহীদল মথুরা জেলায় 
চড়াও করিলে ইনি লালাবাবুর জমিদারী কাছারীর 
সিপাহী ও অন্তান্ত লোক সংগ্রহ করিয়া ছাতা তহণীলের 
তহমীলদাঁরকে (ডেপুটী কালেক্টর ) সাহায্য করেন ও 
বিদ্রোহী দল বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে মন্দিরের লুন নান! 
উপায়ে নিবারণ করিয়া মথুর! জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টরকে 
যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করেন। সে সময় পশ্চিমাঞ্চলের 
ঢাকুরে বাঙ্গালীরা বিদ্রোহী সিপাহীগণের চক্ষে দ্বণা ও 
নিগ্রহের পাত্র ছিলেন। অনেক বাঙ্গালীকে আত্মগোপন 
করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। যখন ঝান্দীর 
রাণী ও “তাতিয়াটোপীর ফৌজ গোয়ালিয়র আক্রমণ 
করে তখন যোরার ক্যাণ্টনমেন্টের কমিসেরিয়টের 
বাঙ্গালী বাবুর! গোয়ালিয়রের প্রাচীন বাঙ্গালী রমেশ 
বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। 
স্থতরাং সে সময় বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে ইংরাঁজ 
গবর্ণমেন্টের -সাহাধ্যার্থ উপস্থিতি হওয়|। অতিশয় 
বিপজ্জনক কার্য ছিল। ইহা জানিয়াও মহিমবাঁবু নিজ 
হয়েন নাই। ইহার কয়েক 
বৎসর পরেই ইনি জমিদারী কাধ্য ত্যাগ করিয়া 
সরকারী চাকরী করার ইচ্ছায় আগ্রার যাঁন। 
অত্যল দিনের উমেদারীর পরেই ১৮৬১ সালের 
জানুয়ারী মাসে বেরেলী (Barৎi!!)) সেণ্টাল জেলের 
দারোগার পদ প্রাপ্ত হন। এই নূতন পদের কার্ট, 
এত দক্ষতা ও পরিশ্রমের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন 
যে তাহার ফলে এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ও জেলের 
প্রধান কর্মচারী (51193) নিযুক্ত হয়েন। ও. সময় 
বেরেলী জেলখানায় অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ও নিয়মের 
শিথিলতা ছিল। যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ইনি. তথায় 


+ 





মহিমচন্দ্র জোয়ারদার । 








কাশ্মীরী মুসলমান সওদগার । 


৬০. 


চালে মন্ত্ৰণা করিয়া ইহাকে ইহার নিদ্রাগারে 
ক্রমণ করিয়া গুরুতর রূপে আঘাত BU 


আয় ও সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি চাচি । ইনি জনসাধারণের 
প্রকার কার্যে বিশেষ উৎসাহ ও যত্বের সহিত যোগ- 
করিভেন। বৃন্দাবনে মিউনিসিপ্যালিটা স্থাপনার 

ই ইনি উহার মেস্বারী, অনারেরী ম্যাজিষ্টরেটী, 

রমানী ও মথুরা ডিস্রাক্ট বোর্ডের মেম্বরের কাৰ্য্য 

ক্ষতা ও সম্মানের সহিত করিয়াছিলেন। এই- 

সুসম্পরন করিয়! ইনি যেরূপ নিজে যশোপার্জ্জন 

ছিলেন তজ্রপই 'মনিবদিগেরও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া- 
 মহিমবাবুর কাৰ্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া এ অঞ্চলের 
অনেকেই ইহার জমিদারদিগকে স্বাধীন রাজা জ্ঞান 
রতেন। ১৮৮৫ সালের জুন মাসে ইনি লালাবাবুর 
ষ্টেটের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, গোয়ালিয়র গবর্ণমেন্টের. 
গ্রহণ করেন। তথান্গ প্রথমে তহশীলদারী পদে 


; হইয়া ক্রমে ক্যান্টনমেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট (0971075- 


1502০), নায়েব ম্থুবা, ডেপুটী স্থপারিন- 
রর + ইরিগেশন কমছে ELM 


_বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য গুণ 


জোয়ারদার মহাশয়ের অনেক 


ছিল 


বাঙ্গালী কম ছিলেন যিনি বৃন্দাবনে 
গ্রহণ করেন নাই। ছোট বড় সকল অবস্থার 
তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে সমাদৃত হ্‌ 
নবীনবাবু, বৃন্দাবনে মহিম 
গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

ইনি মথুর! বৃন্দাবনে 
গোয়ালিয়র গ্রদেশেও সেইরূপ 
প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সামা 


ইনি বাঙ্গালীর স্বতস্তরতা রক্ষা - করি 


হিন্দুস্থানী দিগকে “ছাতুং 


থাকিয়াও বাঙ্গালীর- স্‌ 
বাঙ্গাল! বলিতে গিয়া পশ্চিমে ব 
ছিন্ুস্থানী কথা কিংবা 


ইনি উত্তম সভাসদ ছিলেন, যুবা 


সকল অবস্থার লোকের সহিত 

রাখিতেন। ইহার সঙ্গে পরি! 

মুগ্ধ না হইয়াছেন এমন লো: 
আচার ব্যবহার ও 


গ্রাম্য লোকের গৌড়ামী হইতে অনেঃ 
অধিকাংশ বিষয়ে র্ষণপীল হইলেও : 











রে | পি অতি শিশু, বয়সে পিভহীন 
তখন বয়ঃক্রম অষ্টম বৎসর মাত্র। একটি 
ছুলেন। তিনিও অতি অল্প বয়সে অসময়ে 
চক্রে অভাগিনী তার হৃদয়ে আধাত দিয়া চলিয়া 
পত বড়ই বিপয় ও সহায়হীন হই পড়েন। তাহার 
শে কোন দুরসম্পর্কের আত্মীয়ের সাহায্যে কিছু 
ন কিন্ত বেশীদিন পড়াগুনা 
কারণ অভাব বড়ই ভয়ানক হইয় 
জন্ত তিনি কোন দয়ালু সাহেবের 
সে ২৫ টাক! বেতনে ভান্তি হন। 
মাত্র বয়স। ইস্থুলে পাঠ আর 
অথচ তাহার পড়ার' দিকে অত্যন্ত মন 
ঘরে নানা! প্রকার পুস্তক পড়িয়া 
রন). বালক বয়সে টেলিগ্রাফের 
গহাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল, 

নই অসমর্থ হইয়া পড়িতেন। 
হইয়া দিনের কাজ দিয়! 
করিয়া দেন এবং কিছু 
এলাহাবাদে আঠার উনিশ 
ীধে পিতা বিবাহ করেন। 
ইয়া অন্বালায় ষ্টেশান মাষ্টার 
স মাত্র থাকিয়! পুনরায় 
ন। এখানে প্রায় ছয় সাত 
৬/পিভৃদেবের চাকরীর উপর গোড়া- 
কন্তু কি করেন বাধ্য হইয়া অসুবিধা 
ক ত হইয়াছিল। পরে ভরতপুর 

























আলিয়া ভি ন কাৰতের শেষদিন পর্যন্ত রী ্‌ 
দেখি নাই। পিতৃদেব নীরব ও অতিশয় শাস্তি 
কাহারও সহিত কখনও বিবাদাদি 
নাই। কি বাহিরে কি ভিতরে তিনি সকলের মনমত 
হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, যাহাতে সকলে আন্ত 
হয় তাহাই চাহিতেন। অতিশয় পরিশ্রমে দেড় বৎসর 
পূর্বে হঠাৎ পিতা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন । সেযাত্রা 
পিতৃদেব খুব রক্ষা পাইলেন। ডাক্তারের! বিশ্রামের জন্য 
অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ গ্রান্থ করিলেন 
ন1। শরীর অল্প সারিতেই পুনরায় কাজ আরম্ভ করিলেন, 
আমর! অনেক বারণ করিয়! কৃতকাৰ্য্য হইতে পারি ন 
কারণ তাঁহাকে বারণ করিলেই বলিতেন যে আমার 
বসিয়া থাক! অভ্যাম নাই, বসিয়া থাকিলে শরীর ও মন 
উভয়েই শাস্তিহীন হইয়া পড়ে। অনেক বাধা সত্বেও 
একদিনও বিশ্রাম করিলেন না। গত ২৭শে জানুয়ারি গ্রিপার 
পাস করিতে কানপুরে যান। সেখানকার কাঁধ্য শেষ করিয়া 

বাড়ী ফিরিতেছিলেন। প্লাটফর্ম আসিয়া দেখেন তখনও 



































টুন আসিতে বিলম্ব আছে। এ জন্য ইতস্তত পায়চারি 






করিয়া বেড়াইতেছিলেন।. হঠাৎ মাথার মধ্যে কেমন 
করিয়! উঠায় বসিয়া পড়িলেন এবং বসার সঙ্গে সঙ্গেই 
অজ্ঞান হইযা পড়েন, তথায় Fe যথাসাধা শু 










কাশ্মীগী রবাব-বাদক। 


Sig hc. টু 





কাশ্মীরী গায়কদল। 


য়া ২২শে হর বিডির বেলা এগারটার সময় 
f দীরে ধীরে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। 
শ্রীনীরদচন্জ্র ভট্টাচার্য্য রি 


কাশী মুসলমান 


নী অধিকাংশ অধিবাসী ১৩২৩ খ্রীঃ মুসলমানধর্শ 
গ্রহণ করে। তাহাদের মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের অদ্ভুত 


নী কাশ্মীরের ছু একজন বৃদ্ধ লোকের নিকট হইতে ' 


খনও শোনা যায়। মুসলমানের! বলে যে, শাহ হামাদান 
কাশ্মীরে গিয়া দেখিলেন যে কাশ্মীরীরা দেও-পুজক। 
এই দেও তাহার ক্ষমতা দেখাইবার জন্য আকাশে উড়িয়া 
নল । শাহ হামাদান তাহার জুতা খুলিয়া জুতা -জোড়াকে 
ই দেওকে ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। জুতা 
[ও-এর উপরে উঠি! মাথায় বাড়ি মারিতে মারিতে 


চ নামাইয়া আনিল, এবং দেও পরাজিত 
ন হইল। তখন শাহ হামাদান গ্রামে গ্রামে 
করিতে লাগিলেন। মৃষ্তিপূঙ্তকের 
হাষ্যে তাহার প্রতিকূল আচরণ করিতে 
 সৰ্কত সকলে পরাজিত হইয়া অবশেষে 


হইল। হিন্দুরা বলে যে কাশ্মীরে সহদেব 
যখন এক রাজ! রাজত্ব করিত তখন তাহার 
গতি রামচন্ত্রের নিকট একজন বৌদ্ধ বিধব1 তাহার 
মী তিববতীদের যুদ্ধে মারা গিয়াছে বলিয়া আশ্রয় 


স্বণা করিত। 
রতন রাজা প্রত্যহ প্রভাতে নীতা ৷ 
একদিন যে অংশে ভগবান সকলকে যে-ব 
ধৰ্ম্মে স্থির থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন সেই: | 
শুনিতে রাজার হঠাং মনে হইল--কৈ আমার 
ধৰ্ম্ম নাই। হিন্দু পণ্ডিতরাও আমাকে হিন্দু 
করে না--আমার ত একটা ধর্ম্ম চাই। তখন র 


করিল তাহার পরদিন সকালে উঠিয়া যাহা! 


প্রথম দেখিবে তাহার ধর্ম সে গ্রহণ করিবে। 
রাজা সকালে উঠিয়া বুলবুল শাহ্‌ বহি 
মুসলমান ফকিরকে প্রথমে দেখিল। তথ 
গুরু বলিয়া মানিয়া লইল। রতন 
গ্রহণ করিয়া সর্দার সদর-উদ্দিন হইল। 
ইহার পর একদিন রাজা রাজের সমস্ত 
নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়া পাঠাইল সকলের বাড়ী 
একজন করিয়৷ আসা চাই। প্রজাগণ সেই 
আনন্দের সহিত ঘোগদান করিল। তাহারা সক 
হইলে পর তাহাদের সকলকে পশ্চিমদিকে 
প্রথমে বদিতে দেওয়া হইল; তাহার পর ম 
বুলবুল শাহ আসিয়া সকলকে উচ্চস্বরে আল্লা- 
ব্লাইল। তাহা না বিলে কাহারও. মাথা 
সকলে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া বাড়ী পৌঁছি 
রাজা ঢোল পিটিয়া শহরের সকলকে 
নিমন্ত্ৰিত সকলকে মুসলমান করিয়া ছাড়িয় 
তাহারা বখন বাড়ী ফিরিল তখন সব 
বলিয়া বাড়ীর কেহই তাহাদের সহিত দেখা 
এমন কি সদর দরজা! পর্যন্ত খুলিয়া দিল না, রাজ 
তাহাদের লি নিযে কি না তাহাও 









মারা গেলে পর তাহার পত্রী কাশ্মীরের 
সহদেবের- ভ্রাত। অধ্যয়নদেবকে বিবাহ 
ধ্যয়নদেবের মৃত্যুর পর রাণী কুটরাণী স্বয়ং রাজ্য 
করে। তাঁহার পরে ১৩৪৩ সালে শাহ-মীর 
মুসলমান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া অধিকার 
সুলতান সামনুদিন নামে রাজত্ব করিতে 
বর পরে ১৩৯৪ সালে সিকন্দার রাজা হয়। 
জন হিন্দুবিদ্বেধী মন্দিরবিধ্বংদী নরপতি 



















তাহার দময়ে হিন্দুকে ধরিয়া জোর করিয়া 
না হইত হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মরক্ষ করিয়া তাহার 
ড় সঙ্কটের ব্যাপার হুইয়া পড়িল। অবশেষে 
ও জন্মুতে পলাইয়া গিয়া তবে ধর্ম্মরক্ষা 


















অনেক হিন্দুমন্দির ছিল ও আছে এবং 
ন্দিরের ধ্বংলাবশেষের মাঝে এখনও মন্দির- 
শাহের হিন্দুবিদ্বেষের যথেষ্ট চিহ্ন দেখিতে 


টু চার রকমের মুসলমান দেখিতে 
) সওদাগর মুসলমানেরা ব্যবসা করিয়া 
য়াছে। দেশে ইহাদের মান, প্রতিপত্তি 
হাস মধ্যে ই অবরোধপ্রথার 


উপায় করে। ' 
পয়সা আদায় করিয়া বেড়ায়। তাহাদের নিকট কালী 
সকল রকম গানই শুনিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি 
গানের নমুনা দেওয়! গেল :-- 


তাহার নাম হইয়াছিল বুংশিকিন্‌ 


আমরা সকলে তাহারে ডাঁকিব 












বসন্তাগমে । 


বসন্ত দেখ এসেছে যে সখা! 
উৎসব কর আজ। 

পরাইয়! দাও বাতায়নে সব 
যুথিকার ফুলসাজ। 

সে ফুল আজিকে মহিমায় তর!) 

দেখ সখা! হেথা আসিয়াছে ত্রা, 

আডিনাতে মোর-_কুটার মাঝারে 
রাজরাজ দেবরাজ। 

বসস্ত দেখ এসেছে যে সথা! 
উৎসব কর আঁজ। 










মৰ্ম্ম-শোণিতে জালাইয়া দা 
প্রেমের প্রদীপথানি*. - 
পুর্ণ কর গো হে সখা আমার 
ইসলাম-প্রেমবাণী । 
প্রেমের যেসব লুকান বারতা 
মহমদ আসি বুঝাবে সে কথা, 





বলিয়া হংস্রাজ*। 
বসস্ত দেখ এসেছে যে সখা 





শয়! সুদলমান। 


ফিজ বা ! 


[শ্বীণী র 


ক 





কাশ্মীরী মুসলমানী। 


কাশ্মীরী মুসলমানী মাতা ও শিশু । 


ভূমিতে য় 
নিরাকুল অন্তরে ( বন্ধু ) 
ভুবনে বিরাজ করে। 


ছেলে হয়ে খেলা করে গো সেজন 


হিন্দু ঠাকুর-ঘরে (বন্ধু) 
ভুবনে বিহার করে! 
(- শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ । ) 


সদা না। 
সদা ন! বাগিন বুলবুল বোলে 
সদ! না বাগ বাহারং; 
সদা ন রাজ খুসি দি হোন্দে 
সদা নায়ায়্যারং। 
রকাল বাগানে বুলবুল ডাকে না, 
াল বাগানে বসন্ত থাকে না, 
| চিরকাল খুসি থাকে না, 


পীরের উদ্দেশ্যে কাফের : 
এইরূপ গল্প শোনা যায় কানে 
সে কোন জাতীয় তাহা জিজ্ঞাস রা 


জানিতে পারে যে সে শিয়া নহে. 


কোনোরূপে ভুলাইয়! তাহাদের ঘরে 
সেখানে তাহাকে তাহারা নৃশংসরূ 

উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে । কখন কখন তাহার 
ফুটাইয়া গায়ের সমস্ত রক্ত বাহির করিয়া মা 
সেই রক্তে কাপড় ভিজাইয়া পীরকে দ 
অবশ্য ইহাদের প্রতাপ ততটা নাই, ও 
এইরূপ একটি খুন হইয়াছিল বলিয়া 

কেহ ১৯০৮ সালে এই গল্প শুনিয়া 
যাইতেছে ইহ! একেবারে অমুলক গল্প 
হাঙ্গেরী ও রুষিয়ার য়িহদি রক খৃষ্টান 











ইহারা সকলের 
গিয়া চরাইয়া জ্ঞাপন নিলেন মাতামহীও স্নেহের সিরাজের ভাবান্তর 
কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি সিরাজকে 
এই বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য নান! উপদেশ দিলে 
কত সুন্দরী কন্ঠার প্রলোভন দেখাইলেন-_বাঙ্গাল 
নবাবের পক্ষে ক্রীতদাসী-বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নয় 
বুঝাইলেন, কিন্তু সিরাজের মনে সে সমস্ত যুক্তি 
রেখাও মুদ্রিত হইল না। পিরাজ মাতামহীর নিকট প্রি 
করিলেন বাঙ্গালার মসনদ চাই না--চাই না 
রাজৈশ্বর্য--চাহি শুধু লুৎ্ফ-উন্নিসা) যদ্দি লুংফ-উন্ি 
না পাই তবে ফকিরী গ্রহণ করিয়া নির্জন বনে 
করিব। মাতামহী সিরাজ চরিত্র বুঝিতেন, তি 
বিলম্ব না করিয়! নবাব আলিবদ্দির নিকট সকল 
খুলিয়া বপিলেন। আলিবর্দি এই সংবাদ শুনিয়া প্রথমে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্ত বেগম সাহেবার অনুরোধে: 
শেষে তাহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল--প্রণয়িনী ক্ষর 
জল ও সেহপাত্র পিরাজের প্রতি মমতা অটল তি 
নবাবকেও দ্রবীভূত করিয়াছিল। 

লু উন্নিনা সিরাজের পরিণীতা 
সম্বন্ধে এরতিহাসিকগণের মধ্যে অনেক 
পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আমরা । 






















ধান বেগম লুৎফ-উত্লিসার নাম মাত্র 
চিত থাকিলেও তাহার জীবনের 
অল্পই জানিতে পার! যায়। 

কোন সন্ত্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
অন্ন বয়সেই ক্রীতদাসীরূপে (১) নবাব 
ম.মহলে প্রবিষ্ট হন। তাহার অনুপম 
নের সৌন্দর্ধ্যরাশি দেখিয়া নবাবের 
বিমোহিত হ্ইয়াছিলেন। পতগ্গের 
“সিরাজেরও রূপোন্মাদ ঘটিয়াছিল। 
ক কামনার বস্তু মনে করিয়া উপভোগের জন্য 
যাছিলেন। লুংফ-উন্নিসা কিন্তু বাঙ্গালার ভাবী 
হবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং বিবাহ : 
তই তিনি তাহার নিকট আত্মদান করিতে 
হর পে প্রধান কণ্ট আভিজাত্য, 






























বিবাহ স্থির হয়? কিন্তু হঠাৎ ও কটি মৃত্যু হু 
যাৰ খাঁর কথ্তার, সহিত সিরাজ পরিণয়হত্রে আবদ্ধ: 






সি জের পিতা হৈযদীন, আহম্মদ আফগানগণ কর্তৃক 
নিহত হইলে, নবাব আলিবন্দি প্রথমে সিরাজকে বেহারের 
[সনকর্তা এবং রাজ! জানকীরামকে তাহার সহকারী 
-পাঠান। নবাব সিরাজকে অত্যন্ত স্নেহ 
এবং এক মুহূর্ত তাহাকে নয়নের অস্তরালে 
পারিতেন না। সুতরাং অনতিবিলম্বে তিনি 
কীরামকে পাটনার শাসনকার্ধ্যের সমস্ত ভার দিয়া 
জকে পুনরানয়ন করিয়া নিজের নিকটে রাখেন। 
য় মেহেদীনেসার ( যুনাক্ষরীন-প্রণেতা গোলাম 
মাতুল) ও কয়েকজন চাটুকার সিরাজকে 
যে যদিও নবাব আলিবদ্ধা তাহার পৈতৃক 
সন বেহার প্রদেশ তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন, কিন্ত 
এক্ষণে জানকীরামই শাসনকর্তা। সিরাজ 
শ অনুসারে জানকীরামের নিকট হইতে পৈতৃক 
র করিয়! স্বাধীনভাবে রাজকার্ধ্য পরিচালনা! 
রিলেন। তিনি লুংফ-উন্নিসা ও অনুচর- 
ত্র যোগে পাটনা যাত্রা করিলেন। নানা 
বন! দেখিয়া সিরাজ প্রথমে লুৎফ- 
ইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু 
গা সতী পতিকে ছাড়িয়া থাকিতে অস্বীকার 

লজ তাহাকে সঙ্গে লইতে ব বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ন পাটনায় উপস্থিত হইয়া জানকীরামকে হুর্গ 





বং. রাঁরিলেন ; সিরাজও 
কিন্তু ভাগ্যলক্ষমী তাঁহার 


সিরাজের পরাজয় হইল চি 
লইয়া দুর্গের বাহিরে এক' 


বেহার উড়িষ্যার ভা 
থাকিতে 
কুটীর হইতে তর্কে সসম্মানে আঁ 
দুর্গের বহির্ভাগে নবাবের থাকিবার উ b 
করিয়া আলিবদ্দার আগমন প্রতীক্ষ। করি! 
সিরাঙ্গ সেখানে একরূপ নজরবন্দী হই 
আলিবদ্দী পাটনায় আসিয়া সিরাজের হ' 
জন্ত কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া বরং 
আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন। ত 
ভিক্ষা করিবার বহুপূর্কেই বৃদ্ধ 
করিয়াছিলেন। 

আমরা এখানে লুৎফ-উন্নিসার দয়ার এক 
উদ্ধার করিয়া দিতেছি। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 
সময় কাসিমবাজারের ইংরাজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট, 
পত্নী ও পৃ্রকন্ঠাগণ সহ কাসিমবাজারে বন্দী হ 
প্রধানতঃ নাছ আমিনা বেগমের অমুক 













তে শিখিবে ; কিন্তু লুং্ফ- 
[তর অন্তুরোধে নবাবের সংকল্প 
) অবশেষে তিনি ওয়াটুসকে মুক্তি দিতে 
লন।(৩) 

যুদ্ধাবসানে ইংরাজের বিজয়দুন্দুভি যখন 
উপবন কম্পিত করিয়! বহু কামান 
ঘোষণা করিতেছিল--ভাগীরথী যখন মুষ্টিমেয় 
অদম্য সাহস ও ক্লাইভের বুদ্ধিকৌশল দেখিয়! 
তরতর বেগে ছুটিতেছিল--তখন হতভাগ্য 
বাব সিরাজ মির্ভাফরের বিশ্বাঘাতকতায় 
ভাবিতেছিলেন “করি কি?” মুষ্টিমেয় সামান্ঠ 
নি কি করিতে পারেন! অনৃষ্টের তীব্র 
রাজ চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন। 
যিনি বাঙ্গালা বেছার উড়িষ্যার দওযমুণ্ডের 
সন্ধ্যায় তিনিই পথের ভিখারী! কল্য 
ণিক্‌ তাহারই অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত 
ছার সর্বেসর্ব! নির্জ্জাফর তাহাদের হন্তে 
আর তাহার ভাল লাগিল না । উপায়াস্তর 
থয়৷ তিনি পলায়ন করিতে সংকল্প করিলেন। 
| শুনিয়া তাহার সুখের সময়ের প্রায় সকল 
ক তাহাকে পরিত্যাগ করিল। 
































থা কখনও উচিত নক... 
ন করিলেন। নবাব লুংফ- 


কালবিলক্ষ 
র শ্বগুর ইরান খাঁর নিকট আপন 










এ পলায়নের উদ্দেশ্য বল সগগ্রং 
গৌরবের পুনঃগ্রতিষ্ঠা। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় 
বুঝিল না, তিনি স্বামীর অগ্ুগামিনী হইলেন। 
বুঝিয়াছিলেন পতিই নারীর দেবতা, পতি যখন যে 
থাকেন, পত্নীর তখন সেই অবস্থায় থাকাই € 
বাঞ্ছনীয় । 

এহেন নারীরদ্বকে কোন কোন উতিহাসিব ৃ 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লুংফ-উন্নিসা : 
সচিব সখী প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী ছিুমুললমানের আঁ 
পত্নী । তাঁহাকে “রক্ষিত” নামে অভিহিত হইতে দেখি 
বাস্তবিকই মৰ্ম্মাচত হইতে হয়! Nizamt Records 
অন্বেষণ করিয়া, বিফলমনোরথ হইয়া এতিহাসিকগণ 
তাহার “পত্বীত্বে, সন্দিহান হন, মুতাক্ষরীনকারও তীহাকে 
ক্রীতদাসী বলিয়! অভিহিত করিয়া অনেকটা গোল বাঁধাই 
ছেন, কারণ তাহাদিগের বিশ্বাস হিন্দুদিগের ন্যায় মুদলমান 
আভিজাতবর্সের সহিত নীচ ক্রীতদাসীর বিবাহ অলস 
কথাটা কতকট! সত্য হইলেও, এক্ষেত্রে 
ঘটিয়াছিল। 

রাত্রি ওটার সময় সিরাজ দীনবে 
তাহার চারি বৎসরের কন্যা, কয়েকজন মাত্র 
ধনরত্বাদি সহ সামান্ত গ্ঠো'ঘানে আরোহণ করিয় * 
গোলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভা 
হইল-_ক্ৰমে সূর্য্যকিরণ প্রথর হইতে প্রথরতর হইতেছিল। 
গী অন না নিজের কষ্টরকে তুচ্ছ + 
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লাগিলেন। ক্রমে যখন তিনি মহানন্দা অতিক্রম করিয়া 
কালিন্দীর জলগ্রবাহ উত্তীর্ণ হইতেছিলেন এবং তাহার 
নৌকা যখন রাজমহলের অপরপারে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে 
-স্রড়াল নামক পল্লীতে উপস্থিত হইল, তখন সহসা তাহার 
নৌকার গতিরোধ হইল । নাজেরপুরের মোহানা অতি- 
ক্রম করিতে পারিলেই বড় গঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারা 
যাইত, কিন্তু জলাভাবে নাজেরপুরের মোহানা বন্ধ । 
“মুতাক্ষরীন” লেখক সিরাজের পলায়ন-প্রণালীর দোষ 
প্রদর্শন করিবার জন্য লিখিয়| গিয়াছেন যে,-_স্থলপথে 
পলায়ন করিলেই ভাল হইত, অর্থলৌভেই হউক আর 
সেহবশতঃই হউক, অনেকে তাঁহার অনুগমন করিতে 
পারিত; এবং বহুজনবেষ্টিত সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সহজে 
কাঁরারুদ্ধ করিতে পাঁরিত ন11” কিন্ত সিরাজ কি উদ্দেশ্যে 
একাকী 'নৌকারোহণে পলায়ন করিতেছিলেন, তাহার 
রহস্ত নির্ণয় করিলে মুতক্ষরীনের সমালোচনায় আস্থা 
স্থাপন করিতে পারা যায় না । কেবল প্রাণরক্ষার জন্য 
পলায়ন কর! আবশ্যক হইলে ভগবানগোলা হইতে পদ্মা- 
স্রোতে পূর্বাভিমুখে তরণী ভাসাইয়! দিলেই অনায়াসে 
২স্গুরাঁঞ্চলে উপনীত হইতে পার! যাইত সিরাজদ্দৌলা 
যে আত্মগ্রাণ তুচ্ছ করিয়া কেবল মোগল-গৌরব রক্ষা 
করিবার জন্যই জনশূন্ত রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে- 
ছিলেন, তাহার পলায়ন-প্রণালীই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।(8) 
কোনরূপে পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিয়া! ম্যসিয় লা সাহেবের 
সেনা সহায়ে পাটনা পর্য্যন্ত গমন কর! ও তথায় রাম- 
নারায়ণের সেনাবল লইয়! পিংহাসন রক্ষার আয়োজন 
করাই সিরাঁজদ্দৌলার উদ্দেম্ত ছিল। বিহার প্রদেশের 
শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণ যেরূপ সাহসী সুচতুর, 


সেইরূপ অকৃত্রিম প্রভুভক্ত ; সৃতরাঁং কোনরূপে তাহার 


সহিত মিলিত হওয়াই সিরা'জদ্দৌলার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
্িরলপথে রাঁজমহল গমন করিবার চেষ্টা করিলে মীরজাফরের 
অনুচরবর্গ সহজে তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার অবসর 
পাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি মহানন্দার ভিতর দিয়! 





(8) 116 was his intention to escape to M. Law, and 
with him to Patna, the Governor of which province 
Was a faithful servant of his family.”— Orme II-p. 170. 


Wa 


গোপনপথে দীনদরিড্রের গ্তায় পাটনার দিকে অগ্রসর 
হইতেছিলেন 10৫) 

এই দ্ৈব-দুৰ্ঘটনাই সিরাজের কাল হইল । এইরূপে 
তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে কাটাইয়া নবাব ক্ষুৎপিপাসা- 
তুর হইয়া যৎকিঞ্চিৎ খাছ্ধ সংগ্রহের জন্য দানশা নামে ' 
এক ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হন। পূর্বে সিরাজ এই 
দানশাহের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন 1৬) 
এক্ষণে সে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য আহীর্ধ্য 
প্রস্তুতের ভান করিয়া, গোপনে মীরজাঁফরের জামাতা! 
মীরকাশিম ও তদীয় সহোদর রাঁজমহলের ফৌজদার (৭) 
মীরদাউদকে সংবাদ দেন। 

হণ্টার সাহেব তাহার Statistical Account of 
Bengal (Vol. VII, 84) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন 
যে, “দানশ! সিরাজকে ধরাইয়! দিয়া মীরজাফরের নিকট 
হইতে বহুমূল্য জায়গীর লাভ করিয়া স্বদেশে ‘সুভামার’ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি 
সেই জায়গীর উপভোগ করিতেছেন।” কিন্তু মালদহের 
ভূতপূর্বব কালেক্টর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় মালদহ 
কালেক্টরীর সেরেস্ড! সবিশেষ তদন্ত করিয়াও এইরূপ কোন 
জার়গীরের সন্ধান পান নাই। অধিকন্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় মহাশয় দানশার সমাধি-মন্দিরের ফলক-লিপির 
সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণাদি 
সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, দানশা এই সময়ে 
আদৌ জীবিত ছিলেন ন!। 

মীরকাশিম সিরাজকে সপরিবারে বন্দী করিয়া পরে 
মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। লুৎফ-উন্নিদা বেগম মীর- 
কাশিমের হস্তগত হুইলেন। মীরকাশিম ভয় প্রদর্শন 

(৫) সিরাজদ্দৌলা-_শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-_-পৃঃ ৩৭৫-৭৬ | 

(৬) রিয়াজ-উদ-নলাতিন (৩৬০ পৃঃ) নামক গ্রদ্থে দানশাহের 
সিরাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তওয়ারিখ, 
মন্হুরী লেখক কাহারও. নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র 
লিখিয়াছেন যে, সিরাজ একজন দরবেশের দাড়িগোঁপ মুড়াইয়া দিয়া 
অপমান করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই তাহাকে ধরাইয়! দেয়। ইরা 
ইতিহাসিকগণ সিরাজ কর্তৃক দানশার নাঁসাকর্ণ ছেদনের কথা লিখিয়া- 
ছেন,_Ivey's Voyage 2,754 7 Orme's Indostan—p.183. 

(৭) ষ্টয়ার্ট সাহেব ( পৃঃ ৫৩১ ) মীরকাশিযকে রাজমহলের ফৌজ- 


দার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মুতাক্ষরীন ও ব্রমের মতে 
মীরদাউদই রাজমহলের ফৌজদার। ৃ 





২৭০ .. Me 
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করিয়া তাহার বহুমূল্য অলঙ্কার ও যাবতীয় ধনরত্বাদি 
কাড়িয়া লইলেন। মীরকাঁশিমের এই লুণ্ঠনকলক্ক তাঁহার 
জীবনকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। ভাগ্যদোষে 
তাহারা তাহার করতলগত হইয়াছিলেন, কিন্তু বেগম 
সাহেবার মধ্যাদ1 তাঁহার ন্যায় স্তায়নিষ্ঠ লোকের অক্ষুপ 
রাখা উচিত ছিল। ইহার পর তাহাকে তাহার বালিকা 
কন্ঠা সহ ঢাকায় নির্বাসিত কর! হয়। 

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার পর সিরাজের পরিণাম 
যাহ! ঘটিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি 
মীরনের আদেশ অনুসারে মহন্মদীবেগ কর্তৃক নিহত হইয়া 
খোসবাগে চিরদিনের জন্ত সমাহিত হন। 

সিরাজের মৃত্যুর পর লুংফ-উন্নিসার ন্যায় (৮) আলি- 
ব্দীবেগম, তাহার ছুই কন্যা ঘসিটী ও আমিনার সহিত 
ঢাকায় নির্বাসিত হন। পরে মীরনের আঁদেশক্রমে 
ঘসিটী (৯) ও আমিনাকে জলমগ্ন করিয়া বিনষ্ট করা হয়। 

লুৎফ-উন্নিসা - কিছুকাল পরে ইংরাজদের য্রচেষ্টায় 
টাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া খোনবাগে আলিবদী 
ও স্বামীর সমাধির তত্বাবধানে নিযুক্ত হন। তাহার 
ভরণপোষণের জন্য ১০০০২ টাক! মাসহার! বন্দোবস্ত 
হইল (১০) ' এবং ইহ! ব্যতীত আলিবন্দী, সিরাজ প্রভৃতির 
সমাধিস্থল খোসবাগের তত্বাবধানের ভার তাহার হন্তে 


(৮) মজঃফরলাম! ( ১:৬ পৃঃ) নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 
সিরাজের মৃত্যুর পর যখন তাহার বেগমগণের নিকট স্ব পাত্র নির্বাচন 
করিয়া লইবার প্রস্তাব উদ্ধীপিত হয়, সেই সময়ে লুৎফ-উন্নিসাকেও 
অন্তের নিকট আশ্রয় লইতে বলায়, তিনি সগর্ধের উত্তর দিয়াছিলেন-_ 
“হুস্তিপৃষ্টে আরোহণে অভ্যস্ত লোকে কোথায় গর্দিভ-বাঁছন বাঞ্চা করে ?” 

- বাঙ্গীলার ইতিহীস_-নবাবী আমল--২য় সংস্করণ পৃঃ ৩৪৬। 

(৯) “বাঙ্গীলার বেগম-_আমিনা” মদীয় প্রবন্ধ--ওয় বৰ্ষ ‘বাণী’ 
৬৭ ও ৮ম সংখ্য! দ্ৰষ্টব্য । 

১ Holwell’s India Tracts (0, 41-42 ) ও 21151605875 
Narratives (vol, IL. P. 52) নামক পুস্তকদ্ধয়ে লিখিত আছে, 
লুৎফ-উন্লিসা, তাহার কন্তা। ও এক্রামুদ্দৌলার পুত্র মুরাদুদ্দোলাকেও 
নিহত করা হয়। L০n8 সাহেবের Selection (Pp. 223 ) নামক 
পুস্তুকেও ইহা লিখিত আছে; তবে তিনি লুৎফ:উল্লিসার স্থলে: ১4067- 
Nissa Begum উল্লেখ করিয়াছেন I 

(১০) Gastrell সাহেব লিখিয়াছেন যে লুৎফ-উন্নিসা বেগম 
ভরণপৌষণের জন্য মাসিক ১০০০২ টাঁকা বৃত্তি পাইতেন; কিন্ত 
শরদ্ধাম্পদদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাঁখ রায় মহাশয় এ কথার পোষকত! করেন 
মী। তিনি লুৎফ-উন্নিসী বেগম-সাহেবার কন্যা উন্মৎ জহুরার বংশীয়- 
দিগের নিকট, রক্ষিত কাগজপত্র হইতে জানিতে পারিক্বাছেন যে, 
ভাছার মাসিক বৃত্তি ১০০২ টাকা! মাত্র ছিল। 





প্রবাসী- পৌষ, ১৩১৯ 
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ন্যস্ত থাকায়, তিনি তাহার জন্য আরও ৩০৫ টাঁকা অধিক 
পাইতেন। (১১) এই অর্থের তিনি অসদ্যবহার করেন 
নাই। ইহা হইতে আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎসামান্ত 
রাখিয়! সমস্তই দীনদরিদ্রের ছুঃখমোচনে ব্যয় করিতেন। _ ». 

মন্থরগতি কলনাদিনী ভাগীরধীর পশ্চিমতীরবর্তী 
কুক্সমিত-তরুলতা-সমাকীর্ণ ছায়ান্িগ্ধ শোকমৌন খোসবাগে 
স্বামীর সমাধিবক্ষে লুষ্টিত হইয়া-তিনি অশ্রুবিসর্জজন করি- 
তেন। প্রতি দিবস প্রভাতে পতির সমাধিভবন সন্ধপ্রস্ফুটিত ' 
কুস্ুমদামে স্বহস্তে সুসজ্জিত এবং প্রতি সন্ধ্যায় স্থরভিত 
দীপমালায় উজ্বল করিতেন--ইহাই রাগ নিত্যকার্ধ্য 
ছিল। 

লুৎ্ফ-উন্নিস! সিরাজের মৃত্যুর পর কত দিন পর্য্যন্ত 
জীবিত ছিলেন, তাহার সঠিক বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি। 
Forster সাহেব বলেন যে, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি 
লুংফ-উন্নিসাকে খোঁসবাগে সিরাজের সমাধির উপর পড়িয়া 
থাকিতে দেখিয়াছিলেন। (১২) যদি তাহার উক্তি সত্য 
হয়, তাহা হইলে সিরাজের মৃত্যুর ২৪ বৎসর পরেও 
লুৎফ-উন্নিসা জীবিত ছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ, মুতাক্ষিরীন-অনুবাদক মুস্তাফা ০ 
যে, ১৭৮৯ খঃ তিনি লুৎফ-উন্নিসাকে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি 
করিতে দেখিয়াছিলেন। (১৩) তাহা হইলে সিরাজের মৃত্যুর 
৩২ বৎসর পরেও লুৎফ-উন্নিসা জীবিত ছিলেন। 
তৃতীয়তঃ, বেভারিজ সাহেব বলেন যে, তিনি 


-- 





(১১) Capt. 
[01517115925 

(১২) Forster—'Journey from Bengal to England, 
1783V~— Vol. IL, p. 12 and Hunter's ‘Statistical Account 
of Murshidabad’ p. 73 

হিল (311) সাহেবও সত্য সত্যই লিখিয়াছেন $= 

“Hated and despised by his subjects and foreigners 
alike, he left one faithful mourner' in his life, Lutfz 


J. E. Gastrell’s ‘Statistical Account of 


unnissa, who for many years employed mullahs to** 
say prayers at his tomb which she used frequently 
to visit.” Indian Records Series: Bengal—Vol. Ip. 
covili. | 
(১৩) ‘‘This lady is now (3789) living at Mur- 
shidabad * * # # ¥* She must not be confounded with 
Faizy or Faizen, another favourite of Sirajuddowlah.’' 
—Mutagherin Trans. Vol. 1৮755 641. 


ওয় সংখ্যা ] 


শা সির পতল কতক অকল পু মতত তত গানত তলা” ক 





Nizamat Records উমদাৎ-উনিস! নামে সিরাজের 
এক পত্নীর উল্লেখ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার মতে উমদাৎই 
লুংফ-উন্নিসা । (১৪) এই উমদাৎ-উন্নিস! ১৭৯১ খ্‌ঃ অব্দের 
"আগষ্ট মাসে গভর্ণমেণ্টের নিকট মাসহার! বৃদ্ধির জন্ত 
প্রার্থনা করেন। E 
বেভারিজের এই উক্তি হইতে দেখ! যাইতেছে যে, 
_ সিরাজের মৃত্যুর ৩৭ বৎদর পরেও লুৎফ-উন্নিসা জীবিত 
ছিলেন। | 
শুন! যায়, স্বামীর সমাধি-পু্জা করিতে করিতে 
তাহার মৃত্যু হয়! মৃত্যুর পর তিনিও খোসবাগে স্বামীর 
দক্ষিণভাগে তাহারই পদতলে চিরনিদ্রিতা হন। 
অতীতের সাক্ষীস্বরূপ সেই স্ুরম্য খোসবাগ- অদ্যাপি 
বিদ্যমান থাকিয়া জগতে লুৎফ-উন্নিসার এই অপূর্ব পতি- 
ভক্তির কথ! ঘোষণা করিতেছে । | 
শরীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 





২৬ আমার প্রাণের করুণ কোমল ভাবগুলিকে কেন বাঁধি 
কঠোর ভাষার অতি নিঠুর ডোরে? 

কেউ বুঝেনা কি যে ব্যথায় আকুল হয়ে আমি কীদি, 
পড়ে যখন অশ্রবিন্দু ঝরে” । 

ক্ষীণকণ্ঠে গীত গাথা মূর্চ্ছে পড়ে ওষ্ঠ-তটে,- 
ভাঙ্গা স্বরে তবু তুলি তায় । ৷ 

কেউ দেখে না কভু আমার মনের চিত্র প্রাণের পটে ; 
তবু গ্রীতি বর্ণ-তুলিকাঁয়। 

ঘরের দুঃখ পরের দ্বারে বিছিয়ে অনুকম্পা মাগি 
নিত্য আমি; এতই পরের দাস ! 

আমার জন্ম, আমার কর্ণা, জন্মে বুঝি পরের লাগি 

এর 


প্রাণের মূলে প্রাণাস্তরের পাশ! 
প্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী। 
(১৪) ‘It would be interesting to know whether 


this lady was the same as Umdatunnissa Begum, 

Who is described in the Nizamat Records as the widow 

of Siraj. If so, she did not die till সু Rabi-us-Sani 

1208, t,8., toth November 1794." - 
— Calcutta Review, 1892—P. 204. 


দাঁহজল বা গন্ধকাকর 


স্টিল সিসি পশলা মিতা তলা সচল দ৬০ লা কিকি পপ সিপিএল চিতা পা দত লা সকলা 


সলাত 


দাহজল বা গন্ধকা 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আঁরবদেশীয় পণ্ডিত জেবার 
(06০০৫) দ্রাবক বা অন্নবর্গের : ৫০145) আবিষ্কর্ভা। 
অনেকের মতে. আরবদেশ রসায়নশান্ত্রের জন্মস্থান, তথা 
হইতে ইঙ্জিপ্ট, ভারতবর্ষ ও ইউরোপে ইহার প্রচার হয়। 
কিন্ত সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ব্যার্ভেলো (৫. Berthelot) . 
দেখাইয়াছেন যে জেবার দ্রাবকের গুণ জানিতেন না। 
এমন কি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
গণ ইহার অন্তিত্বও জ্ঞাত ছিলেন না। ইনি আরও 
দেখাইয়াছেন বে Summa 167650০0019 Magesterii 


প্রভৃতি যেসকল গ্রন্থ জেবারের নামে প্রচলিত, সেগুলি 


তীহার লেখা নহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কোন 
লাটিন গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থ প্রামাণিক করিবার জন্য জেবারের 
নাম জাল করিয়া তাহার নামে প্রচার করেন। এরূপ 
ঘটনা আধুনিক কালেও বিরল নহে। 

ব্যাসিল ভ্যালেন্টিনই. (Basil Valentin) সর্বপ্রথম 
গন্ধকানন (sulphuric acid) প্রস্ততপ্রণালী বর্ণনা করেন। 
ইনি দেখান যে হিরাকস ও বালি একত্র চোয়াইলে এক- 
প্রকার অন্ন পাওয়া যায়।: ইনি আরও দেখান যে গন্ধক 
ও সোরা একত্র পৌঁড়ীইলেও একপ্রকার অস্ত্র পাওয়া 
যায়। এই ছুই অন্ন যে এক তাহা তিনি জানিতেন না। 
ইহা লিবেভিয়ন্‌ (Libavius,. 1595 A. 19) দ্বার! 
প্রমাণিত হয়। ইহাদের পূর্বে ফরাসী পণ্ডিত ভযাসাস্তিউন 
(Vincentius of Beauvais, 1250 A. D.) ও জর্মন 
পণ্ডিত ম্যাগনসের (Albertus Magnus, 1193— 1280 
A. D.) গ্রন্থেও গন্ধকান্নের উল্লেখ পাওয়! যায়। কিন্ত 
অধ্যাপক সরলেমার ( Prof. Schorlemmer ) দেখাইয়া- 
ছেন যে ভ্যালেটিনের নামে প্রচলিত গ্রন্থ মোটেই তাহার 
লেখা নহে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কোন গ্রন্থকার নান! 
পুস্তকের সার স_লন করিয়! সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবার জন্ঠ ভ্যা টিনের নামে প্রকাশ করেন। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে ুষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যে ইযুরোপে দ্রাবকের গুণ প্রচার হয়। 





* চুচুড়ায় পঞ্চম সাহিত্য-দন্মিলনে পঠিত। 


২৭২ 


চে শিস 





এক্ষণে দেখা যাউক ভাঁরতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ ইহাদের 
পূৰ্ব্বে দ্রীবকের গুণ জানিত্বেন কি না? ভারতের গৌরব, 
মনীষী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের “হিন্দু রসায়ন- 
শাল্তের ইতিহাস” পাঠ করিলে জানা যায় যে হিন্দুগণ 
ইয়ুরোপের বহুশতাব্দী পূর্বে দ্রাবকের গুণ ও ব্যবহার 
জীনিতেন। এমন কি রসায়নশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতেই 
প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; তাংকালীন 
আরবদেশীয় পণ্তিতগণ ভারতবর্ষ হইতে রসশান্ত্র শিক্ষা 
করিয়া নিজ দেশে ও ইয়ুরোপে প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। - 
রসার্ণব, রসরদ্রসমুচ্চর, রসপ্রকাশ-স্ুধাকর প্রভৃতি বহু 
তান্ত্রিক রসগ্রন্থে দ্রাবক বা অস্ত্রের ভুঁরি ভূরি উল্লেখ পাওয়! 


যাঁয়। তুবরীসত্ব, কাসীসসত্ব, সৌরাছ্রীসত্ব প্রভৃতি নাম. 


গন্ধকায়ের প্রস্তুতপ্রথালীরও পরিচয় দিতেছে । 
রসার্ণৰে ও রসরত্বসমুচ্চয়ে তুবরী বা সৌরাহী 
( ফটুকিরি ) হইতে গন্ধকাম্নের প্রস্ততপ্রণালী এইভাবে 
দেওয়া আছে__ 
গোপিত্তেন শতং বারান্‌ সৌরাষ্টীং ভাবয়েত্ততঃ 
ধমিত্বা পাতয়েৎ সব্বং ক্রামণধ্চাতিগুহাকং ॥ 
অর্থাৎ সৌরাষ্্রী গোপিত্তের সহিত শতবার ভাবনা. 
করিয়া চোয়াইলে উহ! হইতে সত্ব পাতিত হয়। এই প্রস্তুত- 
প্রণালী অতি গোপনীয় । 
তুবরীসত্বের ব্যবহারবিধিরও উল্লেখ রসপ্রকাশ-স্ধাকরে 
দেখিতে পাই 
ক্ষারৈবাম্নৈশ্চ মৃদ্িত! খাতা সত্বং বিমুঞ্চতি। 
তৎসত্বং ধাতুবাদাৰ্থে চৌষধে নোগপছাতে ॥ 
ধাতুবাদার্থে অর্থাৎ ধাতুর জারণ, মারণ, গুদ্ধিকরণ 
ইত্যাদিতে ( metallurgical processes) তুবরীসত্ব 
বাবহার করিতে বল! হইয়াছে কিন্তু ওঁষধার্থে ব্যবহার 
করিতে নিষেধ কর! হইয়াছে। 
রসরত্বসমুচ্চয়ে হিরাঁকস হইতেও এই ভাবে কাঁপীসসত্ব 
পাতন করিতে বলা হইয়াছে। 
কাসীসং বাঁলুকোগ্ছেকং পুষ্পপূর্ব্বমথাপরং । 
তুবরীসত্ববৎসত্বং এতন্তাঁপি সহাহরেৎ ॥ 
এই শ্লোকে আমরা আরও জানিতে পারি যে তুৰরীস্ত্ব 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩১৯ 


তপ দল পিতা অতল সি মিলা মল সিল সতত সিকি 





{ ১২শ ভাগ, ২য় ধণ্ড ' 


পণ ছক পলা ee ee ae Ne Nee Mae সিসি ae a Ni Noe বলিত 


ও কাঁদীসসত্ব যে একধর্ম্াক্রান্ত ইহাও আৰ্য্য খষিগণের 
জান! ছিল। 

এইরূপ বহু গ্রন্থেই তুবরী ও কাঁনীন হইতে গন্ধকায্ন 
প্রস্তুতের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
উল্লেখ করিলাম না । | a) 

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতে এইসকল গ্রন্থের 
অধিকাংশই খষ্টীয় ষষ্ট হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে 
লিখিত হইয়াছিল। তাহার মতে নাগাজ্জুন প্রমুখ বৌদ্ধগণ . 
রসায়ন-শাস্ত্রের আঁবিক্র্তী। তাহাদের দ্বারা ও তিব্বত ' 
হইতেও এদেশে তন্ত্রগন্থের প্রচার হইয়াছে । এই সময়ে 
পাটলিপুত্ৰ, নালন্দা, বিক্রমশিল! প্রভৃতি বিশ্ববিস্ঠালয়ে 
অন্তান্ত শাস্ত্রের সহিত রসশাস্তর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মহা- 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
আধুনিক প্রবন্ধাদিও এই মতের সমর্থন করিতেছে। কিন্ত 
হায়! বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে রসায়নশান্ত্রের চর্চা 
বন্ধ ছিল। এই সময়ের মধ্যে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ 
ইহার চর্চা করিয়া দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। 
আমরা বিস্ফারিতনেত্রে কেবল তাহাই দেখিতেছি। কিন্ত 


সুখের বিষয় পুজনীয় ডাক্তার রায় মহাশয় তাহার সর্ধতো-৮৮ 


মুখী প্রতিভ! দ্বারা আবার ভারতবর্ধকে “তিমির, হইতে 


মুক্ত করিতেছেন । 


আমাদের দেশে রসায়নশাস্ত্-চর্চা বন্ধ থাকায় দেশের 
যে কি বিষম ক্ষতি হইয়াছে বলা যায় না। আজ যদি 
আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে গন্ধকান প্রস্তুত হইত 
তাহা হইলে ক্ষণিজ হইতে তাম্ৰ, পিস্তল, কাংস্ত ইত্যাদি 
নিষফাষণ ও ফটকিরি, তুতিয়া, হিরাকস প্রভৃতি নিত্য- 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত এ দেশ হইতে ছি যাইত 
না। 

আমরা গন্ধকাম্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি দেজন্ অন্ত 
কোন দ্রাবক বাঁ অগ্নের উল্লেখ করি নাই; কেবলমাত্র 
গন্ধকান্ন সন্ধে আধ্যখধিগরণের কি জ্ঞান ছিল তাহাই 
বলা হইয়াছে। 
.. স্ুশ্রুতে ক্ষার ও অগ্নের প্রস্তুত ও ব্যবহাঁরবিধির উল্লেখ : 
আছে) ক্ষার যে ছুই প্রকার, তীক্ষ (caustic) ও মুন 
(mild), এবং ক্ষার ও অন্তর সংযোগে যে লবণ (5৪10) 


বাহুল্যভয়ে সেগুলির 


ওয় সংখ্যা ] 


পিপল পীত লা গনক পিঞ্লা সি সপশিস্পিশীসিশ 


প্রস্তুত হয় আর তাঁহার গুণ যে ক্ষার ও অশ্ন হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহারও উল্লেখ আছে। ‘হিন্দুমতে আয়ুর্বেদ 
পঞ্চম বেদ । উহা সৃষ্টির প্রথম হইতেই আছে। এই 





পাস 





“গ্রন্থ যে ইযুরোপীয় সভ্যতার বহু শতাব্দী পূর্বে লিখিত ' 


হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ যে 
রসায়নশান্ত্রের জন্মস্থান ইহা তাহারই সমর্থন করে। 

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে আধুনিককালে প্রচলিত 
অনেকগুলি অগ্নের নাম উল্লিখিত গ্রন্থগুলি হইতে পাওয়া 
যায় [ed i 

এ ভিন্ন ‘বিড়’ নামক একপ্রকার দ্রাবকের (solvent) 
উল্লেখ ওঁসকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহা সকলপ্রকাঁর 
ধাত (॥et৭!) ও রস (07109781) জাঁরণ ও মারণ করিতে 
- অর্থাৎ গলাইতে পারে। প্রস্তুতপ্রণালী: হইতে বুঝা! 
যায় ইহা আকাঁরভেদে (potentially) ইংরাজি ‘নাইটরো- 
মিউরিয়াটিক+ অস্ত (nitro-hydrochloric acid) ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। রসপ্রদীপ নামক তান্ত্রিক গ্রন্থে ‘শঙ্খ- 
দ্রাবক’ নামে ইহারই উল্লেখ আছে। এস্থলে উহ! ওষধার্থেও 
ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে ইহা সেবনে “প্লীহা, 
যকত ইত্যাদি আরোগ্য হয় । সেবন করিবার সময় একটু 
সাবধান হইতে বল! হইয়াছে, যেন দাত না টকিয়া যায় । 

এ প্রবন্ধের আর এক নাম ‘দ্বাচ্‌জল’ কেন লিখিয়াছি 
তাহাই বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। “ধাতুক্রিয়া” নামক 





* চুচুড়া পঞ্চম সাহিত্যসন্মিলনে পঠিত ডাক্তার প্রফুল্রচন্ত্র রায় ও 
মল্লিধিত "রাসায়নিক পরিভাষা” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টবা। . 
+ কাঁসীসং সৈন্ধবং মাক্ষী সৌবীরং ব্যোষগন্ধকং। 
লৌবর্দিলং ব্যৌষকা চ মাঁলতীরসসম্ভবঃ 1 
শিগ্যূলরসৈ সিক্তো বিড়োহয়ং সর্ধবজারণঃ ॥ 
_সার্ণব, নবম অধ্যায়। 
1 স্কর্টিকা নবসারস্ত সুশ্বেতা চ সুবর্চ্চিকা । 
পৃথক্‌ দশপলোন্মানং গন্ধকঃ পিচুসংমিতঃ ॥ 
চর্ণযিত্বা ক্ষিপেৎ ভাগে মৃগ্যয়ে মৃদ্বিলেপিতে ! 
তনুথং মুদ্রয়েৎ সম্যক মুদ্ভাঙেনাপরেণ চয় 
সরন্ধেদরফেণৈব চুল্লা| তির্ধাক্‌ চ ধারয়েৎ। 
অধঃ প্ৰজ্বালয়েদ্বহিং হাঠাদ্যা বদ্দ্রসঃ স্রবেৎ ॥ 
শানৈকং সেবয়েৎ যত্বাৎ দন্ত্পর্শবিবর্জিতং | 
গুল্মোদর যকৃৎ প্লীহ গ্রস্থি যক্্মাদি শূলণুৎ ॥ 
হর সং ৰ ৰ 
কপর্দকাশ্চ লোহাঁনাং যস্মিন্‌ ক্ষিপ্ত! গলস্তিহি ॥” 
_-ব্রসপ্রদীপ | 


দাহজল বা গন্ধকান্্ 





২৭৩ 


পতা জলা পিছলা” 





সপ 





পা পিতল ছলি, 


একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক (পঞ্চদশ হইতে যোড়শ 
শতাব্দী ) রসগ্রন্থে এই শ্লোকটী পাই_ 
পতাঁঅ দাহজলেযোগে তুখকং উপজায়তে।” 
অর্থাৎ তাত্র ও দাহজলের সহযোগে তুথক প্রস্তুত হয়। 
দাহজল’ যে গন্ধকান্ন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 
গন্ধকান্নের ইহা অপেক্ষা সুন্দর নাম আর কল্পনা কর! 
যাইতে পারে না। ইহার নিকট অন্তান্ত পারিভাষিক শব্দ- 
গুলি কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। 
তুথকের সহিতে তাম্রের যে একটা সম্পর্ক আছে তাহা 
পূর্ব প্ডিতগণ জানিতেন। রসার্ণব, রসরত্বসমুচ্চয় 
প্রভৃতি গ্রন্থে বহু স্থলে তুখক হইতে তাম্রবিশ্লেষণপ্রণালী 
(analysis) বণিত আছে ।* কিন্তু তাঁত্র হইতে তুখকের 
ংশ্লেষণ (05655) ধাতুক্রিয়া” গ্র্থকাঁরই প্রথম বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্দে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই 
প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 
অনেকেই জানেন যে ঘন গন্ধকদ্রাবের (strong 5ul- 
phuric acid) দাহিকাশক্তি আছে। কাঠের উপর 


"কিম্বা গায়ে লাগিলে সেই স্থান পুড়িয়৷ তৎক্ষণাৎ কাল 


(০7975) হইয়া যাঁয়। জলের সহিত মিশাইলে জল অত্যন্ত 
গরম হয় এমন কি তাহা ফুটিতে থাকে। এইসকল 
গুণও ‘‘দাহজল’ নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। 
এই কারণেই বলিয়াছি যে “দাহজল” গন্ধকান্নের সর্বোৎকৃষ্ট 
পরিভাষা । আশা করি দাহজল গন্ধকাম্ের পারিভাষিক- 
রূপে ব্যবহৃত হইবে। 

শ্রীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় } 





* সন্তকন্ত তু চূৰ্ণস্ত পাঁদসৌভাগ্য সংঘুভং। 
করঞ্জতৈল মধ্যস্থং দিনমেকং নিধাঁপয়েৎ | 
মধ্যস্থ মন্ধমূযায়! খ্বাপয়েৎ কোকিলত্ৰয়ং । 
ইন্দ্রগোপাকৃতি চৈৰ সত্বং ভবতি শোভনং ॥ 
নিশ্বদ্রবাঁল্প টন্কাভ্যাং মুষামধ্যে নিরুদ্ধ চ। 
তাঅরূপং পরিধ্যাতং সত্বং মুঞ্চতি সম্তকং ॥ 
শুদ্ধং সস্তং শিখিকান্তং পুর্বভেষজসংবুতং | 
নানাবিধান যোগেন সত্বং মুঞ্চতি শিশ্চিতং ॥ 
--ব্লদরত্বসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যার। 


ন 8 


নিলি 


বলের বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষণীয় 
কি আছে? 


গত শ্রাবণ মাসের প্প্রবাসীতে” “বাঙ্গালীর গ্রহণযোগ্য 


কি দেখিয়াছি” শীর্ষক লেখাটা পাঠ করিয়া, যুক্ত প্রদেশ- 
বাসীদের নিকট হইতে আমাদের, বিশেষ করিয়া! বঙ্গ- 
মহিলাদের গ্রহণযোগ্য কিছু আছে কি না তাহাই নিজ 
বুদ্ধি অনুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিব। স্থল দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে, ইহাদের সমাজ হইতে গ্রহণোপযোগী 
কিছুই দেখিতেছি না। এ সম্বন্ধে আবার আমাদেরও 
একটু দোষ আছে, অর্থাৎ আমরা ইহাদের নাম শুনিলেই 
নাক মুখ সিঁটকাইয়৷ “খোট্টা” “মেড়য়া” “ছাতুখোর* 
ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করি। কাজেই যাহীদিগকে 
অবজ্ঞার পাত্র মনে করি, তাহাদের কাছে শিক্ষা লইব 
কিরূপে? নতুবা ইচ্ছা করিলে কীটাণুকীটের নিকট 
হুইতেও গুণ গ্রহণ করা যাইতে পারে'। সকল দেশের 
নীতিশাস্ত্রকীরই অপরের দোষ পরিহার করিয়া! গুণগ্রহণ 
করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মহৎ ও উদার অস্তঃকরণের 
লোক না হইলে সাধারণ মনুষ্য এই নীতির অনুসরণ 
করিতে সক্ষম হয় না। বঙ্গদেশবাঁসী বলিয়া আমরা 
যেমন “বাঙ্গালী”, পাঞ্জাববাসীগণ “পাঞ্জাবী,” মান্দ্রাজের 
অধিবাসী “মান্দ্রাজী”, সেইরূপ যুক্ত প্রদেশবাসীদিগের 
এমন কোন আখ্যা নাই, যাহাতে যুক্তপ্রদেশবাসীকে বুঝ! 
' যাইতে পারে। সর্ববিধ উন্নতির পথেও অন্ত প্রদেশীয়- 
দিগের অপেক্ষা ইহার! মন্থর গমনে চলিতেছেন। 


ইহাদের সমাজে ২৪টা প্রথা এমন আছে যে তাহা 


ভাল বোধ করিলেও আমাদের আধুনিক সমাজে টি কিবে 
না। কিছুদিন পূর্বে ইহাদের সমাজ হইতে ২৪টী আমর! 
অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিতাম। প্রথমত বন্ত্রপরিধার্ন- 
প্রণালী । জাতীয় পরিচ্ছদে যে আমরা সকল প্রদেশ- 
বাসীগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ইহ! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে 
হইবে । অধুনা পুরুষদিগের কোট, কামিজ, বা 
স্্রীলোকদের জ্যাকেট সানিজ, ইহা ত বিদেশীদিগের নিকট 
ধার করিয়া লওয়| হইয়াছে; নতুবা পুরুষদের ধুতি উড়ানি ও 
সত্রীলোকদিগের একখানি নয় বা দশ হাতি শাটীই আমাদের 


প্রবাসা--পোৌঁষ, ১৩১৯ 


সিসি িওং পা পাস লা পতল পি ee La ওল দিনা তলা’ 


১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শা সি? লাশ সিসি সত, সিসি এশা 


জাতীয়, পরিচ্ছদ ধরিতে হইবে। এত অল্প বন্তে পৃথিবীর 
আর কোন সভ্য জাতির স্ত্রীলোকের লজ্জা নিবারণ হয় 
না। আমাদের দেশের তাঁতিদের যে এমন বয়নশিল্পজাত 


ধুতি শাটা, বিদেশীগণ শত চেষ্টায় যন্ত্র সাহায্যেও যাহার-শ-_ 


অনুরূপ বস্ত্র বয়নে সক্ষম হন নাই, সেই স্বদেশজাত হুন্ষম 
শাটাগুলি গৌরবের বিষয় না হইয়া বঙ্গরমণীদের নির্লজ্জতার 
কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। বিধাতার আশীর্বাদে আমাদের 
সমাজে সামিজ পরিধান করার রীতি প্রচলিত হওয়ায় 
আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে । যিনি আমাদের সমাজের 
এই মহৎ অভাবটা ঘুচাইয়াছেন, তিনি আমাদের অশেষ- 
কৃতজ্তাভাজন। 
এখন আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির মত প্রিয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। জ্যাকেট সামিজ বাদ দিয়া আমাদের 
একমাত্র সম্বল শাটার সহিত তুলন! করিলে, পরিধেয় সম্বন্ধে 
আমাদের দেশের রাজরাণী .অপেক্ষা এ প্রদেশের 
ভিথারিণীও শ্রেষ্ঠ। ইহাদের পরিধেয় আমাদের নিকটে 


যতই কেন অলোভনীয়, অশোভন বোধ হউক না, তাহ! 
.যে স্ত্রীজাতির শালীনত! রক্ষার মম্যক উপযোগী তদিবয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। এই যুক্তপ্রদেশের কয়েকটা জেলা- 


ব্যতীত আর সকল স্থানের ইতর ভদ্র মহিলামাত্রেই সর্বদ। 
ঘাগরা, কুর্তি ও' ওঢনা ব্যবহার করেন। যেখানে ঘাগর! 
পরা নাই, সেখানে প্রায় বারো. বা চৌদ্দ হাত প্রমাণ 
লংক্mথের শাটা দৌঁভাজ করিয়া ও কুর্তি পরা হয়। এ 
প্রদেশে দাসী চাক্রাণীরাও কোন আবশ্তকে নিজের 
পাড়া হইতে অন্ত পাড়ায় যাইতে হইলে একখানা “দুপন্টা” 
অর্থাৎ চাদর গায় না দিয়া যায় না, কিন্তু আমাদের 
পল্লী গ্রামের ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্তাগণ একখান! স্থন্ম শাটা 
পরিয়া পুরুষের সমক্ষে এ বাড়ী ও বাড়ী করিতে দ্বিধা বোধ 


করেন না। আবশ্যক হইলে এক. হাত ঘোমটা দেওয়া 
হয়। আমাদের মতে কেহ মুখ দেখিলেই যত লঙ্জ! |. 


দুরদেশে যাইবার সময় রেলে একখানি শাড়ী পরিয়া ঘোমটা 
দিয়া জড়সড় হইরা বাহির হওয়ার _চেয়ে, সামিজ জ্যাকেট 
গরিয়া একখানা মোটা চাদর গাঁয় দিয়া অসঙ্কোচে মুখ 
খুলিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে পথযাত্রা সমাপ্ত কর! 
বোধ হয় দুষণীয় নহে।. যাহা হউক পরের. অন্থকরণ 


উহা! সম্পূর্ণ বিদেশী মাল হইলেও 


টি 


চে 


সি 


DD. 


পাস We wa Ine 0 তত সপ 


তয় সংখ্যা ] 


es a লী লোপা নিপল দিত 


করিয়া বা যে প্রকারে হউক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমর! আর 
ভারতের অন্তান্য গ্রদেশবাঁসী অপেক্ষা হীন নহি। 

কাশী বৃন্দাবন আদি তীর্ঘস্থানে ব! গ্রহণাদি উপলক্ষে 
সুবিধামত গঞ্গ। ৰ! যমুনায় স্থান করিতে হিন্দু মিলা মাত্রই - 
গিয়া থাকেন। এ স্থলেও আমাদের ক্রটী পরিলক্ষিত 
হয়। এ প্রদেশীয়া মহিলাগণ স্নানের জন্য মোট! ও রঙ্গীন 
বন্প ব্যবহার করেন, এবং ইহীদের আর্দ্র বস্তু পরিবর্তন 
প্রণালীটীও বেশ সুন্বর। আমর! সুক্ম শ্বেত বস্তু পরিধান 
করিয়! সান করিয়া থাকি এবং আমাদের সিক্ত বস্ত্র পরিবর্তন 
করিবার প্রণালীটী স্ুরুচিসঙ্গত নহে। আবার কেহ 
কেহ ভিজা কাঁপড়েই বাড়ী ফিরিয়া যান। . বৃদ্ধাগণ প্রায় 
একথানি গামোছা পরিয়া একখণ্ড বস্ত্র গাঁয় দিয়া স্থান 
করেন, এসময় অন্য প্রদেশীয়াদিগের নিকট আমাদিগকে 
বড়ই অবনতি স্বীকার করিতে হয়। 

বানা বিবাহের পক্ষে এ প্রদেশের দ্বিরাগমন বা “গৌনা” 
প্রথাটী উপকারী । কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাদের 
সমাজে ইহাতে বিশেষ ফললাঁভ হয় না, কারণ এখানে 
পাত্র পাত্রী প্রায় সমবয়স্ক হয়, কাজেই দশ বৎসর বয়সে 
বিবাহ হইলে যদ্দি পাঁচ বৎসর পরেও “গোনা? হয় তাহা 
হইলে পাত্রী প্রাপ্তবয়স্ক। হইল, কিন্তু পাতকে তখনও বালক 
বলিলে হয়। এই 'নিয়মটী আমাদের সমাজে প্রচলিত 
থাকিলে স্থপবিশেষে সুফল ফলিতে পারে। এ প্রদেশে 
বিবাহে পণ দেওয়া সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। 
আমাদের সমাজে কন্তা দায়, ইহীদের সমাজে পুত্র কতকটা 
দায়ের মত। আমর! কন্তার বল্রালঙ্কারাদিতে ও বৈবাহিক 


মহাশয়ের মন তুষ্ট করিতে সর্বস্বান্ত হইয়া থাকি, ইহার! . 


প্রায় পুত্রের বিবাহেই অধিক ব্যয় করেন। কিছুকাল 
পূর্বে আমাদের সমাজেও কতকটা এইরূপ ছিল। বিশেষ 
করিয়া কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে বরপণের পরিবর্তে কন্ঠ/- 
পণ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। সেইজন্ত “কনের মা 
কাদে আর টাকার পুঁটুলী বাধে,” এই ছড়াঁটা শুনিতে 
পাওয়া যায়। এখন বঙ্গদেশে সর্ব জাতির মধ্যেই বরপণের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও কায়স্থগণই এই প্রথার 
পথপ্রদর্শক । এখন “বরের মা হানে আর টাকার 
বাধন ক’সে।” এ প্রদেশে যৌতুক স্বরূপ নগদ অর্থ, 


বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষণীয় কি আছে 


হি রত সপসত০৭ সত তি 


তিলক” অর্থাৎ আনীরবাদ বা পাকা, দেখার সময়ই 
দেওয়া হয়। তাহার সংখ্যা একটা, দুটী, বা চারিটী 
মোহর । ইহাদের সমাজে বৈবাহিক ও বরযাতীদিগের 
আদর অভার্থনার খুব বাহুল্য দেখা যায়। ধনবানের 
পুত্রের বিবাঁহোপলক্ষে একশত দেড়শত অবধি বরযাত্রী 
লইয়া যাওয়া হয়। জ্ঞাতি কুটুম্ব ছাঁড়া তাহাতে ভিন্ন 
জাতীয় লোকও থাকেন। তাহাদের সকলের পদম্য্যাদ! 
বজায় রাখিয়া, কন্তাপক্ষীয়গণণ ছোট বড় সকলের কেমন- 
ভাবে সমাদর ও সন্মান করেন, তাহা দেখিলে চকিত হইতে 
হয়। আমাদের মত বিবাহরাত্রে বরযাত্রীগণকে সমাদর 
পূর্বক ভোজন করাইলেই তাহাদের প্রতি কর্তব্য শেষ হয় 
না। নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে, ছুই চারি হইতে আট দিন 
অবধি “বরাত” বা বরষাত্রীগণকে “জনওয়াসে” (কন্তা 
পক্ষীয়গণ বরযাত্রীদিগের জন্য যে বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন 
তাহাকে জনওয়াঁসা বলা হয়) রাখা হয়। ভিন্ন শহরের 
“বরাত” হইলেও যে নিগ্নম, এক শহরের হইলেও সেই 
নিয়ম। কন্তাকর্তী যতদিন একটী নির্দিষ্ট নিয়মাহুষ্ঠান 
না করেন, ততদিন সকলকেই “জনওয়াসে* থাকিতে 
হইবে। ‘এই প্রথাটী ভাল বা মন্দ যাহাই হউক, 
বহুব্যয়সাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য এ প্রদেশের 
কন্তার পিতা “বরাতে”র ভার বহনে অসমর্থ হইলে 
বিবাহের পূর্বেই কন্তাকে বরের বাটী পাঠাইয়৷ দেন এবং 
সেইখানে গিয়া কন্তা সম্প্রদান করেন। এই প্রথাটাকে 
“তোলা ওয়াশ বলে। তবে এই প্রথাটী নীচ,জাতির 
মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত। 

কিছুদিন পূর্বে আমাদের স্তিকাগারের যেসকল 
নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহ! অপেক্ষা এ প্রদেশের নিয়মগুলি 
কতকাংশে ভাল বলিতে হয়। পূর্বাপেক্ষা আমাদের 
নিয়মগুলি বহু পরিমাণে সুসংস্কৃত ভ্ইয়াছে বটে, কিন্ত 
এখনও পল্লীগ্রামে' সেই অস্বাস্থ্যকর স্থানে কুঁড়ের ভিতর 
আতুড় ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সেক 
তাপের নিয়মটা উপকারী হইলেও প্রন্থতিকে অর্দদগ্ধ 
করিয়া বিশেষ কি লাভ হয়? আমাদের যে-ঘরে আতুড় 
হয়, পরে সে ঘরথানা আর কোন কাজেই লাগে না, 
অবশ্য আমাদের এই বিচারটী এখন বহু পরিমাণে শিথিল 


লা" 


২৭৬ 
হইয়া আসিয়াছে। রর আতুড় ঘরখানা ধুইয়া বা 
-গোঁবর দিয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। কাজেই প্রস্থৃতিকে কুঁড়েতে 
রাখা হয় না, সেঁক তাপের বাহুল্যও নাই। বেশী 
পরিমাণে ঘ্ৃতপক্ক খাছা, ঘি ময়দা! মেওয়া দিয়! সু ঠের 
নাড়, ঘি দিয়া গঁদ তাজা ইত্যাদি উপকারী ও পুষ্টিকর 
দ্রব্য খাইতে দেওয়া হয়। এখন যদিও আমরা প্রস্থতিকে 
মোহনভোগ, গজা, নিম্কি, আদি পথ্য দিয়া থাকি, কিন্ত 
চিড়া ভাজাই আমাদের জাতীয় পথ্য। ঝাল খাইবার 
নিয়ম এ প্রদেশেও আছে। এখন আমরা প্রস্থতিকে 
শয়নের জন্য চৌকি বিছানা দিয়া থাকি, পূর্বে একখানি 
ছিন্ন মাছুরই সম্বল ছিল। এখানকার দীন হছুঃখীরও 
একখানা খাঁটিয়া চাই। আমাদের দেশের ও এ প্রদেশের 
সম-শ্রেণীর প্রস্থতিদের মধ্যে তুলনা করিলে, এ এদেশীয়া 
প্রস্থতিদেরই সুখ ও সুবিধা বেশী বোধ হয়। তবে একথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এখন আমাঁদের আচার বিচার 
অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিতেছে ও পাশ্চাত্য 
অনুকরণে প্রস্থতিকে যথাসাধ্য যত্ব করিতে শিখিতেছি। 
সর্বাপেক্ষা ইহাদের মিতব্যয়িতাই আমাদের গ্রহণ- 


সর সপ 








যোগ্য । আমাদের দেশে অল্প বেতনের চাঁকুরীজীবীদের | 


মধ্যে অর্থাভাব ও দারিদ্র্য যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে 
বর্তমান সময়ে এই গুণটা শেখা আমাদের পরম আবশ্যক 
হইয়াছে। আমি আমাদের দেশের বা এ প্রদেশের 
ধনবানদিগের কথ! বলিতেছি না, উভয় স্থানের মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থ ভদ্রলোকের কথাই বলিতেছি। আমাদের মধ্যে 
যাহাঁদের ৫০৬০২ টাকা মাসিক আয় তাহারাও এ দেশের 
২০২৩০ টাকা! যাইাদের মাসিক আয়, তাহাদের . সমকক্ষ 
নহেন। “ধারে মাথার চুল অবধি বিক্রী” এই অলক্ষণে 
বাঁক্যটী বঙ্গভাষায় শুনিতে পাই, ইহাদের ভাষায় এমন 
কোনো কথা! শোনা যায় না। 

_ আমাদের নিজের অবস্থা যেমনই হউক না কেন, বাণ, 
বিস্কুট, ফুড, অয়েলক্লথ, মণ্টেডমিন্ক, স্পিরিট-ষ্টোভ, 
কেরোসিন-ষ্টোভ, ইত্যাদি কতমত বিদেশী জিনিস ন! হইলে 
আর বাঙ্গালীর বাড়ীর ছেলে মানুষ করা হয় না। সাবান, 
সোডা, সিগার, চা না হইলে সংসার অচল। ইহাদের 
এসকল yon i নাই। আমাদের জাতের একটা 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৯ 


কপি সিসি 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা সিসি 


প্রধান দোষ এই যে, বড়লোকে যাহা জনি আমাদেরও 
সেইমত করিতে হইবে। তার পর আমর! অর্থাৎ বঙ্গ- 
মহিলার! দিন দিন এমন অকর্মণ্য অপদার্থ হইয়া পড়িতেছি 


বাছত পাশত ত ০ সিল মিতা" 








যে, স্বামী মহাশয় ৪০২, «০২ টাকা মাহিন! পাইলেও একজন + 


পাঁচক বা পাচিকা ন! হঈলে আহার জুটিবে না। একদিন 
রানা করিতে হইলে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
এ প্রদেশের যাইাদের মাসে দুইশত তিনশত টাকা আয়, 
তাহাদের বাড়ীতেই “মিশ্রানী” বা “পাড়েজী” দেখিতে পাই। 
ধাহাদের অল্প আয় সে বাঁটীর স্ত্রীলোকের! মোটা লংক্রথের 
কাপড় পাক! রং করিয়া পরেন। মাঁসাস্তে একবার, 


'ধোঁপার বাড়ী দেন বা বাটীতেই সাজিমাঁটীর দ্বার! পরিষ্কৃত' 


করিয়া লন। অভাস্থ নহি বলিয়। আমরা এমন কাপড় - 
পরিতে পারিবনা, কিন্তু ইহাদের ইহাতে কোন কষ্ট বোধ 
হয় না। আমাদের মত চুলের ঘটা নাই, তেল মাখিবার 
ধুমও নাই, গাম্ছার বিশেষ দরকার দেখিনা, মিতব্যয়িতার 
পক্ষে এটাও একটী প্রক্কৃতিদত্ত সুবিধা বলিতে হইবে | 
বৎসরের মধ্যে আমাদের স্ত্রীলোক বা পুরুষের যত ধুতি 
শাটী, জামা, ইত্যাদি, আবশ্যক হয়, ইহার! তাহার অর্দ- 
পরিমাণেই ভদ্রভাবে সুচারুূপে কাজ সারিয়া লয়েন। 
একখানি গহনা শড়াইতে ‘হইলে ভবিষ্যতে যদি টাকায় 
চৌদ্দ আনা লোকসান হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি 
গঠন ভাল ও,চকমকে পালিস না হইলে আমাদের মনো- 
নীত হয় না) আমর! একটী নেকলেস্‌ বা একজোড়া 
ব্রেসলেট গড়াঁইয়া যাহ! মজুরী দিই তাহা শুনিয়া ইহার! 
আশ্চর্য্য হইয়া যান। এ প্রদেশে পাক! সোনার গহনা 


তৈয়ার হয়, পাঁন-মরাও বেশী থাকে না বা স্বর্ণ কঠিন 


করিবার জন্য খাদ দেওয়া হয় না, কাজেই বিক্রয় করিলে 
খুব অল্প পরিমণেই লোকসান হয়। আমরা যেসকল 
মূল্যবান তাঁতের শাটী ন! ধুতি ব্যবহার করি, বা এখন , 
যে বোষাই, পার্সী, মান্দ্রাজী শাটী ব্যবহার করিতে 
শিখিয়াছি, সেগুলি পুরাতন বা ছিন্ন হইলে আর কোন 
কাজেই লাগে না। ইহারা সাচ্চা জরীর ঘাগরা শাটী 
জামা, ইত্যাদি ব্যবহার করেন, সেগুলি পুরাতন বা ছিন্ন 
হইলে জরী-দগ্ধ করিলেও কিছু রূপা লাভ হয়। একটা ঝি 
রাখিতে গেলে মাহিন! ও খোরাকী লইয়া প্রায় ১০১২ 





পলা, 


টাকার কমে হয় না, ঠিকা ৰি নিযুক্ত কর! হইলে আমাদের 
মন উঠেনা। এখানে সকল বাঁড়ীতেই ঠিকা ঝি আছে, 
সময়মত আপিয়া জলতোলা, বাসন-মাজা ও অন্তান্ত কাজ 
করিয়া যাঁয়। ধাহাদের আর অল্প তাহারা কেবল জল 
তুলিবার লোক নিযুক্ত করেন। যে শহরে জলের কল 
হইয়াছে, সেখানে জল তুলিবাঁর লোকেরও দরকার নাই। 
আমাদের দেশে যেমন বিছান! মশারির আঁড়ম্বর, এদেশে 
তাহা নাই, ধনীগৃহেও প্রায় মশারির অস্তিত্ব নাই, আমরা 
অনাহারে থাকিলেও মশক-দংশন সহ করিতে অক্ষম এবং 
এক্ষণে চিকিৎসা-শান্ত্রের নিষেপে ম্যালেরিয়ার ভয়ে ভীত। 
স্থপারি, খয়ের, ধনের চাল, মৌরী, যোয়ান, রীধুনি, 
এলাচ, লবঙ্গ, এতগুলি না হইলে সাধারণ গৃহস্থের বাটাতে 
পান সাজা পান খাওয়া হয় না; কিন্তু ইহাদের অতশত 
নাই, সুপারি খয়ের হইলেই যথেষ্ট ; যদি কেহ মাননীয় 
লোক বাড়ীতে আসেন, তাহাকে পানের গিলির সহিত 
হুটা চারটী ছোট এলাচ দিয়া খাতির কর! হয়। 
আমাদের সংসারে চাল ডালের যত খরচ রাধিবার 
হলুদ ধনে জিরা মরিচও প্রায় সেই পরিমাণে হইলেই 
ভাল হয়। ইহাদের আমাদের মত রাশীকৃত আনাজ 
খ্তরকারি রাধিবার নিয়ম নাই, অত মসলারও দরকার 
হয় না। আমাদের পুত্র-কন্ঠার বিবাহ উপলক্ষে, 
এখন কত যে সখের জিনিস কিনিতে হয়, তাহার সংখ্যা 
হয় না। এখন বোধ হয় আমাদের শ্রী, বরণডালা 
না হইলে বিবাহ হইতে পারে কিন্তু একটা গ্রীদকেস্‌ 
সাঁঞাইয়া চীনেমাটার পুতুল না দিলে বিবাহ বাতিল। 
আমর! কুটুম্ববাঁড়ী গাত্রহরিদ্রা ফুলশয্যা জামাইষী আদি 
উপলক্ষে তত্ব করিবার সময় সাধ্যান্থুসাঁরে ব্যয় করিয়া 
ষত রাজ্যের ফল মূল দিব, সেগুলি ছুই দিনের মধ্যেই 
বিলাইয়া না দিলে পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, তারপর 
আমাদের মিষ্টানগুলিও তন্রপ দুদিন রহিয়া বসিয়া খাইবার 
যো নাই। সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, পানতুয়া, 
ক্ষীরমোহন, চন্দ্রপুলি এই খাবারগুলি দুদিনের অধিক 
অবিকৃত অবস্থায় থাকেনা । এ প্রদেশের অগরওয়ালা, 
কষত্রী, ও মাঁড়ওয়াড়ীদের কুটুম্ববাড়ী বহুপরিমাথে «পাঁক- 
ওয়ান” বা মিষ্টান্ন দিবার নিয়ম, কিন্তু সেগুলি অললপরিষাণে 
৭ 





বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষণীয় কি আছে 


eset ee Nee Wa ছিপ মিতা তালা 


AS শিপ 





মিষ্ট দিয়া এমন শুফ্কভাবে তৈয়ারী, যে, মাদাঁবধি অবিকৃত 
অবস্থায় থাকে। 
বাঙ্গালী মাত্রেই যে “ফজুল খচ্চা” বা অপরিমিতব্যরী 
তাহ! অন্য প্রদেশের ছোট বড় সকলেই বিশ্ষে অবগত 
আছেন। এখানকার লোকেরা যত বেতনে চাকর দাসী 
পাইবেন, আমাদিগকে তদপেক্ষা বেণী মাহিনা দিতে হইবে। 
কতবার ইহার কারণ দ্রিজ্ঞাস| করিয়া জানিয়াছি, “এই! 
কা নাত জুদ! হ্যায়, বঙ্গালীকে এই ইদ্‌সে কমতী নহা হো 
সকৃতা” একেবারে স্পষ্ট জবাব! কেন যে নহী হে! সক্ত! 
তাহার কোন যুক্ত তর্ক নাই। ধোপা মেথর গঞ্পলা, 
সকলেই সাধামত আমাদিগকে ঠকাইবে। সামান্ত শাক্‌- 
ওয়ালী, মাছওয়ালী পর্য্যন্ত বলিবে “সব বাবুনকে ঘরে ইহয় 
ভাও দিহাহ মাজী ! চাহে পঁছায় ল,” কথার ভাবার্থ এই 
যে, অন্ত লোককে সন্ত! দিলেও বাঙ্গালীদের বাড়ী এই দরেই 
দিয়াছি, ইচ্ছা হয় জানিয়া লও । ষ্টেশনের কুলী ও ঠিক! 
গাড়ীর গাড়োয়ানরা আমাদের দেখিলে তাহাদের রেট 
দ্বিগুণ বাঁড়াইয়া দিবে। এসকল বিষয়ে প্রবাসী বাঙ্গালীরা 
কতকটা হু'সিয়ার কিন্তু যাহারা সবে মাত্র বঙ্গদেশ | হইতে 
আমদানি হইয়াছেন, তাঁহার! একেবারেই বেহু'স, তাহার 
কারণ উহারা কলিকাতায় এখান অপেক্ষা! প্রায় সকল দ্রব্যই 
মহার্ঘ পাইয়া থাকেন, ওখানে ছসেরের দর গয়লার জল, 
এখানে যদি আট সের দরে খাঁটী দুগ্ধ পান, তাহ! হইলে 
একেবারে লাফাইয়া উঠেন, অথচ এ দেশবাসী সেই দুগ্ধ 
দশ বারো! সের দরের কমে লইবেন না। চারি টাক! বেতনে 
সমস্ত দিনের জন্য একটী ঝি পাইলে কত স্থবিধ! বোধ 
করেন, কিন্তু এখানে সাীরণত আড়াই টাক! তিন টাকাই 
একজন ঝির উচিত বেতন। তাঁহার! হয়ত দুদশ দিন 


সস্তার সুবিধা ভোগ করিয়! স্বদেশে চলিয়া! গেলেন, কিন্তু 


আমাদের মত আনন্ের প্রবাসীদের নানা" অস্বব্ধায় 
ফেলিয়া! গেলেন, তাহাদের জাতি ভাই বলিয়া আমর! 
আর কথন কিছুই মূল মূল্যে পাইব না। শারদীয় পুজার 
সময় অনেকে কা শীহামে তীর্থ করিতে বা বেড়াইতে আদেন। 
তাহারা যে কিরূপ মুক্তহন্তে মাছ তরকারী ক্রয় করেন, 
তাহা একবার সকাল বেলা দশাংমেধের বাজারে গিয়া 
দেখিলে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। অত বড় 
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সিসি সস পিপিপি, 





বাজারের যত মাছ তরকারী দুই ঘণ্টার মধ্যে পঞ্গগালের 
মত নিঃশেষ করিয়া দেন। 
ইহাদের সংসার সমাজ ও আমাদের সংসার সমাজ 
ভিন্ন ভাবে গঠিত, সুতরাং আমরা যে-বিষয়ে কষ্ট অনুভব 
করিব ইহার! অক্লেশে তাহা করিতে পারেন। এই কারণে 
ইহাদের সকল কার্ধ্যের অন্থকরণ আমাদের পোষাইবে না। 
তবে অভাবের স্থলে ইহাদের মত অল্প ব্যয় করিতে পাঁরিলে 
অনেক উপকার হইতে পারে । 
ইহাদের রন্ধনগ্রণালী আড়ম্বরশূন্ত এবং খাছ দ্রবা স্বাস্থ্া-ও- 
“বল-কাঁরক। বাড়ীর মধ্যে যে-স্থানটী বেশ শুদ্ধ ও আলোক- 
যুক্ত সেই স্থানে পাকশাল! হয়। অতি দীন দরিদ্রেও 
মাটার হাড়ী সর! ব্যবহার করেন না। কখন করিলেও 
তাহ! দ্বিতীয় দিবসের অন্য তুলিয়া রাখেন না। মৃৎপাত্রে 
রন্ধন স্বাস্থ্যের কতকট। অনুকূল হইলেও মোটামুটি ধরিতে 
গেলে ইহা আমাদের বড়ই কুগ্রথা। যে সরাখানিতে রদ্ধন- 
কারিণীর হাঁত-ধোয়! হাঁড়ি-পৌছা-নেকড়া-কাঁচ৷ ইত্যাদি 
হয় সেই মলিন সরা করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেষণ করিলে সে 
ভোজন কখনই তৃপ্তিকর ও ্বাস্থাপ্রদ হয় না। ইহারা তৈলপক 
ব্যঞ্জনাদি মোটেই পছন্দ করেন না। ইহার! আমাদের মত 
নানাবিধ ভাজা ও নানারূপ তরকারী রীধিতে জানেন না, 
অল্প পরিমাণে দ্বৃত দিয়! ছক্কা রান্না হয়, কাজেই স্বতপক্ 
হইলেও আমাদের তৈলপক অপেক্ষ। অল্প ব্যয়ে সমাধা হয়। 
বড়া ভাজা পাঁপড় ভাজা করিতে হইলেও ঘে দিয়া হয়, 
- তেলটা বড়ই দ্বণার জিনিস। রীধিবার পূর্বে চাল 
ডাল উত্তমরূপে বাছিয়া লন। বাড়ীর কন্যা বধূদের 
ইহাই প্রথম কাঁজ। সকলের বাড়ীতেই গম-ভাঙ্গা- 
জীাঁতা আছে। গম ধুইয়া, বাছিয়!, বাড়িয়া, বাড়ীতেই 
অন্ত লোক দ্বার হউক রা নিজেরাই আবশ্তক মত 
পিবিয়া লন। সে আটা টাটকা ও ভেজালশুন্ঠ, 
কাজেই উত্তম। তৈল রা নানারপ মসলার কোন 
আবশ্যক নাই। ভদ্ৰ গৃহস্থের বাড়ী হলুদ মরিচের 
গুঁড়া, হিং লঙ্কা, মেথী ও আমচুর হইলেই যথেষ্ট। 
পরম্পরে দেখা হইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই জিজ্ঞাস! করেন 
«কি রানা হইল বা কি রীধিলে ?” এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে 
এ প্রদেশের স্তরীলোকের! গৌরব সহকারে উত্তর দেন, 


প্রবাসী--পৌষ। ১৩১৯ 





[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


reo Wout rat Spt te eT ee ae Tea teat tie et a ee Ne ee Tt পিপিপি 


“্রাল, ভাত, রোটী, তরকারী” । ইহা হইলে জানিতে 
হইবে সাধারণ রন্ধনে কোন ভ্রটী হয় নাই। কেহ 
আতথি কুটুম্ব আসিলে “কঢ়ী ফুলওরী” বেশীর ভাগ হ্য়। 
ইহারা ঘি খাইতে ভালবাদেন। অড়ুহর ভালে এক 
লো 
পয়সা, ছু পয়সা, বা এক ছটাক আধ ছটাক ঘি তপ্ত 
করিয়া ঢালিয়া দেন। সেই ডাল ও রুটা, কাঁচা লঙ্কা, কাচা 


মুলা, একটু আচার চাটনী উপলক্ষ করিয়া তৃপ্তি পূর্বক 


ভোজন করেন। আমাদের পাচ ব্যঞ্রন ভাত মাছ 
অপেক্গা এই আড়ম্বরবজ্জিত অন্পব্যয়সাধ্য খাগটা 
যে ব্লকারক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কুমড়া, 


কচু, ধুধুল, ট'যাড়স, ঝিদ্গা, যে আনা যে সময়ে সপ্ত! 
পাইবেন তাহারই, হিং মেথী লক্ষী ফোড়ন দিয় ছন্ধা 
হইবে। “কলজী” প্রায়তা” প্নিমুনা” নামক উপাদেয় 
ব্যঞ্জনগুলি কথন কখন বাঁধ হয়। কপি সন্ত হইলে কখন 
ছক্কা বা কখন গরম মসলা দিয়া পাক করা হয়। এখানে 
বেনের দোকানে এক পয়সার গরম মসলা চাঁহিলে, ধনে 
মরীচ এলাচ লবঙ্গ তেজপাতা সব মিশাইয়। গরম মস্ল! 
দিবে। তাহাই বাটয়া দিলে উত্তম “গোভী” রান্না হইল। 
সকল গৃহস্থকেই যে নিয়মিত প্রত্যহ দুধ লইতে হইবে 
তাহার কোন নিয়ম নাই। ‘আবশ্যক ও ইচ্ছা অন্থসারো্” 
রাত্রে দুধ, মালাই (সর ), রাবড়ী, খোয়া (ক্ষীর ) ছুই 
চার পয়সার বা এক আধ পোয়া কিনিয় থাকেন। 
আমাদের মতন ৬1৭ খানা তরকারি রান্না হয় না এবং 
পরিবেষণের জন্য গোটাকত বাঁটারও আবশ্যক নাই। 
একথানা কানা-উ*চু থালে এক পাশে ভাত, এক পাশে 


' খানিকটা ডাল, তহুপরি ছুইচারিখাঁনি রুটা দিলেই পরি- 


পাটি রূপে পরিবেষণ হইল। যত বেশী রকম ব্যঞ্জন 
তত বেশী অপচয়। ইহার! খাগ্ দ্রব্য অপচয় কর! 
মোটেই ভালবাসেন না। বাড়ীতে, কুটুম্বালয়ে বা সমাজে 
নিমন্ত্রণে অল্প পরিবে্ষণে বা আবশ্যক অনুসারে চাহিয়া! লইতে 
লজ্জা নাই। যতক্ষণ পাতে একখানি আধখানি রুটা 
পুরী, অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ আর অন্ত লইবে না। ইহারা 
পুরী ভাঞজিতে হইলে ছুসের আটার জন্য এক পো ঘি 
লইবেন, ইহা সাধারণ হিসাব; ভোজ নিমন্ত্রণাদিতে দুসেরে 
পাঁচ ছটাঁক চাই; কচুরী ঝা ডালপুরীতে আবার ইহ! অপেক্ষা 


ওয় সংখ্যা ] 


পাণ! 


কম ঘিয়ের দরকার । আঁমাদের কচুরীর একসের ময়দা 
এক পোয়া! ঘি ময়ান দিতে হর, এবং সেগুলি ভাঁজিতে ঘিয়ের 
শ্রাদ্ধ হয়, অথচ খাইতে ইহাদের ডালপুরী যেমন স্নস্বাদু 


"আমাদের কচুরী ততদূর নহে। গমের আটার কুটী ও 


অড়হর ডাল ভদ্রলোকের খাদ্য, শ্রমজীবীরা যব জোধরী 
বাঁজরী প্রভৃতির রুটী ও শামা কোঁদোর ভাত খায়, তাহাও 
একবেলা; একবেলা ছুটী ছোলা মটর বা যব ভাজা কিন্বা 
পোয়াটাক ছাঁতু খাইয়া থাকে। এই আহারে উহাদের শরীরে 
অস্থরের মত জোর দেখিলে আশ্চরধ্যান্বিত হইতে হয়। 
আর যা হউক বানা হউক, আমর! তরি তরকারি 
ও মাছ কিনিতে এবং সেজন্য তেল হুন মস্লায় অনেক 
অপব্যয় করিয়া থাঁকি। সাধারণ গৃহস্থের বাটী এই ব্যরট! 
একটু সংক্ষেপ করিলে ভাল হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীরা দেশের 
লোকের মত প্রচুর ভাঁজ! তরকারি খাইতে ভালবাসেন না। 
তিন চারিটার বেশী ব্যঞ্জন দেখিলে বলেন, “একি ! আজ 
দেশের লোকের মত এত তরকারি হয়েছে কেন?” 
তার পর নান! আবগ্তকে, কতক ব! অনাবশ্তকে, আমরা 
বস্্া্ি ক্রয় করিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলি, 
স্*এই ব্যয় সংযতভাবে করিতে চেষ্টা করাই আমাদের 
উচিত। সর্বোপরি আমরা জী পুরুষে মিলিয়া যেমন 
বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি, ইহাতেই আমাদের সর্বনাশ 
হইতেছে ও হইবে। আমাদের এই অত্যধিক বিলাসিতা 
পরিহার না করিলে আমাদের সমাজের সংসারের কোন 
মঙ্গল হইবে নাঁ। বিলাঁস-আতে গা ভাসাইয়া আমর! 
কেবল অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি। ভগবান কৰে যে 
আমাদের সুমতি দিবেন তাহ! জানি না। 
প্রবামিনী। 


কিস্তি-মাত 
(গল্প) 
ফালদ্‌ বলিত “আগে তুমি আমাকে শতরগ্র খেলায় মাত 
কর।” যখনই তাঁহাকে বিবাহের জন্য পীড়াগীড়ি করিতাম 
তাহার প্র একই উত্তর । উত্তরটা বে আমার কোঁনখানে 
গিয়া বাঁজিত তাহা তাহাকে বুঝাইতে পারিতাম না। 


কিত্তি-মাত 
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দাঁব! খেলায় সে দিদ্ধহত্ত,__কিসেই বা নয়? তাহার 
সহিত খেলিতে গেলে আমি বোকা বনিয়া যাইতাম। 
শুধু কি খেলায় ?-_সর্ব্ব বিষয়ে । 

-আমি ধনীর অন্তান, নিজেও বিত্তশালী, কিন্তু অর্থে 
আঁমার কি করিল? স্কুলে আমি উন্নতি করিতে পারি 
নাই, কলেজে আসিয়া একেবারে বকিয়া গেলাম । 
ভবিষ্যতের জন্য রাষ্ট্রনীতিক-জীবন নির্বাচন করিলাম 
কিন্তু তাহাঁও ছু'দিন পরে ছাড়িয়া দিতে হইল? কারণ, 
বিদেশী ভাবায় আমার পাণ্ডিত্য যে অগাধ! তখন আর 
উপারাস্তর না দেখিয়া পল্লীর শন্যক্ষেত্রের মাঝে পৈতৃক 
ভিটায় আসিয়া চিরস্থায়ী আড্ড! গাড়িয়া বদিলাম। কোন 
কাজেই আমায় যোগ্যতা ছিল না, কেবল মৃগয়ায় আমার 
একটু সুখ্যাতি ছিল। বন্দুকচালনায় আমার হাত মন্দ 
ছিল না, অশ্বারোহণে কুকুর লইয়া শিকারের পশ্চাৎ ছুটিতে 
কেহ আমার সনকক্ষ ছিল না। ফিলিন্‌ এরূপ শিক্ষা- 
গৌরববিহীন তুচ্ছ গ্রাম্য জমীদার অপেক্ষা উন্নততর স্বামী 
আঁকাজ্া করিত। বলিতে কি,__তাহার অতটা উচ্চাভি- 
লাঁষ আমার ভালে! লাগিত না। 

সে সুন্দরী-_অপূর্রব সুন্দরী, প্রাণমনউন্মাদকারিণী 
সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। তাহার পীতবর্ণ 
কুঞ্চিত কেশদাম এলায়িত রেশমগুচ্ছের মত। .আকর্ণ- 
বিশরান্ত নয়ন ছুটী “কর্থেট্মি-নট্‌, ফুলের মত নীল। 
সেই কমনীয় মুখখানি যখন হাস্তের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত . 
হইয়া! উঠিত তখন তাঁহার আকুঞ্চিত গণ্ডস্থল কি সুন্দরই 
দেখাইত ! তা'র সেই আুন্দর, সুগোঁল, ক্ষীণ কটিদেশ 
অতুলনীয়। আর 'মোহ্মদিরামাথা সেই পুম্পপুটতুল্য 
ওষ্ঠাধর !--যাক্‌ সে কথ! 

ফিলিস্‌ বড় বুদ্ধিমতী। স্ত্রীলোকের এতখানি বুদ্ধি 
না থাকাই ভাল। এইটাই বিধাতার মন্ত ভুল! এমন 
স্বন্বকী রমণী,_তা’কে এতখানি ধীশক্তিশালিনী কেন 
করিলেন? তাঁর মত স্থচতুর1 নারী আর দেখিতে পাওয়া যায় 
না। বড় বড় পণ্ডিতের! আগ্রহের সহিত তাহার মতামত 
শুনিতেন। প্রথম বার যখন সে লণ্ডনের বিলাসরঙ্গ 
উপভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিল, সবাই দেখিল তাহার 
স্বভাবে একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে,_-সে এখন নিজের শক্তি 
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কতকট| বুঝিতে শিখিয়াছে। এখন সে স বুৰিয়াছে সামাজিক 
গগনে নে উজ্জল নক্ষত্ররূপে বিরাজ করিতে পাঁরে। এখন 
বুঝিয়াছে যখনই তাহার বিবাহে রুচি হইবে যে-কোন 
পুরুষ তাহার চরণতলে আপনি আসিয়া লুটাইয়৷ পড়িবে। 

সে ফিরিয়া আদিবার এক সপ্তাহ পরে একদিন আমরা 
ছুই জনে অশ্বারোহণে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম। 
লগ্নে তাহার যেসকল বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল 
ফিলিস্‌ হাসিয়া হাসিয। আমার নিকট তাহার একটা হিসাব 
দিতেছিল এবং তাহার প্রণয়পাত্রগুলিকে লক্ষ্য করিয়া 
কৌতুক করিতেছিল। মাঝে মাঝে সে ছুষ্টামীর হাসি 
হাঁসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল; আর 
এমনই ভাব দেখাইতেছিল যেন আমি যে তাহার একজন 
পাণিপ্রার্থী তাহা সে ভুলিয়াই গিয়াছে। অথচ তাহার 
ষোড়শ বর্ষ হইতে প্রতি বখসরই আমি এই প্রস্তাব করিয়া 
আসিতেছি। সে জানিত আমার হৃদয়ে সে ব্যতীত অন্ত 
কোন রমণীর তিলমাত্র স্থান ছিল না। 

আমি নির্ধোধের মত নীরব হুইয়া তাহার কাহিনী 
শুনিতেছিলাম। শেষে যখন সে বলিল, যে পাত্রকে আয়ত্ত 
করিবার জন্ত “মেফেয়ার+ গ্রামের কন্তাদায়গ্রস্তা জননীগণ 
লালাফ্লিতা, সে স্বয়ং আনিয়া ফিলিসের চরণতলে আপনার 
অস্তিত্ব .ও. সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া! দিতে প্রস্তুত ; তখন 
আমার আর সহ হইল না, আমি সক্রোধে বলিয়া উঠিলাম 
“বেশ্তে| ! তবে কেন তুমি তাকে গ্রহণ কর না। শুনেছি 
সে বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান্__নিশ্চয়ই সে খুব ধনবান্। আর, 
নামের শেষে একটা বংশর্ধ্যাদাস্থচক পদবী জুড়তে অবশ্যই 
তোমার সখ হয়,_-কোন্‌ রমণীরই বা না হয়?” 

কথাগুল! একটু নিষ্টুরের মতই বলিলাম। বীস্তবিকই 
আমার বড় রাগ হইয়াছিল। শীতের সেই কন্কনে 
হাওয়ায় আমার শরীরের রক্ত যেন চন্‌ চন করিতেছিল। 
আর ফিলিসেরইব! অন বিদ্রপপূর্ণ বিরক্তিকর ভঙ্গিতে 
কথ! বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাহার বুঝ! উচিত 
ছিল বাল্যকাল হইতেই আমর উভয়ের অন্ুরক্ত--এক- 
‘বৃত্তে ছটা ফুলের মৃত হাসিতে হাসিতে বাড়িয়া উঠিয়াছি। 
নিশ্চয়ই তাঁহার আরও অনেক কথা স্মরণ করা উচিত 
ছিল। 
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“কেন আমি লর্ড ল্যাংটন্‌কে বিবাহ করিনি ?” 
ফিলিস্‌ ধীরে ধীরে তাহার অশ্থের গ্রীবাঁয় সাদরে করাঘাত 
করিতে করিতে এই প্রশ্ন করিল। আহা! কি সুন্দর 


সেই হাতখানি! কি সুন্দর সেই আদরের ভঙ্গি! সে _ 


হাসিয়া বলিল “কেন? ঠিক্‌ তোমায় যে কারণে বিয়ে 
করিনি টম্‌, তাই--সে আমাকে দাবা খেলায় মাত করতে 
পারে না।” 

আমি বলিলাম *ওঃ !* 

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব । সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া আমা- 
দের অশ্ব আপন মনে চলিতে লাগিল। উভয় পার্খের 
তরুলতা স্বর্য্যকিরণে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিল। সেই বাসন্তী ' 
প্রভাতে চারিদিকে প্রকৃতির একটা! নব জীবন সঞ্চারের 
সাড়া পাওয়া! যাইতেছিল। আমর! নিঃশব্দে চলিয়াছি। 
দুরে কুকুরদলের মিশ্র সঙ্গীত শোন! যাইতেছিল। 

সহসা নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফিলিস্‌ বলিল “শৃতরঞ্জ 
বড় ভাল খেলা, কি বল টম?” কি মধুর সে কণ্ঠের 
বঙ্কার-কি সঙ্গীতময় ! এমন আর কোথাও শুনি নাই। 
সে বলিতে লাগিল “এ খেলায় মানুষকে একেবারে ঠিক্‌- 
ঠাক চিনে নেওয়া যায়। তার খেলার ভঙ্গিতে বেশ বুঝা৮ 
যায় সে সাহসী কি ভীরু, বুদ্ধিমান কি নির্বোধ ; বড় 
ভেবে চিন্তে কাঁজ করে বা আদৌ চিন্তা করে না। একবার 
কারও সঙ্গে খানিকক্ষণ খেললে আমি তার চরিত্রটা 
নিখু তভাবে বলে দিতে পারি ।” 

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। সে সঙ্গীতময় কল 
হান্ত আমার কানে সুধাবর্ষণ করিতে লাঁগিল। যে রমণী 
আপন সৌভাগ্যে আপনি সম্তষ্ট, পরের মতামতের অপেক্ষা 
করে না, সেই এমন মনভুলানে! তরল হাঁসি হাসিতে পারে। 

আমি তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া 
বলিলাম “ফিলিদ্‌! তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তুমি 
সমাজে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে 1» 

আন থামিলাম। লজ্জায় তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি লাল 
হইয়া উঠিল। বুঝিলাম আমার কথায় তাহার প্রাণে . 
একটু আঘাত লাগিয়াছে। অস্ফুট স্বরে সে বলিল “টম! 
তুমি আমায় খোসামোদ কচ্ছ?” এই বলিয়া সে তাহার 
অশ্বকে আদর করিতে লাগিল। | 


" ওয় সংখ্যা ] 
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আমি উত্তর করিলাম «কিছুমাত্র ন না। যা’ সত্য তাই 
বলছি। তা’ ছাড়া আমার আরও কিছু বলবার আছে। 
তুমি যতই চতুরা, যতই প্রতিভাশালিনী হও, তোঁমীর 
একট! জিনিষের অভাব আছে।” 

“কি সেটী ?” 

ফিলিস্‌ তীক্ষ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। 
সে দৃষ্টি যেন আমার হৃদয়ের অন্তস্থল উনুক্ত করিয়া দেখি- 
বাঁর চেষ্টা করিতোঁছল। 

আমি উত্তর করিলাম “সেটী হৃদয়! দেখ ফিলিপ, 
কেবল বুদ্ধিমতী হওয়াই নারীজীবনের উদ্দেশ্য নয়। রমণী 
স্বভাব-কোমলা, স্নেহশালিনী, ধৈর্য্যময়ী, সেবাপরায়ণা, 
গৃহাধিষ্াত্রী দেবী ! এইই নারীজীবনের মহান আদর্শ, চরম 
সার্থকতা! ঈশ্বর তাদের ফুলের মত করেই গড়ছেন আঁর 
ফুলের মতই তারা জগতে সৌন্দর্য্যের বিস্তার করে, 


. সংসারকে কোমল করে|” 


সে কষ্ট স্বরে বলিল “টম্‌ ! কি প্রলাপ বকৃছে৷ ?” 
তাহার চক্ষুর সে অপূর্ব রহস্তময় কুটিলভাবৰ আমি পূর্বে 
আর কখনও দেখি নাই। 

আমি বলিলাম “প্রলাপ বকছি না । যা সত্য তাই 
বলছি--তা” তোমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। 
গ্রতিভাশালিনী রমণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করতে 
বেশ কিন্তু সারাটি জীবনের নিত্যসঙ্গিনী করতে হলে 
একটা স্নেহশালিনী নারী চাই।” | 

ফিলিদ্‌ হাসিয়া বলিল “আমি এর কোনটা টম্‌ ?” 
আ মরি মরি! মানুষের কি এমন কণ্ঠস্বর হয়? স্বরের 
এমন বিচিত্র খেলা আর কোথাও দেখি নাই! 

আমি ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম “তা” আমি জানিন|। 
জানলে বড় ভাল হত। মনে কর একটী বাণিক! আছে, 
তার নীম ফিলিস্‌। সে দরিদ্রের কুটারে গিয়ে শিশুদের 
সঙ্গে গল্প করে; পীড়িত, আর্ত, অশক্তদের সেবা! করে ; 
শোকার্ভদের সাত্তনা দেয়। সে কেমন মাধুধ্যময়ী, সেহ- 
শালিনী ফিলিদ্‌! আর একটা ফিলিস্‌ আছে--সে খুব 
বড় বড় জ্ঞানের কথ! বলে, প্রতি কথায় প্রতিভার পরিচয় 
দেয়, অপর রমণীর যশের আলো! হাসির ফুৎকারে নিবিয়ে 
দেয় ; তার চটুল বাক্য আর অসাধারণ সাহসের জন্তে 


কিস্তিমাতি 
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সে প্রসিদ্ধ । পুরুষের সঙ্গেই তা’র খেলা__মেলামেশ!। 
সে প্রণয়-প্রসঙ্গ বিদ্রুপে উড়িয়ে দেয়। সে এও একরকমের 
নিষ্ুরপ্রকৃতি--কতকটা আহান্মকও বটে। কারণ, এক- 
দিন সে সহসা দেখবে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বিধাতার 
শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ সে অবহেলায় নষ্ট করেছে, এমন মধুর 
নারী-জীবন সে অকারণে অপব্যয় করে ফেলেছে ।” 

“দেখ টম্‌ ! তোমার কথাগুলি নিতান্ত অপমানজনক 1” 
ফিনিস্‌ ক্রোধে গর্জিয়। উঠিল। তাহার ললাট হইতে 
কণ্ঠ পর্যান্ত আরক্তিম হইয়া উঠিল। অশ্বপৃষ্ঠে তীব্র কশাধাত 
করিয়া সে নাচিতে নাঁচিতে চলিয়া গেল। 

সারাদিন ফিলিস্‌ আমার সহিত আর বাক্যালাপ 
করিল না- উন্মত্ত আগ্রহে বীরনারীর মত পুরুষ সহচর- 
গণের সহিত শিকারের উত্তেজনায় হাসিয়া হাসিয়া ঘুরিরা 
বেড়াইল। তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া আমার মনটা 
থারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিছুই আর ভাল লাগিতেছিল 
নাঁ। তাই, আহাম্মক আমি, দিনের শেষে আবার 
তাহার সহিত সাধিয়া ভাব করিতে গেলাম; কারণ 
আমাদের একই পথে ফিরিয়া! যাইতে হুইবে। ফিলিস্দের 
বাড়ি “এ্প থিল হইতে আমার গৃহ আরও মাইলখানেক 
দুরে । 

ফিলিস্‌ মুখখানি আঁধার করিয়া বলিল, “আমার সঙ্গে 
কারও যেতে হবে ন1, আমি একাই যেতে পার্কো।” 

সে তখন শান্ত, ক্লান্ত। তাহার অশ্বটী ততোধিক 
পরিশ্রীস্ত। আমারও শরীর শ্রাস্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে- 
ছিল। আমার অশ্ব অতি কষ্টে আমাকে বহন করিস! 
লইয়া যাইতেছিল। | 

আমি অন্ুুতপ্তকণ্ঠে বলিলাম “ক্ষমা কর ফিলিস্‌! 
না বুঝে তোমাকে অনর্থক বিরক্ত করেছি। তুমি কি 
জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি? ফিলিস্‌, প্রাণের 
ফিলিস্‌! এই শেষ বার বল্ছি তুমি আমাকে গ্রহণ কর।” 

ফিলিদ্‌ হাসিয়া উঠিল, বলিল, “তুমি আমাকে শতরঞ্জ 
খেলায় মাত করতে পারলেই তা হবে।” 

তার সেই চিরপরিচিত হাসন্ত যেন আমাকে কানে 
ধরিয়া বলিতেছিল, ‘তুমি মূর্খ, তুমি আহাম্মক, তুমি একটা 
বেয়াদব গর্দভ !” 


ডি 
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আমি নির্দিয়ভাবে আমার শ্ৰান্ত বাহনটিকে তাড়না 
করিয়া ফিলিন্‌কে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম । মুখ ফিরাইয়া 
ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলাম, “ফিলিদ্‌! এই শেষ, আর 
তোমাকে বিরক্ত করব ন! |” 
সে বলিল, “বেশ, করো না” বোধ হইল এই কথা 
বলিবার সময় তাহার মুখখানি একটু বিবর্ণ হইয়া গেল। 
আমার মনে হইল সে বড়ই চটিয়াছে। 
* % 
হুই মাস পরে আমার সহসা খেয়াল হইল একটা 
বড় রকম শিকার করিয়! বীরত্বের প্রতিষ্ঠা করিব । আমার 
পরিচিত এক ব্যক্তি সদলে আক্রিকাঁয় সিংহ-শিকারে 
যাইবার আয়োজন করিতেছিল। সে আমাকে তাঁহাদের 
দলে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। 


আমার ইহাতে. বড় আনন্দ হইল। মনে করিলাম. 


এখন বৎসর খানেক ইংলও ও ফিলিসকে ছাড়িয়া আমার 
দূরে থাকাই ভাল। . সেদিনের সেই ঘটনা অবধি আমর! 
উভয়ে উভয়ের সঙ্গ জেদের সহিত বর্জন করিয়া, আদিতে- 
ছিলাম । এই সভ্য জগৎ--এই পাশ্চাত্য সমাজের বীধাবীধি 
আদর্শ_-হইতে দূরে, বহু ঢূরে প্রক্কৃতির নিভৃত কক্ষে, 
লুকাইয়া থাঁকিবার একটা প্রবল বাসন! আমার অন্তরের 
মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমার দেহের এই অস্থরের 
মত- বল, ইংলগ্ডের কোন কাজেই লাগিল না; হয় ত 
কোন দূর দেশের নীবিড় জঙ্গলে ইহার দ্বার! 'অনেক 
কাজ হইতে পারিবে । এত দিনে হয় ত আমি আঁপনাকে 
মান্য স্বাধীন নিম্যুক্ত মানুব--বলিয়া অনুভব করিতে 
পারিব। 

আমি বিদায় লইবার জন্য “এম্প.থিলে” গিয়া উপস্থিত 
হুইলাম। বসিবার ঘরে ফিলিসের সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইল। সে একাঁকিনী বসিয়া পিয়ানোর সুরে গান 
সাধিতেছিল। তাঁহার পরিধানে একটী কোমল ধুসর- 
বর্ণের পরিচ্ছদ । চুলগুলি কপালের উপর তরঙ্গা্নিত 
হইয়া উৰ্দ্ধে বীধা রহিয়াছে। প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের উজ্ছল 
আলোকে সেগুলি যেন সোনার মত জ্বল্‌ জল্‌ করিতেছিল। 
কক্ষের অপরাংশ কতকট। ছায়ার আবৃত। 

ফিলিস্‌ উঠিয়া ধীরে ধীরে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে 


প্রবাসী-_পৌধ, ১৩১৯ 


পম» ae পাস 


{ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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আদিল; বলিল, “বাবা বাহিরে গেছেন, মা শুয়ে আছেন 1 
ফিলিসের জননী প্রায় শুইয়াই থাকিতেন। সর্বদাই 
তাহার মাথার অন্থখ। এই সখের পীড়া ও সুখের শয্যা, 
‘ল্যাবেণ্ডার’ আর “ম্মেলিংসপ্ট » 
দিনগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইত। ফিলিদ্‌ একটু 
ভ্রাকুঞ্চিত করিয়া আবার বলিল, “তোমার বোধ হয় চা 
খাবার ইচ্ছা হয়েছে। আমারও কতকগুলো নতুন 
নতুন গান শিখ বার বড় ইচ্ছা হয়েছিল” 

আমি ধীর গভীরভাবে বলিলাম, “না, চা দরকার . 
নেই। তুমি নিশ্চিন্ত মনে গান শিখতে পার। আমি 
শুধু বি্দার নিতে এসেছি। আগামী সপ্তাহে আমি 
আফ্রিকায় যাঁচ্ি।” 

গ্বটে 2” 
_ ফিলিস্‌ সহসা সোফার উপর বসিয়া পড়িল এবং 
তাহার পরিচ্ছদ-সংলগ্ন একট! ফিতা লইয়া খেলা করিতে 
লাগিল। তাঁহার পর, তাহার বক্ষবিলম্বিত লেম্গুলির 
উপর এমন ভাবে হাত বুলাইতে লাগিল ঘেন তাহার 
বুকের ভিতর কি একটা বেদনার জালা ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। : 

আমি গর্ব ও বিদ্বপ মিশাইয়! বলিলাম, “আমি 
সিংহ-শিকার করতে যাচ্ছি। একট! তোমাকে পাঠিয়ে 
দিব কি?” 

সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “না, কাজ নেই। 
আমার দরকার হলে আমি বেশ্‌ পোষমান! দেখে লণ্ডন 
থেকে একট! নিজেই সংগ্রহ ক'রে আন্তে পার্কে।।” 

কথাগুলি বলিবার সময় তাঁহার মুখখানি অত্যন্ত বিবর্ণ 
হইয়া গেল । আমি নিঃশব্দে আমার হাতের দস্তান! লইয়া 
খেলা করিতে করিতে প্রাণ ভরিয়া ফিলিস্‌কে দেখিতে 
লাগিলাম। হয়ত এজীবনে আর দেখা হইবে না। 
আফ্রিকা বড় বিষম স্থান, সেখানে সবই ঘটা সম্ভব। 

ক্ষণেক পরে মুছুম্বরে ফিলিস বলিল “বাড়ী ছেড়ে 
চলে যাওয়া নিতান্ত নির্ব,দ্বিত।। সেই ভীষণ আফ্রিকায় 
কেন যাচ্ছ?” তাহার স্বর ঈষৎ মাত্র কম্পিত হুইয়া উঠিল। 

আমি বলিলাম “উত্তেজনা | আনন্দ ! তুমি যে বছরের 
অর্ধেক কাঁল লণ্ডনে কাঁটাও, কেন? এও তাই । আমর! 


এই লইয়াই তাঁহার অল" 


ওয় সংখ্যা ] 


লিলি ৮৯ কলাত তল মনপা সতত মত পিত ত শত তত শিঙত পতা দিনত 


ছদনেই শিকার ভালবাদি- অব শিকারের রকমটা 
বিভির। নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ কর্তে আমরা দুজনে 
সদান ইচ্ছুক |» 

“টম্‌ | অমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো নী--অমন 
হিংঅপ্রকৃতি হয়ে। না” সে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়া 
দাড়াইল। কোমল'কণ্ডে বলিল “এস ঢা খেতে খেতে এক 
বাজী দাবা খেলি। হয়তো এই আমাদের শেষ খেলা! 
মনে কর আমর! সেই ছোট্ট বালকবালিক! তার! কখনও 
পরম্পরে ঝগড়া কর্ত না, কেউ কারও হিংসা কর্ত না৷” 

আমি বলিলাম “আবার তোমার সঙ্গে খেল্তে 
হবে? তিন চালে তে! আমাকে মাৎ কর্বে! আর, 
তোমার সেই তীব্র শ্লেষ সহ কর্তে হবে! 
আচ্ছা, বেশ ! তোঁষার যখন ইচ্ছ! হয়েছে তখন তাই 
হোঁক।” আমি কতকট! তাচ্ছিল্যের ভাবেই কথা গুল! 
বলিলাম, কারণ এ সময়েও ফিলিন্‌ আমার সহিত এতটা 
নিষ্ঠুর “ব্যবহার করিবে ইহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম 
না। আমি জানিতাম আমাকে অশ্বচক্র গজ্চক্র করিয়া 
ফিলিদ্‌ বড় আমোদ পাইত, আমার বিষাদকরুণ লঙ্জা- 
লোহিত মুখ দেখিয়া তাহার উল্লাস যেন উচ্ছ সিত হইয়! 
উঠিত। তবুও এই হয়ত আমাদের শেষ খেলা। আরামে 
অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ফিলিসের সহিত একত্র চা পান 
করিতে করিতে এই খেলা আমার স্থৃতির একটা অবলম্বন 
হইবে। 

সে ঘণ্টাধ্বনি করিয়! চাঁকরকে চা আনিবার অনুমতি 
করিল এবং ক্ষিপ্র হস্তে খেলার সরঞ্জামগুলি সাঁজাইতে 
লাগিল। 

গুটিগুলি দাজাইবাঁর সময় দেখিলাম তাহার মুখখানি 
বড় বিষঃ, চক্ষুছুটী যেন ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে । চা আনীত 
হইলে আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম পাত্রটী উঠাইবার সময় 
" তাহার হাতখানি কীপিয়। উঠিল! তবে কি শৈশব-সহচরকে 
বিদায় দিতে তাহার প্রাণে একটুকুও ব্যথ! লাগিতেছে ? 


কিন্ত ফিলিসের মনোভাব কে বলিতে পারে? সে চিরদিনই - 


আমার কাছে একটি প্রহেলিকা ! শুধু আমি নয়, কোন 
পুরুষই তাহাকে কখনও বুঝিতে পাঁরিত না। 
চা পান খ্যে হইলে আমরা খেলিতে বদিলাম। 


কিস্তিমাত 


কিতা লতা চলল দস 


সান সত পাওক লাশ পালিত কপ পিস দিলত পতল পাপ 


অতীতের পুরাতন কাহিনীগুলি একে একে আমার মনে 
পড়িতে লাগিল। লালগুটি তুলিয়া লইয়া আমি ভাবিতে 
লাগিলাম, ইহার পর কে ফিলিসের খেলার সাথী হইবে? 
কে দেই ভাগ্যবান অথবা! হতভাগ্য পুরুষ, যে ফিলিসের 
সহিত খেলার সুখ ও হারার দুঃখ একই সমরে ভোগ 
করিবে? 

ফিলিদের ক্ষুদ্র মুখখানি কি আগ্রহপূর্ণ! চক্ষু ছুটী 
যেন জলিতে লাগিল! কেন সে পুরুষ হইয়! জন্মায় নাই? 
তাহা হইলে একজন সুদক্ষ সেনাপতি হইতে পাঁরিত। 
অন্ততঃ সে যখন তাহার গুটিগুলিকে সাঁরি বীধিয়া যুদ্ধার্থ 
দাড় করাইল, আমার সেইরূপই মনে হইতে লাগিল। 
তাহাঁর ওয্ঠাধর দৃঢ়দংযুক্ত হইল, মুখশ্রী অন্তরের দৃঢ়সঙ্কল্ 
প্রিব্যক্ত করিতে লাগিল। বিন্ময়ে, প্রেমে, প্রশংসায় 
আমার অন্তর ভরিয়া! উঠিল। 

খেল! চলিতে লাগিল; কিন্তু আমি আশ্চ্য্যান্বিত 
হইয়া দেখিলাম ফিলিদ্‌ গোড়াতেই ছু একটা! অদ্ভুত ভুল 
করিয়া বসিল । সে অনায়াসে তার ঘোড়াটিকে আমার 
বড়ের মুখে মার! পড়িতে দিল ; এবং যখন একটা অপূর্ব 
চালে আমি তাহার রাজাটিকে কিস্তি দিয় আটক 
করিলাম সে যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। 

আমি একটু বিরক্ত হইয়া! বলিলাম “ফিলিস্‌, তুমি 
দেখছো ন| ?” 

সে একটু অপ্রতিভের হাসি হাদিল। কোন উত্তর 
না করিয়! শুধু একখানি নৌক! চালিয়া দ্বিল। 

আমি বলিয়া উঠিলাম “ও নৌক! আমি এখনই নিতে 
পারি” এবং তৎক্ষণাৎ কথা কাধ্যে পরিণত করিলাম । 

“বাঃ!” দে ঈষৎ হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। 
কি অদ্ভুত সে সুধামাখা হাসি--কি রহস্তময় ! 

সে বলিল “টম!” তার স্বর অতি ধীর, অতি মধুর 
বড় কোমল সুরে বাঁধা । তুমি আমাকে হৃদয়হীন! পিশাচী 
বলে মনে কর»_ কেমন ?* 

আমি অধর দংশন করিয়া হৃদয়টাকে কঠিন করিয়া 
লইলাম, দৃঢম্বরে বলিলাম “আমরা এখন দাবা খেলছি 1” 
আবার যে সে মিষ্ট কথায় তুষ্ট ও আমাকে বোকা 
ব্নাইবে, তাহা হইবে না । 


২৮৪ প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৯ 





সপ সাপটি শিপ দিলা গলা শিপাসিশিপাশপাকসিপ সিসি ১ লাস 


“আক্রিকা: বড় ভয়ঙ্কর জায়গ! 1” ফিলিস্‌ তাহার 
দাবাঁটিকে ঠেলিয়া একট! এলোচাল দিল। “ইংলণ্ড ছেড়ে, 
আমাকে ছেড়ে, সেখানে গিয়ে তোমার ‘ভাল লাগ্বে না 
টম্‌ ।* 
শেষ কথাগুলি মে অতি ধীরে, অন্মুটস্বরে উচ্চারণ 

করিল। আঁমি তাহা শুনিতে পাইলাম । আমার সর্বশরীর 
কণ্টকিত, হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তবে কি-_-? 
যথাসাধ্য চিত্তের আবেগ দমন করিয়া আমি বলিলাম, 
“তোমার দাবা যে ধরা পড়েছে!” 

ফিলিন্‌ ঈষ” ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “তা? মেরে নাঁওনা-_ 

সুযোগ পেয়েছ যখন, ছাড়বে কেন?” 


আমার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, অস্পষ্ট স্বরে - 


বলিয়া! উঠিলীন, “আমি নিৰ্ব্বোধ, নিতান্ত নির্বোধ ! কিন্ত, 
ফিলিস্‌! ঈশ্বরের দোহাই, তোমার উদ্দেশ্তটা কি আমায় 
খুলে বল!” 

সে হাসিয়া উত্তর করিল “উদ্দেশ্য আর কি? তোমার 
জিত হয়েছে--আজ আমাকে মাৎ করেছ।»” লজ্জারক্ত 
মুখে সে চক্ষু অবনত করিল। 

__ আমি বুঝিলাম। বিম্বয় ও আনন্দ আমাকে মুহূর্তকাল 
নির্ধাক, নিম্পন্দ করিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া, খেলার 
টেবিলট সরাইয়া রাখিয়া, তাহাকে--আমার চিরবাঞ্ছিত 
ফিলিস্কে-_তৃষিত বক্ষে টানিয়া লইলাম। 

- সে জড়িতকণ্ঠে বলিল প্টম্‌! সময়ে সময়ে তোমার 
খুব বুদ্ধি খেলে!” আকুলচুন্বনে আমি তাহার উত্তর 
দিলাম ।% ূ 

শর্রাজকান্ত রায়চৌধুরী । 


স্পা” 


খঁতুসংহার ও কুমারসম্ভব 
বসন্ত | 
মৃত্তকরী করভক, ফুটায়ে অশোক বক, 
বসস্ত আদিল চারিদিকে । 
একপাত্রে মধুত্রত প্রিয় সহ পানে রত, 
কানন ভরিল শুকপিকে। 
* এলিস্‌ এস্‌কিউ লিখিত ইংরাজি গল্পের অনুবাঁদ। 


| স্থুরভি লহরী ঠেলি, 


রুধিয়া ইন্দিরগণে, উপবেশি যোগাঁদনে, 
মগ তুমি মহাদাধনায়। 
কর্ণে ছুল-কর্ণীকাঁর, গলে বনফুলহার, 
উমা তব অর্থ্য আনে পায়। 
নিদাঘ। 
সহসা ভাঙিল তপ, জলে গেল দপ দপ, 
অকণ্মা তৃতীয় নয়ন; 


শুষ্ষপত্র দর সর, নিদাঘ আসিল ঘর, 
ভম্ম হলো মকরকেতন। 
বহ্ছিকুণ্-মধ্যগতা, উমা তপন্তায় রতা, 


কুর্য্পানে চেয়ে থাকে আখি । 

তরুপর্ণ হিমবারি, তোমা লাগি তা”ও ছাড়ি, 
অস্থি চর্ম আছে তার বাকী। 

প্রাবৃট।. 

বরষার বাঁরি ঝরে, শু ধরণীর পরে, 
চাঁতকীর দীর্ণক মাঝে। 

তপঃক্বণ! গিরিজারে/ 
নীরদের কুহেলির সাজে। 

জলভর1 টলমল, আখি তার ছলছল, 
পূর্ণ হলো চির মনোরথ। 

তোমার করুণাধারা, ঝরিল বাঁধনহারা, 
চপলাঁচকিত বনপথ। 

শরৎ। 

আসিল শরৎ সিত, 
ভরিল মরালে ফুলে কাশে। 

শুত্র কৈলাসের পরে, লীলা শতদল করে, 
গৌরী আজি হাঁসে তব পাশে । 

অবিশ্রান্ত জলকেলী, 
রচে মীন মেখলা সুন্দর। 

মরকত-শিল! মাঝে, উমার নুপুর বাজে, 
সিংহ পারে ছুলাঁয় কেশর । 

হ্যস্ত। 

হেমন্ত আসিল ধীরে, মধুর সঙ্কোচ ঘিরে 
সেফালির আরক্ত বয়ানে। 

পার বদনপানি, তুলিয়া তোমার রাণী, 
চাহে লক্জীবিনগ্র নয়নে । 


তুমি এলে ছলিবারে,, 


চারিদিক আলোকিত, ' 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


Se me Met Tet ma TT Na Ne teat teat ant eta ee Te a Wa Tne a Tae tau ee সর 


চট 


পলাশী তা 
পীর পিসিতে পি পনি 


শস্তগর্ড শালী সমা, হীড়ারে সে মনোরমা, 
দোহদ-লক্ষণ সার! গায়, 


পল্লবিনী অঙ্গলতা, ফুল্ল-শ্রোণি-ভারন তা 
শ্তামাঞ্চলে জড়ায়েছে কাঁয়। 
শীত। 
শীত এল পথে ঘাটে, স্বর্ণ শস্ত মাঠে মাঠে, 


শঙ্খ বাজে উটজ-প্রাঙ্গণে। 
লাঁজবর্ষ গেহে গেছে, কলহর্ষ দেহে দেহে, 
রোমাঞ্চ ফুটায় খনে খনে। 
হনুদ-কাঁজ্ল-মাখা, দুকুলেতে আঁধ-ঢাঁকা, 
কুমারে সে কোঁলটি উজল। 
উমা হাসে তব পাশে, তোমার নয়নে ভাসে 
শিশিরাশ্রু পুলকচঞ্চল। 
শ্রীকালিদাস রায়। 


রবীন্দ্রনাথের দুখানি মৃত হৃতন পুস্তক 
জীবনস্মৃতি 1% 


৩ ভাঁলোঁ আত্মজ্গীবনীর বিশেষত্বই এই যে তাহা জীবনকে কেবল 


বাঁহিরের কতগুলি ঘটনার জড়সমষ্টির মধ্যে শৃঙ্থলিত কয়েদীর মত 
করিয়া দেখা লা। তাহা জীবনের অস্তরতম স্থানের একটি গভীর অভি- 
প্রায়ের সুত্রে বাহিরের ঘটনাগুলিকে এম্‌নি মালার মতন গাথিয়া তোলে, 
যে, জীবনের সকল বৈচিত্রারই একটি বড় তাৎপর্য্য দীপামান হইয়। 
উঠে। জীবন যে বাহির হইতে কেবলি নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু ভিতর 
হইতে উচ্ছ,সিত, সে যে বদ্ধ নয়, কিন্তু মুক্ত--একথা আমরা তখন 
সহজেই বুঝতে পারি। 

কিন্ত এমন করিয়া আপনাকে উদঘাটিত কর! অত্যন্ত কঠিন কাজ। 
কারণ, নিমের কথা বলিতে গেলেই মানুষ অতি-সচেতন হইয়া পড়ে-- 
তখন তাহার কথার মধ্যে স্বচ্ছতা থাকেনা, দেখিতে দেখিতে মিথ্যা 
ও ভান আসিয়া দেখা দেয়। আপনাকে না ভুলিতে পারিলে, 
আপনাকে অন্য লোকের মত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পারিলে, 
আত্মজীবনী লিখিতে পারা যায়, ইহা আমার বিশ্বাস নহে। কিন্ত 
[সেই আপনাকে আপন! হইতে স্বতন্ত্র করা সকলের চেয়ে কঠিন 


_৮সীধনামাপেক্ষ। এইজন্ত সাহিত্যে যথার্থ আত্মজীবনী লেখা সকলের চেয়ে 


শক্ত ব্যাপার। এখানে পদে পদে অহমিকা ও আত্ম প্রতারণার 
সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহ! এত দুরহ। 

ইউরোপে বহুদিন হইতে অনেকে এই কার্ধ্য করিয়! আসিতেছেন t 
মেই জন্য দেখা যায়, যে, মানুষ সেখানে আপনাকে অনেকটা পরিমাণে 





. * শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । প্রকাশক এ্রীনগেন্দনাথ গঙ্গোপাধায়। 
আদি ব্রাহ্মদমাজ ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা! 


৮ 


রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নৃত নূতন পুস্তক 


২৮৫ 
উবাটিত করিয়া রি অভাত্ত হা St. Naina 
00716551015 যেসকল পাপের কাঁহনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা 
আমাদের দেশের কোন সাধু মহাত্ম! অমন হানক্কোচে বলিতে পাঁরিতেন 
কিনা সন্দেহ । (০9076 তাহার আত্মজীবনী যে ভাবে লিখিয়াছেন 
তাহা আমাদের দেশের কোন কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় বলিয়। মনে 
করি না। তাহার কারণ মানুষের জীবন যে একটা অভিব্যক্তির 
লীলাঙ্গেত্র, সেই কথাটা আমাদের চেতনায় যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল 
হইয়া উঠে নাই। 


কবি রবীন্দ্রনাথ যে "লীবনস্থৃতি” লিখিয়াছেন তাঁহার নামেই 


গসিপ পাপা 


পরিচয় যে তাহা আত্মজীবনী নহে। বাল্যজীবনস্মতিই এই গ্রন্থের 


চারি ভাগের তিন ভাগ স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। অর্থাৎ জীবনের 
কথা যতদূর পর্যন্ত অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে বলা যায় ততদুর 
পর্য্যন্ত কবি অগ্রপর হইয়াছেন, তারপর শক্তির অভাবের দোহাই দিয়া 
বিদায় লইয়াছেন। আপনার কথা নিতীস্ত সহন্ধে আত্মবিস্বৃত ভাবে 
বল! যে কত কঠিন তাহা কবি নিশ্চয় ভাঁলরপেই জানেন। এই 
গ্রন্থের মধ্যেও তাহার প্রমাণ যে মধ্যে মধ্যে পাই নাই এমন কথাই 
বাকি করিয়া বলি। যেখানেই তাহার নিজের রচনার কথা আসিয়াছে, 
সেখানেই করি পরিহাসের পর্দার আড়ালে সরিয়া গিয়াছেন--বেচ।বা 
রচনা! বাহিরের লোকের কৌতুহলী দৃষ্টির মধ্যে মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত 
শিশুর মত অসহায় ও সকরণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৯৯ পৃঃ 
ভানুসিংহের কবিতা--১*৭ পৃঃ কবিকাহিশী-_-১২৭ পৃঃ ভগ্নহৃদয়_১৫০ 
পৃঃ সন্ধ্যাসঙ্গীত--১৭৩ পৃঃ ছবি ও গান দেখিলেই একথার সত্যতা! 
উপলদ্ধি হইবে। এই সমীলোচনাগুলি যে অসন্গত ব! অস্থায় হইয়াছে 
তাহা বলিতেছি না । কারণ এসনস্ত রচনাই এত কাঁচা বয়সের যে, 
সে সম্বন্ধে কবি যাহ! লিখিয়াছেন, নিরপেক্ষ সমালোচক হয়ত তদপেক্ষ! 
তীত্রতর ভাবে লিখিতে পাঁরিত। কিন্ত কবির যে একটি সদঙ্কোচ 
কৌতুকলীলা ইহার মধ্য দিয়। প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই বেশ 
বুঝা যায় যে এটি ভাহীর প্রকৃতিগত--তিনি যদি আরও অগ্রসর 
হইতে তবে পরিণত বয়নের রচনাগুলিরও অবস্থা অতদুর শোচনীয় না 
হোক, খুব আরামের হইতনা বোধ হয়। 


কিন্তু যাহ! পাই লাই তাহার জন্য আক্ষেপ থাকিলেও সে আক্ষেপ 
বৃথা।. কবির 'জীবনস্মৃতি'তে জীবনচরিতের স্বাদ ন| পাইলেও একটি 
জিনিস ইহার ভিতরে পাওয়া! গিয়াছে, যাহা যে-কোন ভাবায় অতুলনীয় 
কবি গ্রন্থের আরন্তে বলিয়াছেন যে স্মৃতির পটে জীবনের যে ছবি অঙ্কিত 
হয় তাহা ইতিহাস নয়, অর্থাৎ যাহা বাহিরে ঘটিতেছে তাঁহার যথাবথ 
নকল নয়। তাহা “এক অদৃষ্ঠ চিত্রকরের ম্বহস্তের রচন1।” জীবনের 
সেই নানা বিচিত্র স্মৃতিচিত্রের আনন্দরদে এই গ্রন্থখানি ভরপুর । 
সেইজন্য ইহা এমন আশ্চর্য্য । মানুষের জীবনের সকল প্রকারের 


১ স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপুর্ব একটি রস থাকিতে পারে, এই 


গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব হইত না । 


আমি দেখিয়াছি সাহিত্যে অধিক কথার ভার চিত্ররসের পক্ষে 
ব্যাধাতকর। নির্মল জলেই যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ চিন্তার 
গুরুভারকে সরাইতে না পাঁরিলে লেখ! নানাচিত্রে প্রতিফলিত হইনা 
বিচিত্র রাগে রঞ্জিত হইবার মত স্বচ্ছতা লাভ করে না। কবির অনেক 
বড় বড় কাব্যে তিনি অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন, কিন্তু 'ক্ষণিকায় 
কোন বড় কথ! বলিবাঁর ছিলনা বলিয়া, “শুধু অকার্ণপুলকে” 
ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দে ডুব দিবার আয়োজন ছিল 
বলিয়া, তাহা বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতির অমন হুন্দর চিত্রমালা হইয়া 
উঠিয়াছিল। বাস্তবিক কণিকার 


২৮৬ 
শত টি ভাবউচ্ছ1স 
ফলাপের মত করেছে বিকাশ”! 


রঙের এমন ছড়াছড়ি, ছন্দের এমন নৃত্যলীলা- কোনে! কাব্যে ' 
এমন ছড়াছড়ি হৃ « চাঁরিভাগের তিনভাগ স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক বরস্ক পাঠক 


কি কখনো দেখ! গিয়াছে? 


এবারেও জীবন্চণ্রত লিগিবেন না বলিয়াই কবি জীবনশ্মৃতি 
লিখিতে বসিয়াছিলেন। তাই শুধু নিজের বাল্যজীবনের চিত্র নয়, 
বাড়ীর চিত্র, পরিবারমণ্লীর চিত্র, তৎকালীন সমাজের চিত্র, নানা 
লোকচিত্র, ও প্রকৃতির দৃশ্ঠঠিত্রে গর্থথানি পূর্ণ করিয়া আমাদের 
হাতে আনিয়া দিয়াছেন। 


এই স্মৃ্টিচিত্রে যে রং পড়ে, সে এমন একটি মৌহমাথান কল্পনার 

রং যে, আমার বিশ্বাস, কবি যদি ‘চত্তশিল্পী হইতেন তবে শুগ্চমাত্র 
শবে সেই রং লাগাইয়া তিনি তৃপ্তিবোধ করিতেন নাঁ। কিন্তু চিত্র 
আঁকা! তাহার আসে না বলিয়া, ভাষাতেই চিত্রবিলীনকে মিটাইতে 
হয়। তথাপি নিপুণ শিল্পীর তুলিতে এই স্থৃতিচিত্রগুলি কি আকার 
ধারণ করিতে পারে তাহা শুধু কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষরূপে দেখিবার 
সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থে কবির সরস হাতের ভাষার 
চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
অঙ্কিত চিত্র যুক্ত হইয়া মণির সঙ্গে কাঞ্চনের যোগের মত অপূর্ব শোভা 
. খুলিয়াছে। আমরা তো চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ; তথাপি গ্রন্থ 
পড়িতে পড়িতে বর্ণনার যে একটি মোহরস কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছে-_ 
দেখিতেছি, নেই খোহের স্বগ্রাঞ্তন তুলিকায় মাখাইয়া অনতিষ্ছুট 
বিভাসে শিল্পী তাঁহার প্রত্যেকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সকল 
চিত্রগুলিই আমাদের ভাল লাগিয়াছে--তবে কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে 
শুধু ভাল লগিয়াছে বলিলে অত্যন্ত অল্প করিয়া বলা হয়। প্রথমতঃ 
বাড়ির ভিতরের সেই বাগালের চিত্রটি যাহ! তরুণ বালকের নিকটে 
‘স্বর্গের বাগান’ ছিল। সেখানে বেশি গাছপালা ছিল. নাঁ-একটা 
বাধানো চাতীল মাত্র ছিল-_কিস্ত দুইটি নবীন চক্ষুর নিকটে তাহাই 
পৰ্য্যাপ্ত ছিল। অঙ্কিত ছবিটিতে সেই অল্পের মধ্যে যে একটি ভরপূর 
বিস্ময় ও আনন্দ__একটি নিত্য জাগ্রত কৌতুহল--তাহা অল্পষ্ট ছায়া- 
ভামে এমন স্বপ্নময় হইয়! উঠিয়াছে! তারপর সেই রাত্রে বারান্দায় বসিয়া 
দাসীদের সলিতা পাকান ও বিশ্রস্তালাপের চিত্র! একটুখানি অংশে 


জ্যোৎস্না আসিয়! পড়িয়াছে, বারান্দার অবশিষ্ট অন্ধকারময় অংশে: 


তাহারা বসিয়া আছে। চিত্রটি রাত্রির রহস্তে কি পরিপূর্ণ! জ্যোৎস্না- 
লোক রাত্রির সকল আবরণ উন্মোচন করিতে পারে নাই-_ফে রহস্তা- 
ভবনের ভিতরে কতকালের কত রূপকথা কত স্বপ্ন কত দুর দুরাস্তরের 
কলগুঞ্জন নিবিড় হইয়া আছে, ভাহারি এক প্রান্তে দীড়াইয়া জ্যোৎস্না 
উকি মারিতেছে। আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিকে দৃষ্টি 
ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি !_-তাঁরপর, সম্পূর্ণরূপে আইডিয়াল চিত্র 
যেগুলি, দেগুলিই বা কি চমৎকার! যেমন “হেলাফেলা সারাবেলা 
একি খেলা আপন সনে’ এই গানটির চিত্র। দুপুর বেলার আলম্ত- 
জড়ানো যে একটি ওুদান্ত আছে, বহ দুরের স্বপ্ন যখন- মনকে উতলা 
করিয়া তোলে,_এ গানটিতে সেই উদান ব্যাকুলতার একটি স্বর 
আছে। গানটির কথার মধ্যে সেই সুরটিকে ধর! যায় না কিন্ত গানটি 
দুপরে গুন গুন করিয়া কেহ গাইলেই তৎক্ষণাৎ মন তাহার অনুরণনে 
বন্কৃত হইতে থাকে । এমন একটি স্ুুকে রূপে ধ্যান করা বড় সহজ 
ব্যাপার নহে। এই ছবিটি তাই কল্পছবি-__মান্সবনের লীলাপুষ্পের 
গন্ধধচিত ছাঁয়াছবি। সকল ছবিই এমনি অপরূপ--তাহাদের পরিচয় 
দিতে যাওয়া বৃথা_ তাহারা নিবি্ভাঁবে উপভোগের জিনিস। যেগুলি 
মানুষের চিত্র, যেমন শ্রীক্ঠলি'হের-_তাহাদের ভিতরেও অন্তরের 


_প্রবানা--পৌয, ১৩১৯ 


Ed) কাপ ৪ কিপার শা সি 


- খুটিনাটির জন্যই এই গ্রশ্থে চিত্রগুলি এমন ভরাট হইয়াছে । 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
প্রতিকৃতিটি কেমন সহজেই উঠিয়া আসিয়াছে।, বাস্তবিক এই চিত্রগুলি 
এ গ্রন্থের বহৃমূল্য অলঙ্কার। 

আমি বলিয়াছি. যে “জীবনস্থৃতি"তে কবির বালাম্মতি গ্রন্থের 


ইহাতে মনে মনে আপত্তি করিতে পারেন যে ছেলেবয়নের কথার 
মধ্যে এত কি লিবিব'র বিষয় থাকিতে পারে? বৃন্দাবনের*- 
গোষ্ঠলীলায় ভগবান বাঁলকবেশে সখাদের সঙ্গে খেলা করেন, 
বৈধঃবসাহিতো তাঁহার বর্ণনা আছে। তাঁর মালে ভগবান শিশুর 
সঙ্গে শিশু হইয়াই খেল! করেন, তাঁহার এত বড় বিপুল জগৎ একটি 
শিশুর খেলাঘর বই আর কিছুই নয়। সকল মানবের শৈশবের 
আনন্দলীলাকে যদ সেই অনন্তের মধ্যে পর্রিপূর্ণ করি দেখা এদেশে 
সত্য হইয়া থাকে এবং আমাদের হৃদয় তাহাকে সেই রূপেই যদি 
উপলদ্ধি করিয়া 'খাঁকে,__তবে কবির বাল্যজীবনের মাধুর্াময় চিত্ররস 
আমাদের উপভোগ্য হইবেনা কেন? বুড়া বয়সে কবি নিজে যে সেই 
বাল্যের স্থৃতিগুলি আঁকিতেছেন, তাঁহার মধো তাহার নিজের কি 
একটি নিগুঢ় উপভোগ নাই? সেই তাহার 'সুকুমার আমি'টকে তিনি' 
কি করুণ কি সুন্দর করিয়াই দেখিতেছেন | একদিক্‌ দিয়া দেখিতে 
গেলে তাঁহার বাল্যজীবন কিছুমাত্র সুখকর ছিল না। 'ভূতারাজক- 
তন্ত্র শাসনে কত ক্লেশ ছিল, তখন বাড়ির বাহিরেও তাহার অবাধ 
গতিবিধি নাই, ভিতরেও নাই। কিন্তু সেই সুকুমার কিশোরটিকে 
সেইনকল ক্লেশে কি কিছুমাত্র স্নান করিয়াছিল? সেই বাঁড়ির ধারের 
বাগান, পুকুর ও বটগাছ দেখিয়াই কত দিন ভীহীর আনন্দে কাটিয়াছে ! 
মধ্যাহ্ন আকাশের খরদীপ্তি ও তাহার স্তদ্ধতীর- মধ্যে চীলের তীক্ষকণ্ 
ও ফিরিওয়ালার করুণ হাঁক কি উন্মনা করিয়া দিয়াছে ! সেই শীঠিকেল 
তরুশ্রেণী, লেবুগাছ ও অন্ান্য দুএকট! তরুধিশিষ্ট বাড়ির ভিতরের 
বাগানটিই মানবের আদিম স্বগঁকাননের মত ছিল, শরতের শিলশ্রিস্থা্ত 
সোনালি প্রতুষে সেই খানেই কত আনন্দে, কত বিস্ময়ে হৃদয় কম্পিত 
‘হইয়াছে। এইতো শৈশবলীলা--ইহা বৈষ্বী গোষ্ঠলীলাৎ ন্যায়” 
কিছু মাত্র 106511560 নয়--কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব হইয়াও চিত্ৰরনের 
মোহের জন্য ইহাকে পড়িতে কি অপরূপ কাব্যের মত বোধ হয়। 


"এ কাব্য বাল্যজীবনের কাব্য । 


আমার বিশ্বান পরিণত বয়সে কবি যে ভাহার অপুর্ব “শিশু” 
কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, সেও এই স্মৃতি অবলম্বনেই। জীবন- 


1 স্মৃতির এই গোঁড়াকীর অংশের 'সঙ্গে তাঁহার খুবই সাদৃগ্য আছে, 


অথচ সেই 

“শিশু” 
কাবাটি শিশুদের জন্য রচিত হইয়াছে এই ধারণায় অনেক বয়স্ক 
পাঠক তাহা পড়েন ন! জানি। ভাহাদেরও দোষ নাই--বড় বড় 
হরপে বালকদিগের পাঠের সুবিধার্থে কাব টি মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্ত 
প্রকাশকের আড়ালে এখানে আমার পাঠকদিগকে বলিয়া র'খিযে 
কাব্যটির পূরা রস বুড়া শিশুরাই ভালরপে আদায় করিতে পারিবেন। 
'*জ্রীবনম্থৃতি'র সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়! পড়িলে চিত্র ও কাবা উভয়েরই 


তবে কবিতা বলিয়া তাহা থু'টিনাটিবর্ণনা-বর্জিত। 


রম একই কালে পাওয়া যাইবে! 


তারপর, ইস্কুল নামক কলের মধ্যে পৃথিবীর কোন বড় কবিই 
তৈরি হন্‌ না, সুতরাং কবির ছাত্রজীবনে কাহিনীতে বিশেষ উপভোগ্য 
কিছুই নাই। কিন্তু এই বালককালের পঠদ্দশার বিবরণের মধ্যে 
ছুইটি চমৎকার চিত্র আমরা পাইয়াছি। একটি, বৃদ্ধ অকঠসিংহের 
চিত্র। অন্যটি কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। এই চিত্রদুইটি 
কবির জীবনের, ভাবের এবং কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে 
বলিলেও অঙ্গত হর লা। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভিতরক্কার 


॥ 


অপরটি আত্মনমাহিত ; একটি লীলানয়, অপরটি যোগমগ্র ; একটি সন, 


শালিক 


২৮৭ 


সাপ দত ছিলা পস্সপীস্টিপসসিলাপিিলাপীসপর পাপা ee 


ওয় সংখ্যা ] রবীন্দ্রনাথের ছুইথানি নুতন পুস্তক 
পাছত পাস সস স্পা শিপ ও চকলা ছল! 
যোগ আছে--নেই জন্য ইহারা কবির কল্পনাকে কেবল স্পর্শ মাত্র কারণ একত্র হইয়া কবির চিত্তের বিকাশের পক্ষে সহায়তা করিতে- 
করিয়া বিদায় লয় নাই, খুব গভীর ভাবে আঘাত করিয়াছে। সমুদ্রের ছিল এই গ্রন্থ হইতে তাহার ইতিহাসের নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করা 
উপরিভাগের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশের সম্বন্ধের মত, এই ছুইটি চিত্রের. কঠিন হইবে না। সর্বদা বিচিত্র প্রকারের সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা 
পরস্পরের সন্বন্ধ। একটি চঞ্চল, অপরটি শব্ধ; একটি আত্মবিহ্বল, : শ্রবণ, গীতচচ্চা, নানীলোকের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের যে. স্থযোগ কবি লাভ 
: করিয়াছিলেন, এমন পৃথিবীর কয়জন কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে জানিন! 
অপরটি নির্জন । পূর্ণতার এই দুইটি দিকই কবির কাছে তুলা আদরণীয়। | এই বাড়ির শিক্ষাই ভাহার জীবনে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা । পৃথিবীতে 
অল্পব্য়সের রচনায় পরিণত বয়সের চিত্র আঁকিবার বেলায় ইহাদের ! অনেক স্থানে একাডেশী বা অন্ত কোনপ্রকার সঙ্ব বা সঙ্গত হইতে 
একটি দিক পুনঃপুমঃ দেখ। দিঘী আঁনন্দবিহ্বল উদার উ্ুত | অনেক ভালে জিনিস. উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্ত কেবল একট! পরিবার 
রসোচ্ছ.সিত দিকৃ। বৌঠাকুরানীর -হাটের বসন্ত রায় যেমন! িস্ত! হইতে ধর্মে কর্মে সাহিত্যে চিত্রে সঙ্গীতে দর্শনে স্বাদেশিকতায়, সর্বব- 








অধিক বসের রচনায় ‘রাজা’ প্রভৃতি. নাঁট্যের ঠাকুরদাঁদার চিত্রে এ 
দুইটি দিকের সামগ্রস্ত লক্ষা করা যায় পূর্ণতা ও পরিণতির এ 
যেনস্বরূপ। | 

এই একটি কারণ ব্যতীত মহর্বির যে চিত্র পাঁওয়া গিয়াছে তাহা 
অন্যান্য কারণের জন্যও ভাঙে] করিয়া গ্রণিধানযোগ্য । প্রথমতঃ 


* মহণ্য দেবেন্রমাথের বাক্তিগত ও পারিবারিক ভীবন সম্বন্ধে আমরা 


কিছুই জানি না। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমর! সকলেই কিছু-ন!-কিছু 
কৌতুহলী । তারপর ভাহার পুক্রগণের উপর তাহার চরিত্রের ও 
আদর্শের প্রভাক্ষ ও পরোক্ষ প্রচাব কতটা পড়িয়াছিল ভাহাও 
জানিবার বিষয়। কিন্তু সকলের চেয়ে একটি কারণে এই চিত্রটি 
আমার মূল'বান্‌ বলিয়! বোধ হয়--দাহারি কথা বলিতেছি। 

গ্রন্থ হইাত আমরা যে শিক্ষালাহ করি. তদপেক্ষা অনেক বেশি 
শিক্ষা যে মন্রষের সঙ্গ হউতে লাভ করি, বোধ হয় একথাটা 
মহর্ষি খুব ভালো করিয়া বুঝিয।ছিলেন । সেইজন্ড দেখিতে পাই যে 
ডাহীর বাড়িটিকে তিনি সব্বপ্রকার শি” 1 ও অমুশিলনের একটি আঁদর্শ- 
ভূত প্রশস্ত ক্ষেত্র কয়া তুলিয়াছলেন। সর্বপ্রকারের গুণী ব্যক্তি- 
দিগের সেখানে সমাগম হইয়াছিল। তাহারা কেহ বা পণ্ডিত কেহ বা 


টক ধর্ণব প্রাণ, কেহ বা গায়ক কেহ বা রসজ্ঞ, কেহ বা সাঁহিতাক কেহ বা 


৮৮ ধীরে ধীরে আঙ্কুরিত হইতেছিল। 


দার্শনিক কিন্তু সকলেই হহর্ষির নিকটে সম্মান ও সমাদর লাভ 
ক'রতেন বলিয়া তাহার প্রতি আবষ্ট ছিলেন। নিজের বাড়ীর 
চতুর্দিকে এইপ্রকারের “একট! ঝড় আবহাওয়া হই হওয়ায়, তাহার 
শিক্ষাই কবি ও তাহার অগ্রজ ভ্রাতৃগণের ভীবনে সব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ 
হইয়াছিল দেখিতে পাওয়। ঘায়। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাঁজনারায়ণ বসু 
প্রভৃতি মনীবীগণ মহর্ষির বাড়িতে আপনার লোকের গ্যায় স্থান 
গাইয়াহিলেন। কবি বালাবয়সে বিহারীলাল, অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী 
প্রভৃতিকেই অবশ্য অধিক দেখিয়াছিলেন। আমার মনে হয় এই 
কারণেই সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের 
একটা সহজ বোধ এবং অনায়াস অধিকার মহর্ধি-পরিবারের একটা 
বিশেষত্ব হইতে পাইয়াছে। কোন -কালেল্গী শিক্ষায় তাহা কদাচ 
হইতে পারিত না। | 
এইরূপে বাড়ির মধ্যেই শিক্ষার বীজ প্রচুররূপে ছড়ান হইয়া- 
ছিল বলিয়া, এই অনুকুল পরিবেষ্টনের মধ্যে কবির কাবাজীবনটি 
কবি এই গ্রন্থের অনেক স্থানেই 
তাহা স্বীকার করিয়াছেন £_-“ছেলেকেলাঁর আমার একটা মন্ত হযোগ 
এই ছিল যে. বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের আবহাওয়া বহিত। *% % * 
ংলার আধুনিক যুগকে যেন ভাহাঁরা সকল দিক্‌ দিয়! উদ্বোধিত করিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাটো ধর্মে 
স্বাদেশিকতাঁয় সকল বিষয়েই ডাঁহাদের মধ্যে একটি সর্বাগ্রশবন্দর 
-জাতীয়ভার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। * * * বাড়িতে কতই 
আনাগোনা * * হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকথান! মুখরিত 
হইয়া থাঁকিত।” সুতরাং বাহির হইতে ও ভিতর হইতে কি কি 


বিষয়ে এত বিচিত্র এবং আশ্ধ্য উৎকর্ষ ও সফলতা বোধ হয় আর 
রি, দেখা যায় নাই কিন্তু ইহা সেই মহাপুরুবের জন্য-__ধিনি 
. দেশের সকল শক্তিকে এমন সহজে আপনার চতুর্দিকে আকর্ষণ করিয়া 
আনিয়াছিলেন। ১ 
অথচ এক! স্বীকার করিতেই হইবে যে কবির জীবন তাহার 
নিজের ভিতর হইতেই একটি স্বতশ্কৃর্ন বিকাঁশ-_বাঁহির তাঁহাকে 
অল্পই সাহাধা করিয়াছে । সাঁরাল জমিতে বুক্ষের ঝাড়িবাঁর পক্ষে সুবিধা 
হয় বটে, কিন্তু আপনার অন্তনিহিত প্রাণশক্তির দ্বারাই সে বড় হইয়া: 
উঠে। কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যে বলিয়াছেন যে "genius is the - 
introduction of a new element in the intellectual . 
universe'” প্রতিভ! ডাঁবজগতে এক্ট নূতন বস্তুর ন্যায় আবিভূ্ত 
হয়--তাঁহার দ্বারা ভাবজগৎ নুতন ভাবে গড়িয়া উঠে রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে সে কথা খুবই সত্য । দুঃখের বিষয়, যেখান হইতে মেই 
‘new element! নূতন বস্ততের সথত্রপাত, দেইখানেই তাহার গ্রস্থের 
হুত্রও কবি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহার যৌবনবয়সের রচনা" 
ভগ্নহৃদয়ের প্রনঙ্গে এই শ্রশ্থে তিনি তাহার কালের ভাবজগতৎ 
সন্বন্ধে একটুখানি, আলোচন! করিয়াছেন--তাঁহ| অল্পের মধ্যে 
সম্পূর্ণ একটি চিত্র হইয়াছে । ১২৭ পুঃ হইতে ১৩৪ পৃঃ দ্রষটবা। 
কবি বলিতেছেন, তখনকার দিনে ইংরাঙ্গী সাহিত্য খাদ্যের পরিবর্তে 
মাদক জোগাইয়াছিল। হাঁদয়াবেগের যে গ্রবলত1 ইংরাজী সাহিত্যে 
পাওয়া যাইত, তাহার উদ্দীপন। ও মন্ততাকেই সাহিতারন ভোগ বলয়! 
সেই সমরে কল্পন! করা হইত | ইউরোপে সাহিতের হাদয়াবেগের 
উদ্দামতা সেখানকার ইঠিহান হইতে সাহিত্যে প্রঠফলিত হইয়াছিল 
. আমাদের দেখে সেই ইতিহাস পণ্চাতে না থাকায় উদ্দাম ভাবোগ্ছণীস 
অত্যন্ত অবাস্তব ও অসংযত হইয়া দীড়াইয়াছিল। সেকালের 
একদিকে . নাস্তিকচা, অন্যদিকে প্রতিম। পুঙ্ার ভবরননন্তোগ, 
উভয়েরই বান্তববিচ্ছিন্ন ভাবুকতাকে কবি বেশ চমংকার করিয়াই 
দেখাইয়াছেন। - 
এই বন্তশৃন্ততী ও তন্থস্থ ভাবুকত| যে কবির রচনাঁকে প্রথমে 
অধিকার করিয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাঁই। কিন্তু তাহার 
প্রতিভার 476৬ 616167% নুতন স্থজনীশক্তি সে অবস্থাকে কাঁটা ইয়া 
উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল। জীবনন্ৃতি পাঠ করিয়। আমর! জানি ধে 
সেই হৃদয়ারণ্য হইতে নিহ্রমণের এক্ট দ্বার কবির নিকট আবালাই 
উন্মুক্ত ছিল। সে দরজা বিশ্বপ্রকৃতির পোন্দধ্য। কবে একদিন " 
হৃদয়ারণ্যের গহন জটিলভায় পথ হারাইয়! সেই দ্বার খুলিতেই কেমন 
করিয়া অকস্মাৎ 'নিঝরের শ্বপ্রভঙ্গ' হইল, তাহার আশ্চর্য্য ইতিহাস 
এই গ্রশ্থে আছে। কিস্তু সেই নবজাগ্রত নিঝব যখন লোকালয়ে 
মধ্যে আসিয়া পৌছিল, তখনই জীবনম্মুতির রচয়িত! তাহার চি শালা 
রুদ্ধ করিয়! তাহার ভবিষ্যৎ বৈচিত্রময় গতিকে আর অনুসরণ করিতে 


দিলেন না। 
তারপর মে যে কেমন করিয়া আপনার জন্মসংস্কারগভ 


২৮৮ 

বিশ্াভূতিকে নানা বাস্তবসত্যের সঙ্গে ক্রমশই সংযুক্ত করিয়া দেশীয় 
প্রকৃতি ও দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়! বেড়াইয়াছে 
এবং একদা দেশের প্রাচীনতম সাধনার মূলধারার সঙ্গে মিশিয়া 
বৃহৎ ও বিপুল হইরা উঠিয়।ছে, তাঁহার ইতিহাদ এ গ্রন্থে লিখিত হয় 








পপি? সরস 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৯ 





হইতে তাহাদের অন্তরের প্রতিকৃতিটি তিনি আঁকিয়! তুলিতে পারিয়া- 
ছেন। জুবেয়ার, মাদাম রোল]! শীর্ষক তাহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে 
একথ। ন্ুম্পষ্ট হইবে। ম্যাথু আরনজ্ড অনেক সমালোচনায় এই গদ্থা 


সস 





sso “Nora জলা লা সচল "১০০৯৭ 


'অবলম্বন করিয়া কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। 
: নাই। ইংরাজী সাহিত্যের সেই অন্ধ অনুকরণের যুগ, মাঝখানের + 
প্রবল প্রতিক্রিয়ার যুগ এবং আধুনিক কালের দেশীয় প্রাণে প্রাণবান্‌ তাহা নহে, চিঠিপত্রও মানুষের ভাবপ্রকাশের একট! উপীয়। 


ইহার কারণ, চিঠিপত্র যে শুধুই সংবাদ বহন করিবার কাঁজ করে 
যেমন 


সাহিতাকে সকল.মানবের সভায় প্রতিষ্ঠিত করিবার গৌরবময় যুগ__- [নাট্য উপন্যাসে, যেমন প্রবন্ধ গল্প বা গীতি-কবিতাঁয় মনের ভাবকে 


ইহাদের একটা হইতে অনাটার অভিব্যক্তির ক্রমগুলি কি এবং রবীন্দ্র- 
নাথের কাবাজীবনেই বা তাঁা কি ভাবে অনুসরণ করিয়া দেখা যাইতে 

পারে--ভাবী কবিজীবনরচয়িতার জনা এই কাজ অপেক্ষা করিয়! রহিল। 
কিন্তু কবির অন্তরতর জীবনের “ভাঙ্গা গড়া জয় পরাজয়ের, ভিতর দিয়া 
যে একটি বড় অভিপ্রায় বিকশিত হই উঠিয়াছে, তাহার রহস্তোদ্‌- 


ঘাটন কবি ভিন্ন কে করিবে? আঁম দরবারে এই কালের মধ্যে ঠাহার 
প্রকাশ একরকম করিয়! দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু } সহজেই বল! যাইতে পারে। 


খাম্‌ দরবারে তাহার অন্তরের মধ্যে তিনি আপনাকে আপনি না 
দেখাইলে সেখানকার দরজ! হয়ত চিরকাল বন্ধ থাঁকিয়াই যাইবে। 


ছিন্নপত্র। * "টি 


ইউরোপে কোন বড় কৰি বা মনীষী মারা গেলে তাঁহার জীবনচরিত, 
চিঠিপত্র, তাঁহার সম্বন্ধে ছোট বড় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য সংবাদ মেটা 
মোটা ভল্যুমে বাহির হইতে দেখা যায়। কবিদের সম্বন্ধে মানুনের 
কৌতুহল যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় না__ভাহারা যাহা প্রকাশ . 
করিয়াছেন, তাহাতে তৃপ্তি নাই, যাহ! প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাকে” 
সকলের বাগ্র দৃষ্টির সন্মুখে তুলিয়া ধরা চাই। 

এই জন্য অনেক সময় অঘটনের সৃষ্টি হয় একথা সত্য । এমন 
অনেক লোকের জীবনচরিত বাহির হয়, যাহা বাহির না হইলে জগতের 
কোন ক্ষতি ছিল না। চিঠিপর এমন অনেক প্রকাঁশিত হয় যাহা! 
হইতে কবি সম্বন্ধে কোন নুতন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

বিশেষ কিছুই পাওয়া না গেলে তেমন অনিষ্টের হয় নাঁকিন্ত 
অনেক সময় এমন হয় যে, যে-কবিকে তাঁহার রচনায় ঝড় বলিয়! 
জানিয়াছি, চিঠিপত্রে বাঁ জীবনচরিতে তাহার মহিম! খর্ব হইয়! পড়ে। 
তাহার ভাঁবজীবন হইতে দৃষ্টিকে সরাইয়! বাস্তবজীবনে ফেলিতেই দেখি : 
যে, মানুষটিকে যেমনটি কল্পনা করিয়াছিলাম, তেমনটি নহে। 

এসকল আশঙ্কার কারণ সত্য হইলেও এখনকার কালে কবিদের 
প্রচ্ছন্ন থাকিবার কোন উপায় নাই। কারণ, একথা সত্য যে তাহাদের 
সমন্ধে যতই জান! যাইবে, ততই ভীহাদিগকে বুঝিবার সাহায্য হইবে। 
অবশ্য তাহাদের জীবনের এমন অনেক দিক্‌ থাকিতে পারে, যাহার 
সঙ্গে কাব্যের কোন সন্বদ্ধই নাই, যাহ! নিতান্তই বাহিরের দ্রিক। 
কিন্তু জীবনের ভিতর হইতে যখন কাব্য প্রতিফলিত হইতেছে, তখন 
জীবনের অন্ধিতে সন্ধিতে যতই প্রবেশ করা যাইবে ততই 
অন্তর্লোকের এমন সকল রহস্তের সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহা কাব্যের 
পূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অমূল্য । এই জনা ছোটবড় সকল খবরই চাই 
অনেক কিছু সংগ্রহ হইলে তখন তাহার মধ্য হইতে বাছিয়! লওয়া মি 
পারে। . 

ইউরোপের শ্রেঠ সমালোঁচক সাত বাভ (Sainte 8৪5৮6) যেসকল 
লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে 
তাঁহাদের মকলেরি চিঠিপত্র হইতে ও অন্যান্য নানা ছোটখাট ঘটন! 


* শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর! প্রকাশক_-এনগেন্রনাখ গঙ্গোপাধ্যায় । 
আঁদি ব্রাহ্মসসাজ প্রেসে মুদ্রিত । 





‘মানুষ বাহিরে স্থায়ী আঁকার দান করিয়া সার্থক হয়, চিঠিতেও আর 
এক রকমে তাহার দেই কাঁব্যই সাধিত হয়। উপন্থানে বা নাটকে 
ব্যক্রিগত প্রকাশের স্থান অল্প-_সেখানে চিত্তভাবকে নান। লোঁকচরিত্রের 
_যাতপ্রতিথ'তের ভিতর দিয়! প্রশস্ত ক্ষেত্রে ছাড়া দিয়! প্রকাশ করিতে 
'হুয়। ছোট গল্পে সে ক্ষেত্র আরও একটু সঙ্ধীর্ণ-কবিতাতে বা 
প্রবন্ধে আরও বেশি সুতরাং সেখানে নিজের মনের কথা বেশ 
কিন্ত বোধ হয় সকলের চেয়ে নিবিড় 
ডাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে, তাঁহার কারণ চিঠিতে একটি মাত্র 


; মনের মানুষকে বল! হয়, বাহিরের পাঠকসমাজগ সেখানে প্রবেশ 


করিতে পায় না। 

“যেমন বাছুর কাছে এলে গেরুর বাটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, 
ভেম্‌নি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় 
আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নাই। এই চাঁরপৃষ্ঠা 
চিঠি মনের ঠিক যে রন দহন কর্তে পারে, বখ। কিম্বা প্রবন্ধ কথ- 
নোঁই তা! পারে না।” 

কবিবর রবীন্দ্রনাথের নব প্রকাশিত গ্রন্থ 'ছিন্লপত্রৎ হইতেই উপরের 
ওঁ অংশটি উদ্ধত করিলাম! এই পুস্তকের সকল চিঠিতেই এ কথার 
প্রমাগ পাওয়া যায়। বাস্তবিক কবি ইহাতে আপনার যে পরিচয় দিয়া- 
ছেন, তাহ! সাহার কবিত! ও প্রবন্ধ হইতে শ্বতন্ত্র, কারণ ইহীতে 
ভাহার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনি ধরা পড়িয়াছেন। 

সেই জন্য এই চিঠিগুলিতে কোন কলাচাতুরী নাই, ভাষার ইন্দ্রজার 
নাই। নান! লোকের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য কবিকে স্বভাবতই যেসকল 
মোহিনী মায়ার আশ্রয় লইতে হয়, নারীর অবগুঞ্ঠনের মত যে কারপূর্ণ 
আবরণটুঝু নহিলে তাহার দৌন্দধ্যই প্রকাশ পায় না, এখানে তাহার 
কোন আবশ্যকতা ঘটে নাই। কারণ এখানে একছনের কাছেই সব 
' বলা হইতেছে। 

কিন্তু কবির জীবিতকালে এই পত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া 
ইহাদিগকে তিনি ছিন্ন আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সবটা দিতে, 
পারেন নাই। সম্ভবত সঙ্কোচ তাহার কারণ। এইজন্ত এই চিঠির টুক্রা- 
গুলির মধ্যে সেই ব্যক্তিগত রসটি নাই, চিঠি মাত্রেরই যেটি বিশেষ রস । 
একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমল শতদলে বিদীর্ণ হইয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে ইতস্তত 
ভাঁসিয়। বেড়ীইলে তাঁহার যেন অবস্থা হয়, এই ছিন্নপত্রগুলিরও সেইরূপ 
অবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পত্র সেই নন্দনগন্ধটুক বহন করিতেছে 
বটে, কিন্তু ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া - 
আছে। 

কিন্তু না, আঁমি বোধ হয় ভুল করিতেছি । এ চিটগুলি ঠিক ছিন্ন 
দলের মত নয়; কারণ ইহাদের মধ্যে যে একটি ভাবসামগ্তস্ত দেখিতে 
পাইতেছি। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৭ খষ্টাব্ব--দশবৎসর কালের এই 
চিটিগুলি। কিন্ত পড়িতে পড়িতে এত দীর্ঘকালের ব্যবধান কিছুই 
অনুভূত হয় না। দশবৎসরে কত বড় বড় পরিবর্তন হইয়া যাইতে 
পারে-কত রাঙ্ত্য সাত্রাদ্য ভাঙিতে পারে, গড়িতে পারে--কত 
কীর্তি ভূমিসাৎ হইতে পারে, কিন্ত একটি মানুষের নদীর উপরে নৌকা 
বাসের জীবনে পরিবর্তন নাই । মালার স্থত্রে ফুলের পর ফুলের মত দিনের 


৯৮ 


ওয় সংখ্য! ] 
পর দিন গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে, পূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্যোর পায়ে নিবেদনের 
একটি সাঁজি সুগন্ধে আমোদিত হইয়! ভরিয়া উঠিরাছে। কি নিবিড়, 
কি গভীর, কি আশ্চর্য্য এই মানুষটির অনুভূতি এবং উপভোগ ! মনে 
হয় পৃথিবীর সকল সৌনধ্য সার্থক যে একজনও তাহাকে এমন একান্ত 
-- আগ্রহে, এমন বিশ্য়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয় ভরিয়। দেখিয়াছে ! 
গরিপূর্ণ সৌন্দধ্যানুভূতির এই ভাবকা এই ছিন্নপত্রগুলির মাঝ- 
খানে সৃত্রের মত থাকায় ইহারা আর এলোমেলো ভাবে উড়িতে পারে 





সাপ স্িপাস্টিপািপা্ি পিসি 


নাই। ইহাদের মধ্যে এই একটি মাত্র কথা-“হে চিরহন্দর, আমি 


তোরে ভালবামি।” তাহাই “শেষ কথা” এবং চিরকালের কথা । 
সোনার ভাবের কাঁলীতে লেখা গরম সুন্দর কথা ।- 
তথাপি এগুলি ছিন্ন করিবার বেদনা আমার মন হইতে ুছিতেছে 
না। চিঠিকে সাহিত্যের কড়া বাঁটথারায় ওজন করিয়া তাঁহার কতটুকু 
রাখিতে হইবে এবং কতটুকু ছ টিতে হইবে তাহা হিদাব না করিলেই 
ভালো হয়। কাঁরণ চিঠি তো আর সাহিতোর মত করিয়া লেখা হয় নাই, 
তাহার অলঙ্কারের অভাৰই তাঁহার সকলের চেয়ে বড় মূল্য! অবশ্য 
চিঠির মধ্যে ব্যক্তিগত অংশ বেশি থাকিলে তাহ! সর্বসাধারণের উপ- 
ভোগ্য হয় না_ কিন্তু এসকল চিঠিতে কেহ তো গয়লার হিসাব বা সংসার 
খরচের তালিকা! প্রত্যাশা করে ন | এ তো কালের চিঠি নয়, ভাবের 
চিঠটি। মানুষকে লেখ! হইলেও এস্বলে মান্য অনেকটা পরিমাণেই 
উপলক্ষা। বোধ হয় বিশ্বপ্রকৃতি যদি ভাষা জানিত এবং তাঁহার সঙ্গে 
মোকাবিলায় আলাপের কোন স্থযোগ থাকিত, তবে এ চিঠিগুলি 
তাঁহারি নিকটে প্রেরিত হইত । সুতরাং এ চিটিগুলি যেমন ছিল 
তেমনি বাহির করিলে কি ক্ষতি ছিল। -. 
. হিসাব করিয়া দেখি, মানসী, গোনার তরী ও চিত্রা যে সময়ের ' 
“ মধো রচিত হইতেছে, “সাধনা” চলিতেছে, এবং গল্পগুচ্ছ একটির পর 
, একটি করিয়া তৈরি হইতেছে, এই চিঠিগুলি সেই সময়ের। “মানসী”র . 


"কং সময়ের চিঠি অতি অল্পই আছে, বৌধ হয় গ্রীশবাবুর নিকটে লিখিত, 


গোড়াকাঁর চিঠিগুলি বাদে আর বেশী নাই। অধিক;ংশ চিঠিই সোনার 
তরী ও চিত্রা রচনার সময়ের, এবং প্রায়ই শিলাইদহ ও পতিসর 
. হইতে লিখিত। তখন জমিদারী পরিচালনার কাধ্যে কবি নি বাস 
করিতেছিলেন। 

ইহার পূর্ব্বে বাংলাদেশের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের স্যোগ 
কবির ঘটে নাই। “জীবনস্মৃতি”তে দেখি যে সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনাকালে 
চন্দননগরের গঙ্গাতীরে এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিবাঁর সময়ে 
গুজ্রাট অঞ্চলে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে বাদ ব্যতীত, বিশ্বপ্রকৃতির 
সহবাস কবির ভাগ্যে বেশি ঘটে নাই। অবশ্য তাহাতে কবির চিত্ত 
যে উপবাঁসী হইয়া ছিল এমন নয়--কারপ “যিনি দেনেওয়াল। তিনি 
গলির মধ্যে এক মুহুর্তে বিশ্সংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন” 
সৌন্দর্য্য উপভোগ বাহিরের আয়োজনের উপর নির্ভর করেনা । তথাপি 
মনে হয় যে এই সময়ে নদীপথে নৌকায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া 


বাংল! গ্রমাপ্রকৃতি ও গ্রাম্যজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় না লাভ করিলে : 


কবির স্বাভাবিক বিশ্বানুভূতি কখনই বাস্তবরূপ পাইত না। "স্বর্গ 
হইতে বিদায়”, “বৈষ্ণব কবিতা”, “পুরস্কার”, “বসুন্ধরা”, “জীবনদেবতা” 
প্রভৃতি যেসকল কবিতা ভাবে ও প্রকাশে ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম 
করিয়া বিশ্বের জিনিস হইয়| উঠিয়াছে, যাহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ তত্বমাত্র 
নহে কিন্তু বিচিত্ররাপে বাঞ্জনাপূর্ণ, যাহাদের ভিতরকার দৃষ্টি বিশ্বপ্রসারিত, 
এবং প্রকাশ, উপমায় ও রূপে জীবন্ত ও বন্তগত--আমি তো কখনই 
মানিতে রাজি নই ষে কবি আপনার ভাবজীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া 
লইবার এমন অবসর না পাইলে সেদকল কবিতায় এরূপ প্রসার 
বিচিত্রত। ও সত্যতা কদাচ দেখা যাইত। 


রবীন্দ্রনাথের ছুইখানি নূতন পুস্তক 





২৮৯ 

স্বতরাং আমি দেখিতে পাইতেছি যে এই চিঠিগুলির মধ্যে মেই- 
সকল কবিতাস্থষ্টির ও গল্পস্থষ্টির মূল উৎস পাওয়া যায়। এই যে 
নিগৃঢ় দৌন্দধ্য উপভোগ এবং তীক্ষ পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতির সঙ্গে এই যে 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, ইহার মধ্যে সেই রসটি রহিয়াছে ষে রমে কলম 





লোপা দিলা মিলা সিল ছিলা ছিলা পিতা ছিল 


"ডুবাইয়া কবি তাহার অমর কাব্য ও গল্পদকল রচিয়াছেন। সুতরাং 


সেদিক্‌ দিয়াও- এগুলি পরম আদরের সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই। 
উদ্দাহরণ স্বরূপে ৪১ পৃষ্ঠার পত্রথানি লওয়া যায় £__“মনে হয় পৃথিবীর 
কাছ থেকে আমরা যেসব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোন 
স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিস্ত এমন কোমলতা- 
দুর্ধলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মত 
এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত ?” ইত্যাদি । “যেতে নাহি দিব’, 
'দরিত্রা.বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি হে ধ্িত্রী” “স্বর্গ হইতে বিদায়? 
প্রভৃতি কবিতার ভিতরকার কথা কি এই চিঠির কথার সঙ্গে সায় 
দেয় না? এমন প্রায় অনেক চিঠিতেই এই সময়কার কোন-না-কোন 
পরিচিত কবিতার সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া! যাইবে। শুধু কবিতা 
নয়-_অনেক গল্পের প্লটের ও গগ্যরচনার ইতিহাসও এই চিঠিগুলির : 
মধ্যে লুকাইয়! রহিয়াছে। “সমাপ্তি"র মৃগ্ময়ী ৬০ পৃষ্ঠার চিঠিতে ধরা 
পড়িয়াছেন, ৫৬ পৃষ্ঠার চিঠিতে “ছুটি” গল্পের ফটিক চক্রবর্তী ছেলেটিকে 
দেখা গিয়াছে । 

তাই বলিতেছিলাম বে এই চিঠিগলি সেই কবিতা ও গল্পরচনাঁর 
মতই আর এক রকমের ' আত্মপ্রকাশ। নেইদকল কথাই অশ্ক 
আকারে এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 

এগুলি পড়িতে পড়িতে একটি জিনিস কেবলি মনে হয় ষে কবির 
সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তা কি আশ্চধ্যরূপে গভীর ! কবিতাতে অবশ্য 
তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি কিন্তু চিঠিতে আরও অধিক করিয়া 
'পাইলাম। চিঠিগলিতে চিন্তার কথ। অল্পই আছে__ছাপা পুস্তকের 
গন্ধ এখানে সেখানে উকি মারিবামাত্র নিরস্ত হইয়াছে । কেবল এই 
প্রতিদিনের সকাল, দুপর, সন্ধ্যা, রাত্রি-মেঘ, ঝড়, বাঁদল_-নদীর 
-তীর, স্থানের ঘাট--গ্রামের সরল ভীবনযাত্র/-ইহার খবর কি দিনের 
.পর দিন দিয়াও তাহা কোনমতে ফুরাইতে চায়! যেসকল সংবাদ 
অন্য লোকের কাছে তুচ্ছ, যাহ! চোখ দিয়! দেখিলেও মনের মধ্যে 
লেশমাত্র রেখাপাত করেনা, সেইসকল সংবাদ এই পত্রগুলি নিত্য 
বহন করিয়াছে এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে মানুষের জগতের 
সকলের চেয়ে বড় সংবাদের চেয়ে ইহার! কোন অংশে লন নহে। 
বরং জীবনে এইসকল স্মৃতির সঞ্চয় অন্ত সকল সঞ্চয়ের চেয়ে মূলাবান্‌। 

ভাবিয়! দেখি প্রকৃতির এমন পরিপূর্ণ উপভোগ আর কোথায় 
দেখিয়াছি। ওয়ার্ডসওয়াৰ্থ ? কিন্ত তাহার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ যেন 
হিমীচলে ধ্যাননিমগ্র অনুত্তরক্গ শিবের সঙ্গে সেবারতা পার্ববতীর 


॥ সম্বন্ধের মত। প্রকৃতির সেই গভীরতম প্রাণলোকের সমাহিত ভাবটিই 
তাহার কাঁছে অধিক চিত্তহীরী। 


তারপর মনে পড়ে আমিয়েলের জর্ণাল। কিন্ত ফিলনফির ভারে 
।আমিয়েল একেবারে ভাঁরাত্রাস্ত-- ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতির কত 
জটিল সমস্তা ও প্রশ্ন লইয়া তিনি ব্যন্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে প্রকৃতির 
£নৌন্দধ্য যদিচ 'পীষাণগলা হুধার' মত ঝরিয়! পড়িয়াছে, তথাপি এই 
ছিন্নপত্রের মত আমিয়েলের ডায়ারিগুলি এমন একটানা প্রবাহ রক্ষা 
করে নাই। স্থানে স্থানে চিন্তার শৈল আপিয়! সেই সোনার স্রোতের 
. পথরোধ করিয়! দাড়াইয়াছে। তারপর থোরোর “ওয়ান্ডেনে, প্রকৃতির 
সহবাসের খানিকটা রস পাওয়া বায় বটে, কিন্ত থোরোর প্রকৃতিতে 
বাস আধুনিক সভ্যতার সহিত বিরোধে- তাহা! কতকট! রুশোজীতীয়। 
এমন স্নিগ্ধ সরস সুগস্তীর আনন্দময় বাস নহে । 


শা 


৮ 


২৯০ 


আমিয়েলের জর্ণালের সঙ্গেই ছিন্নপত্রের কতকটা সাদৃশ্য 
পা রা | কারণ এই চিঠিগুলিতে যেমন চিত্রের পর চিত্র অঙ্কিত 
হইয়| চলিয়াছে, সকলগুজিতেই কবির উপভোগ এবং তীক্ষ পধানেক্ষণের 
পরিচয় বিচ্যমান_তেমনি আর একটি ভ'বের ও চিন্তার মাল! সেই 
চিত্রমালার সঙ্গেই গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে যাহা আমিয়েলের জর্ণলের 
কথাই বিশ্ষৈভাঁবে স্মরণ করাইয়া দেয়। ' কবি এই ছিন্রপত্রে, এক 
জায়গায় সেই ডর্ণাল সম্বন্ধে যাঁভ। লিখিয়াছেন, আমার মনে হর তাহার 
এই গ্রন্থ সম্বন্দে সে কথ! আরও বেশি করিয়!'খটে,_-“এমন অন্তরঙ্গ 
বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি । *** অনেক সময়. আদ যখন 
সব বই ছুয়ে ছুয়ে ফেলে দিতে হয় কোনোটা ঠিক আরামের বোধ 
হয় না-যেঘন রোগেয় সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের 


অবস্থা পাওয় যায়না, নান] রকমে পাশ ফিরে দেখ তে ইচ্ছে করে__ 


কখনো বালিশের উপর বালিশ চাঁপাই, কখনে! বালিশ ফেলে দিই, 
সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই 
মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায় ।” 

“ছিন্রপত্র”"ও সেইরূপ "অদ্বরঙ্গ বন্ধু"র মত বলিয়! ইহার স্থানে স্থানে 
উদ্ধত করিয়া দেখান নিপ্রয়োজন। এমনকি, ইহা! আগাগোড়া পড়িয়া 
যাইবাঁরও বিশেষ প্রয়োজ্ঞন নাই। যেখানে খুসি সেখানে খুলিয়া পড়া 
যাইতে পারে। সহরের গোলমালের মধ্যে, নান! কাজের ভিড়ে 
এক্টটুখানন অবসর. করিয়া লইয়া আমর! এই রইপানির যেখানেই 
খুলিয়া পড়িব, সেখানেই নিমেষের মধো বা'লার ননী শীরবর্তা গ্রামের 
সরল সৌন্দধে'র উপর দির! সমস্ত মনকে বুলাইয়! লয়। মাইতে পারিব 
এবং ভাবের রসে আপনাকে 'সহজেই রসাইয়া পরম আনন্দ উপভোগের 
অধিকারী ১ইব। চিত্তের সকল ভার ইহা লঘু করিয়! দিতে তিলমাত্র 
বিলম্ব করিবে না। প্রীঅমজতকুমার চত্রবস্তাঁ। 


পত্রোনতর 

(হাইনের কবিতা হইতে |). 

যতন করে আনেগভরে কাজল দিয়ে লেখা 
তোমার লিপিখান-_ 

আজ পেয়েছি_-কিন্তু পেয়ে হয়নি আমার মোটেই 
সত্যি আকুল প্রাণ! 

গড়লেম তোমার দীর্ঘ লিপি-_দিব্য পরিপাটা, 
সন্দেহ তাই হল__ 

লিখেছ যে আমার সঙ্গে কইবে না আর কথা 
বাদবে না আর ভাল! 

কিন্ত এযে দ্বাদশ পৃষ্ঠা | গ্রস্থকারের যেন 
পাওু-লিপিখানি, 

কেবল শুধু তাহাই নহে- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা ! 

কেমন করেই মানি ! 

ত্র এত দীর্ঘ এমন যত্ে লেখা 

দ্বাদশ পৃষ্ঠা ভরে-_ - 


কেউ কি কখন লিখে থাকে সকল কথাগুলি 
এয়ন বিশেষ করে ? ; 
প্রীদেবেন্্রনাথ মহিস্তা | 





ত্যাগের পত্র 


গ্রবাসী--পৌয, ১৩১৯ 


শিলা সিপিএল শা A Nana nese Nes at শি পিসি পাস পরিসর 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এসি ললিপপ লা রি 


 কীটের শক্তি 


(সঙ্কলিত )' 


জগতে শক্তিশালী বলিয়া! 
টীট পতক্গাদির নাম তাহাদের অন্তনিবিষ্ট নহে। আমর! 


" প্রধানতঃ অতিকায় প্রাণীকেই অধিক. শক্তিশালী বলিয়া 


মনে করি; কাটের ন্যায় অকিঞ্চিংকর প্রাণীর ক্ষুদ্র দেহের 
মধ্যে প্রকাশযোগ্য শক্তির অস্তিত্ব আছে, এ কথা 
অনেকেরই মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভারবহন 


প্রভৃতি কার্য্যের পরীক্ষা লইয়া দেখিলে, এই ক্ষুদ্র প্রাণীরও . 


অদীম শক্তির পরিচয় পাইয়া অবাক হইতে হয়। 
ভারবহন-পটুতা জীবের শ'্তশালিত্বের একটী প্রধান 
নিদর্শন। শ্যা্াকাস্ত, রামমৃন্তি প্রন্ৃতির স্রকীত্তি প্রতিষ্ঠার 
মূলে এই ক্ষমতার কার্মাকারিতা যথেষ্ট দেখা ঘায়। রামায়ণ 
মহাভারত পাঠকালে .হন্বমান কর্তৃক গন্ধমাদন উত্তোলন 
কিম্বা ভীমের যোজন প্রমণ গদ! ধারণ. প্রভৃতি 


ৃ্ান্তের মধ্যে আমর! উঠাদের অতিশক্তিরই পরিচয় 


পাইয়া বিস্মিত হই। সাধারণতঃ রাস্তার কুলি-মভুরগণের 


যোগাতা বিচারের সময়েও উহাদের ভার-বহন-পটুতার ৯ 
'. প্রতি অধিক লক্ষ্য কর! হয়। 
ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি জন্থর বলাবল নির্ধারণ কালেও , 


£ 


এই শক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়া 
উঠে এবং যে-ঘোড়! বা যে-গাধা অক্রাস্তভাবে অনেক 
মাল অধিক দূর পধ্যন্ত বহন করিতে পারে, শক্তির 
হিসাবে তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা হয়। বলা 
বাহুলা, এই ক্ষমতা বিচারের সময়ে প্রাণীর দেহের ওজনের 
সহিত মালের ওজন তুলিত হওয়া আবশুক ; অন্যথা! এ 


ক্ষেত্রে বিরাট-বপু দিগ্গজেরই “দিপ্বিগয় অনেক সময়ে 


অলিবার্ধ্য হইয়া উঠিতে পারে । 
অতিকায় প্রাণীই যে অধিক শক্তিশালী, এ কথাও 
ঠিক নহে! অনেক স্ময়ে দেখা যায়, একটী প্রকাণ্ড 
আরবীয় অশ্ব অপেক্ষা একটা মণিপুরী টাটুর ভারবহন- 
ক্ষমতা অধিক। কীট পতঙ্গাদির শক্তির পরীক্ষা লইতে 
গিরা আমরা এ বিষয়ে প্রমাণ আরে! অধিক পাইব। 
পরীক্ষা করি খা- গিয়াছে, ১৭৷০ মণ ওজনের 


যেসকল প্রাণী পরিচিত, 


ইতর প্রাণীর মধ্যে, 


~ 


লিক 





কীটের শক্তি, ১ম চিত্র_ওটিপোকা! নিজের ওজনের ২৫ গুণ ভারি বোঝাই খেলন!| গাড়ী টানিতেছে। 





কাটের শক্তি, ২য় চিত্র_-কাচমাছি নিজের ওজনের ১৭* গুণ ভার টানিতেছে। 





কীটের শক্তি, ৩য় চিত্র_-গুব্রেপোকা নিজের ওজনের ১৮২ গুণ ভার টানিতেছে। 





কীটের শক্তি, দর্থ চিত্র__কৃষ্চভ্রমর নিজের ওজনের ?** গুণেরও অধিক তার টানিতেছে। 


তে নব মহে। মানুষের শক্তিও এ 


যায় না কিক মালের পরিমাণ টা পর যত: বিন 
হা দুরে টানিবার ক্ষমতাও তত অধিক হাস 

ব। যাহা হউক, এরূপ অনাঁধারণ শক্তিকেও 
মাদের হিসাবের মধ্যে লইয়া এ সম্বন্ধে আমর! এই 
পর্য্যন্ত বলিতে পারি, অশ্ব বা মনুষ্য স্বীয় দেহের ওজন 
অপেক্ষা বড় জোর দশগুণ ভারী মাল বহন করিতে সমর্থ । 
ন্ত কীটপতঙ্গের শক্তি এবিষয়ে চরমোংৎকর্ষের দৃষ্টাস্ত 
খাইয়া সত্যসতাই জগতের শ্রেষ্ঠ জীবকে হার মানাইয়'ছে। 
প্রবন্ধান্থযক্গিক ১ম চিত্রে প্রদর্শিত গুটীপোকাটির ভার- 
বিচয় পাইয়া সর্বপ্রথম আমর! বিস্মিত হই। 

টির দেহের ওজন ১৯ গ্রেন মাত্র? কিন্তু উহার 

১৫. গ্রন ওজনের গ্রলেপমৃত্তিকা (plasticine) 

নি ঘূর্ণামানচক্রবি'শষ্ট খেলার গাড়ী সংযুক্ত 

য়া দেখ! গিয়াছে, পোকাটা বৃক্ষ-বন্ধল আশ্রয় 


রিমার অনুপাতে ১৭৪. 


শক্তির তুলনায় তদপেক্ষ! প্রায় 


প্রায় ২ বিডি পরিমাণ রণ র্ j 
দিয়া দেখা গিয়াছে, পোকাটী মন্থ্গতিত 
লইতে সমর্থ। স্থতরাং গুবরে 


ক্রমে টানিয়া লইতে সক্ষম। সুতরাং এ ক্ষেত্রে 
অশ্বের ই উর ভ্রমরের শক্তি ত্রিশপ্ত 


[ড়ীথানিকে অনায়াসে একটা টেবিলের উপর, 


রা টানিয়া লইতে পারে । অতি বলবান মনুষ্য বা অশ্বের 
পক্ষে যে ক্ষেত্রে স্বীয় দেহ-পরিমাণের দশগুণ অপেক্ষা 
ল বহনে সামর্থ নাই, একটা গুটাপোকা সে ক্ষেত্রে 

| বোঝা টানিয়া লইতেছে, শক্তির হিসাবে ইহার 


তীব্র শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। এ 
এইরূপ শক্তিশালী হইলেও, ইহার ৫ 
অর্ছগ্রেনের অধিক নহে। কিন্ত অই হা 








সাবে ক স্বীদ্র দেহের ওজনের 
ভারী দব্য বহনে সক্ষম, ইহাই প্রমাণিত 


টা ্ীয়দেহ অপেক্ষা চতুগুণ ভারী দ্রব্যের 
রতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে কীটের 
শি। একটী অর্দগ্রেন-ওজনবিশিষ্ট কান 


নিশ্চলভাবে থাকিতে হয়। এ অবস্থায়ও 

রে (৬ চিত্র দ্রষ্টব্য ); কিন্তু উহাকে নাড়াইয়া 
লাইবার চেষ্টা কর! হইলে, পিনের গুরুভারে 
ন দেহরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যাহা 
nl ভারধারণে পোকাটীর যে শক্তি 
১; তাহার পরিমাণ উহার দেহের 
ne অশ্বের শক্তির ইত তদপেক্ষা 


বিষয়েও তের শক্তি 





ৃ প্রামীটী ভূপতিত _ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এ পদার্থ ক 























শূন্তে তৃনিয় তাহার পায়ের কাছে কসাইয়ের ভি ৃ 
৪* গ্রেন-ওজনের একটা কাঠ্ঠপলাকা ধরায় প্রাণীটী গাঁ 
দ্বারা আকড়াইয়৷ অনায়াসে তাহা উত্তোলন টি 
পারিয়াছিল (৭ম চিত্র দ্রষ্টব্য )। 2 
পাখা ছাড়িয়া দিয়! সুতা দ্বারা ঝুলাইয়া৷ রাখিলে ভা 
দ্রব্য উত্তোলন বিষয়ে ফড়িঙ্গের শক্তি আরে! অধিক প্রকাশ 
পায়। ওঁ অবস্থায় ইহা পূর্বোক্ত কাষ্ঠশলাকাটা য় রঃ 
অধিকতর অবলীল ভাব প্রদর্শন করিতে পারে। এমন 
কি, এ বিষয়ের পরীক্ষায় ৪ গ্রেন-ওজনবিশিষ্ট একটা রে : 
€৪ গ্রেন-ওজনের একটী মুষল ও তদ্বুপরি আরো ২৯ গ্রেন 
প্রলেপ মৃত্তিকা (2125006) প্রায় দশ মিনিট কাল যাবত 
শৃন্যে ধারণ করিয়া রাখিয়া, স্বীয় দেহ-পরিমাণের ২* 
গুণেরও অধিক ভার উত্তোলনে শক্তিগ্রকাশ করিতে নদ রঃ 
হইয়াছিল (৮ম চিত্র দ্রষ্টব্য )। | 
এবিষয়ে ফড়িঙ্গ অপেক্ষা গুবরে পোকার এবং 
তদপেক্ষা! কানকোটারীর শক্তি আরো অধিক। এঁরপ 
ক্ষেত্রে ছয়-গ্রেন-ওজনের একটা গুবরে ৩২৪ গ্রেন, অর্থাৎ, 
স্বীয় দেহ-পরিমাণের ৫৬ গুণ ভারী দ্রব্য উত্তোলনে এবং 
একটা অর্ধাগ্রেন-ওজনের কানকোটারী ৫২ গ্রেন পরিমিত, . 
অর্থাৎ স্বীয় দেহ অপেক্ষা ১০২ গুণ ভারী পদার্থ ধারণে 
সমর্থ। 0! 
সুতরগ্রথিত অবস্থায় ফড়িঙ্গ যদ্দিচ অত ক তার 
উত্তোলনে সুদক্ষ, কিন্তু স্বাভাবিক উভটীয়মান অবস্থায় .. 
সামান্ত ভারের চাপেই উহার গতিশ্বলন হয়। একবার 
এক-গ্রেন-ওজনের একটী ছিপি একটা উডীয়মান ৯ 
ফরিঙ্গের পৃষ্ঠরেশে চাপাইয়া দেওয়ায় উহার ভারে. 




























টের শক্তি, ৬ষ্ চিত্র__কানকোটারি কীটের শক্তি ৭ম চিত্র__মাঠফড়িং প। কীটের শক্তি, ৮ম চিত্র__মাঠফড়িং কাটের শক্তি, »ম চিত্র-_-গুটিপেঃকা 
থাডা দেয়ালে চড়িয়া নিজের ওজন দিয়! আকড়াইয়া নিজের ওজনের সুত্রে বিলম্বিত অবস্থায় নিজের গাছের ডাল আকড়াইয়! ধরি-- 
কপেক্ষ। ২৬ গুণ স্থাবর ভার ১৫ গুণ ভারি একটা কাষ্টশলাক| ওজনের ২* গুণ ভার ঝুলাইয়! য়াছে; উহাকে ছাড়াইতে সিকি 
ঝুলাইয়া রাখিয়'ছে। এ ঝুলাইয়! রাখিয়াছে। রাখিয়াছে। পাউণ্ড টান লাগে, অর্থাৎ 


পর কী নিদর্শন_+অপরের বেগ 
শক্তি প্রতিরোধে লামর্থয। লাশা বা টোপ 
ডেয়ে পিপড়া যখন কাহাকেও আকড়াইয়া 


টানিয়া Laie শরীরের অর্্ধাংশ ছিড়িয়া 


ন বা দংশন শিথিল করা যায় না। 
উহ: সময়ে গুটাপোকাকেও স্থানচাত 
মিত্ত যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। এইরূপ 
প্রতিরোধে কীটের ক্ষমত! পরীক্ষার্থ একবার একটা 

বিত বৃক্ষশাথাকে পরিমাপযস্ত্রের সহিত 

খা গিয়াছে, ও পোকাকে বৃক্ষশাখা হইতে 
লইবার উদ্দেশে যে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক 
| প্রতিরোধে উহ! ৪ আউন্স অর্থাৎ শ্বীর 


র ৯২ গুণ শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ 


পচঞ্চুতে ধরা রেখেছে যে 


আমারি মত সে পাখী,- > 
মরাল সেজন মরণ্-রহিত- 
হে সে গগন *পরে 
পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গে! 
| .চাহিলে জ্যোৎস্না বং 


আগু বাড়ি যাই ._ুনিবারে পা 
পদ্ম কহিছে সরে» 
“স্বজন পালন করে যে আপনি, 


আছে সে বৃস্ততয়ে 
আপনার ইাচে মোরে সে গড়েছে 

“জগৎ? যাহারে ব্‌ 
সেতো সেই মহাপপ্নের দলে 

হিম-কণা টলটলে 1” 


ধীরে ধীরে নীরে মুদিল কমল, 
নীরবিল তার গাথা, 





়্াছে। চত বিজিত বৈশালীর 
মন রাঁখিবার নিমিত্ত মগধের শৈশুনাগ 
;. অজাতশক্র (রা্জত্বকাল অনুমান 


ভ্রমণ উপলক্ষে মেগেস্ছেনিস যখন পাটলীপুত্রে 
খন চন্ত্রগুণ্ড মৌর্যোর রাজপ্রাসাদ এই স্থানে 
পাটলীপুত্রের সংস্থান ও সময়ে গঙ্গা ও 
(গ্রীক রোন্নাবোয়াস, সংস্কৃত হিরণ্যবাহু ) 
চুল । অধুন| প্রী প্রদেশে পাটনানগরী ও 
রসহর অবস্থিত। নদীর গতি বিভিন্নমুখে প্রধাবিত 
গাও শোণের সঙ্গমস্থল ইদানীং পাটনার ১২ 
শ্চিমে দানাপুরস্থ সেনানিবাসের সন্নিকটে সরিয়া 
প্রাচীন পাটলীপুত্র ৯ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল 

টী সমান্তরাল আয়ত ক্ষেত্রের গ্চায় ছিল এবং 
ংখ্য হিল চল্লিশ লক্ষ। মেগেন্থেনিস 

পস্থিত হন তখন ইহার চতুর্দিকে 


- বন্ধ হৰ্ম্যোর পত্তন হয়। 1 


চীন-পরিত্রাজক কর্তৃক পরিদৃষ্ট পাটলীপুত্র । 
ফা হিয়েন ( ৪০৬--৪১১ খুঃ) যখন এদেশে অবস্থ 

করিতেছিলেন, তখনও পাটলীপুজ্রে অশোকের রাজগ্র দে 
ও তন্মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠগুলি এবং নগর-সীমার প্রাচীর ও 
তোরণদ্বারগুলি পূর্বের ন্যায় অটুট ও শৌভাসম্পন্ন ছি; 
ফা হিয়েন ইহার কারুকার্য দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়া” : 
ছিলেন যে ইহা মানুষের রচনা বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে. 
পারেন নাই। অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সয়্যাসাশ্রম 
অবলম্বন করিলে, অশোক তাঁহার নির্জ্জনবাসের জন্য 
সহরের মধ্যস্থলে যে স্ত.পটা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন 
বলিয়া শোনা যায়, ফা হিয়েনের ভ্রমণবৃত্ান্তে তাহার 
উল্লেখ আছে। ফা হিয়েন এই শ্ু,পের সন্নিকটে ছুইটা 
প্রকাণ্ড মঠ দেখিয়াছিলেন; উহাতে ৬০০|৭০০ সন্ন্যাসী 
বাস করিতেন। এই দুইটা মঠ বিশ্তাচ্চার প্রধ 
কেন্ুস্থল ছিল এবং দেশবিদেশ হইতে বহু ছাত্র 
শিক্ষার্থ এই স্থানে আনিয়া আশ্রয় লইত। ফা হিয়েন 
এ দেশের বছ নগরযাত্রা দেখিয়া গিয়াছেন__-পাঁচ তলার 
সমান উচু চারি চাকার রথের মধ্যে বুদ্ধদেবের ডি 
করিয়া এসকল মিছিল বাছির হইত। 
এদেশে দীন দুঃখী, পঙ্গু, রোগী ইত্যাদির 
ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগরের মায় 
তিনি একটা প্রকাণ্ড মঠ দেখিয়! গিয়াছিলেন, তাহার মধো 
১৮ ইঞ্চি ল্বা ও ৬ ইঞ্চি, প্রশস্ত বুদ্ধদেবের পদচিন্ধ ছিল। 
& মঠের সন্নিকটে দেড় শত হাত উচ্চ একটা প্রস্তরস্টস্ত 
বর্তমান ছিল; উহার গায়ে অশোক নিয়লিখিত কাটি! 
নর রাখিয়াছিলেন। 
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£প্রাচার। 


কেল্লার বহি 


প্রাচান 


পাটন। শহর-_গঙ্গাতীরবন্তী 





কর “নরক” নামক একটা গৃহের উল্লেখ করিয়াছেন, 
প্রাসাদের উত্তরদিকে সংস্থিত ছিল এবং অনেক 


[র বিশ্বাস। প্রাচীন প্রানাদের নৈখতকোপণে 
র গুরু উপগুপ্ত ও অপরাপর সন্ন্যাসীদের বাসের 
নির্মিত গুহাসম্বলিত একটা ক্ষুদ্র পর্বত ছিল। 
্খতকোণে আবার শ্রেণীবদ্ধ পাঁচটা স্ত প ছিল। 
[ময়ের পাচ-পাহাড়ী সম্ভবতঃ এ পঞ্চ আপেরই 
[ম। অধুনা গর স্ত,পগুলি ধবংসপ্রা্ হইয়াছে। 
টি হওয়ার পর অশোক কুকুট-আরাম 
নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহারাও অমলক 
উল্লেখ হুয়াং সাংএর পুস্তকে দৃষ্ট হয়। হুয়াং 
সময়ে এদেশে মঠ, হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধস্ত,পের 
যে কত শত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই) কিন্ত অধুনা 
২৩টা ছাড়া আর সমন্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 


_ পাটনায় খনন-কার্য্য। 


৮৯২--১৮৯৯ খৃঃ লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াডেল 
বের তত্বাবধানে পাটনায় পুরাতব-উদ্ধারার্থ যে 
র্য চলে, তাহার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
ং পাটলীপুন কুমরাহার নামক গ্রামের 


রত অংশ বৎসরের অধিকাংশ সময়ে 
মুসলমান রাজত্বকালে শোগনদের পুর্ব 
দক্ষিণভাগের কান করিত। ওয়াঁডে 
দীর্ধায়ত উচ্চহ্মির নৈতকো ণস্থ তু্ভাগে ? 
সংস্থান ছিল। 
অশোকের প্রাসাদ ছোট: 
পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। কুমরাহাং 
পাওয়! গিয়াছে। উহার উপর উৎ 
থাকিলেও, উহ! যে অশোকের স 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ওর স্ত 
চিহ্কা্ি দৃষ্টে বিশেষজ্ঞগণ নির্ধীরগ করিয়াছেন € 
প্রাসাদ কুমরাহার গ্রামের বিশ ফু নি 
প্রোথিত আছে। ইহার পূর্বাংশে 
একটা স্থান এবং তৎপার্ে আগমকুয়া । 
আছে। গু কৃপটা পূর্বোক্ত অশোঁকনরকে 
খনিত বলিয়া! কল্পিত হইয়া থাকে 
কুমরাহারের অগ্নিকোণে এক মাইল দুরে 
ওয়াডেল এই স্থানকে উপগুধের সন্্যাসা শ্রম 
করিয়াছেন। ছোট-পাহাড়ীর প্রায় এব 
কাষ্ঠনিশ্মিত একটা প্রকাণ্ড বেড়ার 
হুর্গচুড়াক্কৃতি কতিপয় প্রস্তরথণ্ড ও 
করিয়াছেন। ছোট-পাহাড়ীর কিঞ্চিৎ কি 
বা পাচ-পাহাড়ী অবস্থিত। ওয়া 
অশোক-নির্ষিত পাঁচটা সপ। 


অশোক তাহার ভ্রাতা নহেজের বয় যে শৈ 
করিয়! দিয়াছিলেন, এই পাহাড় তাহা 


বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 


পিউ একটা 





লিচ্ছবীগণ ইহার অধিকার প্রাপ্ত 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে গুপ্তবংশের চনতগুপ্ত 
কুমীরদেবীকে বিবাহ করেন এবং সেই 
ন্ত সামস্তরাজার পদবী হইতে মহারাজচক্রবর্তার 
লাভ করিতে সমর্থ হন। তাহার পুত্র 
[জত্বকাল ৩২৬--৩৭৫ খৃঃ) নেপোলিয়নের 
নর শক্তি লইয়। রাজ্যবৃদ্ধি করিতে আরস্ত 


যাঁয়। সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে পাটলীপুত্র 
 গৌরবচ্যুত হইলেও, সামরিক বিভাগের 
স্বরূপে ইহার মহিমা ক্ষ হয় নাই। পরবর্তী সময়ে 
প্রদেশের অধিস্বামী পাঁলরাজগণ তাত্রফলকে 

নপত্র লিখিয়া দেওয়ার সময়ে সাময়িকভাবে 
জয়-্বস্কাবার (রাজ-শিবির) স্থাপন 

লেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল 
জধনীর একাংশ বিহারনগরেই প্রতিষ্ঠিত 


১৫৭৩ খৃঃ বাঙ্গালার শেষ আফগান দস ' 
পাটনায় ও হাজিপুরস্থ দুর্গে রাজকীয় প্রধান: 
স্থাপন করেন। দিল্লীর বাদশাছের সেনাপতি মু! 
সহিত তাহার যে যুদ্ধ হয় তাহ! এই পাটনানগরেই সংঘটি 
হইয়াছিল। ১৫৭৪ খৃঃ আকবর স্বয়ং দাউদ খাঁর বির 
সমরাভিযান করিয়া হাজিপুর অধিকারাস্তে পাচ-পাহ 
শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর দাউদ পলায়ন 
পাটন! অধিকৃত হয়। এই সময় হইতে ইহা বিহার 
মোগল শাধনকর্তার নদর কাধ্যালয়রূপে পরিগণি, 
এই ভাবে প্রাদেশিক রাজধানীর অধিকার লইয়া: 
পুনরায় পূর্বগৌরবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এস্থানে 
একাধিকবার রাজবংশ হইতে সুবাদার নিযুক্ত হা 
আসেন। ১৬২২ খৃঃ নবাবজাদা খুরম পিতৃবি 
এই প্রদেশ অধিকার করেন। ১৬২৬ খুঃ পরভেজ 
স্থানে পাথর-কা মস্জিদ নির্মাণ করেন। ওরংজেবের 
পৌত্র আজিম-উপ-শানের শাসনকালে পাটনার অব 
অত্যুক্নত হইয়া উঠে। তিনি নগর-প্রাচীরের সংস্কার 
সাধন করেন এবং স্বকীয় নামানুসারে এস্থানের ন 
আনিমাবাদ রাখেন। এই নাম অদ্যাপি মুমলমানদে। 
মধ্যে প্রচলিত । আজিম, নগরের এক এক অংশ এক এক 
শ্রেণীর লোকের বসবাসের জপন্ত নির্দিষ্ট করিয়৷ দেন 
তাহার ফলে সন্ত্রান্ত আমীর ওমরাহদের জন্য কায়বাঃ 
সুকো, রাজস্ব বিভাগের মুন্সীদিগের নিমিত দেওয়ান মহল্লা, 
মোগলদের জন্য মৌগলপুর এবং আফগানকুলের লোদী 
নিমিত্ত লোদী কটরার প্রতিষ্ঠা। ১৭১২ খৃঃ এই | 
শাসনকর্তা জলমগ্র হইয়া প্রাণত্যাগ করায় পাটনার অবস্থা. 
কতক সময়ের অন্ত পুনরায় হীন হইয়া পড়ে। বটি 

ওরংজেবের সময়ে বিহার, হৰা! আটটী শর কাযে 








ও(রএণ্ট(ল_পাবলিক লাইব্রেগী, বাকিপুর। 
a“ কি 





ওরিএণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরীর অভ্যন্তর দৃশ্য । 


ওয় সংখ্যা } 


তি টালি বা খাপরা বারা নির্শিত হইত 1 ই্টক ৰচিত 
গৃহের প্রচলন ইহার দশ বংসর পরে আরম্ত হয়। 


প্রাচীন য়ুরোগীয় পরিব্রাজক কর্তৃক 
প্রদত্ত পাটনার বিবরণী । 
- সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাটনার অবস্থা কিরূপ ছিল 


তাহার বিবরণী বার্ণিয়ে, তাভার্ণিয়ে ও মানুচীর ভ্রমণ- 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ১৬৬৬ খ্রীঃ বার্ণিয়ে ও তাভার্ণিয়ে 


", যখন এদেশে আগমন করেন তখন ইহা ভারতবর্ষের 
.: মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ নগবরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 


দৈথ্যে 
ইহার প্রসার দুই ক্রোশের কম ছিল না এবং 
নগরবাসীর গৃহগুলি বাঁশ বা খড়ের দ্বারা নির্মিত ছিল। 
দোরার কারবার করিবার জন্ত এস্থানে ওলন্দাজদের 
একটা উপনিবেশ ছিল। 
ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গাতীরস্থ ছাপরা গ্রামে সোরা শোধন 


করিত। তাভার্ণিয়ে এই নগরে ডাযাণ্ট জিকের আর্শেনীয়ান্‌ 


ব্যবসায়ী ও তিব্বতের বণিকগণকে কারবার করিতে 
দেখিয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণ এখানে কন্তরী বিক্রয় 


"< করিতে আসিত; তাহাদের নিকট হইতে তিনি নিজেও 


২৬,০০০২ টাক! মূলোর কন্তরী ক্রয় করিয়াছিলেন। 
তিব্বতীয়গণ ও পাটনাবাসীগণের মধ্যে প্রবাল, স্ফটিক 
ও কচ্ছপের হাড়ের চুড়ির কারবার চলিত এবং তদুপলক্ষে 
তিব্বতীয়গণ প্রায়ই এদেশে যাতায়াত করিত । 

মান্্টী এস্থানে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত 
দুইটী ফ্যাক্টরী দেখিয়! গিয়াছিলেন। মিহিস্থতার কাপড়, 
সুন্ম রেশ্মী শাড়ি ও সোরা তখনকার প্রধান পণ্যদ্রব্য 
ছিল। এতন্মধ্যে সোরারই যুরোপে অধিক কাট্তি হইত। 


মামুচীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া, যায়, তখন এই নগরে . 


বোতল ও একপ্রকার মহা! সুগন্ধী মাটীর বাটী প্রস্তুত 


-€ হইত । এ বাটী কাঁচ অপেক্ষাও মস্থণ ও কাগজ অপেক্ষাও 


. হালকা হওয়ায় পৃথিবীর সর্বত্রই ইহার প্রচুর কাটুতি ছিল। 

১৮১* সালে পাটনা নগরের অবস্থা ও তৎস্থানের 
অধিবাসীদের. আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা- 
দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বর্ণন! বুকানান্‌ হেমিণ্টন 
সাহেবের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায়। এ গ্রন্থের মতে 


পাটনা 


পালনে পিতা 


এই কোম্পানী পাটনার দশ 


না 


পলো শিস লা জিত কছত লা তপ তত লো ত লা দশা তিল নি সি 


তখন পাটনার হনব: ৩ লক্ষ ১২ হানার: ও ও গৃহসং খ্যা 
১৮ হাজার ছিল; গৃহগুলির অধিকাংশেরই মাটীর প্রাচীর 
ও থড়ের ছাউনী ; নগরের বিস্তৃতি ২০ বর্গ মাইল ও উৎপন্ন 
ফসলাদির মূলা ১৯৩,১৫২ সিক্কামুড্রা ছিল। তখন এই 
দেশ হইতে যেসকল জিনিস বিদেশে রপ্তানী হইত এবং 
বিদেশ হইতে যেসকল পণ্য স্থানে আমদানী হইত 
তাহার লমবেত মুল্যও ৯৭,৭০,১০৪ সিক্কামুদ্রার কম 


ছিল না। 


পাঁটনায় যুরোগীয়দের উপনিবেশ । 


বাণিজ্যের প্রধান ক্ষে্রস্বরূপে পাটন! যুরোগীয় 


,বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৬২০ খ্রীঃ এস্থানে পর্ত,গীজ 


বণিকগণ আশ্রয় লয়। ১৬৫০--১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
গঙ্গার অপর পারগ্থ সিংনাগ্রামে সর্বপ্রথম ইংরেজ বণিকদের 
কুঠী স্থাপিত হয়। বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে তখনকার 
দিনে সোরাই প্রধান ছিল; আফিং, গালা ও চেলির 
বিনিময়ে উহার ক্রয় বিক্রয় হইত। ১৬৬৪-_ ১৬৮০ খৃঃ 
পর্য্যন্ত জব চার্ণক ইংরেজদের ফ্যাক্টরীর কর্তা ছিলেন) 
তাহার আমলে উহার অবস্থা সমধিক উন্নত হইয়া উঠে। 
ওঁ সময়ে এই ফ্যাক্টরী হইতে সোরা বোঝাই করিয়া 
নৌকার পর নৌকার অসংখ্য শ্রেণী গঙ্গাপথে চলিয়া যাইতে 
দেখ! একটা কৌতুকের বিষয় ছিল। জব চার্ণক কর্ৃত্যাগ 
করিবার পর মোগল শাসনকর্তা সায়েন্ত' খাঁর আদেশ মত 
কতকগুলি সর্ত অনুসারে বাণিজ্যের কার্য প্রণালী নিয়মিত 
হওয়ায় এই ফ্যাক্টরীর দুরবস্থা ঘটে। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে 
মোগল শাসনকর্তা কোম্পানীর পণ্যপ্রব্যাদির উপর কর 
ধাধ্য করেন এবং তৎসুত্রে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার ইংরেজ- 
দিগকে অবরোধ করিয়া তাহাদিগের সমস্ত দ্রব্য বাঁজেয়াড 
করেন। ১৭১৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ফ্যাক্টরীর অবস্থা এইরূপ 
শোচনীয় থাকায় ইংরেজগণ এস্থানের ব্যবসায় বন্ধ করিবার 
সঙ্কল্প করেন) কিন্তু তিন বৎসর পরে উপযুক্ত কর্মচারীর 
তত্বাবধানে পুনরায় ইহার পূর্বপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। 


পাটনায় ও তৎসনিহিত স্থলে যুদ্ধ । 
১৭৫৭ খৃঃ বঙ্গদেশের নবাব মিরজাফর ক্লাইবের 
অধীনস্থ কতিপয় সৈন্য লইয়! পাঁটনায় আগমন করেন। 


ঠ 


" সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে হয় 


রি / 


চা০০৫ 


টা মিনি 


পাস Ne" শসা 


তিনি তাহার চিত ঘটায় ও 


প্রবামা-_পৌৰ, ১৩১৯ 


eee RA 


লু্ঠন-নীতির দৌধাত্ম্যে অল্পকাল মধ্যেই বিহারের সন্রান্ত 


সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হুন। নবাবজাদা আলি গওহর্‌ 
(যিনি পরবর্তী সময়ে দ্বিতর শাহ্‌ আলম নাম ধারণ 
করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন ) এই সুযোগে দেশের প্রধান 
ব্যক্তিগণের সহায়তায় পাটনা অবরোধ করেন; কিন্ত 
ক্লাইবের আগমনে ভয় পাইয়া এস্থান ছাড়িয়া এলাহাবাদের 
দিকে চলিয়। যান। অযোধ্যার নবাব স্থুজাউদ্দৌলা এ 
সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিরা এলাহাবাদ অবরোধ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে 
হয়। ফতুয়ার নিকটবর্তীস্থলে (মদিনপুরে?) তাহার 
সহিত বিহারের সহকারী শাসনকর্তা রামনারায়ণ ও 
কাণ্তেন কোক্রেনের সৈশ্/দলের যুদ্ধ ঘটে। এই 
যুদ্ধে আলি গওহর জয়লাভ করেন) কিন্তু পুনরায় 
পাটন! অবরোধে অগ্রসর হইবার সময়ে বাঢ় নামক 
স্থানে পরাজিত হইয়া বর্ধমানের দিকে পলাইয়া যাঁন। 
কিছুদিন পরে গওহর পুনরায় পাটনাজয়ের সন্বল্প 
লইয়। তৎপ্ৰদেশাভিমুখে অগ্রসর হন এবং ফরাসী ভাগ্যান্বেষী 


“বীর ম্যদিয় ল-এর সহায়ত! পাইয়। নগর আক্রমণ করেন। 


মের নক্স আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া উহাদিগকে পাটনা 
হইতে বিতাড়িত করেন। ১৭৭১ খ্রীঃ মেঞ্জর কার্ণাল 
গয়ার নিকটে ইহাদের উভয়কে পরাজিত করেন। এই 
ভাবে বারংবার পরাজিত হওয়ায় গওহরকে বাংলার নবাবের, 
ইহার ফলে তিনি পাটনার 
দরবারে ভারতের সত্রাটরপে স্বীকৃত ও অভিষিক্ত হন 
এবং বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যার নবাবী শীরকাপিমকে প্রদান 
করেন? 

মীরকাঁশিম ইংরেজদের সহিত বহুদিবস সখ্যভাব রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। সিংহাসন লাভের অত্যল্প কাল 
পরেই তাহার সহিত ইংরেজদের বিবাদ ঘটে। 
খৃঃ মীরকাশিম পাটনা জয়ে অগ্রসর হইলে ফ্যান্টরীর কর্তা 
এলিস সাহেব ছুর্গ ও রালপ্রাসাদ ব্যতীত নগরের অন্তান্ত 
সমস্ত অংশ অবরোধ করেন) কিন্ত অতান্প কাল পরেই 
পুনরায় উহা! ছাড়িয় দেওয়ায় নবাব কর্তৃক নগর অধিকৃত 
হয়। - ইংরেজরা তাঁহাদের ফ্যা্টরী-গৃহে আশ্রয় লইয়া 


১৭৬৩ 


LJ 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শা Sentosa Nea eae teat ear Tee NL Le ae es “ca Peet va সিসি 


দেড় দিন যাবত মৰাবের বিরদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্ত তি 
উপায়ে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া নগর ত্যাগ 
পূর্বক সারণ-জেলার মাঝি নামক স্থানে আশ্রয় লয়। 


নবাবের ফৌজদার এস্থান পর্যন্তও তাহাদের অনুদরণ 


করেন,__ফলে তাহার হস্তে তাহাদিগের আত্মসমর্পণ করিতে 
হয়। ফৌজদার বিজিত ইংরেজদিগকে প্রথমতঃ মুঙ্গেরে 
লইয়া যান? সেস্থান হইতে পুনরায় ইহাদিগকে পাটনায় 


আনিয়া হাজি আহম্মদের বাটীতে .ও. চহল-সতুনে 


অর্থাৎ চল্লিশ স্তসবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে কাঁরারুদ্ধ করিয়া 
রাখা হয়। ইতিমধ্যে কাটোয়া, ঘড়িয়া ও উদয়- 
নালার যুদ্ধে ইংরেজদের হস্তে একে একে তিনবার পরায় 
ঘটায় মীরকাশিম মুঙ্গের ত্যাগ করিয়! .পাটনায় আসিয়া 
উপস্থিত, হন। এম্থানে আসিয়া তিনি ইংরেজদের হস্তে 
মুঙ্গের-ছুর্গ সমর্পণের কথা শুনিতে পান এবং সেজন্য 
ক্রোধবশে ইংরেজ বন্দীর্দিগকে হত্যা! করিবার আদেশ 
দেন। সুইজাঁরল্যাণ্ড বানী রিন্হার্ড বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
সমরু নবাবের এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করে। শুনা 
যায়, এতদেশীয় সিপাহীগণ নিরস্ত্র ইংরেজ সৈন্তকে হত্যা 


করিতে স্বীকৃত না হওয়ীতেই বিদেশীর হস্তে এই কা্যের 


ভারার্পন কর! হইয়াছিল। নবাবের ক্রোধাগ্রির ইঞ্চনস্বরূপ 
যেসকল ইংরেজ এই ভাবে জীবন বিপজ্জন দিয়াছল, 
সার়র-উল-মুতাক্ষরীনের মতে তাঁহাদের সংখ্য! ১৯৮ ছিল। 


পাটনার হত্যার স্মৃতি। 


_ যেস্থানে সমর কর্তৃক এই হত্যাকাঁধ্য সম্পন্ন হয়, 
সেস্থানে স্মৃতিচিহৃন্বরূপ অধুনা একটা হৃচাগ্র দীর্ঘসতস্ত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় চকের প্রায় অর্ধ মাইল পশ্চিমে 
সিটা ডিম্পেন্সারী গৃহের এক কোণে তাহা অবস্থিত । হত 
ব্যক্তিদের শব যে কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই 
্তস্তটী তদুপরি নির্ন্িত বলিয়া শোন! যায়। সম্ভবতঃ সিটী. 
ডিম্পেন্সারী গৃহখানিও হাজি আহম্মদের বাটার একাংশে 
সংস্থিত। চহল-সতুন মাদ্রাস! মসজিদের পশ্চাত্ভাগে 
অবস্থিত ছিল। এই গৃহ আজিম-উস্‌-শানের কীন্তি। তৎ- 
কালে ইহ! মোগল স্থবাদারদের আবাসস্থলরূপে ব্যবন্ধত 
হইত। অধুনা ইহার কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। 
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কতক টিস টি তি বা বিএস 


সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে নী অবস্থা । 


ধর্ন্মোন্মত্ত ওহাবীসম্প্রদায়ের প্ররোচনাই পাটনায় 


-িগ্রাহী-বিদ্রোহের মূল কারণ। সৌভাগ্যক্রমে, গাটনার 


তদানীন্তন কমিশনার উইলিয়ম টেলর সাহেব বিশেষ দূরদর্শী 
ও কর্মনকুশল ছিলেন বলিয়া অন্তান্য স্থানের ন্যায় এই প্রদেশে 
বিদ্রোহের ভাব সংক্রামিত হইয়া জনবর্গের অধিক ক্ষতি- 
সাধন করিতে পারে নাই। স্বভাবতঃ পাটনা মুসলমান- 
প্রধান. স্থান, তহুপরি এস্থানে অনেক ধনী নীলকরের 
- কারবার ও আঁফিমের গুদাম থাকায় ধনের লোভে 
' বিদ্রোহীদের দৃষ্টি সহজেই এই প্রদেশে পতিত হইতে পারে, 
এবং সে অবস্থায় মেজর হোম্সের অধীনে এস্থানে যে শৈন্ত 
আছে তাহাদের সহায়তায় আত্মরক্ষার সম্তাবন! থাকিলেও 
- এসকল সৈন্ত এদেশবাসী বলিয়া তাহাদের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিয়। থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে--এইসকল কথা 
বিবেচনা করিয়া টেলর সাহেব পূর্ব হইতেই সরকারী ধন- 
সম্পত্তি ও নগরবাসীর জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। 

দানাপুরস্থ সিপাহীগণ ৭ই জুন রাত্রে বিদ্রোহী হইবার 
সঙ্কল্ন করে। এদিন সম্ধ্যাবেল! টেলর সাহেব এই সংবাদ 
জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সহরের সমস্ত ইংরেজগণকে 
ডাকাইয়৷ আনিয়া ছজ্জুবাগ নামক তাহার গৃহে আশ্রয় 
দেন। পাটনার রাঁজকোষ অধিকার করিবার সম্বন্ধে 
দানাপুরের বিদ্রোহীগণ তত্রত্য পুলিশ কর্মচারীকে যে 
চিঠি লিখে তাহারও দুখানি এঁদিন তাহার হস্তগত হয়। 
প্রকৃত মালিক এ চিঠি না পাওয়ায় বিদ্রোহীদের উদ্দেগ্ 
পণ্ড হইয়া যায়। 


ডজ্জুৰাগে রাত্রি যাপন করে। পরদিন প্রাতে কর্ণেল 
-রেট্রের অধীনে একদল শিখসৈন্য পাটনায় আসিয়া 
উপস্থিত হয়। টেলর পাটনার বিপদসঙ্কুল অবস্থার কথা 
বর্ণনা করিয়া বঙ্গের ভদানীস্তন ছোটলাট হেলিভে 
সাহেবকে এক চিঠি লিখেন, কিন্তু হেলিডে তাহ! অবিশ্বান্ত 
বলিয়া মনে করেন। দানাপুরের সিপাহীসৈন্তগণ 
বিদ্রোহী না হওয়া গৰ্যস্ত পাটনায় কোন ভয়ের কারণ 


পাটন! 


৮০৪ ৯ কিউই সক 


তত্রাচ, গ্রতিমুহূর্থে বিদ্রোহের ' 
আশঙ্কা করিয়া ইংরেজগণ নিতাস্ত উদ্বেগের সহিত 


২০৯৯ 


পিসি সিলসিলা 


নাই, ইহা: মনে করিয়া টেলর ২ অতঃ তঃপর সৈন্তাধযক 
লয়েড সাহেবকে উহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার কথা বলেন। 
কিন্ত বার্ধক্যজনিত দুর্বলতাবশতঃ লয়েড, সেরূপ কার্ধ্য 


করিতে সাহসী হন না। 


এইরূপে উভয়দিক হইতে সাহায্যপ্রাপ্তর যখন কোন 
সম্ভাবনা হইল না, তখন টেলর বিশিষ্ট রাজনীতিজ্রের 
ন্যায় মস্ত একটী কূট চাল চালিলেন। ১৯শে জুন তারিখে 
তিনি একটা সমিতি আহ্বান করিয়া তাহাতে উপস্থিত 
হইবার জন্য পাটনার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে ও ওহাঁবি- 
সম্প্রদায়ের নেতা তিনজন মৌলবীকে নিমন্ত্রণ করিয়া 


" পাঠাইলেন। যথাসময়ে তাহারা সভায় উপস্থিত হইলে 


তিনি সকলের সঙ্গে দেশের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে আলো- 
চন! করিতে আরম্ভ করেন এবং সভাভঙ্গের সময় মৌলবী 
তিনজন ব্যতীত অন্তান্ত সকলকেই চলিয়! যাইতে অনুমতি 
দ্বেন। মৌলবীত্রয়কে তাহাদের সঙ্গীগণের রাজভক্তি ও 
সৎব্যবহারের গ্রতিতভূৃম্বরূপ রেট্ের হন্তে অর্পণ কর! হয়। 
পরদিন টেলর নাগরিকগণকে অন্ত্রত্যাগ করিবার ও রাত্রি 
৯টার পর স্বীয় স্বীয় গৃহে থাকিবার আদেশ দেন। তাহার 
এ উভয় আদেশই নিয়মমত প্রতিপাঁলিত হয়। 

২৩শে জুন তারিখে ওয়ারিশ আলি নামক জনৈক 


_পুলিশক্মচারী ধৃত হওয়ায় তাহার নিকটে রাজদ্রোহ- 


সুচক কয়েকখাঁনি পত্র পাওয়া যাঁয়। ও পত্রগুলি আলি 


করিম নামক একজন ধনী মুসলমানের উদ্দেশ্যে লিখিত। 


আলি করিম পাটনার নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী ছিল, 
কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে খোঁজ করিয়া কোথায়ও পাওয়া! 
যায় নাই। ওরা জুলাই তারিখে পার্টনার একটা সামান্ত 
বিদ্রোহ ঘটে; কিন্তু শিখসৈন্ঠের সহায়তায় শীত্রই ইহ! 
দমিত ও বিদ্রোহীদের নেতার! ধৃত হয়। পীর আলি 
নামক একজন. মুনলমান পুস্তকবিক্রেতার গৃহে সর্বদেশ- 
ব্যাপী-বিদ্রোহ-সুচক কতকগুলি চিঠিপত্র পায়! যায়। 
ফলে, পূর্বোক্ত ওয়ারীশ আলি, পীর আলি ও তাহার 
একুশ জন সহচরকে ফ'সিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া হত্যা করা হয়। 
এইদকল বিদ্রোহের সন্ধান ও জা গ্রেপ্তারাদি . 
কাৰ্য্যে টেলর শিখটপন্তদলের স্থবাদার হিমাঁয আলি, 


_ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলা বক্স ও সৈয়দ বিলায়ৎ আলি - 


৩০৩৩ 





সিন তো সলা দিলা নিচতলা তং 


খাঁ নামক, তিনজন রাজ্ভক্ত প্রজার যথেষ্ট সাহায্য 
পাইয়াছিলেন। 

পাটনার প্রধান ভয়ের কারণ দানাপুরস্থ সিপাহী- 
দৈম্তগণকে তখনও কিন্তু নিরস্ত্র করিবার কোন বন্দোবস্তই 
হয় নাই। -লয়েড, নিজে তে| একাৰ্ধ্যে পরাতমুখই, লর্ড 
ক্যানিংও এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে রাজী হইলেন না। 





অনেক গীড়াপীড়ির পর ২৫শে জুলাই তারিখে লয়েড, 


সাহসভরে সৈন্তগণকে বন্দুকের পার্কাসন ক্যাপ, ফিরা ইয়া 
দিতে বলিলেন; চতুর্দিকে গোরা নৈম্য বেষ্টিত থাকার 
সিপাহীগণকে অনিচ্ছার দহিত এ আদেশ প্রতিপালন 
করিতে হইল। বৈকালে কুচকাওয়াজের অছিলায় সৈন্ত- 
গণকে একত্র করিয়া পুনরায় তাহাঁদিগের নিকট সাধারণ 
ক্যাপগুলিও চাওয়া হুইল) কিন্তু এবারে তাহার! উহা 
দিতে অস্বীরূত হইয়া সৈনিকের প্রতি গুলি চাঁলাইল। 
লয়েড, নিজে ইতিমধ্যে নদীর মধ্যে একখানি ষ্টামারে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহীগণের কেহ কেহ নৌকায় 
চড়িয়া ভাহাকেও ধরিতে গেল ; কিন্তু প্রতিপক্ষের গোলার 
আঁঘাঁতে তাঁহার! অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। 


অবশিষ্ট বিদ্রোহীগণ শোণনদের পথে আরায় গিয়া উপ-- 


স্থিত হয় ও কুমার সিংহের দলে যোগদান করে। ইহার 
অব্যবহিত পরেই দানাপুরের অশ্বারোহী সিপাহীগণও 
বিদ্রোহী হইয়া উঠে। গ্নেজর হোম্্‌স্‌ এই বিদ্রোহীদের 
হস্তে নিহত হন। . 

৪ঠা আগষ্ট তারিখে হেলিডে, টেলরফে কর্মচাত করিয়া 
তংস্থলে স্তামুয়েল্স্‌্কে নিযুক্ত করিয়! পাঠান এবং নগর- 
রক্ষার জন্য তাহার সর্গে ২০* গোরা সৈন্য ও ছুইটা বন্দুক 
দেন। স্তামুয়েল্স্‌ তাহার অধীনস্থ সৈম্তগণের সহায়তার 
পাটনায় শান্তিস্থাপন করিতে কৃতকার্য হন। 


পাটনায় ও বাঁকীপুরে এবং তৎসন্নিহিতস্থলের 
দৃশ্যাবলী। 


পাটনার প্রাচীন গ্রাচীরটা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; 
কিন্তু মৃত্তিকামিশ্রিত ইষ্টকের চারিটা স্তুপ পুরাকালের 
ছু্সীমার কোণ-তু্টয়ের নির্দেশকরূপে, অগ্ঠাঁপ বর্তমান 


২ আছে। ত্র চারিটী কোণে মন্দ র, মরুফ, মহ্দী ও জফর 


প্রবাসী_পৌধ, ১৩১৯ 


টির 
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নামক চারিজন পীর বা ফকিরের আস্তানা ছিল | 
গঞ্জ, মরুফগঞ্জ, মহ্দীগঞ্জ ও জফরগঞ্জ নামক মহল্লার প্রতিষ্ঠা 
উক্ত পীরগণের নামানুসারেই হইয়াছে। প্রাচীন নগরের 
পূর্ব ও পশ্চিম তোরণ দুইটা বক্রাককৃতি রমণীয় কৃষ্ণ প্রস্তর 
দ্বারা সুচিত হইয়াছে। পাটনা চকের শোভা অত্যন্ত 
সুন্দর ।  নদীতটস্থ ছুর্গভাগের ভগ্মাবশেষ অগ্াপি 
বর্তমান আছে। সৈফৰখার নির্শিত মাদ্রাসা! ও সুন্দর 
মস্জিদ্টী ইহাঁরই সন্নিকটবর্তী। এই স্থানের অনতিদুরে 
মন্গলতলাও নামক একটী পুক্করিণী আছে। ১৮৭৫ সালে ' 
স্থানীয় কলেন্টর ম্যাঙ্গল্ন্‌ এই পুফরিণীটী কাটাইয়াছিলেন; 


তাই উহা প্রতিষ্ঠাতার নামান্ুসারেই পরিচিত। চকের 


পশ্চিমে ঝাউগঞ্জ নামক স্থানে অযোধ্যার নবাব আঁসফ- 
উদ্দৌলার মন্ত্রী ঝাউলালের কীর্তি কয়েকটী হর্ম্য দৃষ্ট হয়।, 
শিকারপুর 'নামক মহল্লায় শের শার মস্জিদ বর্তমান।. 
আধুনিক পাটনা নগরে ইহাই সর্ধাপেক্ষা প্রাচীনতম 
মদজিদ। ইহ! ইষ্টকনির্ষিত, আকারে প্রকাণ্ড, চারি 
কোণে চারিটা ক্ষুদ্র ও মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড গুদুজ 
বিশিষ্ট। পাঁটন! রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে, বেগমপুর 
নামক স্থানে হায়বৎ জঙ্গের কবর বর্তমান । 
এক সময়ে বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন; ১৭৪৮ খৃঃ 
আঁফগানগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন। পাটনার মধ্যে. এই 
সমাধি-মন্দিরটাই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ।, | 

স্থানীয় হিন্দুমন্দ্িরাদির মধ্যে বড় পাটন দেবী ও ছোট 
পাটন দেবীর মন্দির ছুইটা দেখিবার যোগ্য। বড় পাটন: 
দেবীর মন্দিরটী মহারাজগঞ্জে অবস্থিত । প্রবাদ 
মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবীমূরতি মৃত্তিকানিয় হইতে স্বয়ং উত্থিত 
হইয়াছেন। 

শিখ-সম্প্রদায়ের হরমন্দির অন্য একটা দেখিবার 
জিনিস। ইহা রণজিৎ সিংহের কীর্ত্তি। মন্দিরের প্রশস্ত . 
প্রাদন-ভূমির মধ্যস্থলে নেপালের জঙ্গবাহাছ্র-গ্রদত্ব শাল- 
কাষ্ঠ নির্শিতি একটা বিশাল পতাকা-দণ্ড আছে। মন্দিরের 
অভ্যন্তরে শিখদের প্রধান ধর্শপুস্তক গ্রস্থ-সাহেব রক্ষিত ' 
আছে। গুরু গোবিন্দ সিংহ তীর্ফলকের সাহাধ্যে 
এই পুস্তকের উপর নিজের নাম লিথিয় স্বয়ং উহ! এই 
মন্দিরে“ দান করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা! যায়। এই 


হায়বতজঙ্গ . 
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বিহারের ছোটলাটের প্রাসাদ ( ছজ্জুবাগ_বাকিপুর ৷ ) 





I 





লোওলাসিলাপিকলাসিতললিলসিললা তল বিল পিতল সিসি পলাল লালসা 


৩য় সংখ্যা | 


মন্দিরটা ভারতবর্ষের সমস্ত শিখ- সম্প্রদায়ের তীর্থরূপে গণ্য 
হইয়া থাকে। 

স্থানীয় গোরস্থানের বিপরীত ভাগে খৃষ্টীয় রোমান্‌ 
ক্যাথলিক্‌ সম্প্রদায়ের ধর্শমন্দির গ্রতিষ্ঠিত। জনদাধারণের 


নিকট ইহা পাদ্রী-হাবেলী. নামে পরিচিত। এই মন্দিরে 


বন্ধ করিরা দেওয়া হইরাছে। 


একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা! আছে। তদুপরি উৎকীর্ণ ল্যাটান বাক্য 
পাঠে জানা যায়, উহ! ১৭৮২ খৃঃ নেপালের বাহাদুর শা 
কর্তক উপহৃত। বৰ্তমানে যে স্থানে অহিফেন-কুঠী দৃষ্ট 
হয়, প্রাচীন কালে তথায় ওলন্দাজদের ফ্যাক্টরী ছিল বলিয়া 
অনেকে অনুমান করেন। ১৭৮১ খৃঃ হল্যাণ্ডের সহিত 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংরেজগণ ও ফ্যাক্টরী অবরোধ করে। 


= কিন্তু পুনরায় ১৭৮৪ খৃঃ ইহা পুর্বাধিকারীর হস্তে সমর্পিত 
হয়। ১৮২৪ খৃঃ ওলন্দাজগণ ইংরেজরাজকে এই ফ্যাঁক্‌- 


টারীটা প্রদান করে। 
ওলন্দাজপোস্ত! বর্তমান । 

বাকীপুরে দ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে গোলা বা গেলাঘরের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ইহার নিশ্ীণ-কৌশল অতি 
আশ্চর্যজনক | ইহা মধুচক্রাৃতি ও ৯৬ ফুট উচ্চ। দুইটা 
চক্রাকার সোপান-পথ ইহার বহির্দেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত 
প্রসারিত আছে; অধুন! ছুইখানি প্রস্তর দ্বার! উহার মুখ 
নেপালের জঙ্মবাহাছর 
ঘোড়ায় চড়িয়া এই সোপান-পথে উপরে উঠিয়াছিলেন 
বলিয়া এস্থানে একটা জনবাদ প্রচলিত আছে। এই 
গোলাঘরের একাংশে দীড়াইয়া কথা বলিলে অনেকক্ষণ 
পর্যন্ত, তাহার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। গৃহের 
বহির্ভাগে খোদিত কয়েকটী ইংরেজী ছত্র দৃষ্ট হয়। 


উহার মর্মার্থ এই £__ 
নং১।--বারংবার দুর্ভিক্ষের আক্রদণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ সালের ২*শে জুন তারিখে অমাত্যবর্গ সহ 


অহিফেন কুঠীর কিঞ্চিৎ দুরে 


+ পরামর্শ করিয়। বড়ল।ট বাহাদুর যে উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা 
__/ আংশিকভাবে অবলম্বনার্থ এই গৌলাগৃহ ইঞ্জিনীয়ার কাপ্ডেন জন গাঠীন্‌ 


কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইল। ইহার নির্্মীণকার্য্য ১৭: ৬ খৃঃ ২:শে জুলাই 
শেষ হইল। প্রথমে পরিপূর্ণ ও প্রকাশ্যে বন্ধ করিবার তাঁরিখ 


উল্লিখিত বাক্যের শেষাংশে তারিখের স্থল শৃন্ত থাকায় 

স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যে উদ্দেশ্যে এই গৃহ প্রতিষঠিত 

হইয়াছিল, কখনও তাহ! সফল হয় নাই। কাজেই অনেকে 

উপহাস করিয়া এই গৃহকে এখন গাষ্ট'ন্দ্‌ ফলী অর্থাৎ 
১০ 





পাঁটনা 


ee 


"একজন বিশেষ উদ্যোগী সভ্য । 


ee Nu Se ee Te Ne Tea Tea tan tt oat naa ea Med Tea Tee aa Tat Ter a Ta eee ০ 


গাষ্টীন সাহেবের বোকামী নামে অভিহিত করির! { থাকে। 
এই গৃহের শীর্ষদেশে আরোহণ করিলে উত্তরদ্িকে গঙ্গা 
এবং স্থলভাগের চতুর্দিকে বন্তি ও ক্ষেত্রের শোভা দৃষ্ি- 
গোঁচর হয়। 

দেওয়ানী আদালতের সন্নিকটে র্যান্‌ফালী নক্রের 
স্থৃতি-মন্দির আর একটী দেখিবার জিনিস । ১৭৬৩ খৃঃ 
পাঁটনা-অবরোধকালে যে. নক্স ইংরেজ সৈন্যের নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন, তাহারই ম্মরণার্থ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত । 

বাঁকীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সরকারী 
কৃষিবিভাগের কারখাঁন! সর্বাংশে দর্শনযোগ্য। বিগত 
১৯০৬ সালে এই কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়। এস্থানে 
প্রধান প্রধান সর্ববিধ শন্ত উৎপন্ন হইরা থাকে । শস্তের 


গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য মূল কারখানার অধীন 


আর একটা শাখাঁকারখান। আছে। এই ফ্লষিবিভাগের 
সম্পর্কে এস্থানে একটা কৃষি-সমিতিও প্রতিঠিত হইয়াছে। 
রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেনুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এই সমিতির 
কৃষিকারখানার 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট_ শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আট বৎসর 
যাবত পুষাঁকলেজে শিক্ষলাঁভ করিয়াছেন। 


বর্তমান প্রতিষ্ঠান-সমূহ । 


বাকীপুরে বালকদের জন্য পাঁচটা এবং বালিকাদের 
জন্ত একটা, মোট ছয়টা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। 
বালকদের বিদ্যালয়ের মধ্যে পাটন! কলেনিয়েট স্কুলটী 
খান সরকারী এবং বিহার স্তাশনাল কলেঞ্জিয়েট স্কুল, 
রামমোহন রায় সেমিনারী, টি. কে. ঘোষের একাডেমী 
ও এংলো-সংস্কৃত স্কুল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। বিহার 
ন্যাশনাল কলেজিয়েট স্কুলটী বিশ্বেশ্বর সিংহের কীর্তি; 
রামমোহন রায় সেমিনারী- বাঙ্গালী ব্রাহ্ম প্রচারকগণ দ্বারা 
স্থাপিত এবং টি. কে. ঘোষের একাডেমী বিহার প্রবাসী 
বিগ্বোৎসাহী বান্গালীগণের প্রতিষ্ঠিত । রায় পুর্ণেন্দুনারায়ণ 
সিংহ বাহাদুর স্বয়ং এংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত। 
ও পরিচালক ৷ পূর্ণেন্দু বাবু স্থানীয় বাঙ্গালীদের নেতৃস্থানীয় 
শ্রেষ্ঠ দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি । তাহার যোগ্যতার পুরস্কার 
স্বরূপ গভর্ণমেপ্ট তাহাকে রায়বাহাদুর খেতাঁৰ ও কৈসর- 


পিপি ৯১৮০৯ ০৯ তাপ লাক্স 


ই-হিন্দ, নামক স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। পূর্ণেন্দু, 
বাবুর নায় অপর এক ব্যক্তিও ইতিপূর্বে বিহারপ্রবাসী 
বাঙ্গানীদের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাহার নাম গুরুপ্রসাদ 
'সেন। ইহারই চেষ্টায় ১৮৬৭ সালে বীকীপুরে ফিমেল 
হাই ইংশিল স্কুল নামে একটা বাঁলিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই বিষ্ালয়ে প্রথমতঃ কেবলমাত্র বাঙ্গালী 
বালিকারাই বিগ্চাশিক্ষা করিত, অধুনা বিহারী বালিকা- 
* গণও শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। বিছ্যালয়টা 
গভর্ণমেন্টের সাহায্য-পুষ্ট। 


পাটনানগরে সিটাম্কু নামে একটা সরকারী এবং 


মইন্মদান এংলো-আবেবিক-স্কুল, ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুল ও 
বাদশা রাজ বী ফিমেল ট্রেনিং কলেজ নামে অপর তিনটা 
বে-সরকারী বিগ্ভীল় আছে। শেষোক্ত বিছ্যালয়টা মেয়ে 
দের জন্ত গ্রতিষ্ঠিত। এস্বানে অধ্যক্ষের পদে একজন 
ঘুরোগীয় মহিলা ও শিক্ষয়িতীর পদে একটা বাঙ্গালী দহিলা- 
গ্রাজুয়েট নিযুক্ত আছেন। বাঁকীপুরের পশ্চিমে দাঁনাপুর 
ক্যাণ্টনমেণ্ট, ও দাঁনাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন (সাধারণতঃ 
“খগোল নামে পরিচিত) দুইটা প্রধান স্থান। উহার 
প্রত্যেক স্থানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপুষ্ট এক একটা 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। 

বাঁকীপুর সহরে বিহার ন্যাশনাল কলেজ ও পাটনা 
কলেজ নামে ছুইটী প্রথমশ্রেণীর কলেজ আছে। বিহার 
ন্যাশনাল কলেজটী পাটনার উকীল বিশ্বেশ্বর সিংহের 
কীন্তি। বিশ্বেশ্বর বাবু এই সদমুষ্ঠান দ্বারা অসংখ্য দরিদ্র 
ছাত্রের বি্বাঁশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন । কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্‌-এ, মহাশয়ের তত্বা- 
বধানে এবং স্থানীয় কমিশনারগণের সাহায্যে--বিশেষতঃ 
স্তার আর্কডেল্‌ আল“ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায়--বর্তমানে 
এই কলেজটীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পাঁটনাকলেলজ 
সরকারী বিদ্যালয় । এই প্রদেশে এই কলেজটাই সর্ধা- 
পেক্ষা শ্রেষ্ট । ইহার অধ্যাপকগণের মধ্যে চারিজন যুরোঁপ- 
বাসী । প্রসিদ্ধ ইতিহানবেত্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ 
সরকার মহাশয় এই কলেজেই অধ্যাপনার কাৰ্য্য করিয়া 
থাকেন। কলেজের অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক 
পরীক্ষাগার ছুইটা বর্তমান সময়ের উপযোগী বহু যন্ত্রপাতিতে 


প্রবাসী-_পৌষ, ১৩১৯ 


[ ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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পূৰ্ণ । এস্থানের ছাত্রদের খেলিবার বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট 
এই কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক রাঁদেল সাহেবের 
নেতৃত্বে একটী চাণক্যসমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই 
সমিতি বিহার প্রদেশের বিভিন্নস্থলে পরিভ্রমণ করিয়া. 
গ্রামসমূহের আর্থিক অবস্থা ও কৃষিসম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য 
গ্রহ করিতেছেন। ইহাদের চেষ্টার গ্রামবাসীগণের 
পারিবারিক আঁয় ব্যয়ের বিবরণী, শিল্পীবৃন্দের প্রয়োজনীয় 
উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মূল্যাদি নিয়মিতভাবে সঙ্কলিত ও 
পুন্তবাকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার পুরাঁতত্ববিভাগ 
হইতে সভ্যগণ রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি এতিহাসিক স্থানের 
সন্নিহিত গুহা এবং অন্তান্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান পর্যটন ' 
করিয়া নানা এ্রতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিতেছেন এবং 
এইভাবে ইহারা এদেশের প্রাচীন তত্ব সংগ্রহের পক্ষে নূতন 
যুগের হুচনা করিয়াছেন উপরি-উত্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত এই 
কলেজের অন্তর্গত একটা বিজ্ঞান-সমিতি ও আলোচনা- 
গোঠীও বর্তমান আছে। কলেজ-কর্তৃপক্ষগণ এই সমুদায় 
সমিতির কার্যাবলী প্রকাশের জন্য একখানি ত্রৈমাসিক 
পত্রিকার প্রচার করিয়াছেন। উহাতে কলেজ সঘন্ধীর 
অন্তান্ত বিবরণও প্রকাশিত হয়। 

পর্ৃবিদ্া ও ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়ার জন্য টি | 
বিহার স্কুল অফ ইঞ্জিনীয়ারীং ও টেম্পল্‌ মেডিক্যাল স্কুল 
নামে দুইটা বিছ্যালয় আছে। এই প্রকার বিছ্কালয় 
বিহার প্রদেশে আর নাই। ইপ্রিনীয়ারীং স্কুলটীতে ওভার- 
সিয়ার শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবহারিক শিক্ষা 
প্রদানের জন্য ইহার অন্তর্গত একটা উৎকৃষ্ট কর্মশালা এবং 
ছাত্রগণের অবস্থানের জন্ত একটা ছাত্রাবাস আছে। 
এই ছাত্ৰাবাস ও মূল বিছ্যালয়-গৃহটা বৈদ্যুতিক আলোকে 
সুসজ্জিত । পুরোভাগে নদী বর্তমান থাকায় এই স্কুলটীর 
অবস্থান ও দৃশ্য সর্বাপেক্ষা মনোরম। টেম্পল মেডিক্যাল / 


-স্কুলটার সহিত বাঁকীপুরের সাধারণ হাসপাতালটাও সংশ্লিষ্ট। চহ 


এস্থানে রোগীগণের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যবহারিক 
শিক্ষালাভের সুবিধা আছে। স্কুলের সংঅবে যে ছাত্রাবাসটী 
প্রতিষ্ঠিত তাহাতে শতাধিক অধ্যয়নার্থী বাস করিতে পারে। 
স্কুলের রেসিডেণ্ট, সার্জন শ্রীযুক্ত নিবারপচন্দ্র দাসগুপ্ত 
পূর্ববঙ্গবাদী। ৰ 


ওয় সংখ্যা ] 


স্পা নানি 


রায় পূর্ণেদুনারায়ণ দিছ বাহাদুরের উদ্যোগে ছুই 
বৎসর হইল এস্থানে যে একটা কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাহা যথেষ্ট সফলতার পথে অগ্রসর হ্ইয়াছে। 


লা মিলা লা পিতা সপ 


_"' ১পুর্েনদবাবুই প্ৰথমাবধি এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক 


. আছেন। প্রদর্শনী প্রতি বৎসর শীত খতুতে অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। 
"ব্যবস্থা আছে, তাহা একমাত্র বিহার প্রদেশ হইতে প্রদ- 
শি দ্রব্যাদির জন্যই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই প্রদর্শনী 
পূর্বে শোণপুর মেলার সংস্রবে অনুষ্ঠিত হইত, সংপ্রতি 
বাকীপুরে উঠিয়া আসিয়াছে। 
বাকীপুরের প্রায় তিন মাইল পূর্বে গুলজারবাগে 
অহিফেনের যে কুঠিটা স্থাপিত ছিল তাহার কাঁধ্য এখন 
একরূপ বন্ধ হইয়! গিয়াছে । নবগঠিত বিহার গবর্ণমেণ্টের 
, একটা বিভাগ উক্ত বাঁটাতে স্থাপিত হইবে । 
কতিপয় ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান প্রচারকের যদ্বে ১৯০১ 
খৃষ্টাব্দে স্থাপিত বিহার যুবকসমিতি স্থানীয় ছাত্রগণের 
প্রধান সম্মিলনস্থান। ইঞ্জিনীয়ারীং ও মেডিক্যাল স্কুলের 
ছাত্র ব্যতীত স্কুলের ছাত্রের! তথায় প্রবেশাধিকার পায় না, 
, কলেজের বয়স্ক ছাত্রগণের জন্যই যুবক সমিতি উদ্দিষ্ট। 
ছাত্রগণের মুক্তপ্রাঙ্গনৈ ও গৃহমধ্যে খেলিবার ব্যবস্থাও 
এই- সমিতি হইতে এরা হইয়াছে। সমিতির সংজবে 
একটা ক্ষুদ্র পাঠাগার আছে; উহাতে বহুসংখ্যক দৈনিক, 
সাপ্তাহিক ও মাদিকপত্র গ্রহণ করা হয়। ফুটবল- 
প্রতিযোগিতায় এখান হইতে প্রতি বৎসর বিজেতৃ- 
সম্প্রদায়কে একটী রৌপ্যাধার পুরস্কার - প্রদান কর! 
হয়। গবর্ণমেপ্ট সমিতিকে বাৎসরিক ৬০০২ সাহায্য 
করিয়! থাকেন। স্থানীয় ব্যারিষ্টার মিঃ যুন্ুদ সমিতির 
বর্তমান সম্পাদক । 
বাকীপুর সহর হইতে বিহারী, বিহার হেরল্ড, বিহাঁর- 
বন্ধু ও অল্পাঞ্চ, নামক চারিখানি সংবাদপত্র প্রচারিত 
হয়। উহাদের মধ্যে শেষোক্তখানি উর্দ, ভাষায়, বিহার- 
বন্ধু হিন্দীভাষায় এবং অবশিষ্ট দুইখানি ইংরেজী ভাষায় 
লিখিত, এবং বিহারীই সমগ্র প্রদেশের মধ্যে একমাত্র 
দৈনিক । প্রথমতঃ ইহা সাপ্তাহিক রূপেই প্রচারিত 
হইত, অবশেষে ১৯১২ সালের নে মাসে দৈনিকে পরিণত 


পাটনা 


ইহাতে যেসসস্ত পুরস্কার ও পদকাদির ' 


৩০৩ 


শালা সদ পিতা পিতল 


না পদ স্পা 


হইয়াছে। বিহার হের, বিহারবন্ধু ও ও আয হা 
তিনখানিই সাপ্তাহিক । বিহার হেরল্ড, স্থানীয় শিক্ষিত 
বাঙ্গালীসম্প্রদায়ের মুখপত্র ন্বর্গীয় গুরুপ্রসাঁদ সেন 
মহাশয় বহুদিন পূর্বে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময়ে 
ইহা প্রজাবর্গের স্বত্ব-্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রচুর কার্য 
করিয়াছে। 

স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঁটনার হিন্দু 
বাঁলকসমিতি, হিন্দুসভা, আঞ্জুমান ইস্লাঁমিয়া, বিহার- 
ভূম্যধিকারী-সভা ও -প্রবানীসজ্বের নাম উল্লেখযোগ্য | 
বিহার-ভূম্যধিকারী-সভা তৎপ্রদেশস্থ ধনী ও ভূম্বামী- 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং সমগ্র প্রদেশের মধ্যে 
সৰ্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান । 

বেপ্টিষ্ট মিশন্, জেনানা মিশন্‌, মেডিক্যান্‌ মিশন্‌ 
প্রমুখ আরো! বহুসংখ্যক খষ্টীয় সমিতির প্রধান কার্য্যালয় 
বাকীপুর সহরে অবস্থিত । পিতৃমাতৃহীন খান শিশু- 
গণের জন্য বেপ্টিষ্ট মিশনের সংশ্রবে একখানি বাড়ী ও 
একটী বোর্ডিং স্কুল আছে। স্থানীয় ময়দানের ঈশান 
কোণে প্রোটে্টান্টদ্িগের এক গির্জা এবং স্থানান্তরে 


- রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌ সন্ন্যাসিনীগণের ব্যবহারের জন্য তৎ- 


সম্প্রদায়ের একটা ধর্ম্মমন্দির আছে। যুরোগীয় ও যুবেশীয় 
বালিকাগণের শিক্ষার নিমিত্ত সেণ্ট-জোঁসেফ স্থল নানে 
এস্থানে একটা ছাত্রাঁবাস-সংযুক্ত বি্বালয় আছে। যুরোগীয় 
বাঁলকগণের বিছ্ভালয় সেন্ট -মাইকেল্-হাই-স্কুল বাকীপুর. 
ও দানাপুরের মধ্যস্থলে কুজা নামক স্থানে অবস্থিত। 
ইহা আইরীশ খষ্টানসম্প্রদায় ছারা পরিচালিত। এই 
স্কুলের অধীনে একদল যুদ্ধশিক্ষার্থী স্বেচ্ছাপৈনিক আছে । 
অহিফেন-কুঠীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ডচেদ্‌অব-টেক্‌-হাসপাতাল 
প্রতিঠিত। জেনানা বাইবেল ও মেডিক্যাল মিশনের 
তত্বাবধানে ইহার কাধ্যাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। হাঁস- 
পাতালের লেডী ভাক্তার ও শুশ্রধাকারিণীগণ সকলেই 
বিশেষ কাৰ্য্যদক্ষ। পাটনাবাসিনী মহিলাগণ চিকিৎসাদি 
বিষয়ে এই হাসপাতাল হইতে যণেষ্ট সাহায্য পাইয়া 
থাকেন। 

সমগ্র পাটনা ও বীকীপুরের মধ্যে অরিয়েপ্টাল্‌ পাব্লিক 
লাইব্রেরীটী সমধিক উল্লেখযোগ্য। ১৮২০ খ্রীঃ খা বাহাদুর 


৩০৪ 
সিসি তিস্তা ওলা সপ 


খোদাবক্স, সি, আই, ই, মহোদয় কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইহার বাঁড়ীটা একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, 
উহার ছুইটী সোপানপংক্তি বিবিধবর্ণ প্রস্তর ও মর্ম্মরমণ্ডিত। 
ইহার অলিন্দ ও কোন কোন প্রকোষ্ঠ কলাই-ও-মিনাকরা 
টালিতে নিৰ্ম্মিত । কয়েক- বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট ইহার 
ংলগ্ল একটা সুগ্রশস্ত পাঠাগার প্রস্তত করিয়! দিয়াছেন । 
এই পুস্তকাগারটী খাঁধাহাহুরের জীবনব্যাগী পরিশ্রমের ফল। 
ইহ! প্রাচ্য জগতের বহু পাঁওুলিপির শ্রেষ্ঠতম সংগ্রহ-স্থল। 
কার্ভিনাল জিমেনিস কর্তৃক কর্ডোভা বিশ্ববিষ্ভালয় ধ্বংস 
হওয়ার পর তত্রত্য কতিপয় ধ্বংসাবশেষ পীওুলিপি 
সম্ভবতঃ এইখানে সংগৃহীত হইয়াছে। এস্থানে কতিপয় 
সুপ্রতিষ্ঠ ও প্রামাণিক ইংরেজীগ্রন্থও সংগৃহীত আছে। 
চীন, মধ্য আসিয়া, পারস্ত ও ভারতের চিত্রকলার 
কতিপয় অমূল্য আদর্শ এখানে রক্ষিত আছে-_উহার 








অধিকাংশ মোগল সমাটগণের পুস্তকাগার হইতে গৃহীত - 


চিত্র । ১৯০৩ সালে লর্ড কর্জ্জন এই লাইব্রেরীটা পরিদর্শন 
করেন। তদবধি ইহা গবর্ণমেন্টের বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে। 
আৰ্ম্মেনীয়ান: ব্যারিষ্টার মিঃ পি, মন্ুক নিজে যে সমুদাঁয় 
ভারতীয় চিত্র, ভাস্করমূত্তি ও-গ্রতিমৃর্তির ক্ষুদ্র আদর্শ সংগ্রহ 
করিয়াছেন তাহা ভারতে অতুলনীয় । উহার কোন কোন 
চিত্রে বর্ণপাঁত ও ভাবব্যঞ্জনায় রাজপুত ও ভারতীয় মোগল- 
গণের চিত্র-কলার উৎকর্ষের চূড়ান্ত নিদর্শন রহিয়াছে। 


প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ । 


পাটনাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধ তাহাদের 
মধ্যে স্বর্গীয় উকীল গুরুগ্রসাদ সেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য। ওকাঁলতীতে তাহার যে প্রতিপত্তি লাভ হইয়া- 
ছিল, তাহা বিহারপ্রদেশবাসী অপর কাহারই অনৃষ্টে ঘটে 
নাই। তাঁহার তেজন্বিতা এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার 
যত্ব অগ্ঠাপি নুতন উকীলগণের আলোচ্য বিষয় হইয়া 
রহিয়াছে । তিনি যখন পাঁটনাঁর উকীল-সভার সভাপতি 
ছিলেন, তখন সর্ক্দদ! স্বকীয় ব্যবসায়ের মধ্য।দা রক্ষা 
করিয়া কাধ্য করিতেন। তাহার নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া 
পাটনার উকীলগণ যে সন্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা 
সম্পূর্ণ অভ্তপূর্বব। একমাত্র আইন ব্যবসায়েই যে তিনি 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩১৯ 


লোলা জা পা” 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পক সিল ছিত শল সিজ্লা সিলসিলা সজ শিত লা দিক তান পদ পাশত পলাস 


এরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে; 
শিক্ষা, ধর্ম ও “রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহার অলামান্ত 


. প্রতিভা বহুকাঁধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এক কথায় 


বলিতে “গেলে, এই প্রদেশে আধুনিক সভ্যতা-বিস্তারের « 
মূলই তিনি। কিছুকাল যাবত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্ত ছিলেন এবং বিশিষ্ট বিধিজ্ঞ ও লেখকরূপে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। * বিহ!র-ভূম্যধিকারী সভা, মহিলা- 
বিদ্যালয় এবং বিহার প্রদেশের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
বিহার হ্রল্ড-_-এই সমস্তই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। 

খাঁ বাহাছুর খোদাবক্ঝ, দি আই-ই, মহোদয় বিহার- 
প্রদেশের আর-একটী উজ্জলরদ্র। এ দেশের প্রধান 
বিষ্টোৎসাহীরূপে ইহার নাম চিরদিনের জন্য অমর হইয়! 
রহিয়াছে । ১৮3২ খৃঃ ইহার জন্ম হয়। কাঁয়্যক্ষেত্র 
প্রবেশ করিয়া ইনি কিছুদিন যাবত পাটনার ডিষ্রাক্ট, জজের 
আপিসে পেস্কারী করেন; অতঃপর স্কুলসমূহের ডেপুটী 
ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইনি পাঁটনায় 
ওকাঁলতী করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে প্রথম 
হইতেই অপূর্ব কাধ্যদক্ষতার পরিচয় দির! ক্রমশঃ 
উন্নতিলাভ করিতে থাঁকেন। ১৮৭৭ সালে দিলীদরবাঁর 
উপলক্ষে ইনি একখানি গৌরব-স্ুচক সাটা ফিকেট পান। 
পাটনা মিউনিসিপালিটা ও পাটনা,ডিগ্ীক্ট বোর্ডের ইনিই 
সর্বপ্রথম ভাইন্‌চেক়্ারম্যান। অনেক বৎসর যাবত ইনি 


সরকারী উকীলের কার্ধ্যও করিয়াছিলেন। ' ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 


ইনি নিজাম বাহাদুরের হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের পদে 
নিযুক্ত হন। ইনি ১৮৮৩ খৃঃ খঁ বাহাঁছুর ও ১৯০৩ খৃঃ 
সি-আই-ই. পদবী লাভ করেন। ১৯০৮ সালের ওর! 
আগষ্ট তারিখে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড 
পুস্তকাগারের জন্য ইহাকে ভারতীয় বড্‌লী নামে অভিহিত 
করা হয়। বলা বাহুল্য, প্র অভিধান উহার এ 
সথপ্রযোজা। 

বর্তমান সময়ে ইমাম ভ্রাত্গণ পাটনার গৌরবস্থল। 
এই পরিবারের মাননীয় আলি ইনাম ও মাননীয় বিচারক 
হাসান ইমামের নাম সর্বজনবিদিত। ইহার! উভয়ে 
পাটনার শিক্ষিত মুসলমাঁন-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ । 
হাঁদান ইমাম যখন আইন-ব্যবসায় করিতেন তখন হইতেই 


রি 
ওয় সংখ্যা ] 


পিই ase ee পপি পাপা পাস 





নিভাঁকতা, উদারমত "ও দেশহিতৈষণার গুণে সকলের 
গ্রীতিভাঙ্রন হইয়াছিলেন। এস্থানের অধিবাসী মিঃ 
মজহর-উল-হক ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ ব্যারিষ্টারদ্বর 


-ক্রুসপমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ও প্রাদেশিক নির্বাচনে 


০০ 
কী 


ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদশ্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
ও সভার বহু আলোচনাক্ষেত্রে ইহার! প্রজাবর্ণের স্বত্বরক্ষার্থ 
আন্দোলন করিরা সমগ্র ভারতবাঁসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন । 
সাধারণ স্বাস্থ্য । 

প্লেগই পাটনার সর্বনাশের মূল। দারুণ ব্যাধি 
প্রতিবংসরই অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়! দীড়ায়। 
১৯১১ সালে বীকীপুর ও. পাটনার “সমষ্টি জনসংখ্যা 
কেবলমাত্র ১৩৬,১৫৩ হইয়াছে । ১৯০১--১৯১০ সালের 
মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা ১৩৬৮ কিংবা শতকরা 
একজন মাত্র বর্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৯১--১৯০০ সালের 


মধ্যে উহার পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কমিয়া গিয়াছিল। - 


প্লেগ এদেশের কিরূপ অনিষ্টসাধন করিতেছে, উল্লিখিত 
বিবরণী হইতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বস্তুতঃ, উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশের জনবল, ধনসম্পদ 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই যেন দ্রুত অধোগতি ঘটিয়াছে। 
শাসনসৌকার্য্যার্থ পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামসষেত 
পাটনাকে পৃথক করিয়া জনৈক সিটী ম্যাজিস্ট্রেটের 
শাসনাধীন একটী মহকুমা করা হইয়াছে এবং সহরের 
সদর কার্য্যালয় বাঁকীপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! পাটন! 
মিউনিসিপাঁলিটী এই উভয় স্থানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যাদির 
তত্বাবধান করিয়া থাকেন। মিউনিসিপালিটার বাঁধিক 
আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা পয়ঃপ্রণালীর উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা 
ও জলের কল প্রতিষ্ঠা আজকাল সহরের প্রধান আবশ্তকীয় 
বিষয়। 
-১৯১১ সালের দিলীদরবাঁরে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
পাটনাকে নবগঠিত বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের 
রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নবগৌরবের 
এই অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে পাটনায় অষ্টবিংশ্তি 
বার্ষিক জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের ব্যবস্থা হইল, ইহ! 
অত্যন্ত আনন্দের কথা । 
শ্রীকান্তিকচন্ত্র দাশগুপ্ত । 


কষ্টিপাখর 


৬ শত পা ত তল সদ তলা কত জিত পদত Ee tn OE UU CU EN EES OH SURE শা পলা সিল লা 


কণ্টিপাথর 


ভাঁরতী (অগ্রহায়ণ )। 
আধুনিক য়ুরোগীয় দঙ্গীত-শ্রীজ্যোতিরি ন্্রনাথ 
ঠাকুর. 
আমাদের গানের সুর (7791০) যুরোগীয় সুর অপেক্ষা সমধিক 


-গরিপুষ্ট, বিচিত্র, রসগর্ভ। আমাদের রাগরাগিণীতে একএকটি বিশেষ 


ভাব যেরূপ মুস্তিগ্রহ করে, যুরোগীয় কোনে! মেলডিতে তাহা দেখিতে 


পাওয়া যায় না। যুরোগীয়ের! এই অভাবটি সুরসঙ্গৎ (90007702171 


ment) বা বহুমিল একতানের (57750)) দ্বার! কতকট! পুরণ 
করেন। আমাদের এঁকতান সমস্বরের একতান; যুরোগীয় একতীন 
বিচিত্রবাদীসম্বাদী স্বরের মিল হইতে উৎপন্ন । আমাদের সঙ্গীতেও 
বাদীসন্বাদীশ্বরমূলক এঁকতান আছে, কিন্তু যুরোপে তাহা পরিপুষ্ট 
আমর! বীয়াতবল৷ প্রভৃতি তালবাছ্য যন্ত্রের দ্বারা সঙ্গৎ করি, যুরোপীয়ের! 
পিয়ানো! প্রভৃতি হুরবাদ্ যন্ত্রে মূল স্থরের সহিত বা! হাতে কতকগুলি 
বাদীসন্বাদীমূলক হুর একসঙ্গে বাঁজাইয়া সুরের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, 
তালের মাত্রাগুলিকেও ফুটাইয়া তুলে। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের একতান 


-সঙ্গীতেও উহার! বিবিধ যন্ত্রে বিচিত্র মিলের স্থর বাঁজাইয়া! একট! 


এঁকতাঁন উৎপাদন করে। ইহাই যুরোগীয় সঙ্গীতের বিশেষত্ব। 

ওয়াগনেয়!র (৬৭৪১৪) আধুনিক যুরোপীয় সঙ্গীতের একজন বড় 
ওন্তাদ। তিবি গীতিলাট্যে যে যুগান্তর আনিয়াছেন, তাহার সুচনা 
করিয়াছিলেন ওএবার (৬৮০১৪)। এইপ্রকার সঙ্গীতনাট্যে শুধু 
কাব্যাংশের দ্বারা নাটকের ভাবটি প্রকাশ পায় না, উহাকে কুটাইয়া 
তুলিবার জন্য বিবিধ যন্ত্রেখিত সমবেত সঙ্গীত সাহাঘা করে। তিনি 
যন্ত্রনঙ্গীতের দ্বারা বাস্তব দৃশ্যের পর্যন্ত অনুকরণ করিতেন । 

যুরোগীয় নঙ্গীতের অন্যাস্ত শাখার প্রধান ওস্তাদ বীথোবেন 
(Beethoven), শবে (Schubert) ও শে[পা1 (07০17) | উনবিংশ 
শঙাব্দীর দ্বিতীয়ার্দের ওস্তাদ লিজ্ট (1521) | 

বিবিধ যন্ত্রের উপযোগী একতান বাছ্যের জন্য যে একপ্রকার স্বর- 
বিন্কাল রচিত হয়, তাঁহ'কে যুরোঁপীয় সঙ্গীতের ভাষায় সিম্নি (5)'1- 
Phony) বলে। হেড্ন্‌ (71700. ও মোজার (Mozart) এইরূশ 
সাঙ্গীতিক রচনার জন্ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্ত বীথোবেনের রচনার 
তুলনায় ইহাদের রচন! ছেলেখেলা মনে হয়; বীথোবেন শুধু সাঙ্গীতিক 
আকারের পুষ্টিসাধন করেন নাই; তিনি ছন্দের বৈচিত্রানাধন, মুল- 
সুরের বিস্তারসাধন, যন্ত্রসঙ্গীতৃকে গভীররূপে ভাবব্যগ্লক করিয়াছিলেন, 
এবং মেগডেলদন (Mendelssohn) ও শুমাঁন (90110772171) ওক্তাদদের 
রচনায় যে ওপন্যাসিকতার (Romanticism) পরিণুষ্ট দেখা যায়, 
বীখোবেনের রচনায় তাঁহারও অঙ্কুর ছিল। মেণ্ডেলননের দিনকাল গত 
হইয়াছে; শুমানের প্রভাব এখনো বলবৎ আছে। 

প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ত্রাদ্‌স্‌ 081517179) সঙ্গীতের 3০705 ; সঙ্গীতের 
হিসাবে ইনি শুমানের পুত্র ও বীথোঁবেনের পৌন্র । ব্রাম্‌সের প্রতিযোগী 
লিজট কেবল কনসার্ট-হলের জন্য কাঁব্যরসা্মক ব। বৰ্ণনাত্মক কবিতা- 
পদের ভাশীনুরূপ সঙ্গীত (programme music) রচন। করিতেন; 
কিন্ত ব্রাম্‌স্‌ বিশুদ্ধ সঙ্গীতের গৎ রচনা করিতেন, তাহার সহিত 
কবিতার কোনো যোগ থাকিভ নাঁ। 

বীথোবেনের রচনা বিচিত্র, সুমধুর, চিত্তবিমোহন। সঙ্গীতের 
ধাতব ফন্ত্রগুলি মৃদুভাবে বাঁজাইয়া তিনি একতানব!গ্যে এমন একটি রং 
ফলাইতেন যে পরবর্তী ওস্তাদের! এই অভিনব পষ্থার অনুসরণ করিতে 


৩০৬ 
ল।গিল। শুবার্ট (5971587) প্রথম দেখান বে খরজ হইতে খরজান্তরে 
অবাধে বিচরণ করিয়া করিয়া কিরূপে সঙ্গীতের অপূর্র্ব সৌন্দর্য ও 
ভারদ ফুটাইয়া তুলা ষায়। তিনি পিয়ানোতে উপস্থিতমত যেসকল 
গং মনের খেয়ালে বাঁজাইতেন, তাহাই চেঙেলসনের বাঁক্যহীন গীতের 
আদর্শ হইয়াছিল; তাহার রচিত প্রসিদ্ধ নৃত্যসঙ্গীতের অগ্রদূত শুবের্ট 
রচিত ভাল্জ্‌ (৬19) নৃত্যের হুললিত গংগুলি। 

পরে কনিষ্ঠ ট্রস (Johann 55455) ওয়াল্টুজ্‌ (৬৪1৫৫) নৃত্যের 
চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া “ওয়াল্টুজ্‌ নৃত্যের রাজ!” বলিয় প্রসিদ্ধ হন। 
শৃবের্ট Art-এ০৷9 অর্থাৎ কলা-গীতের শ্রষ্টা। যে গান যন্ত্রস্গীত 
বা স্বরদঙ্গৎ ব্যতীত সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না, গানের সুর ও সঙ্গতের সুর 
এই উভয়ের নিপুণ সন্মিলনে যে গীত রচিত হয়, তাঁহাকে- Art-song 
বলে। শূবেটের সর্বোৎকৃষ্ট গীতগুলি রুরে'গীয় গীতজগতে অপ্রতিদ্বন্বী। 
ওয়াগনেয়ারের সাঙ্গীতিক নাট্য ও লি্টের একতানিক কবিতা 
(symphonic poem} এবং শুবের্টের গাঁন লইয়া | যুরোপের আধুনিক ৷ 
সঙ্গীত । 

প্রসিদ্ধ ওস্তাদ রুষেনষ্টিন বলেন যে শো) পিয়ানো যন্ত্রের অন্রাত্া 
ছিলেন; তিনি পিয়ানো যন্তকে কথা কহাইতেন; পেডাল চাপিয়া 
কর্ডের (বাঁদীসন্বাদীমূলক ) স্বরপুগ্নী সমস্ত সপ্তকে এমন ভাবে ছড়াইয়া 
দিতেন যে মনে হইত যেন চার হাতে পিয়ানো! বাজিতেছে। লিজ টু, 
রুবেনষ্টিন (Rubenstein), পাডেরেউক্ষো (Paderewsko) প্রভৃতি 
ওস্তাদের এই প্রণালীর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। নানী প্রকার, বাছ্য- 
যন্ত্রে বাদিত এঁকতান সঙ্গীতে শ্রোতৃবর্গের মনে যে ভাবের উদয় হয়, 
এক পিয়ানো যন্ত্র হইতেই লিজট্ু দেই ভাবটি প্রকাশ করিতে 
পারিতেন। 

যুরোগীয় সঙ্গীতের উন্নতি নানা ওস্তাদের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে 
হইয়াছে। আর আমাদের সঙ্গীত গতাদুগতিক ভাবে চলিতে গিয়া 
যাহ! ছিল তাহাও হারাইতেছে। 


স্গীত-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যুরোপে পাখীর গানের মত মানুষের সঙ্গীতেরও বিশেষ কাল 
আঁছে। এককালে আমাদের দেশেও এরূগ গীতবান্যের পরব ছিল ॥ 

লগুনে হাণ্ডেল-উৎসব হইয়াচিল। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচঠিতা হাগ্ডেল 
জর্দান ছিলেন; কিন্তু ইংলঙেই তিমি অধিকাংশ সময় যাপন করিয়া 
ছিলেন; বাইবেলের কোনো :কানো অংশ ইনি স্বরে বসাইয়াছিলেন; 
এই গীতগুলিই বহুশত যন্ত্রযোগে বহুশত কণে মিলিয়া হাতল উৎসবে 
গাওয়া হইয়া থাকে। চারি হাজার যন্ত্রী ও গায়কে মিলিয়! এবারকার 
উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। বিরাট সভ'গৃহের গ্যালারিতে স্তরে স্তরে 
গায়ক ও বাদক বসিয়া গিয়াছে; মনে হয় যেন পুষ্ত পুপ্র মানুষের মেঘ 
করিয়াছে! স্ত্রী ও পুরুষ গারকেরা উদারা মুদার৷ ও তারা স্থরের কঠ 
অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বদিয়াছে, একই রঙের একই রকমের 
কাপড়) চার হাজার যন্ত্রে ও কণে সঙ্গীত জাগিয়া উঠিল--একটি স্থুর 
পথ ভুলিল না ; চার হাজার সুরের ধারা নৃত্য করিতে করিতে একসঙ্গে 
বাহির হইল, কেহ কাহাকেও আঘাত করিল না। অৎচ সমতাঁন 
নহে, বিচিত্র তানের বিপুল সন্মিলন। এই বহু বিচিত্রকে এমনতর 
অনিন্দনীয় সুসম্ূর্ণতায় এক করিয়া তুলিরার মধ্যে যে একটা বৃহৎ 
শক্তি আছে, এত বড় বৃহৎ ক্ষেত্রের অন্তরে বাহিরে সেই জাগ্রত শক্তির 
কোথাও কিছুমাত্র ওদাস্ত নাই, জড়তব নাই_-সৰ্ব্বত্ৰ তাহার অযোধ 
বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 

কিন্ত এত বড় একট! প্রকাণ্ড ব্যাপার গড়িয়া তোলাতে সেটা 
একটা যন্ত্রের জিনিষ হইয়! উঠিয়াছে। বাহিরের আয়তন বৃহৎ, বিচিত্র 
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ও নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ভাবের রসটি চাঁপা পড়িয়াছে। ইহাতে 
শক্তি আছে কিন্তু লীলা নাই। কিন্তু তাঁই বলিয়া, সমস্ত মুরোপীয় 
সঙ্গীতে আকারের নৈপুণ্যই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে, মনে কৰিলে 
ভুল করা হইবে। 

যুরোগের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভোন 
আছে সত্য। হাশ্বনি বা স্বরনঙ্গতি যুরোগীয় সঙ্গীতের প্রধান বস্তু, 
আর রাগরাগিশীই আমাদের সঙ্গীতের মুখ্য অবলম্বন। মুরোপ বিচিত্রের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমর! একের দিকে । বিশ্বসঙ্গীতে আমন 
দেখিতেছি বিচিত্রের তান মহত্র ধারায় উচ্ছ সিত হইতেছে; একটি 
আর-একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে; 
অথচ সমস্তই এক হইয়। আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হাঁর্মানি, 
জগতের সেই বহুরূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে সুর দিয়া দেখাইতেছে। 
কিন্তু নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি একরাগিণীর গান চলিতেছে; সেই 
গানের তাঁনলয়টিকেই খিরিয়া ঘিরিয়! নৃত্য আপনর বিচিত্রগতিকে 
সার্থক করিয়| তুলিতেছে। আমাদের দেশের সঙ্গীত সেই মাঝখানের 
গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে । চিরধাবমীন বিচিত্রের সঙ্গে যোগ 
দিয়! তাল রাখিয়া চলাই যুরোগীয় প্রকৃতি, আর, চিরনিস্তন্ধ একের দিকে 
কান পাঁতিয়া মন রাঁধিয়। আপনাকে শান্ত করাই আমাদের স্বভাব। 
যুরোপের সঙ্গীতে মানুষের সম: ঢেউখেলার সঙ্গে তাঁহার তাঁলমানের 
যোগ আছে, মানুষের হাঁসিকান্নার সঙ্গে তাহার প্রত,ক্ষ সম্বন্ধ । 
আমাদের সঙ্গীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার 
বাহির হইতে বহিয়া আসে। সেইজন্য আমাদের সঙ্গীত আমাদের : 
সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাঁয়। আমাদের বিবাহের রাত্রে 
সাহাঁনা বাজে ; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে না, যৌবনের 
চাঞ্চলা নাই; তাহা গম্ভীর, তাহার 'মিডের ভাজে ভাঁজে করুণা। 
আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে শানাইয়ের সঙ্গে বিলাতী ব্যাণ্ড 
বাজানো বড়মানুষী বর্বরতার একটা অঙ্গ । উভয়ের প্রভেদ একেবারে, 
হম্পষ্ট । বিলাতী ব্যাণ্ডের স্থরে মানুষের আমোদ আহ্লাদের সমারোহ ' 
ধরণী কাঁপাইয়া তুলে; যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্তালাপ, 
যেমন সাজসজ্জা, যেমন ফুলপাতা আলোকের ঘটা, বাঁণ্ডের সবরের 
উচ্ছ1সও ঠিক তেমনি। কিন্তু বিবাছের প্রমোদসভাকে চারিদিকে 
বেষ্টন করিয়া যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তরধ হইয়া আছে, যেখানে লৌক- 
লোকান্তরের অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ/মান, 
সাহানার স্বর সেইখানকার বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে। আমাদের 
সঙ্গীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া! দেয় এবং 
জনতার মাঝখানে অপীমকে আহ্বান করিয়া আনে আমাদের সঙ্গীত 
একের গান, _একলার গান; কিন্তু তাহ! কোথের-এক নহে, তাহা 
বিশ্বব্যাপী এক। 

হাঁন্দনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীভটিকে আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলে এবং 
গীত যেখানে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়! উঠিতে চায় সেখানে হাঁন্মনিকে কাছে 
আদিতে দেয় না! উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদ কিছুদিন পর্যন্ত ভালো, 
প্রত্যেকের পূর্ণপরিণত রূপটিকে পাইবাঁর জন্য কিছুকাল প্রত্যেকটিকে 
স্বাতিন্র্যের অবকাশ দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া চিরকালই 
তাহাদের আইবুড় থাকাটাকে শ্রেয় বল! যায় না। গীত ও হার্দনি 
মিলিবার দিন আসিয়াছে, মিলনের আয়োজনও সুরু হইয়াছে। 

মানুষের একমাত্র নিজের উৎপন্ন জিনিষে দৈন্য দূর হয় না; নিজের 
ধশ্বর্যের একমাত্র সার্থকতা এই ষে তাহাতে পরের জিনিষ পাইবার 
অধিকার জন্মে । এইরূপ আদান প্রদানের যুগকে যুরোপে রেনেস'দ বলে। 
পৃথিবীতে বর্তমান যুগে রেনেসীসের হাট বসিয়া গেছে, এতবড় হাট ইহার 
আগে আর কোনোদিন বসে নাই। তাঁহার প্রধান কারণ, আঁজ পৃথিবীতে 


৩য় সখ্য! ] 
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চারদিকের রাস্তা যেমন খোলপা Ei এমন জান কোনোদিন 
ছিল নাঁ। 


যুরোপে ভারতবর্ষায় রেনেসীসের একট! কাল, আসন্ন হইয়াছে। 


. ভারতবর্ষের এতিহাসিক ভাওারে যে সম্পদ. সঞ্চিত আছে, হঠাৎ তাহা . 


' বুরোপের নজরে পড়িয়াছে এবং যুরোপ অনুভব করিতেছে সেগুলিতে 
সষ্ঠাহার প্রয়োজন আছে। এতদিন ভারতবর্ষের চিত্রশিল ও স্থাপত্য 
রুক্টোপের অবজ্ঞাভীজন হইয়া ছিল, এখন তাহার বিশেষ একটি মহিম। 
রী দেখিতে পাইয়াছে। ভারতবর্ধীয় সঙ্গীতের উপরও যুরোপের 
£&ি পড়িয়াছে। অনেক যুরোপীয় পুরু ও রমণী বেদগান হইতে 
আরম্ভ করিয়া ফ্রুপদখেয়ালের রাগ মান লয় তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান 
করিয়াছেন, রীতিমত আলাপ করির! বড় বড় রাগিণীর সমস্ত দুরহ 
-, মীড় ও তান লাগাইয়া ইহার! হাতের ইঙ্গিতে তাল দিতে পারেন। 
' আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইহাদের কঠম্বরে কোথাও 
বেন কোনো বাধা নাই; শরীরের মুদ্রায় বা গলার সুরে কোনো কষ্টকর 
" প্রয়াসের লক্ষণ নাই; গানের মুর্তি একেবারে অন্ষু্ অক্লান্ত হইয়া 
: দেখা দেয়। 
১... ইহারা যে কেবলমাত্র কৌতুহল চরিতার্থ করিতেছেন তাং! নহে ;২ 
ইহার! ভারতবর্ধীয় সঙ্গীতের মধ্যে একট! অপুর্ব দৌন্দধ্য দেখিতে 


', গাইয়াছেন। সেই রসটিকে গ্রহণ করিয়া সম্ভবত আপনাদের সঙ্গীতের ' 


অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য ইহার! উতৎ্হক। 
লঙন একাডেমি অফ মুমজিক-এর অধাক্ষ ডাক্তার ইয়র্ক-টটার 
ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের পরিচয় পাইয়া যাহাতে লগ্নে এই সঙ্গীত 
' আলোচনার একট! উপায় ঘটে সেজন্য উত্স্ক হইয়াছেন। যদি কোনো! 
,ভারতবর্ষায় ধনী রাজা কোনে! বড় ওস্তাদ বীণাবাঁদককে এখানে 
কিছুকাল রাখিতে পারেন তাহা হইলে তাহার মতে বিস্তর উপকার 
: হইতে পারে। 
.. উপকার আমাদের সব চেয়ে বেশি। কেননা, আমাদের শিল্প- 
ঢীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমর! হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে 
“তাঁহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আমাদের সঙ্গীতের 
, শোতদ্িনীতে জৌয়ার উত্তীর্ণ হইয়| গিয়াছে বলিয়া আমর! আজকাল 
তাঁহার তলদেশের পক্ষিলতাঁর মধ্যে লুটাইতেছি। আমাদের ঘরে ঘরে 
গ্রামোফোনে যেসকল স্থর বাঁজিতেছে, থিয়েটার হইতে যেসকল 
গান শিথিতেছি তাহা শুনিলেই বোঝা ষায় আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যের 
কদর্ধযত;ষে কেবল প্রকাশমান হুইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, দেই 
কদধ্যতাঁকেই আমর! অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি । গ্রামোফোন 
ও কন্দ্ট পার্টির আগাছায় দেশ ছাইয়া গিয়া বে সোনার ফসলের চাঁৰ 
দরকার সে ফমল মারা বাইতেছে। 
আমাদের দেশের অনেক জিনিষকেই রুরোগের হাত হইতে 
পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বদিয়াছি। আমাদের সঙ্গীতকেও 
একবার সমুদ্রপার করিয়া তাহার পরে যখন তাঁহাকে ফিরিয়া পাইব 
- তখনই হয়ত ভালে করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে 
টাটাইয়া ছ, এই জন্য কোনে। জিনিষের বাজারদর জানি না;--নিজের 
_(জিনিষকে যাচাই করিয়া লইব, কোনখানে আমাদের গৌরব তাহা 
'' নিশ্চিত করিয়া বুঝিব, সে শক্তি আমাদের নাই! যেখানে মানুষের 
” সকল চেষ্টাই প্রচুর প্রাণশক্তি হইতে নিয়ত নানা আকারে উৎসারিত 
হইতেছে, যেখানে মানুষের সমস্ত সম্পদ জীবনের বৃহৎ কারবারে 
খাঁটিতেছে এবং মুনফাঁয় বাড়িয়া চলিতেছে, সেইখানে আপনাদের 
সামগ্রীকে না আনিলে, দেই চল্তি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না 
পারিলে, আমরা আপনার পরিচয় পাইব না। প্রবল সজীব শক্তির 
প্রথম সংঘাতে কিছুকা'লের জন্য দিশাহারা হইতে হয়, কিন্ত শেষকালে 
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৩০৭ 
নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করিয়া পাওয়া যায় | -মুয়োখের প্রাণবান 
সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে; তাহা যতই 
বলবান হইয়া উঠিতেছে ততই অনুকরণের হাত এড়াইয়া আমাদিগকে 
আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর করিয়া! দিতেছে। আমাদের শিল্পকলায় 
সম্প্রতি বে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে তাঁহার মূলেও যুরোপের, গাণশক্তির 
আঘাত রহিয়াছে । সল্গীতেও আমাদের দেই বাহিরের সংশ্রব প্রয়োজন 
হইয়াছে। 

দুঃখের বিষয় সঙ্গীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নছে। 
আমাদের কলেজনীমক কেরাণীগিরির কারথ!নাঁঘরে শিল্পনীতের 
কোন স্থান নাই; যেসকল বিদ্যালয়কে আমরা ন্যাশনাল লাম দিয়া স্থাপন 


,করিয়াছি সেখানেও নাই, কারণ, মানুষের সামাজিক জীবনে ইহার 


প্রয়োজন যে কত বড় সেই বোধটুকু পর্য্যন্ত আমর! সম্পূর্ণ হারাইয়! 
বসিয়াছি। এই জন্য সঙ্গীত আজ পর্যন্ত সেইসকল অশিক্ষিত 
লোকের মধ্যেই বদ্ধ যাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই, যাহারা 
অক্ষম স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গহন! গড়াইয়। বহন 
করিতেছে, সর্ববতোভীবে ব্যবহার করিতে পারে না; এমন কি ব্যব- 
কু হারের কথার আভাম দিলেই তাঁহার! আতঙ্কিত হইয়া উঠে, মনে 
করে ইহ] তাঁহাদের সর্ধবন্থ খোয়াইবার গছ্ছ(। আমাদের ধন যখন 
আমরা ভালে! করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাঁম না, তখন যাহার! 
পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসায়ে খাটাইবে, ইহাকে 
বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আঁনিবে। আমাদিগকে সেই দিনের 
জন্য অপেক্ষা করিয়! থাকিতে. হইবে। তাঁহার পরে গর্ব করিব, 
আমাদের যাহ! আছে জগতে এমন আর কাহারও নাই; সেই গর্ব 
করিবার উপকরণও অন্য লোককে লোগ।ইয়। দিতে হইবে৷ 


শারীর স্বাস্থ্যবিধান (ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা )-- 
জীচুনীলাল বস্ু- :. le 


দেহযন্তের পরিচালন! ন! করিলে বিকল হইয়া শরীরকে রোগপ্রবণ 
ও ক্কর্তিহীন করিয়া তোলে। অলস ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রমণীল ব্যক্তি 
দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্য উপভোগ করে। চরক প্রভৃতি শান্তেও পরিমিত 
ব্যায়ামের গুণ লিখিত হইয়াছে। বড়লোকের! পরপুষ্ট জীবের ন্যায় 
সমাজের হদয়শোণিত শোষণ করিয়! অলন জীবন যাপন করাই শ্রাধা 
মনে করিয়া শ্রম করিতে ঘৃণা বোধ করেন, এবং তাঁহার ফলে বিলাস ও 
ভোগ্য সামগ্রী প্রচুর থাঁকিতেও তাহ! ভোগ করিবার স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য 
তাহাদের থাকে না। তাহারা বুঝিতে পারেন ন! যে পরিশ্রম করা 
অপেক্ষা পরিশ্রম না করাই অধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ। কর্ম্ম করিবার ' 
জন্যই মানুষের জন্ম ; যাহার কণামাত্র আত্মলন্মীন ও দায়িতজ্ঞান- আছে, 
নে কখনই অলনজীবন যাপন করিতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছা বিরুদ্ধ 
কৰ্ম্ম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরার়। অত্যন্ত কষ্টনাধ্য 
ব্যায়ামও স্বাস্থ্যহানিকর। ব্যায়াম করিলে ঘন ঘন খ্বাসপ্রশ্বান বহিতে 
থাকে, এবং তাহাতে ফুসফুসে অধিকতর অক্সিজেন যাওয়াতে রক্তের 
শোধনক্রিয়। স্থচারু হয়। এইজন্য স্বভাবতই গভীর নিশ্বাস লওয়া 
অভ্যান করা উচিত সুখ দিয়! শ্বাস গ্রহণ করা কদীচ উচিত নয়; 
তাহাতে বাতাসের সমস্ত আবর্জ্জন! শোধিত না হুইয়াই ফুসফুসে গিয়া 
পৌছে, বাঁ শীতল বায়ু গির। ফুসফুসের প্রদাহ জন্মায়। 

ব্যায়ামের পরেই ঘন্দশোষক গরম কাপড় গাঁয়ে দেওয়া উচিত। 
মুক্ত স্থানে ব্যায়াম প্রশস্ত । একাকী ব্যায়াম করা অপেক্ষা অনেকে 
একত্র ত্রীড়ার সঙ্গে ব্যায়াম করিলে মন অধিকতর প্রফুল্ল হয়। অধিক 
বয়সে বা অপটু শরীরের পক্ষে ভ্রমণ প্রশস্ত ব্যায়াম ; অপ্তত ৩৪ ক্রোশ 
ভ্রমণ করা কর্তব্য 1 


না 

আমাদের সমাঞ্ধে শিক্ষা! প্রভৃতি তান বিষয়ের ন্যায় ব্যা লাম করা 
স্রীলেকদের আবশ্যক | অঙ্গচালনার অভাবে অনেকে স্থূল ও অকর্মনণ্য 
হইয়া পড়ে। মাতার স্বাস্থোর উপর সন্তানের স্বাস্থা, এবং তাহার 
উপর পরিবার ও সমাজের সুখ স্বচ্ছন্দত। নির্ভর করে। শিক্ষার দহিত 
ব্যায়াম অনুষ্ঠিত হইলে পুরুষ ও স্ত্রী মানুষ হইয়া উঠিবে নিঃসন্দেহ। 

স্বাঙ্থ্যরঙ্গণর জন্য ব্যায়ামের যেরূপ প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক 
পরিশ্রমের পর বিশ্রামও মেইরূপ আবগ্যক। বিশ্রাম দ্বারা শরীত 
সর্ববাংশের ক্ষয়পূরণ ও কান্তি দূর হয়। বিশ্রাম ছুই প্রকার__ আংশিক 
ও পূর্ণ। এক কাঁজ করিতে করিতে ক্লান্তি বোধ করিলে অন্থপ্রকারের 
কাঁজ করাতে আংশিক বিশ্রাম লাভ হুয়। সমস্ত দিনের শ্রমের পর 
পরিবারের মধ্যে ২৩ ঘণ্ট! গান বাজনা, কবিতা পাঠ, খেলা প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনের বথেষ্ট উন্নতিলাভ 
হইবার সম্ভাবনা । বাঙালীর! ক্রমশ যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর, অকাল- 
বৃদ্ধ, আনন্দশূন্য হইয়া পড়িতেছে ! সঙ্গীতের চষ্চা বাঙালী জাতির 
মধ্যে ক্রমশ লোপ গাইতেছে ; আবার আমর! এমনই দেশাচারের দাস 
যে সঙ্গীতচ্চা! অবশ্য-প্রী-শিক্ষণীয় ও শাস্তানুমোঁদিত হইলেও স্ত্রীলোকের 
সঙ্গীতালে!চনা আমর! নিন্মপীয় মনে করি। আমাদের পূর্ববকালের 
সহৃদয় সমবেত গণসাঁধারণের উৎসব আনন্দের স্থান অধিকার করিতেছে 
পেশাদারি থিয়েটার ; সেগুলিকে নির্দোষ আমোদের স্থান বলা যায় না। 
ঘে জাতি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে বা আমোদ করিতে পারে না, সে জাতির 
জীবনীশক্তি ও উন্নতির সীমা নিঃশেষ” হইয়া আসিতেছে বুঝিতে 
হইবে। Health is symmetry, disease is deformity, ৫টার 
গর কোন ছাত্রের অধ্যয়ন করা উচিত নয়; ৫টা হইতে ৭ট! পর্য্যন্ত 
কোনো ক্লাস বা সভা করাঁও উচিত নয়। 

নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রীম প্রদান করে। দিবানিদ্রা স্বাস্থ্যের 
অনুকূল নহে; বিশেষতঃ দুলকাঁয় ও গেন্মাপ্রধান লোকের। শিশুর 
১২ ঘণ্টা, বাঁলকবাঁলিকা'র ৯ ঘণ্টা, প্রাপ্তবয়স্কের ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া 
বিধেয়। যুবকদিগের কোসলশয্যা বর্জনীয়। শয্যা পরিষ্কার" হওয়া 
আবগ্ক। শয়নগুহে অধিক আসবাব রাখা অবিধেয় ; শীতকালেও 
গৃহের ঢই একটি জানাল! রাত্রিকালে খুলিয়! নিদ্রা যাওয়া উচিত; 
শয়নগৃহে আলো না রাখাই ভালো, রাখিলেও ক্ষীণ আলো রাখা উচিত। 
মেঝেতে শয্যা পাত! ঠিক নহে; মশারি খাটাইয়! শোওয়! স্বাস্থ্যের 
অনুকুল ও নিরাপদ। শান্তনমা(হত'হইয়! শয়ন করা উচিত। 


আমার বাল্যকখা-_ভ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আঁমাদের_শিক্ষা প্রথমে পাঠশালার গুরুমশীয়ের কাছে বাংলা; পরে 
পণ্ডিত মশায়ের কাছে সংস্কৃত । পণ্ডিত মশায়ের বিদ্যা তত ছিল না; 
কিন্তু পিতা তাঁকে কাণীতে সংস্কৃত শিখিয়ে এনেছিলেন বলে সংস্কৃতের 
উচ্চারণটা বেশ দুরুত্ত ছিল। বাংলা দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ ঠিক 
নয়। বাঁল্যে সংস্কৃত পড়া সিবিল সার্ধিস পরীক্ষায় আমার কাজে 
এসেছিল; আমি সিবিল সীর্ধিবিদ পরীক্ষায় লাটিন গ্রীকের পরিবর্তে 
আমাদের ছুই ক্লাসিক সংস্কৃত ও আরবী নিয়েছিলুম; সংস্কৃভে ৫০০ 
সংখ্যার মধ্যে ৩৫০রও উপর পেয়েছিলুম। পরীক্ষক ছিলেন ভট্ট 
মোক্ষমূলর | Oriental Seminaryর হেডমাষ্টির ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী 
আমাদের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। আমরা তাকে খুব মেনে চলতুম। 
তিনি আমাদের বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও অনেক বই পড়তে 
দিতেন; ইংরেজি প্রবন্ধাদি লেখা, বক্তৃতা করা প্রভৃতিও অভ্যাস 
করাতেম। দাঁত বৎসর বয়সে হিন্দুকালেজে ভর্তি হই। দুই বৎসর পরে 
তাঁরকনাথ পাকফ্তিকে আমার সহীধ্যায়ী বন্ধুরূপে লাভ করি। আমরা 
মাণিকঞোড়ের মতে! এক সঙ্গে থাকৃতুম; তিনি আমাকে খুব ভালে! 


তপ তপ ত সপত শিপ 





শো সা তপ সত 


প্রবাসা--পৌষ, ১৩১৯ 
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[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাঁসতেন। আমি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে বিলাত যাই; 
তারক বিলাত যান ১৮৬৭ ‘সালে, আমার ফিরে আনার দুই বৎসর 
পরে। বারিষ্টার হয়ে আদতে আসতেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
ছেলেবেল! থেকেই তারকনাথ পালিত তেজম্বী। কয়েক বৎসর পরে 
হিন্দুক্কুল থেকে কিছুকালের জনো St. Paul's 5০০০এ যাই, 
-সেথানে ফিরিঙ্গী ছেলেদের সঙ্গে টকরাটকরি ঘুযোঘুধি হ'ত; কিন্্রু 
তারা আঁমার কাছ থেকে মসলা নিয়ে খেতে ভালে| বাসত, মসলা 
পেলেই সন্তষ্ট হয়ে যেত । সেন্টপল ছেড়ে পুনর্বধার হিন্দুক্কুল। সেখান 
থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে 
প্রবেশ করি। 

কালেজে রামচন্দ্র মিত্রের কাছে আমর! গ্ঠামাচরণ সরকারের 
বাংলা ব্যাকরণ ও অন্তান্ত বাংল! বই পড়তুম। ভার চেহারা, রা 
সকলি কৌতুকাবহ ছিল। কোনে বড়লোকের সঙ্গে দেখা হ 
আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হতেন; এবং পারে পা ঠেকিয়ে [ Be 
your Pardon বলে আলাপ হুরু করে দিতেন। পাঁড়াগেঁয়ে ছেলেদের 
উপর তাঁর ভারি আক্রোশ ছিল, কারণ তিনি জানতেন.তারা মুখের 
উপর কোঁনো জবাব করতে সাহসী হবে না) তিনি ছিলেন শক্তের 
ভক্ত নরমের গরম। একদিন একজন পাঁড়াগেয়ে ছেলে পাঠ্য বই 
আনেনি বলে তিনি সহ! খাপ! হয়ে তাঁকে কটুকাটব্য বর্ষণ করছেন 
দেখে তারক বল্লেন--“এক! ওকে ওরকম গালাগালি দিচ্ছেন কেন? - 
আমিও তোঁ বই আনিনি।” তখন রামমিত্র মৃদ্মন্দভাবে বলেন “ওঃ! 
তুমি বই আঁননি ?--তা পাঁণের ছোকরার বই দেখে পড় ।” ছেলেদের 
গোল থামাতে না পারলে তিনি নানারকম মুখভর্দি করে কেদারা ' 
থেকে উঠে বোর্ডে খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লিখতেন Silence! 
Silence ! Silence ! তারপর চৌকিতে বসে বলতেন “এখন কে 
গোল করবে, করুক দেখি” রামমিত্রের শিক্ষাপ্রণানীও অদ্ভুত ছিল। 
নমুনা (১) পৃথিবী গোল কি করে মনে রাখতে হয় ?__রসগোল্সার 
আঁকার ধ্যান করে। (২) ভুগোল শেখার সহজ উপায় কি ?--ষ্ট য় 
জিওগ্রাফিখানি ২৭ আন! মুখস্থ করা; চার আনা ভুলে গেলেও যে 
আনা মনে থাকবে। .(৩) €০॥চ০5i৮i০৷ ভালে! লিখতে হয় কি 
করে ?__প্রকৃতি বর্ণনায় 'স্ুণীতল সমীরণ’ লিখতে হবে; সাঁধুন্ধাষ| মনে 
না এলে “ঠা বাতাস” বসিয়ে দেবে। কলসের সটা কোন ম যদি মনে 
না থাকে তবে ঘট ব্যবহার করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। ইত্যাদি। 
একবার পরীক্ষার সময় কোনো ছাত্র তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘মশায় 
এই বইটার কোন কোন অংশ ভালে। করে দেখে রাখা চাই আমাকে 
বলে দিন, রাষমিত্র খানিকক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলেন--Mark 
the first page! Mark the second page! বলতে বলতে 
বইটার -.কোনো ভাগই বাদ গেল না। কেশবচন্দ্র সেন তীর নকল 
করতে খুব পটু ছিলেন। একদিন রাম্‌মিত্র ছেলেদের নিয়ে বটানিকান 
গার্ডেনে বেড়াতে গেছেন। বাগানের গাছের ঘরে যেমন প্রবেশ করা 
অমনি সেখানে উপস্থিত একট! রুষ্ট মেজাজের ইংরেজ রেগে তাকে - 
সম্ভীষণ কম্পে —Who the devil are You? তিনি ভীত হয়ে বল্লেন. 
Professor Ramchandra Mitra, Professor Presiden” 
College. ইংরেজ বল্লে-_-Damn your Professor. তখন তিনি 
ছেলেদের নিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বল্লেন_Let us forget and 
forgive, let us exercise the Christian virtue of forgive- 
71655. আঁমরা সকলে একবার সিংহলে ব্যাড়াতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে 
ছিলেন একটি আমুদে মজলিসী লোক, যিনি নিলের নাম বলতেন 
কোলাই কোমল গাঙগুলাই কোলীকমল গাঁ্গুলী)। তাঁর কাছে রাম- 
মিত্রের গল্প শুনে হানতে হাসতে আমাদের নাড়ী ছিড়ে যেত। 


Le 


তয় i টা ] 
করত (অগ্রহারণ) | 
চন্দ্রকান্ত-স্মৃতি__ 


পণ্ডিতের হ্যা তার চাকচিক্য ছিল পা, কিন্ত তিনি প্রকৃতির শিশু, 
মিতস্কাধী এবং পাণ্ডিত্যের মণি ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় বন্ত তায় 
কাহারও প্রতিবাদ করিতে যাইয়! কুৎস! করিতেন ন1। ভিনি শিষ্টাচার 
ও সাধু উক্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন। 

সহামহোপাধ্যায্ অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি 
কলিকাতায় থাকা কালে তাহার একজন স্নেহের পাত্র ব্রাঙ্মমতে অসবর্ণ 
বিবাহ করেন। এ বিবাহে বরপক্ষ তাহাকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করেন। 
তিনি তার .সমাত্রের দিকে চাহিয়। বিবাহ-সভায় উপস্থিত হন নাই। 
কিন্ত বিবাহের পর্ন প্রাতে দেখা গেল, এই স্পেহশীল বৃদ্ধ শাখা 
দিন্দর ধান-দুর্ববা ইত্যাৰি লইয়া সেই স্নেহের পাত্রটীর গৃহে উপস্থিত 
তিনি কেবল আনীর্বাদ জানাইয়| এবং আীর্বাদের উপহার রাবিয়া 
'চলিয়। গেলেন না; নববধূকে শশীথা পরাইয়া এবং আপন হাতে 
উভগ্নকে ধান-দুর্ব্ব! দিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

কলিকাতায় থাক! কালে তাহার রঙ্গে হিন্দুসমাজের সংস্কার এবং 
সন্ধারের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলনকারী লোক এবং আন্দোলনকারী 
মবাদপত্র সম্বন্ধে কথা উঠিয়ছিল। তিনি বলিলেন, “চিন্দুসমাঁজ বিপুল 
এবং বহু শতাকীর গঠিত। এই সমাজের সংস্কার করিবার সময় এবং সংস্কার 


করিবার উপদেশ দিবার সময় এই কথাটী মনে রাখা উচিত, যে, দক্কার . 


সমাজকে সংহারের দিকে লইয়। ন| যায়। অনেক সংস্কার আঁছে 
যাহ! আশু রুচিকর হইতে পারে, কিন্ত অচির ভবিব্তে উহ] সমাঞ্জের 
তেমন কল্যাণকর হয় ন! ৷ উন্নতিশীল এবং রক্ষণশীল দলের মতের 
সামগ্রস্ত করিয়া ধীরে ধীরে কাজ করাই ভাল। সমানে রক্ষণশীল 
দল থাকায় উন্নতিশীল দল অকালে একটা কিছু ঘটাইয়া প্রকৃত সংস্কারের 
অনিষ্ট করিতে পাঁরে নাঁ। ব্যক্তিবিশেষের সমালোচনা এবং সমাঞ্জের 
সমালোচনায় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কখনও শিষ্টাচারের সীম! 
লঙ্ঘন করা উচিত নয়।” 

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সমাস স্কার সন্ধে যে কথাটা বলিয়া- 
ছেন, পণ্ডিতবর ম্যাক্সমূলার তাঁহার, একখানি গ্রন্থে রাজনারায়ণ বস্থ 
মহাশয়ের যে একটা প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপ 
উক্তি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ( অগ্রহায়ণ )। 


লক্ষ্য ও শিক্ষা-_-শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর_- 


আমানের জীবনে যে সল্পষ্টতা নাই, আমরা কি হইতে পাননি, কতদূর 
আশা করিতে পারি তাহা বেশ করিয়! দেশের কোথাও প্রকাশ নাই, 
ইহাই আমাদের সব চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা । আশা করিবার অধি- 
কারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়! তোলে, এবং শক্তি যেখানে 


১/গিতিসীল হইয় থাকে সেখানেই মঙ্গল। চাহিবার জিনিষ আমাদের 


বেশি কিছু নাই, সমাজও আমাদিগকে কোনো বড় ডাকে ডাকিয়া 
কোনো বড় ত্যাগে টানিতেছে না--ওঠাবসা থাওয়াছেোয়ার কতক্গুলা 
কৃত্রিম নিরম পালন করাইয়াই সে সন্তুষ্ট । রাজশক্তিও আমাদের জীবনের 
সম্মুখে ফোনে! বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়! দেয় লাই। 
সেখানকার কাটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি 
তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ; এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয় আমরা 
যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামানা। 

জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করিয়! পাই ন! বলিয়াই জীবনকে বড় করিয়া! 


১১ 


কষ্টিপাখর 


৩০১ 


eae tee Me Se A Na Naa Na পাস সপ ES RE 


ol এব! বড় কফি উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের মনেই আলে 

|; যেটুকু চিন্ত! করি তাহা পঁথিগত, যেটুকু কাঁজ করি তাহ! পরের 
ক আমাদের আরো বিপদ এই যে যাহা?! আমাদের খাঁচার 
দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়| দেয় না, তাঁহারাই বলে তোমাদের 
উড়িবার শক্তি নাই। অপরে আমাদের শক্চি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ 
প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথা। প্রমাণ করিবার 
কোনো! ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই নিজের নক্ষ্নতী সম্বন্ধ সন্দেহ বদ্ধমূল 
হইয়া যায়। 

তুমি কেরাণীর চেয়ে বড়; ডেপুটি মুন্নেকের চেয়ে বড় ; তুমি যাহ! 
শিক্ষা করিতেছ তাহা কৌনে। ক্রমে স্কুলমাষ্টারি পর্যন্ত উঠিয়া পেন্সন- 
ভোগী জরাজীর্ণভার মধ্যে মাটি হইবার জন্য নহে;_এই মন্ত্র জপ 
করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে নকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষা। আমাদের সমাজ বা ইন্ছুল এ শিক্ষ! দের না। ইহা তাহার 
ডিভরকারই ব্যাধি; দৌষ-বাহিরের সহে। শিক্ষা কোনো দেশেই 
সম্পূর্ণত ইস্কুল হইসে হর ন|। আমাদের জীবনের চাঁলন| হইতেছে 
ন! বলিয়াই আমাদের পুথির বিদ্যাকে অ!মাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত 
করিতে পারিতেছি ন। 

পরাধীন জাতির কাছ শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না সভ্য 
কিন্ত শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোঁনো-না-কোনে। দিকে 
সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই সন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া 
আঁপোঁযে আঁপন!র ক্ষেত্রকে নিদিষ্ট করিয়। লয়। কোনো দেশেই 
অনুকূল অবস্থ| মানুষকে অবারিত স্বাধীনত| দেয় না, কারণ তাহ। ব্যর্থতা। 

অতএব কি পাইলাম সেট! সানুষের পক্ষে ততবড় কথা নয়, সেটাকে 
কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যতবড়। সামাজিক ব। 
মানসিক যে কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণ ও ব্যবহারের শন্তিকে 
পক্ষ ঘাতগ্রন্ত করে তাহাই সর্ধবন!শের যূল। মাঁনব প্রকৃতির উপর ভরসা 
নাই বলিয়া একখা একেবারে অ।মরা ভুলিয়। বসিয়াছি যে, মানুষকে 
ভুল করিতে ন! দিলে মানুষকে শিচ্ষ! করিতে দেওয়! হয় না । 

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার 
মতো দীনতা আর কিছু নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে আকাজ্নার 
বেগকে জাগাইয়! তুলিতে পারিলেই সকল বাহা অবস্থাকে সে অতিক্রম 
করিতে পারে; এমন কি সে অবস্থায় বাহারের দারিত্রযাই তাহাকে বড় 
হইয়| উঠিবার দিকে সাহায্য করে। 

মানুষের সকলের চেয়ে যাহ! পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনে! 
অসাধ্য হইতে পারে না। আমাদিগকে বড় হইতে হইবে, আরোও 
বড় হইতে হইবে। সে বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়! শুনিতে হইবে 
বাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহ! আমাদিগকে অনায়াসে 
আক্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও 
চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্কাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। 
মানুষের সম্মুখে যে-পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে-পথ ভুলিয়! 
থাকে; রাজ| যে-পথে বাধ! দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে-পথের 
পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, সেই ধন্ধের পথ আমাদের সর্ব্ব=-প্রতিহত 
চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের 
মতো এত বড় জাগরণ ভগতে আর নাই। ইহা আশার আলোকে এবং 
আনন্দের সঙ্গীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত 
করিয়! ভুলিবে। আমাদের ভারততুমি তগোভুমি হইবে, সাধকের 
সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্ম্ুস্থান হইবে, এইখানেই ভ্যাগীর সব্বোচ্চি 
আস্মোতসর্গের হোমাঁপ্নি হলিবে--এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি 
তবে পথ আপনি প্ৰস্তুত হইবে, এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি 
আপনাকে অস্কুরিত পল্লবিত ও ফলবাঁন করিয়। তুলিবে। 


সিসি 


ত ১০ 
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বিশেষত্ব ও বিশ্ব --জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_- 


মানুষের এক প্রান্তে বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তাঁর বিশেষড়। এই দুই 
নিয়ে তার সন্পূর্ণতা, তাঁর আনন্দ । নিজের যথেচ্ছাঘটিত জগতের মধ্যে 
সমস্ত বাধা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিসৰ্জ্জন দিয়ে বাদ করিনে বলেই বিজ্ঞান- 
দর্শন শিল্পকলা ধর্মকর্ম যা কিছু মানুষের সাধনের ধন সমস্ত সম্ভবপর 
হয়েছে। আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল যে ইচ্ছা সে 
আপনার বাইরের দন্ত কিছুকে চাঁয়। ঘ! থাকে, তাঁর নিয়ম থাকে, এবং 
যার নিয়ম থাকে দে বাক্তিবিশেবের ইচ্ছাকে খাতির করে লে-না। 
অতএব যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত, তার কাছে তাঁকে 
বাধ! পেতেই হবে, আঘাত পেতেই হবে। আমাদের বিশেষত্বের পক্ষে 
এমন একটি বিশ্বনিয়মের প্রয়োজন ঘ] সত্য, যা বিশেষত্বের উপর নির্ভর 
করে না। আমার জ্ঞান সার্থক বিহজ্ঞানে, শক্ত সার্থক বিশ্বশক্তিতে, 
প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে । আমির মধ্যে যাঁর আনন্দ প্রচুর সেই তাঁর 
আমিকে বিশেষত্রের দিক থেকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে; 
আপনার শক্তিতে যাঁর আনন্দ নে কাঁজকে সন্বীর্ণ করতে চায় না, দে 
বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে চায়। 
আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে, এবং তাতেই 
তার সকলের চেয়ে আনন্দ। মানুষের সঙ্গে পশুর মস্ত প্রভেদ এই, 
মানুষ যেমন বিশ্বের কাঁছ থেকে নান! রকমে নেয়, তেমনি, আপনাকে 
বিশ্বের কাছে দেয়ও। বিশ্বগুকৃতি সহজ্রের ইচ্ছার দ্বার তাড়িত হয় 
না বলেই ইচ্ছার আনন্দ আছে; এই জন্ঠেই বিশ্বপ্রকৃতি সুন্দর, মঙ্গল ! 


দেহশক্র ও দেহবদ্ধু -গ্রীজগদ্ানন্দ রায় 


চিকিৎসা বাতীতও মানুষ নীরোগ হয় শরীরের কোন্‌ ধৰ্ম্মে, তাহা 
আবিষ্কার করিতে গ্রিয়। এক শত বৎসর পূর্ব্বে জেনার (7৪707) নামক 
চিকিৎসক দেখিলেন যে গোবীশ্লের-টীকা লইলে ৰসন্ত হয় না। তারপর 
৫০ বৎসর পরে পান্তর প্রচার করিলেন যে দধিবীজ দিলে দুগ্ধ যেমন 
গাঁজিয়! উঠে তেমনি দেহে ব্যাধিবীজ প্রবেশ করিলে গজানো সুরু হয়। 
পাস্তর ব্যাধিবীজ এক হইতে অপর বহু ইতর প্রাণীর শরীরে বার বার 
গ্রয়োগ করার পর মানবদেছে প্রয়োগ করিয়! দেখিলেন ব্যাধিবীজ 
প্রাণী-শরীরে প্রবেশ করিয়। সেই ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ করে, এবং 
ব্যাধিগ্রস্ত এক প্রাণী হইতে অপর প্র।ণীতে সংক্রামিত হইতে হইতে 
ব্যাধির লক্ষণ ক্রমশঃ কমিয়া আনে ; অবশেষে মানুষে সংক্রামিত হইলে 
ব্যাধির সামগ্তি লক্ষণ গ্রকাঁশ পায় বটে কিন্তু ব্যাধির এই সামান্য 
-আক্রমণ দ্বারা দেহটি চিরকালের জন্য সেই ব্যাধির আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পায়। . এই উপায়ে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিকার উদ্ভাবিত 
হইরাঁছে। 

পরে গাস্তরের শিষ্যগণ দেখিলেন বারবার গীড়াবীজ্জ প্রাণীশরীরে 
প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে ক্ষীণবীধ্য করার পদ্ধতি গীড়ানিবারণে 
অনাবহ্যক ; গীড়াবীজ দেহে প্রবেশ করাইয়| পীড়ার নিবারণ না 
করিলেও চলে। সর্বশেষে যে প্রাণীর শরীরে ও বীজ জন্মানো হয়, 
তাঁহার দেহ হইতে বীজ গ্রহণ না করিয়! রক্তের লালাবৎ স্বচ্ছ অংশ 
(5০310) মানবদেহে প্রবিষ্ট করাইলেই যথেষ্ট হয়; ইহাতে গীড়ার 
কোনে লক্ষণ প্রকাশ পায় না, অথচ রোগের আক্রমণ নিবারণ হয়। 
রক্তের স্বচ্ছ লালার সহিত ব্যাধিন্ন পদার্থ মিশ্রিত থাকে, ইহা মানুষের 
প্রস্তুত নয়, প্রাণীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতি দেহের 
কৰ্ণ্মুশালায় তাহ! প্রস্তুত করেন। এই ব্যাধিদ্ব রক্তলালাকে আন্টিটক্সিন 
ৰলে। এই প্রণালীতে ভীষণ ডিপথেরিযা রোগের চিকিৎসা 
চলিতেছে। 


প্রবাসী--পোঁষ, ১৩১৯ 





সপ 


মানুষের মহত্বই এইখানে, সে 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





লা লো লো কো জনক 


পাঁস্তর গীড়ার কারণ আবিষ্কার করিলেন, তাঁহার শিযষ্যের আরোগ্য 


সিসি সত লা দত পিজা পি সি 


লাভের উপাঁ আবিষ্কার করিলেন। অধুনা যেসনিকফ রক্তলালার - 


টা তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। 
শরীরের কোনে! স্থানে আঘাত- লাগিলে বা ফোঁড়া হইলে সে 


স্থানটি ফুলে; দেই স্থানের রক্তে শ্বেতকণিকাব প্রাচুর্য দেখা যায়; গ্জ্ 


তাহারা গীড়ার অণুজীবগুলিকে ক্রমাগত গ্রাস ও হজম করিবার জন্থ 
একত্র হুইয়া ওঁ স্ফীতি দন্মায়। 
বীজ প্রবল ও প্রচুর হয়, সেই রোগ সাংঘাতিক হয়। রক্তলাল! দ্বার! 
চিকিৎসার মূলেও. এই শ্বেতকণিকা-বুদ্ধি; এই শ্বেতকণিকাগুলি 
পাড়াৰীদ গ্রাস কবিয়াই নিরম্ত হয় না, শ্বেতকণিকা হইতে একপ্রকার 
বিষন্ন রস নির্গত হয়। যেসকল ইতর প্রাণীকে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাধিগ্রস্ত 
করা হয় তাঁহাদের রক্তের লালায় এ বিষন্ব রস থাকে ; সেই লাগার 
টিকা দিলে রক্তত্থ স্বেতকণিকাঁগুলি চঞ্চল হইয় প্রচুর বিষপ্ব - রস 
উদ্দিগরণ করে এবং সে অবস্থায় বাহিরের রোগবীন দেহে প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না। 

তাতএব দেখ! যাইতেছে পীড়ানাশের অন্ত কেবল কবিরাজের 
উধধের পুটুলি ও ডাক্তারের আরকের শিশিতে নাই; বিধাতা যেদন 
প্রাণীর দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, সেদিন প্রাণরক্ষার উপীয়টাও 
দেহে যোজন! করিয়! দিয়াছেন, ডাক্তার কবিরান্ সেই দেহশক্তিকে 
সাহায্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র । | 


যে রোগে শ্বেতকণিকা অপেক্ষা রোগের 


জাহ্ধবী Ll 


{ মুজাপুরে গঙ্গ। ) 


জটার পোহাগচ্যুত বিষ জাঙ্কবী 
চলে ধীরে শ্লথতন্ু, নাহি আজি আর 
উৰ্ন্ি উচ্ছ সিত ক্ষিপ্ৰ ফেনশুত্র-ছৰি 
মুখর কল্লোল-গাথা হাস্ত-পারাবার ! 
আবি যান গঞ্গাজলী শাড়ীখানি তাঁর 
গৈরিকে রঞ্জিত, প্রাতঃ সান্ধ্য রবি 
রক্ত রুদ্র নামাবলি গুধু হইবার 

পরায় আহ্কিকে ; বন্থধার বন্দী কৰি 

| সমীরণ, তারি স্তরতি গাহে অনিবার ! 
ধৈৰ্য্য ধর চল দেবী, সঙ্গমের পথে 
শুভর বেলাভূমে দেহ করিয়া বিস্তার, 
দিকৃবাস নীলক, ক্ষুব্ধ বক্ষ হতে 
ভাসায়ে ভূজলভূষা, মহেশ তোমার 
পথ চাহি যেথা দিন যাঁপে কোন মতে ! 

শরীপ্রিয়্বদা দেবী। 


০৭৮ 


je 


1 


- নাই যে, লৌকিকভাষায় যাহাকে বলে কথাঁর বৈপরীত্য বা অসঙ্গতি-- 
"দোষ--নৈয়ায়িকভাষায় তাহাকে বলে “বিপ্ততিপত্তি” (Contradic- 


ৰ 


ওয় সংখ্যা | 


গীতাপাঠ 


৩১১ 


EN RES Hl 
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তাপাঠ 


শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুদ্ধিষোগের উপদেশ দিতেছেন এইরূপ £-_ 

পদুরেণহাবরং কর্্ম বুন্ধিযোগাঁৎ ধনগ্রয়। 

দো শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ 

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উচ্চে সুকৃত-দুদ্কৃতে ৷ 

তল্মাৎ যোগায় যুজ্যন্ব বোগঃ কর্ধস্থ কৌশলং ॥ 

কর্মাং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্তা মনীধিণঃ। 

জন্মবন্ধং বিনির্শব ক্তাঃ পদঃ গচ্ছত্যনাগয়ং ॥ 

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি ধ্যতিতরিষ্যতি। 

তদা গন্তাসি নির্ধেদং শ্োতবাস্তয শ্রুত্ত চ॥ 

অতিবিপ্রতিগত্! তে যদ! স্বাস্ততি নিশ্চল! । 

সমাধাবচল! বুদ্ধি স্তৰ! যোগমবাপ্সাসি ॥” 

ইহার অর্থ £_ 
আর আব যত সব কর্শ-_সমস্তই বৃদ্ধিযোগ হইতে অনেক নীচে 

ধনঞ্জয়। বুদ্ধির শরণ গ্রহণ কর। যাহার! ফলের উদ্দেশে কর্খু করে 
তাহারা কৃপাপাত্র। যাহার! বুদ্ধিযোগে যুক্ত হ'ন, তাহারা স্বকৃত 
এবং দ্ুদ্বৃত ছুষেরই হস্ত হইতে পরিত্রাণ পা'ন। অতএব যোগের জন্য 
প্রযত্রপরায়ণ হও; যোগ কশ্টনৈপুণোরই আর-এক নাম। যখন 


“তোমার বুদ্ধি মৌহজাল কাটাইয় উঠিবে, তখন বেদোক্ত ফলাফলবিষয়ে 


যাহা-কিছু তোদার শোনা আছে বা শুনিবার আছে--সমস্তেরই প্রতি 
তোমার বিতৃষ্ণী জন্মিবে! বেদের অনভিমতে বুদ্ধি যখন তোমার 
সমাধিতে স্থিরত লাভ করিবে, তখন যোগ তোমার আয়ত্তাধীন হইবে। 
শাস্তজ্ঞ পণ্ডিতগণের সকঞ্ছেরই এটা জানা কথা যে, বেদেরই আর- 
এক নাম শ্রুতি, আর, এটাও বোধ করি ভীছাদের কাহারো অবিদিত 


tion in terms)| উদ্ধত শ্লোকপঞ্চকের শেষের শ্লোকটিতে 
“শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” এই যে একটি বিশেষণ সমাধিনি “বুদ্ধির উপরে 
আরোপিত হইয়াছে--আমি তাই তাহার অনুবাদ করিলাম “বেদের 
অনভিমত”। সমাধিনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যে বেদবাদীদিগের 
অনভিমত, তাহা গীতার আর-এক স্থানে আরো স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া 
বলা হইয়াছে এইরূপ $= 
“যামিমাং পুষ্নিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদরস্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কাঁমাস্যানঃ স্ব্গপর! জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। 
ক্রিয়াবিশ্যবহুলাং ভোগৈশ্বধাগতিং প্রতি ৷ 
ভোগৈশ্বধাপ্রসক্তানীং তয়াইপহৃতচেতসাং। 
ব্যৰসায়াত্মিক! বুদ্ধিঃ সম!ধো ন বিবীয়তে ৷” 
f ইহার অর্থ :- 
বেগফেই যাহারা জানেন সার--ধাহাদের মতে বেদ ছাড়া মানিবার 
বসন্ত আঁর কিছুই নাই--নেইসকল কামাত্মা স্বর্গভক্ত অবিবেকী পরামর্শ- 
দাতাদিগের প্রলোভনবাক্যে ভুলিয়া যাহারা ভোগৈহধ্য-লাভ'কেই 
গরম পুরুষার্থ মনে করেন, তাহাদের অস্থির বুদ্ধি সমাধির অনুপযুক্ত” 
আবার গীতার আর-এক স্থানে উক্ত হইয়াছে 
“বাবানর্থ উদপাঁনে সর্ধতঃ সম্পলুতোদকে । 
তাবান্‌ সর্ব্বষু বেদেবু ব্রাঙ্গণত্ত বিজানতঃ ৷” 
ইহার অর্থ এই যে, জলপুর্ণ সুবিত্তীর্ণ জলাশয়ের যতটুকু আংশ সআবন- 
পানাদির জত্ত থুরবাসীদিগের কাজে লাঁগে স্বিস্তীর্ণ বেদ-শান্ত্রের 


ততটুকু-মাত্র অংশ জানবান্‌ ব্ৰাহ্মণদিগের পক্ষে যথেষ্ট _তাহার অধিক 
নিশ্বয়োজন। 

গীতাশাস্তের এইসকল লৌকাঁচার-বিরদ্ধ উপদেশবাক্যগুলির 
ভিতরে সকৌতুকে উকি  দিয়া--ভারতবর্ধীগ্ তন্জ্ঞানের 
এতিহাদিক বৃত্থান্তের একটি গোড়ার রহস্ত আমি যেন দিব্যচন্সে 
দেখিতে পাইতেছি। রহস্ত--সেটি এইঃ__গতানুগতিক মূঢ় ব্যক্কিদিগকে 


 জ্ঞানদান করিবার জন্য এ লোকাচাঁর-বিরুদ্ধ উপদেশগুলি যে-সময়ে 


শ্লেকবদ্ধ হইয়াছিল, সেই আদিম পুরাকাঁলের আঁচা্যের! দুই দলে 


বিভক্ত ছিলেন। একদল ছিলেন বেদবাদী; আর একদল ছিলেন 
্রক্ষবাদী। বেদবাদীদিগের শাত্র ছিল বেদ; ব্রহ্মবদীদিগের শান্তর ছিল 


উপনিষদ। বেদবাদীরা ভোগৈশ্বধ্যপরায়ণ যহ্রমানদিগকে ধন-পুত্র- 
স্ব্গাদ্ির লোভ দেখাইয়া বেদবিহিভভ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
করাইতেন ; ব্রহ্মবাঁদীরা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে বাঁগযন্রাদি কাম্যকর্শ- 
সকলের অসারতা! প্রদর্শন করিয়া, তাহার বিরদ্ধে ব্রহ্গজ্ঞান এবং 
আধ্যাত্মযোগের উপদেশ প্রদান করিতেন। তখনকার সময়ে বেদ 
বলিতে বুঝাইত কেবল যাগ্যন্তাদি কাঁস্যকর্মের বিধিব্যবস্থা এবং 
প্রকরণপদ্ধতির সংহিতা-_তা ছাঁড়। আর কিছুই বুঝাইত না। ত্র্গীভ্ঞান 
এবং অধ্যাত্মযোগ প্রভৃতি যুক্তিমার্গের নিগৃঢ় রহস্ত যত কিছু-_সগমুই 
উপনিষদের মন্ত্রপূত গঙ্ডির মধ্যে অবরদ্ধ ছিল ; তাহার চতুঃসীমার মধ্যে 
বৈদিক বিধানব্যবস্থার প্রবেশাধিকার ছিল না। গীতাশাস্তে তাই 
উক্ত হইয়াছে যে, অধ্যাত্মযোগের অনুশীলন "শতিবিপ্রতিপন্ন” কিনা! 
বেদের অনভিমত। 
শ্রীকৃষ্ণের মুখে__বেদে যাহা নাই এইরূপ নূড়ন ধচার জ্ঞানোপদেশ 

শুনিয়া অজ্ঞুনের কৌতুহল জাগিয়! উঠিল; তিনি বিশ্ায়ান্িত হই য়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন 

“স্থিত প্রজ্ঞস্ত কা ভাষা সমাধিস্স্য কেশব । 

স্থিতধীঃ কিং প্রভাঁষেত কিম।সীত ব্রজেত কিং” 

ইহার অর্থ := 


সমাধিতে ধাহার বৃদ্ধি স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে কেশব, সেই স্থিভপ্র্ 
ব্যক্তির কথাবার্বাই বা কিরূপ, থাকেনই বা তিনি কি লইয়!, করেনই 
বাতিনি কি? ্ 
ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 
(১) 
"প্রজহাতি যদ! কাঁমান্‌ সর্ধধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ 
আত্মন্যেবা স্বনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ: স উচ্যতে |” 
(২) 
“দুখেঘকুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেযু বিগৃতনশৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচাতে ॥” 
(৩) 
“রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্রিয়ৈ্রন্‌ ।, 
আঁক্সবশ্ঠৈবিধেয়াত্ম] প্রসাঁদমধিগচ্ছতি ॥ 
প্রসাদে সর্বছূঃখানাং হাঁনিরস্তোপজ্জায়তে ৷ 
-প্রসন্নচেতসো হ্যান্ড বুদ্ধিঃ পধ্যবতিষ্ঠতে ॥৮ 
(8) 
“ইন্লিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিবীয়তে 
তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ 
ভল্মাদ্‌ যস্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ববশঃ 
ইল্জিসাীন্দরিয়ার্থেভ স্তস্ত প্রজ্ঞ প্রতিন্িতা।” 
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6 
আপুর্্যম/নমচলপ্রভিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি বদ্বৎ 1 
তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশস্তি সব্বে স শীস্তিম।গোতি ন কামকাঁমী ॥ 
ইহার অর্থ এই 2-- 
(স্থিতপ্রজ্ঞ মসধিস্থ ব্যক্তির পরিচয়লক্ষণ ) 
(১) 
ভাহাকেই তখন বল! যাঁয় স্থিতপ্রজ্ঞ--বিন ষধন হনৌগত সমস্ত 
কাঁমন। পরিত্যাগ করিয়। আত্মার গুণে আজাতে পরিতুষ্ট হ'ন। 
(২) 
ডাঁহাকেই বলা যায় স্থিতধী মুনি--দুঃখে যাহার মন উদ্বিপ্ হয় না; 
সুগে যিনি স্পৃহ! রাখেন না; রাগ ভয় এবং ক্রোধ হইতে যিনি বিনিশ্মু জর । 
(৩) - 
যে জিতাত্ম! পুরুষ রাগন্বেষের সহিত সম্পর্ববিহীন সুমংবত ইন্ডিয়- 
গণের সহিত বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাহার মন প্রসন্ন হইলে 
মনের মধ্যে কোনো প্রকার ছুঃখ পান পায় না; প্রনন্নচিত্ব সাধুসজ্জনের 
বুদ্ধি সহজেই সমাধিস্থ হ্য় । 


কলো সীতা জলা লো তানিশা 


(৪) ) 
যেমন ধ'বমান ইন্জিয়গণের দলে মিশিয়া টাক 
দিয়! চলে, সে মন বোদ্ধাপুরুষের গ্রজ্ঞাঠকে ডুবাইয়। স্কা়-বাু যেমন 
নৌকাকে | এইজন্য, মহাবাহু, . তাহাকেই বলি স্থিতপ্রস্ত--বযিনি 


ইন্সিয়গণকে চারিদিকের বিষয়রাস্য হইতে প্রত্যাক্র্ষণ করিয়া আপনার , K 


বশে রাখেন। 
(৫) 
স্ব-স্থানে a স্থিতি করিতেছে যে আনার সমু, 
তাহীতে যেমন নদনদীসকল প্রবেশ করিয়া বিলীন_হুইয়া ষার, তেমনি 
যিনি আপনাতে স্থির-খাঁকা-কালে চতুর্দিক হইতে কাঁমনা-সকন ধাঁহাতে 
প্রবেশ করিয়া পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, তিনি শাস্তি দাঁভ করেন; ধিনি 
কামনার পশ্ঢাং পশ্চাঁৎ ধাবমান হ'ন-তভিনি না। 
স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধি পুরুষের এই যে পাঁচটি পরিচয়-লক্ণ পরে পরে 
. বিজ্ঞাপিত হইল, ইহার মধ্য হইতে সাঁর-নঞ্কলন করিয়া আমর! আন" 
লাভ করিতেছি এইরূপ £ 
একদ্রাক আমর! দেখিতেছি যে, বিষয়হথমাত্রই ক্ষণস্থারী, আর 
সেইজস্ত বিশয-সুখের সম্ভোগ-পারিপাটয মনুষ্যজীবনের চরম-উদ্দেগ্ঠ- 
পদবীর অন্ুপধুক্ত। তা ছাড়া মহীভারতের শাত্তিপর্বেে ধেমন 
আছে--“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শীম্যতি, হুবিধা কৃষ্ণবন্তে ব 
ভূয় এবাভিনর্চে”; ইহার অর্থ এই যে, কাম্যবস্তর উপভোগ দ্বায়া 
কামনার কখনও নিবৃত্ত হয় না; নিবৃত্তি দূরে থাকুক-খৃতপ্রাপ্ত 
অগ্নির পথায় তাহার ভুয়শঃ বৃদ্ধিই হইতে থাকে। আর এক দিকে 
দেখিতেছি যে, আত্মসত্তার রসাশ্বাদন-জনিত একপ্রকার নিষ্কাম প্রেমা- 
নন্দ যাহা মনুষোর অজ্ঞঃকরণের অস্তরতম কোবে নিয়তফাল বর্ধমান 
রহিয়াছে, তাহ! জীবাত্মার অনস্তকালের পাথেয় সম্বল, আর সেইজন্য 
তাঁহারই পরিক্ষুটন মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেষ্য হওয়া উচিত। তাহা 
যেন বুঞিলাম--এট| যেন বুঝিলাম যে, নিষ্কাম প্রেমানন্দের মতে! 
দেবসপৃহনীয় খেরা রত্ব এখন আর জগতে নাই ; আর সেই সঙ্গে এটাও 
বুঝিলাম যে, তাহ! প্রতিঙ্রনের আপনার মধ্যেই আছে--কেবল তাহার 
পরিক্ষুটনের এক যা অপেক্ষা; তাহা প্রশ্ছুটিত হইলেই মর্স্যের জীব 
বর্গের দেবার শ্যায় অজর *মর.এবং অভয় হইয়া ওঠে। কিন্তু সে 
যে নিকাম প্রেসীনন্দের পরিস্ফুটন, তাহা হইতে পারে কেমন করিয়া - 
লেক্টিই হচ্চে জ্িদ্বাপ্ত। হইতে পারে যে, তাহা কেমন করিয়া, 
তাহার অব্যর্থ উপায় গীচাঁণান্ে ভূয়োভুয় কথিত হইয়ীছে--ল।ন। স্থানে 


প্রবাসী--পৌব, ১ ১৩ ১৯ » 
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[ ১২শ ভাগ, নর খপ 
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নানাপ্রকারে কথিত হে সংক্ষেপে সে উপায় হচ্চে a 
সাঁধন-দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদ্দীপন | ইন্তরিয়-চাঁপল্য দ্বেষ-হিংসা ভয়-লোভ 
মদ মাৎসর্্য--এইগুলি হ'চ্চে আ'ত্মজ্ঞানের পথের বাধা । আত্মশক্তির 
কাৰ্য্যই হ’চ্চে-এইসকল বাধাবিত্বের . অপমারণ। শেষোক্ত কাঁধে 

মনুব্যের আত্মশক্তি যথেষ্ট পরিমাপে কষ্ট স্বীকার করিয়া কাঁয়মনোবাকোঞ্জ 
প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সেই প্রাণান্তিক মঙ্গল-চেষ্টার উপরে দেবপ্রসাদের 
বর্ষণ হয়, অথব! যাহা একই কথা--ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়; 
তখন আত্মপ্রভাৰ এবং দেবপ্রসাদের শ্রীতি-সম্মিলনের গুভযোগে 
জীবহৃদয়ের নিয়তম স্তর হইতে মন্তকের ব্রন্মরহ্ধ, পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানের 
হবপত্ত জ্যোভিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাহার পরে, রাত্রিকালে মাঠের 
মাঝে অগ্নি প্রত্থলিত হইলে, পতঙ্গেরা যেমন তৃণীবরণের মধ্য হইতে 
ক্রমে ক্রমে বাঁহির হইয়া সেই প্রস্থলিত অনলে মাথা সপিয়া তাঁহার 
মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিলীন হুইয় যু, তেমনি, মাধকের মনোঁগত কামনা- 
সকল মোহাঁবরণের'মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিনির্গত হইয়া আত্মজ্ঞানের 
দিব্যজ্যোতিতে মন্ত্মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মধ্য স্বচ্ছন্দে বিলীন হইয়া ঘাঁয়। 
গীতাশান্ত্রের অভিধানে এইরূপ কাঁমন|-বিলয়ের নামই কর্মবিলর, ' 
ত! বই--কর্ম্ম-বিলয়: বলিতে শরীর-মনের নৈষ্ষম্দে পরিসমাপ্তি বুখায় 
না। উক্ত হইয়াছে বটে - 


'জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকর্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুকতেহজ্জুন” 
 'জ্ঞানাগ্সি সমস্তকৰ্ম্ম ভন্মীভূত করিয়া ফ্যালে, অর্জুন” ; 


কিন্তু সে যে কর্ণ তাহা বেদোক্ত কাম্য এবং নিষিদ্ধ শ্রেণীর কর্ম, 
সংক্ষেপে- সকাঁম কর্ম; এতদ্যতীত আর এক শ্রেণীর কর্ম আঁছে-- 
বাহাকে বলা! যায় নি্ষা কর্্ম। সকাম কর্ম্ম যখন জ্ঞানায্নিতে ভস্মীভূত 
হইয়! বায়, তখন তাহার আগাগোড়! সবই কিছু আর-ভশ্মীভূত হয় 
না-_ ভস্মীভূত হইতে তাহার সঙ্গাশ্িষ্ট কাঁমনা-অংশই ভস্মীভূত হয়) 
পরস্ত তাহার শক্তি-অংশ কাঁচা সোনার-গ্কাঁয় অগ্রি-পরীক্ষায় গলিয়া 1 গা 
নিপ্পাপ প্রেমমূর্তি ধারণ করে। তখন, সেই জ্রানে-আলোকিত এবং 
প্রেষে-অনুপ্রাণিত আত্মশক্তি হইতে নিফাম কর্ম প্রস্থত হয়! তবেই 
হুইতেছে যে, নিম কর্ম্ম জ্ঞানেরও যেমন, প্রেমেরও তেমনি, উভয়েরই 
অল্পের সামিল! গীতাশাস্তরের মতে, তাই, নিচ্ষাম কর্ণ জ্ঞানীদ্নেরও 
যেমন, ভক্তজনেরও তেমনি, উত্তয়েরই অবশ্যকর্তব্য । আমাদের দেশের 
শান্রীর় ভাষার অভিধানে অনেকগুলি ছে'দো কথ! আছে--“ব্র্ণ্মু” তাহার 
মধ্যে একটি। শান্রীর অভিধানে--কর্্ম শব্দের অর্থ কারধা_ একরকম 
বটে, কিন্তু কাঁধ্য বলিতে সচরাচর লোকে যাহ! বোষে--উহার অর্থ 
মূলেই তাহ! নহে। শীন্্রীয়ভাষার অভিধানে, কর্ম বলিতে যুষায় 
একপ্রকার বন্ধন-শৃত্খল ; আর, নে যে বন্ধন-শৃত্খল, তাঁহ! দুইপ্রকার--- 
(১) স্বর্ণশৃত্থল এবং (২) লৌহশৃত্খল। .শ্বৰ্ণশৃতখ্খল--কাম্া কৰ্ম্ম; লৌহ- 
শৃত্খল--নি'যন্ধ ফর্ম । নিষ্ধাম করা বিত্ত, শাপ্রের মতে, মুলেই বন্ধন- 
শৃঙ্খল নহে--না তাহ ব্শৃঙ্খল__ন। তাহা লোহশৃত্খল । শাস্ত্রের মতে,* 
তাই, নিন্ধাম কর্শ্ম কর্ম্মই নহে; তাহ! একপ্রকার ধর্ম মুক্ত আত্মার, 
স্বভাবসিঙ্ধ ধৰ্ম্ম । অস্থায়ী শরীর এবং সংসারের প্রতি বন্জীবের যেরূপ 
প্রাণের টান, তাহারই মাম কামনা পক্ষাঙ্গরে_ আত্মার প্রতি মুক্ত- 
পুরুষের যেয়প আকার টান, তাহার নাম কাম নহে তাহার নাম প্রেম । 
কাঁমনা-প্রধান সকাম কৰ্ম্মই জীবের বন্ধন-শৃত্খল ; প্রেনপ্রধান নিকাষ 
ফর্ম আঙ্ার স্বভ)বদিদ্ধ ধর্ম, তা বই তাহ! আস্মার বন্ধন-শৃত্খল মহে; 
আর, তাহা আত্ম।র বদ্ধন-শৃখল নহে বলিয়া শান্তরী্র ভাষার অভিধানে 
তাহা কর্ম্মণব্দে সংজ্ঞিত হয় না। শাত্রের মতে, সৃতপুত্র কর্ণ যেমন 
কৃত নহে নিক্ষাম কর্ণ তেমনি কমু নহে অন্তএব এটা স্থির যে, 
কাম কর্শের প্রতি লক্ষা করিয়া গীতা-শারে বলা হইয়াছে. 


ওয় সংখ্যা | 
| 'জানারিঃ সর্দি ভন্মমাৎ কে 1 
'জ্রানাগ্নি সমস্ত কৰ্ম্ম ভন্মীনৃত করে, অর্জুন ।” 
ইহা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কোনো 
প্রকারেই মুক্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। অধিকস্ত আমরা আর- 


*০একটি কথ! পাইতেছি এই যে, শাস্তে যাহাকে বলে “ব্ৰহ্মনিব্বাশ” তাহার 


অর্থ শুধু দুর্নিবার কামনানলের নির্ববাণ; ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিতে তা? বই 
আর কিছুই বুঝায় না--জ্ঞানেরও নির্বাণ বুঝায় না--প্রেমেরও নির্ব্বাপ 
বুঝায় না, আর, চিদানন্দময়ী আত্মশক্তির নিষ্কান মঙ্গল- স্কাত্তিরও নির্বাণ 
বুঝায় না। 

প্রশ্ন॥ শান্তে কিন্ত তাহ! বলে ন!। শান্তে বলে এই যে, জীবের 


যুক্ত অবস্থায় মকামই বাকি আর নিচ্ছামই বা কি, সকল প্রকার কর্ম্ম . 


হইতেই তিনি চিরকালের মতো অবসর প্রাপ্ত হ'ন। 

উত্তর! যেশাস্্বওরপ একটা স্বকপোল-কল্পিত কথা বলে সে 
শান্ত যে কিরূপ শান্তর তাহা আমি জানি না, কিন্তু এট! আমি নিশ্চয় 
জনি যে, সকল শান্ত্রেই বলে--উপনিযদ্শাস্তে তো বলেই, তা ছাড়া, 
স্মৃতিশীম্বেও বলে, পুরাণশাদ্রেও বলে, তন্ত্রণাস্তরেও বলে যে, ঈখর 
পরাঁংপয় গরম মুক্ত পুরুধ--শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ, অথচ, তিনি নিখিল 
জগৎকাধোর নির্বাহকর্্া। এ কথাও সকল শান্ত্রেই বলে যে, জনক 
রাঁজা অগ্গিতীয় দুক্ত পুরুষ ছিলেন, অধচ, প্রঙগাপাঁলনাদি রাঁজকর্তব্যে 
তাহার বিন্দুমাত্রও প্রযত্বের শৈথিল্য ছিল না। 

প্রশ্ন ॥ জনকরাজার স্যাঁয় জীবনুস্ত পুরুষেরা পৃথিবীতে যতদিন 
অধস্থিতি করেন, ততহিন পর্যন্ত নি্ষীম কর্মের অনুষ্ঠান ভীঁহাদের 
অবগ্কর্তবা ইহা আনি আহীকার. করিতেছি না। কিন্তু উপনিষদে এই 
যে একটি কথা স্পষ্টাক্ষরে উদগীত হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ ইহলোক 
হইতে অবস্যত হইলে “ন স পুনরবর্ততে” আর তিনি ফিরিয়া আসেন 
না অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে 
ঘল। হইয়াছে যে, মুক্তপুণ্ষ পৃথিবী হইতে. অষ্টহিত হইলেই তাহার 
কর্বোর আর কিছুই মবশিষ থাঁকে না। 

উত্তর ॥ সব শাস্েই বলে বে, ফল যেমন পন্রপত্রকে ভিজ্ঞাইতে 
পাঁরে না, তেননি, যে কার্য নি্ষ/সভাঁবে কৃত হয়, তাহা কর্তাপুরুষকে 
বন্ধন করিতে পারে না। অতএব শাস্ত্রের কথা যদি শিরোঁধার্ব্য করিতে 
হয় তবে বলা উচিত এই যে, পৃথিবীতেই বা কি, কার, লোকাস্তরেই 
বাকি, কোনো স্থানেই অনুষ্ঠিত নি্চাম কর্মী অনুষ্ঠাত। মুক্ত আত্মাকে 
বন্ধন করিতে যূলেই পারে না। জনকরাজা যখন মুক্তি লইয়! পৃথিবী 
হইতে অবস্থত হইয়াছেন, তখন, আর ভাহাফে পৃথিবীতে ফিরিয়া 
আসিতে হইবে না-এ ফখা সচা হইলেও-_পৃথিবীতে যেযন তিনি 
(ভাহার মুক্ত অবস্থাতেও ) রাজর্ষি-সদৃশ. কর্তব্যের অনুষ্ঠানে আনন্দের 
সহিত বা।পৃত ছিলেন, রহ্গলোকে তেমনি নারদাদি দেবর্ষিগণের স্যার 
ঈশ্বরপ্রেমষে মাতোয়ারা হইয়া ঈথরের কার্যে আনন্দের সহিত যোগ 
দিতে কেন যে তিনি ন| পারিবেন, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম |: আমি 
তো বুঝি এই সে, বব শান্তেরই মডে-বিশেবতঃ গীতাশাস্তের মতে 
নিঞ্ধৰ্ণা হইয়া হাঁড পা গুটাইয়া বসিয়া খাঁকা অধম তাঁমসিক ব্যন্তি- 
নিগকেই শোঁভ1 পার । অনর্থক বাঁদবিতওা ছাড়িরা দিয়া আমাকে যদি 
সহজভাবে জিজ্ঞাসা ফর যে, “মুক্তি পদার্থটা কি,” আর তাঁহায় সদুত্তর 
প্রদান আমা কর্তৃক যতদুর সম্ভবে তাঁহা বদি ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে 
ভার-বোধ না কর, তবে তাহা সংক্ষেপে এই $= 

মুক্ত পদার্ঘট। আর কিছু নাঁ_ আসার বন্ধন-মুক্ত স্বচ্ছন্দ অবস্থা, 
অথবা যাহা একই কথা- খানার সদ:নন্দ সহজ অবস্থা বা 
স্বাভাবিক অবস্থ।। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় আকার স্বভাব-সিদ্ধ 
ধর্দের সমুচিত স্কপ্তি হইবে-_ ইহা কিছুই আশ্যধ্য নহে; পরস্ত, 


বিদায় রি 


তলা পিলা তাক লা তি তত ত ৰত তল পিপিপি ািসপিগাতি পলিসি ০০৫ লাভত ছি তলা সিপিএ 


৩১৩ 


পেস্ট তলা গিত শ ছিত ০ পিচত তত, তো চিল তলাতল e০০০! 


তি মধ্যে পরান যদি a থাকে; তাবে, আগ্মার স্বাভাবিক 
অবস্থায় আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্মের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইবে--ইহাই 
আকাঁশ-কুহুমের স্কায় পরমাশ্চর্য্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার 
সেই যে স্বভাবসিদ্ধ ধৰ্ম্ম যাহা তাহার বন্ধনমুক্ত স্বাভাবিক অবস্থার 
সঙ্গের সঙ্গী, তাহাই বা কিরূপ পদার্থ? ইহার একমাত্র উত্তর 
যাহ! সম্ভবে তাহা এই যে, আম্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতিই আত্মার স্বভাব- 
সিদ্ধ ধর্ম( একটু স্থিরচিত্তে ভাঁবিয় দেখিলেই এটা কাহারো বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না যে, আত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তিন গুণের ত্রিবেণী-সঙ্গম ; 
একটি গুণ হচ্চে আঁত্মসত্তার প্রকাশ কিনা জ্ঞান; আর একটি গুণ 
হচ্চে আত্মসত্তার রসানুভূতি কিন! প্রেম; তৃতীয় আর একটি গুণ 
হচ্চে আত্মুসত্তার প্রভাব কিন! মঙ্গলক্রিয়াবতী ইচ্ছাশক্তি, সংক্ষেপে 
শুভস্করী ইচ্ছাশক্তি। আমি তাই বলি যে, আত্মার বন্ধনমুক্ত স্বাভাবিক 
অবস্থায়, অথবা বাহা একই কথা-মুক্ত অবস্থায়, আঁস্নাতে--জ্ঞানেরও 
যেমন, প্রেমেরও তেমনি, আর, শুভস্করী ইচ্ছাশক্তিরও তেমনি, তিনেরই 
সমুচিত শ্ব্তি হয়ঃ তা বই, তিনের কোনোটিরই নির্বাপ-গ্রাপ্তি হয় 
না। শরীর রোগমুক্ত হইলে যেমন চক্ষুত জ্যোতিস্ষ্তি হয় নিৰ্বাণ 
পাইবাঁর মধ্যে কেবল জ্বরজাঁলা নির্ববাণ-প্রাপ্ত হয়; আনা বন্ধনমুক্ত 
হইলে, তেমনি, জ্ঞানে সতাশ্ষ ডি হয়, প্রেমানন্দে রসক্ষ্ি হয়/যঙ্গল- 
ইচ্ছাতে বলক্ষ ঠি হয় নির্বাণ পাইবার মধ্যে কেবল রাজসিক কামনা- 
সকলের দুরন্ত অনল এবং তামসিক আত্মধ্নীনির সর্ম্ডেদী অস্তদাহ 
নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। 

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন = 

“এষ! ত্রাঙ্গীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহৃতি ৷ 
হ্িতবাস্তামস্তকালেহপি ব্রক্মনির্ববাণ মৃচ্ছতি ৫” 
ইহার অর্থ এই £- 

ইহার নাম, পার্থ, ত্রাহ্মীস্থিতি। এইরূপ স্বিতিতে ভর দিয়। দীড়া- 
ইয়। যোগীপুরুষের! মোহপাশ হইতে হিমুক্ত হন এবং অগ্ত্িসময়েও 
উদ্থাতেই গ্রির থাকিয়! বহ্নির্বব।ণ প্রাপ্ত হন। 

্রঙ্ধনির্কাঁণ বলিতে অনেকে অনেকরূপ বোৌঝেন। ব্রহ্মনির্ববাপ 
বলিতে আমি যাহ! বুঝি তাঁহার কতকট! আভান আনি এইমাত্র দিয়া- 
ঢুকিয়াছি। এ বিষয়ের সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অংশ 
যাহা আমার মনের ভিতরে চাপ! দেওয়া! রহিয়াছে তাহা বারান্বরে 
যথাস্থানে বিবৃত করিব ; এখানে আর তাহা ভাঁডিলাম না। 

প্ীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 


বিদায় বন্দনা 


বাজিল বিদাঁদশঙ্ঘখ রথ হতে তব হে সর্য্যসারথি, 

চক্রধূলি আঁবরিল সন্ধ্যার অঙ্গনে বরণ-আরতি ; 

কমল নয়ন-দল সজল বিষাদে জানাল প্ৰণতি! 

হে উৎসুক লগ্ন শুভ, গোধূলি বাসরে যাত্রা কর তবে, 

অনন্তে অগণ্য দীপ জ্বালিছে রজনী নিতান্ত নীরবে, 

এ নহে মাথুর যাত্রা, প্রভাত-প্রভায় পুন দেখা হবে! 
শ্ীপ্রিয়ম্বদা দেবী । 


৩১৪ 
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আলোচনা 


তিববতে যুধিষ্ঠির | 

কিছুদিন পৃর্দে (২৯ শে অক্টেব্র, ১৯১২) রংপুর সাহিতা-পরিধদের 
এক বিশেষ অধিবেশনে রাঁর বহাঁছুৰ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, 
মহাশয় ' দার্জিলিং লিউইস্‌ হুুবিলি শ্বাস্থানিবাস হলে মহামহে1- 
পারায় পণ্ডিত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নহাশয়ের সভাপতিত্বে 
একটা ব্ততা! প্ররান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল- যুধিষ্ঠির কোন্‌ 
পথে মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন। বক্তার মত এই যে তিনি লৌহিত্য 
অর্থাৎ হুন্দপুত্র নদ পাৰ হইয়া প্ৰাগ জ্যোতিষ বা আসাম প্রদেশ দক্ষিণে 
রাখিয়া তিব্বতের দিকে চলিয়! গিয়াছিলেন। এই পথ এখন অপ্রচলিত" 
হইলেও পুরাকালে ইহাই যে তিব্বত গমনের রাস্তা ছিল, তাঁহ| সভাপতি 
মহাশয় “রঘুবংশ” হইতে সমর্থন করেন। বঘুর দিখ্বিজয়ে এই পখেরই 
নির্দেশ আছে। এই প্রসঙ্গে বক্তা আরও বলেন, যে, তিব্বত্বই আর্ধ্য 
জাতির আঁদি নিবাস ছিল; এই স্থানই মানবের আদি পিতা মাতা! 
হরপার্ধতীর বালস্থান। এই স্থান হইতেই অবতরণ করিয়া আৰ্য্য 
গিতৃপুরুষগণ ভারতের সমতলক্ষেত্রে আপনাদের সভাভার বিস্তার 
. ফরিয়ছিজ্নে। এই পৃথিবীতে অতি অল্প স্থানই আছে, যেখানে পুরা- 
তত্বামুমন্দিৎসুগণ আদি পিতামাঁত! আদম ও ইভার আদ্দনিবাঁস ইডেন্‌ 
উদ্যানের স্থান নির্দেশ করেন নাই! তবে সম্প্রতি যে গবেষণা হইয়াছে 
তাহাতে তিব্বভের দাঁবী কতদুর গ্রাহ্য হইবে তাহা! সুধীগণের বিচারধ্য। 
পণ্তিতপ্রবর তিলক বৈদিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর 
সুগের গুদেশে / ভারতের সুষেরু পর্বতে নহে ) আধ্যগণের আদি- 
নিবাস নির্দেশ করয়াছেন। জার্মান পণ্ডিত হিলব্রডট (Hillebradt) 
ওঁ দিক্‌ই নির্দেশ করিয়াছেন. যদিও তিনি এতদুরে যান নাই । তিনি 
আফগরানিস্থানের ওপারেই প্রহিনিবৃত্ত হইয়াছেন। অন্ততঃ কিছু- 
কালের জন্য আর্ধাগণের বাসস্থান ওঁ স্থানে ছিল, তাহার দিশ্বাস্ত হইতে 
এইটুকু পাওয়া বায়। স্থতরাং আধ্যগণের তিব্বত হইতে অবতরণ 
কতদুর গ্রাহ্য বলা যায় না। আব্যগণ নামিয়া আসিলে হন্গণ নে স্থান 
দখল করে। বর্তমান তিব্বতীর! ইহাদেরঈ বংশধর এবং অতান্ত অপরি" 
ছার ও অপরিচ্ছন্ন।' যীহারা স্নানাঁদি পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতী তাহাদের 
নিকট এই তিব্বতীরা ‘প্রেত’ বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য। 
যুধিষ্ঠির যে দ্বর্গপথে নরক ও প্রেত দর্শন করিয়াছিলেন, বাঘ বাহাদুর 
বলেন, ইহার সঙ্গে সেই ব্যাপারের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও 
থাকিতে পাঁরে। 

যুধিট্িরের র্গারোহণ ব্যাপারে সারমেয় জাতির স্থান অতি উচ্চে। 
কেনন|, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কুকুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রবেশ 
করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছলেন। বক্ত! আতৃবর্গের মনোরঞ্জ- 
নের জন্য তিব্বতীয় বিশাজকায় কুকুরগণের আধ্যায়িক! বর্ণনা করেন। 
আমার মনে হয়, এই বুরিষ্টিরের সারমেয়-উপাখ্যান কেবল শ্রোতৃবর্গের 
মলোরঞ্নের জন্য উপন্যন্ত না করিয়া তিনি স্বীয় মুল আখ্যানবস্তুর 
বিশেষ সহ্থনে প্রয়োগ করিতে পাঁরিতেন।, তাহার কথায় মনে 
হইল, তিব্বতীয় কুকুরগণ বিদেশীয়দিগের উপর অত্যাচার করে না, এইটা 
দেখাইবার জন্যই ঘুধিঠিরের মহাপ্রস্থানে সারমেয়ের' উল্লেখ হইয়াছে। 
কিন্ত আসল কথা এই, ( অবশ্য, বক্তার মুল বস্তব্য স্বীকার করিয়া) 
যুধিত্টিরই সর্বপ্রথম স্বর্গে কুন্ধুর প্রচলন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ! 
উভয়ের সশরীরে স্বর্গ প্রবেশ এমন কবিতের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে । সে 
আখ্যা য়িকা আমাদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দেয়, স্বর্গবাসীরা প্রথমে কুকুরের 
প্রবেশে বাঁধ! দিয়।ছিল। তাঁহাদের দেশে পুর্ব হইতেই এ জন্ত থাকিলে 


প্রবাসী = পৌষ, ১৩১৯ 





মন্দ নয়। 


[ ১২শ ভাগ ২য় খণ্ড 


চলত উজ 





এইরূপ বাঁধ! দেওয়ার কোনই সার্থকতা থাকিত না। কুদ্ধুর ন! লইয়! 
তিনি স্বর্গে প্রবেশ করিবেন না, যুধিষ্টিরের এই নির্ববন্ধাতিশয়ে বাধ্য 
হইয়াই স্বর্গে কু্ধুরের স্থান হইয়াছিল। যাহার! কুকরভক্ত, তাহাদের 
নিকট হইতে এই নির্ববদ্ধাতিশয় যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত নহে, 


তাহা আমর! সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। নিজে না খাইয়| কুকুরকে + 


খাওয়ান, এমন লোক বিরল নহে । এবং ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক স্থান- 
বিশেষে জীবজন্তর গুচলনও নিতান্ত অবিশ্বপ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হর 
না। এরূপ শুন! যায়, বর্ধমানের কোন মহারাজ! দার্জিলিক্গে কাক ও 
শৃগ।ল প্রচলিত করিয়াছেন, জাপান হইতে আনীত কাঁর্‌ বৃক্ষ দার্জিি- 
লিঙ্গের সৌন্দর্য্যের এক সর্ধপ্রধান উপকরণ । স্থানান্তরিত হইলে বৃদ্ধ 
লত! বা জীবজস্ত ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত দুইই হইতে পারে। ইহা! অসম্ভব 
নহে, যে, যুধিষ্ঠিরের সেই সারমেয় আজ তিব্বতের রায় বাহাদুর বর্ণিত 
এই বিশালকায় ম্যা্টফে গরিণত হইয়াছে। মহাপ্রস্থানে কুকুরের 
এত উচ্চ স্থান । কেননা রায় বাঁহাদুরের মতে এই মহাপ্রস্থানের শেষে 


নূতন মহাভারত আরম্ত হইতেছে। এখন সেই মহাভারতের কথাই . 


বলা যাক্‌। 


তিব্বতে এরূপ প্রবাদ আছে যে কোনও সময়ে একজন পুর | 


একাকী ভারতের সমতল ভুমি হইতে হঠাৎ তিব্বতে আসিয়| আবিভূ্ত 
হন। ইতিপূর্বে তিব্বতে কেহ রাজা ছিল ন|। তিব্বভীরা এই 


বিদেশীকে আপনাদের সিংভাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহীরই বংশ চির-. 


দিন তিব্বতে রাজত্ব করিয়াছে। তিব্বত বিষয়ে বহুদর্শা রায় বাহা- 
দুরের প্রশ্ন এই, পুরুষই কি রাজ] যুধিষ্ঠির নহেন? ইনিই রাজ। 
যুধিষ্ঠির হইলে ধর্মপুত্র কর্তৃক স্বর্গে কুকুর আনয়ন ও তিব্বতে কুদ্ধুর 


বংশের বিশেষ উপচয়ের মধ্যে একট! সামঞ্জন্য স্থাপন কর! চলে। 


রাজার যে বাতিক, সর্বসাধাঁরণকে সে বাঁতিকে ধরা অনিবাধ্য। স্বতরাং 
রাজা ও প্রজার চেষ্টায় তিব্বতে সারমেয়. বংশের এত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হইয়াছে। যাহা হউক, রায় বাহাদুরের প্রশ্নে আমারও মনে প্রশ্নের 
উদয় হইতেছে। একজন: অপরিচিত লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, 


r 


আর অমনি সকলে মিলিয়া তাহাঁকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল, এ রহস্য - 


কিন্ত কবিকল্পনার পশ্চাতে ইতিহাস থাকিতে পারেনা কি? পাণ্ড- 
বেরা ব্তবিকই কি তিব্বতবাসী ছিলেন? কুরুবংশের উপর ডাহা. 
দিগের দাবী সর্ববসম্মতিক্রষে গৃহীত হয় নাই । নতুবা ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ, 
ও কৃপ ধার্তরাষ্্ী পক্ষ অবলম্বন করিলেন কেন? গপাওবদিগের আদি 
বৃত্তান্ত তে| সম্পূর্ণ কুহেলিকাচ্ছন্ন। পাও মনোদুঃখে বিরাগী হইয়া 
চলিয়! গেলেন। কেহ আর ভাশর উদ্দেশ পাইল না । কিছুদিন পরে 


'পঞ্চভাই আমরা “পীওব” এই বলিয়া কোখ! হইতে আসিয়া কৌরৰ 


রাজত্বের উপর দাবী বসাইলেন। ইহারা কোথা হইতে আসিলেন? 
তিব্বত হইতে নয় কি? পাঙুর শেষ বিবরণে পাওয়া বায়, তিনি ব্বর্গদ্বার 
পৰ্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। আমর তোঁ তিব্রতকেই স্বর্গ বলিয়া ধরিয়। 
লইয়াছি। সুতরাং গাুর নিকট কুরুবংশের বিবরণ অবগত হইয়া তাহার 


মৃত্যুর পর পঞ্চ তিব্বভীয় ভাগ্যা ্বেধী (90০70101675) “আমরাই পার -" 


পুত্র” এই বলিয়া যদি হস্তিনাপুরে আসিয়া বিভ্রাট ঘটা ইয়! থাকে, তবে 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। পাঁগবদের যে পর্বতে বাস, তাহারা সে পর্বত 
হইতে নামিয়া আনিয়াছিলেন, মহাভারতের কবিও ভাহ! অশ্বীকার 
ক রতে পারেন নাই, কবিত্বের আবরণে তাহাকে যতই ঢাকিবার চেষ্টা 
করুন লা । মহাভারতের কবি- আপনার কাবা বঙ্গায় রাখিয়াই এ 
সত্যটি প্রচার করিয়াছেন। বুধিষ্টিরাঁদি শবর্গবাঁসীদিগেরই পুত্র, নামে 
মাত্র পাত্র সম্তান। যত গোল কুস্তীকে লইয়া। তা “গোরা” যে 
“আনন্দময়ীর" গর্ডজাত সন্তান নহে, বলিয়া না দিলে সে কথা কয়জন 


ইহা তো! কবিকল্পনাতেই শোভা পায়, আসরও জমে ভাঁল। _ 





৩য় সংখ্য! } 
গাঠক ' বুঝিতে সমর্থ ? মহাভারত পাঠ করিলে বেশ মনে হয়, ইহার 
কবিত্ব উতিবৃত্তকে অগ্রাহা করে ন ঈ, কিন্তু উহাকে চাখা দিয়া অগ্রসর 
হইতেছে! পাঁগবদিগের শ্বহুরও যে পর্ধবতবাঁসী, কবি নে করাটাও 
সোজা ভাবে বলেন নাই। এক গুরুদক্ষিণার হাঁক্কীমী উপস্থিত করিয়া 


-- দ্গদের সিংহাসন ঠেলিয়া পাহাড়ে তৃলিয়া দিয়াছেন । গুরুদক্ষিণাঁর 


যে ভীষণ সমাকোহ তাহার বিষম গণ্ডগোলে আপল কথটি। আর চক্ষেই 
পড়ে না| উগাই কনিত। পাওনদিগের বিবাহ বাপারটাই বাকি? 
এই বাণপার লইয়া কবি ভাঁরতবর্ষময় যতই একটা সৌর হাঙ্গামা তুলিয়া 
দিন না, বিবাভকারী পাওবের! নিঞ্েরা কিন্ত লগতের অজ্ঞাত এবং 
হস্থ্িনীপুরের কাঁছে মুভ । পান্বতীয়দের সঙ্গে পার্কতীর বিবাহ, আমরা 
সমতলে তাঁহার খবর পাঁইব কিরূপে ? তাই পাগ্বেরা আজ্ঞাত। তাঁর- 
পর. পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া এক পত্তী গ্রহণ, পাঁওবগণের “তিব্বতীয়ত্র উহা 
অপেক্ষা সংশয়চ্ছেদী প্রমাণের আর আবশ্যক করে ন!। ইহা সম্পূর্ণ 
তিল্লতীয় প্রথা। এই এক ঘটনাই ঠাঁহাদের তিব্বতীয়ত্ব পরিস্ফুট 
করিয়া তুলিয়াছে। যখন সমতলের লীলা সাঙ্গ হইল, পঞ্চ adven- 
Urers তখন পিতৃভুমির দিকে উধাও হইয়া ছুটিলেন। পথে পত্নী সহ 
চাঁরি ভ্রাতা মহাশয়ন করিলেন, একমাত্র যুধিষ্ঠির প্রভুভক্ত কুকুর সহ 
উপস্থিত! যুধিষ্ঠির ও কৃরুর উভয় বংশই এখন তিববতে রাজত্ব করি- 
তেছে। রায় বাহাদুর বলেন, এখানকার কুকুরের মত এত বৃহৎকায় 
কুকুর আর কোথায়ও নাই এবং এখানকার দুধের যে স্বাদ তাহা স্বর্গ 
ভিন্ন আর কোথায়ও কল্পিত হয় নাঁ। জলবায়ুর মাধূর্য তো অবর্ণনীয়। 
যুধিষ্ঠির বাইয়া দেখিলেন, তাহার হ্বদেগীয় - ভ্রাতাগণের নোংরামি 
এই কর বৎসরে এত বাড়িয়াছে যে তাহাদিগকে প্রেত বলিয়া 
তাঁহার ভ্রম হইল। ইহাই স্বর্গে যাইয়া যুধিিরের ভ্রাতৃগণের প্রেত 
দর্শন। যাহ| হউক, যুধিষ্টিরের মুখে তিব্বতীয়গণ তাহার ৪৫- 

-/6760 সমূহের বিবরণ অবগত হইয়া একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত 
টং গেল। তারপর যখন শুনিল, তিনি উন্দরপ্রস্থে রাজাস্বাপন করতঃ 

কেমন স্বনিয়মে প্রজাপীলন করিয়া আসিয়াছেন, তখন আর তাহারা 
স্থির থাকিতে পারিল না। এদিকে বৃদ্ধের অনেকে তাহাকে চিনিয়া 
“ ফেলিল। তখন আর পায় কে? যদিও তাহাদের মধ্যে এতদিন 
রাজা ছিল না, তবুও তাঁহারা এমন রাজার অধীনে স্বশাসনের লোভ 
সাঁমলাইতে পারিল না। সেটা বোধ হয় ভিব্বতীর] ভারতবাঁসীর নিকট 


শিখিয়াছে-_আমাদের দ্বারে যে আসিয়াছে আমরা কি তাহাকেই সিংহা- 


সন ছাড়িয়া দেই নাই? যাহা হউক, তিব্বতীরা সকলে মিলিয়া এক 
নূতন সিংহাসন প্রস্তুত করিল এবং তাহার উপরে যুধিষ্টিরকে বসাইয়! 
দিল। যুধিষ্ঠির আর কি করেন, অগতা! এক নূতন মহাভারতের 
আঁদিপর্ধের সুচনা! করিয়া দিলেন। আপনার! যদি তিব্বতে অনুসন্ধান 
করেন, তবে ইহারও স্বর্গারোহণ পর্বের পর্যন্ত সন্ধান পাইবেন। 
কেননা, তিব্বতীদের স্বর্গারোহণের আর বড় বেশী দেরি নাই! 


শরীধীরেন্্র নাথ চৌধুরী । 


জোনাকি 
স্ষ লিঙ্গ আলো ধরে আছি বুকে 
আ্রাধারের সম্বল আমার, 
তারি মাঝে আশ! আছে মনোস্থখে, 
অজানার হবে পারাপার । 
উপ্রিয়ম্বদাঁ দেবী । 


চীনের সয়মটর 


পারিস সি 








কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হঈলে সুবিধাজনক বিদেশগাত 
উদ্ভিদের চাষ স্বদেশে প্রচলন করা আবশ্যক । আর 
বাস্তবিক হইয়াও আসিতেছে তাহাই । সকলেই জানেন 
তামাক ও গোলমানুর স্া় ছুইটী প্রধান ফসলের আবাদ 
করেক শত বৎসর মাত্র এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে । 
কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক ক্রল এসিয়াটিক সোসাইটীতে 
পঠিত একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন আনারস, 
বাতাবিলেবু, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা, গোলাপ, গোলাপজাম, 
জামরুল প্রভৃতি কয়েকটী গাছ পুর্বে এদেশে ছিল না। 
মুসলমান ও ইয়োরোপীয়গণ ভিন্ন দেশ হইতে উহাদিগকে 
আনয়ন করিয়াছেন। ” 

বর্তমানকালে আর একটি বিদেশী ফললের চাষ এদেশে 
প্রবর্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে; উহ! চীনের সয়মটর 
(5০5 bean })| অতি পুরাঁকাল হইতে চীন, জাপান 
প্রভৃতি পূর্ববএসিয়াস্থিত দেশপমূহে এই মটরের চাষ চলিয়া 
আদিতেছে, সেখানকার লোকের ইহ! একটা প্রিয়খাঁঘ্। 
কিন্তু অন্তদ্দেশের লোকেরা! ইহার কোনও খবর রাখিত 
না বলিলেই হুয়। বিগত রুষজাপানী যুদ্ধের সমর চীম 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়াতে কয়েক লক্ষ সৈন্য অনস্থান 
করিতে থাকে । তখন নাঞুরিরাকেই এই বিপুল বাহি- 
নীর থাগ্চ যোগাইতে হইত। তঙ্জন্য সেদেশের কৃষিকাঁ্ধ্য 
অতি প্রবলবেগে বদ্ধিত হইয়া পড়ে এবং একটা প্রধান 
ফসল, সয়মটর, অপর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিতে থাকে। 
সন্ধির পর যখন দৈন্ঠগণ মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিয়া গেল, 
তখন অত অধিক শস্ত দেশে বিক্রয় হইবার কোনও 
সম্ভাবনা রহিল না; সুতরাং যথেষ্ট সয়মটর ইউরোপ 
ও আমেরিকায় রপ্তানি হইতে আরস্ত হইল। এইরূপে 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সয়মউরের প্রতি পাশ্চাত্য জীতি- 
গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সকলেই ভাবিতে লাগি- 
লেন, এই যে অভিনব মটরটী স্থলভমূল্যে পাঁওয়া যাইতেছে 
ইহাকে কি কি কাজে লাগান যাঁর। রাসায়নিক বিশ্লেষণে 
দেখা গেল যে ইহাতে শতকরা ১১ ভাগ জল; ৩৪ ভাগ 
প্রোট্টড বা ববক্ষারজানময় পদার্থ; ১৭ ভাগ তৈল) 


প্রবাসা--পৌয, ১৩১৯ 
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ee eae সা নলা সত ওলা পদত লা পিত পাপত লাগলাম লো দিলা সলা দিলা সিল ৩’ ৯১০ ৯৯" 


এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য পদার্থ।* ইহ। হইতে প্রমাণ 
হইল ইহা একটী অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য এবং 
বীলের সপ্তায় এই বীজ হইতে যথেষ্ট তৈল বাহির হইতে 
পারে। | 

যেমনি এসকল কথা জানা গেল অমনি ইংলণ্ড ও 
অন্যান্য দেশের তৈলের কলওয়ালাগণ হাঁজার হাজার 
টন সয়মটর কিনিয়া তাহ! হইতে তৈল -বাহির করিতে 
আরম্ত করিলেন। বিক্রয়াধিক্যবশতঃ মাঞচুরিয়ায় সয়মটরের 
বাজার চড়িয়া যাইতে লাঁগিল। কাজেই বিগত ছুই তিন 
বৎসর হইতে ইহার চাষ অন্যান্যদেশে প্রবর্তিত করিবার 
চেষ্টা হইতেছে । আফ্রিকা ও আমেরিকাস্থিত ব্রিটিশ 
উপনিবেশদমূহে এবং ভারতবর্ষে অনেক পরাক্ষা চলিতেছে। 
আশা কর! যায় ছুই বৎসরের মধ্যে ভারত:র্ষে ও অন্তান্ত 
স্থানে সয়মটরের রীতিমত চাষ আরম্ভ হইয়া একটা লাভের 
বাবসায় দীড়াইবে। | 

সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে পুণা, সৈদাপেট (মান্জীজ), 
সাহারণপুর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষা চলিতেছে । আসামের 
চা-করগণ কৃবিবিভাগের কার্ধ্য আশানুরূপ দ্রুত নহে 
মনে করিয়া নিজ নিজ বাগানে এই চাষের পরীক্ষা 
করিতেছেন। কৃষি ও বাঁণিজ্যবিষয়ক ইংরাজি পত্রিকা- 
গুলিতে এ 'বষয়ে যথেষ্ট লেখাপড়া চলিতেছে । কিন্ত 
£থের বিষয় বাঞগালায় ইহার আলোচনার একান্ত অমনস্তাব। 
পরমুখাপেক্ষ। ন! করিয়া! বাঙ্গালী জমিদারগণ আপনাদের 
জমিতে এই চাষের পরীক্ষা করিলে অতি সত্বর সফল আশা 
করা যায়। 

নয়মটর গাছ (Glycine ১০1৪) মটর ও অড়হরের 
নিকটপম্পর্কায় এবং স্থটীধারী বর্গের অন্তভূক্ত 
(19801009599) 3 ইহার পাতায় শাখায় এবং স্ুটীতে 
যথেষ্ট লোহিত1ভ লোম দেখ! যাঁয়। গাছের উচ্চতা এক 
হাত হইতে চারি হাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। পত্রগুলি 
যৌগিক (০০৷৷০০খn৭), তিনটা করিয়া পত্র একত্র সংযুক্ত 
থাকে। ফুলগুলি বেগুনে রঙের কিন্ত অতি ছোট। 
একএকটা স্থ টাতে ছুই হইতে পাঁচটা করিয়া বীজ থাকে। 


সপ 
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NA eee a পাপা সিসি 


বীদগুলির আকার ও বর্ণে অনেক বিভিন্নতা! দেখিতে পাঞ্জা 
যাঁয়। কোনওগুলির আকার দেশীয়: মটরের ন্যায়, 
কতকগুলি বরবটীর ন্যাপ; কতকগুলি. অতি ক্ষুদ্র (১০০টার 


সি 





ওজন ৫ গ্র্যাম), কতকগুলি মাঝারি (১০০্টার ওজন ১০-- 


হইতে ১৫ গ্র্যাম), এবং কতকগুলি বেশ বড় (১০০টার ওজন 
২৫ গ্রাম)। অপর চারিপ্রকার বর্ণের সর্ূমটর দেখা ' যায়, 
পীত, হরি, কৃষ্ণ ও পাটকিলে। 

সয়মটর যে পূর্বে আমাদের .দেশে একেবারেই ছিল না 
তাহা নহে। আসামের নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং 
হিমালয়বাদী কোনও কোনও পার্বত্য জাতি নিজেদের 
ব্যবহারের অন্ত সামান্ত পরিমাণে ইহার চাষ করিত। 
ইহার আসামী নাম পাঁটালি জোখ, দার্জিলিং ও নেপালে 
ইহার নাম ভুট মাষ, বা ভাট মাধ. ইহার বর্মিজ নাম 
পেয়াপী। ইহার চীনে নাম হোয়াং টু। কলিকাতা 


. টেরিটি বাজারে চীনে দোঁকাঁনদারদের নিকট এই বীজ 


কিনিতে পাওয়া যাঁয়। 

এ দেশের সয়মটর ক্ষুদ্র ও নির্বষ্ট ; সুতরাং চীনের 
উৎকুষ্ঠ ও বড় সয়মটরের চাষই প্রচলন কর! উচিত। 

চাষ :-_ভুন, জুলাই মাসে বীজ রোপন করিতে চয় 
এবং অক্টোবর, নভেম্বর মাসে ফসল কাটতে হয়। ইহার 
চাষ অতি সহজ, সাধারণ ভাবে লাঙ্গল ও মই দিলেই হইল, 
জমি ভাল করিয়া পাট করিবার আবশ্যক নাই। 


অপেক্ষাকৃত অন্থুর্বরা জমিতে ফসল ভাল হইবে এবং 


গোবর প্রভৃতি সার দিবার প্রয়োজন নাই। অনাৃষ্টিতে 
এ চাঁষের বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং অতিবুষ্টিতেও ভয়ের 
কারণ নাই। বেলে জমি, এঁটেল-মাঁটি-বিশিষ্ট জমি, 
ঘুটংপূর্ণ জমি এবং জলা ভুমি, প্রত্যেক প্রকার জমিতেই 
বেশ ফসল হইয়া থাকে। এ চাষের আর একটা! সুবিধা 


এই যে ইহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এই জন্ত একটা ' 


জমিতে পৰ্য্যায়ক্ৰমে এক বৎসর ধান এবং অপর বৎসর 
সরমটরের চাষ করিলে জনির উর্ধবরত। হ্রাস পাইবে না। 


। 


সাধারণতঃ প্রতি একার জমিতে হঁ বুশেল হইতে & | 


বুশেল বীজ রোপন কর! আবশ্যক ; কখন ক্খন এক 
বুশেলও লাগিয়া থাকে (১ একার প্রায় তিন বিঘা; 
১ বুশেলে ৮ গ্যালন বাঁ আমাদের কাঁঠায় মাঁপিবার 


উজ) 


সপ্ত ~~" 





পপি পিস ee Me মিত পাত”! 


প্রথার ২৪ সের। সচরাচর প্রতি একার জমিতে গড়ে 
২৫ হইতে ৪০ বুশেল বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি জমি 
উর্ক্নরা হয় এবং অপরাপর বিষয়ে চাষের সুবিধা হয় তাহা 
হইলে ১০০ বুশেল পর্যন্ত বীজ জন্মিয়া থাকে। 
_ ব্যবহার £- পূর্বেই, বলিয়াছি ইহা একটা উত্কষ্ট থা, 
ইহাতে শতকরা ৩৪ ভাগ প্রোটিড আছে, আর কোনও 
থাগ্েই এত অধিক পরিমাণ প্রোটিভ পাওয়া যায় না। 
ছোলা মটর, কলাই মুগ প্রভৃতিতে শতকরা ২২ হইতে 
২৫ ভাগ প্রোটিড থাকে; মাংসে শতকরা ২০ ভাগ 
প্রোটিড। খাগ্ের মধ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় ও ছুর্লৃভ 
পদার্থ এই প্রোটিড। গমে শতকর! ১০১২ ভাগ প্রোটিড 
এবং চালে শতকর! ৭ভাথ মাত্র প্রোটিভ আছে। কেবলমাত্র 
চালের ন্যায় অন্প্রোটিডযক্ত খাগ্ভ আহার করিলে শরীরের 
ক্ষতি ভইবার সম্তভাবন! ; এই জন্ত ডালের স্তায় প্রোটিড- 
বহুল খান্বের সহিত উহা মিশাইয়। খাইবার রতি প্রচলিত 
আছে। সকলেই জানেন জাপানীরা বাঙ্গাণীরই স্থায় 
নেহাৎ “ভেতো, জাতি_কিস্ত ভাতের সহিত সয়মটর 
খাওয়াতে তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও হান হয় না। 
এই স্থলে আমিষ ও নিরামিষ আহার সম্বন্ধে একট! 
কথা বলিতে চাই। আমিষ আহারের সপক্ষে একটা 
যুক্তি দেওয়া হয় যে যদিও ডালে যথেষ্ট প্রোটিড আছে 
তথাপি উহা! মাংসস্থিত প্রোটিডের ন্যায় সুপাচ্য নহে। 
কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে যে সয়মটর স্থিত 
প্রোটিড অতি সহজেই পরিপাক হইয়া থাকে। এই 
ভজন্ত ধাহার! নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী অন্ততঃ তীহাদের 
এই মটরটা এদেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। 
সয়মটরে অন্তান্ত মটর ও ছোলা হইতে কেবল বে 
প্রোটিভ অধিক আছে তাহা নহে, উহাতে তৈলের ভাগও 
অনেক অধিক। সরমটরে ১৭১৮ ভাগ তৈল কিন্তু 
++ সাধারণ মটর ছোলা প্রভৃতিতে ছুই হইতে চারি ভাগ 
মাত্র তৈল। এই তৈল একটা সুন্দর পুষ্টিকর থাগ্চ। 
জাপানীর! সয়মটর সিদ্ধ করিয়া, বাটিয়া এবং কাপড়ের 
সাহায্যে রদ ছাকিয়া একরূপ ছু্ধের স্তায় দ্রব্য প্রস্তুত 
করে; তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে উদ্ভিদের দুগ্ধ 
এই দুগ্ধ গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা সুলভ 


ELE 


(vegetable milk); 


~> 


চীনের সয়মটর 








তিল পিপিপি 


এবং প্রায় সমান উপকারী ।% তবে শিশুগণের পক্ষে 
ইহা অব্যবহাধ্য। এই দুগ্ধ জমাইয়| জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত 
হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে ছানা ও মাখনের ষ্টার দ্রব্যও 
প্রস্তুত হয়। 

সয়মটরে খেতসার (50০০) অতি বম থাকে। 
এইজন্য ইহা বহুমূত্ৰ রোগীর: একটা সুন্দর পথ্য। 
ইউরোপে সয়মটর চূর্ণ করিয়! সেই ময়দার রুট ও বিস্কুট 
প্রস্তুত করিয়! বহুমূত্র রোগীকে খাইতে দেওয়া হয়। 

সয়মটর হইতে কাফির ন্যায় দ্রব্যও প্রস্তুত হইতেছে। 
কেহ কেহ কাফির পরিবর্তে উহাই ব্যবহার করিতেছেন। 

খা ভিন্ন সয়মটর তৈলের জন্যও ব্যবহৃত হইতেছে। 





সয়মটরের তৈল প্রদীপের জন্য পোড়ান যাইতে পারে 


এবং কলকবজার মাথাইবার জন্যও চলিতে পাঁরে (95 2 
19575657)1 মসিনার তৈলের ন্তার ইহাও শুকাইয়। যায়, 
তবে কিছু অধিক সময় লাগে; এইজন্য রডের জন 


মিনার তৈলের বঙ্গে ইহা মিশাইয়া ব্যবহার কর! হইয়া 


থাকে। 

তৈল বাহির করিবার পর যে খোল (০11 ০৪1.) পাঁইয়! 
যায় তাহা! গরুর পক্ষে একটা- পুষ্টিকর থাপ্ভ। অনেক 
স্থলে উহ! জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। 

এক্ষণে সয়মটরের আর এক গুণের কথ! বপিব। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে সয়মটর. চাষ করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
হয়। শুধু সয়মটর নহে, ছোলা অড়হয় প্রভৃতি অনেক 
স্টাধারী গাছই এইরূপে জমিকে অধিকতর উর্বর! করে। 
ইহার কারণ কি? জমিতে একরূপ জীবাণু আছে তাহারা 
এই স্ুটীধারী গাছগুলির শিকড়ের উপর বাসা করে, 
তাহাতে শিকড়ে কতকগুলি ক্ফোটকের সৃষ্টি হয়। 

* নিম্নে সয়মটরের দুগ্ধ এবং গোছুদ্ধের টানি বিশ্লেষণ 





প্রদত্ত হইল-- 
পনার্থ। সয়মটরের দুগ্ধ। গোঁদুগ্ধ ৷ 
শতকরা শতকরা 
জল ৯২:৫৩ ৮৭১১ 
প্রোটিড ৩'*২ ৪১5 % 
তৈল i ২:১৩ ৩৪৫ 
আইশ (fibre) ৩ ৪৮৭ 


Nitrogen free extract 
দুঞ্ধের চিনি (milk sugar) 
ভন্প (557) 


৩১৮ 


এই ই ীবাপুগুলির আশ্চর্য কমা রি যে বাধুমণথ 
যবক্ষারজান গ্যাস আকর্ষণ করিয়া তাহা হইতে 
উদ্ভিদের আহারোপযোগী যবক্ষারজানময় পদার্থ প্রস্তুত 
করিতে পারে । চাষের পর শিকডগুলি পচিয্ এই যবক্ষার- 
জানময় পদার্থ টী জমিতে দান করে । এখন, এই যবক্ষার- 
জানময় পদার্থের অসচ্ছলতাই জমি অনুর্বর! হইবার প্রধান 
কারণ। এইরূপে স্ু'টীধারী বৃক্ষের দ্বারা জমির মহ! 
উপকার হয়। 

বিখ্বাম করি, এতক্ষণে পাঁঠকের উপলব্ধি হইয়াছে যে 
সয়মটরের চাষ সহজ এবং লাঁভজনক। এই প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়া যদি কাহারও এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা 
হয় তাহ! হইলে শ্রম সফল হইবে। ইহার চাষ সম্বন্ধে 
অধিক জানিতে হইলে নিয়লিখিত পুস্তিকাথানি দেখিতে 
হইবে. 9, Department of Agriculture, 
Farmer’s Bulletine No. 58. ‘The Soy Bean 
ইণ্ডিয়ান মিউজিরম হুইতেও 
এ বিষয়ে একখানি পুস্তিকা (Agricultural Ledger) 
শীঘ্রই প্ৰকাশিত হইতেছে। 


as a Forage Crop’. 


শ্রীদতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়। 


_ হরণিডার* 


শিবের শুভ্র দেহের মাধুরী 
গোৌরী-অধর অশোক লাল, 
মিশীয়ে সে কোন নিপুণ চাঁতুরী 
" বিরচিল তোরে হরশিঙার ! 
+ তাই তোরে দিয়ে গাথিন! মালিকা 
. তুলে নাহি দেই কাহারো গলে, 
দেবতার লাগি শারদ উষায় 
অঞ্জলি শুধু নয়নজলে। 
শরীপ্রিয়ঘদা দেবী। 





* শেফালি যুক্র হিন্দী নাগ হরশিার। 


এরবাসী-পৌষ, ১ না 


1 ১২শ ভগ, বয় খণ্ড 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


পরলোকগত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিছ্ানিধি বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময়: বিশেষ পরিশ্রম করিয়া; 
ছিলেন। তিনি “জন্মভূমিগ্র 'সম্পাদক ছিলেন, এবং 
অনেক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার লিখিত 
পুস্তকগুলির মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত এবং 
আধ্যনারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
দত্ত মহাশয়ের আর কোনও জীবনচরিত এপর্য্স্ত লিখিত 
হয় নাই; এবং আর্যযনারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে 
বোধ হয় বিছ্ভানিধি মহাশয়ের গ্রন্থই প্রথম লিখিত হয়। 





Ae সখারাম গণেশ দেউস্করের নাম হইতেই বুঝ! 

যায় যে তিনি মহারাষ্ট্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার পূর্কপুরুষগণ মহারাষ্টীয্ন সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের 
সহিত আসিয়! সাওতাল পরগণায় স্থায়ী ভাবে বাস করেন। 
বাঙ্গালী শিশুদের মত তিনিও শৈশব হইতেই বাঙ্গল| 
জানিতেন। মরাঠী ভাষা বড় হইয়া পুস্তক পড়িয়া শিখিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং তাঁহার রচিত বালা পৃস্তকাদি পড়িয়া? 
লোকে যে আশ্চর্ধ্যান্বিত হন, তাঁহার কোন কারণ নাই। 
বাঙ্গলা দেশে অনেক ত্রিবেদী, গুকুল, পাঁড়ে প্রভৃতি 
উপাধিধারী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ আছেন, সিংহ উপাধিধারী ' 
অনেক রাজপুত আছেন, যাহারা ভাষায় এবং অন্াপ্ত 
বিষয়ে বান্ডবিকই বাল্গালী। মহাঁরাষ্ট্রীয় হইয়াও দেউস্কর 
মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালী ছিলেন। এই জন্ত তাহার স্বদেশ- 
প্রেম তাহাকে বঙ্গের অগচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ 
দিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্বদেশী প্রচেষ্টা, জাতীয় শিক্ষা- 
দান প্রচেষ্টা প্রভৃতি বাঙ্গালীর অন্যান্য সমুদয় জাতীয় 
আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন। তিনি অনেক'- 
মাসিক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার রচিত 
অনেকগুলি পুস্তকও আঁছে। তথাধ্যে বাসীর রাণী, বাসীর 
রাজকুমার, বাজীরাও ও আনন্দীবাঈ যোশী, উৎকৃষ্ট জীবন- 

চরিত গ্রন্থ। "দেশের কথা? পুস্তকে ভারতবর্ধীয় শিল্প- 

বাঁণিজ্যাদির অধোঁগতির ইতিহাস বিবৃত আঁছে। এই 
গ্রন্থ হিন্দী ও মরাহীতে অন্থবাদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহ! 


পরলোকগত সথারাম গণেশ দেউস্কর। 





গড 


শ্রীমতী সরোজিনী না 





পরলোকগত রাজ! বিনয়কৃষ্ দেব বাহাদুর । 


নালিশ 


, উহার শুনানি হইবার 

ন পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। দেউক্কর 
চাষা বেশ বিশদ ও বিশুদ্ধ ছিল। তাঁহার 

৷ অন্কবাগ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল জাতীয় 
তাসের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 
এছিতবাদীপ্র সহকারী সম্পাদক এবং পরে 
শপাদক ছিলেন। তাহার অকালে মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং 
সা যাইতে পারে যে তিনি বাচিয়া থাকিলে বঙ্গসাহিতোর 


রাজ! বিনয়কুষ্। দেব বাহাছুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
তম প্রতিষ্ঠাতা এবং সাহিত্যসার প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যয়- 
ছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর সাহিত্য-পরিষদের 

ন তাহার বাটীতেই ছিল। তিনি বিগ্যোৎসাহী 


ছিলেন এবং নিজেও লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত 


ইংরাজী কলিকাতার ইতিহাস আছে। তাঁহার 
শোভাবাজার দাতব্য সভা দ্বারা অনেক দরিদ্র 
ইয়াছে। কিছুদিন তিনি স্ুরেন্দ্রনাথ 
হাশয়ের অন্ততম রাজনৈতিক অনুচর 
যাত্রায় যে হিন্দুর জাতি যায় না, ইহ! দেখাই- 


তিনি একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার 
[হিত্যসভা হইতে সাহিতা-সংহিতা নামক এক- 
পত্র বাহির হয়। 


দীনাপুর ও বাঁকিপুরকে যেমন তিনটি পৃথক্‌ 
বলা যায়, তেমনি একই সহরও বলা যাইতে 
ই তিনটি সহরের অন্ততম বাঁকিপুরে এবার 

কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। 


রাও নাহার রঙ্গনাথ নরসিংহ 


অমরাৰতীর মত কুত্ৰ স্থানে যে 
তাহার অন্যতম প্রধান উদ্োক্কা ছিলেন 
মহাশয়। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিবৎসর যে 
আলোঁচনা-সমিতি (24120 Industrial C 
বসে, অনেক বৎসর হইতে ইনি তাহার অবৈতা( 
আছেন, এবং বিশেষ যোগ্যতা ও. 
কার্ধা করিয়া আদিতেছেন। a 

কংগ্রেদের অন্যর্থনা-স দিতির র সভাপতি 
পাটনার ব্যারিষ্টার মিষ্টার্‌ মজহর্-অল্হক | 
লাটের সভার একজন স্বাধীনচেতা সভ্য। হিল 
একযোগে রাজন'তি চ মান্দোরন করেন, ইনি : 
ইচ্ছা করেন। 1 

কংগ্রেসের পর যে সমাজসংস্কার-সমিতির 
হইবে, তাহার সভাপতি হইবেন পণ্ডিত রামাঁব 
সাহিত্যাচার্যয, এমএ । ইনি পাটনা কলেজের 
অধ্যাপক। ইনি সুপণ্ডিত এবং টোলে পড়া ৫ 
নিজের চেষ্টায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শেষ উপাধি প্র 
এই অধ্যাপকত! লাভ করিয়াছেন । 

বড়দিনের ছুটির সময় বাঁকিপুরে একেশ্ব 
সভার বাধিক অধিবেশনও হইবে। তা 
হইবেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ সর্‌ 
চন্দাবর্কার্। মহাদেব গোবিন্দ রাণ 
পরলোকগমনের পর হইতে ইনিই সমা 
নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত আছেন, ইনি ৫ 
সমাজের একজন প্রধান সভ্য, এবং 
৮৮ 


তাহা এবং জনি অন্তান্ত রর 
জন্য দিতি বৎসর ভারতীয় শি 










না) অথবা কংগ্রেসে লোকে যত মন দেন, 
সমিতির কাজে তত মন দেন না। অথচ 

দেশ্ত সিদ্ধির জন্য সম্বৎসর ধরিয়া কোথাও 
প্রকার আন্দোলন যা পুস্তিকা গ্রচারাদি হয় না। 










বসাদার পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীগুলি প্রতি 
অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহারা 
উপন্টাীসও ছাঁপেন বটে। কিন্তু ভাল বহিও 
ন। এই সব কোম্পানী ছাড়া কেম্বিজ 
ম, অক্সফর্ড যুনিভাদিটি প্রেস, ফ্লারেগুন 
কেবল জ্ঞানবিস্তার কন্ধে পুস্তক প্রকাশ 
দর বাঙ্গল! দেশে কিন্তু বাজে বহিই বেশী 
নাতে ও বঙ্গে এই প্রভেদের কারণগুলি 
ৰ লীর প্রতি অবিচার করা হইবে। 
নী, আমরা দরিদ্র । ইংলণ্ডে প্রায় সকলেই 
নে, স্থতরাং পাঠকের সংখ্যা খুব বেশী) 
j শ অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, স্থতরাং 
ols অল্প। ইংলণ্ডে ইংরাজী ভাষাতেই 
য়, সুতরাং উচ্চতমঙ্ঞানমূল চ বহিও 
ছে ইংলণ্ড হয়। অধিকন্ত 

























আফ্রিকা ও": বড় বড় বহি আছে। তাহা সত্বেও কেম্বিজ বি বদ্ধালয় 


নানা বিদ্যা বিষয়ে কেম্ি, জ ম্যানুয়েল্স, 





শত শত টাকা দেন, : কিছু বাস্তবিক কির 
বহি লিখাইলে দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি ও উপকার হয়, 
তাহ! স্থির করিতে তাঁহারা অসমর্থ । ব্যবসায় 

পুস্তক প্রকাশকগণ যেরূপ বহি ছাপিলে বা বিক্রী করিলে 
বেশী লাভ পান, তাহ! লইয়াই কারবার করেন। 
তাহাদিগকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। আমাদে 

দেশে বেশী পয়স| পাওয়া যায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক 
কিন্তু এই সব পুস্তক কয়েকটি কোম্পানী, এবং করেকজম 
লোকের একচেটিয়া । বিশ্ববিদ্থালয়ের বাঙ্গাল! বছিও একই 
জাতীয় লেখকদের হওয়াই চাই। স্থতরাং পুস্তকের দোকান- 
দারের প্রধান লাভের ব্যাপারটি হইতে বঞ্চিত হ 
লোঁক্পানের ব্যাপার যে উচ্চ উচ্চ জ্ঞানগর্ভ পৃস্ত' 
প্রকাশ, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা. আশা কর! বাতুল 
মাত্র। বাকী রহিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। কিন্তু 
ইহার! জৌনপুর-পরিক্রমা ও রমাই পণ্ডিতের অদ্ভুত 
মহাভারত, প্রভৃতি লইয়া এরূপ মশ্গুল যে আধুনিক 
তুচ্ছ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, এ্রতিহাসিক জ্ঞানভাগ্ারে 
দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ইহাদের 
সময় নাই। অথচ কয়েকটি সোজা সন্তা বাঙ্গলা, 
গ্রন্থাবলী লিখিত ও প্রকাশিত হওয়া খুব দরকার, 
যাহা পড়িলে প্রধান প্রধান দেশের ইতিহাস: 
ভূগোল শিল্প বাণিজ্য রীতিনীতি সভ্যতার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে, এবং আধুনিক সর্কবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিচয় 
পাওয়া যাইতে পারে।. এই সব বহি কে লিখিবে, কেই 
বা অর্থব্যয় করিয়া ছাপাইবে ? বিলাতে এত ভাল ভাল 






































করিতেছেন 





পণ্ডিত রামাবতার পাণ্ডে সাহিত্যাচাৰ্য, এম্‌.এ। শ্রীযুক্ত মজ্ঞর্‌ অল্‌ হকৃ। 





রাও বাহাছুর রঙ্গনাথ নরস্ংহ মুধোলকার। মর নারায়ণ গণেশ চন্দাবর্কার্‌। 





পি 


, ইংরেজের নিয়োগন প্রণালী, বেতন, পেন্শন, 
" নিয়ম সংশোঁধনার্থ-যে রাজকীয় কমিশন বসিয়াছে, 


৩য় ছা } 


নি কত  গরইরূপ উর সন্ত সহজ নন গ্রন্থাবলী বাহির 
হইতেছে । এই সব বহি পড়িলে ঘরে বপিয়। শিক্ষালাভ 
কর! যাঁয়। 

আমাদের দেশে এইরূপ মহৎ কাঁজ কে করিবেন? 





কতকগুলি বিষয় আছে যাহার আলোচন! প্রতিদিন 
প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে ও প্রতি বৎসর কর! যায়। 
কিরূপে দেশের লোকে পুষ্টিকর খাঁন্য যথেষ্ট পরিমাণে 
খাইতে পায়; কিরূপে বিশুদ্ধ জল যথেষ্ট পরিমাণে গ্রামের 
ও নগরের লোকেরা পাইতে পারে ; দেশের রান্ডা ঘাট 
পরিষ্কার রাখিয়া, ময়লা জল এবং চাঁষবাসের জন্য 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল নদী নালা দিয়া নিঃসারিত 
করিয়া, এবং অন্ান্ত উপায়ে কিরূপে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি 
হইতে পারে ; দেশের মধ্যে চাষের উন্নতি ও শিল্পবাঁণিজোর 
উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে; সকল ধর্মের সকল 
জাতির. শিশু বালক বালিকা যুবক বুবতী ও তদধিক বয়স্ক 
নরনারীর মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার কেমন করিয়া হইতে 
পারে) কি প্রকারে সামাজিক কুরীতিসকল দূর হইতে 
পারে) দেশবাদীগণ কেমন করিয়া চরিত্রে ও ভগসন্তক্ততে 
উন্নত তইতে পাঁরে ; এবং কেমন করিয়া গৌর ও জাঁনপদ- 
বর্গ স্বা্ধীনদেশবাপী নরনারীগণের গায় সর্ধবিধ রাষ্ট্রীয় 
অধিকার লাভ করিয়া রাষ্ট্রীয় সর্বববিধ কার্যো দায়িত্ব অনুভব 
পূর্বক দেশের কাঁঙ্গ করিতে পারে) এইসকল বিষয়ের 
আলোচনা কোন সময়েই অসাময়িক নহে। কিন্তু অপর 
কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার আলোচনা উপযুক্ত সময়ে 
করিতে হয়; সময় চলিয়া গেলে তাহা করিয়া কোন 
লাভ নাই । এইরূপ বিষয়দকলের মধ্যে সামরিক বিভাগ 
ভিন্ন অন্তবিধ সমুদয় সরকারী চাকরীতে ভারতবামী ও 
ইত্যাদির 
তাঁহার 
বিবেচ্য বিষয় সকলের আলোচনা কর! এবং তাহার 
সমক্ষে উপযুক্ত সাক্ষীসকলকে উপস্থিত কর! সর্ধপ্রধান 
কাজ। কমিশনের সভ্যগণের মধ্যে বেসরকারী ভারত- 
বালী আছেন কেবল শ্রীযুক্ত গোপালক্ুষ্চ গোখলে। তিনি 
মহারাষ্্ীয়। আর একজন সরকারী ভারতীয় সভ্য 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


ললি শল শল ত গল শিং তল ন ৩৩ 


৩২১ 


সত লা তত তিতা লা শিকল 


আছেন, তিনি প্রযুক্ত _চৌৰল; তিনিও মহারাষটীয়। 
তৃতীয় ভারতবাঁসী সত্য বিচারপতি আবদুর রহিম । ইনি 
বাঙ্গালী । বাকী সকলেই ইংরেজ ।* 
বেসরকারী সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার জন্য কমিশন যে- 
সকল প্রশ্ন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে 
কমিশনের এরূপ মতলবও আছে যে প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা উঠাইয়! দিয়! অন্ত রকমে বাছাই করিয়! মাজিষ্রেট 
জজ আদি নিয়োগ করিবার দিকে গবর্ণমেণ্টের কোক 
আছে। এইরূপ বাছাই করিয়া যোগ্যতম হউক বানা 
হউক, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর, ও ধর্মসম্প্রদায়ের লোক নির্দিষ্ট 
অনুপাতে লইবার দিকে ঝোক আছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা লইয়া এক এক 
প্রদেশের লোকদ্দিগকে কেবল দেই প্রদেশেই চাকরী 
দিবার দিকে ঝোঁক আছে। এই প্রস্তাবগুলির গ্রত্যেকটিই 
ঘোরতর অনিষ্টজনক। ইহাতে যোগ্যতম লোক পাওয়া 
যাইবে না। প্রতিযোগিতা সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে আবদ্ধ 
থাকার পরীক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বেশী হইবে না । ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদ্রেশগুলির মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়া 
জাতীয় প্রক্যসাধনের পথে আর একটি কণ্টক রোপিত 
হইবে, এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ধর্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসমপ্রদায়ে, 
ও প্রদেশে প্রদেশে ঈর্ষা দ্বেষ বাড়িবে। ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যনির্বাসনের নিয়মে মেমন দেশে অশান্তির আগুন 
জলিয়াছে, কর্মচারী নিয়োগে এসকল উপায় অবলম্বিত 
হইলে তাহ! অপেক্ষা অধিক অশান্তি বাঁড়িবে। বিলাতে 
রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টে, খৃষ্টানে ইহুদীতে, শ্রমজীবী 
ও মূলধনীতে, আয়র্লণ্ডের অলষ্টারবানী ও আইরিশে, এরূপ 
রেষারেষি আছে যে এখনও সময়ে সময়ে রক্তপাত হয়। 
বিলাতের (০7৭5) অভিজাত ও (097309079) গণসাধারণ 
লোকের ঝগড়া এখনও চলিতেছে। লর্ভন্দের ক্ষমতা 
কতকটা কমান হইয়াছে। অথচ সেখানেও শ্রেণীগত ও 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সত্বেও দিভিলসার্ভিসের চাকরী কেবল 


০. লতা” 





* আমরা গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মডাঁন রিভিউ পত্রে এই 
বিষিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধক প্রকাশ করিয়াছি। পরে 
আরও করিব। যাহারা কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে চান তাহার 
এইগুলি পড়িলে ভাল হয়। 


৩২২ 


সিসি লিলা সিল মিতা ee NN 


প্রতিযোধিভার দারা দেওয়া: হয়। EE সম্বন্ধে এ 
বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করিবার কারণ নাই । 

অপর কতকগুলি প্রশ্নের দারা বুঝা যাইতেছে যে গবর্ণ- 
মেন্ট বিবেচনা করিবেন যে, এরূপ একটা পন্থা অবলম্বন 
করা যায় কিনা, যাহার দ্বার! দিবিল সাধিসের (জজ 
মাজিষ্রেটের চাকরীর) একটা নির্দিষ্ট অংশের বেশী 
ভারতবাসীরা পাইবে না । অবশ্য প্রশ্নটা ঠিক্‌ এই ভাবে 
করা হয় নাই! বলা হইতেছে যে “নানকরে” কি পরিমাণে 
ইংরেজ এই সব চাকরী পাইবে, তাহ] ঠিক্‌ করা হউক। 
প্রশ্নের ভঙ্গীটি এমন, যেন এখন ইংরেজদের এসব চাকরী 
পাওয়া দায় হইয়াছে; তাঁই বেচারাদের জন্তু কতক- 
গুলি চাকরী চিহ্নিত করিয়া রাখা দরকার হইয়াছে! 
বাস্তবিক কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টা । জজ ম্যাজিষ্ট্রেট 


ইত্যাদি উচ্চপদে" সমস্ত ভারতবর্ষে মোট ১২৯২ জন: 


দিভিলিয়ানের মধ্যে মাত্র ৫৪ জন ভারতবাশী, বাকী 
'বদেনী, অর্থাৎ শতকর| ৪$ জনের৪ কম দেশী লোক । 
প্রশ্ন্টার আদল মতলব হইতেছে এখন হইতে একটা সীমা 
নির্দেশ করিয়া দেওয়া যাহা দেশী লোকের! অতিক্রম করিতে 
পারিবে না। অর্থাৎ বলিয়া দেওয়া যে এই সব বড় 
চাকরীর শতকর! ২৫ বা ৩০টার বেশী দেশী লোকেরা 
পাইবে নাঁ। বাঁকী ৭৫ বা ৭০ট! ইংরেজেরা পাইবে। 
ইহার নাম হইতেছে “irreducible minimum of 
European officers” অর্থাৎ ইংরাদ কর্মচারীর ন্ৃনতম 
. অনুপাত। “নান’ই বটে! এ ব্ষিয়ে আমাদের নত এই 
যে এই ন্যুনতম অনুপাত নির্দেশ করিবার এখনও 
সময় আসে নাই। এখন ইহার কোন গ্রয়োজনও 
নাই। যখন দেখা যাইবে যে শতকরা ৫০ জন জজ 
মাজিষ্টেট, সেক্রেটারী, কমিশনার, চীফ কমিশনার ও 
ছোটপাট দেশী লোক, তখন ইংরাজের স্বার্থনাশের 
ভয়ের কারণ ঘটিবে; 
এখন যদি নানসংখ্যক ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
কত হওয়! উচিত এই প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা 


হইলে ধলা উচিত যে এখন এ প্রশ্ন উত্থাপন 
সম্পূর্ণ অনাবশ্তক। শতকরা ৯০ জন পর্যন্ত ,দেশবালী 


হইতে পারিবে, একথা বলিলেও আমর তাহাতে রিজা 


প্রবাসা--পৌষ, ১৩১৯ 
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তখন একথা উঠিতে পারে। - 


চি ১২শ ভাগ, ২য় খ খণ্ড 
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ন্ই। বাকী ১ ১০ হি বা দেনী লোক না | হইবে, কেন? ? 
পিবিল সার্বিসের লোকেরা ছোট লাট পর্য্যন্ত হইতে পারে। 
ভারতবাপী ছোট লাট না হইবে কেন? বানস্তবিক এমন 


সানি পি পছিছ। 


কোন কাঁজই নাই যাহার জন্য ভাঁরতবাঁদীর অযোগ্যতা .. 


চিরকালের জন্ত নির্দিষ্ট হওয়া স্তাক্সসঙ্গত বা বাঞ্চনীয়। 
তবে যদ বল যে যতদিন বিলাঁতের সহিত ভারতবর্ষের 
রাষ্ীয় সম্পর্ক থাকিবে ততদিন ভারতের অধীনতার চিহ্ন 
একটা থাকা চাই, তাহা হইলে বলিব যে এই অধীনতার 
চিহ্বস্বরূপ, বড়লাট, বাঙ্গলা বোম্বাই মান্দ্রাজের তিনজন 
লাট, এবং প্রধান সেনাপতি ইংরাজ থাকিলেই হইল। আর 
যে-কোন কাঁজ দেশবাসী পাইতে পারিবে। ইহা হইতেছে 
সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এখন ত ভাঁরতবাসীদের ইংরাজের 
সমানসংখ্যক. উচ্চ চাকরী পাইতেই বহুকাল লাগিবে। 
এখনই, দিভিল সার্ভিসে নুনকল্পে কি অংশ চাকরী 
ইংরেজের পাঁওয়! চাই, এই প্রশ্ন তুলা কেবল ভাঁরতবাসীর 
আরও ২1৪ টা চাকরী পাওয়ার পথ বন্ধ কর! মাত্র। কারণ 
ধরুন, এখন যদি শতকরা ৮৯ জন ভারতবানী থাকে, 
তাহা হইলে উহ! বাড়াইয়া শতকরা! ৩০1৪০এর বেশী দেশ- 
বাঁপীরাও দাবী করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। 
শতকরা ৬০1৭০ট উচ্চ চাকরী হইতে চিরকালের জন্য 
দেশবাসীর! বঞ্চিত থাকিবে, ইহা কি ন্তার়সঙ্গত? দেশটা 
আমাদের । আমরা যদি প্রতিযোগিতায় সবগুলা পাই, 
ত সবই চাই, সবগুলাতেই আমাদের স্তাষা অধিকার 
আছে। কোন সীমা, অংশ, সংখ্য! বা অনুপাত নির্দেশের 
আমর! স্পূর্ণ বিরোধী । 

আর কয়েকটি প্রশ্ন এই আছে যে সিভিল সার্ভিসের 
প্ররতিযোগিতা-পরীক্ষা ভারতে ও ইংলণ্ডে যুগপৎ হুওয়! 
উচিত কিনা, যুগপৎ হইলে এ পরীক্ষা একই পরীক্ষা হইবে, 
না দুজায়গায় ছুরকঙ্? ভারতে পরীক্ষা হইলে ইংলণ্ডের 
পরীক্ষাতেও ভারতবাসী উপস্থিত হইতে পারিবে কিনা? 
চাকরীগুলির নির্দিষ্ট কতক অংশ ইংলগ্ডের পরীক্ষা দ্বারা 
এবং কতক অংশ ভারতের পরীক্ষা দ্বারা দেওয়া হইবে 
কিন? ইত্যাদি। 

আমাদের উত্তর এই । __ 

ভারতবর্ষ দিভিলিয়ানদের জন্য সুষ্ট হয় নাই; ভারত- 
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নে, কার করিবার জ্ই দিভিনিয়ানরা নি হয়। 
ভারতবর্ষের কাঁজ করিবার অধিকার ভারতবাপীদের যত 


এত আর কাহারও নাই; এবং এমন কোন কাজ নাই 
" যাহার জন্য ভারতবাঁপীরা যোগ্যত! অঞ্জন করিতে পারে 


না। 'স্থতরাং পরীক্ষা এরূপ ভাবে এবং এমন জায়গায় 
গৃহীত হওয়া উচিত যাহাতে ভারতবাপীদের সম্পূর্ণ হুবিধা 
হয়। অতএব সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা একমাত্র 
ভারতবর্ষেই হওয়া উচিত। যদি ইংরাজের! ভারতবর্ষে 
আলিয়া চাকুরী করিতে চান, তাহা হইলে পরীক্ষাটাও 
তাহাদের এখানে আসিরাই দেওয়া উচিত। ইহাতে যদি 
গবর্ণমেন্টের একান্ত অমত হয়, তাহা হইলে বিলাতেও 
পরীক্ষা হইতে পারে। উভয় স্থানের পরীক্ষার বিষয়, প্রশ্ন 
ও সময় একই হওয়া উচিত। পরীক্ষার্থীদের, ভারতবর্ষে 
বা বিলাতে' যাহার যেখানে ইচ্ছা, পরীক্ষা! দিবার অধিকার 
থাকিবে, উভয়-দেশে পরীক্ষিত ভারতব।সী ও ইংরেজদের 
পারদর্শিতা অনুসারে একটামাত্র তালিকা! প্রস্তুত হইবে) 


' এবং মেই তালিকা হইতে বাছিয়া ঘোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে 


চাকরী দিতে হইবে। 

পরীক্ষার বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা যাইতে 
পাঁরে। তন্মধ্যে একটি এই। বিষয়গুলির মধ্যে সংস্কৃতে 
৮০০ এবং আরবীতে ৮০০ নম্বর আছে। কিন্ত গ্রীকে 
১১০০ ও লাটানে ১১০* পর্য্যন্ত নম্বর পরীক্ষার্থীরা পাইতে 
পারে। ইহ! বড় অন্তায়। ইংরাঁজ ছেলেদের পক্ষে গ্রীক 


লাটীন শিখ! অপেক্ষা আমাদের ছেলেদের সংস্কত আরবী 


শিখা অধিকতর সোজ! নয়। সংস্কৃত আরবী ভাষা 
ও সাহিত্য অধ্যয়ন দ্বারা গ্রীক লাঁটিন ভাষা ও সাহিত্য 
অধ্যয়ন অপেক্ষা কম মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয় 

ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও রাজপুরুষগণও স্বীকার 


* করিয়া গিরাছেন। অধিকস্ত ইহা সহজেই বুঝ! যায় যে 


যাহারা ভারতবর্ষ শাসন করিবে তাহাদের পক্ষে গ্রীক 
লাটান অপেক্ষা সংস্কৃত আারবী জান! বেশী দরকার | কেন- 
না সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্য না জানিলে হিন্দু ও মুসলমান 
মভ্যতা ও চরিত্র সম্যক্রূপে বুঝা যায় না, ও ছুই সাহিত্য 


হিন্দু ও মুসলমানকে গড়িয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা 


এবং প্রকৃতি না বুঝিলে কেমন করিয়া ভারতবর্ষ শাসিত 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


1৯১০ 


চি 
হইতে পারে? হতরাং রি ক লাীন এ এবং সংস্কৃত 
আরবীর মধ্যে নম্বরের পার্থক্য রাখিতেই হয়, তাহা হইলে 
সংস্কৃত আরবীরই পূর্ণসংখ্য! গ্রীক্‌ লাটীন অপেক্ষা বেণী 
করা উচিত। তাহার বিপরীত করায় ভারতবাসী পরী- 
্ষার্থীদিগকে অন্তায়রূপে কঠিনতর প্রতিযোগিতার ফেল! 
হয়। একেই ত তাহাদিগকে সমুদয় ব্ষিয়ের পরীক্ষা 
ইংরাজীরূপ বিদেশী ভাষায় দিতে হয়, এবং ইংরাঁজ- 
দিগকে মাতৃভাষায় দিতে হয়, এই এক গুরুতর অসাম্য 
আছে; তাহার উপর আরও অনাম্য বাড়ান বড়ই 
অন্যায়! সংস্কৃত ও আরবীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে পূর্বে পূর্বে 
অনেক পাশ্চাত্য পাপত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
গত ৭ই ডিসেম্বর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় 
তথাকার ছোটলাট স্যার লুইস্‌ ডেন বলিয়াছেন: -- 

‘Personally His Honour could speak for Arabic 
and Persian and confidently assert these classics were 
in no way inferior to Greek and Latin, as excellent 
exercises for the mind and store-houses of concentrated 
wisdom of the past. His Honour had no doubt that 
Sanskrit, mother of Aryan tongues, was cven more 
valuable in India.” 


প্রাদেশিক ও সাআজ্যিক, চাকরীর এই দুই বিভাগ 
তুলিয়া দেওয়া উচিত। ডেপুটীবাবুও প্রথম শ্রেণীর 
মাজিষ্রেটের কাপ করেন) পিবিলিয়ানও করেন। ইংরেজ 
অধ্যাপকও কলেজে যে শ্রেণীতে যে যে বহি.ব! বিষয় পড়ান, 
ঠিক মেইরূপ যোগ্যতার সহিত দেশী অধ্যাপকও সেই 
সব বহি ও বিধয় পড়ান। এইরূপ সকল বিভাগেই দেশী 
লোক ও ইংরাজ একই কার করে; অথচ পদমর্ধ্যাদ| ও 
বেতন দেশীর কম, ইংরাঁজের বেশী। ইহা তুলিয়া দিয়া 
একই রকম চাকরী রাখা উচিত। 

বড়লাট ছোটলাট চীফ কমিশনার প্রধান সেনাপতি 
ইত্যাদি কয়েকটি পদ ছাড়া আর কোন চাঁকরীরই বেতন 
মাসিক ১,৫০০ টাকার বেশী হওয়! উচিত নয়। কাহারও 
পেন্ধন মাসিক ৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নর। 

এক সময় ছিল যখন বিলাতী একটি শিলিং॥* আনার 
সমান এবং বিলাতী এক পৌগ ১০২ টাকার সমান ছিল। 
কিন্তু বিলাতে স্বর্ণমুদ্রাই মূল্যের মান (70214), ভারতে 
রৌপ্যমুদ্র। মান। রূপা সস্তা হওয়ায় এক পৌও এখন ১৫২ 
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টাকার সমান। রূপার দর কমার ওজুহীতে ভারতবর্ষের 
ইউরোপীর কর্মচারীর! ক্ষতিপূরণের দাদী করিয়া একটা 
বিনিময়-ক্ষতিপূরণ-ভাতা! (Exchange Compensation 
৭ll০Wance) অনেক দিন হইল পাঁইয়াছেন ও পাইয়া 
আপগিতেছেন। এই ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। 
ভারতবর্ষের কোন চাকরীর বেতন কোনকালে সভারেন 
বা অন্ত কোন স্বর্ণসুদ্রায় নির্দিষ্ট ছিল না, টাকাতেই নির্দিষ্ট 
ছিল। সুতরাং যাহারা টারায় নির্দিষ্ট বেতন নানিয়া 
“ভারতে চাকরী স্বীকার করে বা করিয়াছে, তাহারা কোন্‌ 
যুক্তি অন্ুদারে ক্ষতিপূরণ পায় জানিনা । 

হিন্দুস্থানের ছোটলাট সর্‌ জেম্দ্‌ মেষ্টন্‌ আলিগড়ে 
একটি বক্ততার মুস্লমান'দগকে_ নিয়লিখিত পরামর্শ 
দিয়াছেন :-_ | 


The recent tribulations of Islam, however, have 
another and deeper message for the Mahomedans of 
India, Itis this message to which lI now ask your 
earnest attention. If the misfortunes of Persia and 
the calamities of ‘Turkey have taught us anything, 
they teach us that a naticn cannot live on prestige and 
on tradition of memories of past glory. The fierce 
competition of modern life brushes this aside and yields 
the palm of success to s:rength and efficiency alone— 
to strength which is moral as well as matcrial, to 
efficiency of mind as well as of body. [6 is these 
qualities alone . that can save Islam, and the first duty 
of Islam is to reach after hem, laying aside its regrets, 
forgetting its wounded pride, ‘It is the business of 
every true Mahomedan not to whine or talk large or 
fly into ineffective tirades on paper but to play the 
man, to close up the ranks, to cease from wasteful dis- 
cursion, to put down extravagance and, above all, to 
prevent the weakness of the present generation from 
infecting the young, and to give them a clearer vision 
of duty and a better chance in life than their fathers 





inherited. 


ইহার তাৎপর্য্য এই যে কোন জাতিই অতীত গৌরব- 
স্মৃতি দ্বারা বাচিয়া থাকিতে পারে না। আধুনিক যুগের 
ভীষণ প্রতিযোগিতার, যাহার শরীরে ও মনে বল আছে, 
চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, শারীরিক ও মানসিক কার্যক্ষমতা 
আছে, তাহীরই জয় হইবে। এই সব গুণ থাকিলেই 
ইন্লাঁম রক্ষা পাইবে। মুগলমানদের বিলাপ বা বড়াই 


করিয়া ব! খবরের কাগজে দ্বেষপূর্ণ গালাগালি দিয়া কোন 
লাভ নাই। মানুষ হও, প্রীক্যস্ত্রে গ্রথিত দল বাঁধ, 
অগ্মতব্যগ্সিতা বন্ধ কর, বর্তমানের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের 
মত বুবকেরাও যাহাতে বলহীন না হয় তাহার চেষ্টা কর,” 
তাহাদিগকে কর্তব্য বুঝিতে সমর্থ কর। 

এই উপদেশ হিন্দুদের ও কাঁজে লাগিবে। 





বিদেশী খবর ভালো নয়।. কুশিয়া সভ্যতা বিস্তারের 
ছলে মগ্োলিয়া গ্রাস করিবার আছোগ্রন করিতেছে 
তুরস্কের সহিত শত্রুপক্ষের সন্ধির কথা চলিতেছে ; কিন্ত 
ও পক্ষের চারি দেশের কাহারও কাহারও মধ্যে চুরির 
ভাগ লইয়া মনোমালিন্য হইতেছে । এই . উপলক্ষে অষ্টি,- 
যার সহিত সার্ভি্ার এবং রুশিয়ার সহিত অষ্টি য়ার যুদ্ধ 
বাধিতে পারে। পারস্তে ইংরাজদের কিছু সৈন্যত ছিল। 
তাহাদের একজন সেশানায়ককে ডাকাতের! হত্যা করি- 
য়াছে। এই কারণে পারস্তের রাষ্ট্রীয় মৃত্যু ঘনাইয়া 
আদিবে ন! ত? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চীনকে বলিতেছেন, 
“তোমরা ভিববতকে অধীন রাখিতে পারিবে না? 
তিববকে রাষ্রীযন স্বাতন্্য দাও ।” টাইন্স্‌ পত্র কিছুদিন ই 
হইতে তিব্বত সন্ধে গ্রচণ্ড স্বাধীনতাবাদী হইয়া পড়িয়া- | 
ছেন। মজা মন্দ নয়। এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় ) 
নান! জাতির অধীন অনেক দেশ আছে। স্বাধীনতা বাঁদট। 
প্রথমে সেই সব দেশে প্রচার*করিয়া পরে. অপরকে “উপ- 
দেশ দিলে লোকে সেই উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 
করিতে পারিত । 


১ শি 


:~ “গীতাঞ্জলি” 
আমাদের বাঙালীদের. বাহার যেমন বুদ্ধি ও রসগ্রাহিতা 
তদনহুসারে, আমরা রবীন্দ্রনাথের নান! গ্রন্থ হইতে আনন্দ 
ও কল্যাণ লাভ করিলাম, কিন্তু বাংলার বাহিরের 
ভারতবাসী ও জগদ্বাদীরা রঞ্চিত রহিল; এই ভাবিয়া 
অনেক দিন হইল আমরা কবিকে ইংরাজীতে কিছু 
লিখিতে, তাহার বাংল! লেখার কিছু অস্থবাঁদ করিতে 


ওয় সংখ্যা ! 


অনুরোধ করি। .তিনি রানী হইলেন না; উত্তরে, বাল্য 
বিদ্যালয়ে ইংরাজী রচনাকে লক্ষ্য করিয়া, লিখিলেন__ 
“বিদায় করেছি যারে নয়ন-জলে 
এখন ফিরব তারে কিসের ছলে |” 

ইহার পর তীহার অনেকগুলি গল্প কবিতা! ও প্রবন্ধের 
অনুবাদ মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। 
তন্মধ্যে ২৪টি কবিতার অনুবাদ মাত্র তাহার নিজের । 

পুর্বে ইংরাজী রচনায় অনভ্যাল বশতঃ রবীন্দ্রনাথ 
নিজের ইংরাজীতে লিখিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান 
ছিলেন। আজ সে ক্ষমতা সধন্ধে কাহারও সন্দেহ 
থাকিতে পারে না; তাঁহার নিজেরও থাকা উচিত নয়। 

“্গীতাঞ্জলি”* নাম দিয়া তিনি তাঁহার ১০৩টি গানের 
গষ্ঠামুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ সরল, সুলগিত ও 
কবিত্বপূর্ণ। ইহা গণ্য হইলেও ইহাতে কবিতার তাল, 
ধ্বনির উত্থান পতন, কবিতার তরঙ্গভঙ্গী আছে। ইহা 
অনুবাদ বলিয়া বুঝ! যায় নী । অনুবাদের আড়ষ্টতা ও 
দুর্ধোধ্যত| ইহাতে নাই। রচনাগুলির স্বচ্ছন্দ গতি ও শবধ- 
গুলির সুন্দর নির্বাচন দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের 
ইরানী বেশই তাঁহাদের আদল বেশ, যেন কবি 
ইংরাজীতেই ভাবগুলিকে প্রথমে প্রকাশ করিয়াছেন। 
ইংরাজী রচনায় তাঁহার এই ক্কীতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন - করে; 
কারণ ইংরাজী লেখা তিনি কখনও অভ্যাস করেন নাই" 


গীতাঞ্জলি 


১৭ তলা সলা মিলল জত লালা লা দিত তলা পতল সিললা পপ পিলা সীিতলা দি লো ও লাখ তা শিপ সজ মল পাস্তা ১৯০০১১, 





# Gitanjali ( Song Offerings ) by Rabindranath 
Tagore. A Collection of Prose Translations made by 


> শে 
the Author from the original Bengali, with an 


introduction by W. B. Yeats. London. Printed at the 
Chiswick Press for the India FREE PP. 3৬1 +64. 
105, 6d. net. 


+ এ বিষয়ে দিল্লীর বিখ্যাত মিশনরী লেখক এগুস্‌ সাহেব 
লিখিয়াছেন__ 

“The words used in the English language of the 
১0215915002 arc the poct’s own choice, This gives a 
# special characteristic to the volume published. Their 
delicate beauty and simplicity represent one of the 
most wonderful parts of the achievement. I had the 
rare privilege of correcting, with Rabindra himself, 
the proof of the book of pcems, It was quite remarkable 
to find how little correction was needed. Rabindra's 
taste was scarcely ever at fault and where in rare 
cases the words uscd werc inappropriate Rabindra 
himself suggested the alternative.’ 


৩ং৫ 





লো পিজা তাতাই? ০ লা দিপা মিতা তলা পন! 


রবিবাবুর গ গানগুলির এই ইংরাঁজীরপের তাজ ভাবটর 
কারণ সহজেই বুঝা বাঁয় । এই অনুবাদ বাস্তবিক ত অন্ু- 
বাদ নয়। , স্বয়ং কৰি ইহা না লিখিয়া, ইংরাজী রচনায় 
সুনিপুণ বাংলা কবিতার মর্শজ্ঞ আর কোন ব্যক্তি যদি এই 
কাজটি করিতেন, তাহা হইলে অন্ববাদ হইত। কিন্ত কৰি 
নিঞ্জে অনুবাদ করিতে গিয়া অন্ুবাঁদকের পন্থা অবলম্বন 
করেন নাই; শব্দের পর শব্দ, বাক্যের পর বাক্য ধরিয়া 
তিনি ইংরাজী করির| যান নাঁই। গানগুলিতে তিনি 
জগৎকে যে কথ! শুনাইতে চাঁন, সেই কথা ইংরাজিতে 
যেমন করিয়া বলিলে মানুষ বুঝিতে পারে ও আনন্দ পার, 
সেই ভাবে বলিয়াছেন। ইহাতে মূলের অনেক সৌনর্য্য 
লোপ পাইয়াছে, অনেক সৌরভ উড়িয়া গিয়াছে, অনেক 
বন্ধার আর শোনা যাইতেছে না, অনেক রং ফিকে বা অদৃশ্য 
হইয়। গিয়াছে ; কিন্তু কবিতার প্রাণ যাহ! তাহা! আছে । 
গানগুলির ইংরাজীরপ ও বাংলা রূপ নিলাইয়া 
দেখিলেই মনে হর, আমাদের কি সৌভাগ্য বে 
বাংল! আমাদের মাতৃভ।ব1, আমর! বাঙ্গালী, বাঁগালী 
রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার এই গাঁনগুলি রচনা! করিয়াছেন। 
কারণ যদি আমাদিগকে ইংরাঁজীর সাঁহাযো রবীন্দ্রনাথকে 
বুঝিতে হইত, তাহা হইলে আমর! কষ্টে তাঁহার গানের 
সার মর্ম উদ্ধার করিতে পাঁরিলেও সমুদয় রসটির আস্বাদনে 
বঞ্চিত থাঁকিতাঁম। : প্রত্যেক ভাষার কবিতায় যেলকল 
কথা, উপমা, রূপক ব্যবহৃত হয়, তাহার অনেকগুলির সঙ্গে 
কতকাল ধরিয়া কত অনির্বচনীর ভাব জড়িত হইয়! পড়ে । 
একএকটি কথার চারিধারে কত রং, কত আলো, থেলিতে 
থাকে। কথাটি কত স্থথন্থতি কত বেদনার ব্যথা 
আনিয়া দেয়। কথাটি শুনিতে শুনিতে প্রাণের মধ্যে কত 
স্বরলহরী তরদ্রারিত হইয়া উঠে। কথাটির পশ্চাতে 
পশ্চাতে কত সৌরভে বাতাস ভরিয়া বাঁয়। অনুবাদে 
আসল কথাটি বলা যায় ; কিন্তু এই যে আন্গসক্ষিক জিলিব- 
গুলি, এইগুলি কেনন করিয়া অনুবাদের মধ্যে রাখা বাইবে? 
বাস্তবিক আনল কথাটিও অনুবাদে সম্পূর্ণ বল! ধার 
ন৷। 

তবে অনুবাদ হইতেও একটু নৃতন সুখ পাও! যাঁর। 
-কাঁন্তিকের প্রবাদীতে রবিবাবুর যে বিলাতের চিঠি বাহির 


৩২৬ 


পন পাস ete ete Tea ee পাসে Ta et Ra Pea te: পালো সজল মিতা সলা 


হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন “আমি কোনো! 
একট! অনকাশের কালে নিজের কতকগুলি কবিতা ও গাঁন 
ইংরেজি গদ্যে তর্জমা করিবার. চেষ্টা করিয়াছিলাম। 
ইংরেন্দি লিখিতে পারি এ অভিমান আমার কোন কালেই 
নাই ; অতএব ইংরেজি রচনায় বাহবা লইবাঁর প্রতি আমার 
লক্ষা ছিল না! কিন্ত নিজের আবেগকে বিদেন্ব ভাষার 
মুখ হইতে 'মাবার একটুখানি নূতন করিয়া গ্রহণ করিবার 
যে সুখ তাহা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি 
আর-এক বেশ পরাইয়া নিজের হৃদয়ের পরিচয় লইভে- 
ছিলাম ।* 

এই সুখ ও এই পরিচয় কেবল যে তিনিই পাইয়াছেন 
ও লইয়াছেন, তাহা নয়; আমরাও তাঁহার আবেগকে 
বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আঁবার একটুখানি নূতন করিয়া 
গ্রহণ করিবার সুখ পাইতেছি। যে সব গানে সহজে 
কবির হৃদয় আমাদিগকে ধরা দেয় নাই, নূতন বেশে 
সে সব গানে তাহার হৃদয়ের পরিচয় হঠাৎ পাইয়াছি। 

উৎকৃষ্ট কবিতার একটি লক্ষণ এই যে উহার রস 
বিশ্বজনগ্রাহথ। যে আনন্দ ও যে বেদন! নিতান্তই ব্যজিগত 
ভাহাকেও ছন্দোবদ্ধ কথায় গিলে তাহ! ছু চার জনের 
ভাল লাঁগিতে পারে। কিন্তু কবির হৃদয়ের তরঙ্গ যত 
অধিক হৃদয়ে তর তুলে, এবং বর্তমানকে ছাড়াই! সুদুর 
ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এই তরঙ্গ যে পরিমাণে বিস্তৃত হয়, ততই 
কবিতার উৎকর্ষ সুচিত এবং উহার সর্বজনগ্রান্তা সপ্রমাণ 
হয়। কোন কোন কবিতা এক জাতির ভাল লাগে, 
বিশেষ কোন অবস্থায়, বিশেষ কোন যুগে ভাল লাগে) 
কোন কোন কবিতা হইতে সকল জাঁতি সকল অবস্থায় ও 
সকল যুগে রস গাইতে পারে, নূতন প্রাণশক্তি লাভ করিতে 
পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতা খুব কম। কিন্তু যে- 
সকল কবিতা এই শ্রেণীর বা ইহার কাছাকাছি যায়, 
তত্সমুদয়ই অনুবাদের পরীক্ষা সহ করিতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা! যে ইংরাজী অনুবাদেও শ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
সমালোচকদের প্রশংসা পাইয়াছে, ইহ! তাঁহার কবিত্বের 
বিশ্বজনীনতা প্রমাণ করিতেছে । 

সকল দেশেই নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ 
আছে; তজ্জনিত বিরহের, নিরাশীর, মিলনের কত গান 
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আছে। শরণ, জগ পারিবারিক নানা টি তি 
বিষয়ক গান ও কবিতারও এক প্রকার সার্বজনীনতা 
আছে। এরূপ গান বা কবিতা! যে-ভাষাতেই অন্তুবাদিত 
হুউক, তাহার মর্ধগ্রহণ সকলেই করিতে পাঁরে। ইহা 
সহজ ব্যাপার । কিন্তু মানুষ আমে মানুষ যাঁয়। কোন 
মানবীয় সম্বন্ধই স্থারী হয় না। বাস্তবিক জগতে স্থায়ী 
যে.কি তাহা বল! কঠিন। যাহাই হউক, মানবীয় প্রহিক ' 
ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা বলা ধায় যে মানুষের আত্মা, 
প্রন্তৃতি ও পরমাত্বা, ইহাদের সম্বন্ধ স্থায়ী ।* মানুষের 
সহিত মানুষের বিচ্ছেদে, মিলনে, বিরোধে, প্রেমে, কত 
অবস্থায় কত ভাবের তরঙ্গ উঠে। তাহা হইতে কতবিধ 
কবিতার উদ্ভব হয়। প্রকৃতির মধ্যে কি কোন প্রাণ নাই, 
কোন হৃদয় নাই? উষায়, সন্ধ্যায়, খতু পরিবর্তনে, মেঘে, 
কুয়াসায়, বঝঞ্চার, বজ্রপাতে, কেবলই কি জড়ের অবস্থা- 
পরিবর্তন দেখিব? কেবলই কি আমাদের দৈহিক বা 
পার্থিব ঝ| ব্যবহারিক সুবিধা অন্থৃবিধ! দেখিব? কবি অন্ত 
রূপ ভাবেন, দেখেন। বর্ষার চাষী চাষ করে; কবি-খষির 
হৃদয়ে গ্রকৃতিন বি্রহ-মেঘ ঘনাইয়! আসে। এইরূপে 
প্রকৃতি নান! বেশে নানা ভাবে কবির সঙ্গে নানা সন্বন্ধ 
স্থাপন করেন, নানা খেলা! থেলেন। জীবাত্! পরমাআও 
কখন বা ছুই প্রেমিকের মত, কখন বা প্রভু ও দাসের মত, 
কথন বা ছুই সথার নত, কথন ঝ| পুত্র ও জননীর মত, 
কবি-ধধির. হৃদয়ে প্রতীয়মান হন। এসব কি কেবল 
মিছে কল্পনা, কেবল অদ্ভুত খেয়াল, না সত্য বস্তুর উপর 
প্রতিষ্ঠিত ? মিছে কল্পনা হইলে সব দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য- 
ক্নসিকেরা ইহাতে রস পাইতেন না । রবীন্দ্রনাথের : 
পারমার্থক গান ও কবিতা যে সত্য বস্তুকে আশ্রয় 
করিয়াছে, তাহার একটি প্রমাণ এই যে বিদেশে, ভিন্ন . 
ভাঁষাতেও তৎসমুদয় লোককে আনন্দ দিতেছে ও তাহাদের | 
মঙ্গলসাধন কনিতেছে। - 

পেটুক ছেলের লোভ মায়ের রান্নার প্রতি, মাতৃ- 
হৃদয়ের প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই। বেশতৃষাপ্রিয় ছেলের 
লোভ পিতৃদত্ত পোবাকের প্রতি, পিতৃহৃদয়ের দিকে 
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করিতেছি ন। 


ne 


_ক্টোহার প্রেমের কথা ভাবে না।. 


_ বাহির হুইয়াছে। 


৩য় সংখ্যা ্ 
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আহার লক্ষ্য নাহি এমন স্ত্রীও আছে যে কেবল 

{মীর গ্রদত্ত খাদ্য বন্ত্র অলঙ্কারের কথাই ভাবে, তাঁহারই 
উৎকর্ষ ও পরিমাণ অনুসারে স্বামীর মূল্য নির্ণর করে, 
অকবি আমাদের দশাও 
এইরূপ । ভগবানের বিধানে প্রকৃতি হইতে আমরা যে- 
সব সুখ সুবিধা লাভ করি, তাহা লইগ্রাই আমরা ব্যস্ত 
থাকি । বিশ্বের হৃদয় ও প্রাণের সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন 
করিতে পারি ন|! অথচ. কেবল গিরিগুহার নয়, অরণ্যে 
নয়, তপোবনে নগ্ন, গৈরিক পরিচ্ছদে নর, জীবনের সকল 
কার্যে ও অবস্থায় বিশ্বরাঁজের সহিত যে।গস্থাপনে যে আনন্দ 
তাহা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। হা দার্শনিক 
তত্বকথার মত আমরাও বলিতে পারি। কিন্তু কবিখধি 
যখন সাক্ষাৎ অনুভূতির ফলে তত্বকথ|কে কবিতায় পরিণত 
করেন, তখন তাহা কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপন পরিগ্রহ 
করে) তখন তাহার মধ্যে যে আনন্দ, বেদনা, বিচ্ছেদ, 
মিলন, আশা, নিরাশ!, আঁত্মনিবেরন, দৈন্ত ও গর্বের 
পরিচয় পাওয়া! যায়, আর নব আনন্দ বেদনাদি তাঁহার 
ছায়া ও পুর্ব আভান মাত্র। গারমার্থক কবিতা যদি 


.এশোনা-কথা। না হয়, প্রতিধ্বনি না হয়, যদি ছন্দোবন্ধ তত্ব- 


কথা না হয়, যদি উহ! দাক্ষাৎ দর্শন স্পর্শনের মত অনুভব 
হইতে উদ্ভুত হয়, তবে উদ্থাই শ্রেষ্ট কবিতা । গীতাঞ্জলিতে 
এই জাতীয় কবিতা আছে। ইহা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ 
সমালোচকগণ অন্ুবার্দের অন্তরার সত্বে৪ যে বুঝিতে 
পারিয়াছেন, ইহা তাহাদের পক্ষে কন রসগ্রাহিত! ও শ্লাথার 
কথা নহে। 

ইংলণ্ডে টাইমস্‌ পত্রিকার খুব প্রতিষ্ঠা । গীতাঞ্জলি 
বাহির হুইবামাত্র টাইম্দ্‌ পত্রে উহার এক দীর্ঘ সমালোচনা 
নেশন ইংলণ্ডের একখানি উৎকৃষ্ট 
সাপ্তাহিক পত্ৰ । উহাতে যেমন সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও গুণ- 
গ্রাহিতাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হয়, এমন আর কোন 
কাঁগজেই বোঁধ হয় হয় না। উহাতে গীতাগ্রলির সুদীর্ঘ সমা- 
লোচন! বাহির হইয়াছে । এথীনিয়ম সমালোচনারই জন্য 
প্রকাশিত হয়, অনেক দিনের বিখ্যাত কাগজ । উহাতেও 
রবিবাবুর গ্রন্থের সমালোচন! বাহির হইয়াছে । আমাদের 
দেশে এম্পায়ার পত্রে গ্রেটুসদ্যানের ভূতপূর্ক সুদক্ষ সম্পা- 


গীতাঞ্জলি 


পিসি লিপি Top a een oo rua a oo sa Tea ‘a বণ 
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দৃক র্যাট্‌রিক ন এবং বেঙ্গলী, লাহোরের টি বিয়ুন 
প্রভৃতি কাগজে পাদ্রী এণ্ড স্‌ সাভেব এই পুস্তকের সমা- 
লোচন! করিয়াছেন। 

টাইম্স্‌ তাহার ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন এবং 
লিখিকাছেন যে তীহার লেখ পড়িলে এমন মনে হয় না যে 


উহ! একজন বিদেশীর দন হইতে উদ্ভূত কৌতৃহলোদ্দীপক 


আজগুবি জিনিষ ; মনে হয় যে আমাদের ইংরাজ কবিরা 
বদি কখনও ভাব ও চিন্তার সামগ্জস্ত সাধন করিতে পারেন, 
তাহা হইলে তাহার! এইরূপ কবিভ1 লিখিতে পারিবেন | * 
দাযুদের স্তোব্রগুলির সঙ্গে টাইম্‌দ্‌ এই কবিতাগুলির তুলনা 
করিয়াছেন, এবং কবি যে নিজ অভিজ্ঞতা-ও-সাঁধনা-বলে 
ব্রহ্থলাভ করিয়া এগুলি লিখিয়াছেন, ভাহাও স্বীকার 
করিয়াছেন। এঘীনিরম ইহার উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন 
ও মলোমনের গীতাঁধলীর সহিত ইহার তুলনা! করিয়াছেন। 1 
নেশন সমালোচনার প্রথমে পাক্ষাৎ- ব্রহ্গ-অনুভূতিজাত 
কবিতা! যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা তাহ! বিবৃত করিয়া, জগতের 
এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ কবিতা-লেখকদিগের সহিত রবিবাবুকে 


এক শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন । {} 


ক Mr. Tagore has translated his poems into English 
prose, simple and often half-rhythmical, so that their 
sense is not obscured by’ any Obvious inadequacy of 
language ; and in reading them one feels, not that 
they are the curiosities of an alien mind, but that they 
are prophetic of the poetry that might be written in 
England if our poets could attain to the same harmony 
of emotion and idea......+ As we read his pieces we 
seem to be reading the Psalms of a David of our own 
time, who addresses a God realized by his own act of 
faith and cenceived according to his own experience 
of life The Times. 

T Mr. Tagore's translations are of trancelike 
beauty ;...The expanding sentiment wins here from 
the author, even through the alien medium of our 
English prose, a rhythm which in its strength and 
melody might recall familiar passages in the Psalms 
“The perfection of this leaves one 
wondering what finer effects it can possess in the 
original.—The 41722751476 


or Solomon's song.. 


f Genius of this type will always be rare; huti 
importance for the spiritual progress of humanity can- 
not easily be exaggerated. The mystical poets, like 
the prophets of old, are the “eyes of the race.",..To 


৩২৮ 


Naat tse tana Tas oo 0 Tos aa tear er ai পাস 


এণ্ড সাহেব পুস্তকটিকে অমূল্যরত্র বলিয়াছেন। তিনি 
&পফোর্ড কক্‌,আঁ্থার ব্র্যাড শী, প্রভৃতি বিখ্যাত মমালোচক- 
দের সমালোচনা, দ্রেখিয়াছেন।, তাঁহার! সকলেই ইহার 
অপর্যাপ্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইহার 
দ্বার! রবীন্দ্র বিদেশে এক মুহুর্তে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন।* 
কবিতাগুলির সরলতা এবং মুলীভূত- ভাবগুলির সত্যতা 
তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহারা কৃত্রিমতা শৃন্ত, যেন 
প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া। র্যাটর্িফ সাহেব ভাঁহার 
সমালোচনার লিখিয়াছেন যে তিনি এই কবিতাগুলিতে একটি 
নূতন জগতের পরিচয় পাইয়াছেন, যাহার সৌন্দর্য্য কোমলতা 
ও শাস্তি অনির্কচনীয়, বাহার গভীরতা উপলব্ধি -ও করুণা 
অসাধারণ | কবিরীট্ম্‌ তাহার লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন 
যে এই কবিতাগুলি তাঁহার হৃদয়ে এমন একট! আন্দোলন 
তুলিয়াছে, যেমন আন্দোলন বহু বৎসর আন কিছুতেই হয় 


নাই . 

কবিতাগুলির অধিকাংশ নৈবেগ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি 
হইতে গৃহীত। কয়েকটি কেবল মাঁসিকপত্রে বাহির 
হইয়াছে। 


their small company arother name must now be 


added-—that of a Bengali poet, Rabindranath Tagore... 
These hundred and three lyrics, here translated by 
the author into rhythmical prose of singular beauty, 
presuppose as their origin that .same pcrsonal and 
first hand experience of the spiritual order—so change- 
less and so various, 59 inefiable and so homelv— which 


is reported to us by the great mystics of Ed period. 


—The Nation. 
%* What a priceless treasure it isl... The effect 


has becn that in a moment Rabindra has leapt to new 
fame, in an alien land among straige faces, and has 
proved by the bold test of translation the universality 
of his song... .I have seen the criticisms of Stopford 
Brooke, Arthur Bradley and many others and they 
have been lavish in their admiration.. 
which runs through the poems is that of absolute 
truthfulness and simplicity. They seem to be’ Nature's 
own’ handiivork free from all artificiality. “They have 
about them the simplicity and inevitableness of Shakes- 
peare's lyrics, ...... —C. FF. Andrews. 

4 A world of inexpressible beauty, of tenderness 
and serenity, of extraordinary depth and understanding 
and compassion.—S. K. Ratcliffe. 


f Have stirred my blood as nothing has for years. 
—W. B. Yeats, 


প্রকাপী- পৌষ, ১৩১৯ 


পাস সি সি পপ Oat Tea ace Tee Ne ee ano কে BS 


The chief note 


L ভাগ, ২ খন্ড 


কা তপ পিল না তলা "ছি কবও কাল ত সা 


 চিত্রপরিচয় 
«আশা 

অসীম শুন্ঠে ভূমণ্ডল। তাঁহার উপর এক রমণী উপবিষ্ট । 
সে বদ্ধচক্ষু, চোখে কিছুই দেখিতেছে না! সীমাহীন 
আকাশে সকল তারকা নিবিয়াছে, জাগিয়। আছে কেবল 
একটি ! রমণীর হাতে বীণা, তাহার সকল তত ছিন, একটি 
কেবল ছিড়িয়াও ছেড়ে নাই ! | 

আশাও তেমনি। সে এই বিপুল বিশ্বের বুকের 
উপর বসিয়া আছে। ব্যর্থকাম শৌকজর্জর বিচ্ছেদকাঁতর 
মানব বদচক্ষুর মত চোখে যখন সমন্তই অন্ধকার দেখে | 
ও হৃদয় যখন তাহার শূন্য বোধ হয়, তখন হদয়াকাশে- 
জাগিয়া থাকে কেবল একটি তারা আঁশ ! হৃদয়ের ' 
সকল তন্বী যখন ছিন্ন হইয়! নীরব হুইয়া যায় তখন বাজে 
কেবল একটি ভন্ত্রী--আশ! ! আশ! লইয়াই মানুষ বাচিয়া 
আছে। আশা যদি না থাঁকিত তবে কবে কোন্‌ কালে 


বিশ্বংসার চূর্ণ কিচর্ণ হইয়া যাইত, মাস্থষের হবদয়রক্তে 


ধরণী রক্তিম হইয়। উঠিত! প্রিয়জনের যখন মৃত্যু হয়, 
ইহ্জন্মে যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনামাত্র থাকে _ 
না, তখন মৃত্যুর পর তাহার সহিত: সাক্ষাৎ হইবে এই : 
আশায় আত্মীয়স্বজন বুক বাধিয়া থাকে । ভবিষ্যতে একদিন 
মিলন হইবে এ আঁশ! যদি না থাকিত তবে কখনই প্রেমিক 
প্রিয়ার -বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিতে পারিত 


r 


নো। , ভগবৎচরণে উপনীত হইবার আশাতেই জপতপ 


সাধনার অশেষ ক্লেশ ভক্ত সানন্দে সহ্য করে।- আশা 
আছে বলিয়াই মানুষ বড়বঞ্চার মাঝে থাকিয়াও নিজ 
নিজ কাজ করিয়া যাঁর, 'ছুঃখশোকবিচ্ছেদঘন্ত্রণ। মাথা 
পাতিয়া লয়, ছুর্দিনের ঘনান্ধকারের মধ্যেও পথভ্রষ্ট হয় না। 

নিপুণ শিল্পী সেই অন্তহীন অবিনশ্বর বিশ্বের বুকজোড়। : 
আশাকে রূপদান করিয়াছেন। | 0 

জর্জ ফ্রেডেরিক ওয়াটুস্‌ ভাবব্যপ্জক চিত্র অন্কনের জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন “T paint 
ideas, NOt 0bjects” আমি ভাব আকি, বস্তু নহে। 
“My intention has not been so much to | 


paint pictures that charm the eye, as ta 


ওয় সংখ্যা } 


SA ee Soe Wn aun শপ cutee a পাচ, 


suggest great thoughts that will appeal to 


পেনিস esa Ne oust aut 


the imagination and the heart, and kindle 
all that is best and noblest in humanity.” 
-আাঁমি নয়নপ্রীতিকর ছবি আঁকা অপেক্ষা তেমন ছবিই 
বাকিতে চেষ্টা করি যাহা মহৎভাব প্রকাশ করিয়া মানুষের 
কল্পনা ও সহ্ৃদয়তাঁর বলে তাহার অন্তরের শ্রেঠ ও ভূম। 
ভাব্সম্পদ জাগ্রত করিয়! তুলিতে পারে । 

প্রকৃত শ্রেষ্টচিত্রের ইহাই উদ্দেশ্ত। যাহার! ভাবুক 
তাহার! কেবলমাত্র নয়নগ্রীতিকর চিত্র চিত্র বলিয়াই গ্রাহা 
. করে না। ওয়াটুসের অঙ্কননিপুণতার সহিত ভাবব্যগ্রন! 
যোগ হওয়াতেই, ভিক্টোরিয়ান যুগের চিত্রশিললীদের মধ্যে 
তাহার আনন সর্ধোচ্চে। তিনি একটি মনের ভাবকে 
সৌন্দর্ষে ও বর্ণপম্পাতে নয়নভ্রীতিকর করিয়া ফুটাইয়া 
তুলিতে পারিতেন। 

চেষ্টারটন এই চিত্র সম্বন্ধে বলেন যে “এই ছবিখাঁনির 
সন্মুখে দীড়াইলে মানবজীবনের অস্তরতম সভ্যটির সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। মাঁনবভীবনে এমন একটি বস্তু আছে যাহ! 
সর্বদাই হারাই হারাই মনে হয়, কিন্তু হারাইয়াও হারায় 
০ যাহা অদ্ভুত, অতি কোমল, ভঙ্গুর, অথচ তাহাই 

আশ্রয়, তাহাই অবিনশ্বর | ইহাকে আশা বলিতে পার, 
বা, বিশ্বাদ, জীবনীশক্তি, জীজীবিষ!, অনাগত ধৰ্ম্ম, মানবের 
অমরতা, আত্মগ্রীতি বা অহঙ্কার, বা যাহার বলে মানুষ 
মান্য হইয়! টি'কিয়া থাকে, ব। খুনি বলিতে পার।” 

অতএব ভাববাঞ্জক শ্রেষ্ঠ চিত্র হইলে তাহার এক নানে 
হজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। নাম ন! লিখিয়া 
দিলেও যাহা সহজ দর্শকের কাছে একই বিষয় বলিয়া ধরা 
পড়ে তাহ! পট, তাহ! আলেখ্য বাঁ চিত্ৰ নহে। 

স্থরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 





পুস্তক-পরিচয় 


যুরোপ-ভ্রমণ-- 
গ্রীনরেন্্কুমার বস্থ। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। 
ডঃ ক্রঃ ১৬ অং ১৩৩ পৃষ্ঠা; এন্টিক কাগজে ছাপা; কাপড়ে বীধা; 
বহুচিত্র-সমঘিত £ মুখপাত ছবিথানি রডিন। মূল্যের উল্লেখ নাই । 
যুরৌপে ভ্রমণ করিতে গিঙা গ্রন্থকার চিঠির মধ্যে যে থানিক খানিক 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রবন্ধ আকাঁরে কয়েক মাস 


পুস্তক-পরিচয় 


লালা 


৩ রী 

ধারা আঁ বরে প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন চিত জানার প্রকা কাশিত 
হইল। স্ুতরাঁং ইহার মধ্যে সম্পূর্ণতা কেহ আশ! করিতে পারেন ন|। 
তথাপি যুরৌপের অনেকগুলি প্রধান নগরের দর্শনীয় স্থান ও বিষয়ের 
বৰ্ণনা, রীতিনীতি প্রভৃতি সহজ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। নানুষ অতি 
ক্ষুদ্র জীব; পৃথিবীর এককোণে জনিয়া সে ছুইহাঁত মেলিয়া আপনার 
ধরিত্রীকে অনুভব করিতে চার ; তাহারই ফলে মানুষের অন্তরে ভ্রমণের 
আকাজ্জ নিত্য জাগ্রুক | ভ্রমণ দ্বার! মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত 
হয়, মনুষ্যত্ব উদার ভিত্তি লাভ করে; এবং মন সুস্থ ও আনন্দিত হয়। 
ষাহাঁদের ভ্রমণের সুযোগ ঘটে মা তাহাঁর। অপরের ভরণলদ্ধ অভিজ্ঞতার 
বিবরণ পাঠ করিলে তাহাদেরও আংশিক ফল লাভ হয়। উদাহরণ 
স্বরূপ কয়েক গংক্তি উদ্ধত 5 লোভ সংবরণ করিতে 
পারিলাঁম না। 


“প্যারিস আঁটিদিগের প্রিয় আবানভূনি। আটষ্ট বলিতে শুধু 
চিত্রকর বুঝার না; চিত্র, গীত, াা্পাহিতা, নর্ববিধ বিদ্যার উপ।- 
সকদিগকেই 105: বলে। এই সব যাহার! চর্চা করেন বা শিখেন 
তাঁহারাই শিল্পশিক্ষার্থী। ইহাদের অধিকাংশই অভি দরিদ্র। শ্রী 
পুরুষ উভয়বিধ শিল্পশিক্ষার্থা প্রায় এক সঙ্গে বাস, আহার, বিদ্যাচর্চা 
প্রভৃতি করেন। Bohemian 116এর কথা অনেকে শুনিয়া থাঁকি- 
বেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, এই Bohemian 116 অতি 
কদধ্য ও পাপপস্বিল। কিন্তু সৌভাগাক্রমে আমি Bohemian li/eএর 
একাংশ যাহা দেখিয়াছিলা, তাহা বাস্তবিকই বিদ্ময়কর এবং 
স্ব্গীয়। দুইজন দরিদ্র শিল্পী বন্ধুর মহিত এক রেন্তরীয় আহার করিতে 
গিয়াছিলাম। দেখিলাম ছয় সাঁত জন শিল্পী উপস্থিত, দুইজন 
সত্রীলোক--আর সব পুরুষ; একজন পুরুষের ভাব দেখিলাম, অর্দাক্ষিপ্ত- 
প্রায়। লোকটির বড় বড় দ।ড়িচুল, মলিন অর্দছিন্ন পোবাক, কোটের 
অর্জেক বোতাম নাই ও অঙ্কে রঙ মাখা; পকেটে গিকি পয়নাঁও নাই । 
রেস্তরার অধিকারী ও অধিকারিণী সকলকেই চিনেন, পয়ন! কাহারও 
নিকট চাহেন ন|: জানেন, যাহার যেদিন পয়দা! হইবে সে সেদিন 
সমস্ত দেনা শোধ করিবেই। ইহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক গায়িক|; 
তিনি একজন সংবাঁদপত্র-জেখকের বাগদত্তা। তাহার নিকট সেদিন 
কিছু পয়সা ছিল। তিনি অধিকারিণীকে ডাকিয়া! এক্ষিপ্তপ্রায় ভদ্রলোকের 
পয়সা দিলেন এবং উঠিয়া যাইবার সময় তাহাকে জড়াইর! চুম্বন 
করিলেন। সেই সময় দেখিলাম হাতে কয়টি টাক! লইয়| এ ভদ্রলোকের 
অজ্ঞাতে ও ধীরে ধীরে তাহার পেকেটে রাখিয়! দিয়! চলিয়া গেলেন; যে 
থে দেখিতে পাইল তাহাকে তাহাকে চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন, কেহ 
কিছু না বলে। এই অপার্থিব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।” 


ভারত-প্রদক্ষিণ___ 


্রীছুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত।. দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশক প্রীপ্রহ্তাঁদ- 
চন্দ্র পাল। চিত্র ও ম্যাপ সম্বলিত। ডঃ ত্রাঁঃ ১৬ অং ৪৩২4-২. + ॥/* 
পৃষ্টা। রেশমী কাপড়ে বাধা; মোনালি নাম লেখা । মুল্য ২২ টাকা 


ইহাতে কাশ্রীর হইতে কামরূপ এবং হিমালয় হইতে দ্রবিড় দেশ 
পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি ভ্রমণ্রে বর্ণনার সহিত ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ 
ও এঁতিহাসিক স্থানসমূহে দর্শনীয়, করণীয় রিষয় ও কার্য, তত্তৎ স্থানের 
রীতিনীতি ইতিহাস প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে । প্রথম সংস্করণেই আমর! 
ইহার প্রশংসা করিয়াছিলাঁম। এই বহুতখ্যপূর্ণ গ্রন্থ পরিবর্দিত আকারে 
দ্বিতীয় সংস্করণে উপস্থিত হইয়াছে, ইহ! অতীব আনন্দের বিষয় 
ইহার দ্বারা পাঠকের ভ্রসণম্পৃহী জাগ্রত হইবে, শিক্ষা ও আনন্দ 
লাভ হইবে। 





৩৩৩ 


উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম-- 

শ্রীমারদাপ্রসাঁদ স্থতিতীর্থ বিদ্যাবিলোদ বিরচিত্ত। প্রকাশক 
গ্ৰীমুধাংগুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ৩৯ ক্ষটস্‌ লেন, কলিকাতা । ডঃ ক্রাঃ ১৬ 
আং ৪০৪4১৫ পৃষ্ঠা । চিত্র ও ম্যাপ সন্বলিত। কাপড়ে বাঁধা, রূপালি 
নীম লেখা । মুলা দেড় ট!কা। 


এই গ্রন্থে হিমালয় এদেশের সমস্ত তীর্থের বর্ণনা স্বীয় অভিজ্ঞতা 
হইতে সরস সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে; যেয়ে স্থান স্বরং ভালো 
করিয়া দেখ! ঘটে নাই বা দ্রব্য ব জ্ঞাতবা বিষর দেখিতে ব! জানিতে 
ভুল হইয়! গিয়াছিল তাহা অপরের অভিজ্ঞতা ও রচনা হইতে সম্পূরণ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । প্রত্যেক তীর্ঘে যাইবার পথ. রেলভাড়া, 
“আশ্রয় পণের সুবিধা অন্থুবিধা ও নিসর্গ শোভা,তীর্থে হিন্দুর কর্তব্য বিশদ 
ভাবে লিখিত হইয়াছে। গোঁড়া! হিন্দুর তীর্থযাত্রার কাহিনী ছাড়া সেই 
সেই দেশের রীতিনীতি, আচার পরিচ্ছদ, ইতিহাস প্রভৃতির বর্ণনাও 
আছে কিন্ত বেশি নহে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
মত সম্বন্ধে অনেকট! উদার; স্তর নানকের রচিত 'ভঙ্রন তিনি তন্ময় 
হইয়া শুনেন। কিন্ত পরধর্ম্মের প্রতি তাহার সে উদারতা দেখা যায় 
না। উদাহরণ স্বরূপ ৩* পৃষ্ঠার শেষ ৪ পংক্তি উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। খৃষ্টানরা কি বাস্তবিকই হিন্দুর তীর্থ-ক্লেশকে উপহাস করেন? 
ঠাহার। কি বাস্তবিকই মনে করেন “ধর্ম ত স্নি্ধ আলোকপুঞ্জে উজ্জ্বলিত, 
স্থসজ্দ নরনারীসমূহে সমাধৃত, মধুর শীতবাছ্যে মুখরিত বিচিত্র অট্া- 
লিক!র মধ্যেই সপ্তাহে সপ্তাহে উপার্জিত হইয়া থাকে”? এরূপ যাহার! 
মনে করে তাঁহার! প্রস্থকারেরই ন্যায় গৌড়া, সফল জিনিষেরই দুই দিক 
দেখিয়! বিচার করিতে জানে ন!। ভগবানকে পাইবার জন্য প্রাণের 
আঁকুলতাই ধৰ্্ম-গাঁটকাটবার উদ্দেশে তীর্থে তীর্ঘে ক্লেশকর ভ্রমণেও 
নহে, হিলাঁসের মোহ রচন! করিবার অন্ত মন্দিরে৪ নহে। সাবার 
গে আকুলতা! নৈসর্গিক নির্জন. শোঁভার মধ্যেও যেমন সজন সমাদেও 
তেমনি মনকে উত্বরাঁভিযুণ করিতে পাঁরে। গ্রস্থকার শ্রশ্থের সর্বত্র 
সাঁত্বিক প্রকৃতির পরিচয় দিয়! পরধর্ম্বের প্রতি এই সামান্য শ্রেষকটাক্ষ- 
টুকুর লোভ স্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। 


শ্রীহট্রের সাহিত্যসম্পদ্-- 

শ্রীরজনীরঞন দেব, জীহট। এক! শ্রীহটে অনিসন্ধিৎস্ুর জন্য 
কতবিধ ক্ষেত্র উন্মুক্ত আছে তাহারই ইন্সিত্বরূপ এই পুস্তিকায় শ্রীহট্টের 
বিধিধ জাতি, পুরাবৃত্ত, ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক তথ্য, লেখক, সাধু 
মহাত্মা, সাহিত্য প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রের পরিচয়াডাঁন বিশেষ অনুসন্ধান ও 
নিপুণতার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে । একএকটি ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া 
অনুসদ্দিৎস্থর অগ্রসর হওয়ার পথ লেখক অনেকটা স্থগম করিয়া দিয়া 
ছেন। এইরূপ দিগদর্শন সকল প্রদেশের সংগৃহীত হইলে 
পুরাতত্ব-মংগ্রাহকের বিশেষ উপকার ও স্থবিধ। হইতে পারে! 


আদর্শ ছাত্র-জীবন-_ 


প্রীগৌরীপ্রসাঁদ মজুমদার প্রণীত। বুচবিহাঁর। মূল্য ছয় আনা। 
বিদ্যালয়গাঠা গদা-পদ্য-সমন্থিত পুস্তক । রচনার ভাষা. অত্যন্ত 
ংস্কৃত-ঘেঁব|; কবিতাগুলি রসলালিত্যশুন্ধ। 


শি শু-সখ।-- 

শ্রীছানকীবল্লড বিশ্বাস প্রণুত। প্রকাশক দাঁহাল কোম্পানী, 
২৫ রাঁয়বাগান ছ্বীট, কলিকাতা । মূল্য তিন আন|। 

বর্ণপরিচয়েৰ পরে শিশুপাঠ্য পুস্তক । গদ্যে পদ্যে লিখিত । জীব- 
জন্তর স্বভাব, সহম বেদ্রা'নক তত্ব, নীতি উপদেশ প্রভৃতি সকল 


. প্রবাসী পৌষ, ১৩১৯ 


ক. ছিত মিলা তত ০০ শত 


শসা পা সিদত সত পা পিতল সিততলা সিল শিল িত তনত পিলা পরা শিল সিল লো সাদিন পাখি 


টং রচনা! আছে। সাধারণ পাঠা পুস্তকের আই বিশেনড- 
বৰ্জ্জিত । 


সাঁওতালি প্রথম ভাগ-_ 

- শ্ীদীনবন্ধু চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক প্রীরাসবিহীরী চৌধুরী, 
পুরুলিয়া । ১৩১৩ সাল। মূলা দেড় আনা। 
বাংলা বর্ণমালার সাঁওতালি উচ্চারণ, সাঁওতালি শব্দাবলীর সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলা গ্রতিশব,সণগ তালি পদের বাংলা অর্থ দিয়া কতকগুলি পাঠ 
লিখিত হইয়াছে । সাঁওতালি শব্দগুলি বড় অক্ষরে দির! তাঁহার অর্থ 
অপেক্ষাকৃত ছোট-অক্ষরে দিলে পাঠের ও বুঝিবাঁর স্থবিধ! হইত। 
পাঠাবলীর সঙ্গে সঙ্গে পদস্থিত শব্দের অর্থ ও পদদংঘোজনের নিয়মাদি 
দিলে ভালে! হুইত। তাহাতে অ-নাঁওতাল বয়ক্ক লোকের সাঁওতালি 

ভাষা শিক্ষার পক্ষে সুবিধা হইতে পাঁরিত | 
ইতিহাসশিক্ষাপ্রণালী-_ 
প্রীক্রেন্্রনাথ ঘোব। প্রকাশক মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি, 
মূলা ছুই আন|। CC . 
ইতিহাস যে কোনো দেশের কোনো সময়ের সমাজ, রাষ্ট্র, ও ব্যক্তির 
জীবনের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য বাংলার . 
বর্ত্তমান কালের ছাত্রের অতভিপরিচিত বিষয় লইয়া ক্রম ও প্রণালী 
প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকথানিতে কিছু কিছু ভুল থাকিলেও তাহা প্রথম 
ইতিহ।দ্শিক্ষাথাঁর ও পাঠশালার অজ্ঞ গুরুমশায়ের বিশেষ উপকারে 
লাগিবে। 
চাণক্য-নীতিলার-সংগ্রহ-- - 
রীজ্জানেন্্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ব সম্পাদিত। যৃল্য ছুই আনা। 
ইহাতে চাণক্য শ্লোকের মুল সংস্কৃত, বাংলা পদ্যামুবাদ ও ইংরেজি 


অনুবাদ আছে। পদ্যামুবাদ দরম্‌ হয় নাই। £ L 
সুজান ৰ 
শ্রীমস্তগবদগীত।-- 


মূল অন্বস্ন ও মহাত্র। ৮ কালীপ্রসন্ন নিংহ কৃত বঙ্গানুনাদ আচাধ্য- 
গণের টীকানুযায়ী পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত। পৃঃ ৫১২; মুলা বাঁধাই 
॥* বার আমা । . 

(৩৮ নং নন্দলাল দের ট্রীট, বরাহনগর, “এ্রীরাসকৃষ্ণ লাইব্রেরী” 
হইতে শ্রীত্যচরণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। ) 

বহু সংস্করণের মধ্যে ইহাও একখানি; কোন বিশেষত নাই। 
“পকেট এডিসনের" মূল্য কম হইলেই ভাল হইত । * 

গ্লোকের উপর সংখ্যা (১, ২, ৩, ইত্যাদি) দ্বারা অন্বয় দেখান 
হইয়।ছে। 

শ্রীমহ্শচন্দ্র ঘোষ। 


কাহিনী 
শীগুরদদাস আদক প্রণীত । এট্টিক কাগজে ডাল ছাপা; বীধানো 
সুন্দর; ১*১ পৃষ্ঠা। প্রকাশক, শ্রীপাচুদাস আদক; ৩, চাউলপটা 
- লেন: স্ভবানীপুর, কলিকাতা! মূল্য দশ আনা। Co 


“ইহাতে কতিপয় পুণ্যশীল! আঁদর্শ ভারতমহিলাঁর কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি গল্প স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনীথ দত্ত, এম, 
এ, লিখিত “The Heroines of Ind নাঁমুক পুক্তকের ভাব লইয়া 
রচিত!" ঘটনাসংস্থান এবং বর্ণঙাগুলিতে লেখককে নিন্দা এবং প্রশংসা 
করিবার মত বিশেষ কিছু নাই, তবে রচনায় একটি সহজ্রপ্রবাহ 
আছে এই পৰ্য্যন্ত বল! যাইতে পারে। 


পারি 


সা ইহাতে পদ্মিনী, হাঁমির, চণ্ড, পান, 


ওয় সংখ্য! l 


ৰ Cola কথা 

এঁহেমলতা দেবী প্রর্নত। প্রকাশক, এম্‌, কে, লাঁহিড়ি এণ্ড কোং, 
£৬ নং কলেজ দ্ীট, কলিকাতা । ৭৮ পৃষ্ঠা, মুল্য ছয় আনা। 
প্রতাপ, কৃষ্ণকুমারী, প্রভৃতির ' 
জীবন-কাহিনী অবলম্বনে মিবারের ডিও কথা বালকবালিকাদের 


উপযুক্ত করিয়া লেখা হইয়াছে। পুস্তকটির বিশেষত্ব এই যে, এই চিত্র-, 


গুলি পরম্পর "বিচ্ছিন্ন হইয়া" যায় নাই, বলিবার ভঙ্গিতে একই ইতি- 
হাসের সুত্রে গ্রথিত ভাবেই প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। তনে মহত্বের 
উদ্বোধক কাহিনীগুলিকে প্রাধান্য দিয়! মাঝের ফাঁকগুলিকে আরে! 
পূরিয়! দিয়। ইতিহাস-ক্রনটুকুকে বিশেষ ভাবে পরিস্কুট করিয়! তুলিলে 
মিবার-গৌরব-কথা ইতিহাসের গৌরবও লাভ কবিতে পারত । 


ধৰ্্মবীর যুধিষ্ঠির 
শীযোগেধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । টু'চুড়া, “হিন্দু সঙ্গিতি” হইতে 


সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । ৪৩ পৃষ্ঠা; মূল্যের উল্লেখ নাই। ' 


.এই ক্ষুদ্র পুত্তিকার বুধিষ্টরের পুণ্যচরিত মহাভারতের ঘটনাবলীর 
মাহাঁযো ফুটাঁইয়া তুলিবাঁর চেষ্ট! হইয়াছে। রচনা চলনসই রকমের। 
যুধিষ্ঠিরের সমস্ত কর্ম্মকেই পরিপূর্ণ ধর্ম্মাহুমোদিত বলিতে গিয়া লেখক 
খুব জোর করিয়াই “অশ্বখাম! হত-ইতি-গঞ্জ বল! সন্ধন্ধে বলিয়|- 

ছেন_{ বুধিষ্টিরের পক্ষে ) “তাহাই ধর্ম, তদ্বিপরীত অধর |” অথচ 
তিনিই আবার পরপৃষ্ঠায় বহ্িমের নজির তুলিয়া মহাভারতের সেই 
অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিরা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত । কৃষ্ণ এবং যুধিষ্টির- 
চরিত্রের বিরোর্ধী বলিয়াই বঙ্কিম এই ঘটটন! মূল মহাভারতে ছিল ন| 
বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান লেখক এই 
ঘটনাকে যুমিষিরের পক্ষে অতিমাত্র স্বাডাবিক মনে করিয়াও নেই 


সুক্তর অ আশ্রয় লইগনাচ্ছেন কোন্‌ যুক্তির বলে? 


রাজমজল-_(বাঞ্পারাও )- ও 

শ্রীরাজেন্্রনারারণ নুখোপাধ্যায় প্রণীত । মডার্ণ পাবলিশিং 
কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। ১১৬ পৃষ্ঠা; মূল্যের উল্লেখ নাই। 

প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ লেখক রাজস্থানের অলেক বীর এবং 
সতীর কাহিনীকে পদ্যাকারে বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের এই দীর্ঘ 
সাহিত্য-সাধনা প্রশংসনীয় । তবে এই কাব্য সদ্বন্ধে প্রকাশকের উচ্চ 
আশার কোনে| হেতু আমর! খু'জিয়। পাই নাই। গ্রদ্থটি অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে রচিত; ছন্দে বেশ একটা সহজ গতি আছে, কিন্ত অমিত্রাক্ষরের 


" বৈচিত্য এবং তরঙ্গধ্বনি ইহার একটানা শ্রেংতের মধ্যে হারাইয়! 


গিয়ছে। বার যবনীগ্রহণ সম্বন্ধে তাহার “এবং পুস্তক-শেষে খযি 
হারীতের উক্তিতে সমাঞ্জতত্বমূলক প্রশ্নের উত্থাপনে লেখক আঁধুনিক- 
চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকাশভঙ্গিতে তুতিভার ছাপ কোথাও 
খুঁজিয়া মেলা ভার। পুস্তকের যতটুকু গুণ আঁডে তাহাও অক্ষম 


শর্শডূমিকাটিতে অনেকের নিকট ঢাকা পড়িয়! বাইবে বলিয়াই স্থনে হয়। 


তুমিকাকার ভূমিকায় গ্রন্থকারের রচনার বে নমুনা প্রকাশ করিয়াছেন 

তাহ! পড়িলে কান পাঠক যদি পূর্ববাহেই গ্রচ্থধানা ছু'ড়িয। ফেলিয়া 
রর তবে তাহার পক্ষে তাহা অন্যায় হইবে ন|। এই বন্ধু হইতে 
তাহাকে রক্ষা করিবার মত কি গ্রস্থকীরের কেহ ছিলনা? 


মন্দার-কুহ্থম__ 


কুমারী শ্রকুল্পনলিনী যোব প্রণীত । ১৫ন্‌ং কলেজ স্কোয়ার, মেনান' 


চক্রবর্তী, চাটার কোং হইতে শ্রীষতীন্রাদাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। ৯১ পৃষ্ঠা; মূল্য আট আন।। 


পবা 


শি, পিপি Tat সি তত তিতা তিক সি টস ae a hast aes ee” ee tsar Moa শত tue soe aa ua mao a +e a ক পর eau rae eso ৯০ 5 ইক তাত, পতিত আশিস লাল 


৩৩১ 
লেখিকার উপন্যাস-রচনা-রীতি অ সাধারণ রকম কাচা, কোনোদিন 
পা(কবে তাহার আভানও এই রচন] বহিয়া আমে নাই। এই অপরি- 
গত রচনায় সমালে চন।-ছুরিকার আঘাত সহিবে না। লেখিকার বোধ 
হয় ইহা প্রথম উদ্যম। বন্ধু-নমালোচকের উপদেশে আশ! কৰি ভিনি 
বস্ুমানে অন্য কোনো পুস্তক প্রকাশ ন! করিয়! অন্তত: কিছুদিনের জন্য 
নীরব সাধনায় অবহিত হইবেন। . | 


শ্রীহট্রব্জিয় কাব্য 

আবু যেকারিয়া মোঁহান্মদ ইত্র।হিম আলী প্রণীত । ১৪৪ পৃষ্ঠ, 
মূলা এক টাক!। 

হট্রের অত্যাচারী রাজ! গোবিন্বকে দিল্লীর সৈনা নাহাঁব্যে পরা- 
নিতি করিতে পারেন নাই, ফকীর শাহ আলাল ধর্মমবলে করিয়াছিলেন, 
এই খএ্রতিহাসিক কাহিনী ইহাতে নানাবিধ ছন্দে বিকৃত কর হইয়াছে। 


. সাহিত্য হিদাবে এই গ্রন্থের বিশেষ কোনো গন্য ন! থাক, গ্রস্থকারের 


দেশভক্তি, হিন্দু মুনলমানে প্রীতিস্থাপনের শুভ ইচ্ছা এবং সংসারবিসুক্ত 
সহজ ধৰ্ম্মপ্রাণৃতার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। 


কবিতা-প্রসঙ্গ ( ১ন, ২য় ও ৩য় ভাগ )-- 

শ্রীযেগীন্দ্রনাথ বস্তু, বি, এ, প্রণীত। ৩*নং কর্ণওয়লিন্‌ ষ্বীট হইতে 
সংস্কৃত প্রেন ডিপজিটারী কর্তৃক প্রকাশিত। ৩৮, ৭৬ ও ১৩৪ পৃষ্ঠা; 
নূল্য ক্রমান্বয়ে আড়াই আনা, চারি আন! ও আট আন!। 

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপযুক্ত এমন নর্ধাসসমন্দর কবিতা-পুস্তক 
আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ স্কুলপ।ঠা পুস্তক দেরি! 
বিদ্যাসন্দির হইতে আজকাল সরস্বতী নির্ল্মাসিত হইয়াছেন বলিয়াই 
মনে হয়। তার অনেকগুলির মধ্যেই নীতি উপদ্বেশ আছে সত, কিন্ত 
তাহ। কাটার মত বিধে। যোগীন্রবাবুর - ক্রিঅগুলি - সেই শ্রেণীর 
নহে। ভীহার স্ভাব-বর্ণন| পল্লীপ্রকৃতির সহিষ্ভ পরিচয় ঘনাইয়া 
আনে: এতিহাসিক, পৌরাণিক কিম্বা কুলিত গল্পগুলি মৃহত্বকে 
উদ্বোধিত করিয়া তুলে; অনেকগুলি করণ কৃ্ুইনী পড়িয়া চোখে দল 
ধরিয়| রাখ! যায় লা। গ্র্থকারের ভাব। প্রাঞ্ণল এবং ধৰ্ম্মত উদার। 
মকলের সহিত যোগ্ভুমিটিকে যিনি যোগীন্রবাবুর নত মুক্ত করিয়া 
না রাখেন তাঁর পক্ষে শিশুশিক্ষা দিতে বাওয়াঁ বৃথ|। মার্ববভৌমিক 
সাহিত্য-নীতির দিক হইতে পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থকারের 
কবিতাগুলি ক্লানিক রচনার আদর্শস্থল,--অর্থাৎ রচনা পুত এবং মংযত 
কিন্তু কোনো প্রকার উ“চ্দরের কাঁব্যমৌন্দধ্যবুহীন। 


রণমল্ল-_ 

শ্রীরাধিকা প্রসাদ দত্ত প্রণীত। দিঘা, পাটনা 
কর্তৃক প্রকাশিত। ১৪৩ পৃষ্ঠা, মূল্য বার আনা । 

গ্রন্থের চরিত-চিত্রণ এবং ঘটনা-সঙ্গিিবিশ মল হয় নাই, অর্থাৎ 
অনেক তথাকথিভ নাটক হইতে ভাল হইয়াছে! সারাগ্রহ্থের মধ্যে 
লেখকের অকৃত্রিম ভক্তিপ্রাণতাটিই নব চেয়ে বেশী উপভোগ্য । অনন্ত 
দেব এবং প্রভার লেখক আদর্শের ছবি আঁকিয়াছেন অথচ তাহা 
ছাযীশরীরী হইয়া যায় নাই। অল্পপরিসরের মধ্যে বামন্তী ও মুকুলজিও 
বুসবাস্তবত! লাভ করিয়াছে । মহত্বভাবাপন্লা রমর্থর পতন এবং 
পুনহপক্জিবর্তন মনত্তত্মূলক পর্যায়ে পর্যায়ে কমলিনীতে মূৰ্ত হইয়। 
উঠিগাছে! কদলিনীই গ্রন্থের শ্রে্ঠ হাষ্ট। চওচরিত্র বাস্তৰত। লাভ 
করে নাই? লেখকের নাঁটক-রচনা-ভক্জি কতকট| ইঙ্গিতময়। 
তাহাতে একদিকে লেখকের রচন! কোনে! কোনো স্থানে পান্নে হইয়া 
বা নাই বটে কিন্তু অন্যদিকে অনেক গুলে রস জনি! জমিয়| শুঘ 
হইয়া গিয়াছে এবং বাক্যগুলির ভিতর পরম্পরের মানদ-সুত্রটি গণ্ঠন্ত 


হইতে গ্রন্থকার 


চা 


হারাই দিয়া ছে; একদিকে লেখক দর্শক ভুল!ইবার বিবেটারী অতি- 


আযাদ ও কৃত্রিম বাক্জাল হইতে কোনো কোনো স্থানে রক্ষা পাইয়া. 


ছেন কিন্তু অন্তু দিকে অনেক স্থলে বর্ণ-বৈচিত্র্ের অভাবে নাটকীয় 
সমন্ধাহস্থানগুলিকে তিনি পরিস্ফুট করিয়! তুলিতে পারেন নাই। 
জ্যোতিঃপিপান্থ। 

বিজ্ঞানাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 

শ্রীজগদানল রায় এরণীতা প্রকাশক অতুল লাইব্রেরী, কলিকাতা 
ও ঢাকা। কাপড়ে বাধ! মূল্য ১* আনা। 

আচার্য বস্নর জগদিখ্যাত আঁবিদারের বিষয় অনেকেই লোক- 
পরম্পরায় অল্পবেণী কতক জানেন। কিন্তু সে আবিষ্কারের বিশেষত্ব ও 
বিজ্ঞান যে কি, তা অনেকেই পরীক্ষাক্ষেত্রে দেখিয়াছি জানেন 
না। এমন কি আপনাদের দেশের অনেক ইংরাদ্রী-জান! লোকের সঙ্গে 
কথ! কহিয়। দেখিয়াছি তাহাদেরও এ বিষয়ে ভাসাভান| জ্ঞানমাত্র 
আছে। এই বিষরটিও প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্যকরপে বুঝ! বড় দহজ নহে, 
তার কারণ, তাহাতে পদার্থৰিঘ্যা রসায়ণ জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা এ সকল 
বিদ্যারই সম্বন্ধ আছে। 
আচাঁধা বসুর গণেধণার এমন সম্যক উপলদ্ধি জগদানন্দ বাবুর -পক্ষে 
সম্ভব হইয়াছে। আর কুট বিজ্ঞানের ভাষার সরল নামকরণে তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা । এই ছুই শক্তির হিঃ অবস্থানেই এই পুস্তকখ।নি 
লিখিতে তিনি এড কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন 

ছবিগুলি সব আচার্য্য বহর শুনক হইতে লওয়া। এবং এমন 

ভারে তাহাদের মন্ত্র বিবৃত হইয়াছে যে সাঁধারণ-বিজ্ঞানজ্ঞান-বিশিষ্ট 
কোনও লোকেরই তাহ! বুঝিতে কষ্ট হয় না। আচার্য্য বনুর এই 
পুস্তক কয়খানিও এইরূপ সরল ভাবে ও ভাষায় লেখা । জগদানন্দ 
বাবুর প্রতিলিপি পুস্তক্লথ!নি আমাদের বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছে। 

মোটামুটি দুই চারি* কথায় সাহার পুস্তকের মুলটি মাত্র বুঝাইতে গেলে 
এই ফরটি কথ! রিনি হ্য় 





প্রবাদী = পৌষ, ১৩১৯ 


চি তো পিপাসা সিকি শীতাতপ তা ০ 


এই সকল বিবয়ের একত্র জ্ঞান থাকাতেই , 





৬১ ও ৯ নৌ “রুল প্রেস পরিজ দাস কর হুডি ও একামিত। 


2! ভাগ, ধণ্ড 
চিনি ও জড়ের রর কাণ্কলাপ : স্ব টিং নিয়ে ঢ়] চাঁ লিত { বে 
নিয়মে কোনও উত্তেজনা প্রয়োগে ভাপ তড়িৎ আলো ইত্যাদি প্রয়োগে 
_লোহাঁর ভার ব| লত্তাতন্ত সাড়। দেয়, সেট প্রাণীদেহের মব কোষ ও 
তন্তু যথা স্নায়ু মাংনপেশী ইত্যাদি তন্ততেও সমান হিসাবে দেখ! যায়। 
সঙ্কোচন, বিস্কারণ উত্তেজন ও অবসাদ ও শেষে মরণ, সকল বিষ্্রইগ 
ইহাদের অবস্থার পরিবর্তন মিলে, অর্থাৎ বিভিন্ন জীব ও জড়জীবনের 
সমস্তই একই ভিত্তির উপর স্থাপিত শান্তকার এই প্রশস্ত মহাসত্য দেখান। 
আরও আনেক অনেক দেশে দীর্শনিকেরা কল্পনার চক্ষে এই মহাসত্য 
উপলব্ধি করিয়। আভাযে তাঁহার কথ! বলিয়াছেন বটে। কিন্তু এমন 
বিশবভাবে যন্ত্রের সাঁহায্যেঁআপন| আপনি রেখাপাত করিয়-- 
চঙ্গের সামনে দেখাইতে কেহ কখনও পারে নাই। 

ভবিবাত-জগতে--বথা চিকিৎসাশ|ন্ত্রে রসায়নে পদীর্থবিদ্যায় পণ্ড- 
পালন, উত্তিদপ!লন, ইত্যাদি নান! বিধয়ে এই গ্রবেষণ! অনেক সাহায্য 
করিবে। বিশেব মানব-হিত-রত, চিকিৎসাঁশান্্রে ইহার ভবিষ্যতে 
অধিক প্রয়োগ দিন দিনই দেখা যাইবে ও দেখা ষাইতেছে। 

সরল ইংরাজি ভাষায়, ও সরল বাংলা ভাষায়ও অনেকেই পূর্বে 
নান! দৈনিক ও সাপ্তাহিক ও মানিক সংবাদপত্র ও অন্তান্ত কাগজে 
এই বিষয়ে লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমার মনে হয়--এ বিষয়টি 
তেমন সহজবোধ্য হয় নাই। 

বিজ্ঞানের ভাব! ও ভাব সরল করিয়| বলিতে জগদানন্দ বাবুর মত 
কাহারও ক্ষমতা নাই। তাহার ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই 
জীবনত্রত ও জীবন ধারণের উপায় । কিন্তু তাহার নিদষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় 
ছাড়াও তিনি অনেক বিষয়ে আলে!চনা করেন ও প্রবন্ধ লিখেন 
যথা জ্যোতিষ জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্য রসায়ন পদার্থবিদ) ইত্যাদি। 


আমর! জগদানন্দ বাবুর এই সংক্ষেপে চুম্বককর! পুস্তকখানিকে 
সমুদ্র মস্থনের ফলব্বরপ মনে করি এবং সকল সুধীজন-সমাজেই আদরের, 
জিনিস করিয়| রাখিতে বলি! kn 


প্রীইন্দুমাধব মল্লিক । 














“ জত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ । ৮ 
“ নায়মাত্ব! বলহীনেন লভ্যঃ। 


১২শ রি | 
২য় খণ্ড 
₹. ইতিহাসের উপাদান 


বঙ্িমচন্দ্রের প্রতিভাবলে যখন বঙ্গসাহিত্যে নবধুগ 


 প্রবন্তিত হয়, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস 


হরপ্রসাদ শান্ত্রী। 


সংগ্রহের জন্ত অনেক কৃতী ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া আসিয়- 


ছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান-অধিকার-সময়ের অনেক 
ঘটনা সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছিলেন, এবং সেই সময়েই 
সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় “বঙ্গদর্শন” পত্রে 
কয়েকটি স্থপাঠ্য এ্রতিহাসিক সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুর পর 


. প্রাচীন “বঙ্দর্শন”এর সুযোগ্য লেখকবর্ণের মধ্যে একজন: 


প্রধান ব্যক্তি ওতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে বিশেষ মনো 
যোগী হইয়াছিলেন; তিনি : মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে 
বলিতে পারি যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গের 
ইতিহাসের কোন কোন বিভাগের উপাদান সযত্বে সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও পর্য্যন্ত 
“্বান্মীকির জয়” প্রণেতা আমাদিগকে তাঁহার সংগ্রহের 
ফল ভোগ করিতে দেন নাই। একালের সাহিত্য-পরিষৎ 
ও সভা এবং নব প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্-অনুসন্ধান-সমিতি 
ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ বিষয়ে অনেক প্রশংসনীয় 
উদ্যোগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন । 

' আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য ধে, ইতিহাস 
গ্রহ সংকল্ে যেসকল উদ্যোগ চলিতেছে, তাহা অত্যন্ত 


মাঘ, ১৩১৯ 


| | ৪র্থ সংখ্য! 


প্রশংসার যোগ্য । কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধানের কোন 
কোন রীতি এবং পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া একটুখানি 
অশিঙ্কা হইতেছে যে, এত একাগ্রতা, এত ব্রতপরায়ণত! 
এবং এত পরিশ্রম সুসংবদ্ধ. রীতি. অনুসরণের, অভাবে 
বুঝি-বা বিফল হইয়া পড়ে! একবার যদি উপাদানের 
শ্রেণী বিভাগ করিয়! লওয়া যায়, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর 
উপাদান সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্মক্ষম দলের সৃষ্ট 
করা যায়, এবং সেই. দলগুলি যদি আবার এক সুত্রে, ' 
একটি পরিচালক কেন্দ্রে বীধিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেই 
বেশি সুফলের প্রত্যাশী ক্র! যাইতে পারে। এই শ্রেণী- 
বিভাগ এবং কর্ম্মবিভাগ কি ভাবে হওয়া উচিত, সে বিষয়ে 
আমার একটি ক্ষুদ্র 'মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। আশা 
করি, স্ুধীগণ আমার কথাগুলির বিচার করিবেন । 

(১) বঙ্গদেশের এতিহাসিক অনুসন্ধান বিষয়ে প্রথম 
প্রশ্ন এই যে, যতখানি ভূভাগ লইয়া আমাদের: 


প্রাচীন ভূগোল । 
a বাঙ্গালা দেশ, উহার কতখানি অংশ কোন্‌ 


প্রাচীন যুগে, কি কারণে, বঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল? 


ঠিক্‌ এই ভৌগোলিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার্ধ্য 
যে, কোন্‌ সমর হইতে বর্গদেশে আর্য্যপ্রভাব প্রসারিত 


'হুইতেছিল, এবং ওঁ প্রভাবের পুর্ব. যুগে বঙ্গের অধিবাসী- 


দিগের অবস্থা কি ছিল? এই কথাগুলির খুব পরিষ্কার 
বিচার না হইলে যে পদে পদে লোককে নানা ভ্রমনে পড়িতে 
হর, তাহা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গসাহিত্যের ইতি-. 
হাস বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা করিবার মরে কিয়ৎ 


শপ 


hy Reg 
তত পোপ পাপন িপিসসিপপিস্িপীসপিপাস্পিপাস্দিসিমিপপীসিিলাত এ 


- ৩৩৪ : 





পরিমাণে দেখাইবার স্থবিধা নি অতি প্রাচীন 


- যুগের বঙ্গ নামের নিদর্শন হইতে বে এদেশের প্রাচীন আর্য. 
‘সভ্যতার কথা জানিতে পারা যায় না, এবং এখন যতখানি ' 
. ভূভাগ বঙ্গ নামে পরিচিত, তাহার সমগ্র অংশকেই সেই 


প্রাচীন, বঙ্গ নামের ছায়ায়. ফেলিতে পার! যায় না, এ কথা 
:. ইতিহাসের উপক্রমণিকার প্রথমেই স্থির করিয়া লইতে হয়। 
: “বঙ্গ নামের প্রাচীনতা” এবং “বঙ্গের ভৌগোলিক সংস্থান” 
' নামক ছুইটা প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
- করিয়াছি (“নব্যভাঁরত,”, ১৩১৭ ; ৪২৯ ও ৪৬৩ পৃঃ )। 

না ৰদ ঝা বাঙ্গাল! নাম যে আর্ধ্যপ্রভাবের বহু পূৰ্ব্বে 
Y ক্র বর্ন 
টা ' বিশেষ কোন সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে, 
" মনে রি রা তবে বন্ধের অতি প্রাচীন ভৌগোলিক 
: সংস্থান লইয়া! তর্ক উঠিতে পারে। প্রাচীন কালের স্থন্ধ, 
কর্ণ-স্থব্ণ এবং পুণ্ডের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া এখনও 
অনেক তর্ক হয় বটে ; কিন্তু ও দেশগুলির প্রাচীন বিবরণ 
হইতে উহাদের ভৌগোলিক স্থিতি অনেক পরিমাণে স্থির 
.. করিয়া লওয়া যাইতে পারে মেদিনীপুর জেলার তমলুক 


যখন এক সময়ে সদ্ম দেশের রাজধানী ছিল, তখন এ সুন্ম : 


.. দেশকে বড় বেশিদুর এদিক্‌ ওদিক করা.চলে না আমার 
 পূর্ব-নির্দ্ট প্রবন্ধদয়ে, মকলগুলি : ‘বিভাগের ভৌগোলিক 


স্থিতি কথাই ব্লিয়াছি $- কিন্ত দেখিতে পাইতেছি. যে,. 


“অনেকেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের লেখকদিগের কথা সমালোচনা! 
' না করিয়া দেশমংস্থান সম্বন্ধে আপনাদের ধারণার অনুরূপ 


_ কথাই বলিয়া থাকেন । আমি বিশেষভাবে কর্ণ বর্ণের স্থিতি 


' লইয়া যেসকল বিরোধী মন্তব্য দেখিতে পাই, তাহাতে 
I একটু আশ্চর্য হইয়াছি। সি-ইউ-কি (Si-Yu-Ki) 


গ্রন্থ চীন পর্যাটকের বৰ্ণনাই যখন সকলেরই, অবলম্বন, . 


; তখন এত বিরোধ যে কেন হয়, তাহা বুঝিতে' পারি না। 


প্র. গ্রন্থের বর্ণনায় পাই যে, সুঙ্গ দেশের পশ্চিম-দক্ষিণে.. 
ছিল উৎকল, দেশ ; এবং উত্তর-পশ্চিমে কর্ণ-স্থবণ রাজ্য 
চীন পৰ্য্যটক চম্পা. পরিত্যাগ করিয়া 
দক্ষিণ- পরব, দিকে ১৫০ লি অগ্রসর হইয়া, যেস্থানে গেলেন, . 


" প্রতিষ্ঠিত ছিল l 


তাঁহার বাম দিকে গঙ্গা, এবং দক্ষিণে কতকগুলি পাহাঁড়- 


রো টি ছোট, দেশ [ রাজমহল এবং তাহার নিকটবর্তী 


প্রবাসী মী, ১৩১৯, 


পাস সি 





| লিপ্তের উত্তর- পশ্চিমে। 


. দ্রাবিড় জাতীয় লোকদিগের প্রদত্ত, এ বিষয়ে 


দিজোতমাঃ” ( ১২ অধ্যায়, ৩৭ ০) 


১হশ ভাগ, ২য় খণ্ড: 


কিস্তি ৯ 


এই আরণ্য প্রদেশের ধারে ৪০০ লি দূরে. ছিল 





পকাইচুহোখিলোঁ” দেশ ; এবং সেই দেশ হইতেই পূর্বদিকে 


গঙ্গা পার হইয়া পৌগু,বদ্ধন রাজ্য পাওয়া গিয়াছিল L 


an at tener লাকি পালা পিল ছি ২ 


এ পথে কর্ণ-স্থবর্ণের বর্ণনা নাই। অন্যদিকে আবার 


কামরূপ হইতে ফিরিয়। আসিবাঁর সময় সম-তটের.বা খাঁটি 
বঙ্গদেশের বর্ণনার পর যখন. তাম্রলিপ্ের কথা উক্ত 
হইরাছে, তখন লিখিত হইয়াছে যে, কর্ণস্থবর্ণ এ তাত্র- 
কাজেই কর্ণ-হবর্ণকে রাজমহলের 


আরণ্য প্রদেশের বহির্ভাগে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে,'ন! 1 ফেলিলে .. 


প্রাচীন বর্ণনার সঙ্গে কিছুতেই মিলাইতে পারা যায় না 
জৈন গ্রন্থের বিবরণ হইতে বীরভূম এবং উহার টি 


বাঁকুড়া, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি অঞ্চলেই: কৰ্ণ-স্থবৰ্ণের 


 প্রদেশকেই বর্ধর-অধুষিত রাঢদেশ বলিয়া জানা যাব। : , 
কর্ণ-থবর্ণ রাজ্য .যদি এই রাঢ়- ব্যতিরিক্ত প্রদেশ হয়, তবে 


স্থিতি ধরিয়া লইতে বাধ্য হইতে হয়। এ হিসাব ্রমীত্মবক . 
হইলে, সে ভ্রম. নির্দেশ. না. করিয়া কেবল কথার জোরে 


কর্ণ-সুবর্ণকে . মালদহের দিকে টানিয়া ল্‌ওয়া চলে না। 


কর্ণ-সথবর্ণের ষষ্ঠ শতাব্দীর ' খ্যাতনামা অধিপতি শশাঙ্ক 


নরেন্দ্রগুপ্ত গঞ্জাম প্রদেশে এবং প্রাচীন .কোঙ্গনে (পুরী 
ও. খোরদা ). আর্ধ্য নিবাস এবং আধ্য সভ্যতা বিস্তার, ' 
করিয়াছিলেন। | 


. প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানে পা স্থিতি সম্বন্ধে 


গৌড় দেশ 
গোল হইতেছে, দেখিতে পাইতেছি। 


বিশেষ সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে অনেক. মি 


অস্ততঃপক্ষে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত যে. একালের, 


বদদেশের কোন অংশ. গৌড় নাম পায় নাই, তাহা 
অনেকবার লিখিয়াছি। ভারতবর্ষের দেশসমূহের লাট, 
গৌড়, গুজ্ঞর প্রভৃতি নাম অনেক অর্বাচীন। ' অষ্টম 
শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে গৌড়দেশ মগধের উত্তরে ছিল, 
এবং ও দেশ বঙ্গ হইতে, বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র ছিল, তাহা 
কবি, বাকৃপতির 
যায়। মৎস্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ই্ষাকু বংশীয় রাজ! 


পগৌড়বহ” কাব্য হইতে ধরিতে পারা 


যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবন্তী নগর প্রতিষ্ঠা .. : 


করিয়াছিলেন। 


“নির্ন্িত। যেন শ্রাবন্তী . গঁড়দেশে 
এ বর্ণনার . সময়ে, 


 পর্থ রী J 


স্পা পিপল 


কোশলের উত্তরে এবং মিথিলার উত্তর-পশ্চিমে গৌড়দেশের 
স্থিতি ছিল। এইজন্য স্তর রামকৃষ্চ গোপাল ভাগডারকরের 
অনুমান খুব স্থসঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, অযোধ্যা! 


--, প্রদেশের গণ্ডা নগরীর নাম প্রাচীন গৌড় নামের অপভ্রংশ। 


যে সারম্বত ব্রাহ্মণের! প্রধানত; গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া 
আখ্যাঁত, তাঁহাদের প্রাচীন স্থিতি অযোধ্যা হইতে থানেশ্বর 
পর্যন্ত প্রথমতঃ বিস্তারলাভ করিয়াছিল।: বাঁকৃপতির 
«গোঁড়বহ” কাব্যের সময়ের পরেও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ 
'বরদা-লিপিতেও গৌড়কে বঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্তররূপে পাওয়া 
যায়। যে সময়ে মগধ এবং 'গৌড়ের স্থৃতির গৌরবে 
গৌররাহ্থিত রাজাদিগের রাজত্ব কামরূপের পশ্চিমে এবং 
পৌগু,বর্ধনে প্রসারিত হইয়া এ কালের বঙ্গের উত্তর 
প্রদেশের কিয়দংশ গোঁড়রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল, সে সময়ের 
কথা প্রথমে ভাল করিয়া! বুঝিয়! না লইলে, ইতিহাসে অনেক 
ভুলসিদ্ধান্তের সৃষ্টি হইবে। প্রাচীন গৌড়দেশ হারাইয়া যে 
রাজবংশ নূতন রাজ্য গৌড় নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, 
তাঁহাদের কথা কেবল বগ্ভুক্ত গৌঁড়ের ক্ষুদ্র সীমায় 
আলোচনা করিলে চলিবে না। এই রাজাদিগের উৎপত্তি 


' যে গুজর জাতি হইতে, ইতিহাসে সে কথা খুব বিশেষ 


করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। 

. যাহা হউক, এ কথা অতি স্থম্পষ্ট যে, প্রাচীন সময়ের 
দেশ এবং প্রদ্দেশগুলির ভৌগোলিক স্থিতির বিচার, 
ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের একটি প্রধান বিভাগ । 
যথাযথভাবে কেবল এই বিভাগের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য 
একটি পণ্ডিত-স্ঘ স্থাপিত হইবার প্রয়োজন 

(২) ইতিহাসের জন্ত দ্বিতীয় অন্ুসন্ধেয় বিষয়-_-আমাঁদের 
ভাষার উৎপত্তি এবং পরিবর্ধনের তথ্য । 


ভাষা বিএ্েষণ। 
বঙ্গভাষা বিশ্লেষণ করিলে প্রধানতঃ যে 


_ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য কর! যায়, তাহা এই 


কে) যেসকল শব্দ বৈদিক ভাষায় প্রচলিত ছিল, 
অথচ সং ংস্কত ভাষায় যাহার প্রচলন হয় নাই, এমন অনেক, 
শব্দ বাঙলা প্রচলিত আছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। অস্কী এবং আন্কুণী হইতে আমাদের “তাকু- 
শী”্র উৎপত্তি; ভূল করিয়া! আ+কর্ষ হইতে উহার উৎপত্তি 
স্থির করা হইয়া থাকে। আগা (জণ অর্থে ) শব্দের 


ইতিহাসের উপাদান 


৬৩)৩)৫ 
তেন পাশপাশি নে 


সত রূপ «“অও*। কিন্তু অনেক ভাবায় প্র শকটিই 
আছে। . আঁশ! বৈদিক ভাবায় পাৰ্শ্ব দিক্‌ অর্থে পাওয়া 
যায়; বাঙ্গলার “আশে পাশে” কথায় প্রাথমিক অর্থই 
রহিয়াছে; সংস্কতে প্রাথমিক অর্থ নাই; কেবল 
দিক্‌ অর্থে ব্যবহার পাওয়া যাঁয়। এনা এই শব্দটির 
বৈদিক অর্থ হইতেছে “এইরূপ”। বাঙ্গলায় ইহা 
হইতে “হেন” শব পাওয়া যার। ওদতী শব্দটি 
শিশিরে ভিজান অর্থে বেদে আছে। অপ্রচলিত 
প্রাচীন বাঙ্গলায ভিজা অর্থে “ওদ1”* শব্দ পাওয়া যায়, এবং 
ওড়িয়াতে ওঁ অর্থে এখনও ব্যবহার আছে। বশ]যে 
গোরু প্রসব হয় নাই, অথচ ছোট বাছুর অপেক্ষা বড়) 
ওড়িয়াতে ঠিকৃ এই অর্থে “বছা” শব্দের ব্যবহার আছে। 
প্রাচীন বাঙ্গলায়ও এ ব্যবহার ছিল। আমাদের “বাছুর” 
বৈদিক “বশ!” কিংবা *বাশ্রা* (বাছুরওয়াল! গাভী ) হইতে 
হইয়াছে, মনে হয়। “বৎস” হইতে “বাছা” হইয়াছে বটে, 
কিন্তু “বাছুর” হইয়াছে কি না, বলা যায় না) বিশেষতঃ 
“বশা” হইতে, “বছা” পাইতেছি। বাঁশী বৈদিক যুগে 
কিরূপ অস্ত্র ছিল, জানি না; কিন্তু আমাদের ছুতারের . 
প্বাঃশ্‌” “বাশী* হইতে উৎপন্ন, মনে হয়। এবং কুডী 
হইতে আমাদের বাঙ্গলার “কুল” ; সংস্কৃত “বদরী” হইতে 
উৎপন্ন “বরই” শব্দ পূর্ববঙ্গে কুল অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ক্ম্ত হইতে আমাদের “খান্বা” এবং “খাম” ; “স্তম্ভ” শবটি 
ত্বত্ত” হইতে স্বতন্ত্র । ‘স্তম্ভ’ হইতে “থাম” হইয়াছে। 
খঁগেদে “স্তম্ভ” অর্থে “কন্ত” শব্দও পাওয়া যার়। বৈদিক 
প্রয়োগে "আ” উপনর্গটি কোন শব্দে সম্পূর্ণ যুক্ত না হইয়া 
“এখানে” ( প্রায় বাঙ্গল' লোট্‌ প্রয়োগের “এস” ) অর্থে 
ব্যবহৃত হইত। এই “আঁ” হইতেই আমাদের লোটের 
“আ’, “আর”, “আস” উৎপন্ন হইয়া এখনকার “এস” 
হইয়াছে; ঠিক্‌ “আগচ্ছ” হইতে “এস” হয় নাই, 
তুচ্ছার্থের প্রয়োগে লোটে একটি “স* বাঙ্গল! এবং ওড়িয়া 
ভাবায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বৈদিক ভাষায় খাটি adverb 
রূপে যেসকল অব্যয় শব্ধ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে . 
“ওরা” টির উল্লেখ করিতেছি । “ভর্ভরা” অর্থ বুদ্ধি 


EEE NEES 





" * বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অংশে ভিজা অর্থে ওদ| শব্দের 
ব্যবহার আছে। উট “জা” ূ 


চিট ডি 


ঘুলিয়ে বাসা বা ১8 হওয়া | এই ল্র্ভরাশট 
বাঙ্গলার “ভেব ডে” যাওয়ার ব্যুংপাদক' মনে হয়। এখানে 
এই কয়েকটি ৃষ্টান্তই যথেষ্ট । ৮ 
(খ) যে মাগধী প্রাকৃত হইতে সাক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গল! 
. * ভাষার উৎপত্তি, ও প্রান্ত ভাষা প্রচলিত এমন অনেক 
"শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি বাঈলায় ব্যবহৃত হইতেছে ; অথচ 
ও প্রা্কতের সহিত সংশ্লিষ্ট এ কালের অন্য কোন প্রাদে- 
শিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ”র 
-. পঞ্চদশ ভাগের প্রথম সংখ্যায় “পালি” ও “বাঙলা” নামে 
| * যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে উহার ৫০টি শব্দের 
j ৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। 
| (গ) ভাষার আধ্যেতর .এমন অনেক . শব্দ আছে, 
যেগুলির উৎপত্তি সহজে কোন প্রতিবেশী অনাধ্য জাতির 
শব্দকোষ হইতে হইয়াছে বলিয়া ধরিতে পারা যায় ন1। 
‘এই শব্দগুলি দেশী শব্দ নামে বহুকাল হইতে আখ্যাত্ব 
হইয়া আসিতেছে। অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ দেশী 
শব্ধ বহু পরিমাণে স্থানলাঁভ করিয়াছে। পাণিনির যুগে 
. "দেশী শব্দ বাবহাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। মহাভা্য 
' দেশী শব ব্যবহারের নিষেধের ব্যবস্থা দেখিয়! মনে হর যে, 
২ তখন অনেক “দেশী শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইতেহিল। 
্ হেমচন্দ প্রণীত “নামমালা” গ্রন্থে গুলরাট প্রভৃতি পশ্চিম 
প্রদেশের ভাষায় প্রচলিত দেশী শব্দের বিস্তৃত তালিকা! 
আছে। ওঁ কোষ গ্রন্থখানি হইতে আমি এমন ৮০৯০টি 
শব্দ বাছিয়৷ তুলিয়াছিলাম, যেগুলি এখন বঙ্গভাষায় দেশী 
 শববরূপে প্রচলিত আছে। আশ্চর্য্য এই যে, আমার 


' তালিকার অনেক শব্দ এখন আর গুজরাট প্রভৃতি দেশে 
আমার এই শব্দের- 


' প্রচলিত নাই; অথচ বাঙ্গলায় আছে। 
তালিকা “দেশী শব্দ” শীর্ষক প্রবন্ধে ১৩১১ সালের “সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা”য় মুদ্রিত আছে। 4 
_. ঘে) তেলেগু এবং তামিল ভাষায়, যাহার! কথা কহেন, 
‘এখন তাহারা ' বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে। অথচ আশ্চর্য্য 
এই যে, ফেদকল শব্দ, বৈদিক, প্রাচীন প্রাকৃত কিংবা 
প্রাচীন-প্রাককৃত-ঘষামাজা-সংস্কৃত হইতে আসে নাই, এবং 
যেগুলি খাঁটি. তামিল 'তেলেগু প্রভৃতি ভাষার শব্দ, এমন 
অনেক শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। উহার, 


: প্রবাপী--মাঘ, ১৩১৯, 


পাত পিপিপি পিপিপি ছিত লতি এলো, 


0 নি ভাগ; : ২য় খণ্ড. 


পিতা “পলিপ পান 


মধ্যে নিত্য প্রয়োজনের অনেক শৰ ত আছেই; তাহা ৰ 
ছাড়া অনেক অত্যন্ত ব্রীড়াব্যঞ্জক শব্দের ব্যবহারও দেখিতে 
পাওয়া যায়। বহু দিন ধরিয়া প্রতিবেশী হইয়া না থাকিলে, 
অথব| সমাজস্তরে অনেক দ্রবিড় জাতিকে বেমালুম মিশাইয়া: . 


না লইলে এরূপ ভাবের শব্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত ডে টা 


পারে নাই। | | 

(ঙ) শব্দকোষ এবং ব্যাকরণ এই উভয় দিক্‌ হইতেই 
দেখিতে পাওয়! যায় যে, বাঙ্গলা ভাষার সহিত এক দিকে . 
ওড়িয়ার এবং অন্যদিকে আসামের ভাষার বেশ নিগুঢ় 
সম্পর্ক রহিয়াছে । সম্পর্কটা গোড়ায় ঠিক্‌ কিরূপ ছিল, 
তাহার অনুসন্ধানের উপর ‘অনেক প্রতিহাঁসিক তথ্য 
নির্ভর করিতেছে । সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আমার বন্ধু. 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত “বাঙ্গল! ভাবা” নামে যে 
সুবিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে অংশতঃ এই 
তুলনায় সমালোচন| রহিয়াছে। বাল! ভাষা বিশ্লেষণ 
করিয়া উহার উৎপত্তি নির্ণয়ের পক্ষে যিনি যত আয়োজন, 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের . 
“বাঙলা ভাষা” নামক প্রবন্ধের “শব শিক্ষ1” সর্বাপেক্ষা 
উৎক্বষ্ট হইয়াছে। তাহার পরিশ্রমের ফল বাঙলার সাহিত্য 
এবং ইতিহাসের ভাণ্ডারে বহুমূল্য সম্পত্তি । | 

উল্লিখিত রূপে বিশ্লেষণ কার্ধ্য হয়' নাই বলিয়া, অনেক 
বদ্ধ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকেও বাঞ্চল! ভাষার অনেক 
শব্দের ব্যুৎপত্তিবিষয়ে অত্যন্ত অগ্রাহ্ এবং অনার কথা 
লিখিতে দেখিয়াছি। যেরূপ আয়োজন করিলে উত্তবিধ 
বিশ্লেষণকার্ধ্য এবং প্রতিবেশী জাতির শব্বসংগ্রহ “কাৰ্য্য 
সুসম্পাদিত হইতে পারে, তাহা সুধীগণ সহজেই বুঝিতে 
পারিতেছেন। 

(৩) বাঙ্গলাদেশের ভিন্ন ভি প্রদেশের মেয়েলি 
ব্রত-কথা, আচার, নিয়ম প্রভৃতির 
বিবরণ সময়ে সময়ে পপ্রবাসী” এবং * 
দ্ভারতীস্তে মুদ্রিত হইতে দেখিয়াছি। একটু শৃঙ্খলার 


আচার-যবহার t 


সহিত উহার একটা সংগ্রহ প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। 


শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় যে প্রকার গন্তীরার 
বিবরণ লিখিয়া একখানি উপাদেয গ্রন্থ প্রস্তত.করিয়াছেন, 


এরূপ ভাবে আমাদের প্রাদেশিক. এবং গ্রাম্য দেবতাগুলির 


. ৪র্ঘ সংখ্যা ] 


বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয়া চাই; কেবল তাহাই 
নহে; যেসকল অনার্ধ্য প্রতিবেশী জাতির প্রভাব আমরা 
অতিক্রম করিতে পারি নাই, তাহাদের পুজা, ব্রত এবং 
_আচার-ব্যবহারের কথ! আমাদিগকে বিশেষ করিয়া 
জানিতে হইবে হিন্দুর প্রাচীন পুরাণে এবং স্মৃতিতে 
যেসকল. অনুষ্ঠানের কথ! নাই, অথবা যেসকল আচার 
নিয়মের কথা নাই, সেগুলি কোথা হইতে আমরা পাইলাম, 


তাহা সযত্বে অনুসন্ধান না করিয়া বাঙ্গালার জাতিসজ্ৰের 


যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। কৃত্রিম কুলজি অথবা 


বংশগৌরবের রচাপ্রবাদ অবলম্বন করিতে গেলে পদে পদে. 


্রান্তিতে পড়িতে হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মত কয়েকটি 
পবিত্র এবং মধুর পারিবারিক অনুষ্টান যদি আমর! কোন 
অনাধ্য জাতির নিকট হইতে পাইয়া থাকি, তাহা স্বীকার 
করিলে কোন লজ্জার কারণ নাই। ইতিহাসের জন্ত 
এই শ্রেণীর উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে কয়েকজন 
বৃতত্ববিদি পণ্ডিতকে নিয়োগ করিতে হুইবে। যে-সে 
কয়েকটি ছড়া লিখিয়! দিলে চলিবে না। 

(৪) প্রাচীন কালের সাহিত্য হইতে এবং বিবিধ 
শ্রেণীর খোদিত লিপি হইতে যেসকল 


'খৃসাহিত্য ওলিগির -তত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, অনেকেই 


সাক্ষী। 
কেবল এসকল দলিল একসঙ্গে মুদ্রিত করিয়া উহার 
্রতিহামিক সমালোচনা এবং বিচার করা যাইতে পারে) 
কিন্তু একেবারে এগুলির উপর নির্ভর করিয়া কোন 
ইতিহাঁস লেখ! চলে না। 
Indicarum গ্রন্থে কিম্বা Epigraphia Indica পত্রে 
যে ভাবে প্রত্যেক দলিল লইয়া সমালোচনা থাকে, 
সাধারণতঃ লেখমালা-সংগ্রহে ও প্রকার সমালোচনা 
থাকিলেই যথেষ্ট হয়। অনেকগুলি একসঙ্গে করিয়া 
2 তুলনায় সমালোঁচন! যদি সম্ভব হয়, তাহাও করিতে পারেন। 
কিন্তু একেবারে অসংলগ্ন এবং অসংবদ্ধ ঘটনা লইয়া 
ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে গেলে অভাবের স্থান- 
গুলি পূরাইবার সময়ে অযথা! কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, 
এবং বাঁকৃজলি বিস্তার করিয়া একএকটা ছোট কথাকে 
বেজায় বড় করিয়া! তোলা হয়। কৃতী পুরুষদিগের রচিত 


Corpus Inscriptionum 


মহৰি দেবেন্দ্রনাখের ত্রহ্মদর্শন 


তিতা? Hones pa Tau Pat ae at Raat epee ee eet Tune Naat anata tenant eee" 


বিচার অর্থাৎ মীমাংসা চলাই উচিত। 


তাহা করিতে অগ্রদূর হইতেছেন। এখন 


শপ শি লী Wee age aaa rapt eet ৯০৬৭৫০৫০৪৪৬ 


কোঁন কোন নহপ্রকাশিত গ্রন্থে তি অযথা কাল্পনিক 
রচনা দেখিয়া কথাটি লিখিতে বাধ্য হইলাম। অনেক 
পাঠক এই প্রকার ইতিহাস পড়িয়া একেবারে একটা 
কল্পিত ধারাবাঁহিকতাঁকে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়েন। 
তাহার ফল এই হয় যে, লেখকের নামের উপর বিশ্বাস 
করিয়া অনাবিষ্কত সত্যে কৌতুহল হাঁরাইতে হয়। ইহার 
ফল বে কি ভয়ঙ্কর, তাহা সুবুদ্ধি পাঠকের! নিজেরাই 
বুঝির়া লইবেন। 

€৫) প্রাচীন স্থাপত্য সম্বন্ধে যাহ! অনুসন্ধেয়, সে সম্বন্ধে 
নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। 
তবে ধাহার! ভারতের সকল প্রদেশের 
শিল্পকলা প্রভৃতির সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহার! উহ! 
হইতে কোন প্রতিহাসিক তন্ব সংগ্রহ করিতে পারেন 
না। কিরূপভাবে যুগপরস্পরায় বিবিধ কলাবিগ্ভার বিকাশ 
হইয়াছিল, এ কথা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যভাবে . এখনও 
উপস্থাপিত হয় নাই; বহু পণ্ডিত বহুবিধ মীমাংস! করিতে- 
ছেন, এবং হয়ত কেহ বা আপনার মীমাংসা সিদ্ধান্ত 
বলিয়৷ প্রচার করিতেছেন; এখনও এ কথার কেবলমাত্র 
কেনন! প্রতিদিনই 
পুরাতন সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া বিবেচিত হুইতেছে।' 
বাঁ্নলার মাটির গুণে কোন অতি প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তি 
বড় রক্ষিত হয় নাই; কাজেই এদিকের বিচার আপাততঃ 
তত প্রথর ন! করিলেও বাঙ্গলার ইতিহাসের উপাদান- 
সংগ্রহে তেমন বাঁধা হইবে না। 


স্থাপত্য। 


শরীবিজয়চন্দ দার | 


মহৰি দেবেন্দ্রনাথের+ ত্রন্মদর্শন, 
“বষি দর্শনাৎ৮__ধীহারা দর্শন করেন তাহারাই খষি। 
দেবেন্দ্রনাথ ইহ জীবনেই ব্ৰহ্মদর্শন করিয়াছিলেন। এই 
জন্তই তিনি খধিপদবাচ্য ; জনসমাজে. তিনি মহধি বলিয়া 
পরিচিত। এই মাঘমাসে তিনি পরলোক গমন করেন, 
এই উপলক্ষে আমর! তাহার মহধিত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। 





* জন্ম--৩র! নষ্ট, ১৭৩৯ শক ; মৃত্যু-৬ই মাঘ, ১৮২৬ শক; 
ইং ০৪৪ ১৯০৫ | 


৩৩৮ 


স্পা পাপা eet ae Na Ne Naat tae Wa at tn eo দন eat Na NaS পন. 


' বৈরা [গ্য, আনন্দ: ও বিষাদ রাত 
শিশান-বৈরাগ্য অনেকেরই" হয়, কিন্তু 'এ বৈরাগ্য 
প্রায়ই অধিককাল স্থায়ী হয় না। দেবেন্্রনথের জীবনেও 
শ্মশানে একটী বিশেষ ঘটন! -ঘটয়াছিল, কিন্ত এবটনার 
ফল ন্মধস্থারী.হয় নাই। .ইহাতে তাঁহার জীবন বিশেষ- 
"ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল? এবিষয়ে তিনি আঁত্মজীবনীতে 


এইরাঁপ লিখিয়াছেন £_ | 

- ১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত তখন আমার পিতা 
এলাহাবাদ অঞ্চলে পৰ্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল 
রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে. না। অতএব সকলে আমার 


_ পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া! যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে. আঁসিল। ' 


.গ্গীতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাহাকে রাখা হইল। 
সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন । আমি সেই সময়ে তাহার 
আঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে আমি এ 
চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাঁটে একথান! টাচের. উপর বসিয়া আছি। 
. এ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চক্্রোদয় হইয়াছে, নিকটে. শ্বশান। . তখন 
. দ্বিদিমীর নিকট সঙ্কীর্তন হইতেছিল “এমন দিন কি হবে, হরিনাম 
বলিয়া প্রাণ 'যাঁবে।”.. বারুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প তানার কানে 
-, আসিতেছিল। এই অবসরে. হঠাৎ. আমার 'মনে এক আশ্চর্য্য উদাস 
ভাব উপস্থিত হইল । আদি যেন আর পূর্বের মানুষ নই। এশবর্ষোর 
উপর. একবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাচের উপর বসিয়। অ'ছি, তাহাই 
আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা ছুলিচ! সকল হেয় বোধ হইল, 
মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স 
, তখন ১৮ আঠারে! বৎসর । 
এতদিন আমি, বিলাসের আমোদ ডুবিয়! ছিলাম তত্তজ্ঞানের 
কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই. ধর্্থ কি, ইশ্বর কি, কিছুই জানি 
নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্বশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের 
সেই স্বাভাবিকু সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বধা দুর্বল, 
আঁমি:সেই আনন্দ, কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাঁহ। স্বাভাবিক 
আনন্দ। তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া দেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে 
' মা সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খৌজেন। সময় 
বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? 
এই তো ভার অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, 
তবে কোথা. হইতে এ. আনন্দ... পাইলাম ? এই উুদীস্ত ও আনন্দ 
'লইয়! রাত্রি ছুই প্রহরের সমর বাটী আসিলাম। সে ব্বাত্িতে আমার 
.আঁর নিদ্রা হইল নাঁ। এ অনিদ্রার কারণ অনিন্দ। .সারারাঁত্রি যেন 
একট! আনন্দ-জ্যোতসা আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল; রাত্রি প্রভাত 
হইলে দিদ্বিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে বাই। তখন ভীহার 
শ্বাস হইয়াছে । 
নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চস্বরে “গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম” নাম 
ডাঁকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, 
তাহার হস্ত বক্ষস্থলে এবং অনাঁমিকা 'অঙ্গুলিটা উর্দমুখে আছে। 
তিনি “হরিবোল” বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া 
.গেলেন। 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে, দেখাইয়া. গেলেন “ও ঈশ্বর ও 
পরকাঁল।” দিদিমা যেমন আমার বিহকালের বন্ধু ছিলেন, হবি 
পরকালেরও বন্ধু। | 


KE পরবাসী, ১৩১৯"? 


সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার . গর্ভে. 


তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবর সময় উদ্বে' 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

নী মিছে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল: আমরা তৈল হরিদ্রা মাথিয়া 
শ্রাদ্ধের বুষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পূ'তিয়া আসিলাম। এই কয়দিন খুব 
গোলযোগে কাটিয়া গেল। পরে দিদিমার মৃত্যুর পূর্বদ্নিন রাত্রে যেয্নপ 
আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাঁহ! পাইবার্‌ জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু 
তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে কেবলই ওদান্ত - 
আর বিষাদ । সেই রাত্রিতে ওদাম্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলীমি, 
এখন সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাঁদ আসিয়া আঁমার মনকে আচ্ছন্ন. 
করিল। 'কিরূপে আবাঁর সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে 
বড় ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। এস্থলে 


পিপিপি লো পিপাসা পিতা পিপি পি 


. ভাঁগবতের একট! উপাখ্যানের সহিত আমার অবস্থার তুলনা হইতে 


পারে। 
নারদ বেদব্যাসের নিকটে আপনার কথ| বলিতেছেন, 
আমি পৃর্বজন্মে কোন এজ খধির দাসীপুক্র ছিলাম। এ ধষির 
আশ্রমে বর্ষার কয়েক মাস অনেক সাধুলোক আশ্রয় লইতেন। আমি 
ভাহার্দের শুঞ্রষা করিতাম! ক্রমশঃ আমার দিবাজ্ঞাল জল্লিল 
এবং মনে হরির প্রতি ধকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল । পরে এ সমস্ত 


. সাঁধু আশ্রম হইতে বিদায় লইবাঁর কালে কৃপা করিয়| আমাকে জ্ঞান-. 


রহস্ত শিক্ষা দিয়া যান। ইহ] দ্বারা আমি হরি-মাহাজ্মা সম্পষ্ট জানিতে 
পারি। জননী খধির দাদী, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। “একাত্ম 
মে জননী।” আমি কেবল ডাঁহার জন্য  ঝযির আশ্রম ত্যাগ করিতে 
পাঁরি নাই। একদা তিনি নিশাকালে গোদোহন করিবার জন্য বাহিরে 
যান. পথে একটি কৃষ্ণসর্প পাঁদ্পষ্ট হইব! মাত্র তাহাকে দংশন করে এবং 
পথ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইটা আমি স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির বড় শ্থযোগ 
মনে করিলাম এবং একাকী ঝিল্লিকাগণ-নাদিত এক ভীষণ মহাবনে 
প্রবেশ 'করিলাম। পধ্যটনশ্রমে অতিশয় ক্ষুৎপিপাঁস। হইয়াছিল! 
আমি এক সরোবরে স্নান ও জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। 
মন প্রশান্ত হইল। আমি এক অঙ্বথ বৃক্ষের তলে গিয়া বিলাস 
এবং সাধুগণের উপদেশ অনুসারে আত্মস্থ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে 
লাগ্লাম; মন ভাবে আপ্লুত, নেত্রযুগল বাপপপূর্ণ, সহদা হৃৎপদ্ে 
জ্যোতির্ময় ব্রহ্ষের সাক্ষাংকার লাভ হইল। সর্ববান্র পুলকিত হইয়া 
উঠিল। আমি যারপরনাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে 
তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম ন!। সেই শোকাঁপহ কমনীয় রূপ 
দেখিতে ন! পাইয়া সহস! গাত্রোখান করিলাম। মনে বড় বিষাদ, 
উপস্থিত হইল । পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার 
চেষ্টা করিতে লাঁগিলাম, কিন্তু আঁর পাইলাম না। তখন অতুরের 
ন্যায় অতৃপ্ত হইয়া পড়িলাগ, ইত্যবসরে সহসা এক দৈববাণী হইল “এ 
জন্মে তুমি আর দেখিতে পাইবে না। ধাহীদের চিত্তের মল ক্ষালিত '_ 
হয় নাই, যাহার! যোগে অসিদ্ধ. তাঁহারা আমাকে দেখিতে পায় না। ' 
আমি যে একবার তোমাকে দেণ! দিলাম, ইহ! কেবল তোমার অনুরাঁগ 
বৃদ্ধির জন্য |”! 
আমার ঠিক এইরূপই অবস্থা ঘটিয়াছিল । আমি সেই রাত্রিকালের 

আনন্দ .ন! পাইয়! অত্যন্ত বিষ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আমার 
অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দিল। কেবল নারদের এই উপাখ্যানের' 
সহিত একটা বিষয়ে মিল হয় না। তিনি প্রথমে বষিদিগের সুখে 
- হুরিগুণানুবাঁদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে 
তাহাদের নিকটে ব্রহ্গজ্ঞানের অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। আসি 
কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হাদয়ে শ্রদ্ধা 
ভক্তি লাভ .করিবাঁর .কৌন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই এবং কৃপা করিয়! 
কেহই আমাকে ব্রক্ষতত্বের উপদেশ দেন .নাই। আমার চারিদিকে 
কেবল বিলাস ও আঁমোঁদের অনুকূল বায়ু উনি? প্রবাহিত নি 


এ 


ঞ্ সংখ্যা রা 


দলা সিলিকা সিসিক 


হিলি দত অবস্থাও বর আপনি রা, করিয়া আমার 
মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংনারাসক্তি, কাঁড়িয়া 'লইলেন। এবং 
তাঁহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ 
করিয়া আমাকে নুতন জীবন প্রদান করিলেন। তাহার এ কৃপার 
কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার.পিতা।” 


Ee “কল্পতরু হইলাম ।” 


“দিদিমার মৃত্যুর পর একদিন আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আমি 


সকলকে বলিলাম যে, আঙ্গ আমি কল্পতরু হইলাম. আমার নিকটে. 


আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহ! কিছু চাহিবে, তাঁহাকে আমি তাহাই 
দিব। আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার 
জোষ্ঠতাঁত-পুত্র -ব্রজবাঁবু বলিলেন ষে আমাকে এ বড় ছুইট! আয়ন! 
দি'ন, ও ছবিগুলান দিন, এ জরির পোষাক দিন; আমি তৎক্ষণাৎ 
ভীহাকে সকলই দিলাম । .তিনি পরদিন মুটে আনিয়! বৈঠকথানার 
“সমস্ত জিনিস লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল, আর আর বহুমূল্য 
গুহ:সজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন। এইরপে আমার সকল 
আঁদবাব, বিলাইলীম 1” 


বিষাঁদ ঘুচিল না । 


“কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ, সেই বিষাদ, তাহ! আর খুচেনা। 
কিসে শান্তি পাইব, কিছুই বুঝিতে পাইলাম না। একএকদিন কৌচে 
পড়িয়া ঈশ্বর বিষয়ক সমস্যা! ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম 

‘যে কৌচ হইতে উঠিয়া, ভোজন করিয়া, আবার কৌচে কথন পড়িলাম 
তাঁহার আমি কিছুই জানি না-আমার বোধ হইতেছিল বেন আমি 
বরাবরই কৌচে পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিব। 
দুপ্রহরে একবার বোটানিকেল গার্ডেনে যাইতাঁদ। এই স্থানটা খুব 
নিজিন। এ বাগানের মধাস্থলে যে একট! সমাধিত্তস্ত আছে, আমি 
রথ টা, তাহাতে বসিয়া থাকিতাঁম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিক 

কার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্ত ঈশ্বরের ভাবও 


-পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্থায়, সকল প্রকার সুখেরই অভাব! "জীবন 


নীরস. পৃথিবী শ্বশীনতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই: শান্তি, নাই।” 
সুর্য্ের কিরণ কৃষ্ণবর্ণ 


“দুই প্রহরের সূর্যের কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। . 


সেই সময়ে আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটা বাহির হইল--“কি হবে, 
কি হবে দিবাঁআলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার” 
প্রথম গান। আমি সেই সমাধিস্তম্তে বসিয়া একাকী এই গানটী 
মুক্তকষ্ঠে গাইতাম। তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। 


সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বালককাঁল অবধিই অনুরাগ ছিল 1-*--***- 
একদিকে যেমন তত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপরদিকে ইংরাজী 1 - 


আমি যুরোগীয় দর্শনশান্্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম, কিন্ত এত করিয়াও মনের 
যে [মভাব সেই অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না ।. সেই 

যাঁদের অন্ধকার নেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমীত্র ব্যথিত করিতেছিল.! 
ভাঁবিলাম প্রকৃতির. অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্বস্ব ? তবে তো গিয়াছি। 
এই পিশীচীর.পরাক্রম ছুনিবার। অগ্নি স্পর্শমাঁত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া 


ফেলে। যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘুর্ণাবর্তে তোমাকে রদাতিলে দিবে, , 


বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও 


নিস্তার নাই, ইহার নিকট.নভশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে ' 
তো গিয়াছি। আমাদের আশা হক, ভরসা কৈ,? আবার।ভীবিলাম - 
ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে হুর্যাকিরণের বারা বস্ত প্রতিবিদ্বিত হয়, সেইরূপ . 


মহধি দেবেন্দ্রনাথের দর্শন ্‌ 


নিকপাস্িীতিশা সপন কপিল 


এই আমার , 


৩৩৯ 


এপিএস পালা ESE + EP 


বাহ ইন্জিয় বার মনের মধ্যে. বা বস্তুর টা টা হয়, ইহাই 
তো! জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানল/ভের আর কি উপায় শাছে? 
রুরোপের দর্শনশান্্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল।- কিন্ত 
একজন নাস্তিকের নিকট এইটুকুই যথেষ্ট'। নে প্রকৃতি ছাড়া আর 


‘কিছু চায় নাঁ। কিন্তু আমি ইহাঁতে কিরূপে তৃপ্ত হইব? আমার 


চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্ত-_অন্ধবিশ্বীমে. নয়, জ্ঞানের আলোকে । 
তাহা না. পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বাড়িতে লামিন; 
একএকবার ভারিতাম, আমি আঁর বীচিব না।” 


বিদ্যুতের আলোক । 


“এই বিষাদ-অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্াতের ন্যায় 
একটা আলোক. চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহন ইন্দ্ৰিয় দ্বারা রূপ, 
রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয়জ্ঞান জন্মে । কিন্তু এই জ্ঞানের 
সহিত আমি. যে জ্ঞাতা তাহাও 'তোঁ জানিতে পারি। দর্শন, স্পৰ্শন, 
আত্বাণ ও মননের সহিত আনি যে দ্রষ্টা, স্রষ্টা, ভ্রাতা ও সস্তা 
এ জ্ঞানও . তো পাই। ' বিষয়জ্ঞানের সহিত বিবয়ীর বোধ হয়, 
শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে -পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে 
সৰ্বপ্ৰথমে এই আলোকটুকু পাই। বেন ঘোর -অন্ধকারাবৃত স্থানে 
সূর্য্যকিরণের একটা রেখা আনিয়া পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত 
আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি, ইহা বুঝিলা। পরে যতই 
আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বনংসারে বর্ধবত্র দেখিতে পাই। 
আমাদের জন্য চন্দ্র 'সুধ্য নিয়মিতরপে উদরাস্ত হইতেছে, আমাদের 
জন্ম বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া 
আমাদের জীবন পোষণের :একটী লক্ষ্য দিদ্ধ করিতেছে । এইটা 
কাহার লক্ষ্য? জড়ের ত লক্ষ্য হইতে পারে না-_চেতনেরই লক্ষ্য । 
অতএব একট চেতনাবান পুরুষের শাসনে এই বিখনংসার 'চলিতেছে। 
দেখিলাম শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্ত পান করে, ইহা .কে 
তাহাকে -শিখাইয়া৷ দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। 
আবার মাতার মনে কে স্নেহ: প্রেরণ করিল? যিনি তাহার স্তনে 
দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান উশ্বর, যাহার 
শাননে জগৎ-সংসার. চলিতেছে। - যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার 
ফুটিন, তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন নি কাটিয়া 
গেল । তখন কিছু জাত হইলাম। 

বছুপূর্ধে প্রথম বয়সে আমি যে: অনস্ত আকাশ হইতে অনন্তের 
পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহ! আমার 
মনে পড়িয়া গেল, আবার আমি একাগ্রমনে অগণাগ্রহনক্ষব্রথচিত ' 
এই অনস্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম এবং অনম্তরদেবকে 
দেখিলাম, বুঝিলাম যে অনস্তদেবেরই এই মহিমা । তিনি অনন্ত-জ্ঞান- : 
স্বরূপ, যাঁহ! হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই 
অবয়ৰ পাইয়া্ছি, ভীহার. কোন অবয়ব নাই। তিনি শরীর-ও ইন্জিয়- 
রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই। কেবল আপনার 
ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচন! করিয়াছেন। তিনি কালীঘাটের কালীও 
নহেন--তিনি আমাদের বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। : এইথাঁনেই 
পৌত্তলিকতাঁর মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। স্থ্টির-কৌশল-চিস্তায় স্রষ্টার 
জ্ঞানের পরিচয় পাই । নক্ষত্রথচিত আকাশ দেখিয়! বুঝি তিনি অনস্ত। 
এই হ্ত্রটুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মুনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। 
দেখিলাম, যিনি অনন্তজ্ঞান, তাহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। 
তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, নকল উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া, রচনা করি, তিনি' তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ স্থষ্টি করিয়! 
রচনা করেন তিনি জগতের কেবল রচনা-কর্তী। নহেন, তাঁহা হইতে 


৩৪০ 


পা শলা চা পিতল মদত! 





চে লতা সি: ছিলা ছিলা ছিত 


উচ্চ, তিনি ইহার স্বষ্টিকর্ত্তা। এই সৃষ্ট বস্তসকল অনিত্য; বিকারী, 


পরিবর্ত্তনদীল ও পরতন্ত্র। ইহাদিগকে যে পূর্ণজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন: 
. ও চাঁলাইতেছেন, তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় ও স্বতন্ত্র । সেই 


নিত্য সত্য পূর্ণ পুরুষ সকল মঙ্গলের হেতু এবং সকলের সম্ভজনীয়। 
কতদিন ধরিয়া এইটি আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; 
কত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় 
‘কীপিতে লাগিল। জ্ঞানপথ অতি দুর্গম পথ, এ পথে সাহস দেয় কে? 
আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাঁহীতে সায় দেয় কে £” 


উপনিষদের সাঁয়। 


“হঠাৎ একদিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সন্মুখ দিয়া 
উড়িষ! বাইতে দেখিলাম । উৎনুক্য বশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্ত 
তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! 
শ্তামাচরণ ভট্টাচার্য্য, আমার কাঁছে বসিয়া ছিলেন, আমি ভাহাকে 
. বলিলাম, আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের কন্ম সারিয়া শীত্্র বাড়ীতে ফিরিয়া 
আঁসিতেছি, তুমি ইহার মধ্যে এই- পাতার শ্লোকগুলানের অর্থ করিয়া 
রাখ, কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া. দিবে। এই বলিয়া 
. আমি ইউনিয়ান্‌ ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। 


তীহার ধনরক্ষক। আমি তাহার সহকারী। ১০ট] হইতে যতক্ষণ 
না কাজ নিকাশ, হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত! ক্যাশ 
বুঝাইয়! দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সেরিন ঠ্যামীচরণ 
ভট্টাচার্যের নিকট হইতে পু'থির পাত! বুঝাইয়! লইতে হইবে, অতএব 
ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহা হইল না। আমি ছোট কাঁকাকে 
বলিয়া কহিয়া দিন থাকিতে খাঁকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া, আসিলাম। 
আমি আমার বৈঠকখানার তেতালায় তাড়াতাড়ি ফাইয়াই .শ্তামাচরণ 
ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সেই ছাপার পাঁতাতে কি লেখ! 
. আছে, আমাকে বুঝাইয়! দাও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত 
চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহার অর্থ 'কিছুই(বুঝিতে পারিলাম না। আমি 
আশ্থ্য হইলাম। ..ইংরাঁজ পণ্ডিতের! তো-ইংরাজি সকল: গ্রস্থই বুঝিতে 


পারে।. তবে সংস্কতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন 


না কেন-? আঁমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে? তিনি 


বলিলেন, এ তে! সব ব্র্মঘভার কথা--ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ- 


বুঝিতে পারেন। আমি বলিলাম তবে ভাহাঁকে ডাক। বিষ্যাবাগীশ 


খানিক পরেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা. 


, পড়িয়া! বলিলেন, এ যে ঈশোপনিষৎ। 
“ঈশাবাস্তিমিদং সৰ্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগং। 
তেন ত্যক্তেন তুক্তীথাঃ মাগৃধঃ কন্ত/সিদ্ধনং 1” 


Fd 


যথন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে “ইঈশীবাস্যমিদং সর্ববং”- 
ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত . 
করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে পায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, ' 
এখন স্বর্গ- হইতে দৈব্বাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল আমার . 


আকাঙ্জা চরিতার্থ হইল। . আমি ইশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই, 
উগনিধদে কি পাইলাম ? পাইলাম যে "ঈশ্বর দ্বার! .সনুরায় জগৎকে 
আচ্ছাদন কর।” ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে: আচ্ছাঁদন করিতে 


পাঁরিলে আর অপবিত্রতা: কোথায়? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, . 


- জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলান । এমন আগার 


মনের-কথা: আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাঁই।; মানুষে কি. 
- এমন সায় দিতে পারে? সেই-ঈশ্বরেরই করুণা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ : 


প্রবাসী- মাঘ ১৬ 





এ সময়ে আমি - 
ইউনিয়ান্‌ ব্যাঙ্কে কৰ্ম্ম করিতাম। আমার ছোটকাকা রমানাথ ঠাকুর - 


[ ১২শ ভাগ, ২য় 
সি ins SR et পাখি পিক শী সিএস ৯৫ ০৯৭০৯ কিস 


হইল-; তাই “ইঈশাবাস্তমিদং সৰ্বং” এই গুঢ় বাক্যের অর্থ বুধিলাম। 
আহা! কি কথাই শুনিলাম 


“তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ” 


' তিনি,যাঁহা দান করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ.কর। তিনি কি দান 


করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনর্কো” 
উপভোগ কর-_আঁর সকল ত্যাগ করিয়া সেই 'পরম ধনকে উপভোগ 
কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক। 
কেবল তাঁহাকে লইয়! থাকা মানুষের ভাগ্যে কি মহৎ কল্যাণ। আমি. 


- চিরদিন যাহা চাহিতেছি ইহা, তাহাই বলে। আমার বিষাঁদের যে 


তীব্রতা, তাহা এই জন্যই ছিল যে, পার্থিব ও স্বগাঁয় সকল প্রকার নথ 
হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছিলান। সংসারেও আমার কোনপ্রকার 
সুখ ছিলনা এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পাঁরিতেছিলাম নাঁ। 
কিন্তু যখন এই দৈববাঁণী আঁমাকে বলিল যে, সকলপ্রকার সাঁসাঁরিক 
সুখ ভোগের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকেই উপভোগ কর,'' 
তখন, আমি যাহা চাহিতেছিলাঁম তাহা পাঁইয়।৷ আনন্দে একেবারে 
নিমগ্ন হইলীম। এ আমার নিজের দুর্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই 
ঈশ্বরের উপদেশ। সে খধি কি ধন্য বীহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে 
স্থান পাইয়াছিল। ঈশ্বরের উপরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আমি 
সাংসারিক সুখের পরিবর্তে ব্রহ্মানন্দের : আস্বাদ' পাইলাম । আহা, 
সেদিন আমার পক্ষে কি শুভদিন_কি পবিত্র আনন্দের দিন। উপ- 
নিবদের প্রতি কথ! আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপ- 
নিষকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর 
হইতে লাঁগিলাম। আমার নিকট সকল গৃঢ় অর্থ ব্যক্ত হইতে লাগিল।" 


সাধনা ও সিদ্ধি। 


“জামি পূর্বে আমার ক্ষুত্র বুদ্ধির সিদ্ধান্তে ঈশ্বরপ্রপাদে যে সত্যে 
উপনীত হইয়াছিলাম, সেই সত্যকে জীজ্ল্াাতররপে 'উপনিষদে পাই! 
আমার হৃদয়: মন. পরিতৃপ্ত হইল। উপনিধদে পাইলাম যে, তিনি 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ভস্ম ।' আমি এক সময়ে প্রকৃতির নিরঙ্কুশ পরাক্রমে 
অতিষাত্র ভীত ছিলাম) এক্ষণে আমি সুম্পষ্ট জানিলাম যে প্রকৃতির 
উপরে একজন নিয়ন্তা আছেন, “স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ” সেই এক সত্য 
পুরুষ স্বভাবের উপর আরঢ় হইয়া আছেন। তাহার এক কশাঘাতে 
সব চলিতেছে । “ভয়াদন্তাগ্রিস্তপতি ভয়াত্পতি সু্য্যঃ” তিনি রাজগণ- 
রাঁজা, মহারাজা, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, ইহ! জানিয়! নির্ভয় ' 
হইলাম, তাঁহার উপাসনা করিয়। কৃতার্থ হইলাম। নির্জনে একাকী 
ঠাহার' মহন্ভাব জামজ্বল্যপ্রভাব অনুভব করিতেছি। ব্রাঙ্গদমাঁজে 
আসিয়! ভীতাদের সঙ্গে তাহার গুণগান করিতেছি, সব সুহৃদে মিলে 
সখীকে ডাঁকিতেছি। ইহাতে আমার সকল কাঁমন। শেষ হইল। 
যতদিন ভাহাকে না পাইয়াছিলাম, ততদিন মনে করিতাঁম যে, এই 
পৃথিবীর সকলেই ভাগ্যবান কেবল আমি. একাঁকীই ভাঁগ্যহীন-_. 
“ভাগ্যহীন যমপাশ” কত .লোক ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ছুটিতেছে--ক্ত 
লোক বিহ্বে্বরের মন্দিরে, কত লোক জগন্নাথক্ষেত্রে, কতলোকি-৫ 
দ্বারকা হরিদ্বারে, তাহার গণনা নাই। ইতন্ততঃ দেবমন্দিরমকল 
দেবের আবিতীবে পরিপুরিত, ভক্তির উচ্ছ সে উচ্ছ,সিত, মম্মলধ্বনিতে 
নিনাদিত, কিন্ত আমার কাছে তাহা সকলই শুন্য। কখন আদি 
আমীর উপান্ত দেবতাকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব, 
কথন্‌ আমার হৃদয়ের ভক্তি উপহার দিয়া ভাহাকে' পূজ!. করিব, - 
কখন তাহার মহিমা কীর্তন করিব, জলাভাবে পিপাঁসার স্থায় 
আমার এই -বলবতী স্পৃহা আমাকে . কঠিন দুঃখ দিতেছিল, এখন 


ব্য সংখ্যা]: 


সস পাশ 








. আমার সেই স্পৃহা. র্‌ হন সব দুঃখ { দুর হইল। 
. পরে করুণাময়ের এই করুণা “আমি বুঝিলাম যে, তিনি ভাঁহার ভক্তকে 
কখনই পরিত্যাগ করেন 'না। বে তাহাকে চায়, সে তাঁহাকে পায়। 


আমি দ্বীন দরিদ্র ভাগ্যহীনের মৃত যে এই 'সংসাঁরে বেড়াই তাহা-তিনি' 


দেখিতে পারিলেন না। তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। আমি 
দেখিলাম “অয়মস্মিন্নাকাশে তেঞ্জোময়োহমৃতময়? পুরুষঃ সর্ববানুভূঃ1৮ 
এই সর্বজ্ঞ তেজোময় পুরুষ এই আকাশে । এই জগন্মন্দিরে জগন্নাথকে 
দেখিতে পাইলাম। তাহাকে কেহ কোথাও স্থাপিত করিতে পাঁরে 
নাঁ--তিনি আপনাতেই আপনি নিত্য স্থিতি করিতেছেন। আমি 
আমার সেই প্রাণদাতা উপান্ত দেবতাকে পাইলাম - এবং নির্জনে সজনে 
তাহার উপাঁসন! করিয়! পবিত্র হইলাম । আমি যে আশা-ক্রিয়া 


তাহার মুখের দিকে তাঁকা ইয়াছিলাম, সে আশা! আমার'পরিপূর্ণ হইল।. 


আমি তো এতোটা পাইয়া সন্তষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি ত এতটুকু দিয়! 
- সন্তষ্ট হইলেন না। তিনি আরও দিতে চাহেন'। যাহা আমি জানি 
নাই, যাহ! আমি চাই নাই, তিনি তাহাও দিতে চাহেন |” 


৫ .... গায়ত্রী মন্্র।. 
প্যদ্িও আমি বুঝিলীন যে ব্রন্ষোপাসনীর জন্য গায়ত্রী সাধারণের 
পক্ষে উপযুক্ত. নহে. কিন্ত আমি সেই সীবিভ্রীদেবীকে ধরিয়াই রহিলাম। 
রুখনো পরিত্যাগ করিলাম ন!। পুরুষানুক্রমে আমরা! এই গায়ত্রী-মন্তে 
দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। 
উপনয়নের সময় যদিও আমি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, কিন্ত 
..তাহাও আমি তুলিয়া! গিয়াছিলাম। যেই আমি. রামমোহন রায়ের 
উদ্ধৃত গায়ত্রী দ্বার! ব্রঙ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিলাম, অমনি তাহা! আমার 
হয়ে বিদ্ধ হ্ইর়। গেল। আমি তাহার অর্থ আবৃত্তি করিয়া তাঁহারই 
জপে সাধামত নিযুক্ত হইলাম। যখন আমি ব্রাঙ্গধর্ম-প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ 
করি, তখন তাহার মধ্যেও গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বার! ব্রহ্মোপাসনা করিবার 
বিধান থাকে। গায়ত্রী মন্ত্র প্রচার করিয়! যদিও ইহার দ্বার! অন্যের 
উপকারে কৃতকাধ্য হইতে পারিলাম না, কিন্ত ইহাতে আমার স্থফল-* 
ফলিল। আমি সম্যক্রূপে ' ব্রাহ্মধর্শ্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনইক- 
অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর . দ্বারা তাহার 


উপাসনা! করিতে লাগিলাম। 'গায়ত্রীর গুড় ভাবার্থ আমার মনে দিন 


দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে “ধিয়োয়োনঃ 
প্রচৌদয়াৎ” আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল। ইহাতে আমার 
দৃঢ়নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মুক সাক্ষীর .ন্ঠায় 
দেখিতেছেন, তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া! অনুক্ষণ 
আমার বুদ্ধিবৃত্ি-সকল প্রেরণ করিতেছেন ইহাতে তাঁহার সহিত 
' একটি 'ঘনিষ্ট জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। ডাহাকে দূর হইতে প্রণাম 
করিয়াই পূর্বে আপনাকে কৃতীর্থ মনে করিয়াছিলা, এখন সেই 
আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, কেবল 
যুক সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমার বুদ্ধিবৃত্তি- 
সকল প্রেরণ করিতেছেন। তখন আমি জানিলাম যে আমি অসহায় 
| বহি, তিনিই আমার চিরকালের সহায়! যখন তাহাকে আমিন! 
জানিয়া মুহামান হইয়া খুরিতেছিলাম, তখনও তিনি আমার অন্তরে 
থাকিয়! ক্রমে ক্রমে আমার ভাল. চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দিলেন। 


এতদিন আমি জানি নাই যে তিনি আমার হাত ধরিয়া আঁনিয়াছেন, . 


এক্ষণে আমি জানিয়া তাহার হাত ধরিয়া চলিলাম। ,এই. অবধি 
আমি তাহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা করিতে . লাগিলাম। মনের 
প্রবৃত্তিই বা কি, ভীহার আদেশই বা কি, এই দুয়ের পৃথক ভাব আমি 
বুঝিতে পারিলাম। যাহা আমার প্রবৃত্তির কুটিল মন্ত্রণা বলিয়া বোধ 
‘হইতে লাগিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে সত্ব হইলাম এবং ভীহার ' 


২ 


“ মহাঁষ দেবেন্দ্রাখের : ত্ৰহ্মদশ পন ৰ 
"এতদিন" 





পা লোলা পতল তিলিকা দিপা সীত লা পলি লো পিতল 


আদেশ বলিয়া আমার টি যাহা প্রতিভাত হইতে. লাগিল, 
তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাঁম। তখন 
আমি তীহার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগ্লাম, তুমি আমাঁকে গুভবুদ্ধি 
প্রেরণ কর, 'ধর্মবল প্রেরণ, কর-খ্ধ্য দেও, রিও দেও, তিতিঙ্গা 
সন্তোষ দেও ৷” 





ব্রহ্মদর্শন। . 

“গায়ত্রী মন্ত অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম! 
তাহার দর্শন পাইলাম, তাহার আদেশ শ্রবণ 
করিলাম এবং একেবারে তাহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম। 
তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন তাহা আমি 
বুঝিতে পারিলাম। তিনি যেমন আকাশে থাকিয়া গ্রহনক্ষব্রগণকে, 
চালাইতেছেন তেমনি তিনি আঁমার হৃদয়ে থাকিয়া! আমার ধর্বুদ্ধিসকল 
প্রেরণ .করিয়া আমার আত্মাকে, চালাইতেছেন। যথনি নির্জন 
অন্ধকারে 'ভাহার আদেশের বিপরীত কোন কৰ্ম্ম করিতাঁম তখনই 
তাহার, শাসন অনুভব, করিতাঁম, তখনই তাহার “মহস্তয়ং বজুমুষ্যতং” 
রুদ্রমুখ দেখিতাম, সকল শোণিত শুদ্ধ হইয়া যাইত। আবার যখনই 
কোন সাধু কর্ম, গোপনে -ক্রিতাম, প্রকাশ্যে তিনি তাহার পুরস্কার 
দিতেন, তাহার প্রসন্নমুখ দেখিতাম, সমুদায় হৃদয় পুণ্যসলিলে পবিত্র 
হইত। আমি দেখিতাম্‌ যে তিনি গুরুর ন্যায় নিয়ত আমার হৃদয়ে 
জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন--সৎকর্ম্মে:চালাইতেছেন, আমি বলিতাঁম "পিতা 
তুমি দাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাত1।”: দণ্তেও তাহার প্নেহ দেখিতাঁম, 
পুরস্কারে তাহার স্নেহ দেখিতাম। তাহার স্রেহেতেই পালিত হইয়া, 
উঠিতে পড়িতে, এতদূর -আসিয়! পড়িয়াছি।, তখন. আমার বয়স 
২৮ বৎ্মর।” 


ত্ৰহ্মক্বপাহি কেবলমৃ। 

“আমি যখন পূর্বের দেখিতাঁম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা 
কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসন! করিতেছে; আমি মনে করিতাম, 
কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনভ্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাহার 
উপাসন! করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে: অহোরাত্র 
জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কাঁননা, এই ভাবনা ছিল। 
এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার 
সমুদায় কামন! পরিতৃপ্ত হইল এবং আমার সকল যন্ত্রণ! দুর হইল। 
আমি এতোটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি'এতটুকু দিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন'তিনি আমাকে 
অন্তরে দর্শন দ্রিলেন, তাহাকে আমি অশ্ুরে দেখিলাম, জগন্মন্দিরের, 
দেবতা এখন আমার হৃদয়নন্দিরের দেবতা হইলেন এবং সেখান হইতে 
নিঃশব্দ গম্ভীর, ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। যাহা কখনো 
আশা করি নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত 
ফললাভ করিলাম, পু হুইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। আমি জানিতান 
না যে; তাঁর এত করুণ11 "তাহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল, 
এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শতগুণ বাড়িল। এখন যতটুকু তাহার 
কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। "যে 
ছেলে যত খায়, সে ছেলে তত লালায়” ।” AL 
' “হেনাথ। তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরও জাজল্য হইয়া 


.আমাঁকে দর্শন 'দাঁও। ' আমি তোমার 'বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, 


তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার নৌন্দধ্য 
নবতররূণে আমার' সম্মুখে আবিভূর্ত হউক। তুমি এখন আমার ' 
নিকটে বিদ্যুতের স্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও, তোমাকে আনি ধরিয়া ' 
‘রাধিতে পারি না, ০১০০ ইহা বলিতে বলিতে 


" , মৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। 


| ৬ i 

দর বিরণের দ্র: ৷ ভাহার প্রেমের জারা জানার হৃদয়ে আসিতে 
লীগিল।' ভীহাকে নাঁ-পাইয়া মৃতদেহে--শুন্য হৃদয়ে, বিষাদঅন্ধকারে 
নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেমরবির. 
হইল, আমার চির নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিষাদঅন্ধকার চলিয়! গেল। 
. ঈশ্বরকে পাইয়া জীবনস্রোত বেগে চলিল, প্রাণ বল পাঁইল। : আমার 
আমি এখন প্রেমের পথের যাত্রী 
হইলাম। জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-সথা, তিনি 

ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে ন! ৷” 


. হিমালয়ে তপস্যা । 


পপি শি 


rnc SAG 


ল 


হিমাঁচলে মহৰি কি ভাবে তপন্তা করিতেন, সেবিষয়ে. 


' , আত্মচরিতে এইরূপ লিখিত .আঁছে £-_ 

“আমি কম্বল জড়াইয়| বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দেক রাত্রি 
পর্যান্ত ব্রন্মদঙ্গীত ও হাফেজের কবিতা গান করিতাম--'যোগী জাগে 
ভোগী রোগী কোথায় জাগে। 'ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মঞ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ-রম পান, 
প্রীতি ব্রন্দে যাঁর সেই জাগে ॥ | 

“যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ঘরে? আমার তে 
তাতে প্রাণ দগ্ধ হ’লো, জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হ'লো কার ?” 
(হাফেজ )। যে রাত্রিতে তাহার ঘনিষ্ট সহবাস অনুভব করিতাম, 

অন্ত হইয়া অতি উচ্চৈংস্বরে বলিতীম--. 
“আজ আমীর এ সভাতে দীপ আনিও. না। আজিকার রাত্রিতে 
| সেই পূ্ণচন্র আমার বন্ধু এখানে বিরাঁজমান।” ( হাফেজ )। 

"রাত্রি তো এইরপে আনন্দে 'কাঁটাইতাম। দিনের বেলায় গভীর 
ষচিন্তায়. নিমগ্ন থাকিতাম। প্রতিদিন দুইপ্রহর পর্যন্ত আমি দৃঢ়- 
আপন-বদ্ধ হইয়! একাগ্ৰচিত্তে আত্মার মূলতত্বের আলোচনা ও অনু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলাম যে, যাহা যুলতৃত্ব তাঁহার. উল্ট। ভাবনা মনেতেও স্থান পাইতে 

" “পারে না। তাহ] কোন্‌, মনুষ্যের ব্যক্তিগত সংস্কার. নহে, তাহ! সকল 
. কালে নির্বিশেষে সর্বাবাদীসম্মত। মূলতন্বের প্রামাণিকতা আর 


কাহারো উপর নির্ভর করে না_তাঁহা আপনি আপনার" প্রমাণ, তাহা 


স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতুক ইহা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত । এই মূল- 
"তত্বের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদের পূর্ববকার খধিরা বলিয়া গিয়াছেন 
- _“দেবন্তৈয মহিম! তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রদ্ধচক্রং”। পরম 
দেবেরই এই মহিমা, যাহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্র ভ্রাম্যমান হইতেছে। 
. কোন কোন পণ্ডিতের! মোহে মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে 
-_জড়ের অন্ধশক্তিতে ; কেহ কেহ বা বলেন, কোন কারণ ব্যতীত 
কেবল কাঁলেরই প্রভাবে এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে । কিন্তু আমি 
' বলি--পরম দেবেরই এই মহিমা - বাহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্রু চালিত 
হইতেছে। . “স্বভীবমেকে কবয়োবদন্তি কালস্তখান্যে পরিমুহামানাঃ। 
' দেবস্তৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ত্রাম্যতে ব্রক্গচক্রং” ॥ “্যদিদং 


কিঞ্চ জগৎ সৰ্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতং* | যাহা এইকিছু সমুদায় : 
জগৎ প্রাণস্বরপ পরমেশ্বর হইতেই নিঃস্থত হইয়াছে এবং প্রাণস্বরূপ. 


পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। “এষ দেবোবিখকর্দা মহাত্মা 

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট” এই দেবতা বিশ্বকৰ্ম্মা মহাত্মা সৰ্ব্বদা 

" লোকদিগের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। মূলতত্বের এই অকাট্য 
সতাসকল খবিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছাস ; 

সম্মুখে যে বৃক্ষ আছে তাঁহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি, কিন্ত 

সেই বৃক্ষ .যে আকাশে আছে, সে আকাশকেও. আমরা দেখিতে পাই 


না, স্পর্শ .করিতেও পাই না। কালে-কাঁলে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, .. 


পল্লব হইতেছে, ফুল. হটে ফল হইতেছে; এ সকল দিতি 


পরবাসী সি ৩১৯. 


পিসি 


অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার 


ন্‌ ১২শ ভাগ, ২য় শব: 
কিন্তু তাহার না কানকে দেখিতে পাই না। বৃক্ষ যে জীবনী- 
শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া -আপনাকে পুষ্ট .করি- 
তেছে,. যে শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায় শিরায়, কার্য্য করিতেছে, 
সেই শক্তির প্রভাব আমর! দেখিতেছি,: কিন্তু সে শক্তিকে আমর! . 
দেখিতে পাইনা । যে বিজ্ঞানবান পুরুষের ইচ্ছাঁতে বৃক্ষ এই জীবনী, _. 
শক্তি পাইয়াছে, তিনি তো৷ এই বৃক্ষেতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন. 
কিন্ত আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা । “এষ সর্বেধু ভূতেষু গুঢোইস্বা . 
ন প্রকাশতে।” “এই গুঢ় পরমাত্মা সর্বভূতে, সকল বস্তুতে আছেন, : 
কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না!” লিউ বাহিরের বস্তুই দেখে, অস্ত-. 
রের বস্তুকে দেখিতে পাঁয় নাঁ-ধিক ইন্দ্িয়সকলকে। “পরাঞ্চি খানি ' 
ব্যতৃণৎ শ্বযন্ততস্তল্মাৎ পরাউ্পগ্তি -নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীর প্রত্যগাত্মান- 
মৈক্ষৎ আবৃত্চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌।” স্বয়ন্তু ঈ ঈশ্বর ইন্জরিয়দিগকে বহিন্মু 
করিয়াছেন। সেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে, অস্তরাত্মীকে দেখে 
ন!। কোন ধীর অস্ৃতত্বকে ইচ্ছা! করিয়া মুদ্রিতচক্ষু হইয়া সর্বাপ্তর্গত 
এক আত্মাকে দেখেন। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনন করিয়া 
নিদিধ্যাসন করিয়! এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ-ভূমি হিমালয় পর্বত হইতে আমি 
ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম। চর্মচক্ষুতে নয় কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে। আমার ' 
প্রতি উপনিষদের উপদেশ এই---“ঈশাবাস্তমিদং সর্ব” ঈশ্বরের দ্বারা এই 
সকলকে আচ্ছাদন কর। আমি ঈশ্বরের দ্বারা এই আচ্ছাদন করিলাম । 
“বেদাহং এতং পুরনষং মহাস্তং আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাঁৎ” আমি. 
এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মৃহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি। ১4 
“এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, . ' 
যেহেতুক আমি হ্ধ্যতে পহুছাইয়াছি ও অন্ধকার বিনাশ বি | 
(হাফেজ )। 


ব্ৰহ্মজ্ঞান ও ব্ৰহ্মদৰ্শন মহধির নিকট একটা স্বাভাবিক, 
অবস্থা হইয়া দীড়াইয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটা আত্ম-৮ 
চরিত হইতে গৃহীত: হইল। ' একদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুর: . 
তাহাকে ভিজ্তাসা-করিলেন__“আচ্ছা, ঈশ্বর যে. আছেন: 
তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি?” ' দেবেন্দ্রনাথ . ' 
বলিলেন দেয়াল যে ওখানে আছে, আপনি তাহা 
আমাকে বুঝাইয়া দেন: দেখি ?” গ্রসন্নকুমার ঠাকুর হাসিয়া 
বলিলেন “আরে দেওয়াল যে ও রহিয়াছে আমি দেখিতেছি, : 
ইহা আর বুঝাইৰ কি?” দেবেন্দ্ৰনাথ বলিলেন “ঈশ্বর যে. 
এই সর্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি ইহা আর বুঝাই. 
কি?” তিনি বলিলেন “ঈশ্বর আর. দেওয়াল বুঝি সমান 
হইল? হাঃ দেবেন্দ্র বলে কি?” দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন “এই/, এ 
দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার. নিকটের বস্ত_তিনি আমার রে 


অন্তরে আছেন আমার আত্মাতে আছেন।” 


একবার মহাত্মা -বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ একদল ব্রা 
ডাহাকে ব্রহ্মদর্শনের কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন।. মহর্ষি 
অবাক্‌ হইয়া বলিলেন_-“কি !. তোমরা | বৰহ্মদৰ্শন কর নাই? 
মরন ন! করিয়া ব্রাহ্ম হইলে টি ?” } 


পিপাসা িলা = + 


নর্থ: সংখ্যা ] 
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ধ্ানপরায়ণতা! | 
" ক্র্গাধাম, মহধির সাধনের মৌলিক ভাব। . ভক্তিভাজন 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী. মহাশয় একটী 0 
এ বিষয়ে এইরূপ রলিয়াছেন £-_ 


“এই ধ্যানপরায়ণতা ও ব্রহ্ধর্শনের ভাব তাঁহার জীবনে এতদুর 
ফুটিয়াছিল যে তিনি চব্বিশ ঘণ্টা এই ভাবে মগ্ন থাকিতেন বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তাহার নিকটে বসিয়। দেখিয়াছি, তিনি কথাবার্তার 
মধ্যে সময় সময় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, সে সময়ের 
জন্য আমাদিগকে মৌনী থাকিতে হইতেছে। কথাবার্তা চলিতেছে, 
ইতিমধ্যে ভৃত্য দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত, ছুগ্ধটুকু যে পান করিতেছেন, 
তাঁহাও যেন ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্য অনুভব করিয়া করিতেছেন। 
তাহার বাড়ীর লোকে অনেকবার দেখিয়াছে, হয় ত পূর্ণিমার রাত্রে 


ea ou চলি "ত 


দশটার সময় তিনি ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়! পূর্ণচন্তরের প্রতি- 


দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময় আছেন, প্রতু।ষে উঠিয়া দেখা গেল, সেই 
ভাবেই মগ্ন রহিয়াছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, তিনি 
একবার মহ্র্ষির সহিত নৌকাযোগে পন্মানদীতে যাইতেছিলেন। এক- 
: দিন তিনি দেঁখিলেন, মহর্ষি পরাতে প্রাতরাশের পর নৌকা হইতে 
বাহির হইয়া নৌকার ছাদে পৃষ্ঠ দিয়া দীড়াইয়া নদী দেখিতে লাঁগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া! ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ঘন্টার 
- পর ঘন্টা অতীত হইতে লাগিল, দিবা দ্বিপ্রহরে এক ভূত্যের পর অপর 
ভৃত্য আসিয়া মস্তকে ছাতা ধরিতে লাগিল, মহ্ধির নে জ্ঞান নাই; 
আহারাদি পড়িয়া রহিল; ভিতরে আসিলেন না; চক্ষু মেলিলেন না । 
অবশেষে অপরাহ্থে চক্ষু খুলিলেন তখন মনে হইল যে নৌকার বাহিরে 
দাঁড়াইয়া আছেন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাহার! যাহারা তাহার 
সঙ্গে এক ভবনে বিদেশে বাম করিয়াছেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি 
যে, সচরাচর তীহার কানকণ্মন ঘড়ির কাটা দেখিয়া চলিত, ঠিক সময়ে 
উঠা, ঠিক সময়ে শয়ন করা, ঠিক সময়ে খাওয়া প্রভৃতি আশ্চর্য্য 
নিয়মাধীন হইয়া চলিত, কিন্ত এক এক দিন দেখা যাইত, যে, তিনি 
ধ্যানে বসিলেন, আর উঠিলেন না, বাহিরে গেলেন না, আহার করিলেন 
না; সমস্ত দিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। 
একবার মহর্ষি ভীহার বোলপুরস্থ শাস্তিনিকেতনে বাস করিতে- 
ছিলেন! সেই সময়ে আমার স্ব বন্ধু আনন্দমোহন বনু ও আমি 
. এই পরামর্শ করিয়া কলিকাতা হইতে বাহির হইলাম যে অগ্রে 
সংবাদ ন! দিয়া হঠাৎ গিয়া শীস্তিনিকেতনে উপস্থিত হইব, দেখিব 
মহর্ষি কি ভাবে আছেন। আমর! গিয়া শুনি তিনি আহারে বসিতে 
যাইতেছেন। আমাদের নাম শুনিবামাত্র' উঠিয়া আসিয়া আমাদিগকে 
আলিঙ্গন করিয়া লইয়া! গেলেন এবং সেই. একজনের আচারের 
আয়োজনে তিনজনকে বসাইলেন। সমস্ত দিন সদাঁলাপে গেল। 
'সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, জ্যোৎস্না-সাগরে জগৎ মগ্ন হইয়াছে, মহর্বি 
)সামাদিগকে সন্ধ্যার কিয়ংকাল পরেই উপর হইতে নামাইয়া দিলেন 
বলিলেন,_-“তোসরা নীচে গিয়। শয়ন কর, আমি এখন একা থাকিব ।” 
আমর! আপিয়! অনেকক্ষণ কথাবার্ভাতে যাপন করিলাম; দেখিলাম 
মহর্ষি উপরকার গাঁড়িবারাগ্ডাতে পাদচাঁরণা. করিতেছেন | ক্রমে 
. আমর! ঘুমাইয়। পড়িলাম।. আমি রাত্রি ছুইটা কি তিনটার সময 
জাগিয়| বন্থ মহাঁশয়কে জাগাইলাম; বলিলাম “চমৎকার পূর্ণিমার 
রাত্রি, চলুন একটু বাগানে বেড়াই!” দুই জনে বাগানে বাহির 
হইয়া দেখি মহষি গাড়িবারাণডার উপরে বেড়াইতেছেন।. তিনি যে 
সৰ্ব্বদা যোগাসনে বসিয়! ধ্যানে, নিমগ্ন থাঁকিতেন তাহ! নহে, অনেক 


“মহৰি দেবেজনাথের ্র্মদর্শন 
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কক তিতা তা শিলা শিঞপাংপএএপািললা মিতা সিত লো সিজন লগত তলা পিলা ছা পলা দিলা শন 


নে দিছে বিশ পঁচিশ হাত বারাওাঁর ভিতরে ঘণ্টার পর 


" ঘন্টা পাদচারণা করিতেছেন, সেও তাহার ধ্যানস্থত!। 


একবার স্থির হইল যে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নয়ংকালের 
উপাসনা! মহর্ষি করিবেন | আমরা অনেকে তৎপূর্বব দিন কোন্নগরে 
গেলাম। সন্ধ্যাকালে মহৰ্ষি নৌকাধোগে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ 
মহাশয় ও নিজের জোষ্টপুত্র দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে 
উপস্থিত হইলেন। উপাঁসনান্তে সকলের সহিত সমাদীন হইয়া শ্রীতি- 
ভোজন যোগ দিলেন। ভোঁজনান্তে নৌকাঁতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার 
সময় রাঁজনারায়ণ বঙ্গু মহাশয় তাঁহার সঙ্গে না ফিরিয়া আমার শ্যাতে 
আসিয়া শুইয়া পড়িলেন; আঁগাকে বলিলেন, “মহর্ষি যদি আমাকে 
ডাকেন, আপনি গিয়া বলিবেন যে আমি আর ফিরিয়া যাঁইব না, 
রাত্রে আপনাদের. কাছেই থাকিব।” আমি বলিলাম, “সে কি ভাল 
দেখায়? তিনি আপনাকে ডাঁকিবেন আর আপনি সঙ্গে যাবেন ন11” 
বস্থ মহাশয় বলিলেন “কেন যাঁচ্চি না পরে আপনাকে বলিব; আঁপনি 
বলুন ন11” পরে তাহাই হইল। মহর্ষি যখন বহ্থ মহাঁশয়কে 
ডাকিলেন তখন আমি গিয়া তাহাকে ছুটি করিয়া আনিলাম। শেষে 
গুনি মহর্ষি রবিবার সন্ধ্যার সময় কোন্নগরে উপাঁসন! করিবার উদ্দেশ্যে 
শনিবার প্রাতে আহারাস্তে নৌকাতে উঠিয়াছিলেন; দুই ঘন্টার 
পথ দুই. দিনে আসিবেন! সকলে অনুমান করিতে পারেন সে কি 
ব্যাপার! কিয়দ্দ'র আসিয়াই হুকুম হইল, নৌকা নঙ্গর কর, তা'র পর 
মহর্ষি ধ্যানস্থ। সঙ্গীদ্য় না কথা কহিতে পারেন, ন! নড়িতে চড়িতে 
পারেন। কয়েক ঘণ্টা পরে হুকুম হইল নঙ্গর তোল, আবার কথাবার্তা 
চলিল ; আবার কিয়াদ,র আনিয়! হুকুম হইল নঙ্গর কর: আবার 
ধ্যানস্থ হইজেন। . শনিবীর সমগ্ড রাত্রি নদীপার্খে নঙ্গর করিয়া কাটিয়া 
গেল। রবিবাঁরও এ প্রকার গতিতে আসা হইল।.. ইহার পরে বন 
মহাশয়ের মহর্ষির সহিত এ গতিতে কলিকাতা! ফিরিবার উৎসাহ মন্দীভূত 
হইয়া গেল। নৌকাঁাত্রীর এই বিবরণ শুনিয়া আমরা সকলে খুব 
হাদিলাম ; কিন্তু মহর্ধির ধ্যানপরায়ণতার বিষয় স্মরণ করিয়া আশ্চ্যা- 
হ্বিত হইলাম ৷” ( মহযি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে 
ছুইটা বক্ত তা-_পৃঃ ১৩--১৬)। 

আত্মজীবনীর এক স্থলে লিখিত আছে £_- 

“আমি কখন কখন কোন. কোন নির্জন পর্ববতের পার্স্থ শিলাতলে 
বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া এক বেলা কাটাইতাম। একদিন বেড়াইতে 
বেড়ীইতে দেখি যে একটা বনাকীর্ণ পর্বতের মধ্য দিয়। একটা পথ 
চলিয়া গিয়াছে, আমি অমনি মনের সাধে সেই পথে, চলিতে আরম্ত 
করিলাম। তখন বেলা চ|রিটা বাঁজিয়াছে। আমি অন্মনস্ক হইয়া 
সেই যে চলিতে আরম্ভ করিলাম; তাহার আর বিরাম নাই। 
পদক্ষেপের উপর পদক্ষেপ করিতেছি, কিন্ত তাহা জানি না। আমি 
কোথায় যাইতেছি, কতদূর এলাম, কতদূর- যাইব, তাহার গণনা নীই। .. 
অনেকক্ষণ পরে একটা পথিককে দেখিলাম, সে আমার বিপরীত.দিকে . - 
চলিয়া গেল। ইহাতে আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল_-আমাতে সংজ্ঞা 
আইল। আমি দেখি যে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। 
আমার তো আবার এতটা পথ, ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি দ্রুতবেগে 
ফিরিলাম। বাত্রিও ভ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি, বন, 
কানন সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের 
দ্বীপ হইয়া, অর্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল । কোন দিকে 
সাড়া শব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ শুদ্ধ পত্রের উপর খড় খড় করি- 
তেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। 
রোমাঞ্চিত-শরীরে -সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম, আমার - 
উপরে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে । নেই চক্ষুই আমার. সঙ্কটে 


তি হিমালরে বাস করিতে পারিলেন না। id 





বাঁদাতে গহুছিলামন : তাঁহার { দৃষ্টি চিরকাবের জন্য আমার “হৃদয়ে - 
. বদ্ধমূল: হইয়া, রহিয়াছে, . যখনি. কোন, ক পড়ি, তখনি তাহার 
নি লিপ. 6 ্ঃ FEE SOE 


১ ২ বানী), : | 
হা করি, ব্রদ্মলাভ . কমি” আহি জীবন; 
এ এ বিনে তিনি ই: 
প্রকার লিখিয়াছেন £ বি রী 


| "জবার নেই আস ভার মানের মেঘ বদ্যাতের আর রা 
হ্ইল এবং'ঘন-ঘন "ধারা পববীতকে সমাকুল .করিল। ..সেই- অক্ষয়। 
'গুরুষেরই:শামনকে কেহ, অতিক্রম করিতে পারে না৷... এই সময়ে.আমি. 
কন্দরে রুন্দরেপ্রশ্রবণের :নব, নব রিচিত্র শোভা! দেখিয়! বেড়াইতামন.। 


এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে :বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর প্রবাহিত 


হইয়া. চুলিয়।.যায়।। কেহই এ প্রয়ত্ত গতির , বাধ! দিতে. পারে না। 


"যে তাহাকে বাধা! দ্বিতে';যায়,: নদী, তাহাকে -বেগমুখে দূর করিয়া: . 


' .ফেলিরা' দেয়... একদিন আশ্বন' মাষে : খদে নামিয়া: একটা, নদীর, 


সেতুর উপর দীড়াইয়া তাঁহার . স্রোতের অপ্রতিহত গতি --ও উল্লাসময়ী: 


ভঙ্গী" দেখিতে দেখিতে, বি্ময়ে-মগ্ন হইয়া গেলা ম।- আহা! এখানে: 
এই নদী:কেমন নিৰ্ম্মল ও শু! ইহার.জল কেমন স্বাভাবিক পবিভ্র-ও. 


শীতল এ তবে:কেন আপনার পবিত্র ভার ত্যাগ করিবার জন্ক নীচে, | 


' ধাবমান “হইতেছে ? এ নদী'.যতই ‘নীড়ে যাইবে ততই পৃথিবীর রেদ:ও, 
. 'আঁরর্জনা'ইহাকে মলিন ও কলুধিত:করিবে,তবে-কেন-এ:সেদিকে প্রবল, 


বৈগে “ছুটিতেছে! কেবল: আপনার; জন্তু স্থির হইয়া থাক! তাহার কি.. 


ক্ষমত1!: সেই সর্বনিয়ন্তীর: শীদনে পৃথিবীর কর্দমে: মলিন হইয়াই, তুমি 
. সরলকে: উর্ববরা:-ও.' শস্তশালিনী, করিবার “জন্য, উদ্ধত ভাব, পরিত্যাগ, 


করিয়া: ইহাকে নি্নগাঁমিনী হইতেই. হইব ।;' এই. প্রকার ভাবিভেছি; 


" “এই' সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তৰ্যানী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী, 
ঃ শুনিলাম--এত 


লাভ করিলে, যবে ‘নির্ভর ও নিষ্ঠা: শিক্ষা করিলে, 


যাও. পৃথিৱীতে গিয়া: :তাহ। প্রচার- কর” আমি 


_ চমকিয়া'উঠিলাম৷। “তবে কি: আমাকে; এই বপুণ্যতূমি; হিমালয়: হইতে 


ফিরিয়া যাইতে হইবে ? আমার; তো... ভাবনা কখনই :ছিল ন! 


- কত-কঠোরভা..স্বীকীর্‌ করিয়া সংসার, হইতে উপরত হুইয়াছি, আবার 


| . সংসারে যাইয়া, কি সংসারীদিগ্লের সহিত: মিশিতে হইবে-? আমার মনের, Ss 
গতি". নামিয়া. পড়িল & : 'নংসার মনে।পড়িল, মনে: হইল আবার আমাকে :। 


eats গিট 


ফিরিয়া! বাড়ী। যাইতে ১হইবে,:সংসার-কোলাহলে...কর্ণ বধির) হইয়া; 


.যাইবে)-: এই ভাবনাতে/আামার সদয়: শুদ্ধ হইয়া গ্রেন।: স্বান ভাবে... 
"বাসায় ফিরিয়া আইলাম |. রাত্রে; আমার মুখে কোন... গান, নাই।, 
ব্যাকুল-হৃদয়ে: য়ন 'করিল্রাম--ভাল' নিদ্রা হইল।-না. ৷; রাত্রি থাঁকিতে-- 
থাকিতে উঠি! পড়িলাম, দেখি যে; হৃদয় 'কীপিতেছে, বুক জোরে - 
-_ ধড়. ধড়, করিতেছে। . আমার, শরীরের এমন ' অবস্থা পূর্বে .কখনও : 
' ঘটে নাই। ভয় হইল কোন সাংঘাতিক গীড়াই বা আমার হইল.?.' 
বেড়াইতে গেলে 'যদ্দি ভাল হয়, এই. মনে করিয়া. বেড়াইতে বাহির. 
'হুইলাঁম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া 'ু্য উদয় হইলে বাসাতে কিরিয়া, 
আসিলাম তাহাতেও আমার বুকের ধড় ধড়ানি গেল -না। ' তখন . 


.. কিশোরীকে ডাকিলাম, এবং বলিলাম, কিশোরী, আমার 'অরি 


| রবানী-মাঘ, ১৩১৯: 


পাপা নিলা সি পা সি সিএ সজাগ পা 


ইয়া নি 
তুমি :এ-উদ্ধত.ভাব পরিত্যাগ করিয়া... এই দাই নি হইবে |: 


i নদীর মত নিক্গগামী। হও, তুমি এখানে যে, সত্য £0 


fl স্শ ভাগ হয়. খণ্ড, 


সাস্প বি পেনিসিলিন, , 


: শিমলাঁতে "থাকা! হইলে, না ৰালাৰ ঠিক! কর এই, কথ বলিতে ' 


বলিতে দেখি যে, আমার হৃদ কল্প: কৃমিয়া.. যাইতেছে ।.. তবে এই- কফি 


আমার, উষধ হইল.?' আমি, সমস্ত. ' দিনই “বাড়ী' যাইবার জন্য স্বয়ং. 
উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলার্--ইহাতেই, 
্ রর . আঁমি আরাম পাইলাম, দেখি যে আমার হৃদয়ের দে. ধড় ধড়ানি আর. 
:.. -নাই-_সব.ভাল হইয়া গিয়াছে। . ঈপনরের আদেশ বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া” 
র্‌ সেআদেশের ‘বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের . 
বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে: গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে- দ্াইল, এমনি ' 
তীহাঁর হুকুম 1 


“হুকুম অন্দর সব কোই, ‘বাহার হুকুম. না কোই” রা 
আর কি জীমি শ্রিমলাতে থাকিতে গাঁরি? প্রবৃত্তির “তখন আমাকে: 
বলিতেছে--“এই' ছুই বংসর' ধরিয়া আমাদিগকে? কত কষ্ট দিলে। 
কত সাধ্য সাধনা. করিলাম, 'আমাদের' একটা: নির্দোষ শ্রধৃত্তিকেও 
পরিতোষ করিলে, না; এখন আমরা দুৰ্ব্বল. হইব; ‘পড়িয়াছি, আর 
তোমার শুশ্রযা করিতে 'পাঁরি.না4" : প্রবৃত্তির! 'দুর্বলই আর সবলই, 


ইউক; আর কি আমি. শিমলা থাকিতে পারি ?: ভাহাঁর ইচ্ছাতেই:: 
আমার কার্য | 'ভাঁহীর ইচ্ছার সহিত: আমার” ইচ্ছা “মিশাইয়! বাড়ী. 


আসিবার-জন্ত প্রস্তুত 'হইলাম। আমার" মনে বল আইল 1” এখনো . 
পথে অনেক্‌' ভয়" আছে; 'স্থানে' স্থানে ' এখনো অনেক বিদ্রোহীদুল.. 
রহিয়াছে ।"' কিন্ত আমি আর 'সের্সকল 'ভীবনারে 'মূনে {স্থান দিলাম: - 
ন!।' নদী যেম্ন আপনার বেগমূখে প্রস্তুরৈর-বাধা [দাদা| 2 
ভিসি আর ফোন বাথ মানিজা না 2 এ 


ব্ৰহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া মহৰি ধ্রাপৃষ্ঠে' অর করিলেন” 
এবং ব্রীগংস্থ হইয়া; তাহাই সা সত্য, : প্রচারে দি 
উতর করিলেন। . 
সাধনই' হরির জীবনের: ব্রত ই + 
; » প্ৰন্মজ্জান, “বৰহ্মধ্যানি, অক্বন্দর্পান"! Cal যন 











rh 





যুগের ভ ভারতীয় ন সভাতা 

| পাতি) 

De. 1s Mazelierea বাসী রহ হে ) 

CR 

মধ্যযুগে: দক্ষিণতারতীয়। সভ্যতার, হিত: বোন সভ্য- 
তার তুলনা, ৰং কর! যাইতে পারে " উভয় ‘দেশেই প্রাচীন: > 
সভ্যতা । অন্তিত- হয় নাই? “উহা, বর্করদিগের গ্রভাবে, ও. 
সামনত্রত্ত্ের প্রভাবে রূপান্তরিত : হয় মাত্র।- সর্বত্রই 
একটা. নবতাবের. আবির্ভাব হইয়াছিল. এবং এই ভাবাট 
আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। : তখনও : 
প্রাচীন ভাষা, ধর্ম্ ও. দর্শনের . ভাষা ছিল; কিন্তু 


এ 


~~ 


সতীর দেহত্যাগ । 
প্রযুক্ত নন্দলাল বস্গু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুলারে। 





বর্ঘ নংখ্যা ji 


লালা লা পাপ পাপ 





| লোকেরা নূতন নূতন ভাষায়' কথা বহত এবং নূতন ভাষায় ' 


লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিল । সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যই 


ছিল এবং শিল্পকলাও পূর্বেকার শিল্পকলাই ছিল, কিন্ত, 


উহাদের প্রেরণা ভিন্ন হওয়াতে উহাদের প্রকৃতিও ভিন্ন 


. হইয়া পড়িল। 


অবশ্ত, রোমীয় রচনারীতির মধ্যে 


. ল্যাটিন, ও বৈজস্তীন রচনারীতির একট! অবনতিগ্রস্ত 
. মিশ্রধরণের . রূপ লক্ষ্য কর! যাইতে পারে। যেসকল 
ৰাস্শিক্পী পূর্ণ-অর্ঘচক্রাকার 'খিলান খাড়া করিতে "অসমর্থ 


হইয়াছিল, তাহারাই “গথিক” নামক নৃতন গঠন-রীতির 


_ উদ্ভাৰন করে; এই গৃথিক-রীতি, উত্তপ্রকার কল্পিত- 


রীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


1015এর “গ্রেগরি”্র 


+ পরে, Pr০venceবাসী কবিদিগের পরে, কবিবর দান্তে, 


ুপরতিষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্য ও. খৃষ্টীয় সাহিত্যের দ্বারা অন্ু- 
প্রাণিত হইয়াছিলেন। তথাপি দ্বান্তের divine comedy, 
ও গথিক-শিল্পের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি,__এমন একটি সভ্যতার 


পরিচয় দেয় যাহ! অবনতিত্রস্ত প্রাচীন সভ্যতা হইতে 


ভিন্ন। . তাহার মধ্যে আমর! একটি অভিনব সভ্যতার 


- প্রথম-পরয়াস উপলব্ধি করিয়া থাকি। আবুগিরি সম্বন্ধ, 


i 


গোয়ালিয়ার : সম্বন্ধে, চাদ-বর্দীই-র কাব্যসম্বন্ধে, প্রথম- 


বাঙ্গালী লেখকদের সম্বন্ধে, এই একই কথা বলা যাইতে 


' পারে। কিন্তু আধুনিক যুরোপীয় জাঁতিদিগের ন্যায় আধু- 


নিক ভারতীয় জাতিদিগের রচনায় ওজস্বিত। ও মৌলিকতা 


- ছিল ন!। যুরোপে,_বর্ধরদিগের আক্রমণে ও সামন্তরতন্ের 
... প্রভাবে জনসমাজ নবীককত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ভারতে, 


উহাদের প্রভাব, প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাঁশকে প্রতি- 
রোধ করিতে পারে নাই, এবং যাহার পরিণামে সমাজ 
কলুষিত: হইয়া পড়ে সেই পরিণামের গতিকে বাধা 


. দিতে পারে নাই। - 


না 


ৃ ২ 
দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা ।--দ্রাবিড়ীয়দিগের চাঁরিত্রলক্ষণ।__সামুদ্রিক 
বাণিজ্য. ৷-_আনিয়িক সভ্যতার' প্রভাব, রুরোগীয় সভ্যতার প্রভাব, 
মুমলমান-সভ্যতার প্রভাব ।-_ দ্রাব্ড়ীয়দিগের ভাষাসমূহ,. তাহাদের 
সাহিত্য। মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যের রাষ্টি,ক. অবস্থা।-_বিজয়নগরের 
রাজ্য! ১ 


যে সময়ে খাস- a বৈদেশিকদিগের আক্রমণে - 


উপগনত হইতেছিল, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে একটি মৌলিক 


- , মধ্যযুগের, ভারতীয় সত্যতা 


সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছিল। 
দুইটি মূলতত্ব ছিল। 
দ্রাবিড়ীয়দিগের চরিত্রলক্ষণ।_-হিন্দুদিগের অপেক্ষা 
অধিকতর ঢুঢ়চিত্ত, উহার! “নছোড়বান্দা*। রামায়ণে যাহা- 
দিগকে বানর বলা হইয়াছে তাহাদিগকে হিন্দুরা কখন 
বশীভূত করিতে পারে নাই। উহারা সাম্যপ্রিয় ; গাদেয় 
উপত্যকা প্রদেশের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে বর্ণভেদপ্রথা ততটা 


এই সভ্যতার, অস্তনিহিত 


দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং সেখানে ব্রাহ্মণদিগের গ্রাধান্তের . 
বিরুদ্ধে প্রায়ই প্রতিবাদ হইত। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্োর . 
সমস্ত ত্রাহ্মণই দ্ৰবিড়জাতিসস্তূত। উহাদের অন্তঃপ্রক্কৃতি - 


হিন্দুদিগের ন্যায় ততটা নমনীয় নহে ; হিন্দুদিগের গ্যায় 


৩৪৫ ' 


পোাস্িস্পাস্াার্টা? ~~ সপাসপাম্সিলাসিল মিলা সিলাদিলামিলাসিলামিলা মিলল লালা ৬ পানি 


উহাদের কল্পনা নিরঙ্কুশ নহে, এবং হিন্দুদিগের স্ভাঁয় . 


উহার! অতীন্দ্িয় মূলতত্বের অনুরাগী নহে। দাক্ষিণাত্যের 
একমাত্র বড় দার্শনিক- শঙ্কর। তিনি প্রচলিত বেদাস্তদর্শনের 
পক্ষপাতী ছিলেন। ভ্রাবিড়ীয়দিগের ধর্ম্মসংস্কারকগণ ততটা 
যোগবাদ প্রবণ (2555০) নহে; তাহার! সাদাসিধা 
ব্যবহারিক নীতিতত্ব প্রচার করিত। উহার! অধ্যবসায়- 
সম্পন্ন, এবং উহাদের চরিত্র স্থৈধ্যগুণে ভূষিত। আর্ধ্য- 
দিগের পূর্বে, দ্রাবিড়ীয়দিগের নগরাদি ছিল ; যখন হিন্দুরা 
কাঠের ঘর উঠাইত, তখন দ্রাবিড়ীর়গণ পাথরের বাড়ী 
নির্মাণ করিত।' দাক্ষিণাত্যের ইমারতগুলির যেরূপ সুন্দর 
ব্যবস্থা, তেমনি উহাদের সংঘাতকঠিন গুরুভার সারবত্তা। 
এইসকল বিভিন্ন গুণে দ্রাবিড়ীয়রা ভূষিত ছিল: সম্ভবতঃ, 


কতকট| উহাদের প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম পুষ্টিলাভ করে)" 


অশোকের . রাজ্যশাসনব্যবস্থার সংগঠনে এবং- প্রাচীন 
যুগের শিল্প ও সাহিত্যসংক্রান্ত চেষ্টা-আন্দোলনে ও প্রভাবই 
কতকট! সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতের 


সভ্যতায়, হিন্দুপক্ষেরই. প্রাধান্ত ছিল এবং দাক্ষিণাত্য এই 


সভ্যতা! সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, খাঁদ-ভারতবর্ষের 
ংসাবস্থাই, নিজ স্বাভাবিক গুণসমূহের পুষ্টিদাধনে দ্রাবি- 
ডীয়গণকে অবসর. ও সুযোগ প্রদান করে। 


বৈদেশিকের প্রভাব 1যদিও.কেবল আক্রমণের দ্বারাই . 
'-ন্বর্ধরদিগের আক্রমণের দ্বারাই,হিন্দস্থান এসয়! ও . 


সুরোপের সহিত পরিচিত হয়, তথাপি ভারতবর্ষের উপ- 
দ্বীপাংশ বহু পূর্ব হইতেই একপ্রকার সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া- 


পা Mee Peo emt Got ev poe Bang mo সিসি 





তপ শল পাতা পিতা" 





ছিল, যাহাকে সামুদ্রিক সভ্যতা বল! যাইতে পারে। এই. 


প্রকার সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
যে সকল জাতি এই প্রকার সভ্যতা প্রাপ্ত হয়, তাহার! 
একটিমাত্র দেশের প্রভাবাধীন হয় না, পরস্ত, বিভিন্ন 
আচারব্যবহারসমন্ধিত পরস্পরদূরবর্তী বিভিন্ন দেশের 
প্রভাবের বশবর্তী হয়। এই প্রভাব অপর কোন জাতির 
. মধ্যবন্তিতার দ্বারা প্রকটিত হয় না, পরস্থ অব্যবহৃতরূপে 
গ্রকটিত হুইয়া থাকে। নাবিক ও বণিকবুন্দই সামুদ্রিক 
সভ্যতার প্রধান সাধন ; কিন্ত উহাদের সংখ্যা অল্প, সুতরাং 
উহাদের কাঁধ্যফল “ভাসা-ভাসা,-_তলম্পর্শী নহে। উহারা 
বিভিন্ন জাতির লোক, স্থৃতরাং উহাদের কাধ্যফল জটিলমিশ্র 
বিভিন্ন জাতির জাহাজাদি যেসকল বন্দরে নিয়মিত: 
রূপে যাতায়াত করে, সেইসকল বন্দরে কতকটা সমান 
: রীতিনীতি, সমান ধারণা, সমান মনোভাব বমুৎ্পন্ন হয়, 
কিন্তু যেসকল বিভিন্ন দেশের মধ্যে এইস্ত্রে বাণিজ্যসংশ্রব 
ংঘটিত হয়, উক্ত রীতিনীতি প্রভৃতি সেইসকল দেশের 
নিকট অপরিচিত ও বিদেশীয়। 
এইরূপেই দ্রাবিড়ীয়েরা ক্রমান্বয়ে ইজিপ্টবাঁসীদিগের 
সহিত, গ্রীকদিগের সহিত, রৌমকদিগের সহিত, বৈজস্তীন্‌- 
দিগের সহিত, আ'রবদিগের সহিত, পারসীদিগের সহিত, 
্রন্মবাসীদিগের সহিত, মাঁলাইদিগের সহিত,-গ্রামবামীদিগের 
‘সহিত, চীনদিগের সহিত ও জাপানীদিগের সহিত পরিচিত 
হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই, দাক্ষিণাত্য ৪ আরবদেশের 


মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মধ্যযুগে, এই বৈদেশিক 


প্রভাব আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এই প্রভাব 
. নবধৰ্ম্মতত্বের আকারে প্রকটিত হয় ঃ-_যষ্ঠশতাব্দীতে, 
সেন্ট, টমাসের নেষ্টরসম্প্রদায়ভুক্ত খষ্টানেরা মান্রাজ ও 
< মালাবার উপকূলে খৃষ্টধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করে। এই 
নেষ্টোরীয় খৃষ্টানের দল, যোদ্ধসম্প্রদায়ের কোন এক 

. শ্রেণীর অন্তভুক্ত ছিল; সপ্তম শ তান্ীতে, আরব বণিকের। 
_. তন্রত্য বন্দর সমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইস্ামধর্্ম প্রচার করিতে 

. আরস্ত করে। তাহার পর, বৈদেশিকদিগের প্রভাবে, 


সাধারণ সভ্যতা রূপান্তরিত হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে, ' প্র 


দাক্ষিণাত্যে সমৃদ্ধির যুগ আরম্ভ হয়। তখন, 1”2০8- 


দিগের শাসনাধীনে চীনরাজ্য এবং কালিফের রাজ্য_এই, 


 প্রবাপী_-মাঘ, ১৩১৯ 


প্রধান মধ্যবর্তী হইয়া উঠিল; 


Se ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড : 
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ছুই রাজ্যই পৃথিবীর মধ্যে সর্কপ্রধান রাজ্য ছিল। এই 
উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যেই, সুশৃঙ্খল, সমৃদ্ধি, বিলাসিতা, 
উৎসব-আমোদ, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, সমস্ত বিজ্ঞান, ও 

সমস্ত শিল্পকলার আবির্ভাব ও অনুশীলন পরিলক্ষিত হ্য়। 

এদিকে, সিংহল ও ভারতে, গরম-মশ্লা, আফিম, গজদন্ত, . 
শক্ত কাঠ, বহুমূল্য প্রস্তরাদি, মুক্তা, হীরক, কার্পাস উৎপন্ন 

হইত ; বিভিন্ন ব্যবসায় বংশানুক্ৰমিক হওয়ায়, কোন কোন 

বন্ত্রের বয়নে, অনেকগুলি শিল্পসামগ্রীর নির্্মাণকার্য্যে, 

ছিন্দুশিল্পী সবিশেষ দক্ষত! লাভ করিয়াছিল। ' এই কারণেই : 
চীন ও মুসলমান নাবিকেরা ভারতের বন্দরসমূহে আগ্রহ- 

সহকারে যাতায়াত করিত।  ওঁমকল.' বন্দরে 'চীন- 

নাবিকের! (১) রেশম আনয়ন করিত এবং মুসলমান ' 
নাবিকেরা কাচ, পারসুদেশীয় মিনা, সুগন্ধ্রব্য, গালিচা, , 
রংকর! কাপড় আনয়ন করিত। চীনরাজ্য ও কালিফরাঁজ্যের 

অধঃপতনেও বাণিজ্যউদ্ধম মন্দীভূত হয় নাই।.. প্রাচ্যথণ্ডে, 

খৃষ্টধৰ্ম্মাবলম্বীর, আরব-সভ্যতার সঙ্গেসগে, বিলাসিতা ' 
ও আরাম-আয়েসের শিক্ষা পাইয়াছিল; উহার! জরির - 
কাপড়, রত্বালঙ্কার .ও গরমমস্লা চাহিত। জেনোয়া ' 
Byzantiaর সহিত এবং ভিনিম্‌ মুমলমানদিগের সহিত 
মৈশ্রীন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া, প্রাচ্য-বাণিজ্যের উপর আধিপত্য | 
করিতে লাগিল। ভেনিস সর্কপ্রধান হইয়া উঠিল :_-আরব .. 
জাহাজসকল স্থয়েজের সহিত ভারতের. মিলন ঘটাইয়! 
দিল) সার্থবাহর! ভারত হইতে স্থয়েজে.পণ্যসামগ্রী লইয়া 
আসিত; পরে উহার! এঁসকল 'পণ্যসামগ্রী মাম্লুকদিগের . 
শাসনাধীন সমৃদ্ধিশালী কায়রো নগরে - লইয়া যাইত, 
ডামিএটায় লইয়া যাইত। এই ডামিয়েট| নগরে, ভেনিস- ; 
বানী বণিকেরা ওঁ সকল পণ্যসামগ্রী নিজের জাহাজে '. 
উঠাইয়া লইত। এইসকল পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে. দক্ষিণ 
ভারত, যুরোপ হইতে প্রধানত অন্ত্রাদি, কিংখাপের বন্তাদি 
গ্রহণ করিত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে, ভাক্কো-ডি-গামা ভারতের € 
সামুদ্রিক পথ: আবিষ্কার. করিলেন। ভেনিন ও মূরেরা 
পরাভূত হইল। পোটুগ্যাল, পাশ্চাত্যখণ্ডের বাণিজ্যের ' 
এদিকে: দাক্ষিণাত্যের 





(১) চীনের রেশম- হইতে ভারতব্ীয় রেশম নিকৃষ্ট। তাছাড়া, : 
চীন-জাহাঁজ-সকল চি লয় বিশেষরূপে সিংহলে যাত্রা করি ] 


10115 ;i—Kurat; 


৪থজংখ্যা রা 


আরও বেশী বেশী পণ্যদামন্রী ক্রয় করিতে লাগিল এবং 
যুরোপের বণিকেরা, যুরোঁপের সগ্পরিপুষ্ট শিল্পসামগ্রীর 


-স*সঙ্গেদঙ্গে নব-আবিষ্কৃত আযামেরিকারও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় 


করিতে লাগিল। 


অতএব, দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা একটি মিশ্রজটিল 
সভ্যতা; দ্রাবিড়ীয় জাতিদিগের অগ্রগণ্য তামুল-জীতির 
প্রকৃতির গ্ায়.এই সভ্যতা সুদৃঢ় ও প্রতিরোধকাধ্যে সমর্থ ঃ 
এবং সামুদ্রিক লোকদিগের ন্যায় সর্বসমন্বয়কুশল ও 
পরিবর্তনশীল । মধ্যযুগই এই সভ্যতার চুড়ান্তসীমা। 
সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থাদিতে, বড় 
বড় ধর্মসংস্কারকেরা ইহার স্থৃতিচিত রাখিয়া গিয়াছে। 

দ্রাবিড়ীভাষা বহুসংখ্যক।. ইহাদের মধ্যে চারিটি 


" ভাষা হইতে কতকগুলি মনোরম গ্রন্থ প্রস্থত হইয়াছে: 


তামিল, তেলুগু, কানারী, মলায়লম্‌-_এই চারিটি ভাষা ।. 
ইহার মধ্যে তামুল-সাহিত্যই সর্বাপেক্ষা অনুশীলনের 
যোগ্য। এই সাহিত্যে আদৌ: গন্ঠ নাই,_পদ্ধ রচনাই 
প্রচুর (২)। নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈনের! 
1 জনসাধারণের উদ্দেশে কতকগুলি ধর্ম্মগীত রচনা! করে 
তারপর আবার ব্রাহ্মণেরাও কতকগুলি গান রচন! করিয়া 
জৈনদিগের প্রতিবাদ করে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে দাহিত্য, ধর্থের প্রভাব হইতে আপনাকে বিনিম্থু ক্র 
চি দ্বাদশ শতাব্দীতে কন্বর রামায়ণ রচনা করেনঃ 


উপ ০০১০ a ea a Ne a লা মিল শো ১ WE DEERE EES ep, 


সমৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাইল। যুরোপও সমৃদ্ধিশালী হইয়া 





মী ফিরত (৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ) অত্যন্ত 
নীচবর্ণের লৌক। তাহার কুরাল-নাঁমক গ্রন্থে, শঙ্করপ্রতিপাদিত 
বেদান্তের বিরুদ্ধে সাঁঙ্যোর নাস্তিক মতবাদ স্থাপিত হইয়াছে! ১৩৩ 
দৌহায় তিনি মানুষের প্রধান কর্তব্যগুলির বিচার করিয়াছেন__বথ! 
ধন, সুখ ও ধৰ্ম্ম। তাছাঁড়। জৈনেরা,_অভিধান, ব্যাকরণ, ৫০ হাজার 
পংক্তিসমম্বিত এক অহাকাব্য--“চিস্তীমণি” রচনা! করে (ত্রয়োদশ 


পি শতাব্দী )] ব্রীক্ষণদিগের রচনার মধ্যে “কম্বর”-রচিত রামায়ণ উল্লেখ- 


যোগ্য। কন্বর দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশে রাম-ধর্ম্ম লোকপ্রিয় করিয়া! তুলেন। 
“‘চারিশত গীতাবলী”-_বৈষ্ণবধর্দুসংগীতের একটা সংগ্রহ। তাঁমুল- 
সাহিত্যউগ্তম আবহমানকাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু শেষ ছুই 
শতাব্দীর রচনা তেমন উৎকৃষ্ট নহে-_মাঝারি রকমের ! Caldwell: 
Comparative Grammar of the Dravidian Languages ; 
Chetty :—T. amil - Plutarch ; Pope :— 
‘Tamil Handbook; Arden :—Tamil Reader ইত্যাদি 
রষ্টব্য। | 


করিয়াছি। 


৩৪৭ 


পাশে িপাস্পিপাসপিপস্পিশািিপিিপীপীিতালসপপাস্পিস্লিপসিপর সিল ককা তিলক” 


. রামায়ণ রচনা করিয়া তিনি রাজার অনুগ্রহ ও জন- 


সাধারণের অন্থরাগ লাভ করিলেন। কিন্তু কম্বর, 
রাজকুমারীর প্রণয়লাভের চেষ্টা করেন; এবং ইহা প্রকাশ 
পাওয়ায় তাঁহাকে শূলে দেওয়! হয়। ছুই দিন ঘন্ত্রণাভোগের 
পর, তিনি এই বাক্যটি আবৃত্তি করিতে করিতে প্রাণত্যাগ 
করেন £-- | 

“সত্যই কি আমি অপরাধী ? বিষাঁভতনরনা দেবী- 
প্রতিম সেই রাজকুমারী আমার হৃদয়ে যে অনল প্রজ্লিত 
করিয়াছেন সেই অনলে আমি দগ্ধ ভইতেছি, দগ্ধ ইইতেছি, 
উহা কখনই নিবিবে না।* 

কম্বর রাজাকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন £ঃ-- 

“আমি জানি, ছুইপ্রকার বাণ আছে। একপ্রকার 
বাণ ধন্থু হইতে এবং আর একপ্রকার বাণ মুখ হইতে 
প্রক্ষিপ্ত হয়। রাজন্‌, তোমার ধন্ধু হইতে প্রক্ষিপ্ত বাণ 
আমার বক্ষ বিদ্ধ করিয়াছে । কিন্ত আমার বাঁণ-_-আমাঁর 
মুখের বাণ--তোমাঁর বংশে আগুন জালাইয়া দিবে।” 

কম্বরের পর, রাজদরবারের সাহিত্য সাধারণ 
ধরণের হুইয়া পড়িল, আলঙ্কারিক হইয়া পড়িল। সেই 
সাহিত্যের ভাষা গগ্ঠহীন ছিল। কবিতায়, সম্প্রদায়ে 
সম্প্ৰদায়ে কেবল ঝগড়া! চলিত, এবং সেইসকল কবিত! 
নীতিগর্ভ কবিতার ধরণে রচিত হইতে লাগিল। ত্রয়োদশ 
হইতে ষোড়শ শতাব্দী পৰ্য্যন্ত বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের 
প্রাদর্ভাব হ্য়। ষোড়শ, শতাব্দীতে, সিত্তার নামক এক 
শৈব সম্প্রদায়, মুসলমান-একেশ্বরবাদের প্রভাবের বশীভূত 
হ্য়। | 
উহাদের ধর্ম্মগীতের একাংশ উদ্ধ ত কর! যাইতেছে £- 
“এতদিন দেবতারিগের  জন্ত কত পুষ্পই চয়ন 
করিয়াছি; তাহাদের মহিমা কীর্তন করিয়া কত পুষ্পই 
ছড়াইয়াছি ! তাহাদের কত যে পুল! 1 করিয়াছি-_কে. গণনা! 
করিবে? 

“আমি বক্ষে করাঘাত করিয়াছি, জনতার লোকদিগকে 
ডাকিয়াছি, পবিত্র রথ টানিবার অন্য তাহাদিগকে অনুনয় 
যৌবনকালে আমি সমুদ্রের জলে ঝাপ 


দিয়াছি, ু্যের দিকে মুখ করিয়া, ঢেউ কাটিয়া চলিয়াছি 


অথবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শিবের পূজা করিয়াছি। 


পপি 


৩৪৮ 


শাসিত পাশা শপ 








০ পপ 


“কিন্ত যাহার! প্রকৃত জ্ঞানী তীহাদের পক্ষে মন্দিরের. 


কোন প্রয়োজন নাই, উদ্ধহস্তে, আরাধনা! করিবার 
প্রয়োজন নাই, তাহারা জানেন,_-দেবতাদিগের অধিপতি 
কোথায় বাস করেন” | 


' সিত্তারদিগের রচিত কবিতাগুলি গুণগৌরবে গৌরবান্বিত. ' 
হইলেও উহার! বিদ্বেশীয় অনুকরণের এতটা, বশবর্তী 


হইয়াছিল যে, স্বজাতীয় 
হইয়াছিল। 
পরবর্তী শতাব্দীতে, চিরপ্রচলিত বাধ!-নিয়মের অনুযাঁরী 
যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার কতকট! পূর্বাভাস 
এখন হইতেই পাওয়া যায়। 
: জীজ্যোতিরিন্্রনাথ টিটি ] 


মৰ্ম্মভাবটি উহার! বিস্ৃত 





দিদি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
- বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা, স্থরমা পুজার আয়োজনে নিষুক্তা, উমা 
নৈবেছ্ক.সাজাইবার ভার স্বহস্তে লইয়াছে, সুরমাকে সেদিক 
. মাড়াইতে দিবেনা ইহাই তাহার প্রতিঞ্ঞা। স্থরমা সানন্দে 
তাহাতে সম্মত হইয়াছে । তাহার কার্যের মধ্যে উম! 
‘ পাঁচবার আসিয়া তাড়া দিয়া যাইতেছে, “তোমার কি 
আল্পনা দেওয়া! আজ- শেষ হবেনা মা? নৈবেষ্য কখন 
আন্ব।” সুরমা তাঁহাকে বেশী উৎফুল্ল করিবার জন্য বিস্ময় 
প্রকাশ করিয়া বলিল, “ওম! এর মধ্যে তোর হ'য়ে গেছে? 


উমা আজ স্বয়ং লক্ষ্মী হয়েছে নাকি?” “্যাও যাও মা 
ওসব আমার ভাল লাগে না--তোমার আল্পনা যে 
“এই হয়েছে_দেখ দেখি কেমন: 
নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বালিকা বলিল, ' 


শেষ হ'লে বাচি।” 
হ’লো?” মুগ্ধ 
গ্ৰুব সুন্দর হয়েছে_আমার শিখতে ইচ্ছে করে-- 

--*কিন্ত কিরে ?” প্ৰড় দেরী লাগে; ওর চেয়ে 
আমার রান! শিগ্‌গির হয়!” “আচ্ছা সেই ভাল-- 
এইবার সব আন দেখি-_পুরুত এলেন 
রাখ তে হবে দেখিয়ে দি” ie: 

একজন ঝি আসিয়া একখানা পত্র হাতে করিয়া, 
দীড়াইল, “দিদ্িযশি আপনার চিঠি_তেওয়ারী দিয়ে 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩১৯ 


লালা লদল"” 





'গ্যালো |” 


বলে কোথায় - 


১২শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 


চাকত তলা চে 


উমা বিস্মিত ভাবে বলিল “কে লিখেছে মা ? 
সুরমা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণ কে বলিল পার 
বুঝি।” “ঠিকানাটা তো মাসিমার হাতের নয় বোধ হচ্চে” 
“দেখি গে কার,-তুই ভোগ দিয়ে যা।” স্থরম! নিজ _ 
কক্ষাভিমুখে দ্রুতপদে চলিল। ঠিকানাট! অন্যের হাতের. 
লেখা_যার লেখ! তাহা সুরমা বুঝিয়াছে, তাই তাহার অস্ত 
করণ থর্‌ থর্‌ করিয়া কীপিতেছিল। - কি. এক অজ্ঞাত 
ভয়ে তাহার সর্ধশরীর কণ্টকিত হইয়!. উঠিতেছিল। এক 
বৎসর পরে আবার এ কেন? কি অভিগ্রায়ে সে ইহ! 
পাঠাইয়াছে? তাহাকে উপহাস করিতে, না সে যে. 
এখনো পুরাণ” কথা ভুলে নাই তাহাই স্বরণ করাইয়া 
দিতে! সুরমার সর্কাঙ্গে স্বেদৌদ্গম হইল; নীরবে পত্র 
হাঁতে.করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। | 

' উমা আসিয়া ডাকিল, «পুরুত ঠাকুর পূজায় বসেছেন-- 
মা এসোনা”_ হাতে পত্ৰ দেখিয়া বলিল “এখনো পত্র 
থোলনি--ওমা! সেকি ? কার পত্র মা?” 

স্থরমা প্রন্কৃতিস্থ হইয়৷ বলিল, প্যাচ্চি তুই যা” . 

“শীগগির করে এসো কিন্তু” উম! চলিয়া গেল। কম্পিত 
হৃদয় ও হস্তকে সক্রোধে ভৎপনা করিয়া স্থুরমা সজোরে .. 
পত্রধান! খুলিতে গিয়া অর্ধেকটা - ছড়ি ফেলিল। পত্রের | 
মধ্যে-_সেই অক্ষরই তে! বটে__কি অন্তায়! “ পড়িবনা--. 
না পড়াই উচিত। স্থরমা পত্রথানা ফেলিয়া কি ভাবিতে 
ভাবিতে দেরাজের মাথায় রাখিল। ঘর হইতে. চলিয়া 





পপি পাশা 





যাইতে গিয়া পা উঠিল না__পড় বনা ?-_অতুলরা কেনন ' 


আছে জান্তে দোষ কি? পুনর্বার পত্র হস্তে লইল, 


পড়িয়া গেল-_কিন্তু ভাষা হৃদয়্রম হইল না--কেবল সেই 


অক্ষরগুল! সারি বাধিয়া যেন তাঁহার, মন্তিষবের মধ্যে নড়িয়া 
চড়িয়া .বেড়াইতে লাগিল। আবার অনেক ' চেষ্টায় 


অর্োদ্ধার করিল | 
শ্রীচরণকমলেবু। . দিদি ! এ পত্রেরও .যে উত্তর পাৰ ১ 
তার আশা .নেই। বড় জর হচ্ছে--নিজে 


পারিনা--তবু' তোমার উত্তরের আশা ছাড়তে পারছি i 


না। তোমার অতুল . ভাল আছে-_বড় রোগা হয়ে 
গিয়েছিল : এখন : একটু মোটা হয়েছে। না আস্ছে 


বলে সে এখনো, জানল! দিয়ে বাইরের দিকে চায়। 





আশা। 


র্জ ফ্রেডরিক কর্তৃক অঙ্কিত প্রসিন্ধ চিত্রের প্রতিলিপি। 
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লস"! 


আমার বড় ইচ্ছে.করে' একবার তোমার কাছে যাই . 
খুকীটা বড় কাছুনে, বড়.জালায়। : দিদি একবার, তোমার 
কাছে যাব? ? ‘আমার, প্রণাম জেনো | ইতি | 
তোমার সেই চারু। 


পত্র। 
৮ 


উদ পত্ৰ পড়িয়া উদ খে বলিল মানীমার অন্থুথ 


করেছে-- এখানে আন্তে ত চান--আন্তে লেখো না মা।* 
“পাগল ইয়েছিস্‌? ?” 
«ওমা মেকি? অস্থুথ হয়েছে যে!£ 


| “হলেই বা ! তার স্বামী কাছে আছে--হদিনে সেরে 
. মেয়ে, বোন, স্ত্রী, মা, তুমিও, ত 
নিৰ্দয় কি করে হ’লে? ' 


| | যাবে 1”: ্ 
. “আসতে চেয়েছেন বে a» 


ওটা! ছল-__তাকে কি. রা পাঠাবে; ? আমা - 


প্রকারান্তরে যেতে ব্লা। I” 


“তা চলুন! কেন ন বড্ড মালীমাকে দেখতে 


} ইচ্ছে করে-_দেখে আসবে ।* 
“অতুলের বিয়ের সময় নি যাৰ।” 


“মাগো ! তোমার অতুল তিন না চার বছরের ১_তার, 


-বিয়েয় নিয়ে যাবে রঃ আশায় থাকবো হযেছে আর 
কি!” এ 


| তাতে ব্লিনি।” 


' প্যাও বাগুভ ভাল লাগেনা--এখন মাসীমার - প্রধান 


উত্তর দেবে তে ?*. - h | 
“তার অন্থুথ ভাল হার খবর পাই তবে 'দের I”. 
“সে খবর কে দেবে 1 : 

.পমেই দেবে।" 3. ৫ 2 
প্ধন্তি দিদি তুমি।”' সুরমা একটু হাসিল! 


সুরমার কথাই খাটিল। 1 কয়েক দিন পরে চারুর নিজ 


৮ নিবি পত্র আসিল ::.. 
পদিদি--পতর লিখেছি, জঃ দিযে না 


৩. 





| চাকু ! চারু তাহাকে পত্র টিপে _সে.নয়। চারুর 
ভাষায় আরও তাহাকে চিনাইয়া, দিল যে ইহা চারুরই j 
হাপ ছাড়িয়া চত চিত্তে রমা নিজ কাৰ্য্যে 
ডি নাক্রিলে দেবেনা, তখন রাগ করে আর. আমার কি ক্ষতি 


. এক বর . 


৩৪৯. 


শট পাস মিত জলত সছাী 





তু 


'গিয়েছ এর মধ্যে ছু মানের মধ্যে দুখান পর লি 





ছা মাস তাও ব্ন্ধ- করেছ! অসুখের খবর. জানালেও আর 
- উদ্বিগ্ন হওনা। - তুমি সেই দিদি! 


রা “আমার অস্থুখ.. সেরেছে--তোমার অব অতুল ভাল আছে। "- 


খুকীটাও ভাল খুব: সুন্দর হয়েছে--একবার, দেখতে ' 
ইচ্ছেও করেনা? ধন্য তুমি! আজ গোটাকত কড়া কথা: 


তোমায় শিখবো। রাগ ক্র করবে--উত্তর - ‘তৌ রাগ না 


কর্বে? 
“তুমি যে কাঁজ করলে রকি খুব. ভাল কাজ ? হয়ত তুমি 


' বলবে ভাল কিন্তু আমি বলি অত্যন্ত অন্তায় . কাজ! তুমি 
কি মেয়েমানুষ নও ?' মেয়েমানুষ যদি পুরুষ হয় এবং পুরুষ 


যদি স্ত্রীলোক হয় তবে বিধাতার বিধিই উণ্টে যায়।- বিধির .. 
বিধান. যে উণ্টাতে যায়. সে দোবী। যে মেয়েমানু-_ . 
বির দবিদি। এত 


“আমাকে তোমার কাঁছে যেতে দেবে না; পাছে তোমার | 
ত্যক্ত করি, না? যা ভুল্তে গিয়েছ তা না ভুল্তে দি? আমি .. 


কিন্ত তোমায় ত্যক্ত করবই, এতে আমার ভাগ্যে যা থাকে। 


আমি এক দিন নিশ্চয় যাব। : তোমার নীরর বারণ আর :. 


"এঁর সরব 'বারণ কিছুতে” আমায় আটকাতে পারবে ন! । 

“তুমি কেমন আছ? পিতাঠাকুর. কেমন আছেন? তাকে. 

আমার শতকোটি প্রণাম দিও 
| তোমাকে আর কিছুদিতে ই! নাই। ইতি 

«কেন, সে তে| এই জন্মেই রে! আর জন্মে দেখালো 

রি সুরমা পত্র পড়িয়া অনেক:ভাঁবিল। তাঁর পরে কাগজ 


তুমি প্রণাম জেনো, 
. তোমার চারু ।” 


কলম লইয়া অনেক দিন পরে উত্তর লিখিতে বসিল? | 
“চিরায়ুস্নতীষু । চারু! তোমার পাগলামিপূর্ণ পত্র মধ্যে 


. " মধো পাই। সময় একান্ত কম বলে উত্তর .লিখতে.পারিনা। . 
EE আজ পাঁগলাখির মাত্রা বাড়িয়েছে দেখে কোন “মতে সময় 
- কুরে উত্তর. দিতে বসলাম। 


জানিনা কথাগুলো তোমার 
মনমত: হবে .কিনা। আদ “তুমি আমার 'অসন্তোষে ' 
তোমার ক্ষতি নাই বুঝেছ, কিন্তু এর আগে তোমার ক্ষতি ' 


না হলেও আমীয় অসম্তষ্ট করতে চাইতে না। দুরে গেলে 


মানুষ এমনি দূর হয়! লিখেছ পুরুষ-জী, স্্রী-পুরুষ ভাবাপন্ন 


ক কর্মাস্তরে চলিয়া গেল। 


. 4 3 
EA CE | রী 

৩৫০ 
EEN লা অিলামিলা সলসলনি পি 


হলে'বিধির বিধি লঙ্ঘন করা হয় ৷ 





. ' হলে তাতে তার ৰা কারো কারো মঙ্গলের সম্ভাবনা 
ক থাকে ত তবে সেখানে স্ত্রীর পুরুষ হওয়াই বিধির বিধি। 
:....'পতুমি যে রকম, হয়ত প্রশ্ন করে বসবে সে মঙ্গল কি? 


০ রি ধার বিধি তিনিই বলতে পারেন, তুমি আমি বা 


মান্থষের চক্ষে তা সব সময় ধরা পড়ে না। 
রে “আর এসব অপ্রীতিকর কথা তুলে তোমার দিদিকে 
" অনংপীড়া দিও না এই ভিক্ষা । খুকী সুন্দর হয়েছে 
শুনে সুখী হলাম। তার নাম কি রাখবে? 
SE আমার অতুল, এখনে! তার পাষাণী মাকে কি ভোলেনি ? 
সে কি এখনো আমাকে খৌজে? আমার অন্তুরোধ 
তাকে আমার কথা ভূলিও। তুমিও 'ভুলে!। অতুলকে 
: আমার হয়ে একটা চুম্বন দিও। 
-ভুলিও না, এ চিন্তা আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে; 
তোমর! ভুলো! । সুরমা বলে কেউ যে তোনাদের ছিল 
ত! মনে এনে! না৷ ইতি--তোমার পাষাণী দিদি।” 
' "উমা পত্ৰ-দেখিবার জন্য অত্যন্ত জেদ ধরিল। রাগ 
করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল । এজন্মে আর তাহার: সঙ্গে 
. কথা কহিবে ন! বলিয়| দিবা- করিলেও তাহাতে 'স্থরমা 
 অবিচলিত'রহিল, কেননা উমার এ শপথ কতক্ষণ স্থারী 
:. হইবে তাহা! সুরমা! ভালরূপেই জানিত ; কিন্তু উমা যখন 
দুই চক্ষে জল ভরির! উঠিয়া দ্রাড়াইল তখন স্থুরমা আর 
থাকিতে পারিল না। পত্রখানা উমার হাতে গুজিয়া দিয়া 


পত্র পাঠান্তে পত্রখাঁনা ডাকে দিতে দিয়া উম! আসিয়া 
: স্থরমার নিকটে দীড়াইল, সুরমা দেখিল তাহার চক্ষু অল্প 
শ্টীত আর্ক । ' ম্লান হাসি হাদিরা সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, 
“আমীর সকালের গোলাপে কি 0, শিশির লেগে 
থাকৃবে ?” 


প্যাও ওসব আদর আমার ভাল লাগে না।” বলিয়া 


উমা মুখ ফিরাইল। আবার তখনি ফিরিয়! স্থরযার, নিকটে 


| দৃদিয়া পড়িয়া I বলিল, “ওরকম ' পত্র. 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩১৯: 
তা সত্য হতে পাঁরে। 
,. জেনো-ন্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রী, পুরুষ. পুরুষ, এর : 
:-.. অন্যথা হয়না । যে এর অন্তথা দেখে, আমার বিবেচনার, সে 
'_ ভুল করে। তবে বদি স্থলবিশেষে স্ত্রীলোক পুক্রষভাবাপন্ন 


অতুল, 


না, তাকে আমায় 


টি { ১২৭ ভাগ হয় টন 





মমিন সিন 





en ene’ 
পপ পপি, 


মাসীমাকে কেন লিখেছ .ঈ না দেখো, : মাসী পড়ে 
কাীদবে 1 | 

হম" হাসিয়া বলিল, 'পকীদূবে কি ুঃ থে? গাই 
কি তোমার মত খেপি ?” ৮ নী টি 


“কি জানি মা আমার ত বড় কান্না পেয়েছিল। তৌমার 
পার না? তুমি সবাইকে খুর কীদাতে পার ।” 

সুরম! ক্ষণেক নীরবে রহিয়া তার পর একটু হালিয়! 
বলিল,--"কাঁদাই, কিন্ত 'কাদিনা।” 

“তা হতেই পারে না, অন্যকে যে কাদাতে পারে 
নিজেও সে নিশ্চয়ই খুব কাদে। পত্তখানায় তো তুমি কত 
কেঁদেছ।” 

সুরমা 'চমকিয়া বলিল, “সে কিরে ? 
পত্রটায় তোর কি সেই রকম বোধ হল ?” 
যা 1” 
“তবে ওখান! দেব না।” 
"আমি পাঠিয়ে দিয়েছি ।” ৃ 
স্থরম! পারুবর্ণ মুখে একটু ক্রোধের রক্তিম আভা: 
আনিয়! ঈষৎ তীন্রকে বলিল “তুই কি দিন দ্রিন ছেলে 
মানুষ ইচ্চিদ্‌ উমা? না জিজ্ঞাসা করে কাঁজ করিস্‌ কেন?” 
উমা ভয়ে ম্লান হইয়া: গেল, নীরবে নত মুখে দাড়াইয় 
রহিল। অশান্ত হৃদয়ে সুরমা কার্ধ্যান্তরে গেল। সত্যই 
কি সে এত দুৰ্ব্বল হইয়াছে? কান্না কিসের? "কই 
প্রাণের মধ্যে সে তোঁ একদিনও কদে' না। কিন্তু পত্রে 


কই 5 


নিশ্চয় নেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, উমার শ্যায় সরলাও যখন 


তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে তখন সে পত্র যে পড়িবে সেই 
তাহা বুঝিবে। চারুর পত্র চারু যে একা পড়িয়া রাখে না 
তাহা সে নিশ্চয় জানিত। ছিছি সেকি করিয়াছে !, অমর. 
না জানি কি মনে করিবে! সত্যই সুরমার ইচ্ছা হইতেছিল 
যে উমার মত সেও খানিক কাঁদে । 4. 

বৈকালে উম! আলিম পশ্চাতে দীড়াইল। জরা) 
ফিরিয়া বলিল" “কিরে উমি? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?” 
উমা তাহার উত্তর-না দিয়া একবার তাঁহীর মুখের পানে ' 


চাহিল, তার পর নতনেত্রে যি বলিল “আর কথনো 


কর্ব 'না 1” 
«কি কখনো-কর্বি না?” : 


রর সংখ্যা J 


_এতোনার না রি | করে. পেন কাজ Po 
অনুতপ্তা সুরমা. সেহপ্রার্থী তিনে: নিকটে 
টানিয়া লইল। 
__ বিশৃঙ্খল চুলগুলি গুছাইয়! দিতে লাগিল। 
২ উতচুরহারা উমা যখন বলিল, “ও যাঃ! আজ আরতির 
মাল! গাথতে ভুলে গেছি, চলনা মা একটু এগিয়ে দেবে ।” 
তখন সুরমা তাহাকে সাদরে চুম্বন করিল। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ' 
মাণিক্গঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত অমরনাথ মিত্রের 
বৃহৎ প্রাসাদের পুষোষ্ঠানে একটী ফুল্ল-কুন্ম-তুল্য 
বালক ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছিল ও অস্ফুট 


কলিকার ন্যায় একটা . শিশু ধাত্রীর ক্রোড় অলঙ্কৃত 
করিয়া, ছিল।. অদূরে একখান! বেঞ্চের উপরে বসিয়া! 


জমিদার বাবু একখানি খবরের কাগজ পাঠ করিতে- 


ছিলেন | 
ধাত্রী ডাকিল, “সন্ধ্যে হল খোকা বাবু ঘরে চল।” 
' বালক আপত্তি প্রকাশ করিল, “আমার এখনো খেল! 
i 1” 
পহিম, লাগবে, চল” 
“তা লাগুক, তুমি যাওনা কেন।” 
“খুকীর অঙ্গুখ করবে যে--এস বাবু।” 
“তা তুমি ওকে নিয়ে যাওনা মা 
“তুমি এক! থাকবে ?” 
“্থাক্লুমই বাঁ” 
“ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাবে।” 
বালক মুষ্টি বন্ধ করিয়া গেটের পানে চাহিল, 
না, ভারি সাধ্যি, এমন কীল মার্ব যে-_” 
৷ “কাকে কিল মার্বে অতুল?” পিতা কাগজ পাঠ 
৷ সমাপ্ত করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেইস্থানে আসিয়া 
' দ্বাড়াইলেন। 
“ছেলেধরাকে ।” | 
“কই ছেলেধরা ?” 
পৰি বলছে আম়্বে।” 
বি পুনরপি ডাকিল, “হিম লাগবে, এসনা খোকা বাবু” 


“আসুক 


| দিদি. 


সিসি লোলা নলা শিলা কলত 


কোলে মাথা লইয়া অনেকক্ষণ, ধরিয়া 
তার পরে. 


“আমি যাব না।” 
টি ডাঁকছেন।” 
কোন মা?” বালক ক্রীড়া ফেলিয়া বির মুখের 

পানে কি | 

“কোন মা আবার? তোমার মা।” 

“আমি যাবনা যা” বলিয়! ছুটয়! গিয়া 
ধরিল, “আমি তোমার সঙ্গে বেড়াব।” 

ঝি বলিল “আপনি খোকাকে যেতে বলুন, অস্থখ 
করবে ।” 

পিতা তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক | 
বলিলেন “ন11” | 

ঝি ক্রোড়স্থ শিশুকে লইয়া চি গেল। অতুল তখন 
সানন্দে পিতার অঙ্গুলী ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নান! 
প্রশ্নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। পিতা! কিন্ত 
একটারও ঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। ' চারি দিকে 
অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল। . প্রাসাদস্থ সকল .কর্ষের ' 
আলোকরশ্রি বাতায়নপথ বাহিয়া উদ্চানের বৃক্ষে বৃক্ষে 
সোনালি পা ফেলিয়! মস্থণ অপ্রশস্ত উদ্ভানবন্মেণ আসিয়া 


পিতার অঙ্গুলী 


অন্তমনস্কভাঁবে 


পড়িল। প্রশ্দুটিত কুক্সুমের মধুর গন্ধ অমরকে পরিতৃপ্ত 
করিতেছিল। ভীত স্বরে বালক বলিল, “বাবা বড় 
অন্ধকার হয়েছে।” অমর চমকিয়! তাইত 


এতথানি রাত্রি হইয়াছে--অতুলের হয়ত ঠাণ্ডা লাগিল, 
ব্যন্তে অতুলকে বক্ষের. উপরে তুলিয়া লইয়া অমর 
প্রাসাদাভিমুখে চলিতেই মঙ্গল .পাঁড়ে আগিয়া অভিবাদন 


করিয়া যোড়হন্ডে বলিল, “থোকা বাবুকে! হামার! গন্দিমে 


দেনেকো হুকুম হো! যায় মহারাজ ।” অমর মধুর ভাষায় 
তাহাকে নিবারণ করিয়া অগ্রসর হইল। খোকা বাবু 
হাত নাড়িয়া বলিল “হাম তোম্‌্কে! গদ্দিমে যাবে! না 
প্রভু ও ভৃত্য যুগপৎ হাসিয়া উঠিল। রঃ 

আলোকিত কক্ষে গৃহের গৃহিণী বসিয়া নিবিষ্ট মনে 
ছোট একখানা কাথা শেলাই করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে. 


হাতে ত সু ফুটাইয়! উঃ উঃ করিয়া { এবং আকা বাঁকা ফৌড়- 


গুলার উপরে মধ্যে মধ্যে সক্ষোত তিরস্কার করিয়া .কক্ষের 
নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। . অমর বালককে কোলে 
লইয়! কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া! হাসিয়া বলিল “কার 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩১৯" 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 


Nene TNA Ne tt toa Saunt Tree ea ee me Dee পিপাসা? লা তলা "সিল ee Se Ne Tet So সি লা ৯ শা ৯ ০৯ শা গে 


ওপর তিরস্কার বর্ষণ হচ্চে--বাতাসকে ' না আমাকে ?” 

ৃ গৃহিণী সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল “তোমাকে কেন 
. হবে-_স্থচটা ভারী খারাঁপ'কেবল হাতে বি ধছে আর” 

“তবু ভাল, আমি বলি আমাকে ।* 

“তোমাকে ? কেন? অপরাধ ?” 

“অতুলকে নিয়ে এতক্ষণ বাগানে ছিলুম, হয়ত ঠাণ্ডা 
 লেগেছে।” 


অতুল বাবু ততক্ষণে পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া মাতার 


ক্রোড়ে উপবেশনের উদ্বোগ দেখিতেছিলেন, পিতার কথা! 


শুনিয়া মাকে বলিলেন “ন! মা, ঠাণ্ডা লাগেনি, দ্যাখো মাথা 
কত গরম হয়েছে ।” 
'একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল “ওঁর কাছে যা এখন, আমি 
আর একটু সেলাই কর্ব।” 

- “চাইনা তোমার কোলে যেতে, এস বাবা আমর! গল্প 
করি-_তুমি খুকীকে খবরদার কোলে নিওন!--মা কেবল 
তাঁকেই ভালবাসে ।” অমর হাসিল, মাতা অনুতপ্ত চিত্তে 
পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে গেল, বালক সরিয়া 'দাড়াইয়া 
বলিল “যাও আমি যাব না।” বি আসিয়া ডাকিল “থোকা 
বাবু হরি তোমার জন্তে কেমন ময়না পাখী এনেছে দেখবে 
এস!” উৎফুল্ল হৃদয়ে বালক চুটিয়া চলিয়া গেল, মাতা 
“ জানিত ইহা পুত্রকে দুধ খাওয়াইবার কৌশল, কাজেই 

আর তাহাকে ধরিল না, কি জানি যদি শেষে তাঁহার মন 
আর প্রলোভনে আকৃষ্ট না হয়। অমর বলিল “দিব্যি 
জানলাগুলি এটে বসে আছ, এই সন্ধো বেলা”-- বলিতে 


বলিতে বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল “আঃ দেখ দিকি কেমন 


শিউলীর গন্ধ আম্ছে।” চারু শেলাই ফেলিয়| রাখিয়া 
স্বামীর নিকটে আসিয়া ধাড়াইল, বলিল “কি করি বল, 
অন্ুপায়, ওদের ঠাণ্ডা! লাগে” 

"_ «এখন তো ওরা কেউ এখানে নেই। ব’ল না; না 
‘তোমারে! ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আছে ?” 


' “আমার ? বটে? আমা তোঁ কখনো ঠাণ্ডা লাগাইনি 


কিনা? : 

যেত 1” 
“সে তো অনেক দিনের কথা |” 
“অনেক দিন হ’লেও এই ধাতেই তো» 


দুপুর রাত পর্যন্ত তো বাগানে ছাত্তে কেটে 


মাতা শিশুকে একবার চুম্বন করিয়া 


“অনভ্যেসে ধাত নষ্ট হয় যে।” 

“তা ঠিকৃ, তবে বোধ হয় এখনো তত নষ্ট হয় নি।” 
চাক স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলে অমর বলিল “কি 
চমৎকার শিউলীর গন্ধ আসছে ।” 

প্হ্যাঁ’ বলিয়া চারু নীরব রহিল। 

“চারু, আজ এত গম্ভীর, এত অন্তমন! যে?” 


“কই” বলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া চারু একটু হাসিল। : 


অমর ছুই হাতে চারুর কঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়| 


সাদরে জিজ্ঞাস! করিল ণ্রল্বে না?” 

চারু একটু নীরবে রহিল) স্বামীর আদরে সব 
কথা বুঝি সে ভুলিয়| গেল। মৃহ্ম্বরে বলিল, এ কিছু 

নয়,_বল্‌ছি ৷" 

অতুল বাবু দুগ্ধ পানাস্তে কাদিতে কাঁদিতে আসিয়া 
ঝি ও হরির নামে পিতা মাতার নিকটে বহুবিধ অভিযোগ 
করিতে লাগিলেন। চারু তাহাকে ক্রোড়ে লইয়! সাস্বন! 
করিতে লাগিল এবং ঝি ও হরিকে যে কাল খুব মারিবে 
তাহার অনেক: আশ্বাস দিল। ক্রমে অতুল শান্ত হইয়া 
ঘুমাইয়া পড়িল। ঝি আসিয়া খুকীকে শোয়াইয়া দিয়া 
গেল। চারু তাহার নিদ্রিত গণ্ডে একটী চুম্বন করিয়া 
স্বামীর নিকটে আসিয়! দাড়াইল । অমর তখনো! বাতায়নে 
বসিয়া ছিল। 

চারু একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পরে মৃদুস্বরে বলিল, 
“আজ একখান! পত্র পেয়েছি।” 

“কার ?* 

“দিদির I” 

অমর একটু নীরব থাকিয়া পরে বলিল--“তবে যে 
বল পত্র পাও না।” 

“পাই না তো, আজ পেয়েছি ।” 

“নিজেই লিখেছে, না লিখে লিখে আদায় করেছ।” 

“নিজে সে লিখবে ! কত লিখে তবে এ ০ 
পেয়েছি ।” 

“কি কত লেখ ? উত্তর দাও উত্তর দাও, এসো এসো, 
নয়ত একবার যাৰ? এই সব?” | 


দই্য। তাই বই কি! পত্র যেমন লেখা উচিত ডন | 


লিখি ৮ 


ঘাটি 
৯০ 








৪র্ঘ সংখ্য! ] দিদি ১৩৫৩ 
. শক লেখা উচিত ? তোমার অতুল কাঁদছে, খেল! “না আমি বস্ব না ৷” 
করছে। আমার মন কেমন করছে--দাত কন্কন্‌ করছে, “শোন শোন একট! কথ! আছে ।” 
. পেট কাম্ড়াচ্চে।” “গুনতে চাই না 1” 
--০ “যাঁও যাও ভাল লাগে না। আমি তোসার চেরে “বেশ শুন না।” 
ভাল পত্র লিখতে পারি-_জাঁন ?” ' চারু দ্বার পর্যন্ত গিয়া-মুখ ফিরাইয়! বলিল “কি কথা ?” 
“সত্যি নাকি ! একটু শিখোও না দয়া করে, আমিও “কিছু নয় |” 


লিখবো” . 
“কাকে? দিদিকে ?* অমরের গণ্ড লোহিত হুইয়া 
উঠিল, বাধা দিয়া বলিল “আর বুঝি আমার পত্র লেখ বার 


লোক দেখতে পেলে না! বন্ধু বান্ধব কেউই নেই? আজ . 


কেবল তুমি--আর তোমার-__» 

“দিদি! বড্ড অন্যায় কথ! তো বলেছি । বন্ধু বান্ধবকে 
যত পত্র লেখ তাঁও আমার জানা আছে আমাকেও যত 
লেখ--” 

“দোহাই তোমার-_তুমি একবার হাওয়া খেতে 
কোথাও যাও, পত্র লিখি কিন! তা একবার বুঝিয়ে 
দিচ্চি।” | 

চারু হাসিয়া বলিল “তোমায় কথায় কে হারাবে? জান 
কিনা আমার কোথাও যাবার উপায় নেই, তাই এত গরব। 

ভি আমারই না হয় কোথাও যাওয়া হয় না, যারা যায় 
তাদেরই বা কই কৃপা হয়?” 

“এইবার সার কথা বলেছ; প্রাণে মায়া নেই কিনা 
তাই--তাই_" 

“তাই কি 1” 
“কি জান পত্র লেখ আমার মোটেই অভ্যেস নেই।» 
“কথা ওণ্টাচ্ছো কেন? পত্র লিখলে মে তোমায় মেরে 
ফেলবে--কেমন ?” 
“কি ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ কর্তে লাগলে ?--বসে! ত বসো, 
নয়ত” 
“আচ্ছা বেশ।” 
উপক্রম করিল। 
প্ষাও যে।” 
“যতক্ষণ থাকৃৰ ঝগড়া আর গালাগালি ভিন্ন তো লাভ 
নেই 1” 
বসো, ঘাট হয়েছে ঝ'সে11” 


রি বলিয়া চারু কক্ষান্তরে যাইবার 


চারু আস্তে আস্তে নিকটে আনিয়! স্বামীর পাশে বসিয়া 
তাহার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বলিল “বলনা কি? বলবে না? 
মাথা খাবে ষে না বলবে ।* 

অমর সন্গেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল--“কাঁল 
বলবো! হ্যা ভাল কথা, তারিণীর আঞ্জ পত্র পেয়েছি, সে 
অনেক মিনতি করে পত্র লিখেছে । আমি লিখে দিলাম 
তার ওপর আমার কোন রাগ.নেই।” 

চারু একটু নীরবে রহিল। তার পরে বলিল, 
“আমারও নেই। দিদি কিন্ত বড় রেগেছিলেন।” 

“হ্যা, তা যাক্‌গে দৌষীকে ক্ষমা করাই উচিত।৮ 

“তাতো সত্যিই । রাত্রি হল খেতে চল।» 

আহারাস্তে ক্ষণেক অন্তান্য বিষয়ের আলোচনা! করিয়া 

উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। 

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই চারু বলিল, “বল কি 
কথা ?” 

অমর হাঁসিয়! বলিল, “ধন্য যা হোক! রাত্রে 
পেরেছিলে তো ?* 

দত! তুমিই বল্তে পার, কাছে তো তুমি ছিলে |» 

“আমায় বুঝি সমস্ত রাত তোমায় পাহারা দিতে হবে ? 
আমার ঘুম নেই ?” 

“সে কথা যাকৃ--এখন বল।” 

অমর সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিল, “কথা এমন কিছু 
নয়, তোমার দিদি কি লিখেছে ?” 

“এই কথা বলতে এত ওজর? লিখেছে কে কেমন: 

আছ, সে ভাল আছে, এই সব।” 

“দেখি না পত্রধানা |” 

চার ভীত ভাবে বলিল, “কেন দেখতে চাচ্চ? তুমি তো 
কখনো চাও না,--আমিই জোর করে পড়াই ৷? 

“তবে আজ দেখাতে ভর পাচ্চ কেন ?” .. 


ঘুমুতে 





সা তলা লা তপ লা পিলা পিতল পিলা ত NES লালা তলিত 


চারু ক্ষীণস্বরে বলিল, একটু অন্তায় করেছি 1” 
₹_' «কি অন্তায় রি | 
. “গোটা কত কড়া কথা লিখেছিলাম সে রাগ করেছে ।” 
“দেখি ?” 

' চারু. পত্রখান! আনিয়া দ্রিল। . অমর এরি উত্তেজিত 
কণ্ঠে বলিল, ‘তুমি নিশ্চয় যে সব কথায় সে. অসন্তষ্ট হয় 
তাই লিখেছিলে-?” 

প্যা ।” 
- . “কেন লিখেছিলে_ছিছি তোমার কি কট বুদ্ধি 


নেই?” 


. চাঁরু-ভীত ভাবে বলিল, “কষ্ট হয় তাই লিখি--সে কেন 
' এমন করে আমাদের মায়! কাটালে.?” 
প্যাক! ? কাকে মায়! ?.. তোমাকে. আর অতুলকে ? 
. ত. সে যদি কাটাতে পারে তুমি কেন কাটাতে পার না? 
| বারে বারে এ রকম কথা লেখ--সে. হয়ত ভাবে আমিই 
হয়ত-_ছিছি কি অন্যায় চারু!” . 

চারু ধীর: স্বরে বলিল, “এতে কি এত অন্যায়, আমি 
বুঝতে পারি না। আমি লিখি তাতে সে তোমার, ওপরে 
সন্দেহই বা করবে কেন ?* 

“তোমার জরের সময় আমায় দিয়ে, BA পত্র. 
লিখিয়েছিলে-_” টি 

.প্তাতে কি হয়েছে ?* | ৫ 

'অমর উত্তর ন! দিয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় 
_ ভাবিতেছিল সেদিনের সে প্রলোভন ত্যাগ করিতে 
_পারিলেই তাহার পুরুষের ন্যায় .কার্য্য, হইত। সে 


' যদি নিমেষের জন্তও অন্তরূপ ভাবে, ছিছি সে লজ্জা. 


: অসহনীয়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


: স্থুরম! নিকটে গিয়া বলিল প্উ্মা ভি হত 
কত বলিয়া তাহার চন্দন ঘষ! স্থগিত করিয়া 
উম. সুরমার সুখ পানে চাহিল। এলোচুলে শুভ্রবেশে 
তাহাকে তখন তাত্্র-পু্পপাত্রে-সজ্জিত সেফালিকা-রাশিরই 


_: মত দেখাইতেছিল ) সন্মুখে সিংহাসনোপরি বিগ্রহমৃত্তি 


. স্থাপিত, ধূপ চন্দন. গুগগুলের গন্ধে গৃহ আমোদিত, 


প্রবামী--মাঘ, ৯ ১৩১৯ 


. উপকরণের সঙ্গে ওঁর পায়ে সমর্পণ কর্তে চাই |. তুমি 


পাশ 


যখন মানুষের জন্তে তৈরি হওনি তখন মানুষের আশা. 


চারিরিকে- পূজোপকরণ স সব খরে থরে, লজ্দিত। মা 


ll ১২শ ভাগ, ২য় চট | 


বালিকার সেই. সরস কুম্থমপেলব মুখখানি দোখিতে . 


দেখিতে মনে মনে বলিল. “তোমাকেও এই. সব 


তৃষ্ণা ও মলিনতা তোমায় যেন স্পর্শ কর্তে না পারে 
তোমায় ও পারের উপযুক্ত কর্তে যি মনের স্বভাবজাত 
সামান্য ধুলো ময়লাটুকু ঝেড়ে ফেল্তে মধ্যে মধ্যে 
তোমায় একটু কষ্ট দি তো সে শির্দয়তা উনি ক্ষমা 
কর্বেন।” 
উমা হাঁসির! বলিল “অমন করে রইলে যে মা? কি?” 
“প্রকাশ এসেছে 1” 
. বিন্মিতা উমা বলিল “সত্যি নাকি ? 
“রাহে” 
“তোমার সঙ্গে দেখা. করেছে ?” 
“না, ডাকৃতে পাঠিয়েছি ।” 
স্থুরমাকে প্রস্থানোন্থুখ দেখিয়া উন! বলিল, “এখনি 
পুরুত ঠাকুর আস্বেন, আমি ত যেতে পার্ব না, এইধেনেই 
ডাকাও না।” ূ্‌ 
- "তাই ডাকিয়েছি।” ূ 
উমা সজোরে চন্দন ঘষিতে আরম্ভ. করিল। একবার 


কখন ?” 


হাঁসিহাসি মুখ তুলিয়া! বলিল “আমার কিন্তু এখন.-নমস্কারটা 


করাও হবে না দেখছি।” | 
প্রকাশ আসিয়া দালানে দীড়াইল। সুরম! ডাকিল 
“এস প্রকাশ |” ূ 
“রাস্তার কাপড় এখনো ছাড়িনি, ঘরে যাঁব ?” 
“তবে দোরের গোড়ায় দাড়াও” | 
'জুতা ত্যাগ করিয় ধীর পদে আসিয়! প্রকাশ দ্বারের 
নিকট দাড়াইল। চকিতের মত একবার গৃহের অভ্যন্তরে 


_- দৃষ্টিপাত, করিল, দেখিল সুসজ্জিত পুম্পের শোভা ও 


সৌরভের মধ্য হইতে একটা দৃষ্টি একাগ্র স্েহে, একটি 
অনাবিল আনন্দে, পরিপূর্ণ হইয়া তাহার দিকে উৎস্থৃক 
আগ্রহে অগ্রসর. হইয়া আপিরাছে। তখনি “প্রকাশের দৃষ্টি 


অবনত হইয়া গেল। সুরমা হাসিয়া বলিল, “ঠাকুর প্রণাম: 


করো, কতদিন পরে, এলে ।” - অপ্রতিভ হইয়! প্রকাশ 


০০ 


করি বল ? আমি তে! কোন জন্মেই ওটা পারব না দেখছি, 


৪থ সংখ্যা ] 
প্রণাম করিল। আঁদরপরিপূর্ণ কে সুরমা জিজ্ঞাস! 
করিল, “কেমন ছিলে প্রকাশ? ভাল ত?” 
“ভাল ।” 
«এখন আমাদের যে নমস্কার কর| উচিত, তাঁর কি 


এতদিন পরে এলে তাঁও-_” 

প্রকাশ মু হাসিয়া বলিল “আমিও ভি পারব ন1।” 

“কিন্ত উমা তোকে তা বলে রেহাই: দিচ্চি না, ওঠ, 
নমস্কার কর” 

উমা বিরত হইয়া ল 4৪ হাস্যে টি “চন্দন ঘষছি 
যে” 

“তা'হোক ওঠ- আমি ঘষছি, দে।” 

উমা উঠিয়া লজ্জা ও সানন্দ হাস্যে প্রকাশের পায়ের 
গোড়ায় একট! মন্ত শব্দ করিয়া মাথা. ঠুকিল। সুরমা 
বলিল, “আহা হা__মাথাটা ভাঙলি নাকি পাগলি।” 
প্রকাশ একবার চাহিল।  অগ্রতিভ উম! “লাগেনি” 
বলিয়া কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। স্থরমা সহান্তে 
প্রকাশের পানে চহিয়া! বলিল “নমস্কারের ধূমে কপালটা 
. ভাঙল--একটা আশীর্বাদও তবু পেলে -না।” লজ্জিত 
ভাবে মৃদৃস্বরে প্রকাশ বলিল “শিখিয়ে দাও_জানিনা 
তো।” ' সুরমা গম্ভীর মুখে বলিল, “আশীর্বাদ কর 
নিশ্মীল্যের মত অমনি পবিত্র নির্মল হও)” প্রকাঁশ চকিত 
ভাবে স্থরমার পানে চাহিল, ঈষৎ উদ্বেগে ম্লান ছায়াচ্ছন্ 
শুত্র প্রশস্ত ললাটখানি ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল, তখনি 
সে ভাব দমন করিয়া কম্পিত মৃতু কণ্ঠে প্রকাশ: উচ্চারণ 
করিল, “নির্ম্মাল্যের মত অমনি পবিত্র নির্মল হও।” 
উমা! আবার প্রণাম করিল। কিয়ৎক্ষণ অন্তান্ত আলাপের 
পরে প্রকাশ চলিয়া গেল।  স্থুরমী উমাকে বলিল, “কই 
তুই যে বড় প্রকাগের-সঙ্গে গল্প করলি ন! ?” : উমা লজ্জিত 
হান্তে বলিল, “কেমন লজ্জা কর্ল।” LE 

“লজ্জা কিসের ?” ' 

“অনেক দিন পরে এসেছে কিনা তং হয়ত 1” 

“কই আমার ত লজ্জা হ’লন!।” 

"উম! ভাবিয়া বলিল, “তা তুমি যে বড়, আমি বে 


ছোঁটি।” 


দিদি 


পাতিল কলা পশিলা চিতি লাস শাপলা 


৩৫৫ 


পালিত 


“পাগলি কোথাকার ।. এবার দেখা হলে. কথা কোল, 
বুঝেছিস ? কিন্তু শোন, এখন বড়-'হুচ্চিস,-পুরুষ মানুষের 
সঙ্গে একলা দেখা করা বা বেশী গল্প কর্তে নেই, আমার 
সাক্ষাতে সকলের সঙ্গে গল্প কর্বি, অন্থাত্র নয়, বুঝেছিস ?” 

«আচ্ছা ।” তাঁর পরে সরল: প্রশান্ত চক্ষে চাহিয়া উমা: 
জিজ্ঞাসা করিল, “তবে বদি কখনো একল! কারে! সঙ্গে কি 
প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়--আঁর সে যদি কথা কয়।” 

“সামান্য উত্তর দিয়ে চলে আস্তে হয়।» 

“আচ্ছা ।* 

ঈষৎ ভাবির! সুরমা বলিল, "নুধু প্রকাশ বলা ভাল 
দেখান না, প্রকাশ দাদা বলিস,-_এখন তো অনেক দিন 
পরে এসেছে__চেষ্ট! কর্লে পার্বি।” 

"উমা একটু হাসিয়া বলিল, “বড্ড কিন্তু লজ্জা কর্বে 
মা” 

“প্রথম প্রথম, তারপরে আর করবে না।” 


পিপাসা, সিসি 


' কয়েক দিন: বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। সুরমা 
উমার সন্দেশ তৈরির কাজ খুব বাড়াইয়া দিয়া প্রত্যহই 
বৈকাঁলে পিতা ও প্রকাঁশকে তাহাদের রন্ধনগৃহে বৈকালিক 
শনিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। রাঁধাকিশোর বাবু 
‘অত্যন্ত গন্ভতীরভাবে 'মিষ্টান্নের যথাযথ সমালোচনা 
করিয়া যান ও আনন্দের: আধিক্যে উমা তাহার পাতে ' 
চারিট! সন্দেশ দিতে গিয়া আটটা! দিয়া ফেলে এবং মধ্যে 
‘মধ্যে কুষ্ঠিতভাবে নীরবে নতমুখে আহার কাধ্যে যেন 
অত্যন্ত মনোযোগী প্রকাশকে বলে “তোমার - বুঝি ভাল 
লাগ্ছে না প্রকাশ দা!” প্রকাশ ব্যস্ত হইয়া বলে “না না 
ভাল লাগ্‌ছে বই কি.” রাধাকিশোর বাবুংতখন পরিহাস. 
করিয়া বলেন, “ভাল লাগ্ছে কিনা তার প্রমাণই দেখ্তে 
পাচ্চো--আমি যতক্ষণ বকে মিথ্যে সময় নষ্ট করছি, উনি 
ততক্ষণ টেনে খাচ্ছেন, কথা কয়ে: সমরটুকুর অপব্যবহার 
করতেও ইচ্ছুক নন। পাতে যদি কিছু পড়ে থাকে দেখো, 
তবে না হয় ও সন্দেহে করতে পারো-_ কিন্তু . শেষে 
দেখবে পিপীলিক। ভায়ারাও . দুর্ভিক্ষে মারা- যাঁবেন।” 
রাধাকিশোর বাবুর এই পুরাতন রসিকতা শুনিয়া কাহারে! 
হাদি পাইত কিনা সন্দেহ কিন্তু উমা অত্যন্ত হাসিত, 


RUE HSE 


তাহার সরল হান্তে সুরমার মুখও হাসিময় হইত এবং 
প্রকাশও নতমুখে একটু শ্লান.হাসি হাঁসিত। 

. বৈকালে সুরমা বসিয়া কি একটা করিতেছিল। সময়টা! 
. অত্যন্ত মন্দ; আকাশে মেঘ ঘনঘোর ভাবে ছাইরা 
॥ পড়িয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছিল না,. কিন্ত 
" শরতের মেঘাড়ম্বরে অন্ন অল্প শীতের আভাসে সকলের 
গা একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছিল। উমা আসিয়া 
সুরমাকে. ডাকিয়া গেল, “ঠাকুরদের শীতলের জোগাড়ে 
যাবে না মা?” "তুই যা, আমি আজ পারছি না।” 
প্রকাশ আসিরা বলিল, “দাদা তাহেরপুরের নূতন 
বন্দোবস্তের কথা তোমায় কি বল্বেন, তুমি একবার 
এদিকে এস।” . সুরমা! আলম্তজড়িতকঠে বলিল, 
"শরীরটা, আজ ভাল: নেই_সন্ধ্যের পরে গুন্বো।” 


প্রকাশ একটু দীড়াইল-__সে সুরমার প্রায় সমবয়সী ;. 


অনেক দিনের অসাক্ষাতে শৈশবের সৌহার্দ মধ্যে একটু 
শিথিল হইয়াছিল, এখন আর ততটা সঙ্কোচ নাই--একটু 
হাঁসিয়া .বলিল, “শরীর না মন?” সুরমাও হাসিয়া বলিল, 
“দুইই হয় ত--যাও (* প্রকাশ, একটু হাসিয়া একটু 
বিষ হুইয়া চলিয়া গেল। স্থুরমার বিচিত্র বৈধব্যের 
বিড়ম্বনা! সে একটু একটু বুঝিত--বা একটু একটু জানিত। 

স্থুরয়া কি ভাঁবিতেছিল তাহা 'বোধ হয় সেও ঠিক 
জানিত না। মন সময় সমগ্র এমন অবস্থায় থাকে যে 
কি. করিতেছে বা কি ভাবিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে 
পারে না কিন্ত সকলে দেখে সে অত্যন্ত অন্নস্ক। আরব 
. কাৰ্য্য হস্ত হইতে 'স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, চক্ষু লক্ষ্শষ্ 
অথচ চাহিয়া আছে, কি এক অজ্ঞাত ভারে হৃদয় 
অবসন্ন, নিশ্বাসও যেন কতকটা দীর্ঘনিশ্বাসের. মত বহিয়া 
যাইতেছে, অথচ স্থরমা জানিত না যে সে কি ভাবিতেছে। 
সে কি ভাবিতেছিল এই বুঝি শেষ? সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যময় 
জীবনযাত্রার এই বুঝি শেষ আবর্তন? আধ আলো আধ 
জবাধারময় ছায়া ছায়া উদাস উদাস সখ দুঃখের ওজ্জল্য- 
্লানিমা-হীন এ কি জীবন?--অতল সুনীল বারির. উপরে 
মুলহীন শ্যামল শৈবালের স্তায়,_বারি-রাশিতে ভাসিতেছে 
অথচ তাহার সহিত কোন বন্ধন নাই! স্রোতবেগ যখন- 


তখন যেখানে সেখানে ভাসাইয়া লইয়! যায়। এইকি মনুষ্য- 


ৃ 7 রর প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩১৯- 


সিসি, পি পেপসি লি লিপি HSE PEE ERE RIE SOE SUE পা ee MN Ta Teun eam aa tn Ne wag Tha ua tan ta Wa a সপ সিসি 


| ১২শ ভাষ, ২য় খণ্ড 
জন্ম? না এ বিধাতার অভিশাপ? ইহ! অপেক্ষা উৎকট 


আনন্দ বা উৎকট ছুঃখও যেন বাঞুনীয়। যাহাতে অনুতাপ 
করিবার কিছু লাই, যাহাতে একবিন্দু চক্ষে জল আনিয়া 


দিতে পারে না, তাহাকে কিসের সহিত তুলনা কর! যায়? = 


যে গতির পরিবর্তন, নাই সে গতি কতক্ষণ সহনীয়? 


খষির অভিশাপে অহল্যা যেমন পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, 


সুরমার মনে হইল কাহার অভিশাপে সেও যেন ক্রমশঃ 
পাষাণ হইয়া আসিতেছে । পিতার অনাবিল স্সেহ, উমার 
একান্ত নির্ভরের সারল্য, প্রকাশের স্থির ধীর সহৃদয়তা, 
কিছুই যেন আর তাহাকে চেতন! দিতে পারে না। নূতন 
ংসারে আসিয়া নূতন লোকের সঙ্গ অভ্যাসের জন্ত সে 
যেন দিনকতক নিজেকে নির্দয়ভাবে সজাগ করিয়া. রাখিয়া- 
ছিল, এখন আর নৃতনত্বের সে সতকঁতাও নাই । অবসন্নতার 


অন্ধকার ক্রমশঃ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে 


অন্তরে বাহিরে সে যেন পাষাণ হইয়া যাইতেছে। কে 
এমন আছে কে এমন কোথায় আছে যাহার চরপম্পর্শে 
তাহার এই পাষাণ জীবন আবার চেতন হইবে! 

চঞ্চলপদে উমা আয়! নিকটে দীড়াইল, ব্যগ্রকণ্ঠে 
মাঃ বলিয়া ডাকিতে গিয়া থমকির! দাড়াইল। সুরমা তখন 


দুইহাতে মুখ লুকাইয় স্তম্ভের উপর শরীরের ভার হেলাইসঁ 


বসিক্না,ছিল। মুহূর্ত থামিয়া উমা ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল প্মা”। 
উত্তর নাই। “মা, ওমা কি করছ. ?' শোন-__” সুরমা 
মনে মনে বলিল “কেরে রাক্ষসি ? পাষাণের মধ্যে মাকে 
কোথায় পাবি? আর মা বলিস্‌ না।” 
“ওমা কে এসেছে দেখসে, শীগ্গির চলো । 
না? £. 3 
মা কে? আমার অতুলকে আমি মা বল্তে দিইনি, 
তুই রাক্ষসি কেন আমায় মা বল্বি? সরে যাঁ_সরে যা ।” 
উমা আবার বলিল, “তোমার কি হয়েছে মা? অন্থুখ 
করেছে কি? তোমার অতুল যে এসেছে” | | মি 
“কি? কে? কে এসেছে?” | 
“তোমার.অতুল ! কেন ম| ওরকম কর্ছিলে?” 
স্থরমা উঠিয়! দীড়াইল, আশঙ্কাপাঁতুর ব্যথিত 'বাঁলি- 
কাঁকে নিকটে টানিয়! লইয়া বলিল “তুমিই আমার অতুল।” 
“ও দেখ কার! আস্ছে।” | 


মা যাবে 


চখ সংখ্যা] ২. 


an En ae 








লোলা পিশশ্ানিলািত লা 


দুই হাতে স্তম্তটা চাঁপিয়া ধরিয়া তাহার ফাকের মধ্যে মুখ 
লুকাইল । মুহূর্ত সব নিস্তব্ধ, তার পরে দুইটি কোমল 

*ক্ুরলত! তাহার স্বন্ধ জড়াইয়া ধরিল। আসন্ন সন্ধ্যার 
স্নান নিস্তব্ধতা কম্পিত করিয়া স্নেহ-কাতর কণ্ঠ সৃচ্ছনায় 
ভরিয়! বাঁজির। উঠিল, “দিদ্বি--দিদি--এত দিন পরে দেখ! 
হ’ল, রাগ করে কি মুখ ফেরালে?” কিছুক্ষণ অতীত 
হইল, সুরমা বুঝিতে পারিল অশ্রজলে তাহার স্বন্ধ 
ভিজিয়া যাইতেছে ; ধীরে ধীরে সে ফিরিল। ধীরে ধীরে 
চারুর মুখ একহস্তে তুলিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে অশ্রু মুছাইয়া 
দিল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল “কেঁদনা চারু।” ক্ষণেক পরে 
কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়! বলিল, "কখন এলে ?” 

“এই আন্ছি” বলিয়া চারু নত হুইয়া সুরমার পায়ের 
ধূলা তুলিয়া লইয়া মন্তকে দিল। আশীর্বাদচ্ছলে তাহার 
হস্ত মস্তক হইতে নামাইয়া লইয়া সুরমা জিজ্ঞাসা! করিল, 
“আমায় তো কই কিছু লেখনি? কার সঙ্গে 
এলে ?” চি 

“কাকা মশায় আর বিন্দু ঠাকুধিকে নিয়ে । লিখলে কি 

"তুমি আম্তে বল্তে ?” 
| উম! অতুলকে ক্রোড়ে লইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল, 
“আর এ কে মা? চিন্তে পার ?” 
“চারু, একি ছেলেমান্থবী করেছ-_ওকেও এনেছ?” 


ব্যথিত! বিস্মিত! চারু বলিল, “তোমার কাছে আনায় যদি: 


অন্তান্ হয় তবে তাই করেছি, আমি এলে ওকে কোথায় 
রেখে আন্ব দিদি?” | 
উমা বঙ্কার দিয়া বলিল, প্থন্ি মান্য তুমি মা! এই 
অতুল অতুল করে প্রাণ বের কর, এখনো চখের জল 
শুকোঁয়নি--আর সেই .ধন সম্মুখে এসেছে তাঁকে অনার 
. করছ ? তুমি কি মা?” 
৫ “চুপ--চুপ কর রাক্ষসি*__বলিতে বলিতে স্থুরমা উমার 
নিকটস্থ হইল। 
প্রাক্ষপী আমি না তুমি? এমন মুখখানি দেখে কোলে 
ন। নিয়ে মানুষ থাকতে পারে? তুমি আবার না 1” 
স্থরমাকে নিকটস্থ দেখিয়া বালক দুই হাত বাড়াইয়া 
নিল। সুর 
্ ৪ 


রমা চাহিয়া 1 দেখিল দেখিয়া! স্তে সুখ ফিরাইয়া 





বলিল “তোমারি মা, আমার কি কেউ নয়? 


মুহ্র্তমাত্র নিশ্চেষ্টভাবে_ থাকিয়া আর 


ll আখ, 


০ 





পিসি পা পিতা তলা ওলা পিলা গা দত! 


আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না । ছুই হাতে তাহাকে বক্ষে 
তুলিয়া লইয়া সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া অন্য ঘরে 
চলিয়া গেল। উমা সজল চক্ষে হাদি মুখে বলিল, 
“এসো যাসীমা কিছু মনে করো নামা আমার 
পাগল।” 

চারু হুই হাতে তাহার মুখ তি বলিল, মি ূ 
আবার কে মা? এমন হাসিমুখখানি কোথায় পেলে?” 
উম! লজ্জার লাল হইয়া উঠিল। চারু আবার জিজ্ঞাসা 
করিল, “কে মা তুমি?” 

উম হাসিমুখে বলিল, “মার মেয়ে ।” 

. “এমন মেয়েটা মা তোঁনার কোথায় পেলে মা?” 

“চল না মাকে জিজ্ঞাসা কর্বে”_- 

ছুই জনে অগ্রসর হইতে উমা আবার বলিল, “নাসীমা 
তুমি যেন মার কথায় কিছু মনে করোনা মা-_” বাঁধা: 
দিরা চারু ছুই আঙ্গুলে তাহার গাল হুটা একটু টিপিয়! ধরিয়া 
আধার যে 
দিদি।” উমা অপ্রতিভ হইল। ছুই জনে কক্ষ মধ্যে গিয়! 
দেখিল স্থরমা অতুলকে বক্ষে লইয়া নীরবে পালঙ্কের উপরে 
বসিয়া আছে-_ছুই চক্ষু হইতে অজস্র স্ফটিকবিন্দু ঝরিয়া 
ঝরিয়। পড়িতেছে ; তাহাদের দেখিয়া মুখ ফিরাইল। উমা . 
গিয়া নিকটে দ্বাড়াইল ; অতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
“বোকা ছেলে মাকে চুপ করাতে জান ন1? বল, মা চুপ 
কর কেঁদোনা।” বিব্রত অতুলচন্্র এতক্ষণ কি করিবে 
ভাবিয়া পাইতেছিল না, এক্ষণে ধীরে ধীরে সুরমার কণ্ঠ 
বেষ্টন করিয়া গণ্ডঘর্ষণে তাঁহার অশ্রু মুছাইতে লাগিল। 
উমা হাসিতেছিল কিন্তু তাঁহার বিশাল চক্ষু জলে 


ভাঁসিতেছিল। চারু ধীরে ধীরে সুরমার পাশে গিয়া 
বসিল। ডাকিল, “দিদি!” 

“কি?” বলিয়া অশ্রু মুছিয়া সুরমা! ফিরিয়া বসিল; 
অতুলকে চুম্বন করিল। (ক্রমশঃ). 


শ্রীনিরপধা দেবী । 


". সন্ধান করিবার জন্ত একটুও কষ্টস্বীকার 


৩৫৮ 


rt ea ee ee a ee ত অল মিলা পিলা সিল পদ শিপ সিল ছল ~~ অ সো" 
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অস্ত ও গরল 


কলিযুগে অমৃত কোথায় আছে জানি না, কিন্তু গরলের 
করিতে 
হয় না। সাপের 'মুখে গরল, কুকুরের দীতে গরল, 
" ডাক্তারের শিশিতে গরল, কবিরাজের পুট্লিতে গরল, 
দৌকানের থা পানীয় তো একবারে গরলেই ভরা। 
' অমৃতং বালভাধিতম্‌ এই বাঁক্যটির যদি কিছু সার্থকতা 
. থাকে, তবে বুঝিতে হয় এক ছোট ছেলেমেয়ের ফাক: 
“ কথাতেই এখন অমৃত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,_কিন্ত 
জিনিষটা একবারেই ফাকা) ধরিয়া ছুঁই পাইবার 
উপায় নাই। কাজেই ইহাকে লইয়া আর বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা করা চলে না। তার পর যদি গৃহের অপর প্রান্ত 
‘হইতে কোন ক্ষীণতর কণ্ঠের গরলময় শব্বআ্রোত আসিয়া 
উপস্থিত হয়, তবে এই গরল-প্লাবনে *বালভাধিতম্‌ ” 
. নিঃশেষে neutralised হইয়া বায়, সুতরাং “ বাল- 
ভাষিতের ” অমৃত লই পরীক্ষাই বা চলে কি প্রকারে ? 
সত্যযুগের মানুষ কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত, 
পাঁজিতে তাহার, সন্ধান পাইলাম না,_হয় ত অমৃতই 
তাহাদের আহার্য্য হিল। কিন্তু পালিতে দেখিতেছি 
* “কলো অন্নগতাঃ প্ৰাণাঃ”, কাজেই কলিতে অন্নাদি 


+. খ্াগ্থই অমৃতের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে বলিলে বোধ হয় 


ভুল হয় না। তাছাড়া, 
ুপ্ধং শর্করশ্চৈব স্বৃতং দধি তথা মধু । 
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয় সর্ববকর্মযু॥ 
এই বচনও ত আজকাল মানিয়া চলিতে হইতেছে। 
কাজেই পঞ্চামৃতের দধি, দুগ্ধ, স্বত, মধু ও চিনি সকলই 
. কলিকাঁলে অমৃত। অতএব স্থখাপ্তমাত্রকেই যদি অমৃত 
বলা যায়, তাহ! হইলে ভুলের মাত্রা খুবই কমিয়া আসে। 
শুনিয়াছি অন্ততঃ কিছুদিন পূর্বে আমাদের পাহাড়- 
পর্বতের নিভৃত স্থানে এমন সাধু-সন্ন্যাসী প্রায়ই দেখা 
যাইত বাহার! মহাদেবের গ্যায় বিষ খাইয়া হজম করিয়া 
_ ফেলিতেন ; ইহাদের খাগ্তাখাগ্ের বিচার ছিল না, গরল, 
ও অমৃত ইহাদের হিদাবে একই: শ্রেণীর খাগ্ের মধ্যে 
পড়িত। এই সন্যাসী সম্প্রদায়ের আর দেখা পাওয়া 


এ ১২শ, ভাগ, ২ খণ্ড 


eet ee Te A ee TR ea att aati dia hr eae Wee Te 


যায় না। কিন্তু এই করিবে ঠিক্‌ প্রকার আর এক 
দল লৌক দেখ। দিয়াছে, যাহার! অমৃত ও গরলকে একই 
কোঠায় ফেলিতে চাঁহিতেছেন। ইহার! সন্যাসী নহেন, 
সম্পূর্ণ গৃহী, আমাদেরি মত আহার বিহার কাজকর্ম করিয়া 
বেড়ান। 'ইহারাই আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
ইহাদের সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, অমৃত ও গরল 
জিনিষ হিসাবে একই কোঠায় পড়ে । আমাদের সন্যাসী 
সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহার! গরল ভক্ষণ করিয়া হজম করি- 
তেছেন না বটে, কিন্ত. হাতে কলমে এমন প্রমাণ প্রয়োগ 
করিতেছেন যে, অমৃত ও গরল' একই পদার্থ নয়, একথা 
এখন আর বলা চলিতেছে না । 

বিষয়টা! একটু খোলস! করিয়া বলা যাউক। বিজ্ঞ 
পাঠক অবশ্যই জানেন, আমরা এই বে খাগ্ভ-অথাগ্চ 
নানা জিনিষ চারিদিকে দেখিতেছি, কতকগুলি ছাড়া! 
তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই ছুই, তিন, চার বা তাহার 
অধিক মূল-পদার্থের যোগে উৎপন্ন । আমরা যে জিনিষ- 
টার সহিত খুব পরিচিত সেই জলকে লইয়া দেখি। 
পরীক্ষাণালার জলকে ভাঙিয়! বৈজ্ঞানিক দুইটি বায়বীয় পদার্থ 
অক্সিজেন্‌ ও হাইড্রোজেনের উৎপত্তি দেখাইয়া দিবেন 
অক্সিজেন্‌ ও হাইডোজেন্‌ এই দুইটি বায়ু মূল পদাৰ্থ, 
ইহাদিগকে কোনক্রমে বিশ্লেষ করা যায় না, অর্থাৎ ভাঙিয়! 
নূতন কোন পদার্থ উৎপন্ন করা যায় না। সুতরাং বলিতে 


সসাসপিনীসকপীপীসমসি 


' হয়, জল জিনিষটা, অক্িজেন্‌ ও হাইডোজনের মিলনে 


উৎপন্ন। যে-কেনি জিনিষকে বৈজ্ঞানিকদ্দিগের হাতে 
ফেলিয়া দিলে, সেটি কোন্‌ কোন্‌ মূল পদার্থের যোগে 
উৎপন্ন তাহা ইহার! এপ্রকার পরীক্ষায় বলিয়া দিতে 
পারেন। শিলা মৃত্তিকা বৃক্ষ তৃণ ধাতু অধাতু কৌন জিনিষই 
ইহাদের পরীক্ষা এড়াইয়। থাকিতে পারে না, আত্মপ্রকাশ. 
করিতেই হয়। 

বলাবাহুল্য জগতে যত জৈব ও জড় পদার্থ শা 
বৈজ্ঞানিকগণ আঁজও নিঃশেষে তাহাদিগকে বিশ্লেষ করিতে 
পারেন নাই, সকলগুলিকে খুঁজিরা পরীক্ষাশ।লায় বিশ্লেষ 
করাও বোধ হয় অসম্ভব। কিন্ত যেগুলিকে বিশ্রেষ -করা 
হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একট! অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ধরা 


পড়িয়াছে। জীব হইতে উৎপন্ন পদার্থমাত্রকেই ভাঙিয়। 


: ধর্থসখ্যা I 


১ পলিসি পেপাল মলা” 


ইহার! প্রত্যেক টিতেই .কয়েকটিমাত্র মূলপদাৰ্থের অস্তিত্ব 


4 
পচ চলকক” পা a সলিলা মিলা মল! 





দেখিতে 'পাইতেছেন। হরিণের শি, ময়ূরের পালক, 


আমের আঁটি, আঙুরের রস, মাথার মগজ, . ঘাসের বীজ, 
-. মান্ষের লেজ, চাম্চিকাঁর ডানা, খরগোসের মাংস, 
টিকটিকির ঠ্যাঙ্‌, এবং এদিকে দুগ্ধ, স্বত, নবনীত, চাল, 
ডাল, মাছ, তেল, সরভাজা, সরপুরিয়া, খাসাগোল্া, 
মিহিদানা, পোলাও, কারি, কালিয়া, জীব হইতে উৎপন্ন 
যে-কোন জিনিষ নইয়া পরীক্ষা! করিয়। ইহার! তাহাতে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট পদার্থ ব্যতীত অপর কোন নূতন পদার্থের 
চিহ্ন মাত্র দেখিতেছেন না॥ এই নিৰ্দিষ্ট পদার্থগুলির 
খ্যাও খুব অধিক নয়। একটু অঙ্গারক বাষ্প, একটু 
জল, একটু আমোনিয়!, একটু অক্সিজেন, একটু গন্ধক ও 
ফস্ফরস্‌ এবং কখন কখন একটু আধুটু আকরিক পদার্থ 


ব্যতীত কোন জৈব জিনিষে. অপর পদার্থের সন্ধান পাওয়া 


যায় না। 


রে এ কয়েকটি রী যোগে থে, জৈব জিনিষ ' 


মাত্রই প্রস্তুত তাহা স্বীকার, করিতে হইতেছে। কিন্ত 


কয়েকটিমাত্ৰ সুপরিচিত পদার্থেরই মিলনে সহত্র সহজ. 
বিচিত্র .জিনিষের উৎপত্তির. কথাটা শুনিলে যেন মনে. 


টক লাগে। ব্যাপারটা দ্বাড়ায় যেন এই প্রকার,_ছানা 
ও চিনি লইয়া ময়রার দল ভিয়ানে বসিয়া গিয়াছে, এ 
ছুই অপূর্ব পদার্থের যোগে যেন এক .খোলায় হুইল 
খাসা গোলা, এক খোলায় হইল পাঁপর ভাজা, এক খোলায় 
হইল ঢাকার পরেটা, এক খোলায় হইল মাগুর মাছের 
' বোল এবং শেষের. খোলায় হইল পন্মগন্ধ কুস্তলীন তৈল। 
এপ্রকার অদ্ভূত ব্যাপার তো আমরা এ জগতে দেখিতে 
পাই না। পান, চুন, খয়ের ও মসলার যোগে সুস্বাছ 


পানের খিলিই প্রস্তুত হয়, এগুলির মিলনে কোনদিন. 


মুগন্নাথ দেবের, প্রসাদ ক্ষীরের লাঁড় বা অপর কিছু 

পি হইল, এমন তো! কোন দিন দেখা যায় নাই এবং 
শুনাও যায় নাই। 

কয়েকটি. মাত্র পদার্থের যোগে সর প্রত্যেক বিচিত্র 

জৈব পদার্থের উৎপত্তির অসম্ভবতার কথা তুলিলে 

বৈজ্ঞানিকগণ নীরব থাকেন ন!। তাহার! বলেন,_এীষে 

ময়রার ভিয়ানের উদাহরণ দিলে,. তাহার সহিত বৈজ্ঞা- 


অস্ত ও গৱল. - 





ভাগে ভাগে লইয়া মোহনভোগ প্রস্তুত করে। 
'খুবই উপাদেয় হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মোহনভোগে স্ব : 


নির্লীব জড় সৃষ্টির বৈচিত্রোরও উহাই কারণ, 


৩৫৯ 
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নিকের ভিন মিল নাই। 'ময়র! দ্বৃত। চিনি ও জি 
জিনিষট। 


ঘ্বতই থাকে, . চিনি চিনিই থাকে এবং সুনি সুজিই থাকে । 


এই তিন জিনিষের একটা উপর-উপর দিশ্রণে মোহন- 


ভোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন ছুই পরমাণু 
হাইড্রোজেন এবং. এক পরমাণু অকসিজেন্‌ লইয়া ভিয়ানে' 
বসেন, তখন এই ছুই পদার্থের যোগে এমন একটা 
জিনিষ হয়, যার সঙ্গে অকৃসিঞ্জেন বা হাইডোজেন 
কাহারো মিল থাকে না। বৈজ্ঞানিক . ভিয়ানের রকমই 
এই প্রকার। যেসকল মাল মসলায় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, 
তাহাদের সহিত দ্রব্যের মিল থাকে. না; না আকারে, 

নাগুণে। তার পর আবার পরিমাণ লইয়া কথা-বার্তা 
আছে। এক সের ছানার সহিত আধ-সের চিনি মিশাইয়া 

গোল্লা প্ৰস্তুত করিলে, বেশ ভাল গোল্লাই হয়। কিন্তু সেই. 


এক সের ছানার সহিত এক সের চিনি মিশাইলে, তাহা. 


কখনই গুড়ে মণ্ডায় পরিণত হয় না, গোল্লাই হয়, .না হয় 
জিনিষটা একটু শক্ত হয়, মিষ্ট একটু বেশি হয়! কিন্ত 
বৈজ্ঞানিকের ভিয়ানে, মাল মসলার ওজনের একটু কম 

বেশিতে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জিনিষ প্রস্তুত হইয়া 
পড়ে. ৷. 

মনে করা যাউক, দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু ও 
একটি অকসিজেনের পরমাণু লইয়া বৈজ্ঞানিক কোন পদার্থ 
প্রস্তুত করিতে বসিলেন। এগুলির মিশ্রণে .অণু প্রমাণ 
জল উৎপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ও দুই পরমাণু হাইড্রো- 
জেনের সহিত এক পরমাণু অকৃসিজেন্‌ না মিশাইয়! যদি 
ছুই পরমাণু অকৃসিজেন্‌ মিশানে| যার, তাং! হইলে .আর 
জল প্রস্তুত হয় না।: এমন একটা জিনিষ হয়, 'যাহার ' 


“সহিত জলের অতি দূর সম্বন্ধও কল্পন। করিতে পারা যায় 


না। মুল পদার্থের এই প্রকার বিচিত্র মিলে নূতন . নূতন 
দ্রব্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, 
জৈব পদাৰ্থমাত্ৰেরই মালমপলা একই বটে, কিন্তু ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমাণে সেগুলি মিশে বলিয়া আমরা তাহাদের 
মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। কেবল জৈব নয়, 
তবে অজৈব 


৩৬০ 


পিপাসা পিপিপি সপ 


জিনিষ কি কি উপাদানে প্রস্তুত তাহা নি করিয়া আবার 
- সেইসকল উপাদানকে একত্র করিয়| আঁমর! সেটিকে যেমন 
- . পরীক্ষাারে প্রস্তুত করিতে” পারি, জৈব জিনিষকে তাহা 


"পারি না। এগুলিকে আমর! ভাঁঙিতে পারি) কোন্‌ কোন্‌ 


' মুল উপাদান তাহার ভিতর আছে তাহ! নির্ণয় করিয়া 
_নিক্তির ওজনে সেগুলিকে মাপিতেও পারি, কিন্তু যখন 
ঠিক সেই ওজনের মাঁলমসলা সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞানাগারের 
. , খোলায় ভিয়ান আরম্ভ করি, তখন যে জৈব জিনিষের 
উৎপত্তির আশা করিতেছিলাঘ তাহ! জন্মায় ন]। তাহ! 
. হইলেই হইল জৈব পদার্থকে আমরা ভাঁডিতে পারি কিন্ত 
:. গড়িতে পারি না। 

একটা! উদাহরণ দিয়া কথাট! বুঝানো যাঁউক। জল 
: একটা অজৈৰ জিনিষ । বিজ্ঞানাগার ইহাকে বিশ্লেষ 


করিলে, ছুই পরমাণু হাইডোৌজেন্‌ ও এক পরমাণু অক্সিজেন্‌ 


ছাড়া আর কিছুই পাঁওয়া যায় নাঁ। এখন যদি আমরা 


ছুই পরমাণু অক্সিজেনের সহিত এক পরমাণু অক্সিজেন 


মিশাই তাহ! হইলে ঠিক এক অণু প্রমাণ জল গড়িয়া 
"তুলিতে পারিব। কিন্তু জৈব পদার্থে এই প্রকার 
' সংগঠন-কার্ধা চালানো যায় না। চিনি একটা জৈব 
পদার্থ, আমাদের দেশে প্রধানত ইক্ষুরস হইতেই ইহার 
., উৎপত্তি। জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাঙিলে, 
'বারো পরমাণু অঙ্গার, বাইশ পরমাণু হাইডোজেন এবং 
এগারো পরমাণু অক্সিজেন্‌ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় 
. লা । এখন যদ্দি কেহ অঙ্গার, হাইডোজেন ও অক্সিজেনকে 
ঠিক এ প্রকারে ওজন করিয়। মিশাইয় চিনি প্রস্তুত 
_ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে একট! কিস্তৃতকিমাকার 
জিনিষ প্রস্তুত হয়, চিনি হয় না। হিতোপদেশের রাজপুক্র 
মৃত পশুর অস্থি যোজনা করিতে পারিতেন, শুষ্ক অস্থিতে 


. মাংসও লাগাইতে পাঁরিতেন, পারিতেন না কেবল প্রাণ- 
আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ হাড়, মাংস, প্রাণ: 
পারেন কেবল 


দিতে। 
কিছুই প্রস্তুত করিতে পারেন না। 
: ভাঁঙিতে। প্রকৃতি দেবী অস্তঃপুরে বসিয়া কি কৌশলে 
আমাদের অতি সুপরিচিত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাই- 


ডৌজেন্‌ ও অঙ্গার প্রভৃতিকে মিলাইয়া, লতাপাতা -পুষ্পফল- 


নরবানর গড়িতেছেন, তাহা আমাদের বৈজ্ঞীনিকগণ 


2 পরধাসী-_মাঘ, ১৩১৯ - 
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L ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড পু 


পাস নাশ 


আজও জানিতে পারেন নাই। জ্রীবনহুটটির কৌশল এক 
প্রকৃতিই জানেন। অধুনিক বৈজ্ঞানিক দুই-চারিটি জৈব . 
পদার্থ বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত করিয়াছেন সত্য, যথা, 
রেশম, কপূর, নীল, রবার্‌,--কিন্ত আঁসল লিনিষের সহিত 
এই কৃত্রিম দ্রব্যগুলির অবিকল মিল দেখা যায় না। কাজেই 
বলা যাইতেছেন যে, ইহীর! সৃষ্টির রি আয়ত্ত করিয়া 
ফেলিয়াছেন। 

যাহা হউক, অমৃত ও গরলের কথা উপস্থিত করিয়া 
অনেক দূরে.আঁসা গিয়াছে, আবার অমৃত ও গরলে ফিরিয়া 
যাওয়া যাক । অমৃতের অনেক কথা পূর্ব বলা হই- 
য়াছে, এখন গরল জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিকগণ কি' বলেন, 
আলোচনা কর! যাঁউক। ইহারা অধিকাংশ জৈব গরল 
অর্থাৎ যেমন সাপের বিষ, একো নাইট, আফিং ইত্যাদিকে 
পরীক্ষাগারে বিশ্লেষ করিয়া ঘ্ৃত, ছুগ্ধ, মাখন ও. মিষ্টান্নাদির 
সকল উপাদানগুলিই বিষে দেখিতে পাইয়াছেন। কেবল 
ইহাই নর, খুব ভাল পুষ্টিকর সুখাঁদ্যে উপাদানগুলি যে- 
পরিমাণে মিশানে! থাকে, অনেক বিষ -পদার্থে উপাদান- 
গুলিকে অবিকল সেই পরিমাণেই মিশ্রিত দেখ! যাইতেছে । 
খুব উৎকৃষ্ট দধিতে যে পরিমাণে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, 
নাইট্রোজেন্‌ ও অঙ্গারাদি মিশ্রিত থাকে, হয় ত. গোর 
সাপের তাজ! বিষে এসকল মূল পদার্থই ঠিক্‌ সেই. পরি- 
মাণেই মিশ্রিত দেখা যায় । এখন পাঠক বুঝিবেন কেন 
আমাদের বৈজ্ঞানিকের! অমৃত ও গরলকে বিজ্ঞানের দিক 
দিয়া একই কোঠায় ফেলিতে চাহেন। 

যাহা হউক, 'অমৃত ও বিষের উপাদান যেন একই 
হইল, এবং উপাদানগুলির. ওজনও যেন একই দেখা - 
গেল ;--এখন একই উপাদান একই পরিমাণে : মিশিয়া 
কেন .একটাকে বিষ এবং অপরটিকে অমুতের গুণ দেয় 
দেখ! যাউক। জীবজগতের লীলার রহস্ত এক লীলাময় 
পরমেশ্বরের জানা আছে, সেই লীলার মুলে মান্গুের ৬৫. 
প্রবেশাধিকার নাই, এই আংশিক সত্য কথাটা বলিলেই 
« কেন *র উত্তর পাওয়! যায় । এপধ্যস্ত মানুষ এপ্রকার 
উত্তর দিয়াই মনকে শাস্ত রাখিয়া আসিতেছিল। কিন্ত 
আধুনিক বৈজ্ঞীনিকগণ এই উত্তরে সন্তষ্ট হইবার পাত্র 
নহেন। ' হার! দেখিতে -চাহেন কেবল: প্রন্কৃতির সহজ 


৪র্থ সংখ্যা এ 
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ও স্কট নি ধারা ও কলের র বন্ধনানি। রহস্ত- 
কুহেলিকাবৃত সৃষ্টির যেসকল লীল! দেখিয়া সাধারণ মান্থুয 
পুলকিত হইয়া পড়ে, এবং- বিশ্বেশ্বরের উদ্দেষ্যে আপনা 
, হইতেই মাথা নত করে, সেই লীলা দেখিলেই বৈজ্ঞানিকের 
* গাত্রজালা উপস্থিত হয়। তিনি দেখিতে চাহেন্‌, কোন্‌ 
প্রাকৃতিক যন্ত্রে কোন্‌ নিয়মে এ লীলার বিকাশ হইতেছে। 
কাজেই যখন অমৃত ও বিষের উপাদান অবিকল একই 
দেখ! গেল, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে পরীক্ষার ধুম পড়িয়! 
গিয়াছিল, এবং শেষে স্থির হইয়াছিল, উহাদের উপাদান 
একই বটে কিন্তু প্রত্যেকটিতে যে প্রকারে পরমাণু সজ্জিত 
আছে, তাহা এক নয়। এইজন্ই অমৃত ও গরলের গুণে 
এতটা পার্থকা। 
_. এখন জীবদেহে গরল ও অমুতের কার্ধ্য কিপ্রকার 
আলোচনা করা যাউক। ইহার জন্য একটু ভূমিকার 
প্রয়োজন হইবে। কারণ বিষয়টির সহিত রসায়ন- 
শাস্ত্রের অনেক তত্ব জড়িত আছে। মৃলপদার্থ মাত্রেরই 
পরমাণুর একটা! প্রধান ধর্ম এই যে, তাঁহারা একা পৃথক্‌. 
পৃথক্‌ অবস্থায় থাকিতে চায় না। কেহ ছুই হাত বাড়াইয়া, 
কেহ তিন, কেহ বা চার, পাঁচ ও ছয় হাত বিস্তৃত করিয়া 
_ অপর পরমাণুর সহিত মিলিতে চেষ্টা: করে। হাতে হাতে 
জোড় বাঁধিয়া মিলিয়া গেলে, পরমাণু সাম্যাবস্থায় আসিয়া! 
দাড়ায়, তখন তাহাদের মধ্যে আঁর চঞ্চলতা দেখা যায় না। 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন পরমাণুগণ এই সাম্যাবস্থায় 
( saturated condition) আসে, তখন তাহাদের 
রাসায়নিক কার্য্যও লোপ পাইয়| যায়। আমরা যাহাকে 
জীবন বলি, তাহা! রাসায়নিক কার্য্য লইয়াই। জীবশরীর 
যেসকল পরমাণু দ্বার! গঠিত, সেগুলি সর্ধদাই চঞ্চল এবং 
অপর পরমাণুর সহিত মিলিত হইবার জন্ সর্বদাই সচেষ্ট। 
এই মিলন যখন কোন প্রকারে হইয়! যায়, তখনই জীবের 
মৃত্যু ঘটে। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু প্রভৃতি জড় পদার্থের 
পরষাগুতে এই মিলন হইয়াই আছে, এজন্যই ইহারা 
নির্জীব। 
এখন মনে কর! যাউক, কোটি কোটি চঞ্চল পরমাণু 
দ্বারা যে জীব-দেহ গঠিত রহিয়াছে, তাহাতে এমন একটি 
পদার্থ প্রবেশ করিল, বাহার পরমাণু জীবপরমাণুর সহিত. 
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মিলিয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহাতে উভরের পরমাণুই 
সাম্যাবস্থায় আসিয়া দীড়াইবে--জীবের মৃত্যু হইবে। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ জীবশরীরে বিষের এই প্রকার 
কাৰ্য্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। বিষ শরীরে প্রবেশ 
করিলেই, দেহের মুক্ত পরমাণুগুলির সহিত স্থায়ীভাবে 
মিলিয়! যায়, কাজেই ইহার পর আর রাসায়নিক কার্ধ্য 
চলে না। প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যাহ! হুখাদ্য 
তাহা দেহে প্রবেশ লাভ করিলে শরীরের পরমাণুর সহিত 
সেগুলির প্রকার স্থায়ী মিলন ঘটে না, কাজেই অমৃতপানে 
জীবের মৃত্যু হয় না। 

এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ জশ্মান অধ্যাপক এর্লিক্‌ 
(Ehrlich) সাহেব যে এক নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া- 
ছেন, সেটিও উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে । ভীবের শরীর 
কতকগুলি কোষের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এক- 
একটি কোষ যেন একএকটি ক্ষুদ্র কারখানার - ঘর, 
তাহাতে যে কত রাপায়নিক কার্য এবং দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, 
তাহার ইয়ত্তাই হয় না; তা ছাড়া কোন্‌ প্রগালীতে 
প্রদকল কাৰ্য্য চলিতেছে তাহা কল্পনা কর! ব্যতীত এখন 
আমাদের আর অন্ত উপায় নাই। এর্লিক্‌ সাহেব বলিতে- 
ছেন, প্রত্যেক জীবকোযের গায়ে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন 
কতকগুলি অণুআছে। এই অণুগুলির ভিতরে যেসকল 
পরমাণু আছে সেগুলি স্থায়ীভাবে পরস্পরের সহিত মিলিয়! 
থাকে না। প্রাণীরক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে তাহ! 
টানিয়া লইয়৷ ইহারা জীবকোষে চালাইয়া দেয়; কোষ 
তাহা দেহস্থ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। কাজেই, 


দাড়াইতেছে এই বে, উক্ত অগুগুলিই বাহির হইতে খাছ 
আনিয়া কোষের বুদ্ধিকার্য্যে সাহায্য করে, এবং ইহাদের 
ভিতরকার পরমাণুর মধ্যে স্থায়ী বন্ধন নাই বলিয়াই, 
ক্ষণিকের জন্য পুষ্টিকর জিনিষের পরমাণুর সহিত মিলিয়া 
সেগুলিকে কোষের ভিতর চালাইতে পারে। এরলিক্‌ 
সাহেবের মতে প্রাণিদেহে বিষ প্রবেশ করিলেই কোষ- 
সন্নিহিত অণুগুলির এই অদ্ভূত ক্ষমতা লোপ পাইয়! যায়; 
বিষের পরমাণুর সহিত উক্ত অণুগুলির পরমাণু এমন 
স্থারীভাবে মিলিয় বাঁক যে, তখন জার কোন পুষ্টিকর খাদ্য 
জীবকোঁষে প্রবেশ করিবার পথ পায় না। কাজেই জীব- 
কোষের ক্রিয়া লোপ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর মৃত্যু ' 
ঘটে। শ্রীজগদানন্দ রায়। 


৩৬২ 
শ্বীতাপাঠ 

* বলিয়াছি ‘যে, আত্মার বদ্ধনমুক্ত সহজ "অবস্থার, নামই যুক্ত অবস্থা |. 
ইহাতে এইরূপ দীড়াইতেছে যে, যুক্ত অবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক 
, -আবস্থা।: মুক্তিই আত্মার. প্রকৃতি। প্রকৃতি বলিতে কি বুঝায়? 
সাংখ্যাচারধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন--প্রকৃতি আত্ম! হইতে 
‘ভিন্ন স্বতন্ত্র পদাৰ্থ ; আত্মা চেতন পদার্থ, প্রকৃতি জড় পদার্থ। ফের 
| আঁবার যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়_“তোমরা বলো--বুদ্ধি 
প্রকৃতির প্রথমা কণ্ঠা; তবে কি বুদ্ধিও জড় পদার্থ?” সাংখ্যাচাধ্য 

. ইহার উত্তর দান, এই যে, বুদ্ধির নিজগুণে বুদ্ধি জড় পদার্থ; 
“ , শুৰ্্যালোরু . যেমন জড়পদার্থ-_পরজ্তালোকও তেমনি নিজগুণে 
জড়পনার্ঘ ; কেবল আত্মার অধিষ্ঠান-গুণেই বুদ্ধি চিন্মম়ী। বৈদান্তিক 
- পণ্ডিতকে জিজ্ঞাস! করিলে তিনি আরেক কথা বলেন। তিনি বলেন 
যে,.এ'কথা ঠিক্‌ যে, আত্মার অধিষ্ঠানগুণে বুদ্ধি চিন্বয়ী ; কিন্ত এ কথ! 
.ঠিকৃ নহে যে, তাহার নিজগুণে তাহ! অচেতন পদ্ার্থ*_তাহার নিজগুণে 


-' তাহ। পদাৰ্থ ই নহে । চাক্ষুষ চেতনের সহিত তাদাত্মোর গুণেই সু্যালোক .. 


আলোক-পদার্থ ! দেখা আলোকই আলোক-_অ-দেখ| আলোক না- 
' আলোক না অদ্ধকীর। আত্মার সহিত তাঁদাস্ত্ের গুণেই প্রজ্ঞালোক 
.. চেতন-পদীর্ঘঃ তাহার নিজগুণে তাহা না-চেতন না-অচেতন। . তাহার 
- নিজগুণে, তাঁহ! চেতনাচেতন দুয়ের বা'র একপ্রকার জ্ঞানবিরোধিনী 
. শক্তি; আর, তাহা জ্ঞানবিরোধিনী বলিয়া তাঁহার নাম অবিদ্বা । 
' কিন্তু বেদান্ত এবং সাংখ্য ছাড়া আরেক শান্তর আছে; দে শান্তে বলে 
এই যে, (১) সাঁখ্যের অচেতন প্রকৃতি, (২) কাণ্টের thing-in-itself, 
(৩) Schopenhouer- এর অন্ধ ৮1], (৪) Mil! এর ইন্দ্িয-চেতনার 
অধিষ্ঠাত্রী নিত্য! শক্তি, (৫) বেদাস্তের সদসদ্ভ্যামনির্ববচনীয়া অবিদ্যা। ;-- 


পাঁচ শান্ত্রের এই পাঁচরকমের বস্তু একই বস্ত ; সবই.এক প্রকার অন্ধ. 


, সংস্কার_একপ্রকার জ্ঞানশূন্য গোঁ, তা বই আর কিছুই নহে। 
. যাহাই- হোক না কেন-বেদাস্ত-শান্ত্রের অবিদ্যা-শবটিকে আমি 
মব-চেয়ে বেশী পছন্দ করি এই জন্ত--যেহেতু 'অমন্তরে! একটি স্পষ্টার্থ- 


- ‘বোধক বৈজ্ঞানিক পাঁরিভাষ! অন্তত্র খুজিয়া পাওয়া ভার। তার.. 


,সাঁক্ষী--অবিষ্া. যে, জ্ঞানের উল্টা পিঠ, তাহা! তাহার গায়ে লেখা 
॥ রহিয়াছে বলিলেই হয়।: বেদান্তের হুবিচারিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে 
- বন্ধনের আঁট রহিয়াছে যেমন চমৎকার, সাংখ্যের মধ্যে তেমনটি দেখিতে 
পাওয়! যায় ন!। ভার সাক্ষী £_-সাংখ্যের মতে প্রকৃতি স্বপ্রধান! ; 

বেদান্তের মতে-দেহী যেমন দেহের সারনর্ববস্ব, পরমাম্মা তেমনি 
" প্রকৃতির সারসর্ববন্থ। ' সাংখ্যের মতে--প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বপ্রধান-; 
।বেদান্তবের মতে--রত্বমালায় যেমন মণিগণ একস্ুত্রে গ্রথিত,. সমস্ত 
'আত্ম। তেমনি ক্যুত্রে' গ্রথিত। সাংখ্ের মতে প্রকৃতি নিগুণে 
- প্রত্যেক জীবাত্মার ভোগমোক্ষের নির্ববাহকর্তী ; বেদান্তের মতে প্রকৃতি 
. নিজগুণে সৎও নহে, অসৎও নহে, কিছুই নহে, অথচ পরমাস্বার গুণে 
বিশ্ব-্ৰহ্মাওের স্ষ্টিস্বিতিপ্রলয়কর্দ্া। বেদান্তের পারিভাবার়__প্রকৃতি 
* এপীশক্তিরই আর এক নাম। বেদান্তদর্শনের আগাগোড়া এইরূপ- 
পষথান্ুপু্থরূপ সঙ্গতিগারিপাট্য দেখিয়া আমার এইরূপ 'মনে হয় যে,. 
" বৃক্ষ যেমন কালক্রমে মুকুলিতাবস্থা হইতে পুষ্পিতাবস্থায় এবং 


i পুল্পিতাবন্থা হইতে ফলিতাবস্থায় পরিণত হয়_আমাঁদের “শের. 
* তত্বজ্ঞান তেমনি, কালক্রমে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জল দর্শনে এবং, 


পাঁতগ্রল দর্শন হইতে বেদীস্তদর্শনে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য 


_. গীতাপাঠের আলোচনাক্গেত্রে এফাঁবৎকাল- পর্য্যন্ত আমি ব্দ্রোস্তদর্শনের- 


- যুক্তিপূৰ্ণ কথা-গুলিকেই আমাদের দেশীয় সমস্ত তবজ্ঞানের সার শি 


_ প্রবাসী--মাথ, ১৩১৯ 





সা 


_[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিলা পা পজলাকিলাছিলল মিলা মিলা সিল জলা লস কো পা তপ পিতা দিত কচি পাশ 


বলিয়া গ্রহণ করিয়| আসিয়াছি ; আর, এক্ষণেও তাঁহাই করিব এই 


প্রনঙ্গে আর-একটি কথ! আমার বক্তব্য এই যে, বেদান্ত-সংজ্ঞক দর্শন 
যেমন আমাদের দেশের সকল দর্শনের শেষের দর্শন, বেদী্তশান্ 
(অর্থাৎ উপনিষদ) তেমনি আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রের গোড়ার শাস্ত। 
শেষের শহ্ত যেমন গোড়ার বীজেরই নুতন সংস্করণ, বেদান্ত দর্শন তেমনি 
বেদান্ত শাস্ত্রের নুতন সংস্করণ । 
প্রশ্ন। বেদান্ত আমাদের দেশের গোড়ার শাস্ত্র তা' তো দেখিতেই 


.পাওয়! যাইতেছে--বেদাস্তের গোড়ার শান্তর কি-নেইটই হ’চ্চে ডিজ্ঞাস্ত। 


উত্তর। সব শাস্ত্রের যাহা গোড়া র শান্ত, বেদাস্তেরও তাহাই 
গোড়ার শান্ত্র। নে শান্তর তোমার “মধ্যেও আঁছে--আমার মধ্যেও 


.মাছে। সে শান্ত আর কিছু না--স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান]. 


প্রশ্ন। হইতে পারে যে, তাহ! তোমার মধ্যে আছে। কিন্ত 
কই-_আমার মধ্যে আমি তে! তাহা কোথাও খু'জিয়। পাইতেছি ন।। 


উত্তর।  চনৃম| রহিয়াছে তোমার নাকে বসিয়া--অথচ তুমি 


চস্মা কোথাও খুজিয়া পাইতেছ না! যে শান্ত তোমার অন্তরাস্মায় 
শ্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা যদি তুমি না দেখিতে পাও তবে 


আমি তাহা তোমাকে দেখাইতেছি--প্রণিধান কর। 


প্রথম সুত্র ।. 
ইহা তুমি অস্বীকার করও না, অস্বীকার করিতে পার’ না যে, 


একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্ত, কিনা নিত্য সত্য. সমস্ত বিশ্বব্ৰহ্মাও আপনার | 


সত্তাতে পরিপূর্ণ করিয়! নিত্যকাল বর্তমান। এইট হচ্চে তোমারও 


যেমন, আমারও তেমনি, আমাদের রর গোঁড়া'র শাস্ত্রের গৌঁড়া'র 


“সুত্র 


দ্বিতীয় সূত্ৰ 


কবিত্ব বা! কবিতা যেমন কবির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম_-সন্ধ বা সত্তা- 


তেমনি সৎস্বরূপের শ্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। 
. যন সূত্র 


কবির ভাবের রি এবং টি সঙ্গে কবির ভাবের সানি 


ব্যতিরেকে যেমন কবিতা হয় না, তেমনি, সৎস্বরূপের ভাবের প্রকাশ' 


এবং তাহার রসানুভূতি ব্যতিরেকে সত্তা হয় না। স্বদেশের সর্ববসত্তার 
মধ্য হইতে যদি সত্তার প্রকাশ সর্বতোভাবে অন্তধ ন করে, তবে সেই 
সন্ধে সত্তাও অন্ত্ধান করে।- তেমনি 'আঁবার, সত্তাতে যদি কোনোপ্রকার 
রম ‘ন! থাকে তবে সত্তার প্রতি জ্ঞাতাপুরুষের শ্রীতি আকৃষ্ট 
হয় না;.সত্ত।র প্রতি জ্ঞাতাপুরুষের শ্রীতি আকৃষ্ট, ন! হইলে সত্তাতে 
ভাহার মন বনে না। যাহার মন সত্তীতে বনে না, তাহার জ্ঞানে 
সত্তার প্রকাশ ঘটিতে পাঁরে না। কোনে! নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষু 
অর্দোন্মীলিত থাকিলেও সম্মুখস্থিত দৃশ্ঠ-বস্ততে তাঁহার মন আকৃষ্ট 


. হয় না বলিয়া--সেরপ অবস্থায় তাঁহার উন্মীলিত চক্ষুর সম্মুখেও যেমন, 


দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ সম্ভবে না, তেমনি সত্তার ভিতরে--জ্ঞাঁতা-পুরুষের 


প্রীতি আকর্ষণ করিতে-পাঁরিবার মতো একটুও: কোনোপ্রকার বস না 


থাকিলে, তাহার জ্ঞান-গোচরে সত্তার প্রকাশ সম্ভবে না। 





'* বেদাস্তশান্ত্র অদ্বৈতবাঁদীও নহে, দ্বৈতবাদীও নহে,. প্রকৃতিবাদীও 


. নহে, মায়াবাদীও নহে; কোনো বাদীই নহে। 'বেদাস্তশান্্রকে যদি 


বাদী বলিতেই হয়, তবে তাহা সত্য-বাঁদী। সত্যবাদী বলিতে 
হি সর্ববাদী, বুঝায়, আর এক হিসাবে নির্বিবাদী বুঝায় রঃ 


ঢ 


৪র্ঘ সংখ্যা রর 


পিসি a oat a A aa Tea সপ লস মিনি EO পিপলস পাসপিপািপা সপ লসিপানিশিপিাসিপিপিদিাাটিলপিপিলাপিাসপিপীি। পিপি 


চতুৰ্থ সুত্র । 

ভাবের প্রকাশ হয় জ্ঞানে; ভাবের রসানুভূতি হয়. প্রেমে। 
জ্ঞানালোকের নামই “সততার প্রকাশ : প্রেমানন্দের নামই সত্তার 
‘রদান্ুভুতি। এমতে দীড়াইতেছে যে, সদ্বস্ত বা নিত্য সত্য--সৎ চিত 

সর্প এবং আনন্দ তিনই একাধারে । 

পঞ্চম সুত্র 1 

যেখানে সদ্বস্ত, সেখানে সবই আছে। আছে সবই-_কিন্ত সবই 
বাঁধাবিহীন, অপরিচ্ছিন্ন। এবং অপরিনীম। সত্তা অসীম, জ্ঞান অসীম, 
আনন্দ অসীম। সেখানে সম্ভীও আছে, জ্ঞানও আছে, আনন্দও আছে, 
ইহা কব সত্য। কিন্তু সেখানকার সেষে অসীম সতা কিরূপ সত্তা, 
অসীম জ্ঞান কিরূপ জ্ঞান, অনীম আনন্দ কিরূপ আনন্দ, তাহা 
সংসারী জীবদিগের কাহারো! বুঝিতে পাঁরিবার কথা নহে। সেযে 
স্থান নিশ্তন্ধ গম্ভীর অগম্য অপার! “যতে! বাঁচো নিবন্ত্তে অপ্রাপ্য 
মনসা সহ” “মনের সহিত রাশি রাশি বাক্য সেখানে পৌছিতে 
ন! পারিয়! মীঝপথ হইতে ফিরিয়া আদে।” “আছে”_তাহা 
সুনিশ্চিত ; কিন্তু “কিরূপ”-_তাহা! বলিতে পার! জীবের অনাধ্য। 
উপনিবদে তাই উক্ত হইয়াছে “অস্তীতি ব্রবতোহন্কাত্র কথং তছুপলভ্যতে” 
“আছেন” এই কথ! ছাড়া আর কী-কথা বলিয়া তাহাকে উপলদ্ধি কর! 
যাইবে ?. অপরিসীম গ্রব সত্যকে এইরূপে যখন শুদ্ধ কেবল “আছেন” 
বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তখন তাহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে “নিগু্ণ 
ব্রহ্ম । এখন দেখিতে হইবে এই বে, নিগু ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া 
ছুই ব্ৰহ্ম নাই; তবে কি? না একই অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম : একভাবে 
" নিগুণ ; আর একভাবে সগুণ । চন্ত্রের যেমন ছুই পৃষ্ট--(১) এক পৃষ্ঠ 
পৃথিধীস্থ জীবের চক্ষুর গ্রাহ্য, (২) আর-এক পৃষ্ঠ চক্ষুর অগ্রাহ্য : সদ্বন্তর 


"- সতেমনি ছুই ভাব--(১) এক ভাব বুদ্ধির গ্রাহ্য, (২) আর-এক ভাব 


/ বুদ্ধির অগ্রীস্থ। নিগুর্ণ এবং সগ্ুণের মধ্যে এইরূপ ভাবগত প্রভেদ 
ভিন্ন বস্তুগত প্রভেদ নাই। . 
ষ্ঠ সূত্র । 


সদ্বস্তর সত্তা মৃত মত্ত! নহে ; তাহা! জ্ঞানালোকে আঁলোক্তি এবং 
. প্রেমীনন্দরসে পরিপূর্ণ জাগ্রত জীবন্ত সত্তা । এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, সে 
সত্তা সমর্থিত হয় কিসের বলে? অবশ্য তাহার আপনারই শক্তির বলে। 
কেন না, তাহার বাহিরে দ্বিতীয় বন্তও নাই--দ্বিতীর শক্তিও নাই-_ 
আর, তাহার কথাও নাই। ইংলণ্ডের স্থবিখ্যাত মহাপগ্িত স্পেন্দর 
সমস্ত বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের মুলে দেখিয়াছিলেন-_একসীত্র অদ্বিতীয় Persis- 
tent Force কিন! আত্মসমর্থনী শক্তি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে 
পারে যে স্পেন্সর্‌ চন্দ্রের একপিঠ দেধিয়াছিলেন-_-আর-এক পিঠ 
দেখেন, নাই । এট। তিনি দেখিয়াও দেখেন লাই. যে, আত্মবস্তকে 
ছাড়িয়া আত্মসমর্থনী শক্তি এক প্রকার শিরোন্ন্তি শিরঃগীড়া। . কথাটা 
Lr সত্য যে, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মসসর্থনী শক্তি মর্বজগতের 
২ যুলাধার ; তবে কি ন! তাহ! অঙ্গহীন। যে ব্যক্তির এক পা আছে-- 
' আরেক পা নাই, মে ব্যক্তি যেমন রাড়াইতে পারে নাঃ স্প্ন্সরের এ 
একপেয়ে, কথাটি তেমনি বাঁড়াইতে পারে নাঃ উহাকে বিধিনতে বড় 
করাইভে হইলে উহার অন্গপূরণ কর! নিতান্তই আবশ্যক । আমাদের 
দেশের সব-শাস্ত্রেই তাই বলে যে, আত্মবস্ত এবং আত্মশক্তি ছুয়ে এক-- 
একে দুই। বিশেষতঃ বেদাস্ত এ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় যে, শুদ্ধ সত্ব 
কিনা এঁণী সত্তা এবং মায়! কিন! শী শক্তি একই বস্তু ;. তাহা ঈশ্বরের 
কারণ-শরীর । ফল কথা এই যে, এশী শক্তি এশ” সত্ারই প্রভাব; 


শশী সভা এনী শক্তিরই আৰবি্ভাব। সদ্বস্তর সঙ্গে ন সদ্বন্তর সত্তা 
অবিচ্ছেদে মিশিয়া আছে; শী শক্তি সেই সত্তাকে সমর্থন করে 
অর্থাৎ ফুটাইয়া তোলে। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, আস্মশন্তি দ্বারা 
আত্মসত্তার সেই যে, সমর্থন, তাহার প্রক্রিয়া কিরপ ? 


সপ্তম, সূত্ৰ 1 


এটা নকলেরই দেখা কথা যে, কালো কাষ্ঠফলকের গাত্রে সাদ! খড়ির 
আক পরিস্ফুট হয়, নৈশ অন্ধকারের গাঁত্রে পৃথিবীস্থ থগ্যোভঘালার জ্যোতি 
এবংআকাশঙ্থ নক্ষত্রমালার জ্যোতি পরিক্ষ ট হয়। পক্ষান্তরে, সাদ! দেয়ালে 
সাদ! খড়ি'র আক এবং দিবালোকে নক্ষত্ৰজ্যোতি উভয়েই বেঘোরে পড়িয়া 
মাঠে মারা যাঁর । এটাও তেমনি দেখা উচিত যে, জড়ান্ধকারের প্রতি- 
যোগেই চিদালোক পরিস্ষট হয়। আত্মশক্তির কাধ্যই হ'চ্চে জ্ঞানের 
প্রকাশকে অপ্রকাশের অঞ্জন দ্বারা এবং একতরনের আশ্বাদকে প্রকাশা- 
প্রকাশের সংঘটজাত বর্ণবৈচিত্রোর রঞ্জন দ্বারা কুটাইয় তুলিয়া আত্মসত্তাকে 
বলবতী এবং ফলবর্তী করা। আত্মশক্তি যদিচ একই শক্তি, তথাগি 
তাঁহার প্রক্রিয়া তিনটি-_(১) আবরণ, (২) বিক্ষেপ, এবং (৩) সমাধি । 
আবরণক্রিয়। কি? না আত্মার প্রকাশকে ঢাঁকা দিয় তাহার স্থানে 
অপ্রকাশের বা তমৌপ্তণের, অবতারণা; বিক্ষেপক্রিয়। কি? না প্রকাশ।- 
প্রকাশের পরম্পরের মধ্যে ঘাঁভপ্রতিঘাতের_-বা রজৌগুণের_-প্রবর্তন। 
সমাধিক্রিয়া কি? না প্রকাশীগ্রকাঁশের ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়| 
উৎকৃষ্টতর প্রকাশে বা সত্বগ্ুণে ভর দিয়া দাড়ানো । এখন দ্রষ্টব্য 
এই যে মাঝের এ যে রজোগুণ--কিনা বিদ্ষেপ-ক্রিয়।-_এ যে প্রকীশা- 
প্রকাশের ঘাঁতপ্রতিঘ'ত__এটিই' হ'চ্চে আত্মশক্তির নাঁড়ীষ্পন্দন। 
প্রকাশাপ্রকাশের ঘাতপ্রতিঘাতই আত্মশক্তির উদ্যম-বিরাঁম, রূপকের 
ভাষায়__মাংস-পেশীর সংকোচবিকোচ। ধ্বনি যেমন হিল্লোলে হিল্লোলে 
বহমান হয়, আলোক যেমন তরজে তরঙ্গে বহমান হয়, আত্মশক্তির 
সন্তাসমর্থনী ক্রিয়| সেইরূপ প্রকাশাপ্রকাশের ঘাঁতপ্রতিঘাতের যমকচ্ছন্দে 


“নৃত্য করিতে করিতে প্রথমে প্রকাশ হইতে যাত্রারস্ত করিয়া নানাপ্রকার 


বর্ণ বৈচিত্রের মধ্য দিয়া গাঁড় হইতে গাঁ়তর অপ্রকাশে অবতরণ করে; 
তাঁহার পরে, অপ্রকাশ হইতে যাত্রীরস্ত করিয়া আবার এরূপ যমকচ্ছন্দে 
ঘাতপ্রতিঘাঁতের পক্ষ-ছুটা হেলন করিতে করিতে ব্যাপক হইতে 
ব্যাপকতর এবং উজ্বল হইতে উজ্দ্বলতর প্রকাশে সমুখান করে। 
এই ছুই প্রকার গতিপদ্ধতির প্রথমটির নাম অনুলোমপদ্ধতি, 
দ্বিতীয়টর নাম 'প্রতিলৌমপদ্ধতি। এ ছুইটি গতি-পদ্ধীতি ( অর্থাৎ 
অনুলোঁম এবং প্রতিলোমপদ্ধতি ) সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মতে এইকপ £ 
গোড়ার সেই যে প্রশ্বরিক জ্ঞান_-সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যাহার নাঃ 
দেওয়া হইয়াছে মহান্‌ কিনা 'অবাধিত এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান 
এশীশক্তি সব্বপ্রথমে সেই মহান্‌কে ঢাঁক! দিয়! তাহার স্থানে অল্পজ্ঞতা: 
সলভ অহঙ্কারকে আনিয়া দীড় করায়; তাহার পরে, আঅহস্কারেও 
উপরে আর-এক পৌঁচ. নীলাগ্রন লেপন করির়! তাহার স্থানে 
মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দিয় আনিয়া দাড় করায়; আর সেই সঙ্গে 
ইন্জিয়গণের পাঁচটি -সুগ্দ্র ভৌতিক উপাদান, যেমন--স্থূল শব্দের 
বীজভূত স্থপ্ম শব্দ, স্থূল স্পর্শের বীজভূত সুক্ষ স্পর্শ, স্থল অগ্নি 
বীজভূত সুগ্দ্' অগ্নি, স্থূল জলের বীজ্রভূত স্থদ্ম জল. স্থুল মৃত্তিকা? 
বীজভূত সুন্ম মৃত্তিকা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ভাবায় যাহাকে ' বলে পধ্ 
তন্মাত্ৰ, নেই পঞ্চ তন্মাত্ৰ আনিয়া দাড় করায়। * সৰ্বশেষে একা 





.+-পঞ্চ জ্ঞানেন্দৰিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের মধ্যে সম্বন্ধ কি যদি জিজ্ঞাস 
কর তবে তাহা সংক্ষেপে এই :_প্রত্যেক জ্ঞানেন্ড্রিয়ের দুই পৃষ্ঠ-(১) 
আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠ এবং (২) আধিভৌতিক পৃষ্ঠ । যেমন--দর্শনেত্রিয়ের 


৩৬৪ 
পিপাসা etiam ia! ৮০5 





দশ ই এবং. বংপঞ্চতকাকে ঢাকা নী তাহার, স্থানে পঞ্চ সু. ভূতকে 
. আঁনিয়া- দাড় করায় এই.গেল 'অনুলোম. পদ্ধতি 1. নীতি প্রথম 
উদ্যমে অনুলোযমপদ্ধতি-অন্ুসারে পাঁঞ্ভৌভিক জগৎ নিঃশ্বসিত -করে, 
অথবা! যাহা একই কথা--ভবিষ্যৎ-প্রকাণ্ঠ' জীবগণের ভোগের উপকরণ- 
. সামগ্রীস্কল প্রস্তুত 'করে।] , তাঁহার, পরে - প্রতিলোমপদ্ধতি-অনুসারে 


. : ভৌতিক জগতের তামসিক আবরণ' ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করিয়| প্রথমে 


. বীজভাৰাপন্ন নিম্নতঁর জীব (১৮০০12511), তাঁহার পরে উ উচ্চ' হইতে 
উচ্চতর জীব, এবং পরিশেয়ে উচ্চতম জীব, কিনা .মন্বুষ্য, অভিব্যক্ত 
করিয়া তোলে.; তাহার পরে,.' সনুয্যকে. স্থখদুঃথময় - ভোগরাজ্য হইতে 
পরমানন্দময় মোক্ষধামে পৌঁছাইয়া 'দ্যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রথম 
পদ্ধতিটির ঠিক্‌ উপ্টা;ঃ তার সাক্ষী-_অন্ুলোঁমপদ্ধতি এইরূপ-_ 

.. (১) মহান্‌ বা প্রজ্ঞা, (২) অহঙ্কার, (৩) একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র, 

"_ (৪) পঞ্চভুত। প্রতিলোম পদ্ধতি এইরূপ--(১) পঞ্চভৃত, (২) প্রাণ 
এবং চেতনা, (৩) অহঙ্কারিক বুদ্ধি, (9) প্রজ্ঞা ।. অথবা যাহা একই 
কথা, (১) জড়বস্ত, (২) জীব, (৩) মূঢ় প্রকৃতির মনুষ্য, (৪) দ্বেবপ্রক্কৃতির 
মনুয্য। 

প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই £-_-সভ1 এক ; প্রকাশাপ্রকাশ দুই; 

'প্রকাশাপ্রকাশ এবং উভয়ের মধ্যবন্তাঁ বর্ণবৈচিত্রয বহু। প্রকাঁশকে 
ফুটাইর! তুলিতে : হইলে" -প্রকাশী প্রকাশের “ প্রতি্বন্দিতা আবশ্যক ; 
আনন্দকে ফুটাইয়! তুলিতে হইলে প্রতিদ্ব্দী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি-স্থাপন 
বা সমাধি-সংঘটন, আবশ্যক; এরশীশক্তি '্রগী, সত্তা সমর্থন করিবার 

. উদ্দেশে স্বভাবতই ওঁ ছই'কার্য্ে নিত্যকাল লাগিয়া-রহিয়াছে__অকাতরে 
"এবং অবিশ্বান্তভাবে।- উপনিষদে আছে 'ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! ৮” 
(“ঈশ্বরের জ্ঞানক্রিয়া এবং বলব্রিয়! স্বাভীবিকীঃ.। বৈচিত্রের প্রতি্বন্দিতা 
বা প্রতিষৌগিত। নান) প্রকার। বেমন-_রাকিদিনের প্রতিযোগিতা, 
শীতগ্রীপ্মের প্রতিযোগিতা, ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিযোগিতা, এইরাপ কত যে 
তাহার সংখা; নাই। আবার প্রতিধোগী' পন্মদয়ের মধ্যে সন্ধিস্থান ব্‌! 


প্রবাপী মাঘ, ১৩১৯ 


পে লোলা সি লও পাটি তিস্তা সির লোম লোলা লোগ লেলাঞলাা লোন লো লস লা ও লা পিল পতল পতল লোক লা পতল এলো নিলত 





আধ্যাত্মিক - “পৃষ্ঠ. হচ্চে বর্শন-ক্রিয় ,বা দেখা ;, ভৌতিক- পৃষ্ঠ হচ্চে 
আলোক ।..দৃষ্টি এবং.-আলোঢকর, মধ্যে প্রাণের টান এরি অর্মীস্তিক- 
গ্োচের যে, একটি, মরিলে দুইটি মরে_-একটি: বীচিলে. দুইটি বাচে। 
- তার সাক্ষী দৃষ্টি লুপ্ত হইলেই আলোক লুপ্ত 'হয়_জাঁলোক লুপ্ত 
হইলেই দৃষ্টি লুপ্ত, হয়; .দেখা-আলৌকই আলোক, আলোক দেখাই 
দেখা: অ-দেখা আলোক আলোকই নহে, অন্ধকার-দেখা দেখাই নহে। 
দৃষ্টি-জ্যোতি এবং দৃগ্ুচ্যোতি ছুইই জ্যোতি; এভেদকেবল এই যে, 
ৃষ্টিজ্যোতি. আধ্যাত্মিক, দৃশ্যজ্যোতি আধিভৌতিক। কিন্ত দৃষ্টিজ্যোভি 
এবং দৃষ্তজ্যোতি পরস্পরের . সহিত .এরূপ মাথাম।বিভাবে সংশ্লিষ্ট 
রহিয়াছে যে একটির সঙ্গ হইতে অপরটিকে ছাড়ানো কোনো প্রকারেই 
 সম্ভবসাধ্য নহে। এইজন্ত, সাংখ্যাদি শাস্তে বলে এই যে, দর্শন-ক্রিয়া 
এক কিন্তু তাহার পৃষ্ঠ ছুই ; এক পৃষ্ঠ হচ্চে দর্শনেন্দ্রিয় আর এক পৃষ্ঠ 
হচ্চে দর্শনতম্মাত্র। দর্শনেকিয়. যেমন চর্ণচক্ষুর সারভূত শুর চক্ষু, 
দর্শন-তন্াত্র তেমনি সীমান্ত .ধচার আলোকের সাঁরভূত একপ্রকার 
সুপ্ম আলোক । দর্শন-তন্মাত্রের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের এ যেমন ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ দেখা গেল, শব্বতন্নীত্রের সহিত শ্রবশেন্িয়েরও তেমনি, স্পর্শ 
. তন্মাত্রের 'সহিত ম্পর্শেজ্িয়েরও তেমনি, রস-তন্মীত্রের সহিত রসলে- 
ব্রিয়েরও তেমনি, গন্ধ-তন্মাত্রের সহিত ভ্রাণেন্দ্রিয়েও তেমনি; এক 
কথায়--স্বসম্পর্কায় তন্সাত্রের সহিত প্রত্যেক জ্ঞানেন্সিয়েরই মাবামাবি- 
ভাবের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । তন্মাত্রশব্দের মৌলিক অর্থ_তৎ মাত্র 
অর্থাৎ তাই-মাত্র ;-_যেমন, গঞ্ধতবাত্র--গুদ্ধ কেবল গন্ধমাত্র-_আণে- 
িয়েয় গ্রাহাত।-মাত্র--ভীঘাঁড়া আঁর-কিছুই নহে। 


মিলিটারী গভর্ণর মনোনীত করিল। ' 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড- 


সমাধিস্থান রহিয়াছে_ কৌখাও বাঁছুইটি--কৌোথাও বা একটি! তার- 
সাক্ষী £__রাত্রিদিনের মধ্যে একটি সমাধিস্থান প্রাতঃসন্ধ্য! ;. আর- 
একটি সমাধিস্থান. সায়স্কা! ৷ দীতগ্রীন্মের মধ্যে একটি' সমাবিস্থা ন শরৎ; 
আরেকটি' সমীধিস্থান বসন্ত |. শ্রাণায়ামক্রিয়ার প্রতিযোগী পশ্মদ্বয় হ’চ্চে - 
রেচক এবং পূরক ; আর উভয়ের-সমাধিস্থান হাচে কুসত্' | এখন দেখিতে , 
হইবে এই যে, শীতগ্রীগ্ের সমাধিস্থান যেমন বসন্ত; সুখ-দুঃখের সমাধিস্থান 
তেমনি মুক্তির আনন্দ । আত্মার এ যে সমাধিস্থান--মুক্তি, এ. সমাধি-স্থানে 
স্থথের উন্মস্তত। শাপ্তিরসে পরিণত হয় এবং দুঃখের ‘ভ্বালাযন্ত্রণা কাঁরণ্য 
রসে পরিণত হয়; এইরূপে জুখছুঃখ একীভূত হইয়া সুবিমল আনন্দে ' 
পরিণত হয়। এখানে অতীব 'একটি গুরুতর কথা আছে--সেটাও 
ভাবিয়! দেখিবার, বিষয় ; সে কথ! এই £--রাত্রিদিনের প্রতিযোগিতা, 
জন্মমৃত্যুর প্রতিযোগিতা, এইরূপ যেখানে যতগ্রকার প্রতিযোগিতা 
আছে-_-তাহার মধ্যে সর্ধধাপেক্ষা ব্যাপক রকমের প্রতিযোগিতা হচ্চে 
সগুণ-নিগুণের প্রতিযোগিতা । স্থযুপ্ত অবস্থায় যখন আমাদের আত্ম- 
শক্তি অপ্রকাশে নিলীন থাকে তখন আমরা নিগুণ হই; জাগরিতাবন্থায় 
যখন আমাদের আত্মশক্তি প্রকাশে ভর দিয়! দাড়ায় তখন আমরা নগুুণ 
হই; স্বগ্রাবস্থায় আমর! প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধো-_সগ্ুণ এবং . 
নিগুণের মধ্যে দৌঁলায়নান হই। বেদীন্তশান্ত্রে বলে যে, সমাধি- 
অবস্থা তুরীয় অবস্থা,..অর্থাৎ. তাহ! না জাগরিতাবস্থা, না 
্পরীবস্থা, না হবযুপ্তীবস্থা, পরস্ত:তিনের অতীত চতুর্থ অবস্থা। এখন 


 জিজ্ঞান্ত এই যে, সে যে চতুর্থ অবস্থা তাহা কিরূপ অবস্থা ? বৈদস্তিক 


পৃণ্ডিতগণের কথার ভাবে আঁতার এরূপ মনে' হওয়! কিছুই বিচিত্র 
নহে যে, তাহা! স্বপ্ন জাগ্রত এবং সুযুপ্তি এই তিনের সমাহিত 'অবস্থা 
বা একীভূত, অবস্থা; আর, তাহা 1 তিনের ' “সমাহিত” অবস্থা বলিয়া 
তাহার নাম “সমাধি”। ' তাহ! যদি হয়, তবে তাহাতে এইরূপ দ্বীড়ায় 
যে তাহা নিগুপ এবং _সগ্ুণ এই দুই ভাবের ক্যস্থান বা! সমাধিস্থান ৷ : 
বিষয়টি অতিশয় ছুরহ ; অতএব আজ. এইখানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়। * 
আগামী বারে জিজ্ঞান্ত টি মীসাজায় বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া: 


যাইবে। 
এদ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠা I 


জলে রবির প্লব 


সন্ধির প্রস্তাব। 


অন্তান্ত ্রদেশের- জেখাদেবি ক্রমে ক্যাণ্টন' নিজের স্বাধীনতা | 
ঘোষণা! করিয়া জেনেরাল “হোঁ-হু-মিকে নিজেদের: তুতুবা . 
তাহার পর যখন % 
নাংকিন- প্রদেশও. বিদ্রোহী: হইয়া দমন্ত প্রধান সহর মাঞ্চু 1 
রাজসরকারের নিকট হইতে দখল করিয়া! সর্বত্র স্বায়ত্ত 
গণতন্ত্রশাসন স্থাপন করিতে লাগিল তথন মাঞ্চুরাজপক্ষের 
জয়ের আর কোঁনো আশা রহিল না। 

-,এ অবস্থার মাঞ্চুরাজপক্ষ বিদেশী শক্তির সাহাধ্য লইতে 
পারিত। . কিন্তু নাুপক্ষ বুঝিয়াছিল বে দেশের অস্তবিশ্নবে 





3৯ দি এ | RPA 
চীনের নূতন পারলামেণ্ট বা জাতীয় বাবস্থাপক চীনের নৃতন প্রাদেশিক সমিতির অন্যতম গৃহ । 
সভাগুহের অভ্যন্তর | 





+ 
“ 


চীনের সম্রাট, রাজাভিভাবক তাঁহার পিতা ক্যাণ্টনের মিলিটারী গভর্ণর হো-হু-মি । 
প্রিন্স চ্ছুন, রাজমাত৷ ( Empress Dowager ) 
এবং সম্রাটের জননী । 





৪র্থ সংখ্যা ] 


শিপ সিলিকা পপি সী্সিপাীসিিাসতপাতিসপ পাস পতল পিলা মিত লা 


বাহিরের সাহায্য লওয়! নিজেদেরই লজ্জার কথা এবং 
ইচ্ছা করিয়া কঠিন বিপদ ডাকিয়া আঁনা। অধিকন্তু 
ক্যান্টনের প্রাদেশিক সমিতি পেকিনের জাতীয় সমিতি 
১. জে-চেন-ইউক্লান বা পার্লামেপ্টকে অনুরোধ করিয়া পাঠান 
যে, বর্তমান বিদ্রোহ দমনের অন্ত বিদেশী শক্তির সাহায্য 
প্রার্থনা কর! যেন না হয়। সুতরাং এ অবস্থায় 
বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি করিয়া আপোসে রফ! করিয়া 
দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপন করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত 
হইল। | 

প্রথমে উচাংএ সন্ধির কেন্দ্র স্থির করিবার প্রস্তাব 
হইয়াছিল “কিন্তু নাঁংকিন বিদ্রোহীদের হস্তগত হওয়ার 


পর স্থির কেন্দ্র নাংকিনে বা সাংহাইয়ে করিবার প্রস্তাব 


হইতে লাগিল। উচাংএ চীনের বাঁরোটি প্রদেশ হইতে 
জাতীয় প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

এইসকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ নাকি সকলেই 
প্রজাতন্্রশীসনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। : 

ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ সভ্য লইয়া এক সমিতি গঠিত 
হইল। তাহাদের প্রধান উদ্দেগ্ত হইল লোকশিক্ষা দেওয়া, 

সাধাবণ লোকের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে মত গঠন কর!, দেশের 

পাপন কথা বুঝাইয়া দেওয়া এবং কিসে সেই বিপদ 
হইতে উদ্ধার পাইয়া চীন জগতের সকল সুসত্য জাতির 
সমকক্ষ হইতে পারিবে তাহার চেষ্টা করা। ইংলণ্ড হইতে 
প্রত্যাগত এব শিক্ষিত যুবক এই সমিতির সভাপতি 
হইলেন। ইহারা প্রার করিলেন বে, ইহারা 
রিপাবলিকের সৈনিকশাসনের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিবেন না। 

ডাঃ উ-টিংফাঁংর মত যে আমেরিকার ধরণে রিপাবলিক 
গবর্ণমেন্ট স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতিনিধিদিগের কাহারও 


'_ মত হইল যে অস্ট্রেলিয়ার ধরণে কমনওয়েল্থ (Common- 


a wealth) গব্্ণমেণ্ট স্থাপন করেন, কেহ কেহ বা জান্মীনির 
.. ফিডারেসন (চ'ederai০৷) গবর্ণমেণ্টের ধরণে গবর্ণমেণ্ট 
স্থাপনের প্রস্তাব করেন। আবার কেহ কেহ 
প্রস্তাব করিলেন যে স্থইজার্নাণ্ডের ধরণে কোন 
একটা একজীকিউটিভ কাউন্সিল দ্বারা রাজ্য শাসিত 
হউক। | 


ee tee Tee et ane ee Noa Te Ne aa toe aa Tenant an লাতিনা ee Mea Tana নি পি পালা, 


৩৬৫ 


ESTEE SY 


সকলের মতে স্থির হইল যে শিক্ষা ও সম্পত্তির 
তারতম্যান্থসারে লোককে ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া ' 
হইবে। | 

এই সুত্রে সাধারণ শিক্ষার প্রতি সকলেরই মনোযোগ 
আকৃষ্ট হইল। কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন চীন! 
প্রাচীন অক্ষর উঠাইয়| দিয়া অন্য অন্ত সভ্য দেশের ন্তাঁ় 
লিখিবার বর্ণ প্রচলন করা কর্তব্য । তাহাতে বহু লোকের 
আপত্তি হইল। তাঁহার! বলিলেন যে তাহা হইলে চীনের 
চারি পীঁচ হাজার বৎসরের সাহিত্য লোপ পাইবে। 

রাজধানী কোথায় হইবে তাহা লইয়া বহু তর্ক বিতর্ক 
হইতে লাগিল। অনেকের মতে নাংকিন প্রাচীন 
রাজধানী, তথায় রাজধানী হওয়া ' কর্তৃব্য। কিন্ত 
ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিলেন যে পেকিনে সমস্ত 
প্রস্তুত, তথায় বিদেশী রাজাদিগের লিগেশন আছে, 
তাঁহারা কখনই সেইসকল ফেলিয়া নাংকিনে আনিতে 
রাঁজী হইবেন না। 

৬ই ডিসেম্বর তারিখে নূতন গবর্ণমেণ্টের প্রাদে- 
শিক প্রতিনিধিগণ এক টেলিগ্রাম উচাং হইতে সাংহাই 
প্রেরণ করেন, তাঁহার মৰ্ম্ম এই :ঃ-- হনান, হুপে, চীলী, 
ফুকিয়ান, কোয়াংসী, হোনান, সাণ্ট,ং, চি-কিয়াং, আনহুই, 
কিয়াংগু প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এক মন্তব্য প্রকাশ ' 
করিয়াছেন যে, সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে নাংকিন সহরেই 
প্রজাতন্ত্রের গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইবে । আদর! ২১টী 
নিয়ম অবধারণ করিয়াছি। 

সমস্ত প্রদেশের গ্রতিনিধিগণ একত্র রা নাংকিনে 
সভা কর! কর্তব্য। যদ্দি দশটার অধিক প্রদেশ হইতে 
প্রতিনিধিগণ সমাগত হন তাহা হইলে কাৰ্য্য আরম্ভ 
হইবে, প্রেলিডেন্ট নির্বাচিত হইবে। আমরা ইহাও 
অবধারণ করিয়াছি যে যাবত কোন প্রেসিডেন্ট ন! নিযুক্ত 
হন তাবত হুপের মিলিটারী গবর্ণমেণ্টই আমাদের গবর্ণ- 
মেণ্টের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়! সমস্ত কার্ধ্য চালাইবেন এবং 
জেনেরাঁল লি-হুংইউন তাহার দর্ধোপরি তুতু নিযুক্ত 
থাকিবেন এবং মিঃ উ-টিং-কাং মিঃ ওয়েন বৈদেশিক 


৩৬৬ 


অলাপিতলাপলা সিসিক ণজতাাদিলা লা লো মি সলা সিল দিলা ছি০লা > 





রাষ্টনীতির- সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 
থাকিবেন। 
অতএব আপনারা অনুগ্রহ পূৰ্বক কোয়াংটুন, ছি. 
ছোয়ান, ইউনান, শানসী, শেনসী, কান্গু, কোয়েছে এবং 
মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি : প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নাংকিনে 
উপস্থিত হইতে তারযোগে সংবাদ দিন । 
ইহার উত্তরে সাং-হাইয়ের প্রতিনিধি উত্তর দিলেন যে 
আমরা নাংকিনে উপস্থিত থাকিব এবং সর্বত্র এই মৰ্ম্মে 
তার দেওয়া হইল। 
ইউন-শী-থাই ঠাং-সাওইকে এই বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে 
সন্ধির সর্ত স্থির করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি ৯ই 
ডিসেম্বর উচাং যাত্রা করেন। এদিকে জেনেরাল লী 
. ডাঃ উ-টিং-ফাংকে উচাং যাইয়া ঠাংসাওইর সঙ্গে সমস্ত 
মীমাংসা করিতে টেলিগ্রাম দেন, কিন্তু ডাঃ উ উচাং যাইতে 
অস্বীক্ৃত হুইয়া ঠাংসাওইকে সাংহাই পাঠাইতে অনুরোধ 
করেন। | 
| প্রথমত যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য তিন দিনের সময় দেওয়া 
. হয়। পরে তাহ! বৃদ্ধি করিয়া ১৫ দিন সময় ধাৰ্য্য 
হয়। 
ঠাংসাওই প্রথমত পেকিন হইতে হাং-ফাও উপস্থিত 
হন। কিন্তু সাংহাইএর বিদ্রোহী সর্দারের চাপে ইউন-শী- 
থাইয়ের টেগিগ্রাফিক আদেশানুদারে তিনি সাংহাই 
' যাইতে বাধ্য হন? মিঃ পিটন নামক একজন চীনপ্রবাদী 
যুরোগীয়, ছুই পক্ষের ঘটক রূপে কাধ্য করিয়া! সন্ধির 
যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাঁকেন। | 
বিদ্রোহীগণ তাহাদের পেকিনের প্রতিনিধিকে টেলি- 
গ্রামে জানান, যে, তাহারা ইউন-শী-খাইকে তাহাদের 
প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তাহা 
হইলে সকল বিদেশী শক্তি রিপাবলিক স্বীকার করিয়া 
লইবেন। কিন্তু ইউন-শী-খাইকে জিজ্ঞাস! করায় তিনি 
কহিলেন যে একথা তিনি বিশ্বাস করেন না যে বিদেশী 
শক্তির কখনে! রিপাবলিক মানিয়! লইবেন। 


ইভার পর উক্ত প্রতিনিধি পেকিনের বিদেশী কনসাল- - 


গণকে তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন। 
উত্তর দেন থে 


তাহাতে তাহার! 
“সে কথা চীনার শাস্তি ও সুশাসনের 


: প্রবাসী_মাঁঘ, ১৩১৯ 


তপ সিল সীল পা লা 


' হইবে'। 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তলা মিলা ছিলা পিলা গনক, পপি পিতল দিলা সি ২, 


উপর নির্ভর করে। ইহা ভিন্ন তীহারা কিছুই বলিতে 
পারেন না।” 

এই প্রকার গুজব গুনা গেল যে জেনেরাল লি-ইউন- 
হুংর একান্ত জেদে ইউন-শী-খাই রাঁজাঁভিভাঁবক প্রিন্স 
চুন্‌কে অপনারিত করিয়া দিলেন! 

হুপের বিদ্রোহের সর্দার জেনেরাল লি-ইউন-হুংর 
যেসকল দাবির সর্ভের কথা পেকিনে প্রেরিত হইয়াছিল 
তাহা এই £₹_ 

১। চীনে প্রজাতন্ত শানপ্রণালী ঘোষিত মর | 

২1 চীনকে “তাচ্চিংকোঁ” বা মাঞ্চু সাম্ৰাজ্য বলা হইবে 

ইহাকে “চুংহোয়া কো বা “মধ্য-পুষ্পরাজ্য” বলা 





ae 


৩। সম্রাট মাত্র তিব্বত, 
সম্রাট রহিবেন। 

এই তিন্টী প্রধান দাবী ডি আরও তিনটা দাবী হইল 
যে (১) রাজপরিবারকে জেহলে যাইয়া বাস করিতে হইবে। 
(১) হানিয়াংএর জেনেরাঁল ফোং-কাঁউ-চাংকে কার্য হইতে 
অপসারিত করিতে হইবে এবং (৩) 'ভূতপূর্বব মন্ত্রীসভার 
সভ্যদিগকে শাস্তি দিতে হইবে, তাহার মধ্যে প্রধান মন্ত্রী 
প্রিন্স চিং একজন । : 


রাজকীয় পক্ষের দাবী । i 


১। সম্ৰাট সিংহাসনে উপবিষ্ট খাবি, তবে তাহার 
ক্ষমতা সভার “প্রসিডেন্টের হাঁতে থাকিবে 1 | 

২। সভার প্রেসিডেণ্ট প্রজা! কর্তৃক নির্কদাচিত হইবেন 
এবং তাহার ক্ষমতা কোন রিপাবলিক প্রেসিডেণ্টের 
ক্ষমতার মত থাকিবে। 

৩। এইসকল অবস্থার উপর দেশের স্বায়ত্তশাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়! তাহা সর্ববাদীসম্মত হইবে । . 


ঠাং-লাও-ইর সাংহাইয়ে আগমন । 
ঠাংসাও-ই হাংফাও হইতে চায়ন! ষ্টাম স্তাভিগেষন/ 
কোম্পানির ্টমার টুংটিংএ সাংহাই পৌছিলে বহু চীনা 
ও বিদেশী লোকে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। 
তিনি মিঃ লিটনের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন । বিদেশী- 
দিগের মধ্যে ব্রিটীশ কনসাল-জেনেরাল, ফেঞ্চ কনসাল- 


মংগোলিয়া ও মাঞ্চুরিরার 


চলো 


Cea Wat ene Te ua a aa ee a Te a. লা মল সা ত তল লট সজল চত শিল শিতলশ তা তল 


জেনেরাল, বেলজিয়ামের ' ‘ৰয় জেনেরাল তি 
ছিলেন। সাং হাইয়ে শিখ, সৈন্ত ও চীনে গৈ ছুই ভাগ 
হইয়া 


,. সৌজগ্ত স্থচক সাক্ষাৎ হইয়া গেল। 
সাংহাইয়ের টাউনহলে সন্ধির প্রস্তাবের আলোচনা- 
: সমিতি বসিল। প্রজীতগ্ত্রের সাত জন এবং রাজকীর 
পক্ষের পাঁচ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইলেন । 

“আলোচনার পর ঠাং-সাও-ই, ইউন-শী-খাইকে. এবং 
উ-টিং-ফাং দি ইউন-হুংকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য টেলি- 
গ্রাম করিতে স্বীকৃত হইলেন। | 

বিদ্রোহীদিগের সকল দাবীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা 

' হইয়াছে। দাং-হাইয়ে এই সভায় তাহা একটু পরিবর্তিত 
ভাবে উত্থাপিত হইল । তাহা এই £__ 
‘১। তা-চিং রাজবংশকে যাইতে হইবে অর্থাৎ 
: সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
-২। . প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
-৩। রাষ্ট্রবিপ্রবকারীগণ রাজপরিবার এবং মাঞ্চ 
'িপ্রিন্সদিগকে পেন্সন দিতে স্বীকৃত আছেন। 
৮৪1 অপর মাঞ্চুদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর! হইবে। 
ডাঃ উ-টিং-ফাংর সহিত ঠাং-সাও-ইর যে আলোচন! 
হয় তাহাতে-ডাঃ উ জেদের সহিত কহিয়াছিলেন যে 
' চীনের লোকে প্রজাতন্ত্র, শাসনপ্রণালী ছাড়া অন্ত কোন 
গবৰ্ণমেণ্টেই স্বীকৃত হইবে না। 
-শাসনকাধ্যে যে অকর্ন্ণ্যতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে 
তাহাদের উপর আর রাজ্যভার দিয়! “ বিশ্বাস নাই। 


- প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতীগণ মাঞ্চদিগকে তাড়াইতে চাহেন, 


না, বরং তাহাদিগকে সমান অধিকার দিয়! সদ্ভাবে একত্র 
বাস করিতে ইচ্ছা করেন। ঠাং-দাও-ইও উ-টিং-ফাংর মতে 
“মত দিলেন যে প্রজাতন্ত্র ভির অন্ত কোন শাসনপ্রণালী 
চীনে সম্ভবপর হইতে পারে না, তরে তিনি আপত্তি 
তুলিলেন যে মংগোলিয়া তিব্বত তুকীস্থান সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা 
হইবে? তাহাতে ডাক্তার কহিলেন যে “সেজন্য কোন 


, বাধা হইবে না, সেইসকল দেশেও চীনের মত প্রজাতন্ত্র ' 
"_'. পক্ষের প্রতিনিধিগণ যাহা ধার্য. করিয়াছেন তাহাতে 


"স্থাপিত হইয়! সমভাবে শাসন-কাধ্য পরিচালিত হইবে” 


* পেকিনের 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাস্তার ছুই ধারে শান্তি রক্ষা 
--করিতেছিল। ঠাং-সাও-ই ও উ-টিং ং-ফাংর মধ্যে পরস্পরের 


মাঞ্চুরা ২৬৭ বৎসর. 


হন, কিন্তু ভূত 


চার্জ প্রস্তাব পারি পাঠানর পর ঠা নাও-ই 
বিদেশী লিগেশনে টেলিগ্রাম দিয়! অনুরোধ 
করেন যে তীহারা পীড়াপীড়ি করিয়া -ইউন-দী-খাইকে 
রিপাবলিক গবর্ণমেন্ট স্থাপনে নত দিতে স্বীকৃত করান। 

এদিকে. ব্রিটাশ কনসাল-ভেনেরাল মিঃ ফ্রেজার, 


আমেরিকার মিঃ ওয়াইণ্ডার, ফ্রান্সের মিঃ বেটী, জার্মানির 


মিঃ ভন্বুরি, রাশিয়ার মিঃ গ্রমী এবং 'জাপানের 
আবিওয়াশী প্রতোকে আপন আপন .গবর্ণমেণ্টের পক্ষ 
হইতে একএকথানি পত্র উ-টিং-ফাংকে এবং ঠাং-সাও-ইকে - 
দিয়া, সত্বর যাহাতে যুদ্ধ থামিয়া গিয়া শান্তি স্থাপিত হয় 
সেজন্য অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তাহার! উল্লেখ 
করিলেন যে এই বিবাদে যে কেবল চীনের অনিষ্ট হইতেছে 


তাহা নহে, ইহা দারা সমস্ত বিদেশীরও ' বিশেষে ক্ষতি 


হইতেছে। - 
ইহাদের এই কথার উত্তরে ডাঃ উ-টিং -ফাং কহিলেন 

যে “আমি একজন শান্তিপ্রিয় লোক এবং"আমি কয়েকটা 
শান্তিস্থাপনপ্রয়াসী সভার মেশ্বর। আমি যথাসাধ্য শাস্তি- 
স্থাপনে চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনাদ্দিগকে এক কথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে চীনের! স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি- 
তেছে। যদি তাড়াতাড়ি করিয়া সমস্ত বিষয় মীমাংসা না 


"করিয়া জোড়াতালি দিয়া সন্ধি স্থাপন.করা হয় তাহা হইলে 


তাহা. স্থায়ী হইবে নাঁ। আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে।' 
তাহ! হইলে. দেশের ঘোর অনিষ্ট হইবে। আমর! যে 
প্রস্তারে সন্ধি করিতে চাহিতেছি তাহ! বদি হয়, 
তাহা হইলে একা! চীনের নহে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল 
হইবে |” 

সাঁংহাইয়ের সন্ধিসমিতির প্রস্তাব পেকিনে পৌছিলে 
রাজভক্ত ইউন-দী-খাই ও মাঞ্চু -প্রিন্দদিগকে লইয়া 
২৮শে ডিসেম্বর আলোচনা আরম্ভ হয়। তাহাতে প্রিন্স 
চাই এবং প্রিন্স. ইউ-ল্যাং ও প্রস্তাবে সক্মতিদানে অস্বীকৃত 
পূর্ব প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স চিং মত দেন বে 
সাংহাইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা কর্তব্য। সম্রাটের পক্ষ 


- হইতে মন্ত্রীভীকে আদেশ. করা হ্য় বে তীহারা নন্ধির 


প্রস্তাবে সম্মত আছেন--তাঁহা বে সর্ভেই হউক; ছুই 


bi 


তাহারা তে করিবেন না? ছা দ্বারাই বুঝা গিয়া- 
ছিল যে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগে রাজী আছেন। 
_. পেকিনের রাঁভপুরীতে সকলে ঠাংসাও-ইর ব্যবহার 
বিশ্বাসঘাতকতা! বলিয়া মনে করিতেছিলেন। | 

পেকিন গবর্ণমেণ্ট ইউন-সী-খাইকে রা্রবিপ্লবকারী- 
দিগের সঙ্গে একযোগে কি কি নিয়মে রাজ্য শীসিত 
হইবে তাহ! অবধারণের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। 

এদিকে বিদ্রোহীসৈন্ধ তিন, দিক হইতে পেকিন 
অভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। একদল ক্যাণ্টন 
হইতে জাহাজে টিয়েন-সীন হইয়া, একদল নাংকিন হইতে 
এবং আর একদল হংকাঁও হইতে রেলওয়েযোগে রওনা 
হল । যদি মাঞ্চু গবর্ণমেন্ট প্রজীতন্ত্রে রাজী ন! হন তাহা 
হইলে পেকিন আক্রমণ করা হইবে। 

ফাঁং-চাও হইতে ২র! জানুয়ারী জেনেরাল ওয়াং-হোয়।- 
চিং পেকিনের বিদেশী কনসালদিগকে সাবধান করিয়! 
দিলেন যে তিনি. সসৈন্যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পেকিন আক্রমণ 
করিবার জন্য যাত্রা করিবেন। | 

এই সঙ্ষটাপন্ন সময়ে কোন ইউরোপীয় সংবাদপত্রের 
সম্পাদক ভূতপূৰ্ব প্রধানমন্ত্রী যাঞ্চু প্রিন্স চিংর সমে সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে “বিদ্রোহী- 
দ্রিগের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট রাজী আছেন। যে জনরব 
উঠিয়াছে যে চীনরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, উত্তর 
রাজ্য মাঞ্চু সম্রাটের থাকিবে এবং দক্ষিণাংশে প্রজাতন্ত্র 
হইবে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেনন! চীন ছুই ভাগ হইলে 
অধঃপাতে যাইবে । অণ্ড থাকিতে না পারিলে চীনের 
মল নাই। সম্রাটের পলাঁয়নের কথ! মিথ্য1।* এই 
কথা দ্বারাই বোঝা যাইতে পারে যে বিদ্রোহী দিগের শক্ত 
মিত্র সকলেই এক মত যে চীনে একতা ও অখণ্ডতা! 
থাকে। বিদ্রোহীগণ যে মাঞ্চুদিগকে ধ্বংস করিতে দৃঢ়সংকল্প, 
সেই মাঞ্চগণের মুখ হইতে এমন কথা শুনিলে কি 
আনন্দ হয়] কি স্বদেশপ্রেম! বিদ্রোহীদিগকে জব্দ 
করিবার যথেষ্ট উপায় মাঞ্চুবংশের হাতে ছিল। .বিদেশী 
সাহায্য লইলে বিদ্রোহীগণ কখনই এরূপ স্পর্ধার সহিত 
কাৰ্য্য করিতে পারিত না। এরূপ একতার ভাব জাপান 
| ভিন্ন এসিয়ার অন্য দেশে বড় একটা লক্ষিত হয় না। 


বাদী মাঘ, ১৩১৯ 


[> টা ভাগ, ২ বয় ৰ 


পারস্তের ভৃতপূর্ব শ শা রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়া যে 


_অন্তবিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহ! কিরূপ দ্বণার 


ব্যাপার তাহ! সকলেই জানেন। 

সাং-হাইয়ের শান্তিসমিতি অবধারণ করেন যে নাংকিনে.._ 
যে কন্ভেন্সনের বৈঠক বসিবে তাহাতে ভাবী গবর্ণমেন্টের 
কর্তব্য ও নিয়মাবলী স্থির হইবে । 

ঠাং-সাও-ই এবং ডাঃ উ-টিং-ফাঁং যে নিরম অবধারিত 
করিলেন তাহা এই £-- 

১। জাতীয় কন্তভেন্দন্‌ সমিতির সভ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। 
অন্তর ও বহির্মংগোলিয়া এক প্রদেশ মনে করিতে হইবে । 
পূর্ব- ও পশ্চিম-তিববত এক প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। 
প্রত্যেক প্রদেশ হইতে তিন জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত 


হুইবেন। 


' ২! কিয়াংগু, আনহুই, কিয়াংশী, হুপে, হুনান, 
শান্সী, মেনসী, চি-কিয়াং, ফুকিয়াং, কোয়াংটুং, কোয়াংমী, 
ছি-ছোয়ান, ইউনান, গোয়েজো প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিনিধি- 
দিগকে বর্তমান রিপাবলিক গবর্ণমেপ্টের নামে পত্র পাঠাইতে : 
হইবে। আর চী-লী, কেটিয়ান, কীরিন, হেইলুংকিয়াং২ / 
ফান্গু, চীন, তাতার, সান্ট,ং প্রভৃতি স্থানে মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের ' 
নামে পত্র পাঠাইতে হইবে। এবং তাঁরযোগে রিপাবলিক 
গবর্ণমেন্টের কথাটাও জানাইতে হইবে। আর তিব্বত 
ও মংগোলিয়ার প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করিতে হইলে 
উভয় মাঞ্চু ও রিপাবলিক গবর্ণমেণ্টের নামে পত্র বা 
টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইবে । 

৩। এইসকল প্রদেশের তিন-চতুর্থাংশ প্রতিনিধি 
উপস্থিত হইলেই সমিতির কাৰ্য্য আরম্ভ হইবে। 


প্রেসিডেণ্ট নির্ববাচন। 
রাষ্্রবিগ্রবকারীদিগের প্রতিনিধিগ্ণণ ডাঃ জুন-ইয়া ১, 
সেনকে সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত 


করিলেন। 

তিনিও ১ল! জানুয়ারী ১৯১২ তারিখে তাহার দলবল 
ও সেক্রেটারী সহ নাংকিনে উপস্থিত হন। তাহার . 
অভ্যার্থনার জন্য লাঁন-হিল দুর্গ হইতে, তোপধ্বনি' হইয়া 


র্থ সংখ্যা রী 


পি সা লা 


পাপন, হিল রে তাহার প্রতিধ্বনি উঠি ন স্মস্ত ৪ ইয়াংলী 
নদীর ধার কঁচিথিতি করিয়! তুলিল। 


শপথকরণ। 


প্রেসিডেন্ট উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে 
শপথ গ্রহণ করিলেন যে “আমি স্থন-ইয়াট-সেন, বিশ্বস্ততার 
সহিত শপথ করিয়া, বলিতেছি যে, স্বেচ্ছাচরী মাঞ্চ 
গবর্ণমেণ্টকে দুর. করিয়া প্রজাতন্ত্র শাদনপ্রণালী প্রচলন 
করিতে চেষ্টা করিব। আমার স্বদেশী লোকদের মত 
অনুসারে কাৰ্য্য করিব এবং যাবত মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের 
পতন না হয় এবং প্রজাতন্ত্র শাসন প্রচলন না হয় এবং 
বিদেশীগণ চীনকে পৃথিবীর শক্তিশালী অপরাপর জাতির 
মধ্যে অন্যতম বলিয়া গণ্য না করেন এবং প্রজাতন্ত্র 
স্বীকার না করেন তাবত আমি প্রাণপণে জনসাধারণের 
মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিব। ইহা সম্পন্ন না হইলে 


আমি সুন-ইয়া-সেন আমার এই অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টের 


পদ পরিত্যাগ করিব। এই মর্ন্দে আমি দেশবাসীদিগের 
_ নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি ।৮ 

এই সভায় এই মন্তব্য ধাৰ্য্য হয় যে, টনের ৰিং 
পঞ্জিকা সৌর মাস হিসাবে গণনা কর! হইবে। ১লা 
জানুয়ারী হইতে বৎসরের হিসাব হইবে। ৪৬০৯ হোয়াংটা 
অব্দ গণনা কর! হইবে।* এই মর্মে সর্বত্র ঘোষণা! 
প্রকাশ করার জন্ত তারযোগে সংবাদ পাঠান হইল। 
তবে সদাগর ও অন্ান্ত ব্যবসারীদিগের যদ্দি কোন বাধিক 
হিসাবপত্রের অসুবিধা হয় তাহা হইলে তাহার! 
এ বৎসর পুরাতন নিয়মেই বৎসর ছিসাব করিয়া নববর্ষের 
উৎপৰ করিবে। 


অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী ! 
প্রধানমন্ত্রী হোয়ানশিন। 
যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী -সুসাও বা হোয়াংশিন। 
বৈদেশিক মন্ত্রী-_উ-টিং-ফাং। 
্বরাষ্টরমন্ত্রী__চেং-টে-চোয়ান্‌। 





* ইতিপূৰ্বে চান্দ্রমাস গণন! করা! হইত এবং এক সম্রাটের সিংহাসন 
আরোহণ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অব গণনা করা হইত, যথা কোয়াংশু ৩১ 
শক। | 


_ চীনে রাষ্ট্রবিপ্পাব 


ee লন মল জল সনত পতা তল শলা নত দ ন! 


"৩৬৯ 
te Nea Nem Na ae ue Troan লা শি ee oa 


রাজস্ব ত্ী চা চিন বা চেং-চিং-টাও। 

নৌ সৈন্যের মন্ত্রী-_-এডমিরাল টেং-পী-কোয়াং। 

বিচার বিভাগের মন্ত্রী-_ঠাংসাঁও-চেন। 

প্রজাতন্ত্রের নিয়মাবলী ফরাসী গবর্ণমেন্টের অনুকরণে 
হইবে। 

রাজদূত ঠাং-সাঁও-ই বিদ্রোহীদিগের মতে মত দিয়া 
প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর সমর্থন করায় পেকিনে অমস্তোঁষ 
উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার কাধ্য সমর্থনে "আপত্তি 
উত্থিত হইয়াছিল।. তিনি সেই জন্য কৰ্ম্মত্যাগ করেন এবং 
তাহার ত্যাগপত্র গৃহীত হয়! পুর্বে বলিয়াছি ইউন-দী-খাই 
মুখে রাঁজভক্ত হইলেও অন্তরে বিদ্রোহ ভাব ধারণ করিতে- 
ছিলেন এবং তাহার শিষ্য ঠাং-সাঁও-ইও সেইরূপ । মাঁঞু 
গবর্ণমেন্টের চাকর হইয়া সেই পক্ষ হইতে বিবাদ মীমাংসা 
করিতে আসিয়া রাষ্ট্রবিপ্রবকারীদিগের দলে মিলিয়! 


গেলেন! চীনের সকলেরই মন এমনই এক! ইহার পর 


ইয়াংশি-চিন যিনি এই দৌত্যকার্যে ঠাং-সাও-ইর 
সহকারী ছিলেন তিনিও কার্যে ইন্তফ! দ্রিলেন। . ইনি 
বোর্ড অব কম্যুনিকেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন 

রাজকীয় পক্ষ হইতে ঠাংসাও-ই যাহ! করিয়াছেন, 


ইউন-দী-খাই তাহাতে অমত প্রকাশ করিয়। উ-টিং-ফাংকে 


টেলিগ্রাম পাঠান যে “নানা প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়। 
শত শত লোকের জীবন নষ্ট হওয়া আর সহা করিতে না 
পারিয়। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট ঠাংসাও-ইকে শান্তি স্থাপনের 
জন্য সাংহাইয়ে প্রতিনিধি রূপে পাঠান। কিন্ত তিনি আমার 
অমতে ও আপত্তিজনক বিষয়ে আপনাদিগের সঙ্গে প্রস্তাব 
ধাধ্য করিয়াছেন। তাহাতে আমি রাজী নহি। সুতরাং 
তিনি কার্ধ্যত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে জোর করিয়া 


কার্ধ্যে রাখা বায় না বলিয়া তাঁহার কার্য্যত্যাগপত্র গ্রহণ 


কর! হইয়াছে। এইক্ষণ তাহার স্থানে উপযুক্ত লোক 
পাওয়া কঠিন এবং ইহাও অনেক সময়সাপেক্ষ। এই 
জন্য আরে! কিছু অধিককাল যুদ্ধ স্থগিত রাখ! কর্তব্য ।” 
ইউন-সী-খাইয়ের টেলিগ্রামের উত্তরে উ-টিং-ফাং 
কহিলেন যে “আঁমি আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত 
হইলাম । - ঠাং-সাও-ইকে যখন সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন তখন তাঁহার কৃত কাঁধ্য কেন গ্রাহ্ 


টি টি ৪8 ১, টা রী ১৩১৯. 


. হবে না? যদিও তিনি কার্ধ্য ই্তফা দিয়াছেন তবুও 
‘ তাহার" কার্য্যকালীন, স্বাক্ষরিত দলিল কি করিয়| অগ্রান্ 
হইবে ? রাজনৈতিক. কার্য্যের দস্তর এ নহে। 


“আপনার আরও সময় চাওয়ার কথার কি করিয়া স্বীকৃত j 


_ হইতে পারি, ' কেনন! ঠাং-নাও-ইর দস্তখতি এগ্রিমেণ্ট 
অনুদারে সমস্ত কার্য্য ঠিক হইয়াছে। নাংকিনে অস্থায়ী 
রিপাবলিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে ।*' 


এই ' টেলিগ্রামের উত্তরে ইউন-শী- খাই উটিং-ফাংর 


ইজি ও ক্ষমা প্রার্থনা চাহিয়া পাঠান। 

কিন্ত রাষ্ট্রবিপ্রবকারীদিগের জেদ ও. তেজে ইউন-শী- 
: খাই: ও পেকিন গবর্ণমেন্ট ক্রমে নামিতে লাগিলেন, 
রিপাবলিক গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণে ইচ্ছ! প্রকাশ করিতে 
| লাগিলেন! | তাহার কারণ চতুর্দিক হইতে সৈন্য পেকিনের 
দিকে যাইতে লাগিল। ' 


:ডাঁঃ ুন- -ইয়াট-সেন কহিলেন যে জ্বি সন্ধি না হয় 


- তবে-আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব |” 


.পেকিন . হইতে পুনরায় ঠাং-সাও-ইকে ' পুরা 


বাহাল করা হইল। 


 সাংহাইয়ে (mixed court) মিশ্র আদালত বা. 


বিচারালয় আছে। তাহাতে ইউরোপীয় ও চীনা মাজি- 
ট্রেটগণ একত্র সমস্ত মোকদ্দম! বিচার করিয়া থাকেন। 


বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সাংহাইয়ের পতনের সঙ্গে রাজকীয় 8 


| মানিষ্ট্রেটের পদও শূন্য হইল! বিদেশী কনসালগণ বিল্রোহী- 


দিগকে' গ্রাহ না করিয়া নিজ হস্তে সমস্ত ভার লইজেন 
‘সম্প্রতি নাংকিনে রিপাবলিক গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইলে, : 


. রিপাঁবলিক : গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত মাঁজিষ্টেট মিশ্র 
: বিচারালয়ে বসিবার ' জন্ রিপোর্ট করিলেন! তাহাতে 
''কনসালদিগের, সঙ্কট উপস্থিত হইল। 
রিপাবলিক কর্তৃক নিযুক্ত মাঁজিষ্রেটকে গ্রহণ করেন তাহা 
হইলে প্রকীাস্তরে রিপাবলিক স্বীকার করা হয়। ' তাঁহার! 


: ভীছাদের আপন আপন গবর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাম করিলেন।' 


পরে স্থির হইল যে চীনাদের বিচার চীনাদিগের হস্তে যাউক। 
জেলখানাও রিপাবলিক গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে থাঁকিবে। 
টেঙ্গিয়েঃ চীন ' 


বাদামের পাকা পাতা, 


উচ্চ হতে মরমরে . 


পন পড়িতে হয়, 


" আঁঙনে ভরিয়া যায়, 


তাঁহারা যদি, 


শ্ীরাধলাল সরকার। 


রে 


রর ১২শ ভাগ ২ ২য় খণ্ড টা 


পিসি শসা পাস পল ন মিলা নিনিলে veut Meet Te ag ou toe © সি সত +4, 


 পাত। ঝরা, ৷ 


রক্ত যেন শুরু পাতা, 

কালী দিয়ে মাখান লোহিত, ' 

' ভাঙিয়া কাঁদিয়া ঝরে. 
নিতান্তই কাতর ব্যথিত ! 

অলিন্দে ছড়ায়ে যায়, করে মগ্ন রুদ্ধ প্রায় . 
কবাটের আটকের ভিত, 


il চমকি ভাবি, এত দিন ব্যর্থ ঘাপি 
বুঝি হায় আজি আচম্বিত রঃ 
বিনা যুদ্ধে পরাজয় 


একাণ্ডে মুছিয়া অতীত 
ধূলায় ছড়ায়ে হার জীবনের সর্বসার 
‘অনুরাগী হিয়ার শোণিত !. 


বলরাধ্চূড়া ধীরে ছড়াইছে জিরে জিরে 
হান্ধা হলুদ ছোট পাতা, 
মনে আনে পুনরায় 
. গ্রমোদ-কৌতুকে সেই মাতা, : 
সেই হাঁসি সেই বাণী সেই রঙ্গ রাশি রাশি. : 
.... অহাস্থথে সেই কাড়াকাড়ি, : | 
সেই হলুদের খেল! “কুঙ্কুম আবীর ফেলা 
পাঁচ-রঙা সেই গীচকারী, 
সেই নহবৎ দ্বারে গন্ধামোদ-মাল্যভারে 
কৈশোরের নবীন প্রভাত, 
আশার প্রণয়ে মাখা ললাটে তিলক আঁকা 
জীবনের 'আইবড় ভাত! 
দেবদারু পত্র খসে রাখিয়া আপন বশে 
সবুজের সব অধিকার ; | 
এক ঝরে আর আসে. কাচা, যুবা, বুড়াপাশে i 
এক সাথে খুলিছে বাহার! 
শীর্ণ শুন্য শাখা মেলি... হৃতাঁশে নিশ্বাস ফেলি 
5. আকাশের পানে নাহি চায়, oe 
নধর পল্পবে ধরা ূর্ণণাত্-ছায় করা 
দা নয়ন ডর | 


~~ 


4 
৪থ সংখ্যা) 


SN a সখিনা লা জাপ ছি লো চিতা ০০৩ 


| কামিনীর পাতা জীর্ণ 


| নীরবে আপনি টুটে 


মনে আনে সেই রাতি ঝাঁড়ে আাড়ে সেই বাতি 
সাহানায় সেই নহবৎ ; 
" পল্পবে প্রফুল্ল দ্বার, শঙ্খ ঘোষে বার বার 


এল বর, নূতন সম্বৎ! 


মাঁধবের প্রিয় সেই অঙ্গে বহিয়াছে যেই 
তারি ক্সিগ্ধ বরণেরি ঘটা, 

কচি পীত তারি মৃত, তাঁত্রারুণ পত্র যত 
তারি রক্ত অধরের ছটা, 

ভাগ্যহীন হায় আজ সেই চুত মহারাজ ; 
অচ্যুতের যে রেখেছে মান, 

আজিকে ধূলার মত ধৃত্রপাংশু পত্র যত 

' ধরণীরে দেয় প্রতিদান, 

ফুলশেদ একদিন, আজি মান ছিন্ন দীন, 
স্তিমিত আধারে সেই আলো 

স্পর্শ দীপ্তি লুপ্ত হলে আর কভু নাহি জলে 
সুখ্সাধ করে বায় কালো ! 


পা বটে নহে শীর্ণ 

নাজুক সোনালি ফুরফুরে, 

বাতাসের আগে ছুটে 
অকস্মাৎ চলে যায় উড়ে, 

ধুলা রাখে না কাযা . আজে! তার স্বর্ণমায়া 
ভর! আছে সার! বক্ষ জুড়ে, 

বসস্ত-পরাঁগ সম দুয়ারে ছড়ায় মম 
এ কঙ্কাল কক্ষে মরে ঘুরে, 

যৌবনের মুগ্ধ স্থৃতি, পূর্ণ প্রেমে মৌন প্রীতি 
নিশিদিন প্রাণে রাখে পূরৈ 

এ ভাঙা কাঁরার মায়া, কাল্ুনপ্রতিমা-ছায়! 
কখনোই যায় ন! স্বদুরে ! 


মহদা খসিয়া পড়ে বিনা বার্তা বিনা ঝড়ে 
নারিকেল গুবাক হইতে | 


দীর্ঘ দীর্ঘ পত্রদল, যেন জটা আপিঙ্গল 
রিক্ত-শোঁভ! অভিষিক্ত শীতে ৷ 
উদাসী কে আজি হার, প্রায়শ্চিত্ত করি যায় 


প্ৰয়াগ হইতে হরিদ্বারে ? 


_আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশ ও প্রবাস 005 ৩৭১ 


পপি eat et Nee att tea We Wee et ent ee টা স্পা Pee at Pe AN a Tee A Wee Naa A te সিল সি দিত নত পানা হত 


কাশী বৃন্দাবন ধাঁম, দ্বারকাঁয় পুর্ণকাঁম. 
সঙ্গম লভিবে পারাঁবারে ! 
আর কেন, ওরে মন হোক তবে আয়োজন 
ধেনু আর বেণু থাক পড়ে, 
ধড়া চুড়া নীলাঞ্চল, নিকুপ্ত কদশ্বতল ; 
কাম্য ধন কর হরিহরে ! 
্রীপ্রিয়ম্বদ! দেবী । 


শা শিপাীশীী 


আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশ 
ও প্রবাস | 
( উত্তরাংশ ) 
রায় পরিবার এখানে স্থায়ী বাসস্থাপন করিবার পর 
বাবু যোগেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৩ অব্দের নভেম্বর 
মাসে স্থানীয় আদালতে ওকালতি করিবার জন্য আলিগড়ে 
প্রথম পদার্পণ করেন। যেসকল স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ অনন্ত- 
সাধারণ গুণগ্রামে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর নাম স্মরণীয় 
করিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গদেশকে ভারতের রত্বখনি বলিয়া! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তীহাদের 


 অন্ততম। ইনি ১৮৪৯ অবে নদিয়া জেলার অস্তঃপাতী 


কুমারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতেই ইহার 
অধ্যয়নম্পৃহ! বলব্তী হইয়াছিল এবং উত্তরকাঁলে ধাহাঁর! 
বড় হন তাহাদের স্বভাবন্থুলভ উন্নতির ইচ্ছা, একাগ্রতা, 
অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শৈশ- 
বেই দেখা দিয়াছিল। তাহার জন্মস্থানে ও তাহার নিকট- 
বর্তী কোন গ্রামে পাঠশালা না থাকায়, তিনি আট নয় 
বদর বয়স হইতে প্রার ছয় মাইল দূরবর্তী কীাচড়াপাড়ার 
বঙ্গবিগ্ঠালয়ে প্রত্যহ পদব্রজে গমনাগমন করিতেন। নির্দিষ্ট 
সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া উৎসাভী 
বালক অতি প্রত্যুষে বাঁটী হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন 


এবং সময়ে আহার ন! পাওয়ায় মধ্যে মধ্যে সমস্তদিন 


অনাহারে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় অগ্লানব্দনে বাটী 
ফিরিতেন। পথের দুরত্ব, ভুর্গমতা, ঝড়বৃষ্টির উৎপাত, 


.ক্ধাতৃষ্ণা কিছুতেই বালকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা 





৩৭২ 


সিসি সপ মিলা শালি 


ফ্রিতে পারে নাই। বর্ধার জ জলে প্লাবিত মাঠ বাট যখন 
দুর্গম হইয়া পড়িত, এমন দিনে বিদ্যালয়ে গমনাগমন 
করিতে কত সময় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইত, কিন্তু সে 


' কথ শুনিলে পাছে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়, এই 
‘আশঙ্কায় তিনি কখনও কোন বিপদের কথা বাড়ীর 


জ্ঞানলিগ্স, বালক যোগেন্দ্রনাথের 


এত যত্ব এত শ্রম তাহার 
তাহার বয়ক্রম যখন প্রায় ১১ 


কাহাকেও বলিতেন না। 
অধিকর্দিন সহিল না। 


বৎসর মাত্র তখন বঙ্গের পল্লীকীর্তি-বিলোপিনী কঙ্কাল-- 


মালিনী ম্যালেরিয়া -রক্ষপী এই অধ্যবসায়ী বালকের সকল 
আশ! নিৰ্ম্মল করিতে অগ্রসর হইল। রাক্ষপী তাহার 


7. পিতামাতা এবং ছুইটী. কনিষ্ঠ সহোদরকে কবলিত করিয়া 
অবশেষে তাহাকেও কঙ্কীলমার করিয়া ফেলিল। 


বৃদ্ধা 
পিতামহী তখন অনপ্তোপায় হইয়া বালক বোগেন্দ্রনাথকে 
স্বীয় পিত্রালয় রাঁণাঘাটে লইয়া গিয়া কয়েকমাদ তথায় 
চিকিৎসা করান। যোঁগেন্দ্রনাথ এখন স্বাস্থ্য লাভ করিয়া 


পুনরায় শিক্ষা লাভের উপায় চিন্তা করিতে. লাগিলেন। 


অন্তান্ত বালকবাঁলিকার সহিত বৃদ্ধা যখন রূপকথা বলিয়া 
যোগেন্দ্রনাথকে ভুলাইয়। রাখিবার চেষ্টা করিতেন, পিতৃ- 
মাতৃহীন বালকের কর্ণে তখন পিতামহীর রূপকথার এক- 
বর্ণও প্রবেশ করিত না। তিনি স্বীয় শিক্ষালাভের উপায় 


করিবার জন্য বৃদ্ধাকে উত্যক্ত করিয়া হুলিতেন! কিন্ত 


যোগেন্দ্নাথের তখন এমন অবস্থা যে দিনাস্তে উদরাঁনরের 
সংস্থান হওয়াই কঠিন হইয়! উঠিয়াছিল, তাহার উপর 


' শিক্ষার বায় বহন করা! বৃদ্ধা পিতাঁমহীর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। 


কিন্ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি কোন বাধাই মানে না ; একটা না 
একট! উপায় হইয়াই যার। ঘটনাচক্রে এই সময় ধর্ম্মপ্রাণ 
কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় রাণাঘাটে আসিয়া 
উপস্থিত হন। তাঁহার প্রথনা পত্নীর মৃত্যুতে তিনি 


'রাণাঁঘাট-নিবাঁসী ৬মধুস্দন মিত্রের কন্তঁকে বিবাহ করেন। 


ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্বশুরালয়ে আসিলে মধুস্দ্ন বাবু 


তাঁহার লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। 
কেদাঁর বাবু. শ্বশুরের অনুরোধক্রমে ঘোগেন্দ্রনাথকে 
পাটনায় লইয়া যান। তিনি তখন পাঁটনাঁয় ডেপুটি ম্যাজি- 
ষ্টেট ছিলেন। 


শ্রবাসী--মাঁঘ, ১৩১৯ 


পিপিপি সপ ও চলক কত পাগলা লা ছিত সিলিকা 


পরিচয় দেন এবং 


এখানে এই.. উচ্চপদস্থ শিক্ষানুরাগী. 


: { ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ee পা নত শত কা জলা পিছ লা সলা কতক গালত দত 


সাহিত্যসেবী উদদারপ্রাণ ভক্তবৈষ্ণবের অনুগ্রহে বালক 
বোগেন্্রনাথের সুশিক্ষা লাভের সকল সুবিধা হইল এবং 
ভবিষৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল । এই সময় হইতে 
বালকের অধ্যয়নস্পৃহা ও অধ্যবসায়ের কথ চিন্তা করিলে 
মনে হয় জগতের সর্বত্রই প্রতিভার রাজ্য একই নিয়মে 
শাসিত হয়) উন্নতির পথ একই মালমসলায় প্রস্তুত হয়; 
এবং সিদ্ধ পুরুষগণ শৈশব হইতেই দারিদ্র্যের অগ্নিপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে হইতে পথের বাধা বিদ্র অতিক্রম করিতে 
করিতে একই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। যখন আমর! 
বিভিন্ন দেশের ছোট বড় প্রতিভাশালী স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ- 
গণের জীবনচরিত পাঠ করি ; যখন দেখি সেই একাগ্রতা, 
অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা, সেই সাধুত! ও চরিত্রের নিৰ্ম্মলতা, 
সেই অনশন অনিদ্রা, সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া জল 
কাদা ভাঙ্গিয়া মাঠ ময়দান পার হুইয়া বিদ্যালয়ে গমন ও 
ভিক্ষুকের রত্র.আহরণের ন্যায় জ্ঞানার্জন করিয়া হষ্টচিত্তে 


গৃহে প্রত্যাবর্তন, সেই রাত্রি জাগরণ: করিয়া রাজপথের 


আলোকন্তস্ততলে অথবা ধনীর সিংহদ্বারের আলোকে 
দাঁড়াইয়া অধ্যয়ন, সেই দরিদ্র ছুঃখীর জন্ত বেদনানুভব ) 
এবং যখন দেখি শতকষ্ট শতদুঃখ ছুরবস্থার মধ্যেও সেই 
প্রফুল্লভাব ও স্থির লক্ষ্য; তখন বুঝি মানবের অবস্থায় * 
কিট বাধে না। দারিদ্র্য মান্ুষের' বহ-স্থযোগ কাড়িয়া 


-লইলেও এবং অভাবের তাড়ন! মানুষকে শিশুর উত্থান 


পতনের স্তায় এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর গ্রহণে বাধ্য 
করিলেও প্রকৃত উন্নতিকামীর উদ্দেশ্ত পণ্ড করিয়! দিত 
পারে না। বালক যোগেন্্রনাথের পক্ষেও তাহাই 
হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে ভক্তিবিনোদ মহাশয় 
পাটন| হইতে স্থানান্তরে বদলি . হইয়া যান। সুতরাং 
বোগেন্্রনাথকে আপনার কোন বন্ধুর বাসায় থাঁকিবার 
বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহার শিক্ষার ব্যয় অবশ্য পূর্বর- 
বৎ তিনিই বহন করিতে থাকেন বে বাধায় যোগেন্দ বাবু 
উঠিয়া যান তথায় রাত্রি নয়টার পর সদর দরজা বাতা 
অন্য কোন গৃহে আলো জালাইয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না। 
সুতরাং যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় পাঁঠগৃহের আলোক নিবাইয়! 
সদর দরজার আলোকের নিকট দাঁড়াইয়। দীড়াইয়া 
পাঠ অভ্যাস করিতেন। তিনি কিছু অধিক বয়সে 


৪র্ঘ সংখ্যা] ' 


পাশ te ar িিলা "a! পাপা 


ইংরাজি A. ভরি করেন এবং ভি বৎসর ডবল 
প্রোমোশন পাওয়ায় তাহাকে অধিক শ্রম ও অপেক্ষাকৃত 
অধিক সময় ইংরাজি পাঠাভ্যাসে ব্যয় করিতে হইত। 


পাসিপাপসিশ? 


-»-তিনি রাত্রিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় অধ্যয়ন করিতে করিতে 


বাহজ্ঞান-রহিত হইয়! যাইতেন-_রজনীর গভীরতা, শয়নের 
প্রয়োজনীরতা প্রভৃতির প্রতি তাহার লক্ষ্যই থাকিত ন1। 
প্রভাত আঁসন্ন প্রায় দেখিয়া দ্বারবান আলোক নিবাইয়া 
দিলে তাহার চমক ভাঙ্গিত। এই জ্ঞানপিপাস্থ বালককে 
জ্ঞানামৃতরসের প্রকৃত স্বাদ পাইবার পূর্বে রজনীর পর 
রজনী এইরূপ কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকিতে হইয়াছিল 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাঁধিলাভের সুযোগ 
হইতে বঞ্চিত হইলেও সেই সাধনাই তাহার জ্ঞানার্জন 
ও ধনার্জনের পথ পরিদ্কৃত করিয়াছিল। | 
১৮৬৬ খ্রীঃ অবে যখন তিনি প্রবেশিকার দ্বিতীয় 
.শ্ৰেণীতে পাঠ করিতেছিলেন সেই সময় এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের এডভোকেট প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব ডাক্তার 
সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা আগ্রার সবজজ প্রথিত- 
যশা স্বর্গীয় অবিনাশ বাবু বি-এ পাশ করিয়া নর্্যাল স্কুলের 
/হেডমাষ্টার” হইয়া পাটনায় আগমন করেন। এখানে 
“ অবস্থানকালে যুবক যোগেন্্রনীথের প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়! তাহার প্রতি অবিনাশ বাবুর চিত্ত আকৃষ্ট হয় 
এবং তিনি - তাঁহাকে সুযোগ্য পাত্র জানিয়া তাঁহার সহিত 
স্বীয় সহোদরার বিবাহ দেন এবং যোগেন্দ্র বাবুকে আপনার 
বাসায় রাখেন। পরবত্নর যোগেন্দ বাবু প্রবেশিকা য় উত্তীর্ণ 
হইয়া পাটনা কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু .১৮৬৮- 
অন্দে অবিনাশ বাবু যখন বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
এলাহাবাদে ওকালতী করিতে যান তখন যোগেন্দ্র বাবু 
পাঁটনা কলেজ ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে এলাহাবাদ 
এগ আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন। জার্ডিন সাহেব 
' তখন গভর্ণমেপ্ট . এডভোকেট ছিলেন। যুক্তপ্রদেশে 
তখন কোন কলেজে আইন অধ্যাপনার বন্দোবস্ত ছিল 
না এবং বিশ্ববিগ্ঠালরেও : আইন পরীক্ষা গৃহীত হইত 
.না। যোগেন্দ্ৰ বাবু জার্ডিন সাহেবের আফিসে মাসিক 
একশত টাকা বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত ‘হইয়া রাত্রে 
তাঁহার নিকট আইন শিক্ষা করিতেন। ১৮৭২ খ্রীঃ 
El 


_ আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশ ও প্রবাস 


৭ সি at tN aT "ba 


৩৭৩ 
ea et ee ee aaa tet Tea te ne aaa te ratte ae ea Waa taut 


অৰে হাইকোর্টের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! যোগেন্দ্ 
বাবু স্বীয় কর্মস্থলে জনৈক বন্ধুকে ভর্তি করাইয়। সাহেবের 
কর্মত্যাগ করেন এবং ' এলাহাবাদে ওকালতি .করিতে 
আরম্ভ করেন। জার্ডিন সাহেব পরে তাঁহার যোগ্যতা! ' 


সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন__ 


‘‘Babu Jogendra Nath Chatterji has been Head 
Clerk to the Government Advocate, N. W. Provinces 
the past 2 years. TI selected him for the post as one 
of most promising student of the Governnient Law 
Class and I have had no reason to repent of the 
choice. His legal acquirements are sufficiently attested 
by the position he gained’in the Examination of the 
Law Class in 1871 and in the Examination of High 
Court Pleaderships in 1872. But I may be allowed 
speaking from intimate knowledge to say that he 
continued his legal studies diligently since he became 
a pleader of the High Court now a year ago, and that 
in my office he has had a legal training and an 
introduction to actual practice which should make 
his services peculiarly valuable to any one who 
requires a practical knowledge of law. 
Babu to be careful and industrious and believe his 
character to be in all respects unexceptionable.” 

SD. W. JARDIN, M.A, LLIB: 


_. ষোগেন্দবাবু খর্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন। একে খর্বাকৃতি 
তাহাতে গুল্শশ্রহীন যুবক,--রাঁজধানীর আদালতে পসার 
করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বালক মনে করিরা সহসা 
কেহ মোকর্দমীর ভার দিতে সাহস করিত না। সুতরাং 
এক বৎসরের চেষ্টায় সফল হইতে ন! পারিয়া ১৮৭৩ - 
অবের নভেম্বর মাসে তিনি আলিগড়ে আসিয়া ওকালতি 
আরম্ভ করিলেন। আঁলিগড়ে তখন ইংরাজি-জান! উকীল 
একজন মাত্রই ছিলেন এবং ইংরাজি-নবীশ নব্যতন্ত্রের 
উকীলের প্রতি স্থানীয় উকীলমসম্প্রদায় বিদ্বেভাব পোষণ . 


করিতেন ও তাহার প্রতিপত্তিলাভের অন্তরায় হইয়! 


দাঁড়াইতেন। স্থতরাং যোগেন্রবাবুর আগমন পূর্বোক্ত 
ইংরাঁজিনবীশ উকীলের পক্ষে বিশেষ . অনুকুল হইল। 
তাঁহার! উভয়েই প্রথমাবধি বন্ধুত্বস্থত্রে বদ্ধ হইলেন কিন্ত 
উদারস্বভাঁব যোগেন্ত্রনাথ প্রাচীন উকীল সম্প্রদায়ের প্রতি 
কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া অমায়িক ব্যবহারে 


অল্পদিনের মধ্যেই সকলকে .রশীভূত করিয়া. লইলেন। 
" বাল্যকাল হইতেই যোগেন্্রবাবু মেরাবী ছিলেন। 


.. তাহার 


I know the . 


৷ স্মৃতি ত্শক্তি এরূপ তীক্ষ ছিল যে যাহ! একবার মাত্র শুনিতেন 
প্রায় তাহ! আর.ভুলিতেন না। তিনি পার্শা ভাষা, জানি- 
তেন ন! কিন্তু উক্তভাঁষার . উৎকৃষ্ট. উৎকৃষ্ট কবিতা শুনিয়া 
 শুনিয়া-কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং ষথাক্ষেত্রে সেইসকল শ্লোক 
প্রয়োগ করিয়া উদ্দ-পাশী-গ্রাবিত যুকতপ্রদেশের নিয় আদা- 
লতে বিশেষ কুতকাঁধ্য হইয়াছিলেন। তাহার স্থৃতিশক্তির 
 দৃ্টান্তস্বরপ' উক্ত: হয়, তিনি মুসলমান হাফেজদিগের 
কোরান আবৃত্তির মত শেক্ষপীয়র মিণ্টন প্রমুখ প্রসিদ্ধ 
ইংরাঁজ. কবিদ্িগের প্রসিদ্ধ কাব্য মুখে সুখে আবৃত্তি 
করিতে ' পারিতেন। স্বতিণক্তির "সঙ্গে সঙ্গে তীহার 
- বুদ্ধিও প্রথর ছিল। ইহার সহিত তাঁহার সাধুত! মিলিত 
হওয়ায় কি উচ্চ.কি নিয় সকল আদালতেই তাহার প্রসার ও 
যশ দিন দিন এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে তিনি আলিগড়ের 
সর্বপ্রধান . উকীল ‘বলিয়া গণ্য হইলেন। যশোরাশির 
সঙ্গে সঙ্গে তীহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল 
এবং এই পিতৃমাতৃহীন দীন বালক. সাধনার বলে আজি 
লক্ষপতি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ধনার্জান তাহার অধ্যয়ন- 
ম্ৃহা ম্লান করিতে পারে নাই। তিনি বৃথ! আমোদে 
' সময়ক্ষেপ করিবার পাত্র ছিলেন না তাঁহার বিশ্রামের 
কাল এবং যখন যতটুকু অবসর প্রাপ্ত হইতেন তখনই তাহা 
জ্ঞানীর্জনে বায় করিতেন। প্ররেশিকা পরীক্ষায় মাত্র 
উত্তীর্ণ হুইয়া স্বকীয় অধ্যবসায়বলে ইংরাজি সাহিত্যে 


তিনি এরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন যে তাহার ইংরাজি 


রচনা! পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া সমসাময়িক অভিজ্ঞ- 
ব্যক্তিগণ চমৎ্কৃত হইতেন। গুন! যাঁর তাহার ইংরাজি 
সাহিত্যে এরূপ অভিজ্ঞতার মূল ব্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যার এবং ত্বদীয় শ্যালক রায়বাহাঁদুর বিপিনবিহারী 
মুখোপাধ্যায় । তাহার নিজের আজন্ম অধ্য্পনান্থরাগ 
এবং জ্ঞানার্জনম্পৃহা৷ অভাবগ্রস্ত পাঠার্থীর সহায়তায় 
_ চিরদিন তাঁহাকে মুক্তহস্ত রাখিয়াছিল। অনেক অসহায় 
অনাথ বালক তাঁহার বাসায় প্রতিপালিত হইয়া তাহারই 
. ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিয়া উত্তরকালে কৃতী হইয়াছেন। 
তাঁহার এরূপ বদান্ততাঁর কথা আলিগড় অবস্থান কালে 
অনেক শুনিয়াছি। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, তাহার 
পরিহাসপট্তা ও রসিকতা এবং সদাপ্রফুললভাব তাহার 


প্রবাসী-_মাধ, ১৩১৯ 


eeu eet Tone Tas aa eu at কপ Wee ৯০ টি ote বসা তত 


. অধিবেশন হইয়াছিল। 


[১২শ ভা ইয় খণ্ড 


ue! সিল? tat hatter, a baa iat ai লালসা হা 


কর্ম্বজীবনকে যেমন সরস রাখিয়াছিলঃ তেমনি কি গৃহে 
কি বাহিরে সকল সম্প্রদায় ও সর্ধজনের প্রিয় করিয়াছিল। 
আলিগড়ের মুসলমান প্রভাবের কথা বলাই বাল্য ; 
তাহার উপর আলিগড়-কলেল-প্রতিষ্ঠাতা সার সৈয়দ 
আহমদ খাঁর প্রতাপ প্রতিপত্তি সর্ববাদীসম্মত। সৈয়দ 
সাহেব আবার কংগ্রেদওয়ালাদিগকে বড় স্থুনজরে দেখিতেন 
না। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালা প্রবাসী বাঙ্গালী যোগেন্ত্র- 
নাথকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ই সমাদর 
এবং আন্তরিক প্রীতি করিতেন। তিনি যে কেবল 
মুসলমানপ্রধান আলিগড় মিউনিসিপালিটার ভাইস্‌ 
চেয়ারম্যান হইয়া! এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন 
তাহাই নহে কিন্তু ১৮৮৯ অন্দে যখন এলাহাবাদ' বিশ্ব- 
বিগ্চালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এম-এ-ও কলেজে আইন শিক্ষা . 
দিবার জন্য প্রবানী বাঙ্গালী যোগেন্দ্র বাবুকে সৈয়দসাহেব 
স্বরং অনুরোধ করিয়া আমাদের উক্তি দৃঢ় করিয়াছেন । 
বোগেন্দ্র বাবু স্বীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়াও সৈয়দ 
সাহেবের অনুরোধ সাদরে রক্ষা করেন এবং যতদিন. 
না একজন স্থায়ী আইন শিক্ষক নিযুক্ত হন, ততদিন 
তিনি অবৈতনিক শিকঞ্ষকরূপে যুপলমান: টা 
আইন শিক্ষা দেন। তাহার এরূপ স্বার্থত্যাগ 'ও জন- 

হিতৈষণা সৈয়দ সাহেবকেও তাঁহার অন্তুকুল করিয়াছিল। “ 
৬৭ বৎসর হইল যোগেন্দ্রবাবু পরলোক গমন. করিয়াছেন । 
তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আলিগড়ন্থ [70197 
National Association সভার একটী বিশেষ 
এতছুপলক্ষে জেলার জজ সাহেব 
সভার অধ্যক্ষকে*লিখিয়াছিলেন_ 


গস # # # | have always since.I came to this district 
entertained sincere respect for Mr. Jogendra Nath 
Chatterji, whilst I have had a very high opinion of his 
abilities. It was always a pleasure to have is 
assistance in a case and his death is a great loss, I 
should be obliged if you would kindly convey to his 
relatives my sympathy in their bereavement,” 

SD. J. H. Cums, 1.05. 
Dt. Judge. 


অযোধ্যার জুডিশ্যাল কমিশনর. বাহাদুর লিখিয়!- 
ছিলেন ' 


“T was much grieved to. hear of the death of Babu 


চি Nath Chatterjee for whom I ‘had a very 
great respect. He was an exceptionally able and 
‘ honest pleader who will be much missed at Aligarh.” 
f SD..L. G. EvYANS. - 
Judicial Commissioner, Lucknow. 
এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ডিলন সাহেব 
যোগেন্দ্রধাবুর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ইহার মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়া যোগেন্দ্রবাবুর পুত্রকে লিখিয়া ছলেন- 
oF ক ক # the. sad news of your good 
father's death has caused me the keenest 
‘one of oldest and 


in facil ‘may truly 


sorrow. He was 


| most valued friends : 


say ers was no one whom I esteemed 


more.’ 

আলিগড় সহরের মধ্যে স্বর্গীয় যোগেন্বাবুর ুৃষত 
ভদ্রাসন, ত*হার পর্ধ্য এবং সর্্সমপ্রদায়ের মধ্যে 
তাঁহার সুনাম, প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব এখনও ঘোষণা 
_ করিতেছে I | 


ভারতের নানা স্থানে ছাত্রগণের মুখে যে চক্রবর্তীর 


পাঁটিগণিতের কথা শুনা যায় সেই গ্রন্থ ও গণিতের 


অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা এম-এ-ও কলেজের প্রথিতনামা : 
Y নীঁণতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী মচাশর ১৮৮৭ অস্ত 


অন্যের শেষভাগে আলিগড়ে পদার্পণ করেন। ১৮৮৭ অব্দে 
সার সৈয়দ আহমদ যখন একবার কলিকাতা! গমন করেন 
তখন যাদববাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। বাদববাবু 
তখন কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেছিলেন। সৈয়দ সাহেব 
যাদববাবুকে তাঁহার কলেজের গণিতের অধ্যাপক মনোনীত 
করিয়া তাহাকে আলিগড়প্রবাপী করেন। এতদঞ্চলে 
তাহার গণিত অধ্যাপনার যশ আছে। যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত 
ভারতের সকল প্রদেশের এবং ভারতের বাহিরে ব্রহ্ম, 
বেলুচিস্তান, পোমালিল্যাণ্ড, পারস্ত, আরব, উগাণ্ডা, 
এ মরিশাদ্‌, কেপকলোনি প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দূর দুরান্তর 
হইতে আগত সহম্র সহঅ মুসলমান ছাত্র এই প্রবাসী 
বাঙ্গালী গুরুর সুশিক্ষায় লব্বকাম এবং তাহার সদয় 
ব্যবহারে তাঁহার প্রতি ভক্তিভরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। 
কলেজে স্থনিয়ম সংস্থাপন এবং ইহার আতভ্যন্তরিক সকল 


বন্দোবস্ত. যাদববাবুর সৎপরামর্শ সহায়ত! ও কর্তৃতে 


 আলিগড়ে বাঙ্গালী উপনিবেশ ও প্রবাস, 


এপাসিিপাসিপাস্দিদস্উিপীপিসিগাসিিপাপিসপপীিলপীপীপরটি পিপিপি পিপি সস সরলতা 


. অনুষ্ঠিত হইত । ০ 


মাসে অবসর. গ্রহণ করেন। 


৩৭৫: 


পপ সিল সদা পীতপা সলা শা ললিপপ ন 


লা পলা লক লা পাশ তত ্শোগোগ হাত লা" 
-- + প্ৰ 





১। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ২। স্বর্গীয়: 
যোগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় ।.. ৩। শ্রীযুক্ত বাদবচন্তর চক্রবর্ততী। 
৪। শ্রীধুক্ত জালা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । | 


সৈয়দ সাহেবের পরলোকগত পুত্র 
জষ্টিস্‌ মাহমুদ ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস নামক গ্রন্থে 
যাদববাবুর নিকট বিশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্তির কথা মুক্তকে 
স্বাকার কারয়াছেন। পুরাতন প্রবাসী হইলেও যাঁদববাবু 
এখানে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন নাই। পাবনা জেলার 
£পাতী ভারে গ্রাম তাহার আদি বাঁসস্থান।. 
যাঁদববাঁরু আলিগড়ে আসিয়া: সর্ধপ্রথমে স্থানীয় প্রসিদ্ধ 
উকীল জালাবাবুর বাসায় অবস্থিতি করেন। যোগেন্্র- 
বাবুর পরই ' আলিগড় জেলা আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকীল 
ত্রীযুক্ত জালাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের না 
উল্লেখযোগ্য । ইনি এখানে বাড়ীঘর না করিলেও 
এখানকার পুরাতন প্রবাসীদিগের মধ্যে গণ্য এবং স্বীয় 
উদার ও অমায়িক ব্যবহারে সর্বজনগ্রি় হইয়াছেন। 
আলিগড়ের উপনিবেশীক বাঙ্গালীর মধ্যে অবসর- 
প্রাপ্ত এসিট্টান্ট, সার্জন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


' মহাশয় অগ্ততম। বালী গাঙ্কুলিপাড়া ইহার আদিবাদ। 


ইনি ফুক্তপ্রদেশের বহুস্থানে প্রবাস করিয়! ১০৯৪ 
অন্ধের এপ্রেল মাসে জেল! হাসপাতালের ‘ভার লইয়া 
আলিগড়ে আগমন করেন এবং ১৯০৮ অব্দের নভেম্বর ' 
‘অবসর লইবার একবৎসর 
পূর্বের অর্থাৎ ১৯০৭ অব্দে, এখানে একটা সুদৃশ্য অট্টালিকা 


' ৩৭৬ 


পাতি স্পা 
099 শাপলা পা 





নিৰ্ম্মাণ করিয়া আলিগড়ের স্থারী বাসিন্দা হন। তদবধি 
তাঁহার বাড়ী প্রতিবৎসর দুর্গা পূজা হইয়া আসিতেছে। 
অন্দে ইনি এখানকার Assistant Health 
' 0০০৮ হন)" চিকিৎসায় ইহীর সুনাম এবং কল 
‘সমাজেই ইহার সমাদর আছে। 
J আলিগড়ে . বাঙ্গালীর বাড়ীঘর, জমিদারী, দোকান, 
. ওঁষধালয়, দুর্গাপূজা ও কালীপুজার উৎসব এবং 
বারমাসে তের পার্বণ সমস্তই দেখিলাম কিন্তু বাঙ্গালীর 
জাতীয়ত্ব রক্ষা করিবার জন্য জাতীয়. ভাষা ও ' সাহিত্যের 
আদর তেমন দেখিলাম-না। এখানে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষে প্রায় 
"'. একশত জন হইবেন, তন্মধ্যে কয়েকঘর উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়া আছেন। 
ll বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার মত পাঠশালা স্থাপন করিয়া, মাতৃভাষা 
ও. সাহিত্য আলোচনার উপযোগী পুস্তকীলয় ইত্যাদি 
স্থাপন করিয়া উপনিবেশী ও. প্রবাসী-বাঙ্গালীগণ তাহাতে 
উৎসাহ সহকারে 'যোৌগদান না: করিলে কালে তাহার! 
কেরোলী রাজ্যের গোস্বামীগণের ন্যায় বাঙ্গালীত্ব হারাইতে 
বমিবেন। ১৯০৩ অন্ধের জুন মাসে বাবু.কালীপ্রসন মুখো- 
পাধ্যায় 'প্রায় ৮০০২: টাকা মূল্যের, 
' সাধারণের পাঠার্থে দান করিয়াছেন বলিয়! শুনিয়াছিলাম। 
আবার ১৯১০-১১-অকে স্বীয় যৌগেন্্র বাঁবুর পুভ্রদ্য় ও 
জ্ালীপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতৃপুভ্রপ্রযুখ উৎসাহী -সাহিত্যান্ুরাগী 
যুবকগণের চেষ্টায়, একটা বাঙ্গালা 'লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত 
হইতে দেখিলাম | কিন্তু পূর্বেও যেরূপ এবারও তন্রপ 
এই সুচেষ্টার প্রতি সাধারণের সহানুভূতির লক্ষণ 'বড় 
দেখিতে পাইলাম না:। মাতৃভাষ! ও ‘জাতীয় সাহিত্যের 
প্রতি সহানুভূতির এই অভাব এবং উপেক্ষা শুদ্ধ আলিগড় 


১৯১০ 


_ কেন বঙ্গের বাহিরে যে-কোন বঙ্গীয় উপনিবেশের পক্ষে 


শুভকর নহে। এই প্রসঙ্গে. একটা .কথা, মনে-পড়িল। 


১৮৮২-৩ অব্দের মধ্যে একবার বড়দিন'উপলক্ষে ঈৈনপুরীর : ' :..ঃ 


পরলোকগত উকীল এবং প্রসিদ্ধ ওপন্তাঁসিক- এননীলাল 


বন্দ্যোপাধ্যায়, তথাকার অন্কতম প্রসিদ্ধ উকীল "কৃষ্ণঃ " 


গোপাল সান্যাল এবং বর্তমান আলিগড়নিবাঁসী ও তখন 
'মৈনপুরীর এসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


, প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হাউ (এ, 


প্রবাঁপী- মাঘ, ১৩১৯. | 


সপন এপাশ সিসি সিপপসশাসিপস্সিপাসি পিপিপি পি সীল সলা চিতল সিল পাপা পাস পোপ 


‘তাহাদের পুত্রকন্তাদিগকে প্রাথমিক : 


বাঙ্গালা পুস্তক. 


'[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জা. A. Howe) সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাঁন। 
তাহাদের সহিত জনৈক হিন্দুস্থানীও গমন করেন। সাহেব 


কেবল. .বাঙ্গালীরিগের :সহিত প্রথমে দেখা করিতে চাঁছিলে, 


সেই ব্যক্তি বলিয়া! উঠিলেন--“হাম বি বাঙ্গালী হায়, হাম 


. জমিদার হায় ys সাহেব তাহা বিশ্বাস না করায় পরিচয় 


জিজ্ঞাস! করা হয়, তখন জানা যায়, এটা জেলার সীমান্তে ্‌ 
মৈনপুরীর দিকে ' প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের কয়েকজন 


বাঙ্গালী. আভাগড়ের “রাজার জমিদারীর মধ্যে বাস স্থাপন 


করৈন। ইনি' তীহাদেরই, কোন বংশের বংশধর । তাঁহার 
বয়দ তখন, ৫০1৬০. বত্মর হইবে, তিনি বাঙ্গালা আদৌ 
জানিতেন না, কেবল তাঁহার নামের শেষে “চক্রবর্তী” 
পদবীটী ছিল। এসকল কথা আমরা ডাক্তার প্রকাশ 
বাবুর মুখেই. শুনিয়াছি। : আভাগড়ের 'রাজার ভূতপূর্ব 
গৃহচিকিৎসক আমার পরম বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত গ্রভাত- 
চন্দ্র'সেন কবিরগ্রন মহাশয়ও আমাকে জানাইয়াছেন যে তিনি 


স্বয়ং এরূপ একজন বাঙ্গালী আভাগড়ে দেখিয়াছেন। তিনি 


বাঙ্গালা ত' জানেনই না, অধিকন্তু তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ 
ও আকার প্রকার দেখিয়া একদা বন্ধুবর রাজার সন্মুখেই 
তাহাকে ঠাকুর সাঁহেব বলিয়া সম্বোধন করিলে, রাজা 
সাহেব হান্তসহকারে তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। তিনিও 
চক্রবর্তী। আরও শুনিলাম তাহার পত্নীর সহিতও পত্র- 
ব্যবহার বিনা হইয়া থাকে৷ 

7..." শীজ্ঞানেন্দমোহন দাঁস। 


_শিথগুরুদিগের উক্তি 
র্‌ দ্বিতীয় অধ্যায়), 


0১) 


. উই সাঁচু নিয়াই নিবেরা। 

এ. "উহা সম ঠাকুর সম চেরা॥ 
; «- অন্তরযামী জানৈ। 

-১ * বিন বোলত আপ পছানৈ | | 
“সেখানে (স্বর্গে ) সত্য প্যায় বিদ্যমান ; প্রভূ ও ভৃত্য 
সেখানে সমান। অন্তরযাষী সর্বজ্ঞ; তিনি আমাদের 
বাক্য বিনা মিজেই অবগত হইতে সদর্থ।-_ 

মোরথ ; ৫ম গুরু ॥ 


| 


re 


| (৮18৮ © 11৮--১৮এ৪৫ ১1815 & bh) ৭৯ &ি 


মে 





শিখগ্ডরুদিগের উক্তি 





৩৭৭ 
(২) মায়া কাহাকে কহে? ইহার সি বাকি ? দুঃখ ও 
নানক, সা'হব সদা দইয়াল । "' স্থখের সহিত এই জীবন আবদ্ধ ; ; মায়া আমিত্বের অধীন 
নাক কহেন ) পরমেশ্বর সর্বদা দয়াময় ৷ - হইয়া কাৰ্য্য করে ॥--শ্রীরাগ ; চতুর্থ গুরু ॥ 
ছি - সুথমণি ; ৫ম গুরু ॥ (১০) 
(৩ ) মাইয়া মোহু মেরৈ প্রভি কিনা ॥ 
জো হমকে! পরমেশ্বর উচর হৈ। আমার শ্রতুই মায়ামোহ স্থষ্টি করিয়াছেন ॥-_ শ্রীরাগ ; 
তে সভ নরককুণ্ড মহিপর হৈ ॥ | চতুর্থ গুরু। 
যাহার! আমাকে পরষেশ্বর বলিয়া পুজা! করে তহার! (১১) 
নরকগামী হইবে ॥--বিচিত্র নানক ; দশম গুরু ॥ অচরজ কথা মহা অনুপ 
(8) প্রাত্মা প্রাণ ব্রদ্দকা রূপ ॥ 
ফরীদাখালুক্‌ খল্ব্‌ মহিপর বলৈ বড এই কাহিনী অত্যাশ্ত্্য ও অনুপম । আত্ম! পরত্রন্মেরই 
সৃষ্টিকৰ্ত্তা এই সৃষ্টিতে বাস করেন এবং সৃষ্টি তীহারই মধ্যে ॥ আনান 
শ্লোক ফরিদ ॥ 
(১২) 
(৫) 4 - 
কিরপা করৈ জী আপনী ত গুরুক! সবদ কমাই । 
“ভকতি বন্যার দাবা নানক কৈ স্থুনহু জনহু ইতু সজ্ঞমি ছুখ জাই ॥ 
জগতিবতদল সদা কিরপাঁল ॥ ডি | 
নানক কহেন .হে মনুষ্য, পরমেশ্বরের কৃপা এবং 
পরমেশ্বর দয়াময় ও দীনবন্ধু । তিনি ভক্তের প্রিয় ও ্ 
গুরুদত্ত ধর্ম দ্বারা দুঃখ নিবারণ কর ॥--বর আঁশ! 
সর্বদা কপানয় ॥ 
দ্বিতীয় গুরু ॥ 
৮ _স্ুখমণি ; ৫ম গুরু ॥ 
| রা উ টি a ট 
যত্ৰ তত্ৰ দরিসাহ হোই ফৈলিউ অনুরাগ ॥ জীউ জল মহি জলু আই খটানা। 


তিনি (পরমেশ্বর) প্রেমরূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। 
IE) 
মন অপনে তে বুর! মিটান!। 
বেখৈ সগল সৃষ্ট সাঁজন! ৷ 

: হৃদয় হইতে অশ্লীলতা দূর কর এবং*সকলকে বন্ধুরূপে 


তিউ জৌতি সঙ্গি জোতি সমান৷ ॥ 
নদী সমূহ যেরূপ সাগরাঁভিমুখে ধাবিত হয় সেইরূপ 


জ্যোতি (মানব-প্রাণ ) জ্যোতির সহিত ( পরমেশ্বরে ) 
মিশিয়া যায় ॥--সুখমণি, ; ৫ম গুরু ॥ 


(১৪) 
দেখ, ॥ সতি গুরু শিখকী করে প্রতিপাল। 
_ জুখমণি ) ৫ম গুরু ॥ সেবক-কউ গুরু সদ! দইয়াল ॥ 
(৮) নেই সত্য গুরু তাঁহার শিখ (শিষ্য )-দিগকে প্রতিপালন 
রি বিন্‌ শুন কে ভগতি ন হোই ॥ করেন। তিনি তাহার সেবকদিগের প্রতি সর্বদা 
অপবিত্রতার মধ্যে ভক্তির বীজ অ রত হইতে করুণাময় ॥-_সুখমণি ; ৫ম গুরু ॥ 
পারে না। - | (১৫) 
(৯) - নানক সতিগুরু শিখকউ জীঅ নালি সমারৈ ॥ 
মাইয়া! কিসনে! আখিয়ৈ, মাইয়া কিয়া করম কসাই । সত্য গুরু নানক তাহার শিষ্যদিগকে প্রাণের স্তাঁয় ভাল 
দুখি স্থুখি ইহ জীউ বধুহৈ হউ মৈ করম কসাই ॥ 


বাঁসেন।-__সুখমণি। ৫ম গুরু ॥ 


৩৭৮ 


প্রবাঁসী-_মাঁঘ, ১৩১৯ 


[১২৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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(১৮) 
রহলী রঙে সোই শিখ মেবা। 
উহ সাহি' সৈ উস কহা চেবা॥ 
যে সংভাবে শ্গীনন যাপন করে সেই আমার শিষ্য ; না, 
সেই আমাব গুরু এবং আমিই তাহার শিষ্য | - নানক ॥ 
(১৭) 
অদগুন ছোড় গুনা কউ ধাবহু । 
অসংকে পরিত্যাগ করিয়া সমৎপথে ধাবিত হও । 
রাগ সোরথ॥ 
৮0৯৮) 
হুকুমি হোবনি ভীঅ। 
তীহারি আদেশে জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে 1 _জপজ্ী। 
ধীরেন্দ্রনাথ সেন। 


খালসা ধর্মের অভিব্য্ত 
পঞ্চদশ শতাব্দির শেষার্ধভাগে পঞ্চনদে এক মহাপুরুষ 
আক্ভি্তি হইয়া এক বিরাট চিন্তা ও বিরাট ভাবের জন্ম 
প্রদান কতেন। এই ভাব ও চিন্তা; ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ 
নূতন না হইলেও, বহু বৎসরের নানা আঁবর্জনা-জালে 
জড়িত হইয়া ভগ্বস্ত পে অগ্নিকপার মত নিষ্রিয়ভাবে অবস্থান 
করিতেছিল এবং নানা উপধর্ম্মে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া 
গিয়াছিল। ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সাধনার জলন্ত 
বন্ধি পুনরায় আর এক মহ্থাপুরুষের জীবনে প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিল। 
সেই বিরাট ভাব ও স্বাধীন চিন্তা প্রাণরূপে পাইয়া 
এক বিরাট, সক্রিয়, বিশুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম মুত্তিপরি গ্রহ 
করিল; ধর্ম কেবল মননে নহে, জ্ঞানে ও কর্মে) ধর্ম 
নিক্ছিয় নহে--সজীব ; ধর্ম কেবল সৌষ্ঠব ও সৌন্দৰ্য্য নহে-_ 
তাহা প্রাণ দির পূর্ণ ও সফল করিতে হয় এবং অনস্ত 
জীবনের মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।--ইহাই 
খাঁলসা ধর্ম । | 
উক্ত ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বলিবার পূর্বে ভারতের আভ্যন্তরিক 
ধর্ম্মপ্রবাহের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে আমাদের বক্তব্য বিষয় 
' সুস্পষ্ট হইবে । 


. বাষুতে সলিলে অগ্রিতে আকাশে নিত্য 


বেদের নানাপ্রকার জীবঘানী বা'হাক-অনুষ্ঠানে মত্ত 
সমাজে যখন নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের সুত্রপাত 
হইল, এবং ঈশ্বরের নানারূপ বিভাগ * নান! দেববাদে 
জড়িত অদ্ভুত ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের স্থষ্ট হইল, তখন তপোবনে 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্ম:৭ মিঁলয়া- এক নূতন ধর্মমসাধনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। . সেই ব্রহ্মর্ষিগণের সাধনালন্ধ পুত অন্তঃকরণে 
বিরাট ভাব ও চিন্তাব সংমিশ্রণে এক বিরাট সত্য 
উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহারা সেই মহাসত্য হৃদরঙ্গম 
করিতেই বজ্রকণ্ডে প্রচার করিলেন,--সেই যে এক-_ 
সকল দেবতার ধিন দেবতা, যিনি ওষধিতে বনম্পর্ততে 
বিরাভিত, 
যিনি, সকলের প্রাণ স্বরূপ, তাহাকে. জানিতে 
পারিয়াছি ] 

এই জ্ঞানালোক কত শতান্দি ধবিয়া ভারতের নিবিড় 
অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইয়ার্ছল ঠিক বলা যায় না, 
কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাক্কালে সে ধর্ম যে নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন 
হইয়া ছল তাহা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রণাহে 
পুনরায় ভারতের হড়বাদ বিদু'রত হুইয়া সাধনা ও শক্তি- 
মূলক কর্ম্মবাদ প্রচারিত হইল। 

এই উদ্ধ দ্ধশক্ধি করেক শতাব্দি ভারতবর্ষে বিমল শান্তি- 
সুধা বিতরণ করিল, এবং পৃথিবীর অনেক পতিত দেশ 
এই নবধৰ্ম্মে পবিত্র হইল। কিন্তু কয়েক শতাব্দি গত 
না! হইতেই পূর্ব্বজড়তা ভারতের অঙ্গ অধিকার করিল। 
তান্ত্রিকতাঁ, নাস্তিকত! ও বহুদেববাদ আসিয়া বৌদ্ধধর্ম 
পঞ্চিল করিয়! তুলিল। | 

এই সঙ্কটের সমুয় প্রথমে মধ্বাচার্য্য ও তৎপরে জ্ঞান- 
প্ৰদীপ্ত শঙ্করাচার্য্য ভূমানন্দের জয় ঘোষণা করিলেন, এবং 
বৌদ্ধধর্শের বিকৃত অঙ্গসকল বিচ্ছির করিয়া অদ্বৈতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার অতুলনীয় দর্শনশান্ত্র ভারতকে 
নান্তিকতাজাল ও অন্তান্ত দর্শনশাস্ত্রের ভ্রমন্ধাল হইতে , 
মুক্ত করিল। | 

শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত করিলেন সত্য, কিন্তু 
আঁধ্য অনাধ্য ভাব বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন না। 
দলে দলে বৌদ্ধ ও অনাৰ্য্য নৰ হিন্দুধর্মের পরিবর্তন সাধন 
করিতে, লাগিল। শঙ্করাচাধ্যের পর রামান্থজ ও রামানন্দ 


৪র্থ সংখ্যা ] 
বিশিষ্টাদৈতবাদ প্রচার দ্বারা জ্ঞানবাদের সহিত তক্তিবাদ 
সংমিশ্রিত করিলেন। 


রামানন্দ ও চৈতন্য এই ছুই মহাপুরুষ পরস্পর পরবর্তী 





ene eae I~, সি 





“হইলেও দুইজনেই, সর্বপগ্রাণী মান্রকেই ঈশ্বর-প্রেম-ধর্থে 


এক করিতে চাছিলেন। রামানন্দের শিষ্য কবীর প্রকাণ্ঠ 
সামাজিক ধর্ম্মেও হিন্দু অহিন্দু সকলকেই এক বলিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন। গোরক্ষনাথও তদ্রপ মতাবলন্বী 
ছিলেন। 

তৎসময়ে নাঁমদেব, দাদু, করমটাদ, কেশব, তুকারাম, 
সকলেই হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত ভ্রমজাঁলের বিরুদ্ধে স্বাধীন 


চিন্তা ও আত্মবোধের 'সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। 


কবীর ও গোরক্ষনাথের পর নানকের আবির্ভাব 
নানক বাল্য বয়সেই কবীরের সর্ধজীবগ্রীতি, সতেজ 
জ্ঞানময় কর্ম ও অধ্যাখ্ধর্ম্মের অনুরাগী হন। ধীরে ধীরে 
নানকের অন্তরে মহান জ্ঞানের প্রোজ্জপ শিখ! প্রদাপ্ত 
হইয়! উঠিল। 

১৪৬৯ খষ্টাবে নানক লাহোরের সন্নিকটব্তী কনকাচ 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচলিত সঙ্ধীর্ণ ভীরুধর্ম্ম 


"পরিহার পূর্বক মচাসামা ও কুমির ধর্মের প্রতি অনুরক্ত 


হন। কবীর ও গোরক্ষনাথ উক্ত ধর্মের বীজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহা সমস্ত বাধা দূরে অপসারিত: করিয়া 
ক্রম*্ঃ মহান জ্ঞানের বিস্তৃত উদার শাখা প্রশাখা বিস্তার 


করিল। 


নানক কিছুকাল ভগিনীপতির গৃহে ব্যবসা-বাণিজ্য- 
কার্যে লিপ্ত থাকেন। জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় তাহার 
হৃদয় উজ্জল হইয়াছিল, তিনি সহজেই হুক্মদর্শনের বলে 
প্রচলিত ধৰ্্মমতসকলের অযথার্থতা উপলব্ধি করিলেন। 

কিছুকাল পরে তিনি পরিব্রাজক বেশে বহির্গত হইয়া 
হিন্দু ও মুসলমানের তাবৎ তীর্থস্থান পরিদর্শনান্তর বুঝিতে 
পারিলেন, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই প্রকৃত ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া বাহ্িক অনুষ্ঠানে মত্ত, এবং ধর্মের সরল পথ 
আবহমান কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দ্বারা আচ্ছন্ন । তিনি দীর্ঘকাল 
এই ভাবে পধ্যটনের পর স্বীয় জন্মপলীতে প্রত্যাগমন 
পূর্বক গার্স্থ্যধন্মে মনোনিবেশ করিলেন। জন্মস্বভাবই 
তীহাকে জ্ঞানের যে অরুণ ভ্বাভায় রঞ্জিত করিয়াছিল, 


খাঁলসা ধর্মের অভিব্যক্তি 





" অথচ 


৩৪৯ 


শিলা পাস সপ্ত তপতি পিন 


দীর্ঘকাল পধ্যটনের. পর তাহার সে জ্ঞান সংশয়-মেঘ মুক্ত 
মধ্যাহ্ব সুর্য্যের সপ্তায় প্রথরর শ্বিচ্ছটার় উজ্জল ও দ্রীপ্তি- 
পূর্ণ হইল ; ভাব এবং বিশ্বাস, প্রেম এবং কর্ল্ম তাহার 
জীবনের চিরসঙ্গী হইল। সত্যের পুত আলোকে তাহার 
সমস্ত সংশয় ও মোহজাল ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি গভীর- 
জ্ঞানপ্রস্থত ধৰ্ম্মবাণীসকল তদীয় প্রিয় শিষ্যবর্গের নিকট 
উদঘাটন করিতে লাগিলেন। নানক সর্বদাই আধ্যাত্মিক 
মহাভাবে পরিপূর্ণ. থাকিতেন, কিন্তু ঈশ্বরের কর্ম্ম 
সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া সংসারধর্ন্মে অমনোযোগী 
হইতেন না। তিনি সর্বদা বাসনাবিরহিত নির্লিপ্ত 
কৰ্ম্মময়, জ্ঞানভক্তিভাবজড়িত পবিত্র জীবন 
অতিবাহিত করিতেন। 

হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই তদীয় পবিত্র ধার্ম্ম বিশ্বাস- 
বান হইয়! শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। তিনি ১৫৩৯ 
খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


“তিন বেদিয়ন কি কুল বিথে প্রগটে নানক রায় । 
সব শিখন-কো সুখ দিয়ে জো তো হোয় দহায়। 
তিন এ কাল-মো ধরম চালাও 

সব সাধন-কো রা বাশাইও। 
জো তাঁকে মার্গ-মে আয় 

তে কভু নাহি পাপ সঙ্গায়। 
জে জে পশ্ব তবন-কে পড়ে 
পাপ তাপ তিন-কে প্রভ হরে। 
দুখ ভূগ কভু না সম্তীয়। 

জাল কাল কে বিচ লা অয়।” 


সমস্ত বর্ধুসাধনের উৎকৃষ্ট কৌশল প্রদর্শনের জন্য শিখ- 
সমাজে নানকের আবির্ভাব উক্ত হইয়া থাকে | বস্ততঃই 
তিনি পূর্ব্ব ধর্মসংস্কারকগণের শ্রেষ্ঠ মতসকল গ্রহণ ও 
নিকৃষ্ট মতগুলি পরিবজ্জন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তাহার ঈশ্বর স্বযস্তু অবিনাশী, বাত্সমনাতীত, 
অজর, রূপরসবিরহিত অকাল পুরুষ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
আলোক তিনি, প্রাণ তিনি, আনন্দ তিন। সন্যস্বরূপ 
ঈশ্বর জগতের পূর্বে ছিলেন, এখনও আছেন এবং 
দর্শনীয় ও জ্ঞাতব্য সমস্ত বস্তুর কারণ ও শেষ পরিণতিরূপে 
তিনি নিত্য বিরাজ করিবেন । 

নানকের ধর্ম্মমত বেদান্ত এবং বেদান্তের 'বহুপরবর্তী 
সুফি মতের সম্পূর্ণ অনুরূপ! 

নানক তাহার শিষ্যগণকে যুগযুগ্নস্তিরব্যাপী ভ্রম ও 





৩৮০ 


শশা ১ পা এশা, স্পা পাপা 


| কুসংস্কারজাল হইতে সুক্তি: প্রদান'ৰ করেন) এবং চিনি, 


সাধুব্যবহার, -- পংকাধ্য: ফম্পাদন--ধর্মোর প্রকৃত: পথ ও . 


মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন। 

সমাজনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি কোন উপদেশ 
. দেন নাই; কিন্ত সতেজ ধৰ্ম্ম যে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র ও 
' সমাজের  সর্বাঙ্গীন পরিণতি ও পূর্ণতা সাধন করিতে 
পারে): তৎবিষয়ে বোধ হয় তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিল 
‘ন! । : এজন্য তিনি পরবর্তী গুরুগণের মধ্যে বা তাহাদের 
অন্ুঠিত কার্ধের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন বলিয়া ভবিষ্যৎ- 
বাণী: প্রচার করিয়াছিলেন। কোন কারের পূর্ণতা 


একদিনে সম্পন্ন হয়: না-এবং যে. কার্যের সত্যে 


প্রতিষ্ঠা, . তাহার পূর্ণতা যে অবশ্ঠন্তাবী, সে বিষয়ে 
তিনি.বিনদমাত্রসন্দিহান ছিলেন নাঁ।. তিনি- ধর্মের যে 
বীজ রোপণ করিয়া গেলেন, তাহার কাঁধ্য ও অবশ্ঠন্তাবী 
পরিণ্তি.যে সত্যপথকেই অনুসরণ করিবে তাহাতে: সন্দেহ 
কি!. রা, নী ' 

তিনি মুর বিধিব্যবসতা পঁযুঠদন্ত করিয়া কোঁন সামাজিক 
সংস্কারের সুত্রপাঁত করিয়া-যান্‌ নাই, কিন্তু যে ধৰ্ম্ম তিনি 
প্রদান করিয়া গেলেন: তদ্দারাই তাহা একদিন সম্পাদিত 
হইবে,--সে বিষয়ে রোধ - হয় তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন। 
তাহার উদার ! 'মৃতসকল কোন সাম্প্রদায়িক জালে 


বিজড়িত হইয়া 1 সত্যপথ অবরুদ্ধ না. করে তৎবিষয়ে তাহার. 


সতর্ক -দৃষ্টি ছিল। তাহার পুত্র গার্হস্থ্য ধর্ম, পরিত্যাগ 
করিয়া, উদাসীন “ধৰ্ম্ম, গ্রহণ করায় তাহাকে তিনি স্বীয় 
ধৰ্ম্মমতের অস্তভু কত রাখিলেন না। নানক মৃত্যুর প্রারালে 
তদীয়, শ্রেষ্ঠ শিষ্য :অঙ্গকে- গুরুপদের, অধিকারী করিয়া 
যান। -. 1... 2১0] 

যাহাতে ধৰ্মমত একস্থান ন হইতেই প্রচার হওয়াতে সেই 
স্থানের, প্রতি মমত্ব হইতে : শিষ্যবর্গের- তীর্থস্থান হইয়া না 
উঠে, তজ্জন্ত নানক. অঙ্গদকে অন্যত্র যাইয়া: প্রচারের 
আজ্ঞা .দ্েন।.- নারি 

নানকের-পর অঙ্গদ-ও-অগদের পর. তীয় শ্রেষ্ঠ শি 
অমরদাস গুরুপদ .লাভ করেন। অন্বুদাসও স্বীয় -গুরুর 
প্রচারস্থান পরিত্যাগ করিয়! অন্তত. যাইয়া! ধৰ্ম্ম প্রচারে 
প্রবৃত্ত হন। | 


ধাদী- মা, ১৩১৯ 


পিসী পিপি রাস 9 শট 


‘মৃত্যু . দণ্ডে দণ্ডিত হন । 
‘সাহেব মৃত্যুদণ্ডের প্রাক্কালে নদীতে স্নানের: জন্ত আনীত / 


Ei el ডগি, চা খণ্ড 
“নানক 'অঙ্গদ- কো ৰাপ ধরা, Ng 
ধরম পর চুড় তে জগমো করা ।. 
অমরদাস পুন নাম কহায়ো ' 
জিন দীপকতে দীপ জবালায়ে! ।” 
. নানকই যেন তাহার. অসম্পূর্ণ প্রচার সমাপ্ত করিবার. 


জন্য অঙ্গদ ও অমরদাস রূপে স্বীয়, বাণীর : পুনরাবৃত্তি 
করিলেন। অঙ্গদ ও অমরদাস উভয়েই. নানকের উদার : 


মতসকল উজ্জ্বল রাখিয়া নাঁনকের সতা মত 'দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও 


গভীর করিলেন। নানকের অসম্পূর্ণ প্রচার যেন .তীহাদের . 
দ্বারা সমাপ্ত. হইল ৷ 8 
অমরদাসের পর তীয় প্রি শিষ্য গুরু  রামদাস 
গুরুর স্থান. পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র -যাইয়া.. প্রচারে প্রবৃত্ত 
হন। . রামদীসই সর্বপ্রথম. শিষ্যদিগের জাতীয় ধর্মমন্দির 
প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা! উপলদ্ধি, করেন, এবং তিনি যোগ- 
বলে বৈদিক; কালের- আধ্যঞ্ষিগণের পবিভ্রতম অমৃত- 
কুণ্ডের স্থান নিরূপণ ক্রিয়া তথায়.অমৃতমর নামক কটা 


| প্রকাণ্ড সরোবর নিৰ্ম্মাণ করান। 


রামদাসের প্রিয় শিষ্য ও জামাতা, গুরু অ্জ্জুন : 
'সরোবরের মধ্যে হরিমন্দির প্রতিষ্টিত.করেন- । | 

ঈশ্বরকে: চতুর্দিক হইতে ..পাঁওয়া যায়,- এ সত্য 
উপলব্ধি. করাইবার নিমিত্ত, হিন্দদেবমন্দির ও মুসলমান 
।মসজিদের সৃষ্কীর্ণ একদিকের: বুদ্ধি পরিহার :করিয়া তিনি 
হরিমন্দিরের চতুর্দিকে দরজা রাখেন।. গুরু অর্জ্জুনই 
আদি মহাগ্রস্থের রচয়িতা, তিনি পূর্ববর্তী গুরুগণের বাণী 


ও ধর্ম্সাধকগণের : উৎকৃষ্ট বাঁণীমকল সংগ্রহ করিয়া 


লিপিবদ্ধ করেন।. .গুরুগণ বাণীরূপে এই .পুস্তক-মধ্যে 


.অবস্থান করিতেছেন, এই বিশ্বাসে, সমস্ত. গুরুর প্রতিভূ 


স্বরূপ উক্তগ্রন্থথানি-মন্দির-মধ্যে সংস্থাপন করেন। 
গুরু অজ্জুন মুসলমান বাঁদশাহের গৌঁড়ামী.ও অবিচারে 
. শিখগণ বিশ্বাস করেন, অর্জুন 


হন, এবং তিনি নদীজলে অন্তর্হিত হইয়া যান-।- যে স্থানে 
গুরু অজ্জ্নদেক অদৃশ্য হন, তথায় ' নদী: শুক হইয়া বহুদূর 
দিয় প্রবাহিত হওয়ায়, তৎস্থলে বর্তমান সময়ে গুরু অজ্জুন- 
দেবের ডেরা অবস্থিত। - এই ডের! বা ক্ষুদ্রমন্দির বর্তমান 
সময়ে শিখদিগের তীর্থস্থান 





ওয় গুরু ৷ গুরু রামদাস। ১ম গুরু । গুরু অঙ্গদ। ৪র্থ গুরু । গুরু অজ্জুন। 
এম গুরু | গুরু হরকিষণ। ৯ম বা শেষ গুরু । গুরু গোবিন্দ সিংহ। ৮ম গুরু । গুরু তেঘ বাহাদুর ৷ 
«৫ম গুরু | গুরু হরগোবিন্দ। ২য় গুরু। গুরু অমরদাস। ৬ষ্ঠ গুরু । গুরু হররাম্ব। 
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' ইহাও কথিত হইয়া থাকে, গুরু অৰ্জ্জুন _নদীজলে 


₹ অদৃশ্য হইয়| পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ভীহাকে-"শেষ 


এ 


' করিলেন। - 


উপদেশ প্রদান করিয়! বান। . যাহাই হোক” যেকোন! 
প্রকারে : হর্গোবিন্দ পিতার- নিকট হইতে এইদেশ 
প্রান্ত হন, আধ্যাত্মিক ধর্মের প্রতিভূ স্বরূপ - গ্রন্থসাহের 
রহিলেন, তুমি সামাজিক ধর্মের প্রতিভূ ্বরপ্-্ুইঝ়ানি 
তরবারি ধারণ করিও। be 

অধৰ্ম্বের অত্যুথান নিবারণের নিমিত্ত কর্ম্ম- ও কর্তবা- 
অসির আবশ্তকতা| এই স্থানে প্রথম স্থচিত। 7... 

- অঙ্ঞুনের পর হরগোবিন্দ - . পিতৃপদে অধিরোহণ 
গুরুর কার্য তিনি উতয়রূপেই সম্পন্ন করিতে 


| লাঁগিলেন__এক ধৰ্ম্মনেতা, দ্বিতীয় যুক্ধনেতা |. 


‘., অধৰ্ম্ম ও অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য হরগোবিন্ৰ 


শিষ্যদিগের মধ্যে অসি ব্যবহারের সুত্রপাত করিলেন... 

হরগোবিন্দের জ্যে্ঠপুত্র গুরুদত্ত অল্পবয়সেই লোকান্ত- 
_রিত হন। কনিষ্ঠ পুত্র উত্তররায়ও কিয়ৎ দিবস. -পরে 
সৃত্যুসুখে পতিত হন। প্রবাদ আছে যে, এই ছুই ভাইই 
তাঁহাদের অলৌকিক গুণ দ্বারা একটা মৃতগাভী ও 


বন্ধুপুভ্রকে পুনর্জীবিত করিয়া । অলৌকিক গুণ প্রদর্শন 
॥/* দ্বার! ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিয়াছেন এবং তদ্বার! 


লোকের -অনর্থক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, বলিয়া 
পিতা কর্তৃক .- তিরষ্কৃত' হইয়া স্বীয় পাপের (প্রায়শ্চিত্ত 
' স্বরূপ তীহার! আত্ম প্রাণ বিসর্জন করেন। 

হরগোরিনের ' পর “হররায় গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন, 
১৬৬১ খষ্ঠাকে - ‘৩২ বৎসর বয়সে হররায়- ভাংগা 


" করেন। 


/ 
|| 


৮ 


জ্যেষ্ঠ রামরায়ের বয়স ১৫. ও. কনিষ্ঠ হরকিষণের- মাত্র ত্র-৬ 
বৎসর । 


হররায় কনিষ্ঠ পুত্র হরকিষণকেই গগন মনোনীত" 


করিয়া যান। 


হররায়ের মৃত্যুর, পর রি রামরায় গুরুপদ লাভে - 


হতাশ হইয়া কনিঠ্ের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, এবং গুরু- 


পদ অধিকারের নিমিত্ত : বারস্বার রঙগজেব বাদশাহের 


শরণাপন্ন হন, কিন্তু তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। .. 
El 


bl 
কা 


খালদাঁ ধর্মের iy 


eo চনক ও ১ সিসি 


. তরবারি গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তি, 


. যখন হররায়ের মৃত্যু হয়, তখন তীয় পুভ্রগণের মধ্যে 


88 পাজি সি 





পে পিতা জলত সতীশ মিলল 


' বিবাদ বিসম্বাদেও,. হুরকিষণ স্থির রহিলেন' 

i ৪ বৎসর পরেই হুরকিষণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
কথিত আছে হরকিষণ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নির্দেশ 
করিয়াবান, বিয়া নদীর তীরবর্তী গইন্দোবাল নামক স্থানে 
বুক্ধাল ক্রমে শিখ সম্প্রদায়ের পরবর্তী নেতার জন্ম 
হইয়াছে ছে----এই গ্রামে হরগোবিন্দের .কতিপয় আত্মীয় 
স্বজন রাস করিত। হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুর তেগ 
বাহাদুর তাঁহাদের অগ্ঠতম। হ্রকিষণের নির্দেশ মতে 
শিখের! বুক্কালা গ্রামে যাইয়া :তেগবাহাছুরকেই গুরু বলিয়া 
অভিবাদন করিল। তেগবাহাছুর শিখদিগের আদেশ 
শিরোধাধ্য, করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, তিনি পিতার 
তবে তিনি 
শিখদিগের শুভাকাঙ্ষীদিগের কাহাবও অপেক্ষা হীন নহেন। 
তেগ বাহাদুরের গুরুপদে অধিরোহণের পর রামরায় 


‘পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত. হইলেন। এই 


ষড়যন্ত্রের ফলে তেগবাহীছর বাদশাহ ওরজজেবের ক্রোধ-.. 
নয়নে পড়িয়া ধৃত হইয়া দিল্লীতে নীত হন টি, 

দিল্লীতে জয়সিংহ তেগবাহাঁছুরের অসাধারণ ধর্ম্মভাব .. 
ও.তেজস্থিত! দেখিয়! মুগ্ধ হইলেন এবং তীহারই এ্রকান্তিক 
যন্ত্রে তেগবাহাদুর দিল্লী হইতে মুক্ত হইয়া রামসিংহের 
সহিত আসাম জয়ে গমন করেন। তথায় কামরূপের রাজা 
তেগবাহাছুর কর্তৃক শিখবর্থে..বিখবাসবান হইয়া উক্ত ধর্ম 
গ্রহণ করেন। | 

আসাম হইতে প্রত্যাগত হই তেগ বাহাদুর কিছুকাল 
পাটনা নগরে অবস্থান করেন, 'তথায়ই শিখদিগের মহান্‌ 
গুরু খাল্সা-ধর্ম-প্রবর্তক - গোবিন্দসিংহ ভূমি হন। 
পাটনা, হইতে পাঞ্জাবে ‘আসিয়া তেগবাহাছুর আনন্দপুরা 
নামক স্থানে স্বীয় আবাদ ি্ধাণ বা অবস্থান 
করিতে থাকেন। 

গুরঙ্গজেবের অত্যাচার যখন হিমাদ্রিশিখরের শ্লায়ন 
অত্যাচ্চ হইয়া উঠিয়াছে ; রাজ্যের সর্বত্র পাশব অত্যাচারের 
অবধি নাই; অধৰ্ম্ম, অন্তায়, কুপ্রথা, গ্রবঞ্চনা, ভ্রাতৃদ্বেষ, 


পিতৃহিংসা, জিঘাংসা রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে ; - 
গুরঞ্রজেবের র্মবিদ্েষের. প্রবল, .ক্ষাঘাতে . হিন্দুজাতি 
ক ie কুচক্র, , কুনীতি ও নিঠুর নিখ্যান, ধন্মের 


৩৮২ | ও ং 





স্থান অধিকার করিয়াছে; তখন কাশ্মীরেও. এই 
" অত্যাচারক্োত্ত অত্যন্ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল 
কঠোর নিপ্পেষণে তথায় ত্রিচতুর্থাংশ লোক ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত দ্রর্নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ বাঁদশাহরে লিখিয়া 
পাঠাইল, যদি আমাদের ধর্ম্মগুরু তেগবাহাঁছুর স্বীয় 'ধর্ম্মমত 
পরিত্যাগ করেন তবে আমরাও ধর্ম পরিত্যাগ করিব। 
_তেগবাহাদুর ইতিপূর্কেই কাশ্মীরের পণ্ডিতৃ্দিগের 
‘নিকট হইতে তাঁহাদের উপর মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
মৰ্মভেদী অভিযোগপত্র প্রাপ্ত হন। 
"উক্ত পত্র পাঠ করিয়া তেগবাহাছুর নিতান্ত শোকাকুল 
ও-বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকেন। 
অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,_-পিতা, 


আজ আপনার মনে এমন .কি দুঃখ উপস্থিত যাহার জন্ত 


. ছিল। 


আপনি এত খোকাঁকুল। 

:” তেগ্বাাছুর পুত্রের নিকট কাম্মীরের দুরবস্থা -বর্ণন 
করিয়া বলিলেন ;_এ সময় কোন মহাপুরুষ 'আত্বপ্রাণ 
বিসর্জন করিলে এ অত্যাচারের প্রতিবিধান হইতে পারে। 
গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,_-পিতা, আপনি অপেক্ষা কে 
অধিক যোগ্য ব্যক্তি! আপনি ভারতের 'অগণা, নধিবাসীর 
উদ্ধারের উপায় করুন। | ্ : 

' তৎকানে গোবিন্দের বয়স '৭ বৎসর মাঁত্র। তেগ- 
বাহাদুর সহর্বে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তেগবাহাহুর 
বাদশাহ কর্তৃক দিল্লীতে আহত 'হইয় নিষ্ঠুর ভাবে নিহত 


হুইলেন। | 
“শীষ দিয়া পর-নী না উচরি। 


ধরম হেত শাকা জিন কিয়! 
শীষ দিয়! পর শীরর্‌ না দিয়!” 
মস্তক দিল কিন্ত একটা আর্তম্বরও উচ্চারণ করিল না, ধর্ম্মের জন্য 
মৃত্যু আলিঙ্গন করিল; মন্তক দিল কিন্তু ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ 
লগ না। 
পিতার মৃত্যুর পর গোবিন ভি যমুনার তীরবর্তী 
নিৰ্জ্জন অরণ্যে 
কী গভীর সাধন! ! অধর্ম্মের বিনাশ ও অত্যাচারের প্রতি- 
রোধ, হর্কলের ' রক্ষা! ও ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পিত! 
স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ ' বিসর্জ্জন দিলেন, সেই মরণের ভিত্তির 


প্রবাসী মাঘ, ১৩১৯ 
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গোবিন্দ পিতার তদ্রপ.' 


'অধিরোঁহণ করিলেন। 


গভীর সাধনায় মগ্ন থাকেন। সে; 


১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উপর সিদ্ির অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করা তাহার জীবনের 
লক্ষ্য। প্রায় ১০ বৎসর কাল গোবিন্দ আত্মোৎকর্ষ ও সত্য 
সাধনায় অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ও 
অন্যান্য বিদ্যায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। সমস্ত আদি 
গ্রনথথানি, তাহার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি নাঁনকের সতাবাণী- 
নক! কত ত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তান্ত ধর্মসাধকগণের 
তায়! িবলমাত্র অধ্যয়নে ধৰ্ম্ম সঞ্চয়ের মু তম পরিত্যাগ 
করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা-ভূমি নির্ম্মাণে 

যত্ববান হইলেন। গোবিন্দ এ সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধি লাভ 
করিলেন। মহান. সত্য পুরুষের উপলদ্ধি দারা তাহার 

হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হইল। সত্য ধর্ম তীহার 
হৃদয়ে স্পষ্ট ও উজ্জল, নির্মল ও বিশুদ্ধ রূপে প্রভাপিত 
হইল ৷ 

. আনন্দপুরায় গোঁবিন্দের পিতৃদত্ত সম্পত্তি ও বাসস্থান 
নানক-প্রচাঁরিত সত্য ধর্মের শিষ্যেরা নবম গুরু 
তেগবাঁহাহুরের নিকট হইতে ধর্ম্মকথ! শ্রবণ, উৎসব 
আনন্দে যোগদান ও গুরুকে ভক্তিকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার 
অভিলাষে এইস্থানে আগমন করিত। শিষ্বর্গের 
কান্তিক অনুরাগে গোবিন্দ আসিয়া পিতৃগদিতে, 
গুরু তেগ বাহাদুরের সময় 
বহু সহত্র ভক্তশিষ্যের আগমনে আনন্দপুরা- সত্যই মহা 
আনন্দনগরী বলিয়া প্রতীয়মান হইত। অবিরাম ঈশ্বর- 
কথা শ্রবণ ভজন গানে এস্বান মুখরিত থাকিত। গুরু 
নানক যে মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন হিন্দুধর্মের 
প্রচলিত বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা অধিকদূর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। 'বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতির উচ্ছ লতার 


. কলুষক্রোতে লোকের মন হইতে খর্ম্মভিত্তি শিথিল 'হইয়া 


পৃড়িয়াছিল ; হিংসা, দ্বেষ, কলুষতা, শঠতা, 'প্রবঞ্চন! দ্বার! 
লোকের মন পরিচালিত হইতেছিল। 

নানকের পরবর্তী গুরুর! কেবলমাত্র ভক্তির উৎকর্ষ, 
বিধাঁনেই মনোযোগী ছিলেন, কাজেই ধর্মের অন্য উচ্চ অঙ্গ- 
গুলি একেবারে পশ্চাতে পড়িয়াছিল। 

গোবিন্দ কর্মুরণাঙ্গনে ঝাপ দিয়া দেখিলেন, নানক- 
শিষ্যেরা উচ্চ ধর্মের অধিকার .পাইয়াও ভীরু, 
দুর্বল, মিথ্যাবাদী ও অলম। কর্মবিরতি ও অলসতা 


র্থ সংখ্যা] - 
তাঁহাদের ধর্মের স্থান, প্রবঞ্চসাঁ নিত্য নৈমিি তিক জীবনের 


কার্য্যের স্থান অধিরার করিয়াছে। সত্যের সংগ্রামে 
সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং আপাতস্থবিধা ও হীনতাকে 


“--ভীরুতার পৃষ্ঠাবরণ রূপে গ্রহণ করে। ' ৪ 


তিনি জ্ঞান কর্ম ভক্তি একম্ত্রে বাঁধিলেন, যত, 
ধৰ্ম্ম ও অমরত্ব একস্তরে স্থাপন করিলেন। সাধন, সত্য ও 
গ্রাম এই তিনের দ্বারা ভক্তি'জ্ঞান কর্মের অধিকারী 
হওয়া যায়,-_-ইহাই প্রত্যেকের দৈনিক জীবন হইতে মহা 
জীবনের ধর্ম, বলিয়া প্রচার করিলেন। | 
গুরুগোবিন্দের আনন্দপুর! আগমনের পর বহুসংখ্যক 


শিষ্য প্রত্যহ গুরুকে দর্শন.করিবার জন্য আসিতে লাগিল। 


সকলকে নানকের বাক্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা 
ধর্ম সঞ্চয়ের মুড আশা পরিত্যাগ করিয়া নানকের 
বাণীর প্রকৃত মন্খ্ার্থ গ্রহণ ' করিয়া তদনুযাঁয়ী কাৰ্য্য 
করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 

গোবিন্দ বুঝিয়াছিলেন নানকের সত্যবাণীসকল 
প্রচলিত শীন্ত্রবিধির অন্ুশাসনগত হইয়া ' লোকের মনে 
প্রন্কত ভাব প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছে ন! ; সকলেই 
না যুৰিয়া পূৰ্ব্ব গুরুগণের দোহাই দিয়া তাঁহার কর্মের পথ 
“ অবরুদ্ধ করিতে চাহিতেছে। তিনি উক্ত বর্ম প্রচলিত 
' পঞ্ধিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া বিশুদ্ধ ও পবিভ্রভাবে 
প্রচার করিবার নিমিত্ত খালস! নাম গ্রহণ করিলেন। 
খালদা শব্দের ধাতুগত অর্থ_-বিশুদ্ধ বা পবিত্র । ইহা 
আরবিক শব্দ। প্রথমেই গোবিন্দ একজন দাক্ষিণাত্যবাঁসী 
ব্রাহ্মণ, একজন পাঁঞ্জাববাঁসী ক্ষত্রিয়, একজন উড়িস্যাবাসী 
কাহার, একজন হস্তিনাঁপুরী জাঠ ও একজন দ্বারকাবাসী 
তন্তবায়কে একজাতি ও একধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে 
খালসা নাম প্রদান করিলেন, তৎপর তাঁহাঁদিগের নিকট 
1 হইতে তিনি' নিজেও দীক্ষিত হইলেন, এবং সকলেই 


“ৎপুরুষসিংহের অভিমান স্বরূপ সিংহ আখ্যা গ্রহণ করিলেন। ' 


এই কাৰ্য্য দ্বার গুরু গোবিন্দসিংহ সমস্ত হিন্দু সমাজের 
রোষ মাথায় করিয়া লইলেন এবং তিনি প্রচার করিলেন, 
যাহারা নানক-বাঁক্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়্গম না করিয়া 
অযথা পঞ্চিলত! দ্বার! সমাজকে ছুষ্ট করিতেছে তাহার! 
কেহই শিখ নহে। এ 


খালসা ধর্নের অভিক্যক্তি 


eats ae Tete ea net Tres Twat Tone Tana pau Seat Tenet ag maa Tm Tae Tat Tne ant ae tear Tere "nse ত 
tee teat er a neat eae Tana Tea Tange ent Tact তপন eT Ne a ua eo Wee পি = ক তলা ছিল 


গুরুগোবিন্দ নাঁনক-বাঁণীর- প্রকৃত 

বুঝাইতে লাগিলেন। সত্যসাঁধনে বাহারা ভীরু ও পশ্চাৎ- 
পদ সেইসমস্ত শিষ্যবর্গকে প্রথমেই জলদগন্ভীরদ্বরে 
বলিলেন, রা 

2 প্পহলে মরণ কবুল, জীবন দি ছোঁড় আশ, 

- হো! সথল কি রেপ্কা তে! আও হামারে পাশ 1” 
ধর্মের পথে, ঈশ্বরের নিকট যাইতে, প্রথম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, 
জীবনের আঁশী পরিত্যাগ কর, সকলের চরণের' রেণুকার মত হও, 
তারপর আমার কাছে এস । 


পরমপিতা পরমেশ্বরের নি ঠা পথের পথিক 
আমরা,..“আমর!1 তাহার,” খালসা আমরা ( পবিত্র 
আমর! )। শুদ্ধম্‌, অপাপবিন্ধম, অকাঁল,. জন্ম-মৃত্যু-রূপ- 
রস-বর্ণ-গন্ধ-হীন সেই নিখিলপতি পরমপিতা পরমেশ্বরের . 
আমরা: উপানক। অনস্ত . হইতেও যিনি অনন্ত, কাল 
হইতেও. যিনি মহাকাল, তিনিই আমাদের একমাত্র উপান্ত। 
বেদ বেদান্ত বাহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না,: সেই 
আঁবাঁড মনসোহগোচর পুরু নিত্য আমাদের অন্তরে, 
অবস্থান করেন। 


“বেদ. কেতাব বিখে হর নাহি 
' জান লেও হর-জন, মন মাহি 1” 
" বেদ পুস্তকের: মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করেন না, হে ঈধ্বরভক্তগণ 
জান তিনি মনের মধ্যে অবস্থান করেন। 


সেই জ্ঞানাতীত জ্ঞান, কালাঁতীত কাল, সর্বশক্তিময 
পরমেশ্বর যাহার প্রাণের মধ্যে উদিত হন, তাহাকে কোন. 
দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করিতে পারে না। 


“জিন জিন নাম তিহারো ধ্যায় 
দুধ পাঁপ তিন নিকট না আর ।” 
তাহার পদে আশ্রয় গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় আর কিছুই দেখা যায় না, 
যাহাকে জাঁনিলে বিশ্বনংসারের সমন্তই অবগত হওয়া যায়! 
“গাই গেই জব তে তোমারে 
তব তে কোই আখ তেরে নাই আয় ॥৮ 


আর এক সভায় গুরুগোবিন্দ সিংহ বলিলেন, 

দেখ জগত হইতে সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী বিদুরিত 
হুইয়াছে ; উচ্চ দ্বারা নীচ, প্রবল দ্বারা দুর্বল চিরকাল 
নিশ্পেষিত হইতেছে; জগতের লোকের মন হইতে 
স্বাধীনতা, বিবেক, বর্মবুদ্ধি অস্তহিত হইয়া তস্থলে দাসত্ব 
রাজত্ব করিতেছে ; লোকের মন দ্বণ! দ্বেষ পরহিংসা ও 
লোলুপতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। -এ.সময় মহাঁসাম্য) স্বাধীনতা 
ও মৈত্রী গাপন্‌ করাই আমার জীবনের মহাত্রত। 


কুরুক্ষেত্র সমরের মহাযোগী গোবিন্দের কথার পুনরা- 
বুত্তি করিয়া.গুরু গোবিন্দ বলিলেন, 
“এ হৈ কাজ তর! হাম জন্মম | 
নমজ লিহ সাধু সব মন্ম। | 
ধরম চালাওন সন্তও বারণ। 
দুষ্ট নবন-কো মূল উপাঁরন ?” 


হে সাধুনব, সকলে শ্রবণ কর, ধর্মের প্রচার সাধুর উদ্ধার এবং সমস্ত 
গাঁপকারীর মূল উচ্ছেদের জন্ক আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। . 


ব্রাহ্মণ শূদ্ৰ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনি এক ধর্মস্থত্রে গ্রথিত 
করিতে লাগিলেন। জাতি এবং কুলনাঁশ শিখদিগের 
সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাহার 
দরবারে কয়েকজন ' উৎকৃষ্ট ভক্ত সঙ্গীতজ্ঞ, গুরু নানক ও 

, অন্তান্ত ধৰ্ম্মসাধকগণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মবাণীসকল সমবেত জন- 

গণের সম্মুখে গাহিতে লাগিল! 

সৌদিরায়ের বিপক্ষতায় গুরুগোবিন্দ পূর্ব গুরুগণের 
হস্তলিখিত নানাভক্তগণের সত্যবাণীপুর্ণ আদি গ্রন্থ পান 
নাই। তবুও তিনি অসাধারণ ক্ষমতাবলে আদদিগ্রন্থের 
পূর্বাপর সমস্ত কথ! মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শিষ্যবর্গকে 
শুনাইতে লাগিলেন। গৃহীধর্শের বিশেষতা ও তৎসাধনের 
আবশ্তকতা তিনি শিষ্যবর্গের নিকট বিবৃত করিতে 
লাগিলেন। 

তিনি বিদ্কাচচ্চান অনাধারণ জা ছিলেন। তিনি 
শিশ্ুবর্গকে তৎকালের শিখগণের প্রচলিত গৌঁড়ামী 
পরিত্যাগ করিয়া! উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থদকল পাঠ করিতে 
উপদেশ দ্দিতেন। 
নানা বিদ্যার আলোচন! করিয়াছিলেন। 

তিনি নিরক্ষর কৃষকবর্গকে মহাভারত ইত্যাদি শ্রবণ 
করাইবার নিমিত্ত একজন শীক্রক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন। 
বেদান্ত ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নানা উৎকৃষ্ট অংশ 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্তও উপদেশ দ্রিলেন। 

যখন শান্ত্রপাঠক জানিতে পারিলেন, তাহার শ্রোতা- 
বর্গের মধ্যে অধিকাংশই শৃদ্র, তখন তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 
_.. তৎপরে গুরুগোবিন্দ পাচজন শিষ্যকে ্রশষচারী-৫ বেশে 


বারাণসী নগরে সংস্কৃত বিদ্ধ! অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করি-- 


'লেন। কয়েক বৎসর পরে তাহারা উৎকুষ্ট শান্তরজ্ঞ হইয়া 


রবাসী-মাথ, ১৩১৯ 


সপরীস্টি পানি পা আনত সপ চং, 


' নিজেও. প্রথম জীবনে সংস্কৃত ও. 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পালাগান লাল পিপিপি 


'পনিম্ষলা” উপাধি লাভ করিয়া গুরুর নিকট ফিরিয়া 
আসিল। তাহারাই সংস্কৃত শাস্ত্রের সারাংশগুলির ব্যাখ্যা 
শিষ্যবর্গের নিকট বিবৃত করিতে লাগিল। 

যে মনুষ্যত্ব বহু সহস্র বৎসরের আবজ্জনার মধ্যে পড়িয়া... 
চতুদ্দিক দূষিত করিয়া তুলিতেছিল, আজ সহস! গুরু 
গোবিন্দ সেসমস্ত হইতে বিষুক্ত করিয়া, মানুষের বক্ষ হইতে 
মহাতেজ নির্গত করিয়া জগৎ কীপাইয়! তুলিলেন। 

ধর্ম্মের নামে যাহারা এতদিন নিম্পেষিত হইতেছিল, 
যে জাতির গলদেশ শতাব্দির পর শতাব্দি কেবল 
শৃঙ্খলভার বহন করিয়াছে, আজ তাহাদের বক্ষনির্গত 
অসীম তেজ যুগান্তের পুঞ্জীভূত . অন্তায়কে বিদলিত ও 
বিদুরিত করিতে উদ্ভত। . গুরুগোবিন্দ মনুষ্যত্বের সাধনায় 
আত্মার সাহস বল ও সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করাই প্রকৃত 
ধর্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। | 

কৰ্ম্মকুণ্ঠ হইয়া বেদ বেদান্ত কণ্ঠস্থ কর!, সত্যের সংগ্রামে 
ভীরু কাপুরুষের মত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আচার পালন 
করা কখনই ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা। 
আত্মার প্রকৃত, সাহস বল, ধর্মের উপরই প্রতিষ্িত। 

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরে যে মহান ধৰ্ম্মের কথা... 
পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, কয়েক সহস্র শতাব্দি পরে সেই 
ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ গুরুগোবিন্দের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়া- 
ছিল। তাহার সমস্ত জীবন অন্তায়, অধর্ম ও দাসত্বের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। ভেগ,, তেগ, ফতে, তাহার 
জীবনের মূল মন্ত্র ছিল;--_সত্য ও স্বাধীনতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা, 
মহাসাম্য ও ভ্রাতৃভাবের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করা, 
এবং শক্তি ও জীবনের ক্রমোরতি ও বিজয় লাভ করা। 
গুরু গোবিন্দ নিজের জীবনের প্রত্যেক কার্ধ্য দ্বারা 
আত্মত্যাগ ও নিফাম কর্ম্ম কি তাহ! বুঝাইয়াছিলেন। 
শিষ্যেরাই যে কেবল তাহার অনুগত ও ভক্ত ছিল এমন ) 
নহে, তিনি শিষ্য হইতে শিষ্যাধম হইয়া তাহাদের সেবা / 
করিয়াছেন। নানকের ধর্ম তিনি জড় বলিয়া! মনে করেন 
নাই, তাহার যে একটা প্রাণ আছে, প্রাণ দিয়! তাহাকে 
পূর্ণ ও সফল করিতে হয়,-তাঁহা তিনি দৃঢ় বিশ্বীস করি-: 
তেন। ধৰ্ম্ম জড় বস্তু নয়, তাহাকে পালন করিতে হয়, 
বর্ধিত করিতে হয় এবং অনস্ত জীবনের মধ্যে তাহাকে 


৪র্থ সংখ্যা]. 


প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যাহাকে সত্য, বলিয়া জানিয়াছি, 
তাহাকে সত্য বলিয়া বোঝা ও পালন করাই ধর্ম্জীবনের 
প্রথম সোপান । . ভোগ, বিলাস ও. যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ 
-২ক্রিয়া সত্যের ক্রিষ্ট ভীষণ মূত্িকে আলিঙ্গন করাই 
শ্রেয়। 
ব্যয়িত না হয়, সে কখনই ধর্মজ্ঞ বিবেচিত হইতে পারেন! । 
বেদ বেদান্ত ক’ঁস্থ গাকিলেও সে হীন জীব মাত্র। 
গুরুগোবিন্দ নানক-প্রচারিত ধর্মের প্রকৃত সত্য 


হৃদয়ঙগম করিয়া তাহাকে তৎকালোচিত পক্কথিলতা ও সমথীর্ণ 


তার গণ্ডি হইতে উদ্ধার করিয়া বিশুদ্ধ ও পবিত্রভাবে প্রচার 


করেন, এজন্য তাঁচার দ্বারা সংস্কৃত রর নাম খালস! 


রাখিলেন। 
“বাহ (ওয়াই) গুরুজীকা খালসা। 
বাহ €ওয়াহ) গুরুজীকা ফতে।” 
--খাঁনসাই ধর্মগুরু, ধর্মগুরুর জয় হৌক। 
গুরুগোঁবিন্দ কয়েকজন পূর্ব্ব গুরুর অবস্থা পর্যযালোচন! 
করিয়া এবং লোভনীয় গুরুপৰ অধিকারের জন্য কয়েক জন 
গুরুপন প্রার্থীর হীনতার দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়! বুঝিতে 


পাঁরিলেন ভবিষ্যতে এই প্রকার গুরুবিপ্রবের দ্বারা নানকের : 
মহৎ আদৰ্শ খর্ব, এমন কি বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা. 


এই জন্য তিনি শিষ্যবর্গকে বলিয়া .গেলেন, অতঃপর আর 
কেহ .গুরুপদ গ্রহণ করিবেনা, খালসাই প্রকৃত ধর্মগুরু, 
এবং সকলেই সেই ধর্ম্মগুরুর অন্থগত হইবে। গুরু গোবিন্দ 
ইহাও বলেন, পৃথিবীর প্রাক অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রচারকই 
ঈশ্বরের নাষের সহিত তাহাদের স্বীয় নামও উচ্চারণ 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহার! ভবিষ্যতে অজ্ঞ শিষ্যগণ 


কর্তৃক ঈশ্বরের সমতুল্য, ঈশ্বরের সখা, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বর : 


বলিয়া পুঁজিত হইতেছেন ; কিন্তু তীহাঁর শিষ্যগণ যেন 
তাঁহাকে সাধান্ত মনুষ্য বই কিছুই বিবেচনা না করে) 
» ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাজের জন্য তিনি সংসারে আসিয়াছেন, 
অনন্ত কোট ত্রদ্দাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র বাঁলুকণার তুল্যও -তিনি 
নহেন। যদি কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর সমতুল্য বিবেচনা 
করেন, ৃ 
করিবেন। . 

বস্তুতঃ সকল দিক বিবেচনা করিয়। দেখিলে ইহা পাই 


খালস। ধর্ম্মের অভিব্যক্তি. 


লালা পিলা পিলা শত লপা দলগত অতলাপিলপ সিলসিলা সিলসিলা দিলাপিলীদিলগামিলটা দিলা সিলগালা পি পিলা দা মতপাছছলা" 


মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ-সাধনায় যাহার সমস্ত জীবন, 


তৰে তিনি অনন্ত কোটি নরকযন্ত্রণা ভোগ. 


ort 
অনুমিত হয়, গুরুগোবিন্দের সময় নানক রিও সত্য- 
ধর্মের পূর্ণতাই সাধিত হইয়াছিল এবং গুরুগোবিন্দ গুরুপদ 
রহিত করিয়া সমস্ত শিখসমাজের  মহোপকার সাধন 
করিয়া গিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে ধর্মজগতে একটা সুমহান 
দৃষ্টান্তও রাখিয়! গিয়াছেন। 
গুরুগোবিন্দ বলিতেন, অধিকাংশ ধৰ্মবগুরূই পৃথিবীতে 
স্ব স্ব অভিপ্রেত মত প্রচার করিয়! গিয়াছেন। কিন্ত 
পৃথিবীতে যথার্থ ধর্মমত স্থাপন করা, ধর্মের প্রচার, 
অধর্ম্মের বিনাশ তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্বীয় মত 
প্রচার কর! নহে। 
গুরুগোবিন্দের আত্মজীবনী পাঠ বাদে জানা যায় 
তিনি আত্মার সহিত পরমাতআ্মার মিলনে বিশ্বাস করিতেন। 
তিনি তাঁহার পূর্ব জন্মের কথা বলিয়াছেন, 
“আপ মে আপনি কথা বিখান্থ 
তপ সাধত জে বিধ মে আনু । 
-. হেমকু পর্বত হায় জাহ! 
- সপ্তশৃঙ্গ শোভিত হায় তীহা। 
সপ্তশূঙ্গ ত্যা নাম কাহায়া 
পও রাজ জে যোগ কামায়া। 
ত্য হাম অনেক তপনস্তা সাধি 
মহাকাল কাল্কা আরাধি। 
এ বিদ করত তপস্ত! ভয়ো 
দয়াতে একরপ হো গয়ো। 
তাত মাত মুর অলথ-আরাধ! 
বার বিধ যোগ সাধন বাঁধা । 
তিন যো করি অলথ কি সেবা . 
তান তে ভই প্রসন্ন গুর দেবা! . 
তিন প্রভ যব আয়েব মো দিয়া 
তব হাম জনম কানুমে লিয়া। . 
চিতন! ভয়ে! হামারো অবন কো. 
চোবি রহি সুরত প্রভ চরন মর 
ভিওন তেও প্রভ হামকো সম্বাও 
এমকা ক্যা কেএ লোক পাঠাও ।” 


হেমকু্ঠ পর্বতস্থ সপ্তশুঙ্গে যেখানে পাঁও্রাজা যোগ আরাধনা 
করিয়াছিলেন তথায় গুরুগোবিন্দ অনেক তপস্তা সাধন ও মহাকালের 
আরাধনা করিয়! ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া 
গিযাছিল। ইশ্বর তাহার যোগ সাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে - 
আশীর্বাদ প্রদান করিয়া কালুর গৃহে জন্ম প্রদান করিয়াছিলেন। 
. দেই কালুর গৃহে নানক নামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে সত্য 
প্রচার করিয়াছিলেন তাহা পঞ্চিল হইয়! যাওয়ায় তাহা বিশুদ্ধ ও পবিত্র 
করিবার জন্য তিনি পুনরায় গুরুগোবিন্দ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 


গুরুগোবিন্দ বিশ্বাস করিতেন, প্রত্যেক মনুয্যের হৃদয় 
সুমহান কাঁ্য্যের প্রতিষ্ঠাভূমি। শিক্ষা এবং প্রকৃত ধর্ম্ম দ্বারা 





০ 





৩৮৬ 
০ স্পা সপ সী, 


' তাহা উজ্জ্বল ও স্থমহান 'কার্যের উপযুক্ত হইতে পারে। 
সেই জন্য তিনি হীন শূদ্র অস্পৃশ্য মেথর পর্যন্ত সকলকেই 
খাঁলসা ধর্মে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তিনি জাতি এবং কুল নাশ দ্বারা সমস্ত হিন্দুসমাজের 
যে রোধ মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন তাহাতেই পার্কতীয় 
বহু হিন্দু নরপতি তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হুইয়া তাঁহাকে 
পুনঃ পুনঃ যুদ্ধজালে জড়িত করিয়াছিল। তৎপর হিন্দু 
নরপতিগণ তাহাদের স্বীয় শক্তি দ্বার! গুরুগোবিন্দকে পাঞ্জাব 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে অসমর্থ হইয়া পরাক্রাসন্ত 

_বাদশাহ-সৈশুকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিল। গুরু- 
গোবিন্দ আত্মরক্ষার্থ ইহাতেও বিপুল শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় 
দিলেন। ইহার পর পার্ধতীয় রাগগণ যখন বাদশাহ-সৈন্ত 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, তখন 
গুরুগোবিন্দ স্বীয় অমোঘ শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিলেন। এইরূপ উদারতার ছৃষ্ান্ত ইতিচাসে খুব বিরল। 

গুরুগোবিন্দের মৃত্যুর পর সমস্ত খাঁলস! সমীজ অত্যাচার 

" দমন ও প্রচলিত দুর্নীতি নিবারণ কল্পে এতদুর মনোযোগী 
হইল যে, কিছুকাল পরে তাহারা গুরুগোবিন্দের অন্ত 
সমুদয় মহৎ দৃষ্টান্ত ও আনর্শের রুথা একেবারে বিস্মরণ 
হইয়া গেল। সেইজন্ই পরবর্তী খালসা সমাজ বিশ্বধান্রার 
পথে কেবলমাত্র সৈনিক হইয়া রহিল। 

যাহার! খালসা ধৰ্ম্ম ও .গুরুগোবিন্দের আদর্শের বিষয় 
সবিশেষ অবগত আছেন, তাহার! নিশ্চয় বলিবেন, 
গুরুগোবিন্দের প্রচারিত বিশুদ্ধ ধর্ম সাধনের কাল সর্বদা 
উপস্থিত। এবং ইহাও তাহার! স্পষ্ট: উপলব্ধি করিবেন 
ধে গুরুগোবিন্দ খাঁলস সমাজকে কেবলমাত্র সৈনিক করিয়া 
যান নাই, কালের গতি এবং অত্যাচারই তাহাদিগকে 
উক্তরূপ হ্ৰস্ব: পদ প্রদান করিয়াছিল। 

অত্যাচারবিদুক্ত বর্তমান সমাঞজ্জে গুরুগোবিন্দের 
প্রচারিত মহৎ ধর্ম অনুষ্ঠানের প্রকৃত সময় উপস্থিত 
হইয়াছে । সেই মহৎ ধর্মের আলোচনা দ্বারা আমাদের দেশ 


লাভবান এবং উন্নত আদর্শে পরিচালিত হইবে, ইহা! 
নিশ্চিত, এবং তৎফলে আমাদের দেশে প্রকৃত মান্য এবং 
মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিবে। 

| সৎ শ্রী অকাল।, 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন। 








প্রবাধী-_মাঁঘ: ১৩১৯ 


| ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সি সপ সস কিক সিসির সতত লাস সিসি 


শীতের ফুল 


আজিকে বাগানে শুধু গাঁদার বাহার, 
রসানে নূতন সোন! ফুলের আঁকার! . রর 
কাহারো কাঞ্চন কাচা, কারো দিব্য পাকা, 
শুকবক্ষ-গীতে কারে! তন্ন দেহ ঢাকা, 
পক্ষী হেন দোলে, কাঁপে পতঙ্গম সম, 
উড়িতে পারে না তবু এই ছুঃখ মম ! 


গন্ধ দিয়ে কোন বুলি পারে ন! বলিতে, 
‘মাল্য গেঁথে দাও যদি, জানে গো ছুলিতে 
বিবাহ-মণ্ডপ-দ্বারে, উৎদব-তোরণে, 
হাসিয়া লুটাতে মাথ! শ্তামার চরণে! 
শীত-দৈন্তে গন্ধহীন, হেমবর্ণে রাজা 
ছিঁড়িয়। সাজালে-ঘরে দশদিন তাজা! 


এত আলো কোথা পেল, এতখানি সোনা 
কে দিল মাঁটিতে, বীজ হ’ল যবে বোনা? 
তাঁরার নির্মালি ফুল, তাই শক্তি ধরে 
ফুলের শ্মশানে এসে তবু নাহি ডরে, 

স্থুখে হাসি দিতে পারে, আশার মশানে 
বলিদান দিতে প্রাণ, স্বপ্ন-অবসানে ! 

| গ্রীপ্রিয়ম্বৰা দেবী | 


শশা 


কফিপাথরা 
ভারতী (পৌষ )। 
রীহর্য ও তাহার পুর্ববপুরুষগণ_-শীপ্রবোধচন্দর মৈত্র 
- গুপ্ত সাত্াজ্যের অধঃপতনের পর যিনি দেশব্যাপী অরজকতার স্থলে , 
এক. অপূর্ব সীত্জাজ্যের ভিত্তিস্বাপন করিয়া তদুপরি অর্দশতাব্দকা'ল 
দোর্দওপ্রতীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহার রাজসভা বাঁণভট্ট প্রভৃতি” 
মহাকবিগণ কর্তৃক পরিশোভিত এবং যাহার সহিত সখ্যস্থাপন 
করিতে বিদেশীয় রাজন্যবর্গ পর্য্যন্ত উৎসুক ছিলেন, সেই রত্বাবলীরচয়িতা 
মহারাজাধিরাঁজ হর্যবর্দ্ধনের নাম আমাদের সকলের নিকট বহুকাল 
হইতে পরিচিত হইলেও তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার 
পরিচয় জানা ছিল না। একমাত্র বাঁণভট্টের শ্রীহর্চরিত ব্যতীত 
ভারতের কৌন গ্রন্থেই ইহাদের কীর্তিকথ। লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই 
খানেশ্বর রাজবংশ .বহু অতীতে পূয্যভুতি বা! পুপ্ভৃতি নামক 


b 


রথ সংখ্যা.) 


লো সতী সপিাসসিপসসিপা সিসি পিসির 





৯ পিস 


একজন: কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্মরণাতীত কাল হইতে তথায় রাজত্ব 
করিতেছিলেন, এবং হ্র্নবগ্রনের পিতা প্রভাঁকরবর্দীন একজন রাজ্য- 
লোলুপ," যুদ্ধপ্রিয় নরপতি ছিলেন, ইহা ব্যতীত, এ সম্বন্ধে বাঁণের 
নিকটে আর অধিক কিছুই জানা যায় না। এক্ষণে দুইখানি তাঁত্রশাসন 
আঁবিদ্ধার হইয়াছে । এই তাম্রশাসন ছইখানিই হর্য প্রদত্ত বলিয়া 
»গ্রুয়াণিত হইয়াছে এবং পুর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে প্রথম প্রাপ্ত তাত্রশাদন- 
খানির যথার্থতা দ্বিতীয়খানির দ্বার! সমর্থিত হইয়াছে । এই তাম্রশীসন 
ছুইখানি এক্ষণে যথাক্রমে মধুবন এবং বাঁশখার। আত্রশীসন নামে 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । দুইখানি তাত্রশীসনেই হর্ষের উর্দ্ধতন চারি 
পুরুষের নাম এবং বিবরণ খোঁদিত আছে। হর্ের পূর্বপুরুষগণের সন্ধান 
পাঁওয়। ব্যতীত ইহার .সীহীব্যে আমরা ৭ম শতাব্দীর ভারতের অনেক 
নূতন তথ্য অবগত হইতে পারি। নিয়ে এই তাত্রশীস্নখানির কিঞ্চিৎ 
বৰ্ণনা প্রদত্ত হইল। ৃ 
হর্ষ একজন অপূর্ব দানশীল নরপতি ছিলেন এবং তাহার দানশীলতা 
বিশ্বের ইতিহাসে এক অপুর্ব ব্যাপার! প্রথম তাত্রশাসনখানি মহারাজ 
হর্ষের অনুজ্ঞাক্রমে ২৫ হর্ষ সম্বতে অর্থাৎ ৬৩১-৩২ খষ্টাব্দে খোদিত 
হয়। একজন ব্ৰাহ্মণ একখানি জাল শাসনের জোরে সোমকুগ্ক 
নামক একখানি গ্রাম আন্তায়পূর্বক ভোগ করিতেছিল। মহারাজ হর্ম 
এই তাঅশাসনথানি দ্বার! সেই ব্রান্মণকে তাহার সেই অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিয়া সামবেদী ও খণ্থেদী দুইজন পণ্ডিত ব্রাঙ্গণকে উক্ত গ্রাম- 
খানি দান করেন। তাত্রশীসনখানি এক্ষণে লক্ষৌর মিউজিয়মে রক্ষিত 
আঁছে। বাঁশখারা তাত্শাসনগানিও এইরূপ একখানি দানপত্র। 
এই ঢইখাণি তাত্রশাসনের বর্ণন। হইতে 87 বংশতালিকাট 
পাঁওয়া যায়. 
মহারাজ নরবর্দন- বজ্রিনী দেবী 
] | 
_ মহারাজ রাজ্যরন্ধন= অপ্সরা দেবী 


| |. 
মহারাজ আদিত্যবর্ধন=সহাসেন গুপ্তা দেবী .. ; 
সিডি ্ ul + EAE উহ. 
পরম ভট্টারক মহারাজীধিরাজ 
প্রভাকরবর্ধন- যশোমতী দেবী 
| 


পরম রক মহারাঁঞ্জাধিরাজ ' 
*.. ব্নজ্যবৰদ্ধন :. হর্ষ 

হর্ষের পিত! গ্রভীকরবর্ধন এবং মাতা বশোমতী দেবীর নাম আমরা 

, হূর্ষচরিতেই পাই, কিন্ত অপর তিন জন রাঁজারাণীর নাম আমাঁদিগের 

নিকট সম্পূর্ণ নূতন! বাণ অথব| হিউদেদসাং কেহই ইহাদের সম্বন্ধে 

কোন কথ! বলেন নাই। এক্ষণে হর্ষের এই বংশ-তালিকীয় দেখিতে 

পাওয়! যাইতেছে যে তাহার পিতামহ. প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধ-প্রপিতামহ 

- এই তিনজনে-কেবলমাঁত্র মহারাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং 


এ ডাহীর পিতা 'প্রভাকরবন্ধনই ‘পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাঁজ' প্রভৃতি 


 ১খানেশ্বর রাঁজচত্রবর্তিত্ব জ্ঞাপক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । এই ব্যাপার 
হইতে বুঝিতে পাঁরা যায় যে ভাত্্রশীসনোলিখিত প্রথম তিনজন 'রাঁজার 
ক্ষমতা বড় বেশী ছিল না এবং -হর্ষের' পিত! প্রভাকরবদ্ধীনের হস্তে 
রাঁজসিংহাসনের গৌরব যথেষ্ট পরিমাণে বদ্ধিত' হুইয়াছিল। থানেখর- 
রাজের! বে গুপ্ত সত্রাটদিগের পূর্ণ নৌভাগাকাঁলে করদাতা সাঁমস্ত-রাজ 
ছিলেন, পেবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সমুদ্রগুপ্তের লৌহস্তস্তের 
বর্ণনাতেই তাঁহা প্রমাণীকৃত' 'হুয়। "মহারাজ. হব সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথমভাগে রাঁজত্ব করেন, স্বতরাং তদীয় বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ নরবর্ধান 


কণ্ঠিপাঁথর 





৬৮৭ 
যে ৫ম শতাব্দীর স্বন্দগুপ্ডের সমসাময়িক ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ, এবং ' 
গুপ্ত নাত্রাজের অধঃপতনকাঁলে, দেশব্যাপী বিপ্বের স্থযৌগে, তিনি 
যে আপনাকে স্বাধীন করিয়া লইয়াছিলেন এই অনুমানই যুক্তি- 
সঙ্গত। পুত্ৰ রাজ্যবর্দন নিশ্চিতই তাহার পিত| অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ তাহা ন! হইলে তিনি কখনই 
গুপ্তরাজকন্তা মহাসেনগুপ্তাকে স্বীয় পুত্রবধূরূপে পাইতেন না। 

. অতঃপর প্রভাকরবর্দ্ধন। তিনি একজন প্রবল পরাত্রান্ত নরপতি 


৮ 





ছিলেন । . 


প্রভাকরবর্ধীনেব মৃত্যুর পর হর্ব-ত্রাত। রাজ্যবর্দন রাজা হন। 
তিনিও বহু যুদ্ধ করেন, এবং দেবগুপ্ত প্রভৃতি দুষ্ট রাঁজীদিগকে শাসন 
করিয়া অবশেষে এক বিশ্বীসঘাতকের হস্তে প্রাণ হাঁরান। তাঞ্রশাসনে 
এই সমস্ত কথাই আছে কিন্ত এই বিশ্বাসঘাতকের নাম ইহাতে নাই ।. 
্রীহ্ষচরিতকীর' ইহাকে গৌড়রাঁজ শশাঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
এবং হিউয়েন সাং ইহাকে কর্ণ-সুবর্ণরাজ বলিয়া! লিপিবদ্ধ করিরাঁছেন। 
॥ এইবার হর্য। হর্ষ ইহাতে আপনাকে 'পরম মীহেম্বরোঃ এবং 
‘মহেশ্বর ইব সর্ববহ্বত্বানুকলম্পী’ অর্থাৎ পরম শৈব এবং মহেখরের হ্যায় 
সর্বজীবে দয়াবান বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হিউয়েন সাং 
হর্যকে প্রথমাবধিই একজন পরম বৌদ্ধ' বলিয়া বর্ণনা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু সে সময়েও তিনি সুরা, শিব এবং বুদ্ধ এই ভিন- 
জনকেই ভক্তি করিতেন। তবে তিনি প্রথমাবধিই একটু' বুদ্ধভক্ত 
ছিলেন। 


হুর্)ই বোধ হয় এই বংশের কুলদেবত1 ছিলেন। হর্ধের পিতা, 
পিতামহ, প্রপিতামহ, এবং বৃদ্ধপ্রপিতাঁমহ ইহার! সকলেই পরম 
সুর্যাভক্ত ছিলেন এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুধ্যভৃতিও যে স্বর্য্ 


‘উপাসক ছিলেন, হ্ধচরিত, হইতে আদর! দে বিবয় জানিতে পারি। 
খৃষ্টীয় ৭ন শতাব্দী ভারতেতিহাদে একটি স্মরণীয় যুগ; একদিকে ধর্মের 
জন্য উৎগীড়ন এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মকে সমস্বয়' করিবার চেষ্টা 
‘এই যুগে একই সঙ্গে ঘটিতে থাকে,।.- একদিকে: কর্ণক্র্ণরাজ শশাঙ্ক 


কর্তৃক বৌদ্ধনিগ্রহ এবং অন্তদিকে .হর্য-কত্বৃক বিভিন্ন দেবতাকে সমান 
ভাবে পুজার কথ! শুনিতে পাই । এই সময়ের গুণেই হুয়ত হর্ষের 
অগ্রজ রাজাবর্দন বৌদ্ধ এবং হধ শৈব ধর্মে অনুরক্ত হয়েন।- কথিত 
আছে যে হর্ষের ভগিনী রাজ্যপ্রীও .বৌদ্বধন্মশান্ত্রে এবং বিশেষতঃ 
মার্মিক দর্শনে বিলক্ষণ বৃৎপন্ন| ছিলেন, এবং. এই বিছুষী রমণী যে 
সময়ে সময়ে পঙ্ডিতগণের সহিত প্রকাগ্ত সভায় দর্শনালাপ- করিতেন, 
তাহা অবগত হইয়া আমর! তৎকাঁলের ভারত- রমণীর অবস্থা কিঞ্চিৎ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরি। 


প্রভাকরবর্দান বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া- 
ছিলেন, মধুবন তাঅশাঁদন হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। 
কিন্ত ইহার! কি বর্ণাশ্রয়ী ছিলেন হর্ষ তাত্রশাননে সে প্রসঙ্গের কোন 
উল্লেখ করেন নাই। হিউয়েন সাং হর্ষকে ‘কি-সী’ বলিয়| উল্লেখ 
করিয়াছেন--সংস্কৃতে ইহ! “বৈশ্ঠ' দীড়ায়। এ সম্বন্ধে সকলে একমত 


-নহেন। ডাক্তার কানিংহাঁম তীহার Ancient Geography of 


India নামক গ্রন্থে ইহাদিগকে বৈশ্যরলভুক্ত রাজপুত 'বলিয়| প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়রাজগণের সহিত এই বংশের 


বৈবাহিক সম্বন্ধ ডাক্তার বুলারকে এ মত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে । 


বৈশ্য জাতীয় রাজপুত এখনও বর্তমান আছে এবং লক্ষৌর দক্ষিণদিকের 
ভূভাঁগ এখনও বৈশওয়ারা নামে অভিহিত।. এই দুইটি ' দেখিয়া 
কানিংহাম স্থির করিয়াছেন যে হর্ষের পূর্রবপুরুষগণ এই স্থান হইতে 
থানেশ্বর গিয়! নিজেদের জন্য তথায় একটা রাজা সংস্থাপন, করেন এবং 
উর বৈধ্য জাতীয় ডি ছিলেন। 


, ৬৮৮ 


আমার বাল্যকথা-_ শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর-- ১: 
_ প্রেসিডেলি কালেজ থেকে আমার বিলাত যাঁত্রা। আমি বাল্যকালে 
এক ভাবে শিক্ষিত হচ্ছিলুম, আমার জীবন একভাবে গঠিত'ও নিয়নিত 
: হচ্ছিল; দৈবঘটনায় কোন এক বন্ধু-মিলনে 'সে সমস্তই উণ্টে গেল, 
আমার 'জীবন-প্রবাহ অন্যদিকে বিবর্তিত হল। নেই বন্ধুর মন্ত্রণায় 
. আমার বিদেশযাতা, ইংলগে গিয়ে সিবিল সার্নিসের পরীক্ষা দেওয়! 
ইত্যাদি কারণে আমার পূর্ব নির্দিষ্ট জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। 
বালাকাল হতে ত্রাঙ্গন্মাজের*সঙ্গে আমার জীবন-স্ত্র গ্র'খত ছিল। 
‘কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের এই সমাজ এমন মৃদু নন্দ গতিতে 
চলছিল যে তার প্রভাব বিশেষ অনুভব করতে পাঁরিনি। আমার পিতা 
মিমলা পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর কেশবের আগমনে আমাদের 
' সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হল। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ 
করেন-_আমি তাকে আগার পিতার নিকট নিয়ে বাই! তিনি আপনা- 
দের কুলাঁচার অনুসারে গুরুমন্্ গ্রহণ করবেন কিনা এই বিবয় 'নিয়ে 
তাদের মধো মহ! আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। পিতার সহিত তিনি 
. এই বিষয়ে পরামর্শ করতে আসেন। পরামর্শে স্থির হল যে এই মন্ত্রে 
:. যখন্‌ ভার বিশ্বান নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তিদিদ্ধ নয়। মন্ত্র গ্রহণ 
না করাই ' তিনি স্থির করলেন। নেই অবধি তার উপর তীর বাড়ীর 
"লোকদের অত্যাচার আরম্ভ হল' এবং পরিশেষে তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে 
মন্ত্রীক আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন--পিতাও তাকে স্েহ- 
. পূৰ্ব্বক আপনার পুজ্ররপে বরণ করে নিলেন। সেই সময় থেকে 
(কশবচন্দ্র ও তীর পত্নী আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে, আমাদের .বাঁড়ীতে 
' কিছুকাল বাঁস করেন। ব্রাঙ্গরমাজের সেই নধ্যাহকাল :-কেশবের 
প্রভাবে সমাজ এক নুতন মুত ধারণ করলে। আমিও নেই উৎনাহ- 
"তরঙ্গে গাঁ, ঢেলে দিলুম। ' ব্রাহ্মনমাের, বেদী হতে পিতার হৃদয়ভেদী 
প্রার্থন৷ ও উপদেশ: আর আমাদের. রচিত, নব নব ব্রহ্মদঙ্গীত মিলে' 


( 


সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে এক নুতন শ্রী, নূতন প্রাণ স্শারিত, 
হল'। আমি এই সব নিয়ে মেতে আছি এমন" সময় -মনোযোহন ঘোষি 
-ষেন' একট! রামু 


আমাদের বাড়ী অতিথি. হয়ে থাকভেএএলেন'। 
আকাশ থেকে পড়ে সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেল। ' 

- অনোমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ । ভার পিতা bis wea 
ঘোষ আমার পিতামহ দ্বরিকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু“ ছিলেন। ' 
বন্ধুতাস্থত্রে মনোমোহনের সঙ্গে আমারও বদ্ধুত! জন্মেছিল।- চস 
ইজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আদতেন। তিনি মনোমোহনের 
সম্বন্ধে বলতেন '‘An 010 head‘on young 919019675:-যুবাঁর 
ধড়ে বুড়ার শীথ1। বাস্তবিকও তাই। তিনি আমার চেয়ে কিছু ছোট. 
ছিলেন, তীর বয়ন তখন ১৭ হবে, অথচ:Indian Mirr০r সাপ্তাহিক 

* পত্রের সম্পাদকীয় ভার তিনি অকাতরে স্বন্ধে নিলেন1 এ বয়সে তার 
মাথায় Civil 59.৮1০০ পরীক্ষার কঈনা খেলছিল। - 
আমাদের বিলাত বাঁওয়। এক রকম ঠিক হয়েছে এমন-সময় আমরা 
একদিন Botanical Gardena 'বেড়ীতে যাই! পার, হবার সময় 
একটা প্ীমারের ধাকীয় আমাদের নৌকা উপ্টে গেল. আমি সভার 
_ জানতুম, নৌকার একভাগ কোনরকম করে আকড়ে ধরে .রইলুম, কিন্ত 
মনোমোহন, নৌকার তলায় গড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন, ভীর'আর 
উদ্ধারের কোন উপায় ছিল নাঁ। শেষে অনেক ডাঁকাভাঁকির পর.এক . 
পান্সীর মাঝি ডাঁকে টেনে ওঠালে। আমরা-কাউকে কিছু না বলে 
নেই ভিজে কাপড়ে আমাদের গমা স্থানে চলে গেলুম- দেখানে.কাপড় 
ol গুকিরে: “বেড়িয়ে... চেড়িয়ে .যখানময়ে বাঁড়ী ফিরলুস। এই. বৃাস্ত, 7 
. বাবামহাঁশয়ের কর্ণগৌচর হওয়ীতে আমাদের.বিলাত যাওয়া বন্ধ হবার: 
উপক্রম হয়েছিল। তিনি বল্লেন “তোম: এখানেই আপনাদের" 


প্রবাসী--মার্ঘ; ১৩১২ 


কাধ 
er mt me a a ne বা asia et te সরস পিপিপি পাপা পালন 


:*অভার্থনা করে ডেকে নিলেন। তাঁদের বাড়ী খ্রীষ্টান মিসনরিদের" এক্‌ 
“আডড! ছিল, তা ছাড়। সেখানকার অন্তাগ্ত, লোকদের সঙ্গে আলাপ 


Svitzerland প্রবেশ করলুম়। 


[ ১২৭ ভাগ, ২য় ও 


কিস পটু 


আপনারা সামলাতে পার না, ই ই দুরদেশে পাঠান যার কি 
করে?” বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে আমরা অসমনাহনের কাজে 

প্রবৃত্ত হয়েছিলুম । আমরা ছুটি তরুণবয়ন্ক বালক, আর তখন 

ইংলঙে যাওয়া এখনকার মত 'এপাঁড়। ওপাড়া ' নয়। 58 

Canal তখন প্রস্তুত হ্য় নাই, 986৫ থেকে Alexandria পর্যাস্ত নি 
রেলপথ। এই পথের সমুদয় বিশ্ব বাধা অতিক্রম করে যাওয়া সামাদ; 
মত বাণকের পক্ষে সহজ ছিল না। আমাদের মধ্যে প্রথম যে ছুইজন 
যাত্রী বিলাত যান, রামমোহন রায় ও দ্বারিকানাথ ঠাকুর, তাদের আর 
দেশে ফিরে আদতে হয় নাই। কাজেই লোকেদের - ধারণা ছিল যে 
ও দেশে গেলে আর ফিরতে হবে না। , 

" যা হোঁক্‌ শেষে আমাদের যাওয়াই সাব্যস্ত হল। আমি ত আমার 
প্রিয়জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অকুল 'পাখাঁরে ভেসে; সন | 
আমার নে সময়কার একটি বিদায়ের গান এই £_- 

, কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন 

কোন্.প্রাণে চলে যাব বিজন গহন। 

কেমনে ছাঁড়িব তাঁরে, সদা প্রাণ চাহে যারে, . 
কেমনে সহিব ব্লু বিচ্ছেদ-দহন ॥ 

শরীর যদিও যাবে, ' মন সদা হেথা রবে, 
যাঁর ধন তারি কাছে রবে অন্ুক্ষণ। .. 

দিবস ফুরায় ধত,' ছাঁয়! যাঁয় দুরে তত, . 
কভু না ছাড়বে তবু পাঁদপ-বন্ধন ॥ 

, আমরা পথের সমুদায় বিন্নবাধ! অতিক্রমূ করে ভাঁলয় তাঁনয় আমা. 
দের গমাস্থানে গিয়ে পৌঁছলুম। আমাদের জাহাজ Southampton 
নোঙর কর্বামাত্র' আমার আত্মীয় প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার 'জ্ঞানেন্্র- 
মোহন ঠাকুর আমাদের নিতে এলেন): .আঁমর! তার সঙ্গে -লগুনে গিয়ে 
তার রাড়ীতে উঠলুম। তীর স্ত্রী কমল! ও ছুই কন্যা আমাদের সাদরে 














পরিচয় করবার -স্রিধা পেলুম। সেখানে '০dg5০n Pratt নামক | 
একটি ভারতহিতৈষী মহাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, ভিসি জি 1. 
পার স্যায় আমীদের অত্যন্ত যতু করতেন।: '" 

* ১৮৬২ সালে আমি সিবিল সার্বিস পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ হলুম। যখন 
পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় "তখন আমি 'মনোমোহনের সঙ্গে যুরোপে 
ভ্রমণে বেরিয়েছি_ প্যারী নগরীতে পাদ হওয়া সংবাদ আমার.হাতে 
এল। আমি পাস, ‘মনোমোহন .ফেল। আমি প্রথম বওসরেই, 
পরীক্ষোত্তীর্ণ হতে পারব এরপ. আশা করি নাই।' আমার আশাতীত ' 
ফল লাভ হল তাতে নামার আনন্দ, কিন্ত আমার বন্ধুর নৈরাহ্য সংবাদে 
সে এক রকম 'হরিধে বিষাদ বোধ করলুম। 'প্যারী হতে আমর' 


ভ্রমণ.থেকে ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় পরীক্ষা, শেষ হয়ে গেলে আমীর 
দেশে ফেরবার সময় এল। তথন আমার বন্ধুর কাঁছ থেকে বিদায় নিয়ে 
কবি মধুকুদ্দনের ' আশীর্বাদ -নিয়ে, ভারত অভিমুঝে যাত্রা করলুম, ) 
, মনোমোহন, ‘মন্ত্রের সাধন .কিন্বা শরীর পতন’ পণে. মে দেশেই পড়ে 
' বুইলেন। কবির আশীর্বাদ 
; হুরপুরে সশরীরে, শুরকুলপতি- . . 
, অঙ্জ্বন, স্বকাঁজ যথা সাধি পুণ্যবলে . 
 ফিরিলা কান্নবাসে ;, তুমি হে তেমাতি' ie 
"বাঁও স্থথে কিরি এবে ভারতমগ্ডলে, ,. চি. 
:; মনৌগ্ভানে আশীলতা! তব ফলবতী.!. রঃ 
রা . ধন্ধ ভাগা, হেঁ হডগ, তব-ভরতলে।' যাও ত্রতে, তি বব 
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৪র্থ সংখ্যা ]. 
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে! 
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী 
বঙ্গলক্ষ্মী।. যাও, কবি আশীর্বাদ করে ! 
দেবেন্দ্রসভায় ধারা আসতেন তীর! প্রায়ই স্থবর্ণবর্িকৃ.। তাদের ছুএক 
জনের পরিচয়_ বৈকুষ্ঠনাথ দণ্ত-_ছোঁট মানুষটি কিন্তু ভার ব্যবসাবুদ্ধি 
ভীক্ষ ছিল। তার মাথায় কতরকম speculation খেলত কিন্ত 
দুর্ভাগাক্রমে কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারতেন না। 
আর এক ছিলেন রাজ! কালিকুমার ; জাতিতে স্বর্ণবণিক, হষ্টপুষ্ট, 
শুচিবাইগ্রস্ত লোক, যিনি সন্দেশ ধুয়ে খেতেন। তিনি পীরস্ত সাহি- 
তোর অনুরাগী ছিলেন__ভীর সহচর একটি মুসলমান যুবক সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরত। ভার ফারসী বয়েৎ আওড়ানে! মনে পড়ে । তার অর্থ 
. তুমি প্রাণ, তুমি ওহে পূর্ন পুণ্যময়, 
রঃ অতীত তুমি, ওহে প্রিয়তম । 
প্রাণ হতে পুণ্যতর তুমি হে মহেশ, 
একাত্মা তুমি ও আমি ওহে প্রিয়তম ॥ 
বড়দাদা;রাজার- নাম রেখেছিলেন ‘সস্তোগ বিলাস । 
সম্ভোগ-বিলাস নামে মাংসের টিবি 
মধ্যে শিবে নেড়ে আর গুড়গুড়ি-জীবী ৷ 
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দেবেন্দ্রসভার বিদুষক। তিনি 
আমাদের সকলকে নিয়ে খুব হাসন্ত পরিহাস করতেন। আমাকে 
ডাকতেন ‘পক্ষী’ বলে। তিনি কখনে! কখনো আমাদের কোন মিষ্টান্নের 
ডাগ দিয়ে বলতেন টু | | 
অর্ধ রুটি যদি খাঁয় ঈশ্বরের জন 
তাঁহার অর্দেক করে অন্যো বিতরণ। - 
কত পাগলামী ছড়া আওডাতেন। 


চ্াম- [ও 
ধন্য ধন্য রাম শ্যাম তোদের কার্য 
- তোমাদের কাঁধ্য সকলের অনিবাধ্য '. 
,. যখন'তোমর! গিয়া চড় যার ঘাড়ে . 
' অজ্জদা গরস! আদি সবে তারে ছাঁড়ে। 
সাপ ও ব্যাঙের কথোশকথন। ' 
সাপ--“জিহ্বা লিড়ি বিডি সিড়ি কিচড়ি মিচড়ি করি ন্‌" 
( আমি যদি কুপ করে তোকে খেয়ে ফেলি?) রর 
ব্যাউহ হম্‌ যদি পানিমে ডুব গয়! ভূলম ভুসড়ি খায়া! 
গুড়ি মুজড়ি করি ওগুপ” 
(আমি যদি গুপ, করে জলে ডুবে যাই ?)* 
নবীনবাবু চার রকম ভিন্ন প্রকৃতির লোকের কথা! বলতেন : 
| বেগবেগ!, বেগচেরা, চেরবেগা, চেরচের! | 
সরণশক্তির, তারতম্যে এই চার রকম লোক হয়। 
বেগ বেগা, যে শীঘ্র শেখে শীঘ্র ভুলে যায় ; 
বৈগ চেরা, যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে; 
. চের বেগা, যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায়; 
চের-চেরা, যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভোলে । 
এর মধ্যে অবশ্য বেগচেরা হওয়াই প্রার্থনীয়। তার নীচে চেরচেরা। 
চেরবেগাই অধম । 
সাহিত্য সয়াজেও তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য ছিল না। শ্রীযুক্ত 
নক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমে তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 
মবসর নেবার পর নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন, ও দক্ষতা 
কারে কয়েক বৎসর সেই কার্য সম্পাদন করেন । তত্ববোধিনী ভিন্ন 
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কষ্টিপাথর 





. অজসা গরসা দুই সাপ-_-এই কালীয়দমনের দুই সর্দার রাম ও 


টি 
তখনকার অন্যান্য সংবাদপত্রেও তার. প্রবন্ধ প্রকাশিত হত'। 
এতিহাসিক তত্বাবলীতে তীর: বিশেষ ব্যুৎপত্তি, ছিল'এবং বিশ্বকোষের 
পাতা উল্টে দেখলে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেকগুলি লেখা দেখতে 
পাওয়া যায় । 
অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন আমাদের সাহিত্যগুরু। ১৮৪৩ সালে 
তিনি তব্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন। সেই সময় থেকে 
আমাদের বাড়ী তাঁর যাওয়া আসা। . এইকাধ্যে নিযুক্ত হওয়ার বিবরণ 
আমার পিতার আত্মচরিতে লেখা আঁছে। : 
অক্ষয় বাবুর একটা উচু 3570778 0651. ছিল। ঘরের মধ্যে 
পদচারণা করতেন আর দাড়িয়ে দাড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন 
'ত্রন্মা্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার |” 
বেদৌপনিষদ্‌ প্রাহ্ষধর্ের প্রতিষ্ঠাভুমি হয় মহযির এঁকাস্তিক ইচ্ছা 
ছিল। ডাকে বেদান্তধন্ন ও বেদের অত্রান্ততা হতে বিচলিত করতে 
অক্ষর বাবুকে বহু প্রয়াস পেতে হয়েছিল। পিতার আত্মচরিতে 
এই বিষয়ে তার মনোগত ভাব ব্যক্ত হয়েছে। 
শেষ জীবনে অক্ষয়কুমার যখন শিরঃগীড়ার অবসন্ন হয়ে পড়লেন . 
তখন তার সঙ্গে আমি কাশীপুরে গঙ্গার ধারের এক বাগানে মাস দুই _ 
কাটিয়েছিলুম। কি পরিবর্তন! আগেকার মে দিন আর নাই,'সে 
স্ষুত্তি নে উৎসাহ নির্ববাপিত হয়েছে__সে অক্ষয় আর নাই। শরীরে 
তৈল মর্দন, ওজন করে উধধ দেবন,.মাপ জোক করে আহারের ব্যবস্থা, 
এই প্রকার শরীর-পেবাতেই দিনযাপন রুরতেন! সেই Ell ih 
চিত্ত সংশয়-অন্ধকারে আচ্ছন্ন । : - | 
'বাবামশায় দেবেন্দ্রসভীর দলবল নিয়ে বরাহনগরের একটি উদ্যানে 
যেতেন; তাঁর বর্ণন বড় দাদার একটি কবিতায় আছে 
শু কাস্তিমান্‌, শু বেশ পরিধান, 
উন্মত্ত শরীর স্থগঠন, 
ie বেষ্টিত সজনগণে, বু ধবল প্রস্তরাসনে, . । 
A বিয়া ব্ৰহ্মৰ্ষি তপৌধন |... 1: 
. সংসারংছুদ্দিনে ঝড় অসামাগ্ ঘোর :. 
'দিরারাত তীহার-উগরে করে জোর ।: 
"অস্থির আশ্রিত গাছপালা অতিশয়, 
অচল:জ্টল তবু একই ভাবে রয়। 





' বঙ্গভৃষ। বনাম বাবুবাজলা । ওরফে সাধুভাবা_ 


শ্ীপ্রমথ চৌধুরী 


- অযথা এবং অনর্থক বিশেষণের প্রয়োগ, ভুল অর্থে বিশেষ্যের প্রয়োগ, 
অদভুত বিশেষণ এবং সমাসের সৃষ্টি, উন্টোপাণ্টা রকম রচনার পদ্ধতি 
প্রভাত - বর্জনীয় দোষ, আজকালকার সাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে 
ছত্রে দেখাঁ যায়। নাধুভাষার আবরণে সেমকল দৌষ, শুধু অস্তমনদ্ব 
পাঠকদের নয়, অন্যমনস্ক লেখকদেরও চোখে পড়ে না। i 

“লেখার ভাষা! শুধু খুখের ভাষার প্রতিনিধি মাত্র । অনিত্য শব্দকে 
নিত্য করবার ইচ্ছে থেকেই অক্ষরের স্বষ্টি। অক্ষর সৃষ্টির পূর্ববযুর্গে, 
মানুষের মনে করে’ রাখবার মত বাঁক্যরাশি কণ্ঠস্থ করতে করতেই: প্রাণ 
যেত। যে অক্ষর আমর! প্রথমে হাতে লিখি, তাই পরে ছাপান হয়। 
সুতরাং ছাপার অক্ষরে উঠলেই যে কৌন কথার মর্ধ্যাদা বাড়ে তা নয়। 
কিন্ত দেখতে পাই অনেকের বিশ্বাস তার উপ্টো। আজকাল 'ছাপার 
অক্ষরে যা’ বেরোয় তাঁই সাহিত্য বলে’ গণ্য হয়। এবং সেই একই 
কারণে মুদ্রিত ভাষা দাধুভাষা বলে! সম্মান লাভ করে। : গ্রামোফোনের 
উদরস্থ হয়ে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য শুধু এদেশেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আসলে 
সে ভাষার ঠিক নাম হচ্চে বাবু-বাঈলা। যে গুণে ইংলিশ বাবুইংলিশ 


৬৯৪ 


সপ পিসাস্পিস্িপিপাসিপাসিপাশি সদ 





পিস 


হয়ে'উঠে সেই গুণেই বঙ্গভাষ! বাবু-বাঙ্গলা হয়ে উঠেছে। দে ভাষা 
আলাপের ভাষা নয়, শুধু প্রলাপের ভাষা । লেখার যা" সর্বপ্রথম এবং 
, সর্ধপ্রধান'গুপ-__প্রসাদগ্প_দে-$ণে বাবু-বাঙ্গলা একেবারেই বঞ্চিত। 
'_ আসলে এই মুদ্রিত ভাষায় মৃত্যুর প্রায় সকল লক্ষণ ই স্পষ্ট। মুখের 
সায়া যে জীবস্ত 'ভাঁষা, এ বিষয়ে ছু'মত নেই। একমাত্র সেই ভাষা 
অবলম্বন করেই আমর! সাহিত্যকে সজীব করে তুল্তে পার্ব: : যেমন 





একটি প্রদীপ থেকে অপর' একটি প্রদীপ ধরাতে - হলে পরস্পরের স্পর্শ 


ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়. না, তেমনি লেখার ভাধাতেও প্রাণ 
সঞ্চার কর্তে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সে 
' ট্টদ্দেষ্য'সিদ্ধ হয় না. . আমি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের বিরোধী নই, 
শুধু নূন অর্থে, অধিক অর্থে, কিম্বা! অনর্থে বাক্যপ্রয়োগের' বিরোধী। 
'মৃতাগ্রয় -বিদ্যালস্কার মহাশয়ের মতে "বাক্য, কহ! বড় কঠিন”। 
হার চাইতে লেখা.যে অনেক বেশি কঠিন, এ সত্য বোধহয় “অভিনব 
যুবক-বঙ্গলেখক. ছাড়া আর- কেউ অস্বীকার করবেন নাঁ। 4১৮এবং 
৪£0587655এর মধ্যে আশমান জমিন্‌ ব্যবধান আছে, লিখিত এবং 
. কথিত ভাষার মধ্যেও সেই'বাবধাঁন থাকা আবশ্যক । কিন্তু সে পার্থক্য 
ভাঁষাগত নয়;90]গত | লিখিত ভাষার" কথাগুলি শুদ্ধ; সুনির্ববাচিত, 
এবং সুবিন্যপ্ত হওয়া চাই--এবং রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত হওয়া চাই। 
লেখায় কথ।' ওল্টানো চলে না, বদলানে! চলে না, পুনরুত্তি চলে না, 
এবং এলোমেলো ভাবে সাঙ্গানো চলে না। আমরা পীঁচজনে মিলে 
আমাদের. মাতৃভাষার বংশমধ্যাদা বাঁড়ীবাঁর জন্যই সংস্কৃত ভাষার আশ্রক় 
' গ্রহণ করতে উৎহৃক হয়েছি। তাঁর ফলে শুধু আমাদের ভাষার স্বীয় 
মর্যাদা রঙ্গ হচ্ছে লা।' সাধুভাষার লেখকদের তাই দেখতে পাওয়া 
যায় যে পদে পদে বিপদ ঘটে থাকে ।. আমার বিশ্বাস যে, আমরা যদি 
মংস্কৃতভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তাহলে 
আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে, এবং আমাদের ঘরের লোকের সঙ্গে 
“মনোভাবের আদান প্রদানটাও সহজ হয়ে আস্বে। যদি আমাদের 
বক্তব্য কথা কিছু থাকে, তাহলে নিজের" ভাষাতে তা যত স্পষ্ট করে 
বলা যায়, কোন কৃত্রিম ভাষাতে তত স্পষ্ট করে.'বলা যায় না। 
বহুসংখ্যক বার্গল। শব্দকে ইতর -বলে সাহিত্য হতে “বহিষ্ষরণ”-এর 
কোনই বৈধ কারণ নেই'।. মৌখিক ভাষার: মধ্যেই: সাধু এবং ইতর, 
উভয় প্রকারেরই বাক্য, আছে। যে বাক্য. ইতর বলে আমরা মুখে 
আনতে সঙ্গুচিত হই, তা আমর! কলমের মুখ দিয়েও বার করতে 
পারিনে। কিন্তু যেদকল কথ! আমরা ডদ্রদম'জে নিত্য ব্যবহার করি, 
যা কোন হিসেবেই ইতর বলে গণ্য নয়, সেইসকল বাক্যকে সাহিত্য 
থেকে বহিভূর্ভ করে রাখায় ক্ষতি শুধু সাহিতোর। ভল্র এবং 
, ইতরের প্রভেদ. আমাদের সমাজে এবং সাহিত্যে: যেরূপ প্রচলিত, 
পৃথিবীর অন্য কোনও সভাদেশে সেরূপ নয়। আমরা সমাজের যেমন 
অধিকাংশ লোককে শুদ্র করে' রেখে দিয়েছি, ভাষারাজ্যেও আমর! 
সাধৃতার দোহাই দিয়ে- তারই অনুরূপ জাতিভেদ. সৃষ্টি কর্বার.চেষ্টা 
করছি, এবং অসংখ্য নির্দদোধী বাঙ্গল। কথাকে শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত করে; 
তাঁদের.সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্তে দিতে আপত্তি-করছি। 
সমাজে এবং সাহিতো আমর! একই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেই! 
রাঙ্গল! কথা সাহিত্যে অস্পৃশ্য করে রাখাটা শুধু লেখাতে বাম্নাই করা। 
. আজকাল দেখতে পাঁই অনেকেরই চৈতন্য হয়েছে যে, আমাদেরই মত. 
রক্তমাংসে ‘গঠিত মানুষকে 'সমাজে পতিত করে রাখবার একমাত্র ফল, 
সমাজকে দুৰ্বল এবং প্রাণহীন .কর1। আশ! করি শীপ্রই আমাদের 
মাহিত্য-ব্রা্ণদের এজ্ঞান জন্মাবে, যে, অসংখ্য প্রীণবস্ত বাঙ্গল! শব্দকে 
প্রতিত-করে-.রাথার দৃ্ঃণ, আমাদের. সাহিত্য দিন দিন- শক্তিহীন এবং 
পাসহীন- হয়ে পড়ছে । একালের. খ্রিয়মাণ লেখার সঙ্গে তুলনা করে 


গনিত শতশত, পার বসি 


: [ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


os, oe কপিন নপক নেন লো শীতৰ শত দিচাম তত কপালত ওত 


দেখলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, “আলালের ঘরের দুলাল” এবং 
“হতো ম প্যাচার নক্সার ভাষাতে কত অধিক ওজঃ-ধাতু আছে। 
বৈজ্ঞানিকদের মতে, জীবে জীবে প্রভেদ শুধু গঠনের পার্থক্যের 
উপর নির্ভর করে, আকৃতির উপর নয়। পাখা থাকা সত্বেও তেলা- 
পোকা যে পোকা, কিন্তু পাখী নয়, এ জ্ঞান আমাদের দেশের নিরক্ষর 
লোকেরও আছে। 
গঠন আশ্রয় করে খাঁকে. কিন্তু- তাঁর দেহাকুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
ভাষার দেহের পরিচয় অভিধানে, এবং তাঁর গঠনের পরিচয় ব্যাকরণে। 
সুতরাং বাঙ্গলায় এবং সংস্কতে আকৃতিগত মিল থাকলেও, জাতিগত 


অন্তান্ত জীবের মত ভাষার . বিশেষত্ব তারা 


কোন মিল নেই! প্রথমটি হচ্ছে anal), দ্বিতীয়টি 17850010791 . 


ভাষা। : 
চেষ্টা করে’ আমরা যে বঙ্গভাষার জাতি নষ্ট করি শুধু তাই নয়, তার 
প্রাথবধ কর্বার উপক্রম করি। 

বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে সহজ জ্ঞানেতেই জীন! যায়, উক্ত দুই ভাষার 
চালের পার্থক্য চের। সংস্কৃতের- হচ্ছে. “করিরাঁজ-বিনিন্দিত মন্দগতি,” 
কিন্তু বাঙ্গলা, গুণী লেখকের হাতে গড়.লে, ছুল্কি, কদম, ছার্তক, 
সব চালেই চলে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌবনকালে লিখিত 
এবং সদ্য প্রকাঁশিত “ছিন্নপত্র” পড়লে সকলেই দেখতে পাবেন, যে, 
সাহস করে’ , একবার রাঁশ আলগা দিতে পারলে, নিপুণ এবং শক্তিমান 
লেখকের হাতে বাঙ্গল! গদ্য কি বিচিত্র ভঙ্গীতে ও কি বিদ্যুৎবেগে 
চল্তে পারে। আমরা “সাহিত্যিক” ভাবে কথা কইনে বলে, আমাদের 
মুখের কথায় বাঙ্গলা ভাঁধার .সেই সহজ ভ্তঙ্গীটি রক্ষিত হয়। কিন্তু 
লিখতে বসলেই আমর! তার এমন একটা কৃত্রিম গড়ন দেবার চেষ্টা 
পাই, যাতে তার চলৎশক্তি রহিত হয়ে আসে। ভাষার এই আড়ষ্ট 
ভাঁবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে' পরিচিত। তাই বাঙ্গলা সাহিত্যে 
সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লক্করি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের 
হাতের লেখা একটা জড়পদার্থের স্তপমান্র হয়ে থাকে । এই জড়তীর... 
বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক 


ভাষার সহজ ভঙ্গীটি রক্ষা করা। কিন্তু যেই আমরা সে কাজ করি | 


অমনি আমার্দের বিরুদ্ধে-সাধুভাষার কলের জল .ঘোল! করে দেবার, 
এবং বাঙ্গল। সাহিত্যের বাড়াভাতে “প্রাদেশিক শব্দের” ছাই ঢেলে 
দেবার, অভিযোগ উপস্থিত হয়. 

ভাঁষামাত্রেরই, তার আকৃতি ও গঠনের মত, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতিও 
আছে, এবং প্রকৃতিস্থ থাকার উপরই তার শক্তি এবং সৌন্দর্য্য নির্ভর 
করে বঙ্গভাষার সেই প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃই আমরা 
সে ভাষাকে সংস্কৃত কর্তে গিয়ে বিকৃত করে ফেলি। তা ছাড়া 
প্রতি ভাষারই একটি স্কুতন্্র সুর আছে। এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ 
আছে যা বাঙ্গলার স্বরে মেলে না--এবং শৌনবামাত্র কানে খটু করে; 
লাগে। যাঁর স্ুরজ্ঞান নেই, তাকে কোনরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা সে. 
জ্ঞান দেওয়া যায় না । | 

রাজা রামমোহন রায়ের মতে, সাধুনমাজের লোকেরা যে য় ভাবা 
“কহেন এবং শুনেন" সেই ভাষাই সাধৃভাষ|। কিন্ত আঁজকালকার 
মতে, যে. ভাঁযা সাধুসমাজের লোকেরা কহেনও ন! শুনেনও না, কিন্তু 
লিখেন এবং পড়েন, সেই ভাষা সাধুভাষা। স্বতরাং ভাল হোক্‌, মন্দ 
হোক, যে ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, সেই 
অভ্যাসবশত:ই সেই ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের পক্ষে অতি সহজ । 
কিন্তু যা কর! মোজা তাই যে করা উচিত, এমন বল! চলে না। - 
" মুখের কথা লেখায় স্থান পেলে, সাহিত্যের ভাষা প্রাদেশিক 
কিন্ব! গ্রাম্য হয়ে’ উঠবে না) বাঙ্গলা ভাষার কাঠাম বজায় না রাখ তে 
পারলে আমাদের লেখার যে উন্নতি হবে না, এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু 


সুতরাং বা্গলাকে: সংস্কৃতের অনুরূপ করে’ গড়ে’ তুল্তে . 


bl 


ছি 


৪র্ঘ সংখ্যা এ 
“মেই; কাঠাম বয় রাখতে তে গেলে, ভাষারাগো বঙ্গভঙ্গ হবার কোন. 
সম্ভাবনা! আছে ক্রি না, সে বিষয়ে একটু আলে।চন! দরকার । 
প্রাদেশিক ভাষা অর্থাৎ 151০0-এই নাম শুনলেই আমাদের 
ভীত হবার কোনও কারণ নেই.।- সম্ভবতঃ, এক সংস্কৃত ব্যতীত, 
গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি মৃত ভাষাসকল এক সময়ে লোকের মুখের ভাষা 
“ ছিল। এবং সেই নেই ভাষার সাহিত্য মেই যুগের লেখকেরা .“যচ্ছ তং 
তল্রিখিতং” এই উপায়েই গড়ে তুলেছেন। গ্রীক- সাহিত্য ইউরোপীয় 
পণ্ডিতদের মতে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। 'কিন্তু এ অপূৰ্ব্ব সাহিত্য 
কোনরূপ সাধুভাষায় লেখা হয় নি, 091601-এই লেখা হয়েছে। 
গ্রীক-সাহিত্য একটি নয়, ,তিনটি 01515০-এ লেখা। 
প্রমাণ যে মুখের ভাষায় বড় সাহিত্য গড়া চলে। আধুনিক ইউরোপীয় 
সাহিতাও মৌখিক ভাষার অনুসারেই লেখা হয়ে 'থাকে, “মুদ্রিত 
সাহিত্যের” ভাষায় লেখা হয় না। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই 
যেখানকার উত্তর দক্ষিণ পূর্র্ব পশ্চিমের লোকেরা: ঠিক সমভাবেই কথা 
বলে। ইংলও,' ক্রাল, ইতালি প্রভৃতি' দেশেও 019160-এর প্রভেদ 
যথেষ্ট আছে। অথচ ইংরাজি সাহিত্যের. ভাষা, ইংরাঁজ জাতির মুখের 


বসি লা 


ভাষারই অনুরূপ ।. এর থেকেই -বোঁঝা-যায় যে, পাঁচটি 091601-এর 


মধ্যে কেবল একটিমাত্র, সাহিত্যের: সিংহাসন অধিকার করে। এবং 
তাঁর কাঁরণ হচ্ছে সেই 05160-এর. সহজ -শ্রেষ্ঠত। ইতালির ভাষায় 


এর প্রমাণ অতি স্পষ্ট । ইতা লির সাহিত্যের ভাষার ছুটি নাম আছে। 


এক lingua purgata অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা, আর এক lingua’ 
T০5৭na অর্থাৎ টন্কানি প্রদেশের, ভাষা।. টক্কানির কথিত ভাষাই 
সমগ্র ইতালির অধিবাসীরা মাধুভাষযা বলে গ্রাহা করে? নিয়েছে।. 
আমাদের দেশে প্রচলিত নানারপ বুলির মধ্যেও যে, একটি বিশেষ 


প্রদেশের ভাষ! সাহিত্যের ভাষ! হবে তাতে আর আশ্চধ্যের বিধয় কি? ' 


ফলে হয়েছেও তাই। ' 

চণ্ডিদাস থেকে আর্ত-করে ভারতচন্দ পৰ্য্যন্ত লেখকের! প্রায় একই 
ভাষায় লিখে গেছেন। - অথচ সেকালের লেখকের] একটি সাহিতা- 
পরিষদের প্রতিষ্ঠা করে, ‘পাঁচজনের ,ভোট নিয়ে, সে ভাষা রচনা করেন 
নি; কোন স্কুলপাঠ্য গ্রস্থাবলী. থেকেও তার! সাধুভাষা শিক্ষা করেন নি 
-বাঙ্গল! বই গড়ে বই লেখেন দি। 
করতেন, সেই ভাষাতেই বই লিখতেন, এবং তাঁদের কলমের সাহায্যেই 
আমাদের সাহিতোর ভাষা আপনাআপনি গড়ে উঠেছে! নদিয়া শাস্তপুর 
প্রভৃতি স্থানে, ভাগীরথীর উভয়কুলে, এবং বর্তমান বর্দমান ও বীরভূম 
জেলার পূর্বব ও দাক্ষিণাংশে যে 019160: প্রচলিত ছিল, তাই কতক 
পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সাঁধুভাষার রূপ ধারণ 
করেছে। এর একমাত্র কারণ, বাঙ্গলা ছেশের অপরাপর dialect 
অপেক্ষা ও diale০t-এর সহজ শ্রেষ্টত্ব। 

Dialect-এর পরম্পরের মধ্যে ভেদ প্রধানতঃ উচ্চারণ নিয়েই। 
যে dialect-এ শব্দের উচ্চারণ পরিক্ষাররূপে হয়, সে 015190৮ প্রথমতঃ 
এ এক গুণেই অপর সকল-diale৫:এর অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, এবং সেই 
কারণেই শ্রেষ্ঠ।. ঢাকাই কথা এবং থাস-কল্ক।ত্তাই কথা অর্থাৎ 
সৃতানুটির গ্রাম্য ভাষা-_ছুয়েরি উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত; সুতরাং 
ঢাকাই কিম্বা খাস-কলকাত্তাই কথ! পূর্বেও সাহিত্যে নিজেদের 
আধিপতা স্থাপন করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পার্বে না। পূর্বব- 
বঙ্গের মুখের কথা প্রায়ই বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ, বর্ণহীন, আবার 
শ্রীহট অঞ্চলের ভাষ! প্রথম ও তৃতীয় বর্ণহীন। যাঁদের মুখে '“ঘোঁড়া" 
ও “গোরা” একাকার হয়ে যায়, তাঁদের চেয়ে যাদের মুখ হতে ও দুই 
শব্দ নিজ আকারেই বার হয়, তাদের ভাষা যে শ্রেষ্ঠ" বলে গণ্য হবে, 
এ আর কিছু 'আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। 'রড়য়োরভেদ, চন্্রবিন্দূ বর্ধন, 


'. কষ্টিপাথর, ::.. 


স্পা লাশ শিচ সাং পিপলস এ 


হয়ে থাকে। ‘যাঁরা ‘করে'র. পরিবর্তে- “করিয়া! লেখবার পক্ষপাতী, 
" তারা মুখে “কইক্যা” বলেন। :স্বতরাং তাদের মুখের কথার অনুসারে 
{ হে.লেখা চলেনা: তা অস্বীকার করবার যো নাই: অপরপক্ষে খাস 
-একলকাত্বাই বুলিও ভদ্রসমাজে প্রতিপত্তি লাভ, করতে পারেনি এব 
"পারবে না! 
এইটেই প্রকৃষ্ট , 


‘ভাষ! নেই যাতে অন্ততঃ কতকগুলি কথাতেও কিছু-ন1-কিছু উচ্চার 


. মোটের :উপর নদিয়! শাস্তিপুরের ভাষাই. উচ্চারণ হিলাবে-ঘে রজদে 


' সর্বজনবিদিত কথাগুলিই - সাধারণতঃ মুখে মুখে, প্রচলিত 
স্বরূপ আমি ;ছুইচারিটি :শব্দের উল্লে করতে . চাই:। 


ভার! যে ভাষাতে বাক্যালাপ. 


৩৯১ 
‘স’ স্থানে হায়ের ব্যবহার প্রভৃতি উচ্চারণের দৌঁয়ে পূর্ববঙ্গের ভাষা 
ূর্ণ। -স্বরবর্ণের ব্যবহারও - উক্ত; প্রদেশে: একটু" উন্টোপান্টা ররুমের 













ও ভাঁষার- কতকটা ঠোটকাটা ডাব আছে। - ট্যাক, 
কাঠীল, ক্যাঙালী, হুচি,. আব, বে, দোর, সকালী, বিকালাঁ,প্ি 
(পিশাচ অর্থে ), প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারিত শব্দও সাহিত্যে প্রমো; 
পাবার উপযুক্ত নয়। পূর্ববঙ্গের. লোকের - মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে ষ 
ক্ল্কাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়।. এমন কোনই প্রাদে 


দোষ নেই। ‘কম বেশি নিয়েই আসল কথ! । কিত্ত বহুগুপ-সনলি 
একটি আধটি-দোষ উপেক্ষি ত.হয়ে-থাকে.। সকল দোষগুণ বিচার-.: 


সর্বশ্রেষ্ঠ 78160. এবিষয়ে আর.কোন সন্দেহ নেই । - 
-দ্বিতীয়-কথ! -এই :যে প্রতি, 01515০-এই -এমন এমন গুঁটিকত 
কথা আছে, যা’: অস্ত প্রদেশের লোকদের: নিকট' অপরিচিত | . 
1516০0এ এই শ্রেণীর কথা. কম, এবং বাঙ্গালী. 'মাত্রেরই - 
পরিচিত: শব্দের -ভাগ -বেশি, সেই 0191601ই. লিখিত. ভাষার- পক্ষে 
বিশেষ উপয়োগী-। - আমার: বিশ্বাস -ভাঁগীরথীতীরবর্তাঁ ভাষায়... ঈরূপ 


+ উত্তর. - বঙ্গে, 
অন্ততঃ রাঁজনাহী এবং পাবনা, অঞলে, আমরা-সকলেই:“পৈতা,. 'চুপৃকরা,। 
‘সকাল’, ‘সথ', ‘কুল।, “পেয়ারা, “তরকারি”, প্রভৃতি শব্দ নিত্য ব্যব- ' 
হার করিনে, কিন্তু তার'অর্থ বৃঝি। অপরপক্ষে 'নগুপ', “নকৃকরা, “বিয়ান' 
‘হাউস’, ‘বোর’, .“আম-নবরি', ‘আনাজ’ প্রভৃতি ,আমাদের চলতি 
কথাগুলির অর্থ দক্ষিণদেশবাসীদের নিকট একেবারেই. দুর্বোধ্য । এই 
কারণেও দক্ষিণদেশের মুখের.কথ| লিখিত ভাষার পক্ষে বিশেষ উপ- 
যোগী। খাস কল্রাত্বাই 'ভাাতেও অপরের নিকট দুর্বোধ্য অনেক 
কথা আছে, এবং তা ছাড়া-মুখে মুখে অনেক ইতর কথারও প্রচলন. 
আছে, যা লেখা, চলে না। এই কারণেই, বাঙ্গালে ভাষ! কিম্বা কল- 
কাত্তাই ভাষা, :এ উভয়ের, কোনটিই অবিকল লেখার ভাষ| হতে পায়ে । 
ন।। নদিয়া-শীস্তিপুর- সম্নিহিত প্রাদেশিক ভাষাই সম্পূর্ণরূপে সাঁহিত্যোর' 
পক্ষে উপযোগী । Ve 
জীবনের . ধর্মই হচ্ছে পরিবর্তন জীবন্ত ভাষা চিরকাল এক রূগ 
ধারণ করে থাকেনা, কালের সঙ্গে. সঙ্গেই তার রূপান্তর হয়। 
050০91এর ভাষায় আল্রকাঁল কোন ইংরাজ লেখক কবিতা লেখেন 
না, ShakesPeareaর ভীষাতেও লেখেন না। কালক্রমে মুখে মুখে 
ভাষার ষে পরিবর্তন ঘটেছে তাই গ্রাহা করে’ নিয়ে তার! সাহিত্য রচনা .. 
ফরেন। আমাদেরও তাই কর! উচিত। ভাষার. গঠনের বদলের জন্য 
বহু যুগ আবশ্যক, শব্দের আকৃতি ও কূপ নিত্যই বদলে আস্ছে। ভাষা ' 
একবার লিপিবদ্ধ হলে, অক্ষরে শব্দের রূপ অনেকটা ধরে রাখে, তার 
পরিবর্তনের পথে বাঁধা দেয়, কিন্তু. একেবারে বন্ধ করতে পারে ন|। 
আর, যেসকল ‘শব্দ লেথাঁয় ব্যবহৃত হয় না, তাঁদের চেহারা মুখে মুখে 


-বছলে যায়। .আজকাল. আমরা নিত্য যে ভাষা ব্যবহার করি, তা 
“আমাদের 'প্রাচীন, সাহিত্যের ভাষা 'হতে' অনেক পৃথক | ..- 


প্রথমতঃ 
সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ আজকাল বাহলায় ধাবহৃত হয় বা” পূর্বের 
হ'ত, না; দ্বিতীয়তঃ, অনেক শব্দ যা” পূৰ্ব্বে ব্যবহার হত.ত1 এখন 


-ব্যবহাঁর হয় নাঃ তৃতীয়ত: যে কথার পূর্বে চলন::ছিল তাঁর আকার. 


৩৯২ .. নি 


শপ পিন সিসি 





এরং বিভক্তিঅনেরুটা নতুনরূপ ধারণ করেছে। আমার মতে সাহিত্যের, i 


তাষাকে -সজীব করতে হলে- তাকে: এখনকার “ভদ্রমাজের প্রচলিত 


ভাষার অনুরূপ করা চাই।- তারজস্ক'অনেক কথা যা পূর্বে প্রচলিত + -. ' 
ছিল, 'কিন্তু-সংস্কৃতের অত্যাচারে-.যা আজকাল আমাদের, সাহিত্যের -- 
বহিভূত হয়ে পড়েছে,. তা আবার লৈথায়-ফিরিয়ে 'আনতে হরে .* এ 
তারপর মুখে মুখে প্রচলিত ‘শব্দের আকারের এব; বিভক্তির ষে 








পরিবর্তন ঘটেছে. সেটা মেনে নিয়ে, তাদের বর্তমান আকারে ব্যবহার" 
বং পূর্ববঙ্গ আজও সেখানে: দীড়িয়ে আছে। কিন্তু দক্ষিণ 


থকদের লেখায় সেকেলে 'বা. প্রাদেশিক: উচ্চারণ অনুযায়ী বানান 
থেষ্ট পাওয়া -যায়। 


ভদ্রলোকের মুখের ভাষ! প্রায় একই রকম হয়ে এসেছে। প্রভেদ্ যা 
আছে শুধু-টানটুনের | লিখিত ভাষার রূপ যেমন: কথিত ভাষার অনুকরণ . 


এই কারণেই দক্ষিণ্দেশী ভাষা--যা কালক্রমে 'সাহিত্যের 


ভাবা হয়ে ' উঠেছে--নিজ. প্রভাবে--শিক্ষিত সমাজেরও মুখের ভাষার; . 
অব্য সাধন করছে। -ভবিধাতে কলিকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের .. 
ভাষা হয়ে উঠবে; ‘তাঁর-কাঁরণ ' কলিকাতা “রাজধানীতে বাঙ্গলা দেশের, . . 


সকল, প্রদেশের অসংখ্য: শিক্ষিত লোক: বাঁস করেন।. এ একটিমাত্র 


হরে সমগ্র বাঙলা” দেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। - এবং সকল প্রদেশের 
"বাঙ্গালী ' জাতির “প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে পরস্পরের কথার আদান, 


প্রদানে: একটি নব্য ভাষা গড়ে তুলছেন, যে ভাঁা স্ববাঙ্গীন বঙ্গভাষ!। 


প্রতিভা. ( অগ্রহায়ণ )। | 
রি ভয়াল গান__শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত--. : 
৫১. | 
_. , ওগো দরদী 
"ওগো দরদী_-আমার মন কেন ' 
:-  উদ্নাপী হইতে চায়! | 
ও তার. ডাক নাহি, হাক নাহি-গো- 
শব : আপনে আদি চইলে' যার । 


ন না ধরে অন্তরে ' . 
২৩. "5 সদা কেঁপে ওঠে.মন শিহরে,__.. 
8 - নয়ন ঝরে, 5 
Le যেন নীরবে, সুরবে সদা. - .. 4.০ 
ডাঁকিতেছে আয় গে! আয়। ' ১১18 


রঃ যেন ভাটার স্রোতে ভাটার গড়ান,_ 
সাগর যেমন সদা গে! টানে 
১,০ নদীর'পরাপ, রঃ 
- দে টান এতই সরল, মনেরই গরল 
| - অমৃত হইয়ে যার়।. : 

এ গীনটিতে প্রাণের উদাস বযাক্লতা_দেই অঙজানা'অনস্ের পানে 
“একটা: 'কেমন আকুল আকর্ষণের ভাব অন্দর কিদবের সরি প্রকাশিত 
“হইয়াছে I 

 রদী--বাথার বা 


নি 5. ul 





 প্রাসী- ১৩১৯ 





কাই সমগ্র" বাঙ্গলাদেশ ভাষা: সম্বন্ধে পূর্বের যেখানে ছিল, . 


a নি এগিয়ে এসেছে । চঙ্দাস, ভারতচন্ত্র প্রভৃতি প্রাীন.. 


"আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল পরদেশেরই' বাঙ্গালী - 


- চুলায়--চুলীতে । I 


| ১২শ ভাগ) ২য়খণ্ড ৪ 
রব স্পা শপউপাস্পাস্পিিসিপাসিন লন হাতি টে 
| সি গৌধ হা নেয়ে! SR ' 
" আমি আর বাইতে পারলাম না।. . 
আমি জনম ভইরা বাইলাঁম বইঠা রে 
| তরী ভাঁইটায় সয় আর উজায় না. " 
.- ওরে জাঙ্গী রী যতই-কসি, 
- ওরে হাইলেতে জল মানে না। 
নায়ের তলী-থসা, গুরা ভাঙ্গা রে, 
নায় ত গাব রি মানেনা! 





সয়-বৈ .. | রি Sd 


'জাঙ্গী--জঙ্বা। ৮ 
গয়নি-_নায়ের ফাঁটা যায়গায় নেক্‌রা দিয়! বন্ধ করিয়া দেওয়া 1: 
মানুষ সারা জীবন এই. সংসারের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া শেষ 


জীবনে নিল্লের অক্ষমতাঁয় অসহায় ভাবে হাল ছাড়িয়া দিতেছে, এই 
বাট এই গানটিতে অভি সরল, ভাবে বলা হইয়াছে । 
| করে, মিঃ শিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ .. . 


: ওরে দিন ধাঁকিতে 
তুমি কুলে কুলে লও কিনারা ।.. 
( মন পাগেলা রে ): ূ 
আরে বাহার্ডের বচ্ছরের পাঁড়ি_.. 
‘বেলা আছে দণ্ড চারি রে; 
আরে অসময়ে ধরলে পাঁড়ি-. - - 
পাবি নি রে কুল কিনার! । 
_ এ গানটিতে সময় থাকিতে থাকিতে ভগবানের আশ্রয় লা করিবার 


rl জন্য মনকে উপদেশ দেওয়া হইছে 


বাঁশী বাজান্‌ a না। 
“ওরে অসময়ে বাজাও বাঁশী-_ ' টা 
কালা মনত মানে না রে। ত 
যখন আমি বইসারে থাকি 
গুরুজনার'মাঝে, এ 
ওরে নাম ধরিয়া বাজে রে বাঁশী, 
শুইনা মরি-লাজে রে। 
ওরে রন্ধনশাঁলাতে বইসা-- '. 
যখন আমি সাৰি, ডে 
. ওরে ভিজা কাট চুলায় রে দিয়া. | 
| বুয়ার ছলে কীদি রে। টি টি 
. ওগীর বইসা বাজাও বাশী__ | 
‘এই পার বইসা গুনি; 
হাঁ রে আমি ত অবলা নারী 
সাতার নাহি জানি রে। ০872 
- যেই না ঝাড়ের বাঁশী রে তোমার. ২ 7. LC 
১. শলাগুর.যদি পাই... SPE 
3 ওরে জরে মূলে উপারিয়াঁ_. 
সায়রে চারা! রে।' 


লাপ্তর--লাগাল। ও | ১. রি যো ১. 


জর-_শিকর। 


নায়রে_ সাগরে |; . ...:. ..। বি | 
সঙ্গীত, মুকাবণীতে এই গান প্রকাশিত ত হইয়াছিল 1. ক 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পানী লগ পপি সপ 


রাধিকা শ্যামকে তাহার নাম ধরিয়া বাঁশী বাজাইতে নিষেধ করিতে- 


ছেন বটে, কিন্তু এ নিষেধের প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে ভাহার উদ্বেল . 


প্রেমের প্রকাশ রহিয়াছে। 
(৫) 
রাধা সখী সঙ্গে-যমূনায় জল আনিতে গিয়াছেন। তখন অপরাহ়। 


সজল আনিবেন কি? ঘাটে যাঁইয়! দেখেন, তাহার মনোমোহন কদম্ব- 


শীখায় ত্রিভঙ্গিম ঠামে দীড়াইয়। বাশীর সুরে স্বধা ঢাঁলিয়া দিতেছেন। 
তখন নব অনুরাগ--রাধিক! কৃষ্ণকে প্রাণ খুলিয়া--আখির আশ মিটাইয়া 


. -চাহিয়। দেখিতে পারিতেছেন না-হাঁয় লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়! 


দিগকে বলিতেছেন, 


অথচ ও নয়ন-মন-মোহন রূপ না দেখিলেও ত চলিতেছে না। - তাই 
যমুনার নীল জলে সেই নীরদবরণের রূপচ্ছায়! নিরীক্ষণ মানসে সখী- 


জলে ঢেউ দিও না গো সখী 
আমি কালরূপ--ও রূপ নিরখি। 
ওগো ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না 
€ দিলে ) তোমরা! হবে পাতকী । 
এ কদমন্ডালে ডেইরে কৃষ্ণ 
বশী বাঁজীয় বেইল ভাটি। 
বাণীর স্বরে পরাপ গো হবে, 
ঘরে ফিরে ষাঁব কি! 
বেইল ভ।টি-__অপবাহে। 
ডেইরে- দীড়াইয়। 


ওগো | 


: (৬) 
আমি বিকাইলাম গে! 
রাই কমলিনী, 
রাধে তোমার চরণে । 
ওগো তোমার প্রেমের খাতক হয়ে গো ' 
আমি বেড়াই বনে বনে। 
আপন হাতে কর্জপত্র 
আমি লেইখে দিলেম মনের মত, 
- মহাজন বানাইলাম গো রাধে তোমারে; 
তোমার প্রেমে খণী গে। হয়ে 
(ওগো ও রাই কমলিনী ) 
আমি বেড়াই গহন কাঁননে। 
লেখে দিলাম দানখত-_ 
এ দেহ জনমের মত, 
ধড়া চূড়া দিলাম গা রাধে তোমারে, 
আমি আর কিছু ধন চাই না গো রাধে 
(ওগো ও রাই কমলিনী ) 
- আমায় রেইখে। রাঙ্গ। চরণে। 
যখন আমি গোঁচারণে যাই, 
কদমতলার বাঁশীটি বালাই, 
বাণীর স্বরে ডাকি গো রাধে তোমারে, 
তুমি বাহির হও গো ওগে! রাধে, 
(ওগো ও রাই কমলিনী ) 
তোমায় দেখি দু'নয়নে। 


€৭) 
ও বাও রে, ওরে ঝাকে ওড় ঝাকে রে. 
"পড় তারে বল নাড়া, 


ওগে। 


কমিপাথর 


কাকি tac Peat" লা? রী ena se তাপ সা কট ওলি সিসি লা 


কইও মো বধ্বার আগে ভিডি . 
- পিরীতি জানমার| রে বাধ — 
কিজগ্রাল কবির বনের বাও রে। - 


ও বাও রে, ওরে নলের আগে নলফুল, 
ও ফুল বাওঁ, বাশের আগে টিয়া, 
কইও মোর বধুয়ার আগে বাওঁ, 
| না যেন্‌ করে বিয়া রে বাওঁ, 
কি জপ্জাল করলি বনের বাওঁ রে। 


ও বার রে ওরে যখনে করিলাম প্রেম, 
বাওঁ তুমি আমি জানি, 
ওরে এখন কেন নেসব কথা বাও 
. লোকের মুখে শুনি রে,_ 
- কি জঞ্জাল করলি বনের বাধ রে। 


ও বাওঁ রে, যনে করিলাম প্রেম 

বাওঁ শানবাধা ঘাটে, 
এ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন 

তুইলা! দিল! হাতে রে বাও 
কি জগ্লাল করলি বনের বাওঁ রে। 


ও বার রে, হার রে ওপারে বুনিলাঁম ধান 

বাওঁ, টিয়ায় কাইটা খাইল। 
এষে কইও মোর বঁধুয়ার আগে 

যৌবন বইয়! গেল রে, 
কি জঞ্জাল করলি বনের বার রে। 


ও বাওঁ রে, ওপারে কদমের গাছ বার 
বায়ে হালে আগা, 
ওরে শিশুকালে কইরা প্রেম বাঁও 
যৌবনকালে দাগা, 
‘কি জঞ্জাল করলি বনের বার রে। 
সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত, হংসদূত প্রভৃতি 'দেখ| যায়: কিন্ত 
আমাদের বাগ্গলার গ্রাম্য কবি তাহার নাঁয়িকাটির দ্বারা “বাওঁ” অর্থাৎ 


বি পক্ষীকেই দৌত্যে বরণ করিপ্নাছেন। কারণ দীঘির পাড়ের বাশ- . 


ও অগ্থান্ত বৃক্ষে উক্ত পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে সব্বদ1 আনাগোনা করে। . 
ভাত ও সম্মিলন ( অগ্রহায়ণ )। 


আয়ুর্রেবদের ক্রমবিকাশ ও রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি - 


শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীশ্ 


আয়ুব্রেদের ক্রমধিকাশের সহিত রদায়নশাপ্রের ঘনিষ্ঠ সমন্ধ অছে। 


আরুর্ধেদের উৎপত্তি ও. ক্রমবিকাশের কাল দ্ুলতঃ তিনভাগে বিভক্ত 


হইতে পারে--(১) বৈদিক যুগ, (২) আূর্ববেদীয় যুগ, (৩) তান্ত্রিক যুগ । 

(১) বৈদিক যুগের প্রধান গ্রন্থ অধর্ধবেদ ও কৌশিকমুত্র। এই 
যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাত্র, ত্রপু ও দীন এই ছয় ধাতু আবিদ্বৃত 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও দীন ধাতু রোগবিনাশকল্পে 
“পরিহস্ত” রূপে ব্যাবহৃত হইত। 

(২) অথর্বববেদের পর এবং চরক ও সুকঞ্রতের মধ্যে অনেক আয়ু- 
র্বেদীয় গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল ইহ! সুনিশ্চিত । “ব্রহ্মদংহিতা,” 
“অধ্বিনীকুমার সংহিতা” ও “আত্রেয় সংহিতা” এবং অগ্নিবেশ, ভেল, 


এসি পর 





না পর!শর, ক্ষারপাণি ও হাযীত বত সংহিতা-সকল 'চরকের 
পূর্বে লিখিত হুইয়াছে। - চরকসংহিত অগ্নিবেশকৃত সংহিতার সারভাগ 
গ্রহণপুর্বক রচিত হইয়াছে। চরকসংহিতা ভিন্ন অপর সংহিতাগুলি 
এখন লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে, কিন্তু এইসকল সংহিতার উল্লেখ। বিভিন্ন" আয়ু- 


. বেদীয় গ্রস্থে বহলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রবাদপ্রসিদ্ধ প্রাচীন অষ্টভাগে : 
বিভক্ত আযুব্রেদনংহিতা যে কাল্পনিক নহে তাহার প্রমাণ এই যে - 
' উহার “রসায়ন”-ভাগ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিকানির ক্যাটালগে ' 


এখনও রহিয়াছে! একখানি ভেলসংহিতার বিবরণ ডাঃ বার্ণেলের 


টাঞ্লোর ক্যাটীলগে দৃষ্ট হয়। অধুনা একখানি হারীতসংহিতা মুদ্রিত ' 


* হইয়াছে, কিন্তু-উহী৷ অত্যন্ত ভ্রমাত্মক এবং উহার মৌলিক সম্বন্ধে সন্দেহ 
.. আছে। বাঁগ্ভট, অগ্নিবেশ হারীত ও ভেলসংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং তাহার সময়ে নিশ্চয়ই এ তিনথানি গ্রন্থ প্রচলিত 'ছিল। এই 
আয়ুৰ্বেদীয় যুগ যে খ্রীষ্টপূর্বব কয়েক শতাব্দীর পূর্বে আর হইয়াছিল, 
তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে পাণিনিতে “আয়ুর্বেদ,” "আযুর্বেবদিক” 
ও নানাপ্রকার আয়ুর্বেদীয় পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়।, গোল্ডষ্টকার 
(00149:09) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পাণিনি খৰীষ্টপূৰ্ব 
যষ্ঠ শতাব্দীতে প্রা'দুভূ'তি হইয়াছিলেন।, 
অধুনা আমরা চরকসংহিত! বলিয়া যাহা পাঠ করিয়। থাকি, তাহার 
সকল অংশই যে চরকপ্রণীত তাঁহা নহে। 
গঞ্চনদনিবাসী দৃঢ়বল খণ্ডিত চরকের সপ্তদশ উষধাধ্যায়, সমস্ত সিদ্ধি- 
ও কল্প-স্থান নানা তন্ত্র হইতে সারসঙ্কলনপূর্বক সংযোজিত করিয়া 


দিয়াছেন বলিয়া আধুনিক চরকসংহিতায় উল্লেখ দেখা যায়। 


, পাণিনির সময় নিশ্চয়ই চরকের চিকিৎসাপ্রণালী যে প্রচলিত ছিল 
" তাহা “কটচরকানুক্” এই সুত্র হইতে বেশ বুঝ! যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, 
মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে চরকের একজন প্রতিসংস্বত্ভা তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ রহিয়াছে। চক্রপাঁণি ভাহার চরকটাকায় ইহা লিখিয়াছেন। 
পুনরায় নাগেশভট্টকৃত . লঘুমগ্রুষ(তেও পতগ্রলি চরকের প্রতিসংস্র্তা 
- ধলিয় স্বীকৃত হইয়াছেন। মহাভাযাকার পতগ্রলি-ষে বৈদ্যকেও পারদর্শী 
ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ আছে। শিবদাস তাহার চক্রপাঁণিকৃত 
. টীকায় পতঞ্জলিকে “লোহশাস্তর” নাঁমক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া নির্দেশ 
.করিয়াছেন। ভোঁজও ভাহার “ন্যায়বার্তিকে” ইহা! লিখিয়াছেন। 
পতগ্রলির যোগশাস্তরে রসায়ন” মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে। 
+. সুপ্রসিদ্ধ. ডাকার ভাগারকারের (Dr. Bhandarkar) মতে 
| “পতন্ৰলি খ্ৰীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। স্থতরাং 
পাঁণিনির সুত্র: ছাড়িয়া দিলেও চরকের' আঁবির্ভাবকাল অস্ততঃ খ্রীষটপূর্বব 
চতুর্থ শতাব্দী ধরিয়া লইতে পারা-যাঁয়। 
যাহা! আধুনিক চরকসংহিতা। বলিয়া! প্রসিদ্ধ, তাহা অগ্নিবেশকৃত 
সংহিভা। ‘এই অগ্রিবেশকৃত সংহিতার প্রতিসংস্কর্ঘ। চরক। চরকের 


প্রতিসংস্কর্ত' পতগ্রলি এবং পূরক দৃট়বল। 'যে অংশ চরক ও পতঞ্জলির 


প্রতিসংস্কত সে অংশ খুব প্রাচীন এবং যে অংশ দৃঢ়বল- কৃত দে অংশ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 

' চরকে যবক্ষার .ও সর্জীক্ষার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পঞ্চ লবণ, 
মনঃশিলা, হরিতাল, কাঁসীস, রসাঞ্জন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য উধধরূপে 
" ব্যবহৃত হইয়াছে। ন্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র. রঙ্গ, সীসক প্রভৃতি ধাতু 
গালাইয় ছ'চে ঢালিয়া যে মূৰ্তি প্রস্তুত হইতে পারে তাহীও তৎকালে 


আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চরকে তাত্র লৌহ প্রভৃতি খাডুর আভ্যন্তরিক . 


ব্যবহারও আছে। . 
তৎকাঁলে মারিত তাঁতের প্রচলন হয় নাই, “হুক্-তাত্ররজেরপ্ই 


"প্রচলন ছিল। কিন্ত “মুকতাদ্যচূর্ণের” উপাদান সমূহের “ মধ্যে তার, 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩১৯ 


পাপ ee ua সতত িস্পিপাস্পাস্পিপস্িশত পোলা? Me ee স্পিন? পতি পাশা EEE ৫৮১০৫৫০০০০০ Nese Neots ae? 


A ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





দৌঁহ'ও টি সহিত গন্ধক একত্র করিয় মাড়িয়! লেহন. করিবার 
বাবস্থা আছে. 


| 


ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তৎকালে প্রত্যেক ধাতুর ভি | 


ভিন্ন মাঁরণ-প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত না হইলেও ওঁষধের মধ্যে মাঁরিত ধাতু 


লেখকের অজ্ঞাতসারে থাকিয়া গিয়াছিল। যদি চিকিৎসাস্থানের এই- 


নফল: অধ্যায় দৃঢ়বলের 'দ্বারা লিখিত হয়, তাঁহা হইলে উহা 
অপেক্ষা আধুনিক হইয়া পড়িবে 5 বাগ্ভটের পূৰ্ব্বে আঁবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন। 

চরকের ন্যায় সুশ্রুত একখানি অতি প্রাচীন আরুর্বেদীয় ' রস্থ। 


" যেমন প্রাচীন চরক যথাক্রমে 'পত্তগ্রলি ও দৃঢ়বল কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত 


হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন নুক্রত নাগার্জুন কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া- 
ছিল। সুশ্রতের টীকাকার ডন্দন। 


সুশ্ৰুত বিশ্বীমিত্রের পুত্র, কাশীরাজ দিবোদানের নিকট শল্যবিদ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছিজেন। কাত্যায়নের বার্তিকে “সুক্রতেন প্রোজং সৌশ্রতং” 
পদ সাধিত হইয়াছে । - এই সুশ্ৰুত আয়র্ধেদকার স্শ্রুত বলিয়াই অনু- 
মিত হইয়া খাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে কাত্যায়ন-বার্তিক 
্রষ্পূরর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। অতএব 
প্রাচীন সুশ্ৰুত ্ীষটপূর্র্ব চতুর্থ শতাব্দীরও পূর্বে রচিত। নব-আবিস্কৃত 
বাওয়ার পাঁওুলিপি (Bower 172171907709) ডাক্তার হর্ণেল ও 
অধ্যাপক ক্রলের মতে খ্রীষ্ট পরে চতুর্থ শতাব্দীতে স্ুশ্রুত কর্তৃক লিখিত 
এবং কাশীরাজ' কর্তৃক উপদিষ্ট বলিয়! বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। চতুর্থ 
খীষ্টাব্দের মধ্যে সবশ্রত অভি প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। . তাহ! 
হইলে সুত্র চতুৰ্থ খ্ীষ্টাব্দের অনেক শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই৷৷ 

সুশ্রতের শলাবিষ্! ও শারীরবিদ্যার অভিজ্ঞতা এবং মৃদু- অধাম- ও 
তীক্ষ-ক্ষার প্রস্ততপ্রক্রিয়ার বর্ণনা -এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানসম্ম 
স্বঞ্রতে ধাতুর অয়ন্ৃতিবিধি তান্ত্রিক যুগের-ধাতুর জারণ মারণের সুচনা 
করিয়া! দিয়াছে । 

এই অয়স্কৃতি-বিধি স্বক্রতের উত্তরতত্তে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
সুক্রুতের টাকাকার ডদ্বনাচাধ্যের মতে নাগার্জুদ কেবল প্রতিসংস্কর্্তা 
নহেন, তিনি উত্তরতন্বের.রচয়িতাও বটেন। 

চরক-সশ্রতের ম্যায় .বাগ্ভটও একজন প্রচীন আরুর্বেদ্কার ৷ 
চরক ও স্থশ্রুতের সারভাগ লইয়া বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গ রচিত। বাঁগ্ভটের 
রসায়নজ্ঞীন চরক ও সুশ্রুতের অপেক্ষা উন্নত নহে। তিথ্যকৃপাতন, 
অধঃপতিন বা উদ্দপাতন এবং ধাতুর শোধন বা মারণ-প্রক্রিয়া অষ্টাঙ্গে 
দৃষ্ট হয় না। তবে* লবণ, যবক্ষার, খনিজ ধাতু প্রভৃতি ধাঁতুঘটিত 
উষধের অপেক্ষাকৃত  প্রাবল্য দেখা যায়। ভাগভটেও সুশ্রতের ন্যায় 
মৃদু- মধাম- ও তীক্ষ-ক্ষার -পরস্ততপ্রক্রিয় বিশদভাবে বর্ণিত আঁছে। 

বাগ ভট যে বৌদ্ধ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ডাহার 
অষ্টাঙ্গহৃদয় ও অষ্টাঙ্গসংগ্রহে বুদ্ধ, অর্ৎ, তথাগতের প্রতি নমস্কার 
আঁছে। 

দৃঢ়বল ও নাগার্চ্ছুন উভয়েই বাগ ভটের পূর্ববর্তী । নাগীর্জুন খীষ্ট 
পরে দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবরিভু্ত হইয়াছিলেন। স্তরাং বাগভট ' 
দ্বিতীয় খ্ৰীষ্টাব্দের পরে তাহার আযুর্ষেদীয় গ্রন্থ রচন] করিয়া গিয়াছেন। 

তাহার গ্রস্থসকল শ্রীষ্টপরে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ছিল। 
প্রথমেই দেখা যায় যে চরক, সুঞ্রুত ও বাগ ভট অষ্টম শতাব্দীতে বোগ- 
দাদের বাদশাহদের অনুজ্ঞায় আরবি ভাষায় অনুবাঁদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ 
অষ্টম শতাব্দীতে রচিত তিব্বতীয় টাঞ্জোরে চরক নুশ্রুত ও বাগ ভটের 


অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে-।. তৃতীয়তঃ বিখ্যাত আরবীয় চিকিৎসক ! 


] নাঁগাজ্জুন কেবল প্রতিসংস্র্তা . 
নহেন পুরকও বটেন। তিনি উত্তরভন্ত ্শ্রোতে যৌগ করিয়া গিয়াছেন। ' 


|] 


 ধর্থ সংখ্যা]... 
রাজেন (চ115265) তাহার প্রণীত গ্রন্থে ভারতের “সিদ্ধি-চর” নামক 
একজন আযঘৃর্্বেদকারের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পাঠ অনুবাদ করিয়াছেন। 
এই “দিন্ধি-চর” ব1 “সিন্ধি-চরক" সিন্ধুপ্রদেশনিবাসী বাঁগ ভট ভিন্ন আর 
কেহ নহেন। এই রাঁজেস ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন । অতএব 
ব্রা দশম শতাব্দীর বনপূর্বে আবিহূত হইয়াছিলেন। . | 
৯ স্বাগ ভট হ্বিতীয় ও অষ্টম খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাহুভূ“ত হইয়াছিলেন। 
রাজতরঙ্গিণীর মতে বাগভট রাজা জয়সিংহের (১১৯৬-১২১৮ খ্ৰীঃ 
অঃ) সমসাময়িক । 
আয়ুব্বেদে আরও একজন বাগ ভট আছেন--তিনি রসরতুসমুচ্চয়- 





শি 
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কাঁর। নিজকে প্রাচীন বাগ ভট বলিয়া পরিচয় দিতে তাহাকে ভারি ' 


লালায়িত দেখিতে পাওয়! যায়। এই শেষোক্ত বাগভট রাঁজতরঙ্লিণীর 
* বাঁগভট হওয়াই সম্তব। রসরত্রসমুচ্চয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
রচিত, অতএব তাহার রচয়িত! ঠিক রাজা জয়দিংহের সমকালীন হইয়া 
পড়েন। 

দৃঢ়বল নাগীর্জুনের পূর্ববর্তী; নাগার্জন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক 
হইলে' দৃঢ়বল খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা শরষ্টপরে প্রথম শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন। !' 
_ কগ্নিনিশ্চয় বা নিদানকার মাধব বাগ ভটের পরবর্তী, কারণ চরক 
সুশ্ৰুত ও বাগ ভটের সার সংগ্রহ করিয়া নিদ্দান রচিত । অপর দিকে 
অষ্টম শতাব্দীতে নিদান ও চরক, হুশ্রুত ও বাঁগন্টের সহিত বোগদাদের 
' বাদসাহদিগের অনুজ্ঞায় আরবী ভাষায় অন্ুবাদিত, হইয়াছিল। -পরস্ত. 
বৃন্দের সিদ্ধযোগ রুগ্নিনিশ্টয়োক্ত ব্যাধির নিদানের অনুযায়ী করিয়া 
লিখিত. বৃন্দের কাল নবম শতাব্দী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 

মাধব তৃতীয় শতাব্দী ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। 


যেমন নব্যরমায়নের জন্মদাতা বিখাতি ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভো- 


যাসিয়ে, নেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন রদায়নের জন্মদাতা নাগীর্জুন। বহরিধ,. 


সত - 


টান্ত্িক গ্রন্থে. নাগাজ্জুন তিয্যক্পাতন-প্রক্রিয়া (15115607) এবংধাতুর 
জারণ ও মারণ- রক্রিয়ার,আবিষবর্ত। বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। রসার্ণব, 
রমরতুমমুচ্চয, রসরাজলম্দ্ী, .রসকল্পশুদ্ধাকর প্রভৃতি যাবতীয় তান্ত্রি- 
গ্রন্থে নাগার্জ্জুন একছন প্রধান রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছেন। নাগীর্জুন রস্রত্বাকর, আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল 
প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়! প্রসিদ্ধ । 


. এই রাঁদায়নিক নাগার্জুন এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্মের: প্রবর্থায়িত! 
সিদ্ধনাগাজ্ছুন একই ব্যক্তি .বলিয়। অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। 
হুত্রদতের টাকাকার ডন্বনাচার্যের মতে নাগাজ্ঞুন স্বশ্রুতের প্রতিসংক্র্তী |. 
মহাধান-প্রবর্তক-নাগীও্ভুন যে একজন রাসার়নিক*ও চিকিৎসা-পারদর্শাঁ 
ছিলেন সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ, পালি, তিব্বতীয় ও চীনভাষায় 
লিখিত নানাগ্রন্থ' হইতে সংগৃহীত, হইয়াছে। বিখ্যাত চীনপর্ধটক 
" হয়েন স্তাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আনিয়া নাগার্জুনকে. একজন 
প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ও রানায়নিক বলিয়া শুনিয়! গিয়াছিলেন।- সুপ্রসিদ্ধ, 
তিব্বতীয় লীমা. তারানাথ ডাহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নাগার্জ্জুনের 
_চিকিৎসাশা্ে পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিস্তর অতিমানুষিক কিন্বদস্তী সংগ্রহ 
করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক মহাযান '(বোঁদ্ধধর্স্ম. বিষয়ক গ্রন্থে নাগা- 
জ্ঞুনকে একই কালে ধর্মপ্রবর্তক ও রাসায়নিক: বলিয়া বৰ্ণনা করা 
হইয়াছে। . ns 
নাগাজ্জন রাজা 'শতবাহনের নমমামচিক ব্যক্তি ই শতবাহন 
দাঁক্ষিণাত্যের অদ্ধ'বংশের একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। দাক্ষিণাতোর 
.. অন্ধ বংশ খীষ্টপুৰ্ৰ ৭৩ সাল হইতে খীষ্টপরে ২১৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব 
| করিয়াছিলেন। এই আন্ধ-বংশ শতবাহনরংশ নামেও প্রসিদ্ধ । শত- 
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‘না| পিসি, বাবরি নেড়ে চল্ছেন বাবু, দন্তে দিয়ে মিশি 1”. 


৬৯৫ 





৯৯ পাস নস জপ সপ 





বাহনবংশের ঠিক কোন নৃপতি নাগার্জুনের সমসাময়িক ছিলেন তাহা 
স্থির করা কঠিন: 4 | 
_ স্থপ্রভাঁত (কাৰ্ত্তিক--পৌষ) । 

পুর্বকথা_-শীপ্রসনময়ী দেবী-_. 

পিতীমহ দেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যেন অলঙ্গী প্রবেশ 
করিল। দারুণ খণজাঁলে জড়িত হইয়া, কতক জমিদারী রক্ষার্থে 
পিতৃদেবের খুল্লভীত ৬ কমর্সাকান্ত চৌধুরী, ছোট কর্তা, তাহার ভগিনী- 
পতি লাহিড়ী মহাশয়ের নামে সব সম্পত্তি বেনামী করিয়াছিলেন। 
পূর্বে লাহিড়ী মহাশয় সাত কাহন কড়িতে গৌঁমস্তাঁগিরি কাঁজ 
করিতেন। কোৌলীশ্য-মধ্যাদাবশতঃ আগে পিভৃদেবের পিনিমীতার 
সহিত তাহার বিবাহ হয়, ও তাহার মৃত্যুর পরে আবার বৃদ্ধ বয়সে 
আমার পিতৃঘসাকে . বিবাহ করেন। পিসিমাতাকে বিবাহ করিবার 
পর মোক্তারী করিয়| তিনি ক্রমে ধনবাঁন হইতে লাগিলেন ও আমাদিগের 
সম্পত্তির অর্ধেক তাহার হস্তগত হওয়ায় তিনি তখন রাঁজসাহী জেলার 
মধ্যে একজন মাঁতব্বর ব্যক্তি হইয়! উঠিলেন। পিতৃদেব কুদ্র বালক, 
জোষ্টতাঁত' সৌথীন বাবু! সেকালের দস্তরে, মাথায় বাবরি চুল, দস্তে 
মিশি, বিশ টাকার ধুতির পাড় ছিংড়িয়া পরেন (পাড়ে তাঁহার অঙ্গে 
বাথ! জাগিত ), প্রস্তরে থোদিত শ্যামহুন্দর মুক্তি, উদার প্রকৃতি, যাহা 
কিছু পাইতেন, পরছুঃখে কাতর হুইয়া চক্ষের জলের সহিত দিয়! দিতেন'। 
এত যে সংসার অচল তথাপি রাজসাহীতে থাকিয়া ওস্তাদের নিকট 
সঙ্গীতচ্চ| করিতেন। তাঁহার ' রহস্তপ্রিয় পিতৃবা বিরক্ত হুইয়া 
ভাহাকে' এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন__“ন্রাভাবে কীর্দে মা, তেল পান 
এই কবিতা- 
পত্রে জ্যেষ্ঠতাভ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ' বটে, কিন্তু বিষয়ের কৌন 
বন্দোবস্ত হইল না। গৃহদেবতী: শ্তামরায় ঠাকুরের বাড়ীতে তেমনি 
নৈশ মজলিস 'বসিতে লাগিল, এবং অক্ত্রীড়া গান বান্য পূর্বববৎ 
সমারোহে চলিল,--এইসব দেখিয়! শুনিয়া ভগ্রহদয় ছোট কর্তা 
সম্পত্তির শোকে গঙ্গ। লাভ করিলেন। 


. আমাদের বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণের কন্যাগণ বড় সুন্দরী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী 
ও ততোধিক তেজখিনী। বাল্যকালে কোন অবাধ্যতা করিলে জেঠি- 
মাতা রাখিয়া বলিতেন, “কাপের মেয়ে সাপেও খায় মা, এমি তেজ” । 
সকলেই অল্প বিস্তর ধনবানের কম্তা, কুলীন পাত্রে. পরিণীতা হইয়া 
আশৈশব পিতৃগৃহবাসিনী, শ্বগুরালয়ের মুখ কখনও দেখিতেন না। 
কাজেই ভয় কাহাকে বলে তাহার! জানিতেনও না। বিশেষতঃ আমার 
পিতৃঘদাঁদিগের রূপগুণে বারেন্দ্র সমাজ আলোকিত ছিল। কোনও 
ধনবানের গৃহদেবতা . প্রস্তুত করিবার সময় ভীহীদিগকে দেখিয়া 


ঠাকুরাণীজি তৈয়ার করিবার লন্ত ভাস্করকে আমাদিগের গৃহে পাঠান 


হইত--এ জনশ্রুতি এখনও নে অঞ্চলে প্রচলিত। 


পিতৃদেব দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মাতৃহীন হইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে 
ভগিনীর নিকট থাকিয়|। রাজসাহী কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন, এৰং 
তাহার পূর্বের পার্শী, উদ, এবং বাংল! পড়িয়াছিলেন। আমাদের বংশে - 
পিতৃদেবই প্রথমে ইংরাজী অধায়ন করিয়া সেকালের “ইংরাজীনবিশ”, 
সরকারী. চাকুরী গ্রহণ করায় বৈবাহিকগণের নিকটে 'হলধর”, উপাধি . 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষকের! যেমন প্রাতে “বাসিপান্ত!” যাহাই পার 


. খাইয়া! লাঙল কাধে মাঠে যায়, তিনিও তেমনি অর্ধ ভোজনে নিদ্দিষ্ট 


সময়ে হংসপুচ্ছ চালন! করিতে কাছারী যাইতেন, তাই “হলধর'” পদবী 
লাভ করিয়াছিলেন। 


" সতের আঠার বৎসর বয়সে পিতৃদেব জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 


৩৯. 
সি সিসিক সি, টপ সর্প ছিপ, এসি, পাপ 
১১ টাকা বৃত্তি সহ ঢাকা কলেজে পড়িবার অনুমতি পাইয়াছিলেন ; 
কিন্তু আমার তৃতীয়! পিতৃধসা 'ভ্রাতাকে নির্বান্ধব স্থানে পাঁঠাইতে 
সন্মত: হইলেন. না ।- ৬ কুঞ্জলাল- বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার ছোট 
আদালতের ভেতপূর্র্ব জজ) তখন রাজসাহী কলেজের হেড মাষ্টার ছিলেন, 
তিনি মধ্যস্থ হইয়া কলিকাতা হিন্দুকালেঞ্জে পাঁঠের' বন্দোবস্ত করিয়া 
" দ্রিজেন। বৃত্তিটি বন্ধ হইয়া গেল।. সে সময় আমানিগের সাংসারিক 
অবস্থা, অতীব শোচনীয়, লাহিড়ী মহাশয়ের মানহারায়, সকলের দ্বিনপাঁত 
হইত; পিতৃদেবের কলিকাতায় পাঠের খরচ কিরূপে চলিবে ভাবিয়া 
“বাড়ীতে সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। আগেই বলিয়াছি, বারেক 
- ব্রাহ্মণের কন্যাগণ . অতীব তেজন্বিনী। পিসিমা .মৃন্ময়ী দেবী বড় 
$ উত্তেজিতা হইয়া স্বামীকে যাইয়া বলিলেন “আমার পৈতৃক সম্পত্তি 
চোখে ধুলা দিয়া অমনি বেনামিতে.ভোগ করিতেছ, আর আমার ভাইয়ের 
খরচ অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হইবে--এ কিরূপ ন্যায় বিচার? যদি আমার 
ভাইয়ের পাঠের বায়ভার তুমি বহন না কর, আমার সমস্ত স্ত্রীধন-ও 


অলঙ্কার তাঁহাকে লেখাপড়া করিয়া দিব, তাহাতে তুমি কোন বিদ্ধ 
নিশ্চয় জাঁনিও এ অন্যায় আমি কিছুতেই. 
পিনে মহাশয় বড় গোল :ও বেগতিক দেখিয়া, 


ঘটাইতে পারিবে না। 
সহা ,করিব না" 
পিতৃদেবের কলিকাতা মাসিক খরচ দিতে অগত্য! স্বীকার করিলেন। 

, কুটুম্ব কৃষ্ণনাথ সান্ন্যাল ও. অবৈতনিক বিশ্বস্ত ভৃত্য বংশপরম্পরা় 
চাকরাণে প্রতিপালিত কিশোর দানের সঙ্গে পিতৃদেবের কলিকাতা 
যাওয়া স্থির-হইল.। 

তখনকার দিনে রাজসাহী হইতে নৌকাযোগে কলিকাত! গমনাগমন 
বড়. বিপদসন্ুল ছিল।- পথে পদে পদে লুঠেড়া, ডাকাতি, রাহাগির ও. 


ঠগী। জীবন হাতে করিয়া পথ চলিতে হইত.। প্রিতৃদেব যখন যাওয়া: 


আস! করিতেন, পানসীর. মাঝি মাল্লার। সম্মুখে চিড়ে গুড় ও পিত্বল 


... কুলসীভে জল লইঞ্ দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত নৌকা! বাহিয়া যাইত এবং. 


-.. ক্ষুধা, পাইলে সব থাইত মাত্র। আর তত নর বনু গনি: 
রঃ ' পুরিয়া বসিয়া পাহারা দিত, 
_.. পিতৃদেব যৎকাঁলে প্রবাস যাত্রা, করিলেন তখন, বাড়ীতে কারার 
রোল পড়িয়া, গেল। স্নেহময়ী, মাতৃসম! পিসিমারা ভ্রাতা নিরাপদে 
পৌঁছার সংরাদ না পাওয়া পর্যন্ত শয্যাশীী হইয়া রহিলেন।. তাঁরের 
সমাচার সে সময়ে প্রচলিত ছিল না, ডাঁকের চিঠিই সপ্তাহে একদিন. 
মাত্র আদিত। পত্র আসিবার দিন তাহারা প্রত্যুহু হইতে. পুর্গীনীম, 
জপ” করিতেন,। দৈবাৎ যদি কোনবাঁর পত্রের গোল হইয়া, যাইত, 
ডাহারা একেবারে অন্নজল ত্যাগ করিয়! সর্বদা রোদন ক্রিতেন। 
‘একমনে 'নারায়ণের মস্তকে লক্ষ তুলসীপত্র দিয়! সহোদরের মঙ্গল- 
প্রার্থনায় শান্তি স্বস্তায়নে নিরত্‌ থাকিতেন্‌। পিতৃদেৰ ভবানীপুরে 
.  বাঁদাবাড়ী স্থির করিয় হিন্দু কূলেজে ভর্তি হইলেন। প্রত্যহ পদব্রজে 
. কল্সিকাতায় কালেজে- পড়িতে ' যাইতেন। চিরসম্পদের ক্রোড়ে 
 লালিতপাঁলিত হইয়া অবস্থার পরিবর্তনে 'যাঁহা করিতে বাধা হইয়া- 
ছিলেন দে জন্য তিনি . একদিনের নিমিত্ত পশ্চাৎপদ কিন্বা দুঃখিত হন 
নাই। 

" পূর্বে বেতদভোরী: তাঙ্গণের হস্তের রন্ধন থাইলেও জাতি যাইত। 
যেদিন সান্যাল কাঁকীর অন্থথ করিত সেদিন পিতৃঠাকুরকে স্বহস্তে 
রদ্ধন-করিয়। খাইয়া কালেঞ্জ যাইতে হইত। তাহাকে রঙ্ধন করিতে 
দেখিয়! পারের ছাত্রীবামের ছাত্রগণ, কৌতুকচ্ছলে ডাকিয়া বলিত."বলি 
ও' ছোট বৌ, তোর সাহা কেন এগোয়, না" এত দেরি, তুই বড় 
অর্ধ” - 

তিনি গণিত ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে গাঁস করি “নগর না 
গান) . হ্‌ 
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এদেশে রানি অতি অল্প বয়দে বিবাহ হইয়া থাকে। 


: কিন্তু পিতৃদেব আশৈশব এ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি গুরুজনের 


ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় মত বজায় রাখিয়! .ভাহাদের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।, 
কেবল তিনি পিসিমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন মনা! স্বীকার করিয়া 
ছিলেন। 


বেনাসী সম্পত্তি পুনর্ব্বার ফিরাইয়া পাইবার আশ! ছাড়িয়া দিয়া, 
কলেজ ত্যাগের-পর তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিবার মানসে কলিকাতীয় .. 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বিষয় উদ্ধারের পরামর্শ লইবার জন্য 
প্রবীণ ও বুদ্ধিমান্‌ ৬প্রদন্নকুমাঁর ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলেন; :' 
ঠাকুর বাবু পিতৃদেবের কথাবার্তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হঠাৎ আমার 
পিতৃম্বসার পছন্দে ও আদেশে অপূর্ব সুন্দরী একটি কুটুম্ব-কন্ার সহিত 
পিতৃদেবের কেবল-৫১টা টাকা “পণ” পাত্র- মধ্য।দায় শুভপরিণয় হি ও 

সুসম্পন্ন হইয়া গেল।' . ' 


_ অন্পূৰ্ণারূপিণী বালিকা বধু. আমার মাতৃদেবীর শুভ আগমনে ৷. 
আমাদিগের বড় তরফের শ্রী. ফিরিয়া গেল .ও চারিদিকে. সাংসারিক 
উন্নতির লক্ষণ দেখা দিল। তাহারই পয়ে এইরূপ হইল. মনে করিয়া 
তাহাকে সকলেই কন্তাবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। সেই বালিকা 
এক্ষণে অতি বৃদ্ধা; ধন-সম্পদ-পুত্র-পৌন্রে পরিবেষ্টিত ; পরদুঃখ শ্রবণে 
অশ্রু বিসর্জন করিয়া আত্মপর-নির্বিবচারে সকলকে স্নেহ দান করেল। 
মাভাঠাকুরাণী শ্রীমতী মগ্রময়ী- দেবী অত্যন্ত দ্রেশভক্ত। ভারতবর্ষের 


' বালুকণা তাহার চক্ষে বৰ্ণুরেণু। 


কালেজ-ত্যাগের, পর, পিতৃদেব পাটের ব্যবসা করিতে উদ্যোগী 
হইলেন। সঞ্চয় কিছু'নাই অথচ, ইহ! বহুব্যয়নাধ্য ব্যাপার, কাজেই 
তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠিলেন'। তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া ভীতৃবৎসল ' 
পিদিমাতী ৬সুন্ময়ী দেবী স্ব-ইচ্ছায় সেই বেনামী সম্পত্তির “দলিল | 
'দস্তাব্তি” সব ফেরত দিতে: ‘ব্যগ্ৰ হইয়া ভ্রাতীকে আদালতের আহ 
: লইতে! বীরস্বার বলিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি ইহ! বুক্তিসফতখ- | 
যনে; “করিয়া আইন্ব্যবসারীদের নিকট গোপনে' যাওয়া আস! ও. 
পরামর্শ সংগ্রহ করিয়া কাগজ পত্র লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
পিতাঠাকুর এটি' অতি অনুচিত মনে করিয়া অতি. ধীর ও- গভীরভাবে, 
একদিন" পিতৃম্বসা ঠাকুরাণীকৈ নিভৃতে ডাকিয়া কাগজপত্র ফিরাইয়! 
দিতে চাওয়ার জন্ত অসস্তষ্ট মুখে বলিলেন, “আপনার স্বামী বিশ্বাস: ও' 
স্নেহ ঈবশতঃ এসব আপনাকে রাখিতে দিয়াছেন। ' আপনি তাহার 
অজ্ঞাতে আমাদিগকে সেইসকল.ফিপাইয়া দিয়া.লোকতঃ ধর্মুতঃ নিন্দনীয়' 
হইবেন। ' স্বামী. স্ত্রীলোকের সর্বস্ব, ইহলোক পরলোকের একমাত্র 
সার: গতি, মুক্তি। ভ্রাতা ত.ভ্রাতা, আপনার ইট্টমন্তর-দাঁত।- গুরুদেব স্বয়ং 
আনিয়! চাহিলেও দিবেন না। আপনার এ ব্যবহারে আমি মর্মাহত 
হইয়াছি।”! পুত্ৰাধিক স্নেহাস্পদ" কনিষ্ঠের এই নিঃস্বার্থ বাক্য শুনিয়! , 
তিনি লজ্জায় কীদিয়! ফেলিলেন।, কথাটা যতই গোপনীয় হউক না, 
লোক-পরম্পরায় অচিরাৎ তাহ! পিসে মহাশয়ের কর্ণগোঁচর হইল ।.. 
তিনি তাহাতে . কোন চীঁঞ্চল্য না দেখাইয়। নিঃসন্তান. বলিয়া নিজের]. 
্রাতুপুত্রকে- পোষ্যপুত্ররপে “গ্রহণ করিলেন।. অলস বিলার্সা- = 
মূর্খ পোষ্পুত্র পিসিমীতার অবাধ্য হুইয়। উঠিয়া তাঁহাকে উদ্বেজ্িত 
করিতে লাগিল! বিশেষতঃ“ আমাদিগের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত 
ঈর্ষান্বিত খাঁকাঁয় আরো! আনর্থ ঘটাইবাঁর চেষ্টার নানাপ্রকার অস্তায় ॥ 
ফাধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। . পিসিমাতা মনৌদঃ খে রই, 
বলিতেন-- | ? 
নি দিয়া ভাঁজ নিমের পা, } 
.নিষ না ছাড়ে আপন জাত” 


LAE এস 


৪্ধ সংখ্যা]: 
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'পৌষাপুত্র লইবার পরই একুশের অধিক বয়সে পিসিমার এক মৃত 


পত্র জদ্মিয়াছিল এবং তাহার জন্মের পূর্ব পিসে মহাশয় ভাবী সুখের . 
আশায় পিদিমাতার নামে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাক! আয়ের জমীদারী 


'্বীধন”, দান বিক্রয়ের ক্ষমত! সহ লিখিয়া দিয়াছিলেন 1. 


পিতৃদেব “যে: দলিল-পত্র হাতে পাইয়াও লন নাই, সে কথাটা 


মৃত্যুকালে প্রিদে মহাশয়ের মনকে দ্রবীভূত 'করিয়াছিল। তিনি 


সহরের প্রধান প্রধান লোকজন ডাকাইয়া আমাদিগের ' বহপুরুধানুগত . 


সেই বেনামী সম্পত্তির অর্ধেক ফেরত দিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া 
পিতৃদেবের নামে -লেখাপড়ীর আদেশ দিলেন! নিঃস্বার্থ ধর্ম্মপরায়ণ 
পিভৃদেব তাহাতে অদন্মতি জানাইয়! দৃঢ়ভাবে সর্ববনন্মুখে বলিলেন, 
“আমি একা বিষয় গ্রহণ করিব না, আমার দাদা, আমার পিতৃব্য- 
পুজ্রগণকে বঞ্চিত. করিয়া আমি সম্পত্তি ভোগ করিব.? ইহা কখনই 
সম্ভব হইতে পারে না। দিতে হয় ত চারি জনকে সমান অংশে .লিখিয়া 
দিন, নতৃব। আমি চাই না।” 
মধ্যে দাড়াইরা বলিলেন, “আমার অংশ ছোট ভাইকে দিলেই: আমি 
খুসি, আমার কোন আপত্তি নাই ।- তবে কাকার ছেলেদের. প্রাপ্যটা 
দিতে হইবে” . 
. এই প্রকারে লেখাপড়ার একটা. গোল পড়িয়া গেল। বাবা 
ও জাঠাঁমহাশয়কে সকলে একবাকো ধন্য ধন্য করিতে .লাগিলেন। 
কৃতকট! বিষয় চারি অংশে সমান ভাগে লেখাপড়! হইয়া গেল এবং 
পিতাঠাকুরের ধর্ম্পরায়ণতার জন্য পিসেমহাশয়, মৃত্যু-কালে স্বয়ং 
উপযাচক হইয়া .সম্তষ্টচিত্তে একটা ক্ষুদ্ৰ সম্পত্তি ভীহাকে পৃথক লিখিয়া 
দিলেন। দেটা তাঁহার সততার পুরস্কার ।. পিতৃদ্বেব তাহারও অর্দ্েক 
আবার জ্যাঠামহাশয়কে দিয়াছিলেন। তাহাদের নি 
তাহ! এক্ষণে আমার । 

গিসিমাতা পতিবিয়েগে শৌককাতরহৃদয়ে যে. শয্যা নার করিলেন 
তাহা হইতে আর আরোগ্য হইয়া উঠিলেন না। পিতৃদেবকে তিনি 


রী 


প্রবাসে যাইতেও পারিলেন না। ব্যবসা! বাণিজোর সব লোকসান 


হইয়া তীহাকে’বিত্ৰত করিয়| ফেলিল। রোগ-শধ্যায় পড়িয়া পড়িয়া 


তিনি কেবল ভ্রাতার পরিণামচিন্তায় অধিকতর কাঁতর হইয়া পর- 
লৌকের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে 'লাগিলেন। দে সময় তাঁহার সমস্ত 
স্ত্রীধন ভ্রাতাকে রীতিমত লিখিয়া দিলেন । ' তাহার সেই কল্যাণ- 
কামনার দানপত্র শনিগ্রহরপে আমার পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া ভাবী 
সর্বনাশের সুত্রপতি করিল। - 

“সিপাইবিপ্লবে যখন সমগ্র দেশ বিপদাচ্ছন্ন, (সেই সময় আমাদিগের 
পরিবারের সকলে পিনিমাতাকে লইয়া মুরশিদাবাদে গঙ্গীষাত্রা! করিতে 
রওনা হইয়। গেলেন! ভর] ভাদ্রমান, জলপথেও বিদ্রোহী সিপাইগণের 

- অমানুষিক অত্যাচার । কোনরপে জীবন লইয়া ভাহার! যথাস্থানে 
পৌঁছিয়। নবাবসরকারে সাহায্য প্রার্থন। করিয়া. পাঠাইলেন। বিদ্রোহী 
৮ সিপাইগণ তাহাদিগের নৌকা! লুঠ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ 

4-ককরিয়াছিল। পিতৃদেবকে তাহারই পূর্বের নবাব-বাড়ী হইতে “রায় 

- শুইয়া” পদে নিযুক্ত করিতে এক আহ্বান-পত্র আপিয়াছিল। যদিও 
তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই তবু সমায়োচিত সাহাধা দানে তাহার! 
গরাঘুখ হইলেন না এবং বংশানুগত পরিচয়ের সম্মানট! রক্ষা করা 
হইইল। এক সময়ে আমাদিগের পূর্বপুরুষ এন্য়নকৃষ্। চৌধুরী নবাব- 
সরকারে উচ্চপদারুট় ছিলেন। - 

মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে গন্গাধর কবিরাজ . মহাশয় সেকালে বাদ 


করিতেন। তিনি বিদ্যা বুদ্ধি এবং আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসায় অসাধারণ. 


 কষ্টিপাখর 
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উদারহৃদর জ্যাঠামহাঁশয় সমবেত সভার: 


স্বীয় সম্তানাধিক ভাল' বাসিতেন। পিতা তৎকালে তাহাকে ছাড়িয়া 


৩৯৪ 


ব্যক্তি ছিলেন। যিনিই গঙ্গাযাত্ করিয়। যাইতেন তিনিই একবার 
তাহার নিকট শেষ দিনটা জানিয়া লইতেন। অর্থলালস! তাহার ছিল 
না," উচিত, প্রাপ্য মাত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি অনেক আন্তম 
রোগীকেও বীচাইতেন, আবার সামান্ত গীড়ার চিকিৎসার ভার গ্রহণে 
পশ্চাংপদ হইতেন? এমন 'নাডীজ্ঞান ছিল: যে, মৃত্যুর ঠিক সম্র, 
দিন, বলিয়া! গঙ্গাতীরস্থ করিয়া দিতেন। আমার পিসিমাতাকে এক 
মাস মেয়াদ দিয়া নিত্যই অমনি অমনি দেখিতে আদিতেন। রোগীর 
অনামান্ত গুণ, হুশিক্ষা, মার্জিত বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সদালাপে মুগ্ধ বৃদ্ধ 
কবিরাজ পিতৃবৎ. যত সহকারে পুরাণশাস্তর-তত্ব-কখ! তাহাকে 


- শুনাইতেন, ইহলোক ও পরলোকের উচ্চতর বিষয়সকল বলিয়! তাহার 


মনকে একেবারে নিলিপ্ত করিয়া তুলিতেন। ক্বিরাজ্ত এদিকে আবার 
বড় কৌতুকপ্রিয় ও কোপনম্বভীব ছিলেন। এক সময়ে কোনো এক 


বিধবা জমিদারণী অনেক অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসার্ধে 


গিয়াছিলেন। উষধ ইত্যাদি দিয়া তিনি যখন পথোর ব্যবস্থা করিলেন 


তখন সমস্ত লোকের মুখ লজ্জায় অবনত হুইয়া গেল। -ভিষকপ্রবর 


উচ্চহান্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঠিক পথ্যের ব্যবস্থা দিয়াছি কোনে 
ভুল হয় নাই, এ রোগীর এই উষধ-পথ্য. বেশী টাকার লোভ দেখাইয়া 
অন্থরগ ব্যবস্থা! আমার কাছে দেবতাও কখন পান না! জাঁনিবেন।” 
প্রাপ্য টাকা মাত্র গ্রহণ করিয়! পারিতোধিক অবজ্ঞার সহিত ফেরত 
দিয়া চলিয়! গেলেন। তিনি ধনগবিত ব্যক্তির প্রতি অতিশয় 
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইতেন ও তাহাকে যে অর্থ-লৌভ দেখান 
হয় সেটি অপমানম্চক ব্যবহার মনে করিরা তাহার প্রতিশোধ এ 
প্রকার স্পষ্ট কথায়. লইতেন। যে কালের কথ! বলিতেছি, “স 
সময় মুর্শিদাবাদে আরো! একজন খুব দক্ষ, উদীরচরিত্র, ইংরাজী-শিক্ষিত 
ডাক্তার যাদবচন্দ্র ধর ছিলেন। তাহার খ্যাতি ও-অঞ্চলে সর্কত্র 
পরিব্যাপ্ত ছিল। চিকিৎসার সুনামের সুঙ্গে সঙ্গে ডাহার বহুবিধ তস্য 


:সর্বগুণে তিনি লোকরঞ্জক হওয়ায় বিদেশী রোগী সর্বাগ্রে ভাহাহই 
শরণাপন্ন হইত । 
. আলীপ পরিচয় হইয়| যাওয়াতে প্রত্যহ তাঁহারা যাওয়া আনা করিতেন 


আমার পিতৃদেবের সহিত তাঁহার বিশেষলপ' 


এবং নানা রূপ কথাবার্তা ও জাতীয় উন্নতিকর কাধ্যের আলোচন! হইত; 
স্ত্রী-শিক্ষা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। ডাক্তার ধর নারী জাতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে রীতিমত লেখা পড়! শিক্ষা 
দিবার নূতন নুতন উপায় ভাবিয়| স্থির করিতেন এবং গৃহে-গৃহে চিকিৎ- 
সার্থে যাইয়| তাহা প্রচার করিতেন। তাহার মত কেহ মনোযোগ 


- সহ শুনিত, কেহ ব1 উল্মাদের প্রলাপবাকাবৎ মনে করিয়া, হান্তিত। 


পিতৃদেব ও আমাদিগের পরিজনগণের গঙ্গীবাদে থাকাকালীন, ধর 
মহাশয়ের হঠাৎ পত্থীবিয়োগ হয়। তিনি তাহার স্ত্রীর অকালৃত্যু্তনিত 
শোকে কাঁজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেবারে শষ্য। আশ্রয় করেন। শ্রীহার 
কাকা এই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভ্রাতুপ্ুত্রকে ভৎগন! করিয়া 
বলেন, “যাদব, তোমার এ কি শোক? স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতা বই 
তনা। এক জোড়া গিয়াছে আর এক জোড়া তার' চেয়েও ভাল 
আনাইয়া! দিব। কান্নীকাটি কি? ভাগ্যবানের বউ মরে, তামা পিতলে 
ঘর তরে।” পিতৃব্যের এই সাস্ত্না-বাক্যে যাদববাবুর শোকের. “কান 
প্রতীকার হইল না। নেই যৌবনে পত্নীর মৃত্যুর পরে তাঁহাকে স্মরণ 


' করিয়া জীবনের শেষ পর্যস্ত তিনি বিপত্নীক ছিলেল। 


" কুবিরাজ-দত্ত কাল পূর্ণ হইবার পূর্বেই পিসিমাতার দিন যুরাইয়। 
গেল; ' তাঁহার চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইবার আগে গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল, 
তাহাতে আমার পিতৃ-পরিবারের প্রত্যেকের গতি শোক 
অনহনীয় হইয়া উঠিল? 


শি 


সারিকা মহমদ নদ জায়সী_ ীক্ষিতিমোহন সেন_- 


ইনি কবি. ও সাৰক ছিলেন বলিয়া গুরু নামের অধিকারী । 
ইহার কাছে . হিন্দুও ছিলনা, মুসলমানও ছিলন1। . ইহার সন্মুখে 
সমস্ত বাধা ছিন্ন করিয়া, সকল অলীক উপাধি নিরমন করিয়া 
' মানবের সত্য রূপ বিরাজিত ছিল। আপনার যে মহা! অধিকার হইতে 


পি সাকা 


বঞ্চিত হইয়! মানব দীন ছুঃখীর মত ঘুরিয়। বেড়াইতেছে সেই অধিকারের . 


রত্রমুকুট ললাটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া মানবকে তিনি সম্রাট করিয়! 


দিয়াছিলেন। 
, ইহার নাম মালীক মহম্মদ। তাঁহার গানপুলির মধ্যে এমন একটা 


গভীরতা! অথচ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভাব আছে যে তাহাতে মুগ্ধ হইতে 


হয়। বিশেষ আশ্চর্যোর কথা এই যে এই ভক্ত কবি মুসলমান, হিন্দুর 


ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, অথচ ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্য। ও যৌগশীস্তের মর্দস্থানে 


. উপ্ননীত হইয়াছিলেন। আর পরম শ্রদ্ধার সহিত তিনি হিন্দুশান্ত্রীয় ' 
নানাতদ্ব বিচিত্র ভাবে সম্ভোগ করিয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার . 


কিছুই নাই। 
আছে ।. ধৰ্ম্ম তাহার নিজের ক্ষেত্রের মধ্যে আশ্রিতকে ধীরে ধীরে বদ্ধিত 


প্রবাঁদী-_মী, ১৩১৯ 


সমাজের লোক ভ তাহাকে মুসলমান ধৰ্ম্মে একজন গীর বলি দ্র 


j ॥" ভাঁষান্তর রচনা করেন। 
. কোনে! বিশেষ ধৰ্ম্মের সৌন্দর্য্য সম্ভোগের জন্য ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষা - র 


করিয়া তোলে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহিরের চিত্তের সংস্পর্শ লাভ করিলেই . 


সে তাহার নানাবিধ নিগুঢ় বিচিত্র সৌন্দর্যকে নানা লীলায় তরঙ্গিত. 


করিয়া প্রত্যক্ষগম্য করিয়! তুলিতে পারে। 


: এই জন্যই আমাদের দেশে সাধনশান্র বার বার. সর্বধ্খুকে : 


পরিত্যাগ করিয়! একমাত্র পরব্রহ্মকেই আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছে 1- 


পরব্ন্মের মধ্যে অবস্থিত হইয়1 দেখিলে তবে সব আচারের সব 


অনুষ্ঠানের মাধুর্য অনুভূত হয়।. 'আচার সংস্কার বাহিরের জিনিষ ;. 
অতএব তাহা পরধর্ম্ম। এই পরধর্মকে ত্যাগ করিয়া স্ববর্ম্ম গ্রহণ: 
হি 


একটি নিখুত নমুনা পাই । 


করিতেই হুইবে । গরমাক্মীকেই ' আশ্রয়. কর! - রস: 
অপেক্ষা অধিক “স্ব” আর কি হইতে পারে? : 


“অবশ্য বাহির হইতে দেখারও. একটা! বিপদ 'আছে।- লট শ্রদ্ধার ' 


অভাব। শ্রদ্ধার অভাব যদি থাকে, তবে সে ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্ন : যে কিরণ প্রবেশ ছিল, তাহা একেবারে অনায়ানে বুঝা যায় 


ক্রিয়া-কর্ম-আচীর-অনুষ্ঠান-রাঁজীকেই দেখে, এইসকলগুলির অন্তরে :: 


সবটা লইয়া যে একটি গভীরত। "আছে, তাহা সে _বুঝিতেই পারে না। 
শালের ফুলক'টা নকাঁসি' হাঁসিয়ার উপ্টাঁ পিঠ যে দেখৈ, সে:দেখে কেবল 


| স্দোইরের হতা আর সুতা “যথার্থ পিঠ যে দেখে" নে দেখে কত ফুল, ' 


কত চিত্র কত সৌন্দধ্য' ‘তেমনি বাৰ্থ পিঠটি! ধরিয়! দেখার মত 


1 টড ভাগ, ২য় খণ্ড 


কল কলা পিতা পলম সত পা লা দিলা পি, 


সন্মান করিয়া আঁসিয়াছে। 

হিন্দী সাহিত্যে মালিক মহন্মদের কীর্তি অতুলনীয়। কুপ্রসিদ্ধ 
পছমাবতী (পদ্মাবতী গ্রন্থ তাহারই রচিত! পণ্ডিতপ্রবর গ্রিয়ারসন বলেন, 
“এক ত শ্রন্থখানি কাব্যের হিসাবে অতিশয় চমৎকার! তারপর ভার 
তের গ্রস্থাবলীর মধ্যে এমন মৌলিক : গ্রন্থ কষচিং ছুই চারখানি মাত্র 
আছে, যাঁর নায়ক রাম বা কৃষ্ণ নহেন, তার মধ্যে এই একখানি ।” 


গ্রন্থখানি আছ্যন্ত. উদর ভাবে অনুপ্রাণিত--সে উদ্দারতাও এমন; উচ্চ: 
“ অঙ্গের যে তাহা কবীর বা তুলসীদাঁসের কাছেই আশা করা যায়। আর 


এই কাঁব্যধানির আখ্যাত বিষয় পরে প্রাচ্য ভূখণ্ডের নান! কবির গ্রন্থে 
স্থান পাইয়াছে। পারস্ত ভাষার কবি হুসেন গজনবি “কিস্না-এ-পদ্মাৱত্‌” 
নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছেন। ১৬৫২ খৃঃ অন্দে রায় গোবিন্দ 
মুলী পারন্ত ভাষাতে ”তুক্ফাত উল্‌-কুলুব” নামে যে পারন্ত গ্রন্থ রচনা 
“করেন, তাহারও আখ্যানবস্ত ইহাই ৷ শীর জীয়াউদ্দিন ইত্রাৎ ও গোলাম 
আলি ইন্তাৎ এই দুইজন মুমলমান পঙ্ডিত মিলিয়া ইহার এক উর্দ,' 
মালিক সহন্মদের এশ্থখানি ১৫৪০ খঃ অন্দে 
রচিত। 


হিন্দী ভাষাতে যথার্থ উৎকৃষ্ট কাব্য ইহার পুব্্” রচিত হয় নাই . 


বলিলেই চলে |: চাদ বর্দই যদিও অতিশয় প্রাচীন কবি, কিন্ত 


প্পৃথীরাজ রায়সা” বস্তুটি খাঁটি কি না সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ 


আঁছে। বিদ্যাঁপতি ঠাকুরকেও হিন্দী কবি বলিয়া ধর! হয় এবং তিনি 
“ধীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন; কিন্ত কয়েকটি গান ছাড়া আর তো.. 
তাহীর কিছু আমর! পাই নাই। দেই গানগুলিও মুখে মুখে চলিয়া ' 
আসিতেছে । খুব সম্ভব এখন তাহারা. যে-আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, 
আদিম অবস্থায় তাহাদের আঁকার ঠিক সেইরূপ ছিল না। কিন্ত মালিক 


১৪০০ 


'মহম্মদ পীর বলিয়। মুদনমানগণ অতিশয় 'যত্ে ও বিশুদ্ধ ভাবে তাহার, 


্রশ্থাদরি রক্ষা করিয়াছেন । কাজেই ইহার কাঁছে সি প্রাচীন হিন্দীর 


এই কবির, রচিত অখরারট গ্রন্থ দেখিলে হিনুধৰ্মরহস্তে ডাহার 


এই কবি- ছিলেন মুসলমান__সাধক মহি-উদ্‌-দীনের শিষ্য । মহ. | 


উদ্‌-দীনের গুরু সেখ বুরহান বুন্দেলথও কাল্সীতে থাকিতেন। পরসিদ্ধি, . 
আছে যে, বুরহান এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে 


, বুরহান পরলোক গমন করেন। 2 
মালিক মহম্মদ. চিশতিয়া-নিজামিয়া নামক সম্প্রদায়ের নিকট ধর্ম্ম- 


একটা মহত্ব চাই, সেই মহত্ব এই সাধক কবির ছিল। মনে হয়, ' 


এই তত্বটি ২ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মালিক মহম্মদ লিখিয়াছেন_ 
ভৱর আঈ বন্ধংড সউ 

লেই করল রস বাস। 
, দাদুর বাসন পার 

ভলহি জো আছেহি পাস॥ 


৮ 2 


নি হইতে আদিল যে.ভ্রমর,' মে পাইল কমল- - 


উদ্ধত করি-_ 


বুসের-বাস।। দিব্য নিকটে যে-বিরাঁজমান ভেক সে-ত -গন্ধটুকুও.. 


পাইল না!) 


৷ এই মহাপুরুষের পূর্বের আর একজন মহাস্থা অনামজ ভাবে হি 
দের মর্শস্থলে পৌছিয়াছিলেন। তিনি ভক্ত কবীর! কবীরের অধ্যাত্ব- . 
দৃষ্টি ও সঙ্গীতের দ্বার! মালিক আস্ন্ত অন্তুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সমস্ত 
যোগশাল্পের . 


হিন্দপুরাগাদিতে তাঁহার একান্ত সহজ প্রবেশ ছিল। - 
সত্ব পুঙ্যান্ুপুঙ্থ ভাবে উঁহার বিদিত ভিল। অথচ চিরদিন মুসলমান 


শিক্ষা গ্রহণ করেন।, হই সম্প্রদায়ের আদি সাধকের না নিজামুদ্দীন। . 


০ ১৩২৫ শ্রীষ্টান্দে - নিজামুদ্দীন পরলোকে প্রয়াণ করেন। মালিক মহম্মদ 


তাহার, গ্রন্থে. তাহার গুরুকুলের যে ধার! লিখিয়| গিয়াছেন, তাহাই 


গুরু মোহদী খেরক মই সেরা । . 
চলই উতাঁইল জেহিকর খেরা ॥ 
অগুয়া ভয়েউ সেখ বুরহান্ু।' 

, পংথ লাই জেই দিন্হ গিয়ানু ॥ 
অলহদাঁদ ভল তেহিকর গুরু । 

. ১ দীন দুনী রোসন সুরখুরু ॥ 
সইঅদ মহ্মদকে ৱেই চেলা। 

-. সিদ্ধ পুরু নংগম জেই খেলা ॥ 
দানিয়াল গুরু পংথ লখায়ে। 

- , হজরত খাঁজ খিজির তেই পায়ে ॥ 


এ 


1 


র্থ সংখ্যা Ee 


Te ee লিপ > পালা মলচিলা সা সলাত সিল 


রে SR Le রি ০২ 


_ ওহি সউ’ মই পাই, জব করণী,।. 
উঘরী জীভ কথা কবি বরণী |. :. - . ই 

ৃ ' ৱেই দো গুরু.হউ চেল! নিতি বিনৱউ 'ভাচের |: 
095 ওহি হত দেবই পাএউ' দিরিথ গোসাই কের॥ - 
অনুবাদ :. ” 
. কর্ণধার গুরু মহিউদ্দীনের আমি সেবক, '্িপরামী বাহার খেয়া। 
তাহার পূর্বের ছিলেন প্লেখ বুরহান যিনি ( দহিউদ্দীনকে) সত্যপথে 
আনিয়া জ্ঞান দিয়াছেন। তাহারও গুরু ছিলেন অল্হদাদ, সংসার 
এবং ধৰ্ম্ম উভয় ক্ষেত্রেই যিনি আলোকশ্বরপ এবং সর্ববপ্রিয় ছিলেন। 
তিনি আবার সৈয়দ ম্হম্মদের শিষ্য । সিছপুরুয-মঙ্গমে যিনি ক্রীড়া 
. করিয়াছেন। দাঁনিয়ল গুরু তাহাকে পথ দেখাইয়াছেন। দ্বানিয়লের 
সহিত হন্জরত' খুঁজি খিজিরের সাক্ষাৎ হয় এবং হজরত খাঁজ ভীহার 


উপর প্রসন্ন হইয়া ডাহাকে সৈয়দ রাজীর . {সৈয়দ রাজী হানিদ' সাহ). 


সহিত: মিলাইয়া দেন (অর্থাৎ দানিয়লকে সৈয়দ রাজীর শিষ্য করিয়া- 
ছিলেন।) এমন যে গুরুধারার . সম্পদপ্রাপ্ত আমার গুরু তাঁহার 
নিকট আমি সর্ব প্রকার যোগ্যতা প্রাপ্ত হৃইলাম। তখন আমার 
জিহ্বা খুলিয়া গেল, আমি কৰি হইয়া কথা. বৰ্ণন করিতে আর্ত 


করিলাম।, ' তিনিই :য়ে' আমার গুরু, .আমি..-তাঁর চেলা;. দাদ হইয়া]... 


নিত্যই আমি তার স্তব করি। : তাহার কৃপাতেই তো আমি ধরবন্ধের 
দর্শন পাইলাম। 

ভীাঁহার কবিতৃগুণে স্বয়ং :শের শাহ পৰ্যন্ত ভাহাকে শ্রইৃত সন্মান 
করিয়াছেন। . 


সমাটসভায় থাকিতে : অনুরোধ করেন।- 
“ছিলেন, “হে মহারাজ, তোমার সঙ্গে আমার থাকা চলে কি করিয়া? 
3 তুমি সস আমি কৰি। তুমি রাজা, তুমি আলোকো্জ্বল দিবার, 
মত ভাস্বর হইয়া সকলের কর্ণ্মক্ষেত্রকে সংযত করিয়া সকল ব্যক্তিকে 
সংহত করিয়! আপনার -রাজসিক রূপ সকলের নয়নের সম্মুখে জল 
জ্বল করিয়া, উদ্ভাসিত করিয়া, তোল। আর আমি কবি, নিশীথের 
অন্ধকারের মত ধরিত্রীর সকল বিক্ষোভকে শান্ত করিয়া দিয় সকল 
লাভক্ষতির মস্থনোথিত ধুলিজীলকে সংবৃত করিয়া দিয়া; তিমিরবন্যাঁ় 
সকলকে অভিষিক্ত . করাইয়া -দিয়! গ্রহ্চন্দ্রক্ষত্রতূষণাঁ অসীমতাঁকে সেই 
. তিমির-কমলের উপর মাতৃরূপে. আসীন করাইয়। দেই। তুমি রাজা, 
বিশ্বকে অন্তরাল- করিয়া, আপনি সকল নিয়ম জুড়িয়া বসিতে চাও ; 
আমি কবি, আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়!-দিয়! বিশ্বুমন্দিরের দ্বার উদঘাটন 
করিয়। দিয়! অনস্ত দেবতাকে সকলের নিকট অবারিত-করিয়া দিতে 


চাই।. সংসার-বংশখানিকে অচ্ছিত্র করিয়া ভুমি করিতে চাও তোমার, 
হাতের যষ্টি, আর আঁমি তাহার সকল ছিত্র মানিয়া :সইয়া তাহাকে 


ইহার রচনীর' 
খ্যাতি শুনিয়া ভোজপুরাধিপতি জগৎদেব ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন।, 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যখন মালিক.:মহন্মদ ইহার :সভাতে “উপস্থিত 


, আমার বংশী করিয়া বাহির করি তাহার অন্তরের ুব্রটি।”. 
‘- এই কবির একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। 


হন, তখন রাজা! নাকি তাহার এক চকু নষ্ট দেখিয়া, পারিষদ সহ হাঁসিয়া- 


ছিলেন। রাজার বিশ্বাস ছিল এমন একক্রন 'কবির না জানি-কতই' 


' সৌন্দৰ্য্য হইবে। তিনি যে একজন: দীনবেশধারী , একচন্ষুহীন ফকীরের 


মত লোক তাহা তো রাজ! বুঝিতে পারেন নাই । তাই যখন রাজা, 
হাঁসিয়! উঠিলেন, তখন সভার মধ্যস্থলে ই বাহিত অতিশয় নি 


SR 


কষ্টিপাথর 


ন লো পিত সপত সপ দিলতা সীত! 


অথচ এই তাপস কবি ক্ষ্যাপার মত. নিতান্ত দরিদ্র 
ভাবে দিন যাপন করিয়াছেন। শের শাহ তাহাকে সমাদর করিয়! . 
তাহাতে মালিক বলিয়া: 


+ ৩৯৯ 


তা 


Ne eee he I মন তলী সিপিবি পল 


“মোহি ইদসি কি. হসসি কহা হি 


লেই মেরসে জই সইয়দ রাজে 1:4 অর্থাৎ “এই যে হন্ত করিতেছ মেকি ‘আমার দিকে চাহিয়া, না 
এযে শিল্পী আমাকে রচনা করিয়াছেন ভাহীর কথ -ভাবিয়া 1. 
“্যদি আমার দ্রিকে চাহিয়া হাঁসিয়। থাক, তবে তোমার বুঝী:উচিত :' 
০. “য়ে, আমার রূপ আমার আয়ত্ত ছিল'না। ইহা নেই 'শিল্পীরই কৃতিত্ব, 
শর্যীহাঁর: নিকট বাহিরের সকল 'বিধিনিষেধ-প্ররাহত:।, 


‘দিকে চাহিয়া যদি হাসিয়া খাঁক, তবে “ওরে কি নর 


: অর্থাৎ 


আর 'তীহার 


আমার কিছুই নাই।” ও 

যাহা .হউক, এই জগৎদেবের সহিত পরিশেষে হা এভীর 
প্রীতি হইয়া যায় এবং বহুবার জগৎদেব. কবিকে কাব্যালোচনার জন্য 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাঁন.। ' 

মালিক মহম্মদ অতিশয়: মিত্রানুরাগী ছিলেন। বন্ধুদের প্রতি.যে 
ভাহার কি গভীর অনুরাগ ছিল, তাহা ভাহার গ্রন্থে, পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ' 
প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। : ব্ুনি্বাচনেও তাঁহার কৌন জাতি- .. 
খন্্রভেদ ছিল ন1। ' মানুষকে যিনি মানুষ বলিয়াই সমাদর করেন, 


ধরতে ভাহাদিগকে কোন কালে বঞ্চিত করিতে পাঁরে না এ 


: " ভীহার রি বন্ধুর পরিচয় পমীবতীগেই পাওয়া ায়। 
চারি মি কবি মুহম্মদ পায়ে fe এ 
. , জোরি মিতাঈ-সরি.পহুচায়ে॥ -.. -. 
“ ‘যুহ্ৰফ-মলিক-পংডিত ওর জ্ঞানী । 7 "7 3 
পহিলই ভেদ বাত রেই জানী |... নি ১৯০০ ক 
. : পুনি সলার কাদিম মতি মীহা। , পর 
মিঞা সলোনে সিংঘ অপীরু। : .. 
কক LL 
-- সেখ বড়ে বড় সিদ্ধ বখানা। ... 
কই আদেন সিদ্ধ হ বড় মানা] " . ... 
_. চার্িউ চতুরদসা অন পট়ে। . ৮. ২, ২২ 
“অউ সংজোগ গোসাই-গঢ়ে ৪ 
বিরিথ জো. আছহি চংদন.পাসা।, 
চংদন হোহি বেধি.তেহি.বাঁস! ?. .. 
মুহমদ চাযিউ মিত মিলি য়ে একই চিত্ত ।: 
| এহি জগ সাথ জো নিবহা ওহি জগ বিছুরহি কিত্তু এ' 
* অর্থাৎ কবি মহম্মদ চারিজন মিত্র লাভ করিলেন, এবং তাহাদের 
প্রেমের যোগে তাহাদের সমকক্ষতা লাভ করিলেন ।- প্রথম বন্ধু ইউসুফ 
মলীক্‌ এমন পণ্ডিত আর" জ্ঞানী যে শ্রবণ মাত্রই সকল কথার মৰ্ম্ম 


গ্রহণ করিতে সমর্থ । দ্বিতীয় বন্ধু মতিমান সালার কাদিমূ। তৃতীয় : : 


বন্ধু সলোনে মিঞা, বিনি অপার বীরগণের মধ্যে সিংহস্বরপ। চতুর্থ 
মিত্র সেখ বড়ে, খুব সিদ্বপুরুষ বলিয়া যাহার খ্যাতি, ধাহাঁর উপদেশ 


- পালন: করিয়া -সিদ্ধপুরুষরাঁও নিজেকে ধন্য মনে করেন। এই চারিটা 


মিত্রই চতুর্দশ রিছ্যায় পণ্ডিত।' ঈশ্বর এই চাঁরিজনকে একই ভাবে 
রি করিয়াছেন আমি যে তীহার্দের সমান হইলাম্‌ তাঁহার কারণ এই... 
যে কৌন বৃক্ষ যদি চন্দনের নিকট.থাঁকে; তবে তাহাও চন্দনের হুরভি 
দ্বারা বিদ্ধ হইয়া চন্দনেই পরিণত হয়; আমি মহম্মদ এই চারিমিত্রের ' 


“সঙ্গে মিলিয়! 'একইচিত্ত হইয়া গেলাম। এই জগতেই যদি তাহাদের 


সঙ্লাভ করিলাম, তবে আর পরলোকে বিচ্ছি হইবার সন্তাবনা 


কোথায়?” . 


এই করণের নি সলোনে সিহ তিনি হিন্যু।.. 
প্রাচীনকালে বটি না “বনু ০ বন্ধুকে ek নিজেদের, 


৪০৪০ 

উপাধি দান করিয়াছেন এবং মুদলমানেরাও হিন্দুর উপাধি সাদরে, 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

উল্লিখিত চারিজন বন্ধুর মধ্যে ইউসুফ মালিক ও মিঞা সলোনে সিংহ 
-  জগতদেবের সভাঁদদ ছিলেন। 
ঃ কবির সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ রাজা জগৎদেবের সভাসদ এক কথক 

পণ্ডিত। তাঁহার নাম গন্বর্বরাজ। .গন্ধর্বরাজ একেবারে মুর্তিমান 
সঙ্গীত ছিলেন! এই গায়ক বন্ধুর গান শুনিতে শুনিতে কতবার কবি 
সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়াছেন। কবি এই গায়ক বন্ধুর স্বরে অনুপ্রাণিত 
হইয়া কত গান রচন! করিয়াছেন, কত ভজন, কত গান উভয়ে 
একসঙ্গে গান করিয়৷ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। মালিক এই গায়ক বন্ধুর 
এত অন্গুরক্ত হইয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া 
এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়! গিয়াছিলেন যে, এই সঙ্গীতকলা নিত্যকাল 
তাহার বংশে অচলা হইয়। থাঁকিবে। আর শ্রীতির চিহ্নন্বরপ তাঁহার 
নিজের বংশগত “মালিক” উপাঁধি নিজ বন্ধুকে দান করিয়া যান। নেই 
অবধি গন্ধর্বরাজের বংশধর পণ্তিতগণ মালিক নামে অভিহিত ও সম্মানিত 
হয়া আসিতেছেন। গন্ধর্বরাজের বংশধরগণ এখন বালিয়! জেলার 
_ হুল্দী ও ' রায়পুর ভানুকে বাস করেন। এখনও ইহারা কথকতা- 
ব্যবসায়ী, এবং এখনও সঙ্গীতবিদ্যা এই বংশের প্রতোক নরনারীতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। | 

' মালিক, যুহুফ ও মিঞা মলোনে গোরক্ষপুরবাদী ছিলেন। একবার 
সেই দেশে আমের. মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত কীটের প্রাদুর্ভাব হয়, 
তাহারই বিষে ইহীরা দুইজনে মারা যান। 

আমেঠীর রাজা নিঃসস্ভান ছিলেন। কথিত আছে মালিকের 
আণীর্বাদে তিনি সন্তান লীভ করেন! এই কবির মৃত্যুর পর আমেঠীতে 
তাহাকে সমাহিত কর! হয়। ৃ 

আমি কবির বাহিরের পরিচয় মাত্র দিলাম । 

- তাঁহার নিজের লেখায় তাঁহার সম্বন্ধে খুব বেশী কথা- ত জানিবার 
উপায় নাই, কারণ তিনি কবি। তখনকার দিনের দুঃখের কত গান 
তিনি গাহিয়াছেন, শাশ্বত বস্তু তাহার সঙ্গীতে 'কভ ভাবে যুর্তিমাল 
হইয়া উঠিয়াছে, কত চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী সুষম! তাহার ছন্দে নিতাপ্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে, কিন্ত নিজের বিষয় তিনি সাধ্যমত চাপিয়াই গিয়াছেন। 
তখনকার দিনের কত বৈভব, কত তপস্যা, কত বিলাস তাঁহার গীতে 
বঙ্কৃত হইয়। উঠিয়াছে। যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই অস্তরস্থিত গভীর 
সৌন্দধ্যফে ছন্দ ও সুর দান করিয়া! আমাদের অন্তরের লীল।-মন্দিগগে 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়! আসিকাছেন। অথচ. তাহার গীতগুলি দেখিয়! 
সাহার নিজের কোন -স্ুখদুংখের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। 
তিনি নিজেও আপনার সঙ্গীত শুনিয়া, আপনি বুদ্ধ হইয়! ক্ষ্যাপার 
যত ঘুরিয়! বেড়ীইয়াছেন। কোন্‌ যেন এক অদৃশ্ঠ পুরুষ তাহার মধ্যে 
তাহারই দুর্বোধ্য সব- গান 'বন্কৃত করিয়! ভুলিয়াছেন। তিনি নিজে 
গাহিয়াছেন, “আপন নাভিকমলের দিকে চাহিয়! ব্রন্ধার মত আপনি 


আঁমি মুগ্ধ! কেমন করিয়া বিষ্ণুর ব্যাপ্তরূপ আমার এই নাভি- : 


কমল-নালের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অতি সুন্দর অভিনব জন্ম লী 
করিল? আপনার নাঁভি-গন্ধে ক্ষিপ্ত কন্তুরীমৃগের মত, আমি. আপনি: 
উদ্ভ্রান্ত! গিরিনির্রিপীর!না় আপনারই বেগে আপনি আমি চূর্ণ 
বিচ্র্ণ।” 


তিনি নিজে বলিয়া বুঝাইতে পারেন নাই--সঙ্গীত তাঁহার কি?" 


- ছিলেন, আর তাঁহাতেই, ত্রিভুবনপাবনী গার উৎপত্তি 
“আমার শক্তির অতীত আমার গান। হাজার লক্ষ চেষ্টায় যাহা ঠ 


আর একজন হিন্দী কবির কথায় তাহা ব্যক্ত করা যাঁয়-- 


লুকাইতে পার! গেল না, আমার জীবনকে দগ্ধ করিয়া তাহাই-বজ্জ্ের মত 


সারে ও ছন্দে. বলিয়া উঠিল! হে আমার কায়া, হে আমার 'জন্মসঙ্গতি: 


প্রবাসী-্মীঘঃ ১৩১৯. 


পপি পাক সক neat Nes a te a Senet Nae ange Chaat ewe ot Waa West Wout a ee Te ce Tea tees a Se Te NA Nea See পিসি পিটিসি ne Sa বৰত 


[ ১২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


ও সংস্কার, কেমন করিয়া! তোর! সেই বভাগ্িকে চিনিবি? কেমন 
করিয়! সেই অগ্নিকে বাধিয়া রাখিবি? সমিধের মৃত জলিয়া তোর! 


সার্থক হইয়া যা। 'ইহাই ত তোদের 'জয়। ওরে শক্তির অতিরিক্ত 


আমীর গান, তুই কোন্‌ হস্তের বঙ্কারে বঙ্কারে আমার সকল শিরা" 
ধমনীতন্রী-মদ্থন-কর! 'অমুত? তুই আমার নিঙ্বান, তুই স্বাধীন। আমার 


ড় 


t 


অধীন তোকে যদি কর! যাইত, তবে আমার প্রাণ, আমার প্রাণের প্রর্ণ 


বাচে কি করিয়া? আমি তো তোর দাস। ১০০৮ 
আমার প্রাণ, সবই আমার তুই।” 


ভারতীয় সঙ্গীত 

| (৯). 
সঙ্গীতশান্ককারের! বলেন 'যে ব্রহ্মা 
সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 

“সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ ৷” 

বেদও ব্ৰহ্মাই রচন! করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই তের 
সৃষ্টিকর্তা । 3 

সঙ্গীত স্বাভাবিক শক্তিবিশেষের কার্য্য। মানুষকে 
ভগবান সে শক্তি ন! দিলে চেষ্টা করিয়!. কেহ কখনই 


সামবেদ হইতে 


সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতে পাঁরিত না। কাঙ্গেই ধিনি সকল . 


বস্তুর স্থষ্টি করিয়াছেন, সঙ্গীতের স্থপ্টিও তিনিই করিয়াছেন, ~~ 


ইহাই যথার্থ কথা । 


কিন্ত ব্ৰহ্মা যে সঙ্গীতের স্থবষ্টি অথবা সংগ্রহ করিয়- . 


ছিলেন, ইহ! ইতিহান। ' পুস্তকে 'ব্র্গা শব্দও আছে, 
‘ব্রহ্মা প্রভৃতি’ও আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মা 
ভিন্নও সঙ্গীতের আরে! সংগ্রাহক ছিলেন। 

যাহা হউক, ব্ৰহ্মা সঙ্গীতের স্থষ্টি করিয়াঁই ক্ষান্ত হন 
নাই। পাঁচটি শিষ্যকে তিনি সেই সঙ্গীত শিক্ষা দিলেন। 
সেই পাঁচজন শিষ্যের নাম,_ভরত, নারদ, রস্তা, হুহু 
আর তুষুরু। ইহারা মহাদেবের নিকটে গিয়া তাঁহাকে 
সেই সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইলেন। 


অতি উপযুক্ত শ্রোতাই তাহারা পাইয়াছিলেন বলিতে: 
হইবে, কারণ, মহাদেব যেমন-তেমন গুণী লোক ছিলেন না।. 


প্রবাদ .আছে.যে, তাহার গান শুনিয়া বিষ্ণু গলিয়া গিয়া- 


হইয়াছিল। 


/ 


ৰা 


একথা কতদূর সত্য বলিতে পারি নাঃ কারণ, পুরাণে" 


৪র্থ সংখ্যা ] 
গঙ্গার উৎপত্তির অন্তরূপ বিবরণও দেখিতে পাওয়! যায়। 
গল্পটিকে যিনি যে ভাবেই গ্রহণ করেন, তাহাতে কিছু 
আসে যায় না; কিন্তু ইহার ভাবটি কি চমৎকার! 
৯-স্লীতচচ্চার স্থখ এবং তাহার ফল সম্বন্ধে এমন সুন্দর 
কথা আর কোন দেশের লোক বলিতে পারে নাই। 
গ্রীস দেশে অর্ফিযুসের গল্প আছে; তাঁহার বাশীর স্বরে 
মুগ্ধ হইয়া গাছ পাথর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। 
ইহাও খুব সুন্দর, কিন্তু আমাদের দেশের ওঁ আখ্যায়িকাটির 
মত উচ্চ ভাবের নহে। 
ভরত প্রভৃতির! 
লিখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ভরতের সংহিতাখানি এই 
পৃথিবীতে আসিল, রম্তার সংহিত! স্বর্গে ই রহিল, আর 
হুহু তুদুরুর সংহিতা পাতালে গিয়া প্রচারিত হইল। 
নারদের সংহিতাও পৃথিবীতেই আসিল, আর - তাহাতেই 
. এই সংবাদটি আছে। ূ 
ইহাদের মধ্যে ভরত আর নারদ দেবধি। 
যখন লিখিয়াছেন তখন শান্ত্কারও বটেন) এ হিসাবে 
ইহাদের পাচ জনকেই শীস্ত্রকার বলিতে হয়। ইহারা যে 
“-গীতবাগ্ভেও নিতান্ত অপটু ছিলেন না, তাহার পরিচয় স্বয়ং 
মহাদেবই পাইয়াছেন। ভরতের সংহিতাখানির নাম 
“নাট্যশান্ত্র”। ইহাতে বোধ হয়, এই বিদ্যার চচ্চাই তিনি 
বিশেষ ভাবে করিয়াছিলেন। নারদ বীণ! বাজাইয়! হরি- 
গুণ গান করিতেন, উহাই ছিল তাহার চর্চার বিষয় বা 
তপস্তা, যাহাই বলেন। 
রস্ত! স্বর্গের নর্তকী ; সেখানে তিনি ইহারিজার শিক্ষা 
দিতেন । | 
হুহু আর তুঘুরু ছিলেন গন্ধব্ব। গন্ধর্বগণের জাতীয় 
ব্যবসায় ওন্তাদী, সুতরাং ইহার! ব্যবসাদার ওস্তাদ । 
, প্রবাদ আছে, তুমুরুই নাকি তাণ্ুরার তৃষ্টি করেন, আর 
‘তাই নাকি ওঁ যন্ত্রের এ নাম। এ কথ!.সত্য হইলে বলিতে 
হইবে, তিনি কাঁলোয়াৎ ছিলেন। তামরা বিশেষভাবে 
কালোয়াতেরই যন্ত্র । তুঘুরু যদি কালোয়াৎ ন! হইবেন, 
তবে তিনি ওঁ যন্ত্র লইয়া কি করিতেন ? 
শাস্ত্রে তান্ধুরার উল্লেখ আছে কিন! জানি না, কিন্ত 
এ কথা জানি যে তুম্ুরুর বীণাটির নাম “কলাবতী,__ 


পলিসি তিতা 


ংহিতা 


ভারতীয় সঙ্গীত ' 


পল তল ত সীল সমদল সতত শা লা লালা পিত পিতল মিলল সততলা ছিলা ছিলা তলা, 


সকলেই সঙ্গীত বিষয়ে সংহিতা ' 


৪০১ 


পাপা পিপাসা গঞ্জ সনত লতা পিজা পিতা 


“বিশ্বাবসোন্ত বৃহতী তুমুরোস্ত কলাবতী। 
মহতী নারদস্য সযাৎ সরম্বত্যাস্ত কচ্ছগী |” 


‘কলাবৎ’ অর্থাৎ ‘কালোয়াতের’ বীণা, তাই কলাবতী ; 
উহাই আমাদের তাম্বুবা বা তুথুরু বীণা । স্থৃতরাং তুস্ুরুর 
প্রধান কাজ কালোয়াতীই ছিল রাবণের সভায় ব্রহ্মা 
বেদপাঠ করিতেন, বৃহস্পতি শাস্ত্রীলাপ করিতেন, নারদ ও 


বীণা বাজাইতেন, তুথুরু স্তুতি গান করিতেন, একটি প্রাচীন 


স্কৃত শ্লোকে এইরূপ আভাস পাও! যায়,_ 


“ত্রন্মনধ্য়ননা নৈষ সময় স্ত ফীং বহি স্থীয়তাং 
স্বল্পং জল বুহস্পতে জড়মতে নৈষা সভ! বজিনঃ। 
বীণাং সংবৃণু নারদ স্ততিকথালাপৈরলং তুম্বুরো 
সীতারল্লক ভল্পভিন্নহৃদয়ঃ স্বস্থো ন লঙ্কেশ্বরঃ [” 


_ এখানে, প্রত্যেক বিষয়ে যিনি সকলের বড়, তিনিই সেই 
কার্যে নিযুক্ত ; স্থতরাং তুন্ুরু সর্বশ্রেষ্ঠ কালোয়াৎ ছিণেন, 
ইহা স্পষ্টই দেখ! বাইতেছে। তিনি রাবণের স্ততিকথার 
আলাপ করিতেন। ক্রপদ গানে এইরূপ রাজস্ততি থাকে । 
সুতরাং তুন্থুক .ঞ্রুপদগায়ক, অর্থাৎ কালোয়াৎ ছিলেন, 
এ কথার আরো প্রমাণ পাওয়া গেল। উৎমবাদিতে 
অনেক জায়গায় তাহার বায়না হইত। মহাভারতে দেখ! 
বায়, অজ্জুনের জন্মের সময় হহ! হুহু প্রভৃতি গন্ধর্কগণকে 
লইয়া তুষুরু গান গাহিয়াছিলেন,__ 
নি সহিত ০০১৪ । 


টানার বিখ্যাতৌ চ হি |” 
ইনিই তবে আমদের প্রথম কালোয়াৎ। ইহার পরিচয় 
পাইয়া আমরা যংপরোনান্তি আনন্দিত হইতেছি। 
হুহুও প্রসিদ্ধ স্থগার়ক ছিলেন, কিন্তু মহাভারতে মুখ্য- 
ভাবে তুদুরুরই উল্লেখ হইয়াছে, হুহু সহকারী মাত্র। এক 
গুরুর শিষ্য হইয়াও দুজনের মান সমান হইল না, ইহাতে 
বোধ হয় তুমুরুই বেশী বড় ওস্তাদ ছিলেন। অথবা হয় ত 
হুহুর প্রধান চর্চার বিষয় অন্ত .কিছু ছিল,_হয় ত বা তিনি 
পাখোয়াজী ছিলেন। এই বেচারারাই খুব পণ্ডিত হইলেও 
কালোয়াৎদের সমান যশ লাভ করিতে পারেন না। 
তানসেনের নাম সকলেই. জানে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে 
দেবীদিন মৃদন্গ বাজাইতেন তাহাকে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। 
্র্ার পাঁচ শিষ্যের মধ্যে এক এক জন এক এক বিষয়ে 
বড় হইয়াছিলেন। নাট্যে ভরত, ভজনে 'নারদ, নৃত্যে 


রস্তা, কালোয়াতীতে ভু তুযুরু। টি মৃদঙগে হু,  হুইলেই 
সঙ্গীতচ্চাটি পূর্ণ হয়, আর তাহার অপেক্ষার কম 
মানের একটা 1 কারণও পাওয়া যায়। 

' ইহারা যখন সকলের আগে গান শিথিয়া ছিলেন বলা 
হইতেছে, তখন ইহাদিগকেই আমাদের আদি সঙীতাচা্্য 
* বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তথাপি ইহাদের সইটাকে 

ভারতীয় সঙ্গীতের আরস্তের কাল মনে করা সঙ্গত বোধ 
হয় না। সে সময়েই যে সঙ্গীতের চরম উন্নতি হইয়াছিল, 
আর তাহার পর হইতেই যে অধোগতি, পুস্তকের লেখার 
ভাবে এইরূপই মনে হয়। তাহা না হইলেও দেখিতেছি, 
তখন সঙ্গীত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে, 
উহার শান্র রচিত হইয়াছে, অধ্যাপনা এবং ব্যবসায় 
চলিতেছে, লক্ষ্য পরম উন্নতি লাভ করিয়াছে, এমন কি 
গ্রচারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহা কি সঙ্গীতের শৈশৰ ? 
ইহা ত যৌবন। 

' ভরতাদির! সঙ্গীত প্রচারের যে. ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
. তাহ! অতি চমৎকার । এ কাধ্য নিজে করিবার অবসর 

বোধ হয় তাহাদের কাহারই ছিল না। তাই তাহারা 

_ জ্ঞানবলে ভদ্র নামক.এক নটের স্থষ্টি করিলেন। স্বর্গ মৰ্ত্য 

পাতাল সর্বত্রই এই ব্যক্তির গতি অব্যাহত ছিল, এবং 

" সরুল স্থানেই গান গাহিয়া সে লোকের মনোরঞ্জন করিয়া 
বেড়ীইত। 

সেই প্রাচীন কালের দত কিরূপ ছিল, এ কথা 


সহজেই মনে হইতে পারে। শাস্ত্রে এই সঙ্গীতকে “মার্শা. 


সঙ্গীত বল! হইয়াছে । সকল সঙ্গীতগ্রন্থেই ছুই প্রকার 
সঙ্গীতের উল্লেখ দেখা যায়; "মার্গ এবং ‘দেশী’। মার্গ 
.-. শৃব্ধের অর্থ অন্বেষণ । মার্গ সঙ্গীত কাহাকে বলি? না 
| ব্ৰহ্মা যাহার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, আর ভরত প্রভৃতির! 
মহাদেবের সন্মুখে যাহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই 
মার্স সঙ্গীত 1 

“দ্রহিণেন ষষ্ট: প্রযুক্ত ভরতেন চ। 


েঙ্গীত-দর্পন) ' 


আন্িষ্টো টনি শশ্তোরগ্রে প্রযুক্ত: 
বাথ 


্রধাসী--মাঘ» ১ ৩১৯ 





:[ ১২শ ভাঁগ, ২য়" খণ্ড 


পলাতক পতা সতত লো অলপ ত সীল তলা শতক পদ লালী গপত তল চলা পিত পা পদিলাগ সীতা গপ পপ্ৰ পিতল বশত, ১০০ 


যো মার্সিতো বিরিধ্যান্তৈঃ প্রযুক্ো 1 ভরতাঁদিভিঃ। 
দেবস্য পুরতঃ শস্তো$:********৭*৭ Lg 

(সঙ্গীত-রত্বাকর) 
“নিয়তাভ্যুদয়প্রদ” ; 


এই সঙ্গীত গবিমুভ্ভিদ”, 


পট 


মহাদেবের অর্চনা পূর্বক তাহা তাহাকে শুনান হইয়াছিল ।-+” 


অর্থাৎ উহা! পরমার্থবিষয়ক। উহ! যে অতিশয় বিজ্ঞান- 
সম্মত ছিল, প্যন্ত্রিতং নিয়মোত্তমৈঃ” “অতিগুদ্ধরূপম্‌” ইত্যাদি 
বিশেবণেই তাহার পরিচয় পাঁওয়া যায়! | 

দেশী সঙ্গীত তেমন বিজ্ঞানসম্মত নহে । রাগবিবোধ 


নামক সঙ্গীতপুস্তকে এ বিষয়ে হনুমানের মতের উল্লেখ 


'আছে। তিনি বলিয়াছেন যে দেশী রাগে গ্রাম শ্রুতি 


স্বরাঁদির নিয়ম নাই, 


সঙ্গীত-রত্বাকরে দেখা যায় যে ন বালক, রাখাল, 


ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিরা নিজের ইচ্ছায় যাহা গান করে ভাহাই 


দেশী, 
“অবলা! বালগোপালৈঃ ক্ষিতিপালৈ নিজেচ্ছয়া 
গীয়তে 


ইহাতে এক একবার মনে হয় যে "মার্স, বোধ হয় 


ওন্তাঁদী-সঙ্গীত, আর “দেশী? গ্রাম্য সঙ্গীত। কিন্ত ১, 


অন্ত ভাবের কথাও আছে। কেহ বলেন যে মার্গ সঙ্গীত 
আর এখন -নাই,__“সাম্প্রতং নৈব -গোচরম্‌ ৷ এখন যত 
রকম সঙ্গীত আমরা দেখিতে পাই, তাহার সকলই নাকি 
“দেশী |. 
কেহ বলেন, স্বর্গে মার্গ সঙ্গীত আর 'ভূতলে দেশী 
সঙ্গীত, | ০ 
স্বর্গে মার্গীঞ্জিতং দেশ্যাত্রিতং ভূতলরঞ্জকম্‌ 1? 

' আবার কেহ:বলেন, আগেকার সঙ্গীত আর এখনকার 
সঙ্গীত, এই ছুই প্রকার সঙ্গীত টি নিিিনিজরাত 
প্রসিদ্ধমধুনা তথা ।” 

পুস্তকে এইরূপ নানা ভাবের কথা - পাছে হর 
কোনটা, যে সত্য, কিসে স্থির. হইবে? পৃথক ভাবে 
প্রত্যেকের কথাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, মিলাইতে গেলেই 
গোল লাগে। এ বিষয়ে যথার্থ সংবাদটি কি তাহা স্থির 
করা কঠিন বোধ :হইতেছে। সেই হনুমানের সময়াবধি 
মাৰ্গ আর. দেশীর বিচার চলিয়া আসিয়াছে. হয়ত ব্রহ্মার 


~~ 


৪ সংখ্যা থ্যা] 


i সাপ জনতা তন্ত্ৰ 


সময়েও এইছ দুই টিভিও সীত ছিল। সে সেই কোন্‌ এ নে হাত দিবার. ৰোগত: জামার নহি 


যুগের কথা, তাহার তুলনায় এসকল পুস্তক ত নিতান্তই 
আধুনিক। সঙ্গীত-রত্বাকর সাত শত বৎসরের পুরাতন, 
অপির করখানি পুস্তক তাহারও পরে লেখা হইয়াছে। 
এতদিনে এসকল কথ! লোকে ভুলিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য 


.নহে, বিশেষতঃ যখন আমাদের ইতিহাস লেখার অভ্যাস 


নাই। | 
তবে, '*মার্গ' ওস্তাঁদী সঙ্গীত, আর “দেশী” গ্রাম্য সঙ্গীত, 
এ কথা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অন্তায় হইবে ন!। প্রাচীন 
কালে হয় ত এইরূপ বিভাগই হইয়াছিল। তখনকার 


ওস্তাদী সঙ্গীতকে মার্ সঙ্গীত বলিত।  গ্রন্থকারের! সকলেই ' 
এই সঙ্গীতের ‘অন্বেষণ’ করিয়াছিলেন। 


বলেন, ব্রহ্মা 
অর্থাৎ তিনি হয় ত'অধ্যয়ন, সাধন, পরীক্ষা, বিচার প্রভৃতি 


দ্বারা সর্ব প্রথমে বৈজ্ঞানিক সঙ্গীতের হুত্রসকল নির্ণয়" 
এবং লিপিবদ্ধ করিয়া থাঁকিবেন। সে সঙ্গীত যেমন বিজ্ঞান- ' 


সম্মত, তেমনি বোধ হর জটিল এবং কঠিন ছিল . সাধারণ 
লোকের তাহা ভাল লাগিতনা। -ওন্তাদেরাও হয় ত 
অতি কষ্টে তাহার অভ্যাস করিতেন, আর প্রায়ই তাহার 

লতার জালে পড়িয়া. নাকাল হইতেন। যে কারণেই 
হউক, উহার নিয়মসকল সম্যক্রূপে পালন না হওয়াতে 
তাহাদের বন্ধন ক্রমেই শিথিল ইইয়! আসিল; - তাহার 
ফলে সঙ্গীতের চেহারাও বদলাইয়া গেল। সুতরাং পরবর্তী 
সময়ের ওস্তাদী সঙ্গীত আর ঠিক সেই “মার্স, সঙ্গীত রহিল 
না। 
সাশ্রতং নৈব গৌচরম্‌1” 


পরবর্তী সঙ্গীত আচারত্রষ্ট হইয়া মার্গ নামের অযোগ্য : 


₹ হওয়াতে নিষ্ঠাবান ওস্তাদের! তাহাকে দেশীর সামিল করিয়া 
লইলেন। এইরূপে " পূর্বপ্রসিদ্ধ” 
/ “অধুনাগ্রসিদ্ধ' সঙ্গীত দেশী হইয়া দবাড়াইল। 


_._.. মার্গ সঙ্গীত যে স্বৰ্গে প্রচলিত ছিল, এ কথার কোন, 
| দেবতা আর দেবর্ষির! ' 
যাঁহার চর্চ! করিয়াছিলেন, তাহা দেবলোকে চলিত থাঁকিবে 
না ত কোথায় থাকিবে? সেই 'দেবলোক আৰ্ধ্যগণের 
আর. তাহাদিগের ভারতবর্ষে ' 


বিশেষ অর্থ আছে কি না জানিনা । 


আদি বাসস্থান ছিল কিনা, 
আসবার পূর্বের সঙ্গীতটিই সেই ‘মাৰ্গ’ সঙ্গীত ছিল কি না. 


লা লালা সিশস্িপশিপসপািসপিপপাস্সিা 


কাজেই সেই যে ‘অতিশুদ্ধরপং সঙ্গীত তাহা 


সঙ্গীত মার্, আর 


৪০৩ 


তবে, 
প্রশ্নটি যে বড়ই চিত্তাকর্ষক এবং রহস্তময়, তাহাতে আর. 
সংশয় কি? ইহাকে. প্রান্বিকে পাইলে একটা কিছু হইতে 
পারে। রী 

এ যে কতদিনের কথা, তাহাও রী | প্রশ্ন বটে, ক 
হুঃখের বিষয়, তাহারও সন্তোষজনক উত্তর দিবার উপায় ' 
নাই। বেদের পরে এই সঙ্গীত হইয়াছিল ; ভরতাদির! 


পিপিপি স্লিপ সিপিএ শা 


- সত্যযুগের লোক ছিলেন; হনুমানের সময় ত্রেতা। ইহা" 


হইতে যদি কেহ কিছু বুঝিয়! লইতে পারেন, আমার তাহাতে 
আপত্তি নাই। এই হনুমান যে আমাদের সেই হনুমান, ' 
সে কথা: আমি অসক্কোচে বলিতে পারি, কেন না, রীতি ০ 
পুস্তকে তাহার মাতার নাম দেখিয়াছি । : | 

এই অঞ্জনানন্দন হনুমান যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন," 
এ কথা বান্মীকি ‘বারবার. বলিয়াছেন ৷. ইহার কলাকৌশল: 
সম্বন্ধে রামায়ণে' কৌন কথা' নাই, কিন্তু আমরা জানি যে ' 
সঙ্গীতের মতসংস্থাতাগণের মধ্যে ইনি এক জন, _আঁর: 
তিন জন, ব্ৰহ্মা, ভরত, আর কল্লিনাথ | : এই টারিজনের 
মধ্যে হনুমানের মতেরই নাকি অধিক আদর। স্থতরাং 
ইহার কথার মূলা আছে। হনুমান বলেন,“দেশী রাগে : 


গ্রাম শ্রুতি স্বরাদির নিয়ম নাই,” অর্থাৎ মার্গ রাগে এসকল 


নিয়ম রক্ষা হইত। ইহ! হইতে মার্গ সঙ্গীতের ভিতরকার 
খবর কিঞ্চিৎ পাওয়া যাইতেছে । 'আমাদের ' আধুনিক 
ওস্তাদেরাও শ্রুতি প্রভৃতির কথা বিশেষ করিয়া বলেন, 
মার্গ সঙ্গীতেও এই সব লইয়াই কাজ হইত। ' এখন যেমন: 
রাগরাগিণীর ব্যবহার, সেইরূপ 'মার্গ সঙ্গীতেও রাঁগ-' 
রাঁগিণীরই চর্চা হইত। গ্রভেদ এই যে, তখনকার” 
সঙ্গীতের হিসাব অতি হুন্ম, আর কায়দা খুব কঠিন ছিল, 
এখন সেসকল ক্রমে সোজা হইয়া আপিয়াছে। | 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি যে আসল "জিনিসটি 
ঠিকই রহিয়াছে, একটি কথায় আমরা তাহার আশ্বাস পাই।' 
সে কথাটি এই যে, আবহমান কাল হইতে আমাদের' 


সঙ্গীতে রাগরাগিণীরই চর্চা হইয়া আসিতেছে । - এই 


কথাটি মাত্র জানিতে পাঁরিলেই “আর এ বিষয়ের' যথার্থ 
ংবাঁদ পাইতে বাকি থাকে না। -আঁমাদের সঙ্গীতে চিত্তের 
চঞ্চলতা নিবারণ করে : সংসারের হাট মাঠ-হইতে তাহাকে. 


৪০৪ 


সপািপাপিসিপাস্সিপাসসী প্পাসপস্পিশি অলপ সিলসিলা পিতল জলা” 





' ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে তাহার বিশ্রাম-ঘরটিতে বসাইয়া 
- দেয়। ইহাই রাগরাগিণীর কাৰ্য্য, এই উদ্দেগ্রেই তাহাদের 
জন্ম। এই গুণটি প্রাচীনকালেণ.হিন্দু সঙ্গীতে ছিল, যেহেতু 

তখনও রাগরাগিণীরই চর্চা হইত। . 

এ দেশের লোকের বিশ্বাস এই যে খুব ভাল সঙ্গীত 
- শুনিলে ধুম পায়। ইহাতেও সংক্ষেপে এবং সাদা সিবা 
.. ভাবে এ উপরের কথাটিই বল! হইতেছে । প্রাচীন কালেও 
. লোকে এইরূপ মনে করিত। হনুমান সীতার অন্বেষণে 
'লঙ্কায় গিয়া রাক্ষদদিগের যে গীত বাস শুনিয়াছিলেন, 
বাল্মীকি বলিয়াছেন, তাহাতেও নিদ্রাকর্ষণ হইত। 
- বান্মীকি প্রশংসার ভাবেই এ কথা বলিয়াছেন, রাক্ষসের 
_, গান বলিয়া তাহার নিন্দা করিবার জন্য বলেন নাই। 
রাক্ষদদের মধ্যে ভারি ভারি ওস্তাদ ছিল। নিজে রাবণও 
এ বিষয়ে. সামান্ত ছিলেন ন! ; সঙ্গীত-রত্রাকরে প্রাচীন- 
কালের বিখ্যাত সঙ্গীতাচাধ্যগণের মধ্যে, হার নাম 
দেখা যায়, 


“বায়ুৰিখ্বাবস্থ রস্তাজু ন নারদতুম্বরাঃ | 
আঞ্জনেয়ে| মাতৃগুপ্তে। রাবণে। নন্দিকেশ্বরঃ ॥” 


বাস্তবিক, ভাল সঙ্গীত শুনিলে যে .ঘুম পায়, একথা . 
আমাদের সঙ্গীতের প্রকৃতির পরিচায়ক, ইহাতে হাসির: 


কথা নাই। 
| তাই বলিয়া সঙ্গীত সম্বন্ধে এ দেশের. লোকে হাসির 
কথ! যে একেবারেই বলে না, তাহাই বা কি করিয়া বলি? 
মল্লার গাহিলে বৃষ্টি হয়, দীপকে আগুন জলে, এসকল কথ! 
‘কি কম হান্তকর ? অথচ অনেকে সরলভাবে ইহাতে বিশ্বাস 
করে। একবার একজন গায়কের মুখে তাহার ওস্তাদের 
প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। “ওন্তাদজী এমনি মল্লার গাহিলেন 
যে কি বলিব! শুনিয়াত অবাক্‌ হইয়! গেলাম; তারপর 
বাহিরে আনিয়া দেখি যে আকাশে মেঘ করিয়াছে, বৃষ্টি 
পড়িতেছে !” ওস্তাদলী হয়ত খুব চমৎকারই গাহিয়াছিলেন। 
' আর ৰৃষ্টিও হয়ত' সত্য সত্যই পড়িয়াছিল। হাসির কথা 
. এই যে তাহার বাঁহাহ্রীটা ওস্তাদজী পাইলেন। | 
'রাজসভায় দীপক গাহিতে গিয়! যে ওস্তাদের গায় 


. আগুন ধরিয়া গিয়াছিল, এ গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকি-. 


বেন। তাহার স্ত্রী সংবাদ পাইয়| মল্লার পাহিতে গাহিতে 


প্রবাঁপী__মাঁঘ, ১৩১৯ 


সস 28455228654 


হিসাবে . ধরিলে, উহাতেও উচ্চতম সঙ্গীতের গুণ অতি 














[ ১২শ ভাগ, ২ খা রা 


ছুটিয়া আসিল, কিন্ত ব্যস্ততা বশতঃ রাগটি শুদ্ধরূপে গাও 
হইল না, কাজেই বেচারী ওস্তাদ পুড়িয়া মার! গেল! আহা 
সেই ভ্রীলোকটি কেন এত ব্যস্ত হইয়া- ছুটল? আঁর' ' 
বস্তই যদি হইয়াছিল, তবে এক কলদী জল লইয়া! ছুটিল না 
কেন? তবে বুঝি সে পোড়া রাজার (দেশে জলই 
মিলিত না! - 
'_ তানসেনের মৃত্যুও নাকি ঠিক বির ঘটযাছিল।.. 
আকবরের হুকুষে-তাহাকে দীপক গাহিতে হয়, তাহাতেই 
নাকি তিনি পুড়িয়া মারা যান। অনেকে বলেন, তাঁন-. . 
সেনের শক্ররা তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল, তার পর. 
সেই ছুষ্ষা্য ঢাকিবার জন্ত আকবরকে বলিয়া তাহাকে 
দিয়! দীপকের আলাপ করাইয়াছিল। 
এসকল নিতান্তই বালকের কথা ॥ সম্গীতবিষয়ক 
কোন প্রামাণ্য পুস্তকে. এরূপ অদ্ভুত কথা নাই। সঙ্গীত- 
শান্্কারেরা যাহ! বলিয়াছেন তাহা কেমন সরল এবং 
স্বাভাবিক, | 


“অজঞাতবিযাসথাদো বালঃ পর্যফ্িকাগতঃ। 

রুদন্‌ গীতামৃতং পীত্বা! হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্দাতে ॥ 

বনেচর স্তুণাহার শ্চিত্রং মৃগশিশুঃ পশুঃ। 

লুকে! লুব্ধকসঙ্গীতে গীতে ত্যজতি জীবিতম্‌ ॥” 
সঙ্গীত-রত্বাকর। 

কুদ্ধে। বিষং বমন্‌-সর্পঃ ফণামান্দৌলয়ন্‌ মুহঃ। 

গানং জাঙ্গলিকাৎ-্রন্দা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে ॥” . 
সঙ্গীত-পারিজীত। 


সঙ্গীত কিনি শিশুর কারা থামিয়া যায় ; ব্যাধের 
গানে ভুলিয়া হরিণ প্রাণ বিসঙ্জন করে; জাঁঙ্গলিকের 
গানে সাপের রাগ দূর হয়)_এসকল অতি সহজ এবং 
সত্য কথা। ইহাতে কবিত্ব আছে, কিন্ত হাসির কথ! .| 
নাই! এসকল কথ! বোধ হয় গ্রাম্য গীতের সম্বন্ধেই 1 
বলা হইয়াছে, কারণ ওস্তাদী গান গাহিয়া কয়জন লোকে | 
ছেলে তুলাইতে বা সাপ খেলাইতে যায়? কিন্তু ওস্তাদী ₹. 
গানের সম্বন্ধেও পুস্তকে কোন অদ্ভুত কথা পাওয়া যায় না। P 
রাগ-বিশেষে হাস্ত, করুণ প্রভৃতি রসের সঞ্চার হয় এই- 


রূপ কথাই তাহাতে আছে, আর তাহা ত সত্য কথাই। 


অলৌকিকের মধ্যে কেবল বিষ্ণু দ্রব হওয়ার সেই গল্পটি । 
কিন্ত ও কথা কোন লঙ্গীতপুস্তকে নাই। রূপকের 
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দেয়, এই কথাই উহার বক্তব্য। পরমার্থ বিষয়ে হইলে 
উহাতে. ভগবানের - কৃপা লাভ করা যায়,_-সেই কৃপাই 

) গঙ্গার স্তায় জগতের কল্যাণার্থ অবতীর্ণ হয়। 

৫ মনের চঞ্চলতা! নিবারণ করা, তন্ময়তা উৎপাদন করা, 
মনকে গলান, ইহাই আমাদের সঙ্গীতের গুণ। ' আমাদের 
বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে. এত.পরিবর্তন 

“ সত্বেও আমাদের. সঙ্গীতের এই ভাবটি লোপ পায় নাই, 
কারণ, ইহাতেই উহার প্রাণ! হিন্দুরঙ্গীতের ভিতরে 

: আরো অনেক জিনিস আছে, ইহার হুন্মাণুসুন্ম সুরগুলি 

‘বড়ই বিশ্বয়কর, ইহার বড় বড় তালগুলি অতি মনোহর, 
কিন্তু এসকলের সমস্তই. বাহিরের অলঙ্কার মাত্র। ইহার 
সকলই যদি চলিয়া যায়, আর ওঁ গুণটি থাকে, তাহাতে 
. নিতান্ত ক্ষতির কারণ হইবে না। কিন্তু সেই গুণটি যদি 
যায় আর কেবল শ্রুতি আর তাল থাঁকে, তবে এ সঙ্গীতের 
প্রাণই গেল, রহিল. খালি পোষাক । | 

- আর এইসকল হুক্্ম সুর যে আমাদের ওস্তাদের! . খুব 

বেশী করিয়| ব্যবহার করেন, তাহা ত বোধ হয় না। 
অন্ততঃ বর্তঘান হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ইহাদের ব্যবহার 
কমই দেখিতে পাই। 


b) 


সৃক্ম সুর অধিক ব্যবহার হয়: বলিয়! শুন! যায়। 
এ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন ।- অনেক, পুরাতন রীতি- 
নীতি আজও দক্ষিণ দেশে দেখিতে পাওয়া: যায়! .. 
কিন্তু সে. পদ্ধতিও. যে খুব বেশী.দিনের পুরাতন, সে 
‘বিষয়ে সন্দেহ, আছে। প্রাচীন পুস্তকের পদ্ধতির সহিত 
Ee মিল, অতি 'অল্প। তবে,. এ কথা স্বীকার করিতে 
৷ হয় যে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সৃহিত শতকের পদ্ধতির মিল 
আরে! কম। | 
হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এত অধিক পরিবর্তন লকষিতহ হয় 
যে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, ইহার কারণ কি? অনেকে বলেন 
যে মুদলমান-প্রভাবই ইহার কারণ । , একথা বহু পরিমাগে 
‘সত্য । মুসলমানের, হিন্দুসঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অংশটি 


আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর যতবপূর্বক.: 
' তাহার চর্চা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এমন. বড়. 


১৩ 


_ ভারতীয় সঙ্গীত : 
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সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে, । সঙ্গীতে শ্রোতাকে .গলাইয়! 


কৰ্ণাটকী অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য 
অঞ্চলের . পদ্ধতি হিন্দুস্থানী পদ্ধতি "অপেক্ষা. ভিন্ন, উহাতে. 
বোধ হয় ' 
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পেশি স্পা 





বড় ওস্তাদ রা ধাহাদের. নূতন রাগ স্থষ্টি করিবার 
ক্ষমতা ছিল। এইরূপ বিস্তর মুপলমানরচিই রাগ এখনও 
ব্যবহার হইতেছে । খেয়াল আর টগ্পা মুসলমানদেরই 
আবিফার। ইহাতেই বুঝিতে পার! যাক. যে হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের উপরে তাহার! কি গভীর. ছাপ -মারিয়া 
দিয়াছেন। রি 

মুসলমানেরা পুস্তকের চর্চা তেমন ভাবে করেন নাই, 
কাজেই সকল সময়ে তীভাদের সাধন! পুস্তকের অনুযায়ীও 
হয় ত হয় নাই। তীহাদের জাতীয় সংস্কার এবং রুচিও 
হয় ত ইহার উপরে কিছু কাজ করিয়াছে । যেমন করিয়াই 
হউক, তাহার! সঙ্গীতের. চেহারা! অনেকখানি ব্দলাইয়! 
ফেলিয়াছেন। ইহাতে তাহারা অন্তায় করিয়াছেন, এমন 
মনে করার কোন কারণ দেখি না। পরিবর্তনে যাহা 
দাড়াইয়াছে, তাহা বেশ ভাল' জিনিসই হইয়াছে। দক্ষিণী 
পদ্ধতি অপেক্ষা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি যে অনেক বিবয়ে সুন্দর, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য মুসলমানগণ আমাদের 
ধন্তবাদেরই পাত্র । ূ 

“অন্যদিকে আবার খেয়াল টগ্লার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের 
সঙ্গীতে যে চঞ্চল মলিন ভাব প্রবেশ করিয়াছে, তাহার 
দায়িত্ব. মুসলমানদ্রিগের ৷ প্রাচীন আচাধ্যগণ উচ্চ বিষয়ে 
ভিন্ন কখনও সঙ্গীত রচনা করেন নাই। তাঁহার! ধ্রুপদেরই' 
চৰ্চ্চা করিতেন। এই ‘জাতীয় গানে দেবতা! বা রাজাদিগের 
মহিমা, সঙ্গীতের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা থাকে 7. 
নীচ ভাবের. কথা তাহাতে “স্থান পায় না। ঞুপদের 
গা্তীধ্যই এমন যে হান্ধা কথা হান্কা ভাব তাহাতে খাপ 
খায় না। .মুদলমানদিগকেও এ্ুপদ রচনাকালে দেব-দেবীর 
মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে হইয়াছে। খেয়াল টগ্নার প্রকৃতি 
হান্ধা, কিন্তু তাই বলিয়া. তাহাকে নিকৃষ্ট বিষয়েই ব্যবহার. 
করিতে হইবে এমন কোন. কথা নাই। তবে, ইচাদের 
মাধুর্য্যের লোভে অনেকে এরূপ. ব্যবহার ন্ুবিধাজনক 
বোধ করিয়াছেন ; এ বিষয়ে সংযম এবং সদ্বিবেচনার 
প্রয়োজন অনুভব করিবার মতন শিক্ষা তাহাদের ছিল না। 

- এতক্ষণ অবশ্য ওস্তাদী,গানের কথাই হইয়াছে ।: হিন্দু 
সঙ্গীত বলিলে আমাদের  ওস্তাদী গানকেই বুঝায়। 
তথাপি, ওস্তাঁদী ভিন্ন ‘যে অন্তরূপ সঙ্গীত আছে: একথা! 
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মনে রাখা ভাল। প্রাচীন আচা্যাগণ রস এবং দেন 
উভয় সঙ্গীতেরই আদর . করিয়াছেন, মার্গ সঙ্গীতকে শ্রেষ্ঠ 
বলিতে নিয়! দেশীকে দ্বণা করেন নাই। .এমন কি, 
' সেকালে সঙ্গীতের কোন কোন উচ্চ উপাধি দেশী সঙ্গীতে 
অনভিজ্ঞ লোককে দেওয়! হইত না।: 

শিউপে্রকিশোর রায়। 


সৃত্যু-মিলন 
( জনৈক লব্প্ৰতিষ্ঠ ইংরাজী উপন্য(সিকের গল্প হইতে অনুদিত ) 


"একটি অতি জীর্ণ ও পুরাতন ক্লানেলের সায়া। ইহার 
নিমিত্ত অতি সামান্ত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। বোধ হয় 
গুটি কতক তীত্র মুদ্রা। সায়া-সংলগ্ন টিকিট পাঠে জানা 
যাঁয় যে কোন হতভাগিনী হেমস্তের শীতে ইহা! অঙ্গচ্যুত 
করিয়াছে। জঠরানল নিবৃত্তির জন্য শীতের তীব্রদংশন- 
কম্পিত কলেবরে তাঁহার শেষ সঙ্জাটুকুর মায়! সে কাটাইয়া 
দিয়াছে। | 

লগুনের পথে গভীর তুষারস্ত,প সঞ্চিত হইয়াছে 
তীক্ষ ও নিৰ্ম্মম হিমবায়ু অবসর বুঝিয়া 'রাত্রির অন্ধকারে, 
পথন্রান্ত পথিরূদের গলা টিপিয়! ধরিতেছে। : স্বাস্থ্যবান ও 
 অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের! . উপযুক্ত .বেশভৃবায় সজ্জিত 
থাকিলেও মধ্যে মধ্যে তাহাদের দস্তঘর্ষণ-শব্দ শুন! যাই- 
তেছে। দ্বজন-পরিবেষ্টিত অগ্রি-উত্তপ্ত গৃহের ভাবী সুখ- 
স্মৃতি যেন তাহাদিগকে বেগে টানিয়া লইয়! যাইতেছে । 


বগ্ডার গার্ডেনের চতুর্দিক্‌ বন্তলতা ও গুলে পরিপূর্ণ । 


কুস্তমের গিগ্ধ সৌন্দর্য্য কখনও ইহাকে অলঙ্কৃত করে না, 
চতুষ্পার্থে দুষিত আবর্জনার স্ত,প এবং ছুর্দমনীয় রোগগুলি 


যেন স্থানমাহাত্ম্যে অবাধে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; মৃত্যু : 


অনায়াসে আত্মোদর পূর্ণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। 
‘বাগানের একটি গৃহের নীচের তলায় পম্চাৎদিকের 
একটি কক্ষে তিনটি লোক থাকিত। গৃহকোণে .মলিন ও 
জীর্ণ কন্থার উপর একজন লোক যন্মারোগের প্ররল 
তাড়নায় দুর্বলদেহে 


রহিরাছে, এবং তাহার. বক্ষের উপরে একটি রোরুদ্যমানা 


প্রবাসী---মাথ, ১৩১৯ 


ae ore ae পক, 


শয়ন করিয়া! আছে ;. অপর কোণে 
একটি. মৃত বালিকা সদ্যপ্রত্ফুটিত গোলাপের মত শয়ান - 


স্লানযুখী রমণীর রহ শোকরাশি বিনু ব্লু বরিয়া 
পৃড়িতেছে। গৃহে একটা তীব্র বিকট দুর্গন্ধ ! 

গৃহতল ধূলিময় ও স্থানে স্থানে আর্জ। ছাদ কোথাও 
কোথাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । কুটীরের ভিতর ধ্বংস যেন ক. 
আপনার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। 

গ্রন্থিহুল বস্তুন্তপের মধ্য হইতে ক্ষীণকণ্ঠে- শোন! 
গেল, “মেগ্”! রমণী অমনি মৃত কন্তাকে পরিত্যাগ 


il ১২ ভাগ, য় খণ্ড + 


করিয়া স্বামীর পার্খে গিয়া দীড়াইল। “মেগ, আমাকে একটু . 


ধরিয়া তোল |” . 

মেগের দেহযষ্টি আনমিত হইল, - সে স্বামীকে ভগ্বপ্রায় 
দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া বসাইল । 

রমণী নত হইয়! দীড়াইয়া রহিল, যুবক আকুল আবেগে 
দুর্বল ও শিথিল হস্তে পত্নীর গলা জড়াইয়া ধরিল। 


হাত ছুটি তার কি ক্ষীণ! কি নিস্তেজ! দুর্বল 


' করম্পর্শে স্বামীর ব্যাধির আক্রমণের কঠোরতা উপলব্ধি 


করিতে মেগের অধিকক্ষণ লাগিল না। 
তাহার কার্ধ্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। 
যুবক অতি ক্ষীণ ও দুর্বল কণ্ঠে বলিল, “প্রাণের মেগ্‌, 
তুমি এখন 8 কাছে থাক। আমায় নির্জনে মরতে 
দিও না। 
ন অশ্রু ত নেত্ৰযুগল মুছিয়া স্বামীর আরও নিকটে 


নিৰ্ম্মম ব্যাধি 


অধর ন্যস্ত করিয়া তাহার শুভ্র ও নিশ্রভ মুখমণ্ডল অশ্রু- 
প্রীবিত করিয়া তুলিল। 

“ছি মেগও কেন কীদছ? শিগ্গির আমার সকল কষ্ট 
ঘুচে যাবে। যেখানে ক্ষুধার জালায় পেটে আগুন জলে 
ওঠে না, যেখানে শীতের প্রচণ্ড আক্রমণে শরীর কেঁপে 
ওঠে না, আমার চক্ষুর সম্মুখ দিয়ে. আমাদের ফুটন্ত 
গোলাপটি যেখানে গেল, আমিও সেখানে বাঁব।” 

“তবে আমি কি একাই পড়ে থাকব?” মেগের ক _ 
বাম্পবেগরুদ্ধ ও অল্প তিরস্কীরব্যগ্রকণ। ' পরমুহর্তে রমণী 
স্বামীর মস্তক আপনার স্পন্দিত বক্ষের উপর রাখিয়া 
বলিতে আরম্ভ করিল, 
থাক, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার জন্তে গদি 
কিছু আনতে পারি।” 


নর 


আসিল ও তাহার বিশীর্ঘ ললাটদেশে - “আপনার কম্পিত 


তুমি একটু চুপ করে শুয়ে 


যা ঠ 


১০৪৭৯০০ তলা সা পলিপ 


ও এমেগ, তুমি কোথায় যারে? আমি কিছুই চাই না!” 
“জেম্‌, ক্ষুধায় তোমার শরীর চুলে পড়ছে 1” 
ক্ষণিকের জন্য ' 'জেমের' শুভ্র ওষ্টপুট ছুঃখের নীরব 


(হাসিতে কুঞ্চিত হ হইয়া উঠিল। “না মেগ» আমার তেমন 


ক্ষুধা নেই, যতক্ষণ না আমার প্রাণ. নারি হয় আমি বেশ 
থাকতে পারব |” . 

“কেন তুমি অমন. কথা বলছ জেম্‌, তুমি টর্ি 
অনেকদিন বাচতে পার যদি” 
-.. “আমি জানি, যদি পুষ্টিকর থাগ্চ পাই। না মেগ, আমি 
আত্মাকে. এরূপ গুরুতর অপরাধে কলুষিত ও ছূর্বহ করে 
তুলব না, কয়েকদিন মাত্র এই বেদনাক্িষ্ট জীবন বহন 
করবার জন্যে তোমাকে কি তোমার শেষ পরিচ্ছদটুকু 
হতেও বঞ্চিত করব?" আমি তোমার কি না. নিয়েছি? 
আমার. উদরজালা নিবৃত্তির জন্তে কি তুমি তোমার জীবন্ত 
সথখগুলিকে হাসিমুখে বলি দাও নাই ?- তোমার দেহের 
সব. পোষাকগুলি ' কি আমার জন্যে বাধা পড়ে 
নাই ?” . 
, পন -প্রিয়তম ! জেম্‌, ওসব জিনিষ’ যে ভোগাই 
সে সব বিদায় দিয়েছি, কারণ_* 

| “কারণ -আমি আর কখনও সেগুলি চাইব না। বেশ 
__ করেছ মেগ» আমি আর কখনও চাইব না।” 

“জেম, আমি এখন যাই, এই হতভাগিনীর সমাধি 
শেষ করে চটি তোঁমার জন্তে এক পেয়ালা চা নিয়ে 
ফিরব |” 

. এক- পেয়ালা চাঁ! “জেমের - উজ্জ্বল রা আশার' 
আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 

" ওষ্ঠাধর স্নান ও শুষ্ক, হৃদয়ে গভীর ব্যথা, উদরে ক্ষুধার 
দারুণ জালা, মুখগহ্বরে রসহীন রসনা দশনপংক্তির 


সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। সচ্ছিদ্র বাতারন-পথে তীক্ষ, 


হিমবায়ু আসিয়া তাহার শরীরকে .নীলবর্ণ করিয়া 
তুনিয়াছে। এমন সময়ে স্ত্রীর মুখে এক পেয়ালা চা’র 
কথায় তাহার. নিস্তেজ দেহে অভিনব শক্তি সঞ্চারিত 
হইল। . 
স্বামীর মে করুণ দৃষ্টি মেগের চক্ষু এড়াইতে পাঁরিল ন!, 
‘সে ইহার অর্থ বুঝিল। একমাত্র কন্যার শোক তাহার 


১ 
RE শল গন পিপিপি পিপাসা শল সিল খলপা সখা লা" 


"বুকে ভ ভীষণ আঘাত করিতেছিল, মৃতু 


৪০৭ 
শব স্বামীর 
ঈদৃশ হৃদয়বিদারক অবস্থা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত 
হইতেছিল। আত্মহৃদয়ের এরূপ কঠোর বন্ত্রণার 


ক সপ সক শলা আলা শি শিলা শা 


মধ্যেও বালারুণের নিগ্ক কিরণের ন্যায় তাহার হৃদয়ে 


একটা আশা জাগিয়া উঠিল,__মরিয়মাণ, অনশনকাতর, . 
রোগন্নান স্বামীকে এক পেয়াল! চ! দিয়া মুহূর্তের জন্যও 
তাহার হৃদয়ে শান্তি আনিতে পারিবে। যে-কোন উপায়ে 
হউক এক পেয়ালা চা আনিয়া দিতেই হইবে। 

জেমের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পড়ীর সামান্য বেশভূষা, 
গৃহের আসবাবপত্র বিক্রীত হইয়াছে। যাহাতে একটি 
পয়সা হয় এরূপ জিনিষ আর নাই। তবুও মেগের : 


প্রতিজ্ঞা যে-উপায়ে হউক স্বামীকে এক পেয়ালা চা 


আনিয়া দিবে | 
পূর্বদিন বাড়ীওয়ালা ভাড়ার জন্য । পীড়াগীড়ি 
করিয়াছিল, হয় সমস্ত ভাড়া মিটাইয়। দিতে হইবে নয় ত 
তাহারা বিতাড়িত হইবে ) 'কাজেকাজেই যাহা কিছু সম্বল 
ছিল নিষ্ঠুর বাড়ীওয়ালাঁর হাতে তুণিয় দিতে হইয়াছে। 
বাড়ীতে কাণাকড়িটি পথ্যন্ত নাই। | 
কাল হইতে মেগ. কিছুই খায় নাই। তাহার 
প্রাণপ্রিয় কন্তা ক্ষুধার জালা কীদিতে কীদিতে মায়ের 


কোলে চক্ষু মুদিয়াছে। জননী তাহার মুখে কিছুই দিতে / 


পারে নাই। সে কিছুক্ষণ মায়ের দূর্বল হস্তের উপর স্থির 


ভাবে শয়ন করিয়া ছিল, যখন প্রভাতের ক্ষীণ আলোক- 


রেখা বাগানের গাঢ় পুঞ্জীভূত তিমির ভেদ করিয়া 


বালিকার শীর্ণ ও শুভ্র 'মুখমণ্ডলে 'পড়িল তখন মেগ্‌ 


বুঝিতে পারিল যে তাহাদের সেহের ্রদীপটি চিরতরে 
নির্বাপিত হইয়াছে। 

জেম বিছানায়" পড়িয়। ছটফট করিভেছিল, কখন কখন. 
ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছিল, কখনও ৰ! পূর্বস্থৃতি ' 
তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। কি সুখের দিন তাহাদের 
গিয়াছে !--যখন তাহাদের একটী ছোট্ট দোকান ছিল, 


- ক্রেতারা আসিয়া মেগকে কত সম্মানের সহিত ডাকিত, 
পতিপ্রাণা পত্নীর নিরবধ্য রূপরাশি জেমের হৃদয়ে কি ' 


অপূর্বব সুখ আনিয়া দিত) যখন এক, রবিবারে তাহারা 
গ্রীন লেনের ভিতর দিয়া যাইতেছিল সকলের অচঞ্চল 


8০৮, 





পিপাসা এপস পিপাস্টিপাস্পিিনিপাতীনপনানসিলপাসপিপাসসপসদিপাসাস্সি গা 


দৃষ্টি মেগের বদনমগ্ডলে পতিত হইল, অমনি জেমের 

বক্ষঃস্থল গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। - 
হায়! সে অনেক দিনের কথা! জেম্‌. প্রথমে 

পঞ্চাশ পাউণ্ড খণ করিয়! ব্যবসা আরম্ভ করিল, বিক্রয়ের 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিল, কিন্ত ছুরদৃষ্টক্রমে রোগাক্রান্ত 
হওয়ায় ব্যবসায়ে তাক্ষদৃষ্টি রাখিতে পারিল না । মহাজনের 
কিন্তী বাকী পড়িল, অর্থপিশাচ শকুনীর দল- অবসর 
বুঝিয়! অবশিষ্ট কুড়ি পাউণ্ডের জন্য জেমের সমস্ত - সম্পত্তি 
হস্তগত করিল। | 

" "এইবার জীবনের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। জেম কি 
. করিবে? দিনে দিনে তাহার তনু ক্ষীণ হইয়া আসিল, অবস্থা 
. . বড়ই শোচনীস্ন হইয়া উঠিল। তাহার! তখন সপ্তাহে তিন 
শিলিং ভাড়া দির মৃত্যুর প্রিপ্ননিকেতন, ব্যাধির প্রমৌদ- 
কানন ওঁ বগ্ডার বাগানে পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা অন্তুভব 
করিতে লাগিল। 
"প্রথমে জেম পথে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠে বহিয়া! 
হ্দামান্ত উপাৰ্জ্জন করিতে লাখিল। . থিয়েটারের অধ্যক্ষ 
দিবাভাগে তাহাকে পোষাক প্রদান করিত; সন্ধ্যার 
সময় হিম যখন তীব্র. হইত তখনই হতভাগ্যকে সেই পোষাকটি 
থুশিয়া প্রভুর ইস্তে দিয়া নিজের ছিন্ন জামাটি গায়ে দিয়া 
ধীধপদে গৃহে ফিরিতে হইত। ভেম্‌ ক্রমশঃ উথ্থানশক্তি- 
রঠিত হইয়! মৃত্যুর সহজভোগ্য হইয়া উঠিল। কণ্ঠে গ্রেন্নার 
ঘর্থর শব্দ শ্রুত হইল, মলিন শয্যায় শায়িত জেমের 
হৃদয় দুর্বল ও শরীর নিস্তেজ হইয়া আমিল। অগত্যা 


মেগকে এইবারে উপার্জনের চেষ্টায় গৃহের বাহির হইতে 


হইল। জেম দুর্বল হস্তে কণ্তার সেবায় নিযুক্ত হইল। 

মেগ বহুচেষ্টা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিত। 
তাহাতে কি করিয়া চলে। জেমূকে উপযুক্ত পথ্য যোগাই- 
‘বার জন্য সে নিজের বেশভূষাগুলি একটি একটি করিয়া 
অঙ্গচাত করিতে লাগিল। উপ পযুক্ত বেশের অভাবে তাহার 
চাকরী গেল, কোন ভদ্রলোকের গৃহে তাহার আর কাজ 
জুটিল না। : 


, উঠিতে লাগিল। সে কল্পনা যেন একটা বিকট রাক্ষসের 
বিরাট মুখব্যাদান। 


প্রবাসী মাঁঘ, ১৩১৯ 


তখন অনশনের প্রবল যন্ত্রণা তাহার কল্পনাপটে ছুটি | 


পাত্তা সা eee Set hea a eat et eet a Tee Te Dent Wate Tee ea Tat ena 


এই বারে মেয়েটি জরে শয্যাগত হইল। আর্জ, 
দুগান্ধপূর্ণ গৃহকোণে ভগ্নহৃদয় পতির. জীবনস্রোত নিস্তেজ 
হইয়া পড়িতেছে, কাজেকাজেই সতী হঠাৎ বিপদাশঙ্কায় 
কন্তার রোগের কথা জেমের গোঁচর করিল না । 


[১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড - 


পা 


ক্ষুধায় কাতর হইলে জেম খাদ্য চাঁহিত না। সে. 


বলিত, “আমার খাবার ইচ্ছা নাই, পথ্যের প্রাচুর্য্যেই 
আমার রোগ বাড়িয়া যাইতেছে ।” সে ক্ষুধার কঠোর 


আক্রমণ নীরবে সহ করিত, কিন্তু তৃঞ্চার প্রভাব তাহাকে 


কাতর করিয়! তুলিত। 

জেম্‌ পানীয় চাহিলে, মেগ শুফমুখে পার্বতী চৌবাচ্চ! 
হইতে জল আনিয়া দিত। কি করিবে আর কোন 
উপায় নাই। অসংখ্য বীজাণুপুর্ণ হুষিত জল মরণোন্বুখ 
স্বামীর অধরপ্রান্তে ধরিতে মেগের .বুক ভাঙিয়া যাইত। 
মেগ ভাঁবিত “ভগবান তীহার অসীম করুণারাশি স্বচ্ছ 
নির্মল সলিলরূপে মুক্তভাবে ঢালিক়া দিতেছেন, কিন্তু নির্দয় 


মানব তাহ! অভিশাপের ন্যায় ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে।” - 


জেম ছুর্গন্ধবারিপূর্ণ পাত্র হইতে মুখ ফিরাইত। তখন 
মেগ বলিয়া উঠিত, “একটু চা খাবে?” সে কন্তার গাত্র 
হইতে ছেঁড়া জামাগুলি খুলিয়া খুলিয়া বাধা রাখিয়া ভগ্রপান্রে 


'সন্মুখবর্তী চায়ের দোকান হইতে চা লইয়া আসিতক্ 


সেহময়ী কন্তা যেন মরণোন্ুখ পিতার অসম্থ পিপাসায় 
কাতর হইয়| হাসিমুখে আপনার পরিচ্ছদ খুলিয়! দিত। 
মেগ সেই গরল-তুল্য চারের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে 
চাহিত না। 

গৃহে কয়ল! নাই, অগ্নি নাই, একটু জল নাই যে 
মেগ প্রবল পিপাস! শান্তি পায়। চা পান করিয়া জেম্‌ 
লুপ্তশাক্ত ফিরিয়া পাই; পানাবশিষ্ট চা’টুকু জোর করিয়া 
মেগকে পান করাইয়া তাহার শীর্ণ কপোলে বারবার চুম্বন 
করিত। | 

আজও দেখিল স্বামী পিপাসায় কাতর, আজও সে 
তাহাকে এক পেয়ালা চা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। 

স্বামীর ও নিজের ক্ষুধা! নিবুত্তির জন্ত সে সর্বাঞ্গ আভরণ- 
শুন্য করিয়া ফেলিয়াছে, আর -কিছুই নাই। ..তীব্র.হিমের 


তি 


ঘা 


/ 


A 


আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষার জন্ত একটি মাত্র পুরাতন ' 


লাস 


ফ্লানেলের সা অবশিষ্ট আছে, ইহা মেগ তাহার শেষ 
প্রভুর নিকট পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিয়াছিল। 

মেগ সাশ্রনয়নে মুত কন্যাকে একখানি ছিন্ন বস্ত্র 
»_ আবৃত করিল ও স্বামীর নিশ্রভ গণ্ডস্থলে চ্ৰ্ন করিয়া 
বাহিরের নির্দয় হিমসমুদ্রে ঝাঁপ দিল । 

দ্বারের সন্মুখে দাড়াইয়া মেগ বলিল, “জেম আমি 
এখনি ফিরে আসব ।” সে ক্ষিপ্রপদে বাঁটার বাহির 
হইয়া গেল। বাগানের একটি অন্ধকারপূর্ণ স্থানে গিয়া 
ফ্লানেলের সায়াঁটি দেছচ্যুত করিল এবং একখান! ছেঁড়া 
কাগজের মধ্যে 'ভীজ করিয়! দারিদ্র্যের শেষ আশ্রয়স্থল 
বন্ধকী মহাজনের দোকানে চলিল। শঙ্কাকম্পিত হৃদয়ে মেগ 
দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল,যদি দোকানদার এই 
পুরাতন জিনিসটি বাধা রাখিতে না চায় তবে উপায়! 

দোকানের সহকারী মেগকে চিনিত। কারণ সে 
অনেকবার ও দোকানে অনেক জিনিস বাঁধা দিয়াছে. 
কোন্‌ জিনিসটা 'অমিতব্যগ়ী 
পরিষ্কারের জন্য আসে ও কোন্টা দারিদ্র্যের কঠোর 
তাড়নায় আনীত হয়, সে বিষয়ে তাহার. যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
জন্িয়াছিল। 
৮ না 
( মেগকে দেখিয়া সহকারীর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক 
হইল। সে কাগজের এক অংশ ছিন্ন করিয়া জিনিসটি 


দেখিল ও মূদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল. “আপনি কত 


চান।” 
মেগ উৎসাহের সহিত বলিল, “আপনি যত বেশ দিতে 

পারেন,” এবং উদগ্রীব হইয়া তাহার উত্তরের তি 
‘ দীড়াইয়া রহিল। ' AOE? 

সহকাঁরী হতভাগিনীর বেদনাক্ষীণ মুখমণ্ডলে একটি 
করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! বাতায়নগাত্রসঞ্চিত তুষার- 
স্তপের প্রতি চক্ষু ফিরাইল। 
একটা টিকিট লিখিয়া মেগের হাতে দিয়া সায়াটি অন্ঠান্ঠ 
এদ্ধকী দ্রব্যের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। 

সে মেগের প্রাপ্য মুদ্রা প্রদানের জন্য খাঁজাঞ্চির কাছে 


গেল না। আপনার কোঁটের পকেট হইতে একটি অর্ধ 


ক্রাউন বাহির করিয়া সন্তুখবর্তী মেজের' উপর রাখিয়া 
বলিল “এই নিন আপনার মূল্য 1” | 


লোকের ধ্বংসের পথ. 


পরমুহূর্থে তাড়াতাড়ি 


৪০৯ 


২ িপিপপাসিসিশাশিাশিশশিপাটিপাশিপিশিশীশািপাশিপাশাশিা শী সিপসপসছুপপিস্পিীাাসিপাশাশাপিপাসিলাপাপাসিপাসিপাসিপািনপাসি 


মেগের পশ্চাতে আর একটি পানোন্বত্ত। আইরিশ বৰণী 
নিজ বাহুতলে একটি কাপড়ের পু'টলি লইয়! 'দীড়াইয়া 
ছিল, সহকারী তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞান! করিল 


“আপনার কি চাই ?” 


তাহার জীর্ণ, পুরাতন ও মলিন সায়ার জন্য দৌকান- 
দার অর্ধ ক্রাউন দিয়াছে ইহা মেগ প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস 
করিতে পাঁরিল না । অস্পষ্ট ভাবে ছুই একটি কথা বলিয়া 
সে দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় 
আজ এক অনন্ুভূত সুখোচ্ছাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ও 
তাহার জ্যোতিহীন কপোলছয় ' আনন্দাশ্রুর অবিরলগ্রাবনে 
সিক্ত হইয়া উঠিল। 

এ আনন্দের যথেষ্ট কারণ ছিল, সে কখনও কল্পনা করে 
নাই যে এরূপ সায়ার পরিবর্তে দোকানদার তাহাকে এত 
অধিক মূল্য প্রদান করিবে। সে বুঝিল করুণাময় পরমেশ্বর 
তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য দৌকানদারের 


হৃদয়কে এরূপ কোমল করিয়! তুলিয়াছেন। মেগ রাস্তার . 


উপর উ্ধনেত্রে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া সহৃদয় বন্ধু 
দোকানদারের শুভ কাঁষনা করিয়া ক্ষীণ ও কোঁমলকণ্ে 
ভগবানের চরণে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়। আবার. চলিতে 
আরম্ভ করিল। একটি পাতল! গাত্রাবরণ ও গ্রন্থিবছুল ' 
একপ্রস্থ সৃতি পোষাক ভিন্ন তাহার গায়ে আর তখন 
কিছুই ছিল না। 

কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! তাহার রর কণ্টকিত 
হইয়া উঠিল। দীর্ঘ রাত্রি 'জাগরণ, উপবাস ও কন্কনে 
শীতের প্রকোপে মাঝে মাঝে তাহার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় হইতে- 
ছিল। মেগ একবার ভাবিল, আর সহ হয় না, পথের 
তুষারত্ত,প ও কঠোর হিমবায়ুর সহিত আর সে যুদ্ধ করিতে 
পারে-না। পরক্ষণে নিজ্জন গৃহকোণে রুগ্ন ও ব্যাকুল পতির 
স্নান মুখচ্ছবি বিছ্যাতের মত তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া . 
খেলিয়। গেল, অমনি সে ক্লেশলন্ধ মুদ্রাটি সবলে মুষ্টিবদ্ধ 
করিয়া দুর্বল চরণে দ্বিগুণ বল পাইল ও দ্রুতপদে চলিতে 
আরম্ভ করিল। 

আর অল্প: মাত্র পথ বাকী !. তাহার মুক্ত ললাটদেশ 
সুতীপ্ক হিমবায়ুর নিষ্ঠুর স্পর্শে অসাড় হইয়া উঠিয়াছে ; গৃহ 
পথ লোকজন যেন" তাঁহার চতুর্দিকে তীর-বেণে ঘুরিতেছে ; 


টি পপ পাপা সপন পিপিপি 


চপ তুষ্পা্শবর্তী তুবাররাঁশি তাহার নেত্রে একটি শুভ্র বৃত্ত- 
খণ্ডের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং পথের লোকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনীবিদ্দুর মত বোধ হইতে লাঁগিল। 

মেগ অবসন্নদেহে একটি প্রাচীন রেলিং ধরিয়া অতি 
কষ্টে দীঁড়াইল। সে পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতেছিল। 
আবার জেমের মুখ মনে পড়িল! আর স্থির থাকিতে 
পাঁরিল না। তখন তাহার পদতলের পৃথিবী সাগরবক্ষের 
তায় স্পন্দিত তরগিত হইতেছিল! সে যেন বায়ু অপেক্ষাও 
লঘু, ক্রমশঃ যেন উর্দ্ধে আকাশের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে! 
' প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে ! 

মেগ_ অস্পষ্টকণ্ঠে ডাকিল, “জেম | জে-_» 

স্বামীর অর্দ্ধোচ্চারিত নাম তাহার ওঠে মিলাইয়া 
গেল, তাহার ক্ষুদ্র 'মন্তকটি বক্ষের . উপর চলিয়া 
পড়িল। . 
উপর মেগ, মুচ্চিত হইয়া পড়িল । শেষসম্বল প্রাণ অপেক্ষা 
_ প্রিয়তর মুদ্রাটি তাহার মুষ্টি হইতে মুক্ত হইয়| নর্দমায় সঞ্চিত 
আবর্জনারাশির মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। 
_. সমীপবর্তা গুলিসকর্মচারী দৌডিয়। আসিয়া ডাকাডাকি 
আরম্ত করিল, কিন্ত কোন উত্তর পাইল না; কেবল বস্ত্র- 
রাশির মধ্য হইতে শ্বাসগ্রহণের ক্ষীণশব বেশ স্পষ্টভাবে 
শুনিতে পাঁওয়া গেল। তাঁহার চতুর্দিকে অনেকগুলি 
' লোক জমিয়! ঘিরিয়া দীড়াইল। একজন ভদ্রলোক জনতা 


ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার ' 


কি?” 
পুলিসকর্মচারী বলিল, “একটি স্ত্রীলোক ৷” 
“মাতাল ?” 
“আমার বিশ্বান।...এই যে আপনি একটু সুস্থ বোধ 
করছেন কি?” 


পুলিসকর্মচারী মেগকে টানিয়া | তুলিবার চেষ্টা 1 করিন 


কিন্তু তাহার চক্ষু আর উন্মীলিত হইল না। তাহার 
হাতখানি ধরিয়া 


ভূমিতে পড়িয়া গেল। 


পুলিসকর্ম্মচারী তাহা পাঠ করিয়া বলিয়!- উঠিল, ওঃ. 


বুঝিতে পাঁরিয়াছি, চাঁরিপেন্সে নিজের সায় বন্ধক .দিয়া 
নিশ্চয়ই মদ খাইয়াছে।* 


পৰবাপী--মাঘ, ১২ ১৩১৯ 


eet acco উলকি শিশিরে গিট Tea aaa haat Tana Ta at aa Oa uae haa! 


একটি তুষারমণ্ডিত উঠানে ছিন্নবন্তুন্ত পের. 


টানিবামাত্র সায়া-বন্ধকী টিকিটখানি. 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বৃদ্ধ ভদ্রলৌকটি একটু পূর্ণ দি রিনা 
“সর্বনাশ ! ভয়ানক ব্যাপার ! গরীবের! বড়ই অপরিণাম- 
দশা!” 

" দোলা ‘আনীত হইল এবং মেগকে পানোন্মত৷ বিবেচনা _ 
করিয়া হাসপাতালের ক্ষুদ্র রুদ্ধকক্ষে বদ্ধ করিয়া রাধিবার 7. 
জন্য পাঠান হইল। 

পুলিসের ডাক্তার আসিয়া ইন্সপেষ্টরের সহিত 
অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া গুল আরম্ভ করিল। 
হঠাৎ ইন্সপেক্টরের মনে মেগের স্ৃতি উদিত হইলে সে 
ব্যগ্রভাবে - বলিল, “ডাক্তার “মশায়, আজ্জ একট। 
মাতাল মাগীকে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে আনা হয়েছে। 
অনুগ্রহ করে আপনি তাকে একবাঁর পরীক্ষা করে 
দেখুন |” ৮ 

ডাক্তার মেগকে দেখিতে গেলেন। দেখিবামাত্র 
বুঝিলেন হতভাগিনীর জীবনদীগ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে, 
দীর্ঘ অনশনক্লেশ ও তীব্র হিমের হস্তে ছুঃখিনী চির দিনের 
জন্য আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। - . 

ধ দিন সন্ধ্যার সময় ভোজনে বসিয়! এ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি 
পত্নীর সহিত মেগের সায়! বাধা দিয়া মদ্যপান ও অপরিণীম- 


দর্শিতার বিষয় গল্প করিতেছিলেন। . এদিকে অদুরবর্তী খু 


হাসপাতালের অন্ধকার ঘরে মেগের তুহিনশীতল কঠিন 
শবদেছ উর্ধনেত্রে শয়ান রহিয়াছে। | 

জেম এতক্ষণ পত্নীর আশাপথ চাহিয়া ছিল। তপনের 
ক্ষীণ স্নান রশ্বিটুকু সন্ধ্যার অন্ধকারে নিভিয়া. গেল; তবু ত 
মেগ আসিল না!, সে ক্ষীণকণ্ঠে ছুই একবার তাহাকে. 
ডাকিল, কিন্ত কোন উত্তর পাইল না। মাঝে মাঝে দে 


' ভন্দ্রাভিভূত হইতে লাগিল: ও প্রক্ষণে যেন সে মেগের 


নিশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বার বার ঘরের দিকে: 
চাহিয়া দেখিতে 'লাগিল। EE 

সে ধীরে তাহার গাত্রাবরণখাঁনি সরাইয়া অতি নি 
গড়াগড়ি দিয়া অন্ধকারময় কুটিরের ধুলিপুর্ণ মেজের প্রায় : 
সমস্ত অংশ খুজিল, কোথাও মেগের দেখা পাইল না। 
হঠাৎ কণ্ঠার মৃত্যুনীতল দেহে তাহার হাত পড়িল, 
হৃদয়ের ছুর্ধলতার সঙ্গে কটা ভয়ানক আশঙ্কা আসিয়া, 

; 


চা 


শাদা দলা গাতত শসা সত পীল ্পিপাপ্সিপাপপ সনত শত লস পা স্টিকি সিলপিসপামপাপসপাপ 


যোগ দিল, ভয়ে তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, 
সে একাকী মৃত্যুর সঙ্গে রহিয়াছে! জেম্‌ ডাকিল, “মেগ, 
মেগ, তুষি কোথায়?” 

».. জেমের 'ভয় হইতে লাগিল নিশ্চয় কোন গুরুতর 
ঘটনা ঘটিয়াছে, হয়ত সে এ জীবনে আর প্রেষমরী সাধ্বীর 
সাক্ষাৎ পাইবে না। সে ভাবিল, “ভগবান্‌, যদি মেগ 
মরিয়া থাকে, তবে সংসারে কি দে একাই থাকিবে? 
পলে পলে এইরূপ আসন্ন মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা অনুভব 
করিয়া সে একা থাকিবে? তাঁহাকে শেষ বিদায় দিতে 
কি আর কেহ নাই?” জেম অস্থির হইয়া উঠিল; 


পাশেই আপন সন্তানের মৃতদেহ কল্পনা করিয়া ভয়ে সে 


কীপিয়া উঠিতে লাগিল। 
লে স্থির করিল বাহিরে গিয়া মেগের অনুসন্ধান করিবে। 
তাহার হিতাহিতজ্ঞান তখন বিলুপ্ত--ছঃখ, হতাশা ও ভয়ে 
সে তখন উন্মত্ত ৷ 
সাময়িক উত্তেজনার প্রবল বেগে জেমের লুপ্তশক্তি 
তাঁহার প্রতি অঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিল। ৃ 
তাহার গায়ে কয়েকখানি' মাত্র ছেঁড়া গ্তাকৃড়া। সে 
কোণ হইতে আর ছুইচারিখানি লইয়া গায়ে ফেলিল ও 
; সন্কীর্ণ পথ বাহিয়া অগ্রসর হইতে লাঁগিল। 
বাগানের দুই চারি জন তাহাকে বাহিরে যাইতে দেঁখিল। 
তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, “এ লোকটাঁকেও জ্বরে 
ধরেছে, ওকে কেউ জান?” তাহাকে কেহই চিনিত 
না, স্থতরাং কেহই তাহার জন্য ভাবিল না। 


বণ্ডার বাগানে প্রায়ই এরূপ উন্মাদগ্রস্ত রোগী দেখা 


যাইত--কেহ বা সুরার উত্তেজনায়, কেহ বা বাস্তবিকই 
রোগের প্রভাবে, চীৎকার করিত; হ্ুতরাঁং বাগানে 
জেমের ডাকে বা তাহার উন্মত্তাবস্থা দেখিয়া কেহই 
বিচলিত হইল না। বাগান পার হইয়া সে রাস্তার উপর 
চজাসির পড়িল, “মেগ মেগ* শব্দে পথ শব্দিত 'করিরা 
লিল, একজন: পুলিশকর্মচারী সেই চীৎকার শুনিয়া 
তাহার অনুসরণ করিল . 
জেন উন্মাদের স্যায় ছিন্ন বাসে আপনার তন্তু অর্দ্ধাবৃত 
করিয়া রাস্তায় ছুটিয়া ছুটির চলিয়াছে। কখন সন্মুখে 


ছুটিয়া বাইতেছে, কখনও বা পশ্চাতে আছাড়িয়! পড়িতেছে, : 


আফিদী জাতি, 


৪১১ 


ললিতা তলাতল লা পিতল সদিল মিত সিল তিতিল 





সস্তা 


রাস্তার লোকে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দ্রিতেছে। পুলিশকৰ্ল্ম- 
চারীটি এ অদ্ভুত দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে জেমের নিকট 
দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল) শে অমনি করুণ-স্বরে 
একটা বিকট চীৎকার করিয়া ছিন্নমূল-পাঁদপের ন্যায় রাস্তার 
মোড়ে পড়িয়া গেল। 

ঠিক এই সময়ে একখানি গাড়ী গুরুভার লইয়| মোড় 
ফিরিতেছিল। পুলিশকর্ম্নচারী চীৎকার করিয়া উঠিল, 
“সর্বনাশ মানুষটা একেবারে গুড়া হইয়া গেল! আজ 
ছুটি ভয়ানক সাংঘাতিক খঘটন| ঘটুল।. একেও মাতালের 
মত দেখছি!” হাসপাতালে মৃতা মাতাল ভ্্রীলোকটির 
পার্শ্বে রাখিবার জন্ত এই মাতাঁলটাকেও সে চালান দিল। 

ঃ মু ক * 

আজ শবগৃহের নিভৃত কক্ষে স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি 
শয়ন করিয়া আছে। ঘটনাবৈচিত্যে মৃত্যুর কোলে ছুজনে 
আবার মিলিত হইয়াছে । 

কেহই তাহাদের পরিচয় জানিতে পারিল না। কেবা 
সাঁমান্ত নীচবংশজাত ঘৃণিত ব্যক্তিদের তত্বানুসন্ধানের জন্য 
আত্মস্থথ নষ্ট করিবে? 

দিন কয়েক পরে স্থানীয় সংবাদপত্রে বাহির হইল, 
প্বগাঁর বাগানের একটি নিজ্জন ও আবর্জনাপূর্ণ কক্ষে 
স্বজন-পরিত্যক্ত একটি ছোট বালিকার মৃতদেহ পাওয়া 
গিয়াছে! কি ভয়ানক পাপিষ্ঠ তাহারা 1” 

শ্রীঈশানচন্্র মহাপাত্ৰ । 


শিস 


আফ্রিদী জাতি 


ঘটনাক্রমে একদিন দিল্লীতে এক নীমান্তবাসী আফিদীর 
সঙ্গে আলাপ হয়। লোকটি এখানে ছুই বৎসর আছে। ' 
উদ্দিতে বেশ কথা কহিতে পারে, ইংরাঁজিও চলনসই রকম 
শিখিয়াছে। সুতরাং তাহার সহিত কথোপকথন করিতে 
আমাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইত নাঁ। চিরকালই জানা 
ছিল যে আক্রিদীর! এক অতি অসভ্য জাতি। কিন্তু এই . 
কোট-পায়জাম।-টুপি-পরা, ক্ষৌরিতশশ্র গৌরবর্ণ শিষ্টাচারী 
আঁফিদীটিকে দেখিয়া আমার সে ধারণার সত্যতা 


তপন পপি পিসি মিলল সি 





সম্বন্ধে, বিলক্ষণ সন্দেহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 
তার পর যখন তাহার নিকট হইতে তাহাদের জাতির 
সবিশেষ বিবরণ শুনিলাম, তখন বুঝিলাঁম যে এ লোকটিকে 
ঠিক উহাদের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 
ইহার সহিত কথোপকথনে এই জাতি-সন্বন্ধে আমি যাহা! 
জানিতে পারিরাছি নিয়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 


এই জাতি সম্বন্ধে ইংরাঁজ রাঁজের ব্যবস্থা। 
সমগ্র সীমান্ত প্রদেশের আয়তন ৩৮,০০০ বর্গমাইল। 


তন্মধ্যে ১২,০০০ মাইল মাত্ৰ প্রকৃত পক্ষে বিটিশরাজ্য- 


ভুক্ত ; ইহাই উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ। পেশোয়ার, 
ডেরা-ইস্মাইল্থান্‌ প্রভৃতি পাঁচটি জেলা লইয়া এই প্রদেশ 
গঠিত। অবশিষ্ট ২৬,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান যে- 
সকল স্বাধীন জাতিদিগেক্র বাদস্থান তাহাদের মধ্যে 
আফিদীরাই অগ্রগণ্য । ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমীরের সম্মতি- 
ক্রমে ইংরাজরাজ এই স্বাধীন পাঠান রাজ্য ও আফগানি- 
স্থানের সীম! নির্দেশ করিয়া দেন। সে সীমারেখা 'ভুরাও 
লাইন” (Durand Line) নামে অভিহিত। এই পাঠীন- 
অধ্যুষিত পার্কত্য স্থানটিতে ইংরাজের পাঁচটি পোলিটিক্যাল 
এজেন্সী আছে। ভারতের দ্বার স্বরূপ এই স্থানকে ভত্রত্য 
পার্বত্য জাতিসমূহ দ্বারাই সুরক্ষিত করিয়া. রাখিবার 

অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ইহাঁদিগকে বাৎসরিক বিশ লক্ষ 
টাকা বৃত্তি দিয়া থাঁকেন। এতদ্ব্যতীত এখানে ঘেদকল 
দুর্গম পাঁস বা গিরিবস্ম আছে সেগুলি রক্ষা করিবার জন্তও 
ইহার! বিশেষ বৃত্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যদি ইংরাঁজ 
রাজ্যে আঁসিয়া লুণনাদি করে, তাহা হইলে তাহাদের বৃত্তি 
বন্ধ করিয়া দেওর! হয়। ইহাদের মধ্যে এমন কোন কোন 
জাতি আছে যে ইচ্ছামত লুণ্ঠন করিবার লোভে তাহারা 
উক্ত বৃত্তিতে ভাগ বসাইবার দাবী পরিত্যাগ করিরাছে। 
আফগানিস্থানের আমীরও স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার 
জন্য ইহাঁদিগকে স্বতন্ত্র বৃত্তি দিয়! থাঁকেন। 


ইহাদের শাসনপ্রণালী । 
পূর্বে বলিয়াছি যে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে অনেকগুলি 
অসভ্য বা অর্ধনভ্য জাতি বাস করে। ইহাদের শাসন- 
প্রণালী সম্পূর্ণ প্রজাতন্তমূলক ; কিন্তু কোন ছুইটি জাতি 


: প্রবাসী-_মাধ, ১৩১৯ 





বা ক্লাবটির নাম “হুজ্রা, | 


“ ১২শ | ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক রস শাসিত ও পিপাসা সিপিএল 


(21595) একই শাসনের অধীন নহে, গ্রত্যেকেরই শাসন 
স্বতন্ত্র। প্রতি জাতির একজন করিয়া মোল্লা দলপতি - 
থাকে। দলস্থ পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই মোল্লা 


নির্বাচিত হন; এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা. ইহার __ 


উপর ন্যস্ত থাকে। মুদলমান আইন অনুসারেই মোল্লালী 
বিচীরকার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই রাজ- 
পদাভিযিক্ত মোল্লার নিয়ে একটি সাধারণ সভা (Popular 
আছে।. ইহার নাম “জর্গঃ। দলস্থ 
প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষই এই জর্গার সভ্য হইতে পারে | 


Assembly) 


এবং শাসন ও বিচার সংক্রান্ত অধিকাংশ ব্যাপারই এই . 


সভাতে নিষ্পাদিত হয়। . মতভেদ কিম্বা অন্ত কোন কারণে 
যেসকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখানে হয় না, সেইসকল 
বিষয়ই কেবল মোল্লার নিকট প্রেরিত হয়।. আর কোন 
রকম আইন আদালত উহাদের মধ্যে কিছুই নাই । 

ভারত গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি মোল্লাদিগের হন্তে প্রদত্ত হয়। 
ইহারা নির্দিষ্ট দিনে জর্গায় দলের আফ্রিদীগণকে আহ্বান 
করিয়া সকলের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দেন। 


আফি,দী গ্রাম। 


এই স্বাধীন সীমাস্তরাজ্যে একটিও নগর নাই। আক্রি২ 
দীরা যেষ্বকল গ্রামে বাস করে সেগুলির প্রত্যেকটি প্রাচীর 
কিন্বা সুদৃঢ় বেড়া দিরা চারিদিকে ঘেরা । গমনাগমনের 
জন্য একটি কিশ্বা দুইটি ফটক থাকে ; তাহাও রাত্রে বন্ধ 
করিয়া রাখা হয়। এইসকল গ্রাম সাধারণতঃ খুব বড় হর, 
এবং প্রত্যেকটি কতকগুলি পল্লীতে বিভক্ত থাকে। প্রতি 
পল্লীতে একটা কুরিয়া মদ্জিদ্‌ ও সাধারণ বিশ্রামাগার 
স্থানীয় অধিবাসীগণ কতৃক নির্শিতি হয়। এই বিশ্রামাগার 
ইহ। একাধারে ক্লাব, জিম্না- 
সিরম্‌, সাময়িক মন্ত্রণাসভা, এবং স্থানীয় অবিবাহিত ব্যক্তি- 
গণের শয়নগৃহ । 
আসিয়া সমবেত হয়, এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানা গল্প-- 
গুজব ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া স্ব স্ব ভবনে ' 
প্রত্যাগমন করে। কিন্তু সেই পল্লীর সমস্ত অবিবাহিত 
পুরুষকে রাত্রে এখানেই শয়ন করিতে হয়। অবশ্ঠ 
যাহাদের গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আর কেহ নাই, 


রি 


দিবসের কর্মের পর সকলে এখানে 


রথ সংখ্যা] রা নি 


এ পপ কিলা সা পিপল শি শা চলা তল চলল পিতা ত না ক্র 


তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । সাধারণতঃ ৫ সে দর পর্ীতে বগি 
অবিবাহিত পুরুষ থাকে ততগুলি শয্যা হুজ্রায় প্রস্তুত থাকা 
'চাই। ' কাহারও বাড়ীতে কোন অতিথি ' অভ্যাগত 
আসিলেও তাহাকে... এইখানে স্থান দেওয়া হয়। স্থানীয় 
' অধিবাসীগণের সর্তি অনুসারে এই . গৃছটি অন্ঠান্ 
নানাবিধ আসবাবে সজ্জিত হয়। বুবকগণ এইখানে .তাহা- 
দের ব্যায়াম-কৌশল 'প্রদর্শন করে। আবশ্তকমত পল্লীস্থ 
লোকের মন্ত্রণাসভাও এইখানে বসে। 
কেরই শিয়রদেশে একটি করিয়! বন্দুক থাকে। 
ইহাদের চরিত্র । 
আফ্রিদীগণ সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু ও অত্যধিক লুঠনপ্রিয়। 
নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ এখনও তাহাদের চরিত্রে পরিস্ফুট 
হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয় ন!। , তাহাদের যখন যা মন চায় 
তখন তাই করে, ভাল-মন্দর ধরাবীধা কোন নিয়ম তাহা- 
দের মধ্যে প্রচলিত নাই।- ফলে তাহাদের সমাজে যথেচ্ছা- 
চারিতার স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত । তাহারা নিয়তই 
পরল্পরের সহিত ঝগড়া বিবাদ মারামারি করিতেছে। 
তাহাদের একটি মহৎ গুণ এই যে আশ্রিতকে রক্ষা করিতে 
/ভাহারা প্রাণ পর্যান্ত দিতে প্রস্তত। অপর কাহারও সহিত 
' শক্রতা হইলে ইহার! তাহার সর্ধনাশ না করিয়া ক্ষান্ত 
হয় না। ইহারা নিঠুর ও কঠোর। ইহাদের মধ্যে 
প্রচলিত একটি প্রবাঁদ- এই যে দয়া, সৌজন্য 'ও কোমলতা 
স্রীলোকেরই সাজে, পুরুষের নয়। মোল্লাকে ইহার! খুব 
ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এবং সকলেই বিনা বাক্যবয়ে তাঁহার 
আদেশ পালন করিয়া থাকে। 
ুষ্ঠনপ্রিয়তা। " 
ইহাদের চরিত্রের সর্ধবপ্রধান দোষ লুষ্ঠনপ্রিয়তা। 
দস্থ্যতাঁই যেন সাধারণ আফিদীর প্রধান বৃত্তি। এবং এজন্য 
সমাজে কেহই নিন্দনীয় হয় না। পার্বত্য আফ্রিদীগণই 
এ সম্বন্ধে অধিকতর 'অপরাধী। প্রায় প্রতি সপ্তাহে 
তাহারা দল বাঁধিয়া রাঁত্রিকালে গ্রাম আক্রমণ .করে। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক গ্রাম সুরক্ষিত এবং গ্রামস্থ 
. প্রত্যেক পুরুষ সশস্ত্র থাকে। গ্রাম. দস্ত্যুকর্তৃক আক্রান্ত 


হইলে সকলে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি-অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 


১১ 


আফিদী-জাতি . 


শয়নকালে প্রত্যে-. 


, কিন্তু তাহা একেবারে নগণ্য । 


কাস eee a মাত পিতল নল পিন es Neaatt পি 


হুজ্রার আসিয়া সমবেত হয়! . এবং দলবদ্ধ হইয়া 
দঙ্থ্যাগণকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। তখন দন্গ্যু ও গ্রাম-, 
বাসীগণের মধ্যে রীতিদত একটি খণুযুদ্ধ বাধিয়া যায়। 
এবং দস্যুগণ পরাজিত হইলেও স্ত্রী পুরুষ বালক যাহাকে 
পায় বন্দী করিয়া লইয়া 'বায়। অতঃপর গ্রামবাসীগণকে 
বাধ্য হইয়া প্রচুর অর্থ দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া 
আনিতে হয়। 





কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প |. 

শান্তিতে জীবনযাপন ' কর! আক্রিদীগণের প্রক্কৃতি- 
বিরুদ্ধ। - স্থৃতরাং কৃষি ও বাণিজ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকা 
তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। দন্থ্যতাই তাহাদের বৃত্তি, 


লুঠনই উহাদের উপজীবিকা। তবে চাষবাস কি ব্যবসায় 


বাণিজ্য যে উহাদের মধ্যে একেবারে নাই তাহাও নছে। 
এক বন্দুক ছাড়া ইহার! 
বিদেশ হইতে আর কোন দ্রব্য আমদানী করে না। 
প্রত্যেক 'আক্রিদীর একটি করিয়৷ বন্দুক থাকা চাই; 
স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে এই একমাত্র ব্যবসায় এখানে 
প্রচলিত । 

বস্ত্রের জন্য ইহাঁদিগকে. ম্যাঞে্টারের উপর নির্ভর 
করিতে হয় না। প্রতি গৃহে ত্রীলোকগণ চরকায় স্থতা 
এবং উল প্রস্তুত করে, এবং তাহ! হইতে বাড়ীর তাতে বন্ধ 
বয়ন-করিয়া থাকে । আলোক জালিবার জন্ত তাহারা এক, 
প্রকার তৈল প্রস্তুত করে। কোন কোন জাতি এক- 
প্রকার তৈলাক্ত বৃক্ষের দণ্ড এই উদ্দেশ্টে ব্যবহার করে। 
এক গজ লম্বা এইরূপ একটি কাষ্ঠদও প্রায় চারিঘণ্টাকাল 
আলোক দান করে। 

'আফিদী সমাজ। 

যদিও ইহারা! সম্পূর্ণ অসভ্য, তবুও ইহারা সমাজ বাধিয়া 
বাস করে ; কারণ মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। শিক্ষার 
আলোক এখনও ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। 
স্তরাং একদিকে যেমন তাহারা আদিম বর্ধরতাঁর ভন্ব- 
কারে নিমগ্ন রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাহারা 
ইংরাজাধিকৃত ভারতের, সীমাতে থাকিয়াও পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও বিলাসিতার ধার ধারে না। তাঁহাদের মধ্যে 


উচ্চনীচ, ছোটবড়, ধনীদরিদ্র নাই; সকলেই সমান, 
সকলেই স্ুখী। সকলেরই অবস্থা বেশ সচ্ছল। উদরা- 
ন্নের জন্য কাঁহীকেও ভাবিতে হয় না ; আর পরিধানের 
. বস্তু ত সকলেই নিজে নিজে তৈয়ার করিয়া লয়। ইহাদের 
দেখিয়া শেলী-কন্পিত আদর্শ সমাজের কথা! মনে পড়ে। 
আক্রিদীসমাজে বয়োবৃদ্ধ ন্যক্তিগণ বয়ঃকনিষ্ঠদিগের 
নিকট হইতে সমুচিত শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। আত্মীয়- 
অনাত্মীয়-নির্ক্দিশেষে সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠের আজ্ঞ! প্রতি- 
পালন করিতে বাধ্য । পূর্বের বে ‘হজ্রা? নামক সাধারণ 
গৃহের উল্লেখ. করিয়াছি, তথায় যদিও বাল বৃদ্ধ যুবা 
সকলেই একত্র সমবেত হইয়| থাকে, তথাপি বয়োজ্যেষ্ঠের 
নিকট কনিষ্ঠগণের স্বাধীন ভাবে কথোপকথন করিবার 
অধিকার নাই। 
' আফিদী পরিবার । 


' ইহাদের পারিবারিক জীবন বড় সুখের বলিয়া বোধ 
হয়।. স্বভাবতঃ কর্কশ হইলেও, ইহাদের চরিত্র স্নেহ 
মমতা প্রভৃতি কোমলৰৃত্তিবর্জিত নহে। ইহারা দিনের 
মধ্যে তিনবার নির্দিষ্ট সময়ে আহার করে; প্রভাতে নিদ্রা- 


ভঙ্গের পর, বেল! দশটার সময়, এবং রাত্রে প্রহরেকের . 


মধ্যে । আহারকালে আফ্রিদী গৃহস্থ স্ত্রী পুত্র কন্তা ও 
' অন্তান্ত পরিজনবর্গের সহিত একটি -সুবৃহৎ মৃণায় বা দারুময় 
পাত্রের সম্মুখে উপবেশন করে। এই পাত্রে প্রথমে রান্না 
মাংস' রাখা হয়) অতঃপর ইহাতে রুটির স্তুপ আসিয়া 
পড়ে। - মাংসের ঝোলের সঙ্গে রুটিগুলি বেশ ভাল করিয়! 
ভিজিয়া! গেলে তাহারা আহার করিতে আরম্ভ করে। 
নারিকেল, আপেল, কমলালেবু, গীচ্‌ প্রভৃতি ফল উহাদের 


দেশে জন্মিয়া থাকে এবং এসবও উনারা, আহার করে| 


কিন্তু মাংসই আক্রিদীর প্রধান (5216) খাছ । 
ভ্ীড়া-কৌতুক। 
ইহারা অবসরকাল নানারূপ আমোদ- প্রমোদ ক্রীড়া- 
. কৌতুকে কাটায়। পূর্কোল্লিখিত ‘হুজ্রা’ই ইহাদের 
অবসর-বিনোদনের প্রধান আড্ড!। দ্রিবাভাগে যে যাহা- 
কিছু অসমসাহদিকতার কাজ করে এখানে সে বন্ধুগণের 
সমক্ষে তাহা! বিবৃত করে। নৃত্য গীতও চলিতে থাকে । 


প্রবাপী--মাঁঘ, ১৩১৯. ই 


পি, oR EE AE লালা লা মিলা সলিল পা শল তসিঞতা পিতা তা সজা সীত লা সত ল মিল পা পিলা পিতল দিকপাল তালা মিলা মিলা লা 


‘বৎসর বৎসর টাকা দিবার অঙ্ধীকার করে। 


শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তা জলা লা মিত পিলা শীতৰ be" পা 


আর একটি ইহাদের রি প্রিয় ক্ৰীড়া EE যুদ্ধা- 
ভিনয়। প্রতি শুক্রবারে ইহার! বন্দুক ও তরবারী 
প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পরস্পরের সহিত কৃত্রিম 
যুদ্ধের অভিনয় করিয়া থাকে। অন্ত্রপরিচালনায় পারদার্শতা- 
লাভ করাই যেন ইহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহার -. 
খুব নিপুণ অশ্বারোহী 1. 
বিবাঁহপদ্ধতি । 

আক্রিদী সমাজেও বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত আছে ।. 
এই পণ কন্তাপক্ষকে দেয়। বিবাহার্থ স্বয়ং কিম্বা তাহার 
কোন নিকট আত্মীয় কন্তার পিতা কিম্বা পিতৃন্থানীয় 
অভিভাবকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। কম্তাপক্ষ 


সম্মত হইলে তখনই পথের পরিমাণও নির্ধীরিত হইয়! যায়। 


কিন্ত যদিও তখন হইতে কন্ঠা প্রকৃতপক্ষে বাগ্দত্তারূপে 


পরিগণিতা হয়, তথাপি যতদিন ওঁ পণ কন্তাপক্ষের হস্তগত! 


না হয় ততদিন বিবাহ স্থগিত থাকে। অনেক স্থলে বরপক্ষ 
এইরূপে . 
পাঁচ কি দশ বৎসরে পণের সমস্ত টাকা দেওয়! হইয়! গেলে 
তবে বিবাহ হয়।. আক্ৰিদী বিবাহে আর একটি উল্লেখ- 


যোগ্য ব্যাপার এই যে, বরঘাত্রীগণ সকলে সশস্ত্র হইয়া 


কন্তার গ্রামে গমন করে, এবং তথায় প্রবেশ করিয়াই 7 


কন্ঠাপক্ষ হইতে নির্দিষ্ট একটি অনতিবৃহৎ বৃক্ষকে সকলে ' 
মিলিয়! বন্দুকের গুলির আঘাতে ভূপাতিত করে। 
শ্রীকষ্ণবিহাঁরী গুপ্ত । 


কবিতার প্রতি 


তোমার বটি প্রেম, a না পারি, 
সাধিলে না পাই দরশন ; 

জ্বলি যবে শোকানলে, চক্ষে তব বারি, 
কাছে এসে মুছাঁও-নয়ন ! 

কি ষেন পাগল করি+ রেখেছ আমায়, 
ভাঁবমুগ্ধ, কৰ্ম্মে উদাসীন) 

নির্জনে তোমার ধ্যানে দিন চলে যায় 

 রজনীতে নেত্র নিদ্রাহীন ! 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পতি পলা দদা উচপ পিপিপি 


১৩ করা 





"ধরা কভু নাহি দাও, নাহি পর ফাস, 


নাহি মান’ কোন অনুরোধ 9. 
চাহি’ তব পথপানে ফেলি দীর্ঘশ্বাস, 
নিরাশায় অভিমান-বোধ ! 


‘দেখা পেলে কত হৰ্ষ, সব ভুলে যাই, . 


ক্ষুধ!-তৃষ্ণ থাকেনা স্মরণ; | 
নয়নে-নয়নে রাখি, শুনিবারে পাই 
ছন্দে-ছন্দে নৃপুর-নিকণ | ' 
৩ 
তোমার বিরহ-_সে বে মরণ আমার, 
শুন্য দেখি এ বিশ্বভুবন ; 


_ বৃথা ঘনে হর তার সুযমা-সম্তার ;_ 


শরতের জ্যোৎস্গ! অকারণ ; 
বার্থ বিহঙ্গের গীত; মুগ্ধ নাহি করে 
পুর্বাকাঁশে উষার কিরণ ) 
আধাঢের নব মেঘ মোর প্রিয়া-তরে ' 
_ প্রেমবার্তী না করে বহন। 


6 
দিয়েছি সর্বস্ব পদে-_রিক্ত দীন-হীন, 
জানি শুধু তোমারি সাধনা) 


নাহি গৱি’ জীবনের স্ুদিন-দুর্দিন, 


করিয়াছি তোমারি কামন! ! 
শোকে ভাঙ্গিয়াছে বুক, দহিয়াছে প্রাণ, 
নিরাশাক হয়েছি কাতর ) | 
তুচ্ছ মানিয়াছি সর্ব মান-অপমান, 
করিয়াছি তোমাতে নির্ভর [. 


g | | ৫ রি 
তোমারে হৃদয়ে ধরি*__লোঁকে যাহা চায়-_ 


চাহি নাই সেই খৰ্ব সুখ; 


দিয়েছ যে প্রেমমনত্র_ পূর্ণ মহিমায়, 


.". সেই গর্বে ভরিয়াছে বুক! . 

চাচি না সে খণ্ড ক্ষুদ্ৰ সংসারের দান, 
নহি আমি ভিক্ষুক তাহার; 

তব দ্বারে উপবাসী-_ সেই মোর মান, 
তাই মানি শ্রেয় শতবার । 


শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাব্যার। 





বাঙ্গালীর কতকগুলি সংস্কার: .... .. ৪১৫ 


পানি পাটি সিসি 


বাঙ্গালীর কতকগুলি সংস্কার 
জগতের সভ্য অসভ্য সমস্ত জাতির ভিতরই নানা প্রকার, 
স্কার প্রচলিত আছে-_এমন কি সুসভ্য যুরোগীয় জাতির 
ভিতরেও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইসকল '_ 
সংস্কারের কতকগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে একই রূপ বা প্রায় অনুরূপ দেখা যার। ইহা 
নরচরিত্র সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার সন্দেহ 
নাই। সংস্কারের কতকগুলি কুংস্কারজাতি এবং কততক- . 
গুলি কারণ-সম্ভূত বলিয়। মনে হয়। রী 

বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের আরও সংস্কার 
গাঁকিতে পারে, আমর! উত্তর বঙ্গে প্রচলিত কতকগুলি 


সংস্কার প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকাগণের সন্মুখে উপস্থিত 


করিতেছি; সংস্কারগুলির কারণ' নির্দেশ এবং বঙ্গের 
বিভিন্ন স্থানের. সংস্কারগুলি' সংগৃহীত হইয়া মন্ুষ্যজীবনের 


বিবিধ রহস্ত উদ্বাটিত হয় ইহাই কামনা-_এগুলি এক্ষণে 


লুপ্ত হইবার উপক্রম হুইয়াছে। | 

:*১। সন্ধ্যাবেলা আকাশে প্রথমে একটি মাত্র নক্ষত্র 
হঠাৎ দেখিলে প্র দর্শক ব্যক্তি নিকটস্থ ব্যক্তিকে বলে, 
“তোমার আমার কয় চোখ ?” উত্তর- চার চোখ। প্রশ্ন 
--"একটাঁফুলের নাম কর।” উত্তরে সে যে-কোন 
ফুলের নাম করে। তার পর ও নক্ষব্র'দর্শক ব্যক্তি 
তিনটি নক্ষত্র উদয় হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরে অপেক্ষা 
করে--ঘরে যায় না) তিনটি নক্ষত্র দেখিলে নিয়লিখিত 
ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া দোষমুক্ত হয়. এবং ঘরে - প্রবেশ 
করে-_ 

“এক তাঁর! মানুষ-মার1, 
ছুই তাঁরা কাঠালের কোষ, . 
তিন তারা নাই দোষ!” ' 

*২। ছুই জনের চুলে চুলে হঠাৎ, ঠেকাঠেকি হইলে 
একে অন্তের চুল ধরিয়া! বলে “বল তো: চুল না ফুল?” 
উত্তরে অন্তে “ফুল” বলিলে তবে চুল ছাড়িয়া দেয়। ূ 

৩।' হঠাৎ ছুই জনের মাথায় মাথায় ‘চিপ’ বা চুশ 
লাগিলে পরম্পরে পুনরায় সেইরূপ করে। : 
৪1 একে হাঁচিলে অন্ডে “জীব” বলে ) এবং বদি ্ৰ 


8১৬. 


স্পা লস মিতা সিল সলা সিল পিত তলা সদা 


হাচির থুথু অন্তের' গায়ে লাগে, তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির 
তাহাকে চিম্টি কাটিতে হয়। 

৫1 হাই উঠিলে নিকটবর্তী লোককে: তুড়ি দিতে 
হয়। - (হাই উঠিলে কোন কোন সময় চোয়াল.আটকাইয়া 
যায়, :উহা নিবারণ জন্য তুড়ি দ্বারা বোধ হয় মনোযোগ 
‘আকর্ষণ কর! হয়।) 





7 ৬। কুকুর কান ঝাঁড়িলে চক্ষু এরি তিন বার 


নেন হয়। (খারাপ গন্ধ বা উড়ন্ত ময়লা নাকে 
চোখে ঢুকিবার ভয়ে নয় তো ?). 
711 কেহ অন্তকে পাট কাটি দিয়া আঘাত করিলে, 
. প্রন্থত ব্যক্তিকে ওঁ পাট কাটি ভাদ্দিয় আন্রাণ করিতে হয়। 
কলার.ডাল সম্বন্ধেও এইরূপ | .. 
৮। পাখার আঘাত গায়ে লাগিলে, ও পাখা. মাটিতে 
স্পর্শ করাইতে হয়। 


৯! কুলার বাতাস গায়ে লাগা দোষের, লী ছাঁড়ে। 


৯০ । ঝাঁটা প্রভৃতি সন্মার্জনী গায়ে ঠেকিলে তাহাতে 
পদাঘাত করিতে হয়। 

১১। ছেলের বাপের উত্তর মুখে এবং পিতা বর্তমানে 
ছেলের দক্ষিণ মুখে বসিয়া খাওয়া দোষের | 


£১২।..খাদ্য দ্রব্য খাইতে খাইতে হঠাৎ মুখ ডে 


পড়িয়া গেলে শত্রু বৃদ্ধির আশঙ্কা কর! হয়--স্বলিত খাদ্য 
তুলিয়া খাইলে নাকি আর সে দোষ থাকে না। 

১৩।. আহারে বসিয়! হাচিলে,-মাটি হইতে একটি ভাত 
কুড়াইয়! খাইতে হয়। - 


১৪। আহারের পর পেটে হাত বুলান দোষের 

১৫। আহারে বনিলে ভিক্ষা দেওয়া দোষের। 
»১৬। আহারে রসিলে আগুন দেওয়া দোষের। . 
*১৭। আহারে বসিয়া কাহাকে কীদিতে শুনিলে খাদ্ধ- 


পাত্রের নীচে জল ঢালিতে হয়। 


, ১৮৭ ক্রোড়স্থ শিশুর পা যদি কাহারে গাত্র স্পর্শ করে 


তবে সে এ ছেলেটিকে ক্রোড়ে লয়, নতুবা দোষ হয়।, 


“ ১৯। ছাগলের দড়ি ভিঙান দোষের, পুণ্য ক্ষয় হ্য়। 


(৫ বোধ হয় পায়ে দড়ি জড়াইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় )। 
= ২০। লেখনী ‘ব্যতীত. অঙ্ঠ প্রকারে (অঙ্গার প্রভৃতি 
দ্বারা) কালীর আঁচড় দিলে ণগ্রস্ত হইতে হয়। 


প্রবাসী--মাথ, : 8 


শা লা দিন! 


৯ ১২শ ভাগ, ২য় রিড 


॥+২১। রাস্তায় হোঁচট খাইলে দে সেখানে লাখি মারে। 
২২1 গর্ভবতীর প্রসব:বেদনা উপস্থিত হইলে, সে 
বেদনার কথা যত জনের নিকট বল! বায় বেদনা 


নাকি তত 
হয় না। 
২৩1 স্থতিক! ঘরের 'উপর ষনসাসিদ্রের ডাল, 


বেতের ডগ! প্রভৃতি দেওয়! হয়, তাহাতে দোষ শান্তি 
করে। | 
২৪। নষ্টচন্ত্রের রাত্রিতে ফল মূল চুরি করিয়া অথবা 
লোককে নানাপ্রকারে বিরক্ত করিয়া গালি খাইলে নষ্ট- 
চন্্রের দোষ কাঁটিয়! যায়। ১7. 
২৫। শিশু স্থানান্তরে যাইবার সময় বান 
সলিতার শীর্ষভন্ম আলে ঘসিয়া শিশুর কপালে টিপ দিয়া 


দেন, শিশুর শরীরে সামান্ত থুথু দেন এবং শিশুর বামহন্ডের 


কনিষ্টাঙ্গুলিতে সামান্ত দংশন করেন।- 

২৬। : শিশুদের রোমরে হরিতকী, রুদ্রাক্ষ ও তামার 
পয়দা ছিদ্র করিয়! বাধিয়! দেওয়া হয়।, ( হরিতকী ধারণ 
না কি বদস্ত রোগের এবং পয়সা ( তামা ) নাকি উলাউঠা 
রোগের আশঙ্কা নিবারক )। 

শিশুদের গলার হারের সঙ্গেও রিঠার ,গোঁটা, রুদ্রাক্ষ, 
পলা, বাঘনখ, স্ফটিক ইত্যাদি গাখিয়া দেওয়া হয়। 


:. (এসকল টুষিলে বিবিধ ব্যারাম হইতে শিশুগণ অব্যাহতি 


গায় বলিয়া লোকের ধারণা আছে। 
মীমাংসা করিতে পারেন । ). 
% ২৭। কেহ কোন কারণে ভয় পাইলে প্রথমতঃ তাহার 


বিশেষজ্ঞের! ইহার 


বুকে থাপড় দিতে, হয়। পরে গুড়-মিশ্রিত জলে একটি. 


তপ্ত লৌহ ডুবাইয়! সেই জল তাহাকে পান করান হয় এবং 
তাহার বাম পদের গোড়ালি-ধোয়া জল তাহাকে পান 


' করান হয়। 


৪২৮। রাত্রিতে সাপের নাম লওয় হয় নি 
“পোকা” বলা হয়। (অনেক স্থানে “লতা” বলে)। 
2২৯। রাত্রিতে বাঘের নাম লওয়া হয় না-_বাঘকে 
“বড় শিয়াল’ বলা হয়। ( কোনো কোনো স্থানে বাঘকেই 
পোকা? বলে )। 

৩০। রাত্রিতে চুন চাঁহিতে হইলে দই চাই বলিতে 
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অধিক হয়_তাই বেশী লোককে উহা বলা... 


. টু. 


: ৪র্থ সংখ্য। ) 


হয়-_রাত্রিতে চুনের নাম লওয়া দৌষের। দোকানে 

সন্ধ্যার পর পাঁন কিনিতে হইলে “বৌটা”, আদা “ঝাল” 

.খয়ের “তিত”; মধু “মৌ”, হরিতকী “কষা” বলিয়া কিনিতে 

» হয়। সকল প্রদেশে এরূপ বলে কি না ঠিক জানি না। 

রাত্রিকালে কাহারও নিকট দধি db হইলে “্রন্বল” 

বলিতে হয়। 
৩১ । 





রাত্রিতে হরিদ্র! বল! দোষের হরিদ্রাকে “রং 
বা গুড়া” বলা হয়। 

৩২। রাত্রিতে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে অন্ন 
কিম্বা অগ্রিপন্ক দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে হইলে পাত্রের এক 
প্রান্তে একখানি অঙ্গার রাখিতে হয়, না ভুতের নজর 

লাগে। 


৩৩ । রাত্রিতে শিশ্‌ দেওয়! দোবের। 


*৩৪। রাত্রিতে দর্পণে মুখ দেখিলে কলঙ্ক হয়। 


(বিলাসিতা নিবারণের উপায়)? . 

৩৫। রাত্রিতে লোকের ছায়া দেখিতে নাই ।- 
রাত্রিতে এক ডাকে উত্তর দিতে নাই, নিশিতে 
" ডাঁকিতেছে কি ন! জানিয়! জবাব দিতে হয়। 

৩৭! নিদ্রালস্যে অন্তের গায়ে ঢলিয়া পড়িতে নাই, 
তাহাতে অন্তে অলস হইয়! যাঁয়। 
৩৮। প্রদীপ ফু দিয়া নিবান দোষের ৷ ( দুষিত গ্যাস 
নাকে লাঁগাঁর ভয়ে ?) - | 
৩৯ । ঘুমাইয়া অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িলে, যাহার 
গায়ে 'পড়ে, সে নিদ্রিত বিটি একটি ক্ষুদ্র চপেটাঘাত 
করে। - 


৩৬ । 


*৪০। এক-ছেলের মার রাত্রিতে স্বাড়বাণী শুনিলে 
আহার কর! দোষের। যারা | 
৪১। পুর্বে স্রালোকেরা আঁচল কোমরে গু জিয়া 
,রাখিতেন, এখনকার মত আঁচল ছড়াইয়া ( কিস্বা চাবি 
4-ঝুলাইয় ) বেড়ান দোষের ছিল। 
এখনও বর্তমান আছে। (গায়ের কাপড় খুলিয়া বাইবাঁর 
ভয়ে?) রি 
৪২। জ্ীলোকের এলো চুলে বেড়ান দোষের । 
দ5৩। ভ্রীলৌকের চালকুম্‌ড়া কাটিতে নাই।' 
আছে “কুম্ড়া-কাটা ভাস্বর বা ব্ড়-ঠাকুর |” 


প্রবাদ 


বাঙ্গালীর কতকগুলি সংস্কার, 


পা পিলা মিলা সিস্ট সলা সি লা দলা ছিত! পলাল পিলা পিলা সি পলাপিলা দত” ee লা, সস 


পলীগ্রামে এ প্রথাঁটি ' 


i ৪১৭ - 
৪৪1 ছেঁড়া কাপড়ে মাথার খোঁপা দেখান দৌষের। 
নখ-ঝাঁড়া জল যদি অন্যের গাঁয়ে লাগে, তবে যে 
নখ ঝাড়ে তাহাকে নখ আত্রাণ করিতে হয়। | 
পাঁন-ঝাড়া জল অন্তের গায়ে লাগিলে, যে পান 
ঝাড়ে সে ও পানের একটি বোটা ছি'ড়িয়া 
করে। | | - 
৪৭! ত্বাচলের আঘাত অস্তের গায়ে ঠেকিলে, ও 
আঁচলটি মাটিতে স্পর্শ করাইতে হয়। ' 

৪৮। হঠাৎ একটি শারিত লোককে ডিঙাইলে, 
তাহাকে বিপরীত দিক হইতে পুনরায় ভিউাইতে হয়। 

৪৯। এক চক্ষু রগড়াইলে অন্ত চক্ষু রগড়াইতে হয়। 
(এক চক্ষু রগড়ান যে দেখে, তাহার অন্তের es 
বিবাদের সম্ভাবনা থাকে। ) | 
অৰ্দ্ধেক পান খাওয়| দৌষের, যে অপরার্ধ খায় 


8৫। 


৪৬ | 


৫০ | 


_ তাহার সহিত বিবাদ হয়|: 


৫১। তিন জন এক চৌকিতে শুইয়া থাকার সময়ে 
বদি কালে! বিড়াল চৌকির নীচে যায়, ভবে মধ্যবর্তী 
শায়িত ব্যক্তির অমঙ্গল হয়। 

৫২। এক চৌকিতে চারি জন শুইয়া! চারিদিকে গা 


. ছড়াঁন বড়ই দোষের ৷ 


৫৩। চোঁকির উপর বসিয়া পা দোলান দোষের । 
% ৫৪! ঘরের প্রদীপে জোনাকী পোকা ভন্ম হওয়া 


দোষের। সে গন্ধ যাহার নাকে যার, তাঁহার পরমায়ু 


ক্ষয় হয়। ( ফল্ষরাসের গন্ধে?) 

৫৫। বৃষ্টি নিবারণ জন্ত পানের বাঁটায় অগ্নি রাখিয়া! 
ও পাত্র মাটিতে পু'তিয়! রাখা! হয়। 

৫৬1 তৈল মাথিবাঁর পূর্বে আঙ্গুল দ্বার! তিন বার 
তৈল মাটতে ছিটাইয়া তবে মাখা হয় (চিরজীবী 
অশ্বথামার ক্ষত স্থানে তৈল নিষেক করা হয়।) . 

৫৭। সকালবেলা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথমে কালো 
পাঁতিল বা হাড়ি ও লাউয়ের বম দেখ! দোষের । 
অন্তের গাঁয়ে নিশ্বাস ফেলা দোষের, যাহার গায়ে 
নিশ্বাস লাগে তাহার পরমায়ু ক্ষয় হয়। 

= ৯1! দীড়াইবার' সময় অন্যের গাঁ ধরিয়া" দাড়াইতে 
নাই। | 


৫৮] 


৪১৮ 

৬০ থুথু ফেলিতে নিজের গায়ে পড়া দোষের ।' 

৬৯ | . ছুই কাঠি বাঁজাইতে নাই, ঝগড়! হয়। 

৬২. কোন ধাতুপাত্রে আঘাত লাগিয়া শব হইলে, 
ও শব্দ হাত দিয়া নিবারণ করিতে হয় নতুবা লক্ষ্মী কুপিত 
হন। 

৬৩। মাটি আচ্ড়াইতে নাই, ধারকর্্ হয়। 

৬৪। "হাতে হাতে প*ন দিতে নাই, অগ্রীতি হয়, 
কারণ পানের মধ্যে তিক্ত খয়ের থাকে। 

৬৫। হাতে ভাতে লবণ দিতে নাই। ( পাত্ৰে করিয়া 
দেওয়া! বিধি। ) 

:'৬৬। কানে খড়িকা দিয়া উহা আগ্রাণ না কর! 
দোষের । ৃ্‌ 
' /৬৭। মাথায় হাত দিয়া বস! দোষের, দশ্চিন্তা আসে । 

*%৬৮। দরজার চৌকাঠের উপর বসিতে নাই, ফোড়া 
হয়। বালিশের উপর বসিতে নাই_উহাতেও নাকি 
ফোড়া হয় । কেহ দরজা ধরিয়| দাড়াইলে তাহার বগলের 
নীচ দিয়া যাইতে নাই-_তাহাতেও বগলে ফোড়া হয়। 
৬৯1 মাথায় থাবা দিতে নাই, বিছানায় প্রস্রাব 
করে। 

৭০। বাড়ীতে কেহ অমুস্থ হইলে ভিক্ষা দিতে নাই । 

৭১। কেহ কাহাকে ডাকিলে বদি: নির্দিষ্ট ব্যক্তি 
উত্তর না দিয়! তৎপরিবর্তে ভ্রষ বশতঃ অন্তে উত্তর দের, 
তবে পরে দে নিজের ভ্রম বুঝিতে পাঁরিলে চক্ষু বুলিয়! 
তিন বার থুথু ফেলে, নতুবা দোষের মনে করাহয়। 

৭২। যদি কোন মুদ্রাধার হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
মুদ্রা বাহির কারব মনে করিয়। মুদ্রা তোলা যাঁর এবং এ 
মুদ্রা গণনায় যদি সেই সংখ্যাই ঠিক হয়, তবে তন্াধ্য 
হইতে একটি মুদ্রা বদলাইর! লওয়া হয়। 

৭৩। নিকটবর্তী হইয়া কাক ডাকিলে অমঙ্গল কিন্বা 
বাড়ীতে অতিথি বা আত্মীয়ের আগমন শুচনা করে মনে 
করা হয়। | 

৭৪ | বাড়ীতে কালপেচা ও কোৎপাখী ডাকা অমঙ্গল । 
কোঁৎপাঁখী ডাকিলে ১,২,৩,৪ ইত্যাদি সংখ্যা বিপরীতভাবে 
অর্থাৎ ৪,৩,২,১ উচ্চারণ করা হয়, এইরূপ করিলে পারী 
পলাইরা যায । 
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৭৫। দিনে শৃগাল ডাঁকিলে মহামারীর আশঙ্গা করা ও 
হয়। 
৭৬। কুকুর বা বিড়াল কীদিলে অমঙ্গল মনে কর! হয়। 


৭৭। একই বক্তব্য ছুই জনার মুখ হইতে একই সময়ে. 


নির্গত হইলে অতিথির আগমন সচিত করে। হাত হইতে 
পাত্র পড়িয়া গেলেও" অতিথি আসে। রাত্রে 'পড়িলে 
চোর আসে । তাহা প্রতিকারের মন্ত্র--“রাতের কুটুম 
“শু'ড়ি-বাড়ী যাঁক।” ূ্‌ 

৭৮। পীড়িত ব্যক্তির শয্যার, শীর্ঘদেশে লৌহ ও চর্ম 
রাখা হয়। ৃ ্‌ 

৭৯ লোকে বিদায় হইবার নমর “বাই” না বলিয়া, 
‘আসি’ বলে। 

৮০। একটি মাত্র কই মাছ রাধিয়া খাইতে নাই। 

৮১।  শউল মাছ বেগুনের সহিত খাইতে নাই। « ' 

৮২। কতকগুলি লোককে গণনা . করিতে হইলে 
প্রত্যেকের সংখ্যা উচ্চারণ করিয়া গণনা করা দোষের ; 
যদি এইরূপে গণনা করা যায়, তবে “অৰ্দ্ধেক গরু, অর্ধেক, 
মানুষ” বলিতে হয়। নতুবা তাহাদের মরণ-সম্তাবনা হয়। 

৮৩। গোবরের ছড়া গায়ে লাগা দোষের । ey 
৮৪। হঠাৎ সম্মুখে শব উপস্থিত হইলে দৌষের হয়'। নস 

. ৮১। এক পিঁড়িতে বসিয়া দুইজনকে খাইতে হইলে 
উভয়ের মাঝখানে পিঁড়িতে “+-” এইরূপ চিহ্ন দিয়া--এবং 
পিঁড়িতে তিনবার হস্ত-তাড়ন! করিয়া বসিতে হয়। 

৮৬'। কয়েক জন একত্রে আহারে বসিয়! যদি কাহারও 
অগ্রে আঁহাঁর হয়, তবে নে পাতের চতুর্দিকে বামহস্তের 
অঙ্গুলি দ্বারা একটি অর্দ্বৃত্তাকার চিহ্ন দিয়া উঠিতে পারে । 

৮৭। টিকটিকি ডাকিলে মাটিতে আঘাত করিয়া 
“সত্য সত্য” বলা হয়। | ; 

৮৮। অন্নারম্ভের পূর্বে কোন শিশুকে অন্ত বাড়ীতে 


' লইয়া যাইতে হইলে, এ শিশুটির যৃত্র মাটিতে ঘসিয়া শিশুর জ 


ললাটের বাম পার্শ্বে একটি টিপ দিতে হয় 'ও কোমরে 
দণ্তকলসের ডাল বাধিয়া দিতে হয়। | 
৮৯] জলের আলিপনা দিতে.নাই, ধারকর্জ্জ হয়। 
৯০1: ভিজা কাপড়ে ঘরে যাইতে নাই । ( মৃতাশৌচ়ের 
সময় এরূপ করে বলিয়া?) 
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৯১। আঁধার ঘরে শুইতে নাই । 

%৯২। তৈল মাথিয়! কিছু ইইতে নাই (জিনিস নোংরা 
হইবার ভয়ে ? ) 

৯৩। ক্ষৌরী.হওয়ার পর স্নান না করা দোষের । 
.&৯৪। রাত্রিতে ঘর-ঝাঁট-দেওয়া আবর্জন। বাহিরে 
ফেলিতে নাই। আবর্জনার সহিত মুল্যবান কিছু যাইতে 
পাঁরে এই ভয়ে বোধ হয়। 

৯৫। এক পান দুইজনে ভাগ করিয়া খাইতে নাই, 
কলহ হয়। | ; 

৯৬। যাত্ৰাকালে পুর্ণ কুম্ভ, সবৎস! গাভী, দধি, মৎন্ত 
এইসকল শুভ লক্ষণ । 

৯৭1 শকুনি, কলু, বামে সর্প, দক্ষিণে শৃগাল যাত্রা- 
কালে এইনকল অপ্তভ। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে ;__ 

“বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। | 
তোলা পাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে ॥* 

৯৮। দক্ষিণ চক্ষুর অধোভাগ এবং বাম চক্ষুর উর্দা- 
ভাগ ম্পন্দনে শুভ-_বিপরীতে অণ্ভ। কথায় বলে উত্তমের 

' অধঃ, অধমের উপর পাতি! স্পন্দন শুভ । | 
1 ৯৯1 মূত্তত্যাগ কালে কাছা খোলা বিধি। 
i শ্রীহরগোপাঁল দাসকুণু। 


১ 
“হে প্রতি, খোল দ্বার, খোল একবার 1 
যুগ যুগান্তর ধরি 
কত দিবা বিভাবরী 
দ্বার প্রান্তে বসি” তব ডাকে অনিবার 
ব্যাকুল অন্তরে নর, = 
তুমি আছ নিরুত্তর, :. 
| চিররুদ্ধ অগ্ঃপুর-_রহস্ত-আগার। 
| | ২ 
শতরূপে শতভাবে দাও পরিচয় | 
কভু জননীর মত 
স্নেহ সুধা দানে রত, 
কখনো মোহিনী সাজি’ যোহিছ হৃদয় ; 





JS 


৪১৯ 


কভু রাজরাঁজেশ্বরী, 
কভু হেরি-_ভয়ঙ্করী, 


কখনো ভৈরবী-বেশে করিছ গ্রলয়। 
৩ 





' ক্খনে! মূরতি তব বিষাদ-গন্তীর ; 


লুপ্ত করি’ দিবাকর, 
ঢেকে দাও চরাঁচর 
তিমির-গুঠন টানি, স্তব্ধ শর্করীর 
কভু বনরাজিশিরে, 
প্রান্তরে--তটিনী-নীরে 


খেল! কর জ্যোৎস্না লয়ে--কৌতুকে ম 11 । 
৫ | 


কভু হেরি--লীলা তব মঙ্গল-বিধান 


কঠিন পাষাণ টুটি’ 
নিঝর চলেছে ছুটি” 

করিতে সুদূর দেশে বারিধারা দান; 
কণ্টকিত লতা 'পরে ' 
গন্ধ বিতরণ করে 


রাশি রাশি বনফুল--শোভার নিধান 
৫ 


কভু দেখি-__পদে পদে কঠোর সংগ্রাম ; 
নাহি দয়ামায়া-লেশ, 
শুধু হিংস1-শুধু দ্বেষ 
আত্মপ্রতিষ্ঠার তরে ছন্দ অবিশ্রাম। 
. দুৰ্ব্বলে দলিয়! পায় 
সবল বাঁচিতে চায়, | 
জেতা-বিজিতের শেষে এক পরিণাম । 


কারে! তরে কভু তোর কাদে কি পরাণ ? 
শুধু হেরি-_সারাবেলা 
ভাঙা আর গড়! খেলা, 
পীড়িতের আর্তনাদে বধির পাষাণ । 
‘খোল দ্বার, খোল দ্বার”--- 
বৃথা ডাকি বার বার! 
তোর অন্তরের কেহ না পায় সন্ধান |. 
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ৷ 


চে 


">. 


বাতি 


বাঁতি প্রস্তুত করিতে pal॥েi৮i৫ এবং 50eari০ প্রভৃতি 
মেদায় (fatty acids), paraffine বং o0zokerite # 
প্রভৃতি উদঙ্গার এবং দেদান্লজ 
কতিপয় 56575, বিশেষতঃ (211০ চর্বি) এবং মোম 
ব্যবহৃত হয়। বাতি ‘প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার 
কয়েকটি বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা আবস্তক। বাতি 
. জ্বলিবার সময় ইহ! হইতে ধূম অথবা কোনও প্রকার দুর্গন্ধ 
‘নির্গত হওয়া কিছুতেই বাঞ্চনীয় নহে। এতদ্যতীত যাহাতে 
অল্প উত্তাপে বাঁতি কৌমল হইয়া ন! যায়, অথচ জলিবার 
সময় স্বীয় শিখাসঞ্াত.উত্তাপের প্রভাবেই এরূপ একটি 
তরল . পদার্থে পরিবর্তিত হয়, যে, উহ! পলিতার 
কৈশিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শিখাটি প্রজলিত রাখিতে 
পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। 15110 
(চর্বি ) প্ৰভৃতি কতিপয় glycerides প্রজলিত করিলে 
ধূম ও দুষিত গন্ধ নিৰ্গত হয়; তন্তি্ন চর্বি হইতে প্ৰস্তুত 
' ৰাতি অল্প উত্তাপেই কোমল হইয়া যায়, স্থতরাং .সহজেই 
বক্তাকার ধারণ করে। এই সমুদয় কারণ বশতঃ €৪110% 
প্রভৃতি উপকরণ অতি অল্প মুল্যের বাঁতি গঠনের জন্য 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। . 57200 এবং কতিপয় 
কঠিন-মেদান্ হইতে প্রস্তুত বাঁতিতেও পূর্বোক্ত দ্বিবিধ 
দোষ বর্তমান থাকে । 
প্রধানতঃ তিনটি প্রক্রিয়া দ্বার! বাঁতি প্রস্তুত করা হয় 
(১) নিমজ্জন ‘( dipping ), (২) ঢালাই (pouring), 
এবং (৩) ছাঁচে গঠন ( moulding ) | | 
নিমজ্জন-প্রক্রিয় দ্বার! বাতি প্রস্তুত করিতে হইলে 
দ্রবীভূত উপাদানে পলিতাটি নিমজ্জিত করিয়া, পরে উহা. 
গুদ্ধ করিতে হয়, তদনস্তর পুনরায় ডুবাইতে ত হয়) এই 
প্রকারে বারংবার নিমজ্জিত ও শুফ করিলে বাতি ক্রমে 
আবশ্যক মত স্থলাকার ধারণ করে। সাধারণতঃ এই 
উপায়ে সর্দাপেক্ষা অল্প মূল্যের বাতি প্রস্তুত করা 
হুইয়! থাকে । 


( hydrocarbons ), 





¥# Ozokerite is a naturally occuring paraffin or 


earth-wax which is found in .Galacia and Roumania, 


প্রবাসী__মাঘ, ১৩১৯ 


প্রয়োজন হয় না। 


| | ১২শ ভা, তন রি 


১০ ললিত ও EE EOE সনি ০" 


দ্বিতীয় প্রণালীতে বাতি নির্মাণ রি হইলে, 
পলিতাগুলি সাধারণতঃ একটি কাষ্ঠ- অথবা ধাঁতু-নির্ন্মিত 


সমভূজ ত্ৰিকোণ অবলম্বনে বিলম্বিত করিয়া, তদুপরি. 


দ্রবীভূত দ্রব্যগুলি ঢালির! দিতে হয়। সচরাচর এই 


উপায়ে মোমের বাতি প্রস্তুত হয়, কারণ মোম শীতল 


হইবার কালে এরূপ অধিক পরিমাণে আকুঞ্চিত হয়, 
যে, ছ্াচে ঢালিয়! কাৰ্য্য কৰা কিছুতেই স্থবিধাঁজনক নহে। 


এইরূপে বাতি প্রস্তুত হইলে, ঈষৎ কোমল অবস্থায় 


উহা একটি মস্থণ টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া, অপর 
একটি মস্থণ কাষ্ঠফলক তাহার উপর রাখিয়া 
গড়াইয়া লইতে হয়। 
ব্যাস ও পরিধি সমান এবং সুদৃষ্য হয়। 

আজকাল অধিকাংশ বাতিই ছাচে ঢাঁলিয়া প্রস্তত.করা 
হয়। ধাতুনির্শিত একটি নলের মধ্যদেশে পলিতাটি এরূপ 
ভাবে বিস্ত ত করিয়া রাখা হয়, যে, উহা নলের অক্ষরেখার 
স্থান অধিকার করে। বাতি ছাঁচে ঢালিবাঁর সময় ছ'চটি 
যথাক্রমে শীতল ও উষ্ণজলে নিমজ্জিত কর! কর্তব্য) 
ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে ‘বাতি প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । 

বাতির পলিত৷ ভাজ. করা অথবা পাঁকান কার্পাসনুত্র 
হইতে বিনাইয়! প্রস্তুত হয়, এবং সাধারণতঃ তাহাদের 
আকার চেপ্টা হইয়া থাকে) কিন্ত চর্বি হইতে নিমজ্জন- 
প্রক্রিয়! দ্বারা যে বাতি প্রস্তুত কর! হয় তাহার পলিতাগুলি 
গোল। পলিতাটি এরূপভাবে নিৰ্ম্মাণ করিতে হয়, যে, 
পলিতাটি পুড়িয়া যাইবার. সঙ্গে সঙ্গে উহার অগ্রভাগ 
বক্তাকার ধারণ করে, তাহা! হইলে আর ছাটয়! দিবার 


স্থসাধিত করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে বোধ হয় পলিতা 


টান করিয়! বুননের কার্য্য করা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক । 


এইরূপ করিলে বাতির সকল স্থানের 


= ঝর 


ঠা 


শিল্পকারগণ ইহা নানা উপায়ে 


প্রস্তুত করিবার কালে একটি সুত্র অবশিষ্ট হুত্রগুলি অপেক্ষা 


এতভিন্ন সকলেই অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, স্থৃত্র' 


কিন্বা কার্পাস-নির্ন্মিত দ্রব্য জালাইয়া নিবাইয়া দিলে 
অন্ততঃ ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার অন্তর্দাহ বর্তমান থাকে 
ও তজ্জনিত একটি স্বাস্থ্যহানিকর দুর্গন্ধ নির্গত হয় ; 
তাহা নিবারণের জন্য বাতি প্রস্তুত করিবার পূর্বে 


পলিতাটি ফ্যামোনিয়াম-ফসফেট বা বোরেট। রাবণ als 
tion of ammonium phosphate or borate) 
দ্বার! আর করিয়া লওয়া সঈত। | 
৯-প্যারাঁফিন, ০z০keri৫ এবং তিমি মত্তের চর্কি হইতে 
বাঁতি ছাচে গঠিত হয়। এইসকল বাতিও অল্প উত্তাপে 
কোমলত্ব লাভ করে; তাহা নিবারণের জন্য এবং উহা- 
দিগের ভঙ্গপ্রবণতা হাস করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ 
stearic acid মিশ্রিত করিয়! দেওয়া হয়। এ স্থলে ইহাও 
বলিয়া.রাখা প্রয়োজন যে palmitic 3 stearic acids 
এবং paraffin wax বাতির সর্বাপেক্ষ! প্রয়োজনীয় 
উপাদান। এ 
সাধারণতঃ 5110৮ কিম্বা 79107 ০11এর সহিত চুনের 
কিম্বা জলের রাসায়নিক সংযোগ সংঘটনে saponification 
প্রক্রিয়ার দ্বারা palmitic ও stearic acids প্রস্তত 
কর! হয়। জল ব্যবহার করিলে কিঞ্চিৎ দ্রাবক ( acid ) 
সংযোগ কর! কর্তব্য, কারণ তদ্বারা ॥১১৭r৮০]১5i5 প্রক্রিয়ার 
যথেষ্ট সুবিধা হয়। চুন-ব্যবহার-প্রণালীতে দ্বিবিধ উপায়ে 
palmitic SG stearic 
২১) একটি অনাবৃত পাত্রে শতকরা ১৬ ভাগ চুনের 
" হিত ফুটাইতে হয়, তাহা হইলে একটি অদ্রবনীয় চুনজাত 
4 সাবান (lime 5০০৪) প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই calcium 
অতঃপর অগ্রে 
এইগুলি হইতে গ্লিস্রিন * ও ক্ষারযুস্ত জল বাহির করিয়া 
লওয়া হয়। তদনস্তর উক্ত ০৪1০1 লবণ সমূহ গন্ধকায্র 
(sulphuric acid) এবং জলবাঞ্প দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে 
মুক্তাবস্থায় ওঁ মেদাশ গুলি (free fatty.acids ) প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। অথরা (২) মিলি কর্তৃক আবিষ্কৃত উপায়ে 
(1115 process) saponification প্রক্রিয়! সম্পন্ন 
/করা হয়। একটি আবৃত পাত্রে আট হইতে দশগুণ পৰ্য্যন্ত 
+ভূবাযুপেষণে শতকরা! ছুই হইতে চার ভাগ চুনের 
সহিত ফুটান হয়,_এই পাত্রাটকে ইংরাজি ভাষায় 
autoclave কহে। অধিকাংশ রাসায়নিকের মতে চুন 
দ্বার! hydrolysis ক্রিয়ার কেবল মাত্র আরম্ভ হইয়! থাকে 


oleate, palmitate, এবং stearate |. 





রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
১২ 


বাঁতি | i 


ee ed Peet uaa nea aa ue Tea শী, 


acid প্রস্তুত হয় | 


বং Saponification অর্থাৎ চুন দিয়! ফুটাইবার সময়, ইহা 


সামিল শলা ছি লোলা 


এবং জল ও বাষ্প দ্বারা তাহার সনাধান হ হয় । এই রাসায়- 
নিক প্রক্রিয়ার ফলে চুনজাত সাবান (line 5০০০), মুক্ত 
মেদান (free fatty acid) এবং গ্রিসিরিন্‌ (glycerine) 
উৎপন্ন হয়। তদনস্তর উক্ত অবস্থায় এ মিশ্রিত পদার্থের 
সহিত যথা প্রয়োজন গন্ধকান্ন সংযোগ করিয়া এ চুনজাত 
সাবান আলোড়ন কর! হয়; তাহার 
sulphate অধযস্থ হইয়া পড়ে, এবং গ্রিসিরিন্মিশ্রিত 
জলের উপরিভাগে মেদাম্্ন ভাদিতে থাকে । পরে 
উহা ছাঁকিয়৷ তুলিয়া লইয়া চুনজাত সাবান সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্লিষ্ট করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ গন্ধকান্ন-মিশ্রিত জল 
ংযুক্ত-করা হয়। 

Twitchell লাহেব saponification প্রক্রিয়ার 
সমাধান করিবার একটি বিশেষ উন্নত উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। অধুনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নবাবিষ্কৃত 
উপায়েই saponification কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়। থাকে। 
sulpho-olic acid, অথব! গন্ধকায্স ও নেদায়ের সংযোগ- 
সঞ্জাত ও প্রকার কোনও যৌগিক পদার্থ, এবং অতিরিক্ত 
পরিমাণ গন্ধকান্ন সহ একটি ৭০0৭i০ বা সুগন্ধ পদার্থ, 
তৈল অথবা চৰ্কি ও জল একত্র করিয়া একটি বৃহৎ কুণ্ড 
মধ্যে উত্তপ্ত করিতে হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ন! সমস্ত গ্রিসি- 
রাইভ্গুলি (৪5০০:1০3) বিশ্লিষ্ট হয় সে পর্য্যন্ত ফোটানে। 
উচিত। এই স্থলে আমাদিগের বলিয়া রাখা কর্তব্য, 
যে, গন্ধকান্ন ও মেদায়ের সংযৌগ-সঞ্জাত যে অয্ন (sহulpho- 
fat acid) ব্যবহৃত হয় তাহা saponifier নামে অভি- 
এবং ইহা শতকর! ১ হইতে ১.২৫ ভাগ সংযোগ 
উল্লিখিত মিশ্রিত দ্রব্য সমূহ ফুটাইবার 


ফলে calcium 


হিত; 
কর! বিধেয়। 


"নিমিত্ত উহার মধ্যে উত্তপ্ত জলবাষ্প প্রেরণ করিতে হয়, 


এবং উত্তাপের সমতা রাখার জন্য উহাদিগকে উত্তমরূপে 
আলোড়ন করা প্রয়োজন। কতকক্ষণ পর্য্যন্ত এই বাষ্প 
প্রেরণ করিতে হইবে তাহা সঠিক বলিয়! দেওয়া ছুরহ, বে- 
হেতু উহ! saponifieraর পরিমাণ এবং প্রেরিত 
বাপের বেগের উপর নির্ভর করে,--তবে এই পর্য্যন্ত বলা 
যাইতে পারে যে শতকরা ১ ভাগ 5aponifier ব্যবহার 
করিলে ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া 
থাকে। এইরূপে saponification কাৰ্য্য সম্পন্ন হইলে 


8২২ \ 


তাহাতে সোডা. (5০110. carbonate) সহ বাঁড়ি লবণ 
( sodium sulphate ), অথবা! কেবল মাত্র গন্ধকান্্ 
( sulphuric acid ) প্রদত্ত হয়| অনন্তর ক্রমে মেদা্- 
গুলি উপরে ভাসিয়া উঠে এবং ক্ষারজলযুক্ত গ্রিসিরিন 
(glycerine 1ye) নীচে পড়ে, তখন উহা পাত্রের তলদেশ 
হইতে তুলিতে পার! যাঁয়। ক্ষারামশূন্ত মেদ (neutral 
1) ব্যবহার করিলে অধিক পরিমাণে 58102$2£ দ্রব 
করিবার নিমিত্ত তাহার সহিত. কিঞ্চিৎ মুক্ত-মেদাস (free 
fatty acid) সংযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। 
Twitchell সাহেবের আবিষ্কৃত উপায়ে অধিক উত্তাপের জলে 
প্রয়োজন হয় না, সুতরাং মেদাম্নগুলি অতি সুন্দর হয়। 
বাতি নিৰ্ম্মাণ ব্যতীত, সাবান প্রস্তুত করিতেও অধুনা যথেষ্ট 
পরিমাণে মেদান্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

উল্লিখিত যে-কোনও উপায়ে মেদাস্ প্রস্তুত করিয়া 
দ্রব অবস্থায় সুপ্রশস্ত অগভীর পাত্রে কয়েক দিবস রাখিয়া 


দেওয়া হয়; এ সময় ইহার উষ্ণতা প্রায় ৩০০ সেটিগ্রেড্‌ 


খথাকে। এইরূপ করিলে: palmitic ও stearic অন্ধ 
দানা. বাধিয়া যায়... এ 2528099. ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া, 


প্রথমতঃ: শীতল অবস্থায়, পরে ৪০* সেটিগ্রেডে জল-চাপ- 


যন্ত্রের ( hydraulic .press ) সাহায্যে oleic acid 
নির্গত করিয়া লওয়া হয়; ইহাই বাজারে 75:১1] বা 
91970 নামে বিক্রীত হয়, এবং সাবান প্রস্তুত করিবার 
নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া. থাকে । জল-চাপ-যস্ত্ের দ্বারা তরল 
পদার্থ নিষ্ষাসিত হইলে যে কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, 
'তাঁহাই বাতির উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং এই বস্তই 
stearin. নামে অভিহিত ।. দ্রবনাক্ক ৫২০ হইতে ৫৫০ 
সেটিগ্রেড পর্যন্ত হইয়া থাকে । 15110 কিন্বা plam 
98] হইতে শতকরা ৪৪.হইতে ৪৮ ভাগ পর্য্যন্ত stearin 
পাওয়া যাইতে পারে । 

. কেবল মাত্র জল দ্বারা saponification করিতে 
হইলে একটি autoclavedaর মধ্যে পনর গুণ ভূবায়ুর 
পেষণে প্রায় ২০০ সেটিগ্রেড়ে উত্তপ্ত করা বিধেয়; 
এতদ্যতীত তন্মধ্যে . মহছু্ং জলবাম্পপ্রবাহ (current:of 
superheated steam) প্রবিষ্ট করাইয়া পাত্রহ্থ দ্রব্যগুলি 
‘উত্তমরূপে সংমিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। জলবাপ্পের সহিত 


প্রবাসী-_মাঘ,'১৩১৯ 


ee Nee eee সর্প সপ পাপ Na মামলা দত পপি fe 


if ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্টিল সিরাপ শাসন, 








যুক্ত মেদাকগুলি (free fatty acids) এবং গ্রিসিরিন্‌ 
পরিক্রত হইয়! নির্গত হইলে, প্রথম গ্রহণার্থ পাত্রে মেদান্- 
গুলি এবং দ্বিতীয় পাত্রে গ্লিসিরিন্‌ সংগ্রহ করা হয়। 
এই' প্রণালীতে ও পুর্ববর্ণিত উপায়ে শীতল করিয়া ও চাপু_ 
দিয়া ‘হইতে 55877. স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া 
হয়, এবং যথানিয়মে সতর্কতার. সহিত কাঁর্য্য করিতে 
পারিলে €5110%/ কিন্বা Pal ০1] হইতে শতকরা ৫০ 
ভাগ 55970 পাওয়া যাইতে পারে। 

" উল্লিখিত কাৰ্য্য সমূহ সমাধা হইলে অটোক্লেতক্থিত 

জলে শতকর! ৪1৫ ভাগ উগ্র গন্ধকাঁ় (strong sulphuric 
acid) সংযোগ করিয়া ১২০” হইতে ১৫০" সে্টিগ্রেডে 
hydrolysis সম্পন্ন করিতে হয়। তত্রস্থ গ্রিসিরনের 
কিয়দংশ গন্ধকান্ত্রের সহিত সংযুক্ত, হইয়া ৪lyceryal 
sulphuric অম্নে [505 <I css (Ome ] পরিণতি লাভ 
করে, ওলিকাঁন্নের (০181০ ৪০19) কিয়দংশ 5ulpho- 
stearic অস্ত্র [ C,H, €3০98,8] হইয়া ঘায়। শেষোক্ত 
অগ্নটি উৎপন্ন হইবা মাত্র, জলের সহিত ইহার রাসায়নিক 


, 01610 


"সংযোগ সংঘটন হয়, এবং এ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 


পূর্বোক্ত sulpho-stearic অন্তর bydroxy-steari 


'অম্নের [ 55৭1154589৪] আকার ধারণ করে, এং 


গন্ধকান্্র পুনর্বার উৎপন্ন হয়। 
প্রথমে palmitic এবং 570 অস্নদ্বয্নের সহিত কঠিন, রর 
অবস্থায় স্বতন্ত্র হইয়া যায়; পরে মহহুষ্ণ (superheated) 


Hydroxy-stearic hl 


জলবাম্পের সাহায্যে ইহাদ্িগকে চোয়াইয়া বিশুদ্ধ করিবার 


কালে, উহা বিশ্িষ্ট হইয়া 1০-০17০ অন্ন (C,H; 0; ) 
রূপে পরিণত হণ্ব। [50-01i০ অন্ন একটি কঠিন পদার্থ, 
এবং ইহার দ্রবণাঙ্ক ৪৫০ সেন্টিগ্রেড। এই প্রকারে কঠিন 
মেদায়ের (5০170 15 ৭০id5) অংশ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা 
যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে স্ুনিয়মে ও সতর্কতার সহিত 
কাৰ্য্য স্ুসম্পন্ন করিতে পারিলে ৪11০ হইতে প্রায় ডি 
কর! ৫৫ ভাগ পর্য্যন্ত কঠিন মেদান (5০110 fatty acids 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। 
কেহ কেহ দ্রাবক্‌ সংযোগে saponification কার্ধ্য 
নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে চর্বির কোধাবরণ- 
গুলি (০911-52115) নষ্ট করিয়া 15401015515 আরম্ভ 


করিবার নিমিত্ত কী জন্য উহাকে উগ্র গন্ধকান্ের 
সহিত উত্তপ্ত করিতে হয়, পরে জলসংযোগে ক্ষোটনক্রিয়! 
নির্বাহ করিলে 2 কাধ্যের সমাধান 
হইয়া থাঁকে। 

নু অতঃপর ০11০-অম্ন-মিশ্রিত palmitic ও stearic 
অন্নদ্বয়কে পূর্কবর্ণিত উপায়ে শীতল করিয়া ও চাপ দিয়া 
016; হইতে স্বতন্ত্র করিয়। লওয়া হয়। দ্রাবক দ্বারা 
saponification করিলে দ্রব্য গুলি ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া 
থাকে, তন্নিমিত্ত মহছুষ্চ জলবাম্পের সহিত পুনরায় 
চোয়াইয়া (distillation ) বিশুদ্ধ করিয়া. লওয়া 
কৰ্তব্য । 

Saponification প্রক্রিয়ার দ্বারা ০1০10 প্রস্তুত হয়, 
এবং তাহাকে ঢ9105101০ প্রভৃতি অন্তান্ত অস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র 
করিয়া লওয়া হইয়া থাকে, এ বিষয় আমরা ইতিপূর্বে 
পাঠিকবর্থের গোচর করিয়াছি? কিন্তু [92120160 প্রভৃতি 
অস্ত্রের তুলনীয় ইহার মূল্য অল্প, তন্নিমিতত আমর! 
রাঁসাক্সনিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহাকে অবস্থাস্তরিত করিয়া 
Palmitic অহক্লপে পরিণত করিয়া থাকি৷ কষ্টিক সোডা 
(caustic soda) সহযোগে sodium acetate, sodium 

নার এবং জলজান বাষ্প (hydrogen gas) 
প্রা হই ।* মিশ্রণ-যন্ত্রে (02007 ) যুক্ত একটি লৌহ- 
'বিনিৰ্ল্মিত পাত্রে ০1৫1০ অন্ন ও কষ্টিক-সোডা-দ্রাবণ (০৪০৩- 
tic soda solution) মিশ্রিত করিয়া, যে পর্য্যন্ত ন! সমস্ত 
জলীয়াংশ বাষ্পাকারে বিতাড়িত হয়, সে পর্য্যন্ত উত্তাপ 
প্রদান কর! বিধেয় ; পরে উষ্ণত| প্রান ৩১০০ সেন্টিগ্রেড 
পর্যন্ত বর্ধিত হইলে, জলজান বাষ্প (hydrogen gas) 
খরবেগে উদগত হইতে থাকে। উক্ত বাপের উদ্ভৃতি 
স্থগিত হইলে পর, অবশিষ্ট পদার্থে জল সংযোগ করা হয়, 
তাহাতে sodium acetate দ্রবীভূত হইয়| যায় এবং 
(palmitate অবশিষ্ট থাকে; অতঃপর গন্ধকান্নের দ্বারা 
বিশ্লেষণে চalদেiti অম্ন প্রাপ্ত হওয়! যায়; কিন্তু উহা 
অত্যধিক কোমল পদার্থ, তজ্ঞন্ত বাতি প্রস্তুত করিবার 


বাঁতি 





ক: 055৮5 505 +2NaOH=C,H,O,Na+ 
Hs ,O0,Na+H,. 


পক্ষে উহা সন্পূৰ্ণরপ সন্তোষজনক উপাদান নহে; এই 

নিমিত্ত অধুনা এই প্রণালীটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
পূর্বববর্ণিত যে-কোনও উপায়ে প্রস্তুত ও বিশুদ্ধীকৃত 

মেদান্ন বাতি প্রস্তুত করিবার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। 


Aromatic candle ঝ| সুগন্ধি বাতির নিমিত্ত বাতির 


উপাদানের সহিত Balsam of Peru সম্পূর্ণ মিশ্রিত 
কর! হয়; কেহ কেহ কোনও সুগন্ধ আরকে (tincture) 
বাতির পলিতা ভিজাইয়া লওয়া সুবিধাজনক বিবেচনা 
করেন। | 

বলা বাহুল্য বাতির উপাদান উৎপন্ন করিবার যে যে 
প্রণালী বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহা বাঁণিজ্যকল্ে 
প্রযোজ্য ;--ঘর-খরচের অন্ত অল্প সংখ্যক বাতি প্রস্তুত 
করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী নহে; তন্নিমিত্ত নিয্নে দুইটি 
সহজসাধ্য নির্দেশ (০7129) প্রদত্ত হইল ;_ . 


ট্যালো ৪০ তোল! : ট্যালো ৫০.তোল! 
মোম ১৬ ৯ মোম এ 
ফটকিরি ৮ » ফটকিরি ১ » 
কপূর নি কপূর "১০ ৯ 


আগ্রে অল্প উত্তাপে চর্বি৫5110,), ফটকিরি (5912557807 
alu) সহিত দ্রবীভূত ও মিশ্রিত করিয়া লওয়া কর্তব্য, পরে 
মোম সংবোগ কর! বিধেয়। উত্তাপ অধিক হইলে অথবা 
অধিকক্ষণ উত্তপ্ত করিলে চর্বি বিবর্ণ হইয়| যায় ; অতএব 
দ্রবণাস্তর অনর্থক অগ্রাভাপ প্রদান যে অকর্তব্য তাহ! 
বিশেষরূপে বুঝাইবার প্রয়াস নিশ্রয়োজন। দ্রবীভূত উপাঁ- 
দান ছাচে ঢালিবার অব্যবহিতি পূর্বে কপূর সংযোগ 
করিতে হয়। 

যাহার! নকল মোমবাতি প্রস্তুত করিতে অভিলাষী, 
তাহারা অগ্রে চর্বি গলাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ 
শু চুন (৫1০1. 1101) সংযোগ করিবেন, পরে চর্কির 
সমস্ত অপরিষ্কৃত কঠিন (5০119) পদার্থ গুলি অধঃস্থ হইলে, 
সতর্কতার সহিত উপরস্থ দ্রব্যাংশ স্বতন্ত্র করিয়া তাহার 
সহিত দ্বিগুণ-পরিমিত পরিষ্কত মোম মিশ্রিত করিয়া 
লইবেন। যথানিয়মে কাধ্া স্থসম্পন্ন করিতে পারিলে 
এই মিশ্রিত পদার্থে নির্মিত বাতি বিশুদ্ধ মোমবাতির সম্পূর্ণ 


সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে । 
Lig "_ শ্রীকান্তিকচন্ত্র ধর 


৪২৪ 


শিপ সপ Nat hia বাপি a aa Tea ee Te সস Ne ha aa Yas 2 ee ছিল পা সিল মতাত সিল সদ 


প্রাচীন ভারতে পত্রলিখন 


যেখানে মন্থরগাঁনিনী মালিনীর মৃদুল তানি অপূর্ব সঙ্গীতের 
বঙ্ধার তুলিয়াছে, যেখানে ক্রীড়ানিরত সৈকতবি্হারী হংস 
ও চক্ৰবাক কলরবে কানন কম্পিত করিয়াছে, কুরঙ্গ- 
সেবিত বিশাল শৈল যে স্থলের সীমাস্তপ্রহরী, কথ্ের 
সেই তপোবনপ্রান্তে একটি কুম্ণুম-কুঞ্জ প্রণয়লিপি রচনার 
স্থান। (১) তখন দ্বিপ্রহরের অসহা উত্তাপ, সঙ্গে সঙ্গে 
বিরহ্জাল!; তাই পাওুবর্ণ কপোল ও ক্ষীণ অঙ্গে শকুস্তলার 
ব্যথা হ্বপ্রকাশ। পার্শ্বে সেবানিরতা অনসথয়া ও প্রিয়ম্বদা 
নলিনীপত্রের ব্জনে তাপশান্তির নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে। 
প্রিয় মৃগশাবকটি ছায়ায় অদ্দনিমিলিতনেত্রে নিষপন। 
. ক্ষচিৎ ছায়াচ্ছন্ন নীড়ে লীন বিহগের মদমত্ত কুজন- শ্রুত 
হইতেছে । এইরূপ সময়ে শকুত্তলার মনোভাব লিপিতে 
প্রকাশিত) পদ্পপত্রে লেখা । অধিক নয়, একটি গাথ!। 
এই শকুস্তলার প্রণয়লিপি। 
আবার যখন. বসন্ত বিজয়কেতন তুলিয়! অগ্রসর, 
যখন কোকিলের মুক্তকণে কুহুরব ধরায় নব উন্মাদনার 
আবেশ আনিতেছে, যখন. কুম্থমরসমন্ত অলির. গুঞ্জন 
' কাননে কাননে নিনাদিত, তখন পুশ্পোগ্ঠানে রাজা কেতকী- 
পত্রের প্রণয়লিপি পাইলেন। লেখিকা কপুরমঞ্জরী | 
লিখিবার উপকরণ কেতকীপত্র ও মৃগনাভির মসী। এই 
কর্ূরমঞ্জরীর প্রণয়লিপি। ২) 
আর . একদিন মধ্যান্নে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে 
প্রতিষ্ঠান'নগরীর উপবনে পুরুরবা ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
মাঁধবীলতার বিতান দোলাইয়! কুন্দপরিমলে স্থরভিত পবন 
বহিতেছিল। নব চুতকিসলয় বিকদিত। অশোক ও 
কুরুবক কাঁননের শোভা বিকাশে সহাঁয়ক। তখন শুন্ত- 
পথে পুরুরবার প্রতি অন্ুরাগিনী উর্বশী, সখী চিত্রলেখার 
সহিত উপনীত হইল। এ অভিসারের প্রথম সম্ভাষণও 


পরবাসাঁ মা, ১৩১৯ 





(১) অভিজ্ঞান শকুস্তল. ওয় অঙ্ক। 

(২) কর্প রঞ্জরী, দ্বিতীয় যবনিকান্তর। 
কেদঈকুক্মপত্তসংপুডং পাহুডং তুঅ সহীঅ পেসিদম্‌। 
এনাঁহিমসিব্রসৌহিণা তং সিলোঅজুঅলেন লঞ্কিদস ৷ 


[১২শ ভাগ, ২ খণ্ড; 


eat Weare ten eat Pt ate A Tra পাসসিডিপািি Tea িিিসিািািলাি 


প্রণ্য়লিপি। উর্ক্শীর লিপি তূর্জ্পত্রে 
হইতে নিক্ষিপ্ত হইল। (৩) 

: আর গোপনে রাখিবার জন্য মৃগাঙ্কাবলী যে লিপি 
সুত্র দিয়া বন্ধন কর! হইয়াছে, যাহা সাধারণে যাহাতে 
পাঠ ন! করিতে পারে সেই জন্য মুদ্রা ( মোহর ) দ্বারা 
অঙ্কিত, সেই আর এক লিপি 1(৪) OO 

প্রাচীন ভারতে রাঁজ-অন্তঃপুরে গুদ্ধান্তচারিনীগণের 
এইরূপ লিপি, তপোবনে বর্দ্ধিতা শকুস্তলারও ' এইরূপ 
লিপি। লিপি একএকটি ক্ষুদ্র শ্লোক বা গাথা। মসীর 
স্থলে যৃগনাভি বা চন্দন। পত্র কেতকীপত্র, তালপত্র 
অথবা ভূর্জপত্র। 

প্রণয়লিপিই না হয় এইরূপ, 'আর কি কোনও 
প্রয়োজনে লিপি ব্যবহার হইত না? বিদর্ভরাজ সদর্পে 
অগ্রিমিত্রকে পত্র লিখিতেছেন (৫); রাজা অগ্রিমিত্র সেনাপতি 
বীরসেনকে পত্র লিখিবাঁর আজ্ঞা দিতেছেন (৬); পুষ্পমিত্র 
অগ্নিমিত্রকে পত্র দিতেছেন (৭)। 

মাল্যবান্‌ পরশুরাঁমকে পত্র দিয়াছিলেন, 'পরশুরাম 
তাহার উত্তর দিয়াছেন, উত্তরটি তালপত্রে তমীলরসে 
লিখিত (৮)। উৎকলদেশ হইতে পত্র হস্তে এক দত. 
আদিয়াছে। (৯) Ed 

সেকালে পত্রের খামেরও অভাব ছিল না। অবশ্ঠ 
তাঁহার আকার বিভিন্ন প্রকারের ছিল। (১০) চন্দ্রগুপ্তের 
সময় ও তাহার পরবর্তী সময়ে মসীপাত্র ও পত্র- প্রচলিত 
হয়। চন্ত্রগুপ্তকে নায়ক করিয়! মুদ্রারাক্ষম নাটক বিরচিত 

(৩) বিক্রমৌর্ববশী, দ্বিতীয় অর্ধ । যথা 
“পহাবনিম্পিদেন ভুজ্জবত্তেন লেহং সম্পাদিঅ অন্তর! থিবিদুমিচ্ছাঁমি।” 

(৪) বিদ্ধশালত্বপ্রি কা, তৃতীয় অন্ক। যথা 
'_ “ভালীদলং যদকঠৌরতরং যদত্র মুদর! স্তনীষ্বঘনচন্দনপপ্বমুক্তিঃ। 

যদ্‌বন্ধনং বিসলতাতনুতাস্তবঞ্চ কন্তাশ্চিদেষ গলিতস্তদনঙ্গলেখঃ 1” 

(৫) মালবিকা গ্রিমিত্র, প্রথম অঙ্ক । 

(৬) "সেনান্তে বীরসেনায় জেখ্যতামেবং ক্রিয়তামিতি ৷” 
বিকাগ্নিমিত্র, ৫ম অঙ্ক ! 

(৭) “সেনাঁপতিঃ পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্ত্রত্যমাযুমমস্তং অগ্রিমিত্রং স্নেহাৎ 
পরিথজ্যেদম্‌ অনুদর্শয়তি।” মালবিকাগ্রিমিত্র, ৫ম অঙ্ক । 

(৮) “যঃ পরশুরামস্ত বুম্মাভির্ার্ভীহ্রঃ প্রেষিতস্তেনৈতৎ .তমালরস- 
বি্বস্তাক্ষরং তাঁলীপত্রমুপনীতস্‌।” মহাবীরচরিত, ২য় অঙ্ক । 

(৯) প্রবোধচন্রোদয়, ২য় অঙ্ক । 


.. (১০) “সোত্বরীয়প্রাভৃতকো লেখঃ: প্রাপ্ত) 
£ম অঙ্ক | 


পত্রে লিখিত হইয়া শুট 





মাল- 


: মালবিকারিসিতর 


টা 


৪র্থ সংখ্যা! ] 


eee Net at ea লন 


হয়। সেই নাটকে চাণক্য এক প্রধান চরিত্র । চাণক্য 
বলিতেছেন, “মসীপাত্র ও পত্র নিয়ে এসো 1৮ [ “মসীভাজনং 
পত্ৰঞ্ধোপানয়”_-প্রথম অঙ্ক ) ] তখন কায়স্থ দ্বারা লিপিকার্ধ্য 
নির্বাহিত হইত। চাণক্য ত্রাঙ্ষণ। সেইজন্য চাণক্য 
শকটদাসকে পত্রথানি কাপি করিতে দিলেন। বলিলেন, 
প্রাঙ্গণের লেখা হাজার ধরে’ লিখলেও ভাল হয় না।” 
[“শ্রোব্রিয়াক্গরাণি প্রযত্রুলিখিতান্তপি নিয়তমস্ফুটানি ভবস্তি।” 
১ম অঙ্ক। ] পত্রে মোহর.দেওয়। প্রচলিত ছিল। মলয়কেতু 
ভাগুরায়ণকে বলিতেছেন, “চিঠিখানি খোল, কিন্তু দেখো 
যেন মোহরটি না ভেঙ্গেয়া যায়?” [“ইমামপি মুদ্রা 
পরিপালয়র দৃঘাট্য দর্শ়”। মুদ্রারাক্ষস পঞ্চম অঙ্ক। ] 

আর সেকালের পত্রবাঁহক? প্রত্যেক পত্র পাঠাইতে 
একএকটি লোকের আবশ্যক হইত। এখনকার ভারত- 
ভ্রমণণীল পোষ্টকার্ড ও খামের যুগে আমাদের চক্ষে ইহা 
বিশ্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়! 
পত্রবাহক আসিতেছে । “বহুদূর গমনে তাহার পদদয় 
অবসন্ন, নানু পর্য্যন্ত যে বসন বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা কর্দিম- 
সমাচ্ছন্ন। পৃষ্ঠে শিথিলগ্রন্থি বন্তরখণ্ড লম্বখান। পত্রখানি 
ভাঙ্গ করিয়! দৃঢ়রূপে স্ুত্রদ্বার! বন্ধ হইয়াছে। তাই তাহার 





লস সত সদ পাশ 





' মধ্যভাগ নমিত। পত্রথানি উষ্কীষা ভ্যন্তরে রাঁখিয়াছে।” (১১) 


আর একছ্গন পত্রবাহক “পথশ্রমে ও রৌ-তাঁপে মলিন; 
দ্রুত পদবিক্ষেপে ধুলিরাশি উড়িতেছে, সম্মুখের দিক্‌ 
হইতে পবন বহিতেছে, তাহাতে উত্তরীয় উড্ডীয়মীন। 
ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। স্বেদজলে ললাট ভাসমান (১২) 

স্কত সাহিত্যে সকল বিষয়েরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শান্তর 
ও তদ্িষগক গ্রন্থ ছিল। পত্রলিখন-প্রণালী কিরূপ হইবে, 
পত্রের আকার. কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত 
একখানি গ্রন্থ বিদ্ধমান আছে। তাহার নাম পত্রকৌ মুদী, 
রচয়িতা বররুচি। তিনি বিক্রমাদিতোর একজন সভাসদ্‌ 


প্রাচীন ভারতে পত্রলিখন 








(১১) “অতিদুরগমনগ্রুজড়জত্বং, কার্দমিকচেলচীরিকাম্দিমিতো- 
চ্চওচগ্ডীতকম্‌, পৃষ্টপ্রেত্বৎপটচ্চরকর্প টঘটিতগলিতগ্রস্থিং, অতিনিবিড়নুত্র- 
বন্ধনিক্লিতাস্করালকৃতব্যবচ্ছেদয়! লেখমালিকয়। পরিকলিতমুদ্ধীনং লেখ- 
হারকমড্রাক্ষীৎ 1”  হর্ধচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছণন। 

(১২) “শ্রমাতপাভ্যাম।রোপামাণকায়কালিমীনম্‌,****-ন্অতিত্রাগমন- 
দ্রুততরপদোদ্ধ মানধুলিরাজিব্যাজেন-*'অভিমুখপবনপ্রেতবৎপ্রবিততোত্ত- 


' ববীয়পটপ্রাপ্তৰীজ্যমানোভয়পার্শম্‌...কৃষ্যসাণমিব পুরস্তাদায়তৈঃ শ্রশ্বাস- 


মোক্ষৈঃ...সবিছযন্নঙাটতট...” হৰ্ষচরিত, পঞ্চম উচ্ছ স | 


ছিলেন বলিয়া শুনা যায় ; নবরত্বের মধ্যে ইনিও একজন। 
পত্রকৌমুদী হইতে' আমরা প্রাচীন ভারতে পত্র- 
লিখনের পরিচয় দিতেছি । 

পত্রের আকার। 


পত্র সাধারণতঃ তিনি শ্রেণীর, উত্তম মধ্যম ও সামান্ত । 
তিন প্রকার পত্রের আকার এক প্রকার নহে। উত্তম 
পত্র এক হস্ত ছয় অঙ্থুলি, মধ্যম পত্র এক হন্ত, ও সামান্ত 
পত্র মুষ্টিহস্ত পরিমাণ । 


“যড়সুলাধিকং হস্তং পত্রমুত্তমমীরিতম্‌। 
মধ্যমং হস্তমাত্রং স্যাৎ সামান্থং মুষ্টিহস্তকম্‌ 0” 


পত্রের আকার আজকাল আমাদের চক্ষে কিছু বৃহৎ 
ঠেকিতে পারে। কিন্তু রাজকীয় পত্র বা আজ্ঞাদি 
সাধারণতঃ বৃহৎ কাঁগজেই লিখিত হইয়া থাকে । আর. 
সেকালে এখনকার মত দিনে পঞ্চাশখানা পত্র লেখা হইত 
না। সাধারণ লোকে মাসে একখানি লিখিত কি না 
সন্দেহ। এই হেতু পত্রাদির আকারও যেরূপ বৃহৎ হইত, 
নানাবিধ চিহ্ন ও আড়ম্বরপূর্ণ বহু বাক্যও তেমনি প্রযুক্ত 
হইত। এক্ষণে আমর! তাহাই দেখাইব। 
পত্র তিন ভাগে বিভক্ত করিয়! ভাজ করা হইত। 
প্রথম ছুইভাগ সাদা থাকিত। তৃতীয় ভাগেই লিখন 
প্রচলিত ছিল। পত্র গদ্য পদ্য বা উভয়বিধ ভাষায় 
লিখিত হইত। | 
“পত্রন্ত ত্রিগুণীকৃত্য উৰ্দ্ধে তু দ্বিগুণং ত্যাজেৎ ৷ ৷ 
শেষভাগে লিখেদ্বর্ণান্‌ গন্যপত্যাদিসংযুতান্‌ ॥” 
পত্রলিখনরীতি । 


পত্রের উপরিভাগে একটি অঞ্চুশের স্টায় চিহ্ন দিতে 
হইবে। এই চিহ্ন "মঙ্গলার্থ বাবহৃত হয়। মধ্যে একটি 
বিন্দু চিহ্ন থাকিবে ও নিয়ে সপ্তাঙ্ক লিখিত হইবে। তাহার 
নিয়ে পন্বস্তি” এই কথাটি লিখিতে হইবে। 

তাহার পর সুন্দর গদ্য। পরে যথোপধুক্ত শ্রীশব্দ 
ব্যবহারাঁ। সংস্কৃতভাষায় কুশল লিখিতে হইবে। কে 





+ গুরুকে পত্র লিখিতে হইলে ছয়বাঁর 'শ্রী) লিখিতে হইবে । 
স্বামীকে পাঁচটি, ভূত্যেকে দুইটি, রিপুকে চারিটি, বধূকে তিনটি, পুত্র ও 
ভাৰ্য্যাকে একটি করিয়া ‘এ’ লিখিবে। 

“বড়গুরোঃ স্বামিনঃ পঞ্চ দ্বে ভৃত্যে চতুরো রিপৌ। 
শ্রীশব্বানাং ত্রয়ং মিত্ৰে একৈকং পুক্রভাধ্যয়োঃ 1” 


৪২৬ 
ভাষায় বা প্রাক্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ ভইবে। 
আসল কথা। যে জন্য পত্র প্রেরিত হইতেছে তাহার বিশেষ 
বিবরণ। শেষে যশঃকুচক বা গ্রীতিসম্তাষণ-স্চক পদ্য 
'লিখিবে। “কিমধিকমিতি” বা "অলমতিবিস্তরেণ” প্রভৃতি 
শব্দ লিখিয়! পত্র শেষ করিবে। 


প্রত্যেক পত্রেই তারিখ, মাস প্রভৃতি সম্বলিত একটি . 


2 থাঁকিবে। 
“অঙ্কুশং প্রথমং দদ্যাৎ মঙ্গলার্থং ব্চন্মণঃ | 
মধ্যে বিন্নুসমাযুক্তমধঃ সপ্তাস্কসংযুতম্‌ ॥ 
তদধঃ স্বস্তি বিশ্তান্ত ততো গদ্যং সুশোভনম্‌ । 
“ততঃ শ্রীশবরূপাণি পদস্তাসক্রমং লিখে ॥ 
'..' ভাষয়া সংস্কতেনৈব কুশলং বিলিখেৎ স্থধীঃ। 
"ততঃ শুভাগুভাং বার্থীং সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈস্তথা 1 
ততঃ প্রমাণসন্দেশং ততো বার্থীং নিয়োজয়েং। 
কীন্তিপ্রীতিযুতং পদ্যং ততঃ কিমধিকাঁদিকম্‌ ৷ 
পত্রপ্রেষণশ্লোকঞ্চ অস্কমাসাদিসংযুতম্‌। 
সর্বরষামেব পত্রেযু লিখনঞ্চৈবমীরিতম্‌ ॥” 
আজকাল বিবাহাদি উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র বিবিধ বর্ণে 
রঞ্জিত হয়। সেকালেও পত্র-রঞ্জন-প্রথা প্রচলিত ছিল। 
বর্ণ, রৌপ্য ও রঙ্গ দ্বার! যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও সামান্ত 
পত্র রঞ্জিত হইত। 
সুব্রগ্যরঙ্গাছো রঞ্জয়েৎ পত্রমুত্তমম্‌। 
সামান্কোত্তমসধ্যানাং পত্ররগ্রনমীরিতম্‌ ॥ 


এখন কোন কোন পত্রের বিশেষ চিহ্ন থাকে । 
বিলাতে কৃষ্ণবর্ণ-রেখামণ্ডিত পত্র শোক সুচনা করে। 
প্রাচীন ভারতে এরূপ প্রথা না থাকিলেও ব্যক্তি- 
বিশেষের পত্র এক এক প্রকারে চিহ্নিত হইত। 
রাজার পত্রে শিরোভাগ হইতে ছয় অঙ্গুলি বাদ দিয়া চন্ত্- 
মণ্ডলের মত কন্ত,রী ও কুঙ্কুম দিয়া একটি গোলাকার 
চিহ্ন দ্রিত। মন্ত্রীর পত্রে কেবল কুস্কুমের বৃত্ত থাঁকিত। 
পণ্ডিত, গুরু, পিত! ও পুত্রের পত্র চন্দনের গোলাকার চিহ্ন 
ধারণ করিত! স্বামীকে পত্র লিখিতে হইলে সিন্দুরের 
-গ্রোল চিহ্ন দিতে হ ইত। স্ত্রীকে পত্র দিলে আলতার চিহ্ন 
থাকিত। 
শোণিতের চিহ্ন ধারণ করিত। | 

এখন যেমন আদালত-সংক্রান্ত বা অন্তান্ত বিষয়ক 
দলিলাদি পঞ্চ 0১:০7) করা হইয়া থাকে, প্রাচীনকালে 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩১৯ 1 


রি টি 
চপা লা সিল সীল সিল জলসা পিলা সিল সিলসিলা সিল দিলা সা কপ ক, 


কেমন আঁছে প্রভৃতি. গুভাগপ্তভ বার্তা তাহার পর সংস্কৃত | 
তাহার পর. 


ভূতোর পত্র রক্তচন্দন .ও শত্রুর পত্র ওঁরূপ ' 


[১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাজার পত্রের দক্ষিণ পত্রকোণের নিয়দেশ এক অঙ্গুলি 
ছেদন করা হইত। 


ame ese et সপ ess eta att 


* “দক্ষিণে পত্রকোণস্ত অধস্তাৎ ছেদয়েৎ স্বধীঃ। 
একানুলপ্রমাণেন রাজপত্রস্ত চৈব হি।” 
"পত্র লইয়া যাইবার বিবিধ নিয়ম আছে। তখন ত 
আর চর্ন্ননির্ন্মিত-আঁধার-স্বন্ধে পিয়ন চলিত না, কাজেই 


পত্র কিন্ধুপে বহন করিতে হইবে, তাহারও বিশেষ নিয়ম 
কর! হইয়াছিল। যাহার! পূজনীয় তাঁহাদের পত্র মস্তকে 
ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। পূর্বে যে পত্রবাহকের 
বৰ্ণন! প্রদত্ত হইয়াছে, সে উষ্ণীষ-মধ্যে পত্র লইয়| যাইতেছে! 
রালা, মন্ত্রী, গুরু, ব্রাহ্মণ, যতি, সন্যাসী, স্বামী প্রভৃতির 
পত্ৰ প্রাপ্ত হইলে তাহা মস্তকে স্পৰ্শ করিয়া পরে পাঁঠ করিতে 
হইবে। ইহাতে পত্রপ্রেরকের প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর! 
হয়! কাঁদন্বরীতে চন্দ্রাপীড় পিতার পত্র পাইয়া! তাহ! মস্তকে 
স্পর্শ করিয়া পাঠ করিলেন।, [ “যুবরাজস্ত শিরসি ক্বত্ব 
স্বয়মেব চ তুন্ম,চ্য ক্রমশঃ পপাঠ”--কাদন্বরী, পূর্কভাগ । ] 

ভাৰ্য্যা, পুত্র ও মিত্রের পত্র, হৃদয়ে ধারণ করা বিধি। 
কারণ ইহাদের প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ প্রবল) হৃদয়ই 


তাহাদের স্থান। বীরগণের পত্র কণ্ঠদেশে ধৃত হইবে। 
“ভাধ্যাপুত্রস্ত মিত্রস্ত হৃদয়ে ধারয়েৎ স্থধীঃ। 
প্রবীরাণাং কণ্ঠদেশে পত্রধারণমীরিতম্‌1” . . 


রাজাদের পত্রাদি লিখনের বিশেষ বিধান আছে।, 
কারণ সাধারণ লোকের পত্রাদিতে বিশেষ কোন ঘটনা 
নির্ভর করে না। কিন্তু এক রাজার সহিত অন্য রাজার 
প্রব্যবহারের ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সঙ্ঘটিত. হইতে, 
পারে! সেইজন্ত বিশেষ সাবধানে রাজকীয় পত্রাদি 
লিখিত হইত। যে লেখক উপযুক্ত প্রকারে স্থনিপুণ 
বাক্যবিস্তান করিয়া পত্র লিখিতে সমর্থ, সে মন্ত্রীগণের 
সহিত যশোলাভ করে । যে শাল্তক্রম না জানিয়া পত্রাদি 
লেখে সে অপযশভাগী হয়। | 


“এবং শাস্ত্ক্রমং জ্ঞাত্বা যে| লিখেদ্রাজপত্রকম্‌। 
স রাজমন্ত্রিভিঃ সার্দধং যশং প্রাপোত্যনুত্তমম্‌ ॥ 
শান্ত সন্দর্ভমজ্ঞাত্বা যো লিখেদ্বাজপত্রকম্‌। 

স রাজমস্ত্রিভিঃ সার্দ্ছং শে! মহদাগর য়াৎ ॥” 


রাজা প্রথমে লেখককে আহ্বান করিয়া গদ্যপদাযুক্ত 


পত্র রচনা করিতে বলিতেন। লেখক নির্জনে দুইজন পণ্ডিত 


ডাকিয়া ছুই তিন দিন ধরিয়া পণ্ডিতগণের সহিত বিচার 


তপ শর, 


পাপা 


 ৪র্থ সংখ্য! ] 


সিনে 


করিয়া নিজের ভ্রম বা দোষ সংশোধন করিয়া পত্রপুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করিত। [ পত্রপুস্তক কি Correspondence 
০০? ] তাহার পর একখানি সামান্ত পত্রে উহা 
_২ লিখিয়া নিজ্জনে রাজাকে . শ্রবণ করাইত। রাজার 
মনোমত হইলে উত্তম পত্রে. লিখিয়া তাহা প্রেরণ করিত। 


“পণ্ডিতদ্বয়মানীয় লেখকো রহ্‌সি স্থিতঃ। 
যথাযোগ্যানুসারেণ পত্রং কুষ্যান্মনোরমম্‌ ॥ 
দিনদয়ং ত্রয়ং বাপি বিচাঁধ্য পণ্ডিতেন বৈ। 
সবতরান্তেদুধণং জ্ঞাত্বা বিলিখেৎ পত্রপুস্তকে-] 
সামান্যপত্রে সংলিখ্য রহসি শ্রাবয়েন্ন পম্‌। 
নৃপাজ্ঞয়া শুভে পত্রে বিলিখেদ্রীজলেখকঃ 1” 


এতৎ্যতীত পত্রকৌমুদীতে পত্র কিরূপে পাঠ করিতে 
হইবে, পত্রে কাহাকে কিরূপে সম্বোধন করিতে হইবে 
ইত্যাদি বিষয়ের বিধান আছে। রাজার পত্রে মহারাঁজাধিরাজ 
দানশীল, কষ্পবৃক্ষতুল্য প্রভৃতি পদ, মন্ত্রীর পত্রে সচ্চরিত পদ, 
পণ্ডিতের পত্রে শান্ত্রাথনিপুণ,গুরুর পত্রে সাংখ্য সিদ্ধাস্তনিপুণ, 
প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইত। পত্রের আরম্ত এরূপ দীর্ঘ, 
জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইত যে এখনকার পাঠকের সেদকল 
পাঠ ধৈর্যচাতি উপস্থিত করিবে। পাদটীকায় ' একটিমাত্র 
উদাহরণ প্রদত্ত হইল ।* 

এখন দেখা যাক্‌ প্রাচীন পত্রাবলীর বিশেষত্ব কি? 
এখনকার কালের পত্র হইতে প্রাচীন পত্রের প্রধান প্রভেদ 
আকারে ও আড়ন্বরে। প্রাচীন মহাকাব্য যেরূপ দীর্ঘ, 
প্রাচীন গুহাসকল যেরূপ বিশাল, প্রাচীন মন্দিররাজি 
যেরূপ বিরাট, প্রাচীন পরও সেইরূপ স্ববৃহত। যে সময়ে 
একখানি কাব্য লিখিতে প্রতি শ্লোকে অসীম নিপুণতা 
প্রদর্শিত হইত, যে সময়ে বৃহৎ গিরি শিল্পীর অন্ত্রাঘাতে 





পাটি 





সিসির 


পাষাণ-প্রাসাদে পরিণত হইত, সে সময়ে পত্র লিখিতেও . 


এখনকার অপেক্ষা দশগুণ সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইত। 
তাঁহার কারণও স্পষ্ট । পত্র লেখা তখন নিত্য হইত না। 
কাজেই যাহ! বহুদিন অন্তর ঘটিত ও যাহা প্রেরণ করিতে 


প্রাচীন ভারতে পত্রলিখন 








* স্বস্তি গীর্্াণচয়চূড়ীরত্বরাজিরোচিশ্চ স্বিতচন্ত্রচূড়চরণনখেন্তুবৃন্দ- 
চন্দ চেতশ্চকোরবরবিষমসমরস্ঞ্চরৎপ্রবলতরতুরগ- 
পুটপটলদলিতভুপৃষ্ঠোত্তিষ্ঠভূয়িঠধূলিধারাধূসরিতসকলহ রিদণ্ডরপ্রচওভুজ- 
দওভ্রাজমাঁনধরতরা সিবিত্রাসিতপ্রত্যর্থিপৃর্থীপতিসার্থপ্রার্থিতানুকম্পা- 
স্থধাসম্পাতানবরতবিদ্বদ্ব।রিপ্র্যবিদ্রাবপদ্রবিণরাশিবিশ্রীণনসমুপীজ্জিতো- 
81885524505 
তেলক ত | 
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সমিতি 


বহু ব্যয় হইত, তাহার শোভা সম্পাদনে মনোযোগী হওয়া 
বিচিত্র নহে। আর আতম্বরপূর্ণ বাক্যবিস্তাস সাধারণ 
পত্রে অনুপযোগী হইলেও রাজকীয় পত্রাদিতে অপরিহাধ্য। 
এখনকার আদালতের দলিলাদিতে যেমন কতকগুলি “বাধ! 
গৎ” ব্যবহৃত হইয়! থাকে, প্রাচীন পত্রাদিতেও সেইরূপ । 
অফিসিয়াল্‌ (080৭!) পত্রের বীধুনিও বড় কম নহে । 

বৃক্ষপত্র সাধারণতঃ লিখিবার উপকরণ ছিল বলিয়াই 
পত্র নাম আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বাল্য- 
কালে পল্লীবালকেরা এখনও তাঁলপত্রে অক্ষরবিস্তাস 
করে। উড়িষ্যাদেশে তালপত্রে লিখন বহুল পরিমাণে দেখা 
যায়। -ভূর্জপত্র, তুলট কাগজ হইতে বর্তমান লিখিবার 
কাগজ কি প্রকারে নিজ প্রভাব .বিস্তার করিল সে প্রসঙ্গে 
প্রয়োজন নাই। সে স্বতন্ত্র বিষয়। তবে গৃহস্থের নিত্য . 
ব্যবহারে সেকালে পত্র যে খুব অন্ন উপকারেই আদিত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

যদি কোন যাছুকরের মায়া যষ্টিবলে বর্তমান ভারত বিলীন 
হইয়া অতীত. ভারতের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে বর্তমান 
ডাকঘর অন্তর্হিত দেখিব। পল্লীপথ ঘুক্নুরনিনাদী রাঁনারের . 
পদশব্দে ধ্বনিত হইয়! উঠিবে না, বিরিহিনী প্রবাসী পতির 
পত্র পাইবার আশার জলাগুলি.: দিবে, 'বাণিজ্যের বিশাল 
তরণী নিশ্চল হইবে। একএকটি গ্রাম নিজ-নিজ স্ুখছুঃথের 
কথার ভুলিয়া থাকিবে । আর বর্তমান কালের প্রবাসী 
বিরহী নব্যবঙ্গযুবকের মত উচ্ছাস পত্রে ব্যক্ত করিতে 
অক্ষম হইয়া, নবজলধরদর্শনে গগনপানে তি রর 
বক্ষের মত বলিবে-- 

“পয়োদ, প্রিয়ায়াঃ সন্দেশং মে হর ।” 

কিন্তু কল্পনার দিন বিগত। শকুন্তলা, কপুরমঞ্জরীর 
প্রণয়লিপি রচনার দিন আর নাই। মানবমন সেইরূপই 
আছে বটে, কিন্তু কালবশে তাহার বিভিন্নরূপে বিকাশ। 
তাই কর্মক্ষেত্রে নব পত্রের উন্মেষে প্রাচীন পত্র অতীতের ' 
অবগুষ্নে লুক্ধায়িত। তাহার জীবন আজ অবসান-_কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গেই মূতনের বিকাশ । 





শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল। 


(বিবিধ ও প্রসঙ্গ 


বাঙ্গলাদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন হইয়া গেল। 


যখন নির্বাচন হইয়! যায় নাই, তখন. ইণ্ডিয়ান ডেলী 


বিষয়ে বেশী কিছু লেখা অনাবগ্তক) ' কেনন! আমরা 
নিশ্চযন-.জানি যে সর্ধাধম লোকেরাই নির্বাচিত হইবে” 
পরিহাসচ্ছলেও আমরা এত বড় শক্ত কথাটা বলিতে 
চাই ন!; এবং কথাটা সকল ক্ষেত্রে সত্যও নহে। তবে 
ইহা. নিশ্চয় যে এমন অনেক লোক. নির্বাচিত হইয়াছেন, 


রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সমূহের আলোচনা. ও আনদৌলন-ক্ষেত্রে . 


বাহাদের নাম কচিৎ শুনা গিয়াছে,বা মোটেই শুনা যায় 
রর নাই। আবার এমন .কেহু কেহ নির্বাচিত হইয়াছেন, 
বাহার চরিত্র হিসাবে অত্যন্ত হীন। যাহা হউক, আশা 
করি, সকলেরই ভবিষ্যৎ কাঁধ্য অতীত জীবন অপেক্ষা 
দেশের অধিকতর. মঞ্ধলকর হইবে) আশা করি, সকলেই, 
'যতদিন ব্যবস্থাপক থাঁকিবেন, ততদিন' দেশের কাজে, 


নিজ নিজ অর্থোপার্জন ‘ৰা স্থখভোগ অপেক্ষা, হব 


ন্‌ সময় ও শক্তি নিয়োগ. করিবেন।। 

. 7, ষেসকল দেশে, জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচন 
প্রণালী আছে, তথায় “নির্বচনপ্রার্থীদের- আপেক্ষিক 

যোগ্যতা সংবাদপত্রে প্রকাশ্তভাবে আলোচিত হইয়া থাকে । 

বাঙ্গলাদেশের ইংরাজী: 'কাগঞ্জগুলিতে তাহা 'হয় নাই 

বন্ধুত্ব :ও খাতির, এবং খোসামোদের, দ্বার ভোট লওরার 

'_ জোরে যতটা হয়, এখানে অনেক স্থলে তাহাই হইয়াছে? 


. কোন কোন স্থলে. ভোটদাতারা. একজনকে ভোট দিতে 


প্রতিশ্রুত হইয়৷ কাঁধ্যকালে অন্যকে ভোট দিয়াছেন! 
ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্যদিগকে যে সামান্য ক্ষমতা 
‘দেওয়া হইয়াছে তাহা. দ্বার দেশের,উপকার কমই হইবে; 
পক্ষান্তরে সভ্যনির্ববাচন, উপলক্ষে যেসকল ঝগড়া দ্বন্দ, 
মনোমালিন্ত; গ্রতিজ্ঞাভ্দ ও অন্ঠান্ত দোষ “সভ্য” দেশসকলে 
প্রচলিত আছে, সেগুলি আমাদের দেশেও চলিয়া গেল! 


Bete! oh 
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বড় লাট হাঁডিংকে গত ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে বোম! 
_ চুড়িয়া মারিবার যে চেষ্টা, হয়, তাহার বৃত্তান্ত এখন 


[ ১২শ ভাগ, হয থণ্ড. 
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কাহারও জানিতে বাকী নাই! '-কালটা.-যে আঁইনবিরুদ্ধ . 
ও “ধর্মনীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে,.তাঁহা বলাই বাহুল্য । এখন 
কোঁন: কোন: খবরের কাগজে আলোচনা চলিতেছে যে 'এই 
ছ্ষাধ্য একজন বিকৃতমস্তিক লোকের দ্বারা হইয়াছেন! :. 
ইহার. মূলে কোন. গভীর ষড়যন্ত্র ও বহুসংখ্যক চক্রান্তকারী . . 
আছে। এরূপ আলোচনা সম্পূর্ণরূপে নিক্ষল। কারণ ' 
অনুমান দ্বারা কেইই এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলিতে পারিবে 
না। অনেকে-বিন্ময় প্রকাশ করিতেছেন: যে, এমন জনতার ' 
মধ্যে প্রকাশ্য গুলে সুম্পষ্ট দিবালোকের মধ্যে এতবড় একটা 
ু্ার্ধ্য হইয়া গেল, অথচ এ পর্যন্ত পুলিশ কাহাকেও 
ধরিতে পারিল .না। আশ্চর্যের বিষয় বটে। তবে হয়ত 
এক্ষেত্রে পুলিস কতকট| কথামালার ঘকচক্ষু হরিণের 
মত কাজ করিয়াছে। হইতে পারে যে পুলিশের সন্দিগ্ধ 
চোখটি একদিকে ছিল, আর অন্দিদ্ধ বিশ্বাসান্ধ চোখটি 
অন্তদিকে ছিল। এই শেষোক্ত দিক্‌ হইতেই হয়ত বিপদ ' 
আসিয়াছে । যত সন্দেহ কেবল বাঙ্গালী বা কোন্‌ একট! 
ধর্মসম্প্রদায়ের উপর থাকায় হয়ত অগ্তদের বিরুদ্ধে ততটা 
সতর্কত1 অবলম্বন. কর! হয় নাই।. কিন্তু এ সবই আন্দাজ : 


মাত্র ।.-পুলিস-বিভাগে অপরাধী ধরার কাজ যাহারা না La 


করিয়াছে, ‘তাহাদের অনুমানের বিশেষ কোন মুল্য না. 
থাকিতে পারে” | 
| হত্যাপ্ররাসী দুর্বত্ত বা ছর্বব ভি ধরিবার জন্য 
লক্ষাধিক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। এত বেশী 
পুরস্কার ঘোষিত হওয়ায় একদিকে যেমন অপরাধী বাহির 
করিবার খুব চেষ্টা হইবে, . অন্যদিকে তেমনি আবার . 
নিরপরাধ ব্যক্তিকে. অপরাধী সাব্যস্ত করিবার জন্ত মিথ্যা- ' 
প্রমাণ স্থষ্টিও হইতে পারে। 
প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িলে দুর্কত্তের দণ্ড ত Sea 

দেশের পক্ষেও মঙ্গল। এখন হয়ত গবর্ণমেন্ট, অনেক 


সম্প্রদায়কে ও অনেক লোককে অকারণ সন্দেহ করিতে- ', 
ছেন। তাহারা, সন্দেহমুক্ত হইবে ; এরং দেশ-মধ্যে যে একট! 


উত্তেজনা ও অশান্তির আবিষাব হইয়াছে, তাহা দ্‌ হইবে। 





8. ER, ৫ 


তা টি সব’ বিভাগের 


চাকরীতে কিরপে লোক লইলে ভাল হয়, তাহাদের, বেতন, 





. ৪ সংখ্যা]. 
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পেন্সান, ছুটি, ই 


বিচারার্থ একটি রাজকীয় কমিশন বসিয়াছে। . ইহাতে 


সভাপতি একজন ও ১১ জন সত্য আছেন। তন্মধ্যে একমাত্র 


শ্রীযুক্ত গোপালকৃঞ্চ গোখলে মহাশয় দেশী বেসরকারী সভ্য। 


. আর দুজন দেশী সরকারী সভ্য, এবং বাকী সবাই ইংরেজ। 


স্থতরাং এইরূপ অন্থমাঁন অসঙ্গত নহে যে কমিশন দ্বারা 
ইংরেজদেরই উপকার বেশী হইবে। 

গত আটই জানুয়ারী মান্দ্রাজে, কমিশনের কাজ আরম্ভ 
হইয়াছে। সভাপতি বক্তৃতা করিয়! কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। 
এ বৎসর কমিশন ভারতীয় সিবিল সার্বিস. এবং প্রাদেশিক 
সিবিল সার্বিম্‌ সশবন্ধেই সাক্ষ্য লইবেন। অর্থাৎ জলজ, 
ম্যাঞ্জিষ্ট্ে, কমিশনার, সেক্রেটরী আদি, এবং ডেপুটা- 
মাজিষ্টরেট, মুন্সেফ, সবজজ্‌ আদির নিয়োগাদি সম্বন্ধে 
সাক্ষ্য লওয়! হইবে। আগামী বৎসর শিক্ষাবিভাঁগ, চিকিৎসা- 
বিভাগ, ভূতত্তৰিভাগ, এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে 
সাক্ষ্য লওয়া হইবে। সুতরাং এ বৎসর হাকিমদের চাকরী 
সম্বন্ধেই সংবাদপত্রে বিচার চলা উচিত। কমিশনের 
সভাপতি বলিয়াছেন যে কমিশন কেরাণী আমলাদের, 
রর শিক্ষকদের এবং এইরূপ অন্ঠাপ্ত অল্পব্তেনের কর্ম 

চারীদের বিষয় বিবেচন! করিবেন না। 
বিষয়। 
. বেতন সে হিসাবে বড় কম পাঁন। 
মান্রাজে ইতিমধ্যে যে-সব ইংরেজ সাক্ষ্য দিয়াছেন, 


এবং কমিশনের ইংরেজ সভ্যগণ তীহাদিগকে জের! করিয়া ' 
তাহাদের মুখ হইতে যে-সব কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন, 


তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ 
নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, অধি- 
কন্ত সিবিলিয়ানদের বেতন যাহাতে বাঁড়ে, তাঁহার জন্তও 


. খুব চেষ্টা হইবে। কারণ ইতিমধ্যেই জেরা করিয়া সাক্ষীর - 
-4- মুখ হইতে এইরূপ কথ! বাহির করা হইয়াছে যে ভারত- 


বর্ষে আজকাল জিনিষপত্র, চাকরবাঁকর বড় হুমূল্য 


হইয়াছে । অর্থাৎ কিনা জজ মাজিষ্টেটু কমিশনার প্রভৃতির ' 


তৈলাক্ত মস্তকে আরও তৈল দেওয়া দরকার। গীতায় 

বে উক্ত হইয়াছে “দরিদ্রান্‌ ভর কোস্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে 

ধনম্‌,” “হে অর্জুন, দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিও, 
১৩ 
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ত্যাঁদি হিপ: শে প্রভৃতি বিষয়ের. 


ইহা বড় দুঃখের ' 
কারণ ইহার! অত্যন্ত বেণী পরিশ্রম করেন, এবং 


B২৯ 
সম্পন্ন লোকদিগকে ধন, দিও না,” ” এ এধুখে সে সে কথাটা আর 
মান্ত নহে। 

ইংরেজ সাক্ষীরাঁ খুব চেষ্টা করিতেছেন ও করিবেন 
যাহাতে সিবিল্‌ সার্ধিস্‌ পরীক্ষা ভারতবর্ষে না-হয়। কারণ 
তাহ! হইলে এখনকার চেয়ে টের বেশী ভারতবাসী জজ 
মাজিষ্্রেট হইবে। তাহাদের মত এই যে এখন যে-কয়জন 
ভাঁরতবাসী এইরূপ কাজে আছেন, তাহাই যথেষ্ট। আর 
বেণী হইলে ইংরেজ রাজত্ব টিকিবে না। অর্থাৎ এখন 
১২৯২ জন সিবিলিয়ানের মধ্যে কেবলমাত্র ৫৪ জন ভাঁরত- 
বাদী আছেন! তার চেয়ে বেশী ভারতবাসী এই চাকরী 
পাইলে একেবারে প্রলয় ঘটবে! 

ইংরেজ সাক্ষীগণ নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য বে-সকল 
যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে 
সেগুলিকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া উচিত। এই 
কাজ করিবার জন্য প্রত্যেক দৈনিকের বিশেষভাবে 'লোক 
নিযুক্ত কর! উচিত। মাসিক কাগজে একাজ হইতে পারে 
না, সাপ্তাহিকে কিছু হইতে পারে। দেশী বে-সকল 
লোক সাক্ষ্য দিবেন, ইংরেজ সাক্ষীদের যুক্তি খণ্ডন করিবার 
চেষ্টা করা তীহাদেরও একান্ত কর্তব্য। দৈনিক 
সাপ্তাহিক ও মালিক পত্রে প্রকাশিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধদি 
তাহাদের পাঠ কর! উচিত। 

কমিশনের দেশী সভ্যদ্রেরও গুরুতর দায়িত্ব: রহিয়াঁছে। 
যে-সকল ইংরেঞ্জ বা দেশী সাক্ষী ভারতবাসীর স্বার্থহানি- 
কর সাক্ষ্য দিবে, তাঁহাঁদিগকে দক্ষতার সহিত জের! করিয়া 
তাহাদের সাক্ষ্য দুর্বল করিয়! দেওয়! কর্তৃব্য। মান্দ্রাজের 
প্রথম দিনের সাক্ষ্যে এরূপ চেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া 
বায় নাই। . দ্বিতীয় দিনে ক চৌবল মহাশয় এইরূপ 
চেষ্টা করিয়াছেন। - 

যাহারা ইংরেজি দৈনিক পত্রের গ্রাহক, তাহাদেরও 
কর্তব্য আছে। তাহারা যদি দেখেন যে তাহাদের ক্রীত . 


কাগজে এসব বিষয়ের ভাল. আলোচনা থাকে না, তাহা 


হইলে সম্পাদককে চিঠি লেখা উচিত। তাহাতে ফল ন! 
হইলে, যে কাগজে ভাল করিয়া আলোচনা হয়, তাহাই 
ক্রয় করা উচিত। এটা চাকরীর ব্যাপার বলিয়া তুচ্ছ কর! 
উচিত নয়। একদিকে আমরা যেমন স্বাধীন ব্যবসা 


$95 ৪৩১ 

বাণিজ্যের দ্বারী দেশকে : 
_.ইইতে মুক্ত করিতে চাই, অপরদিকে তেমনি: আমর! 
- যদি দেশের প্রধান প্রধান, রাজপদও অধিকাংশস্থলে দখল 


করিতে পারি) তাহা হইলে দি কাৰ্য্যতঃ . বহু 
পরিমাণে দেশী হইতে পারে .তা ছাড়! বিদেশী লোকে 


বড় চাঁকরী করিয়া, যে-.বেঙন :পায়, তাহার অনেক. অংশ. 


বিদেশে চলিয়া যায়। এই ' রাজপুরুষদের অভিজ্ঞতার 


ফলও তাহাদের অবসর গ্রহণের পর -আমর! পাই না, 
দেশীলৌক উচ্চ:পদ পাইলে তাহাদের ধন ও অভিজ্ঞতা 


রি উভয়েরই: ফল আমরা পাইৰ। : 





ঢাকা! বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। 
সেটি একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার । সুতরাং হু এক কথায় 
"তাঁহার সণলোচনা করা চলে 'না। আমরা কয়েকটি 
স্কুল'স্থূল বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিব মাত্র । - 

-: ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যে কয়টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই এ পর্যাস্ত ধর্ম 
অনুসারে কোন ভাগাভাগি কর! হয় নাই। মুসলমানদের 
জন্ত-.স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত এবং অমুসলমানদের জন্ত স্বতন্ত্র 
বন্দোবস্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই করেন  নাই। ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যের কোথাও এরূপ বন্দোবস্ত 'নাঁই, যতদুর জানি 
সভ্য জগতের কোথায়ও নাই। : আয়র্লণ্ডে ভব্লিন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এবং বেল্ফাষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাক্রমে রোমান 
কাঁথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় বটে, "কিন্ত 
তাহার মানে ইহা নয় যে উহাদের সব ছাত্র বা অধ্যাপক 
রোমান কাঁথলিক বা প্রটেষ্টাণ্ট। । উহাদের সাম্প্রদায়িকতা 
কেবল এই পর্য্যন্ত যে ডবলিনের সেনেটের ( অধ্যক্ষ সভার') 
৩৬ জন সত্যের মধ্যে ৭ জন ব্যতীত আর -সব সভ্য 
" রোমান কাথলিক এবং বেলফাষ্টের সেনেটের-১ জন ছাড়া 

আর ৩৫ জন সভ্য প্রটেষ্টাণ্ট । কিন্ত ছাত্রেরা যে-কোন 
"ধর্মাবলম্বী হইতে পারে, অধ্যাপকের! যে-কোন ধর্ম্মাবলন্বী 

হইতে পারেন, শিক্ষিতব্য ব্ষিয়গুলিতেও কোন সাল্প্র- 
দায়িকতা 1 অবন্তরক্ষণীয় নহে । ভারতবর্ষের যে আলিগড় 
কলেক্র মুসলমানদের 'কলে্গ 'বলিয়া পরিচিত, তাহারও 


সব ছাত্র মুসলমান নহে, হিন্দুরাও সেখানে পড়ে । সব 
অধ্যাপরুও। মুসলমান, নছেন। 


রী ইতি... 


পাত পান কপ, ৮ এপস লি পি গসিপ সিপিএ পাগলি সপ ০ .. ১০০ 


- ধাঁণিচ্যিক পরাধীনতা | 


পিপিপি গালা তপ ছিলি, এ শাসিত 


অতএব. {ঢাকায় যে কেবলমাত্ মুসলমানদিগের জন ও 
প্রধানতঃ মুসলমানী বৰ্ম্মশান্্রাদি পড়াইবার জন্য বিশেষ ভাবে. 
কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহ! সরকারী 


বিশ্ববিদ্যালয়ের, পক্ষে নূতন টং। অনেকে এজন্ত গবর্ণমেণ্টকে 


পক্ষপাতী বলিবেন, কেননা, হিন্দুর্দের জঙ্য বা হিন্দু 
শান্্রাদির অব্যাপনার জন্য. ত এরূপ কোন প্রস্তাব 


[ ১২শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড a 


হইতেছে না। কিন্তু আমরা এজন্ত এভাবে গবর্ণমেণ্টকে 


একটুও দোষ দিব না। যাহাকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে 
রাখ! হয়, তাহাকে অন্গুস্থ ও দুর্বল করা হয়। গবর্ণমেণ্ট 
য়ে হিন্দুিগকে সংকীর্ণ একটি হিন্দুকলেজে পিশ্ররা বন্ধ 
করিবার প্রস্তাব করেন নাই, তজ্জন্ত হিন্টুদের খুব কৃতজ্ঞ 
হওয়া উচিত) থে ব্যক্তি ধূলা কাদা ধোঁয়া লাগিবাঁর ভয়ে, 
বাহিরের ঠাণ্ডা বা গরম হাওয়। লাগিবার ভয়ে, রাহিরের 
রোগবীজ. শরীরে ঢুকিবার ভয়ে, বাহিরের অমঙ্গলকর 
কোন মানসিক প্রভাবের ভয়ে, সর্বদা দ্বার জানাল! বন্ধ 
করিয়া নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে যে 
কিরূপ বলিষ্ঠ, 'কর্প্সিষ্ঠ ও সুস্থ প্রকৃতির লোক হয়, তাহা 
অনুমান করিতে বেশী বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তির প্রয়োজন 
হয় না। 

ংকীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ -রাখিয়াছে, সে মরণোন্মুখ : 'হইয়াছে। 
সমুদ্রযাত্র। নিষিদ্ধ হওয়ায় হিন্দু হীনবল' ও সংকীর্ণচেতা 
হইয়াছে। মনোরাঁজ্যে কেবল কোরান বাঁ. গ্রধানতঃ 


আরবীয় তত্ববিদ্যাদিতে মুসলমানদের জ্ঞানান্থণীলন আবদ্ধ 


থাকার একদা সুসভ্য ও প্রবলপরা ক্রান্ত মুসলমানদের অধুনা 
কি দশা হইয়াছে, তাঁহা কাহারও অবিদিত নাই।. অতএব 
যিনি যে পরিমাণ, যত বেশী সাম্প্রদায়িক কপাটের সংখা! 

বাড়াইয়া গভীর মধ্যে গণ্ডী টানিয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইবেন, 


তিনি সেই পরিমাণে দুর্বল হইবেন। 


. মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত কলেজ, স্বতন্ত্র পরীক্ষা 
ও. স্বতন্ত্র, উপাধির বন্দোবস্ত করায় বিশ্যা-বিষয়ে 
তাহারা অমুসলমানদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না বটে; 
কিন্ত তাহাদের : সাংসারিক, সুবিধা . হইরে। কেননা, 
বর্তমানে মৌলবীরা, যে পরিমাণ আরবী সাহিত্য ও ধর্ম্ম- 
তত্বাদি অধ্যয়ন. করেন, তাহার. উপর কিছু পাশ্চাত্য 
শিক্ষা, যোগ: করিয়া, মুসলমান. ছাত্রেরা অনুসলমান: বি-এ, 


যে জাতি দেশে কালে বা মনোরাজ্যে আপনাকে. 


be 





টিসি নি দিলি 


৪ এম্‌ এ-দের সমকক্ষ বলিয়া ঈদ হইবে) এবং 
খবরে তাহাদিগকে চাকরীও এই হিসাবে দিবেন। 
ইহাতে অমুসলমানদের প্রতি অবিচার হইবে; কিন্ত 
-মুদলমানদের চাকরী পাইবার খুব সুবিধা হইবে। হিন্দু 
টোলের ছাত্রের] কতকটা ইংরাজী ও ইতিহাদাদি শিখিয়া 
যদ | বর্তমান বি-এ, এম্‌-এর সমকক্ষ বলিয়া তাহাদের সমান 
যচ রী পাইত, তাহা হইলে কোন অবিচার হইত না। 
(সুতরাং ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির প্রস্তাব কার্যে পরিণত 
হইলে হিন্দুমুসলমানের ঈর্ষা বন্ধিত আকারে স্থায়ী হইবে। 
কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সম্পন্ন লোকদের জন্ট 
একটা স্বত্ত কলেজ হউক ; কেননা, বর্তমান কলেজ- 
"গুলিতে তাঁহারা নিজেদের ছেলেদিগকে পাঠায় না। 
তাহারা যে পাঠায় না, সেট তাহাদের দোষ। তজ্জন্ত 
সরকারী টাক! খরচ করিয়া তেল! মাথার তেল ঢালা 
- অত্যন্ত অন্তায় হইবে। সম্পন্ন লোক মানে যে কি তাহাও 
ঠিক বুঝা মায় না।৷ সম্পন্ন মানে সন্থাস্ত বা অভিঙ্গাত নহে। 
কারণ গুড়ির ব্যবদা করিয়াও ত অনেকে টাকা করিয়াছে, 
_ এবং বর্তমানে সম্পন্ন অনেক লোকের পূর্বপুরুষ ডাকাত, 
[লিয়াং ছিল। তাহার! সত্তান্তও ছিল না, অভি- 
| আর যদি তাহার! সঙ্তরান্ত বা অভিজাত 
লেই যে তাহাদের বংশধরদের জন্য এবং 
দের জক, একটা স্বতন্ত্র কলেজ করিতে 
তাহার মানে কি? রাজাধিরাজ ভারতগয্নাট্‌ 
hl সামান্য সু্যা কখনও অস্ত যান না, তাঁর ছেলে 
লোকদের ছেলেদের সঙ্গে অক্পকর্ডে কলেজে 
্ পড়ি ন, নৌপামরিক বিগ্যা শিথিবার জন্য জাহাজে 
_ ধালাদির কাজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন, আর বঙ্গের রামা, 
শ্রামা, পরাণ্যের কিছু টাক! হইলেই তাহাদের ছেলের! 
রে অন্ত দশজনের ছেলের সঙ্গে পড়িতে পারিবে না? যদি বল 
আমরা হিন্দ, এবং ও সম়াউপৃত্েরা অহিন্দু; তাহা হইলে 
মতে ধন ত সামাজিক শ্রে্তা। দেয় না, ব্ৰাহ্মণ 
দেয়। সুতরাং নৈষ্ঠিক মহামহোপাধ্যায়ের ছেলে 






















চারণ কোথায় ? এরূপ, অসুল 





যাওয়াই ভাল; 


ড়ে, অন্ত জা'তের ধনীর ছেলের সেখানে ৃ 



























সেটাকে ও প্রশ্রয় “দেরী কাচ উচিত 
নয়। সম্পন্ন লোকদের ছেলেরা আমাদের চলেঃ 
যে পড়ে না, তাহাও সম্পূর্ণ সতা নয়। জ্ঞা 
মানে সম্ত্রমে শ্রেষ্ট অনেক পরিবারের ছেলেরা কলেজে 
পড়িয়া উপাধি পাইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
তাহার একটি দৃষ্ান্তস্থল। উত্তরপাড়ার জমীদার পরিবাং 
আরও অনেকে কলেজে পড়িয়াছেন। ২য় যতীন্তন 
চৌধুরী আর একজন । ঠাকুর পরিবারের অনেকে ক 
পড়িয়াছেন, এবং কেহ কেহ উপাধি পাইয়া! 
গোবরডাঙ্গার জমীদারদের অনেকে কলেজে পড়ি ছে 
দিধাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রার - বিশ্ব J 
উপাধিধারী। বেশী নাম করার দরকার নাই। 
লোকদের ছেলেদের জন্ত স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন 
তাহাদের অনিষ্ট করা হইবে। দশজনের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে 
আসার যে মহৎ শিক্ষা তাহার! তাহা পাইবে না, তাহার 
কপমণ্ুঁকতার মধ্যেই চিরকাল থাকিয়া যাইবে । তা 
জাতীয় জমাট ভাব বীধিবার. ইহ! একটা 
অন্তরায় হইবে। তথাপি, যদি সম্পন্ন লোকদের নিভা 
মতিল্রংশ ঘটয়া থাকে, তাহ! হইলে এই. প্রস্তাৰি 
পব্ড়মান্থষদের ছেলেদের কলেজ” তাহাদেরই, টাকায় থা 
হওয়।  কর্তব্য। অর্থাভাবে গবর্ণমেণ্ট : দেশ- মধ্যে 
বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষানীতির অঙুসরণ 
করিতে পারিতেছেন না; আর এই ডানুষবের 
অতি অমঙ্গলকর ধনাভিমানের প্রশ্রয় দিবার জন্য এতগুঃ ! 
টাকা অপব্যয় করিবেন, ইহা কখনই সার্ক হই 
পারে না। ২ 
শিক্ষাবিভাগে সাধারণত এই নিয়ম আছে যে য় ভা 
বাসী খুব বিদ্বান হইলেও সে প্রাদেশিক” শিক্ষার 
হয় ও কম বেতন পায়, এবং ইংরেজের বিদ্যা সমান বা কম 
হইলেও সে “ভারতীয়” শিক্ষাকর্ম্চারী হয় এবং বেশী বেতন 
পায়। ঢাকা! বিশ্ববিষ্ঠীলয় কমিটি এই বিভাগ অনুসারে 
অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। - বি্যানন্দি 
কেবল বিদ্ধারই আদর হওয়া উচিত ১ গায়ে 
কোন্‌ দেশের লোক, তাহার বিচার নব 
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৮৮০০ 


বা সদস্তসভায় ৫ জন মুসলমান সভ্য কেবলমাত্র মুসলমান 
উপাধিধারীদের দ্বার! নির্বাচিত হইবে, তা ছাড়া আরও 
দশ জন মুসলমান সভা চ্যান্সেলারের দ্বারা মনোনীত হইবে। 
অন্ত কোন শ্রেণীর লোককে এইরূপ বিশেষ অধিকার 
দেওয়া হয় নাই। ইহাঁও একটা ঈর্ষার কারণ হইবে। 

__ এইন্ূপে দেখা যাইতেছে যে এই বিশ্ববিদ্থালয়টিতে 
নানা গণ্ডী থাকিবে ও নানারকম দলাদলির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা 
থাকিবে । অথচ ইহ! স্থাপন করিবার প্রধান কারণ 
গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন এই যে ইহ! রেসিডেন্গ্তাল অর্থাৎ 
সাশ্রম বা ছাত্র ও অধ্যাপকদের একত্র বাস ও বিগ্যান্থুশীলনের 
বন্দোবস্ত-সম্বলিত হইবে। সেরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান 
সুবিধা এই যে সেখানে বিষ্যার্থী ও বিদ্বান সকলে মিলিয়া 
একটি বিগ্তান্থশীলক গোষ্ঠীর মত বাস করে। তদ্দার! 
সামাজিকতা, সহ্ৃদয়ত1 ও একপ্রাণত বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 
যেখানে অধ্যাপকদের মধ্যে গায়ের চামড়ার রং হিসাবে 
ও জাতি (7০০) হিসাবে ভাগ, ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু মুসল- 
মান হিসাবে ভাগ, আবার সকলের চেয়ে ঘ্বণা ধনশালিতা! 
ও দারিদ্র হিসাবে ভাগ, সেখানে এই যে পবিত্র মঙ্গলকর 
আশ্রমিক ভাব, এক গোষ্ঠীর মত ভাব, তাহ! কেমন করিয়া 
জন্মিতে পারে? 

_ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা কোন্‌ 
দিক্‌ দিয়! আছে (দ্বিথপ্ডিত হইবেই এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী 
আমর! করিতেছি না), তাহাও দেখাইতেছি। কমিটি 
বলিতেছেন £-_ 


The Sub-committee express the view that no book 
“ should be rejected as a text or model on account of 
its containing words conveying ideas and sentiments 
peculiar to the Muhammadans, Buddhists or other 
sections of the population, or such words in common 
use among them as have not an exact equivalent in 
current Bengali. All indigenous sources should be drawn 
upon to enrich the vocabulary and to increase the 
expressive power of the language, so that its growth 
and expansion should become the common concern of 
every section of the people. 

Bengali literature is at present permeated mainly 
by Hindu ideas, and there is a great paucity of litera- 
ture on” subjects derived from authentic Arabic or 
Persian sources such as will interest Muhammadan 
students. 0 remove this defect, the sub-committee 


প্রবানী--মাঁঘ, ১৩১৯ 





[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
suggest that the Government or the University should 
encourage authors to publish Bengali books of a 
Muhammadan character, and that such books should 





“be included in the works prescribed as models of 


style. ্‌ 
এরূপ ফরামাইস দেওয়া বহি “ষ্টাইলে”র আদর্শ হইবে, 
ইহ! আশ! করা হাস্তকর। জগতের কোন সাহিত্যে তাহা 
হয় নাই। কপিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় যেদকল বই "্টাইলেশ্র 
আদর্শ বলিয়া! নির্বাচন করেন, তাহাদের মধ্যেও অতি ঙছ! 
বই-সব থাকে। বরাত দিয়! মুসলমানী বিষয়ে বহি লিখাইলে 
তাহা অন্য প্রকারে উপাদেয় ও হিতকর হুইবে বটে, কিন্তু 
্টাইলের আদর্শ বরাত দিয়! তৈরী কর! যায় না। 





ইউরোপে তুরস্কের সহিত যে যুদ্ধ চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে 
ইউরোপের অনেক দেশে অনেক বিদ্রপাম্মক ছবি বাহির 
হইতেছে। অনেকের ধারণা এই যে এই যুদ্ধে যদিও রুশিয়া ও 
অষ্টীয়া যোগ দেয় নাই, তথাপি তাহার! গোপনে গোপনে 
এই যুদ্ধের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিয়া লইবে। 





“ভায়া! যুদ্ধের আগুন নিবিয়েছি ?” 
“হই! হা, খুৰ করে ( কেরসিন তেলে ) ভিজিয়ে দিয়েছ ।” 


ছুটি ছবিতে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। একটিতে 
ইংলণ্ড রুশিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ভায়া, তুমি 
যুদ্ধের আগুন নিবাইয়! দিয়াছ ত?” রুশিয়! বলিতেছেন, 


সহঃ 


গা 





“ছানাগুল! ইদুর খাক, আমরা শেষে 
ছানাগুলাকে খাব!” 
হা, হা, আমি খুব করিয়! ভিজাইয়! দিয়াছি।” কিন্ত 
_ কুশিয়ার হাতে রহিয়াছে কেরোসীন তেলের পাত্র! 
আর একটির নাম “শ্রমবিভাগ”। বিড়াল-ছানাগুল! ইনুর 
ধরিবে, তারপর বিড়ালের! বিড়াল'ছানাগুলাকে ধরিবে। 
ইছুর তুরস্ক, বিড়ালছান! গ্রীস্‌ বুলগেরিয়! সার্ভিয়া ও 
মটিনিগ্রো, এবং বিড়াল রুশিয়! ও অষ্টীয়া । 





দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের ছুদ্দশা কিরূপ এবং 
তাহা দূর হইতে পারে কি প্রকারে, ঠাহ! সেখানে গিয়া 
বিবেচনা করিবার জঙ্ঠ শ্রীযুক্ত গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকা 
গিয়াছিলেন। তছুপলক্ষে তথাকার শ্বেত ওপনিবেশিকদের 
একখানি কাগজে এই ব্জিপাত্মক ছবিট বাহির হইয়াছে। 
অন্ততম মন্ত্রী ফিশার সাহেব গোখলেকে এক গাছ! ঝ'াটা 
উপহার দিয়! বলিতেছেন, “ভায়া, আগে নিজের ঘর ঝাট 
“দাও।* অর্থাৎ “তোমরা! বল যে আমরা ভারতবাপী- 
₹দিগকে মানুষের মধ্যে পণ্য করি না, নানাভাবে 
তাহাদিগকে লাঞ্চিত ও উৎগীড়িত করি, এবং মনুষ্য- 
স্থল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখি; কিনি থু 
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সস et See Sal স্পস্ট লা সপ মা পাস রপ্ত পা সিসি 


ভারতে অস্পৃশ্য জাতিদিগকে কি সমান সামাজিক ও 


এটি এ 





অন্ঠান্ত অধিকার দিয়াছ? আগে নিজের ঘর ভারত- 
বর্ধকে সাফ. কর, তাহার পর আমাদিগকে উপদেশ দিও ।” 


৪৩৩ প্র 


এই মুখের মত জবাবটা বেশ ঝাঁঝাল হইয়াছে। কিন্ত গু 





. “ভায়!, ভাগে নিজের ঘর ঝাট দ।ও!” 
আমরাও বলি, ভারতে অন্পৃন্ত জাতি এবং অর্দধ-অন্পৃণ্ঠ 
জাতি থাকায়, ভারতবর্ষের যেরূপ ধন মান জ্ঞান শক্তি 
পৌভাগা বাড়িয়াছে, হে শ্বেত ওপনিবেশিকগণ, তোমরাও 


কি সেই দশায় পৌছিতে চাও? যদি না চাও, তাহা 
হইলে ভারতের দশ! দেখিয়! সাবধান হও! থে নিজেকে 


পবিত্র রাখিবার জন্থ “গ্লেচ্ছ”কে ছু ইল না, “চণ্ডাল"কে 


ছুইল না, আজ সে জগতের জাতিপমাঞ্ছে নিজেই 


অশ্পৃশ্তের মত হইয়াছে ; তাহাকে কেহই ঘরে চুকতে 


( অর্থাৎ স্বদেশে প্রবেশ করিতে ) দিতে চায় না। অতএব, 


ওপনিবেশিকগণ, সাবধান ! এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও 


চৈতনা হওয়া! উচিত। 


পুস্তকপরিচয় 


দেবগণের ভারতভ্রমণ ( প্রথম ভাগ )= 


উচন্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅবিনাশচন্দ 
মুখোপাধ্যায়, ৭৬ বলরাম দে ষ্্রী, কলিকাত1। ডিমাই অষ্টাংশিত ২৬ 
পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাধ! ; মূল্য ২২ টাকা। 

বহুকাল পূৰ্ব্বে “দেবগণের মর্ত্যে আগমন" প্রকাশিত হইয়াছিল ; 
এই গ্রন্থ তাহারই অনুকরণ । 

কোনে! দেশের ইতিহাসে, রাষ্ট্রীয় ও সাম!জিক অবস্থায়, মহাজন ও 


১ ব্যক্তির জীবনে যে-সমস্ত বিশেষত গুণ ও দোষ থাকে তাহ| 


ক ০ চি 
A ৮৯ 


মধ্যে মধো নিজের দেশকে পরের চোখে দেখিয়া ডি হিরা হয়। 
র জন্য বিদেশী পর্যটকের অভিমত-সন্বলিত পুস্তক বিশেষ উপযোগী । 





. জন্ত বিদেশীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন; এবং যাহ! নিজে বলিলে তেমন 
“গ্ৰাহ হইত না তাহ! পরের মুখে বলাইয়| তাহার প্রতি সাধারণের 
সৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরূপ রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যুরোগীয় সাহিত্যে 
গোল্ড স্মিথের “নিটিজেন্‌ অফ দি ওয়ালড” মণটেস্ক্ুর “লেত্র পোনা” 
ডিকিল্সানের “লেটাদ অফ জন চায়নাম্যান” প্রভৃতির উল্লেখ কর! 
“যাইতে পারে; জুল ভার্ণে বৈজ্ঞানিক তদ্বগুলিকে সহজবোধ্য করি- 
বার জন্য কতকট| এইরূপ উপায় অবলম্বন করেন। বঙ্গদাহিত্যে 
এই জাতীয় পুস্তক প্রথম “দেবগণের মর্ে আগমন" প্রকাশিত হওয়াতে 
ৃ্‌ বেষ্ট সমাদর লাভ করে। 
সেই সমাদৃত বইখানির নূতন সংস্করণে এমন অনেক ব্যক্তি ও 
্ বিষয়ের পরিচর এমন ভাবে. সংযোজিত হইয়াছে যে তাহা তাঁহার 
-পুয়াতন সমাদর লাভের যোগ্যতা অনেকটা হারাইয়াছে। অধিকস্ত 
বর্তমান যুগদমন্তার আলোচন! তাহাতে নাই। সেইজন্য এই মমালোচা 
খানি, পুর্ব পুস্তকের অনুকরণ হইালও ইহার আবিভাবের 
ও অবসর দৃটয়াছে। । 
দবগণের অর্তো আগমনের দেরতাগণ যেন অপর কোনো! সুদুর- 
মী জীব, মর্ভে আমিয়। ব্যক্তি ও সমাজ, দেশ ও 
টু পরিচয় পাইতেছেন। সমালোচ্য পুস্তকের অনেক 
"আর্দ্র, সঙ্গে ঘনিউ পরিচিত। ইহাতে গ্রন্থের যেটি 
প্রাণ মেই leverness অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অধি- 
কত্ত কথোপকথনগুলি এমন পল্পবিত, তীহাঁর রদিকত! এমন 
"“মোট| ধরণের এবং ঘটনা! ও বৈচিত্রা তাহাতে এত অল্প বা ছাড়ানো! যে 
একটানে পড়িয়া যাওয়ার মতো কৌতূহল জাগরুক থাকে না। রচনায় 
লেখা ও কথা ভাষা মিলাইয়া যাওয়াতে ভাষার দৌন্দধ্য ও বিশুদ্ধ 
উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রবীণ ও বিখ্যাত গ্রস্থক।রের এইরূপ 
অনাবধানতা আশ্চধ্যের বিষয়। ভূমিকায় বর্ণিত রোগ ও সাংসারিক 
বিপদ বোধ হয় ইহার জন্য দায়ী । 
. এই-সমন্ত ক্রটি সত্বেও এই গ্রন্থের বিশেষত্ব যথেষ্ট আছে। 
গ্রন্থকার প্রত্যেক দেবতাকে, বিশেষ করিয়া! গ্রহদেবতাদিগকে, এক- 
একটা বিশিষ্ট রূপ ও চরিত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, 
বাঙালীর কিন্বদন্তী প্রভৃতি মিলাইয়! প্রত্যেক দেবতাকে একএকটি 
বিশেষ বাক্তিত্বে স্বতন্ত্র করিয়। ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
দেশের অন্তর্গত আশ! আকাঙ্স| কর্তব্য, ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত 
অথচ বিশেষ কৌতুহলো দীপক খু'টিনাটি সংবাদ, বিখ্যাত ব্যক্তির মর্দাগত 
বিশেষস্থদি প্রকাশ করিবার: চেষ্টা প্রশাসনীয়। ভারতের ইতিহাস ও 
ব র়পঙ্গে এই পক অনেক সাহা করিবে? 



























প্ৰণীত । প্রকাশক সীৰিপিনৰিহারী 


তকে: ডঃ মৰা! টি নাটকাকারে লিখিত 





অনেক সময়ে দেশী লোকেই দেশের অবস্থা দেশের লোককে বুঝাইবাঁর 


উস লিপি বদ এবং কালের কথোপকথনে 





সীমার সঙ্গে অপরের খান Yl গাছে! বিকার আনন্দ উঃসনের ৃ 


তোলা আৰথ্যক হ্য়। লা! ll 
মেই উৎসবে পাগল ন। হল, তাহাতে মাতিয়া নাঃ গেলে, 
বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবন!। . 
এই আইডিয়াটি রৰীন্দ্দাধ বহু প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
এই চমংকার ভাবটিকে এই নবীন কবি সহজ নিপুণতার সহিত নাটকে 
আকার দিয়াছেন । ঘুমের দেশ, আমির দেশ, অন্ধকারের দেশ, যাত্রা). 
আলোকের দেশ--এই পাঁচটি দৃশ্যে নাটক সমাপ্ত । ঘুমের দেশের 
লোক পাগলের মুখে মি উত্সবের সংবাদ পাইয়াও জাগিতে 
চায় না; আমির দেশের অহফ্বামীরা আমি ছাড়া অপরের খবর কানে 
তুলিতে চায় না; তি লোক আলোকের ভয়ে যাত! করিতে. 
চায় না; কিন্তু শেষে যাত্রা করিতেই হয়, এবং সে যাত্রার পরিণতি ও 
অবসান হয় আলোকের দেশে আনন্দে ও উৎসবে। এই ভীবর্টি 
কথাবার্ীর মধ্য দিয়! বেশ কুটিয়াছে_তমির দেশের বাসার: 
আরো! একটু স্থপরিস্ফুট কর! উচিত ছিল। গানগুলিতে কৰিছ ও { 
স্থভাঁর আছে, গানের ছন্দে বঙ্কার ও সঙ্গীত আছে... টু 
এইরূপ রূপক নাটিক ববীন্দনাথের ছাড়া মনে: করিয়া মারি 2 
মতো অপরের লেখ! বোধ হয় বেশি নাই। এই নাটিকাথানিতেও 
রবীন্দ্রনাথের ছায়া যথেষ্ট পড়িয়াছে। তা পড় ক, এ যুগে রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব অতিক্রম করিয়া লেখা অদাধারণ প্রতিভার কাজ। এই... 
নাটিকাখানি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট খণ্ড-নাটকের মধ্যে স্থায়ী সমাদর লাভের 
যোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ; রর 
এই নাটকখানির মুদ্ণসৌষ্টৰও : ও গান্ন্তরীণ নাদের জগ রা 
হওয়া উচিত ছিল। ইহার শীঘ্র দ্বিতীয় সংক্রণ হইবে আশা করি; = 
তখন ইহাকে উতসব-বেশে প্রকাশিত দেখিবার আশা রহিল। 
কবিতামঞ্জরী = 
শ্রীকেদারনাথ দত্ত-রচিত ও প্রকাশিত, ৩১১ নয়ানচাদ দত্তের ষ্টরীট, 
কলিকাঁতা। ৮৪+১১ পৃষ্টা । মূল্য অত্যন্ত বেশি, বারে! আনা। 
বিবিধ বিষয়ক পদ্য ও গানের বই। 

























কবিভাপ্রসূন-.. ৫27 
্রীবলহরি ঘোধ প্রপীত। প্রকাশক ্্ধাহরি। ঘোষ, ua : 

কান্দরা, বন্ধমান। মূল্য চার জানা না| ভি পদ ইহ 

আছে। চে 

মরণ ্ 


শীদ্রলাবালা দাসী প্রণীত। প্রকাশক কানিজ দত, ১ ও অনুর বা 
দত্তের লেন, কলিকাঁত1। ছাপা; কাগজ, বধ! উত্তম । সচিত্র। মুল্য. 
১1*। কন্তা! মৃগ্য়ীর মৃত্যুতে মায়ের শোক পছ্যে নিবদ্ধ হইয়।ছে। 

ইডেন হিন্দু হোষ্টেল কবিসম্মিলনী উুদশসা ৯ 


কবিতা” প্রতিযোগিতা). 
অনেকগুলি পুরস্কৃত সনেট সংগৃহীত, হইয়াছে। 





কিন্ত কোনোটিতেই 


কবিতার লালিত্য মাধ্র্য সরসতা নাই; ভাবগুলিকে ছন্দে গাথিলেই 
কবিতা হয় ন!-- ভাবের প্রকাশ ও ভাষা কবিতার উপযোগী হওয়া! চাই।, 






খের কথা যে ছন্দের তালের জ্ঞান প্রায় কোন লেখকেরই 












ইহার চে ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করে। 








সস পা না সি পি এ লিপ 


জী খ্ামাচরণ সরকার প্রনীত: ও প্রকাশিত, ১১২১ মানিক ষ্টী্ট, 
{| মুল্য ছয় আনা) সচিত্ৰ । মুখপাতে গ্ৰন্থকারের হৰি! 
মৃথ্চ এখনি আঁদৰকায়দ| শিক্ষার উপদেশ বিষয়ক পুস্তক । পদ্যে 
লিখিত। গ্রন্থকার স্বীক'র-করিয়াছেন “ছবিগুলি তাড়াতাড়িতে ভালে 
হ্য় নাই এবং পঞ্চাংশ যে ভালে| হয় নাই তাহা অন্ুধাদক্ষের দোযে।" 


[রথ 
_এীঅতুলচন্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ইস্টবেঙ্গল প্রিন্টিং ও 
উদ, টাক। | সচিত্র; ছবিগুলি চলনদই, কপিলমুনির 
সগররাশ ভগ্ন করার ছবিপানি, কদধা। ছাপা কাগজ বাহ্দৃগ্ঠ সুন্দর 
পরিপাটা। প্রধমাংশে (লেখকের নিজের গদ্য ভাষায় এবং শেষাংশে 
কৃত্তিবাদ পণ্ডিতের পদ্য ভগীরথের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । লেখকের 
গদ্য খুব আডন্বরপূর্ণ। শিশুদের পক্ষে ইহা গুরুপাক হইয়াছে । বয়ক্ষ 
বালকের! ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিরে। জীযুক্ত 
হীরেন্রনাথ দৃত্ মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। 
মজ1--- 

প্ীললিতকৃষ্ণ ঘোয প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য ও পুত্রগণ। মূল্য 
1/* আনা । এখানি “হাসি গল্পে ভরা, খেলার সাথে পড়ার” বই 
শিশুদের উপযোগী, পণ্যে রচিত। বাহাদৃপ্য রঙচঙে সুন্দর । ছবিগুলি 
অমনি চলনসই, তবে অধিকাংশ শিশুর চেহারা ‘ছেলের ধড়ে বুড়োর 
মাথা’ বসানো গোচের। যেগুলি বিলাতী ছবির নকল দেইগুলিতে 
কি তাৰীট আছে। লেখ! সাধারণ রসকর! মস্করা উপদেশ রকমের ; 
তবে পচ্যের ছন্দ অনেকট। বজায় আছে, যাহা সাধারণত শিশুপাঠ্য 
পুস্তকে থাকিতে দেখ! যায় না। ইহাই এই পুস্তকের প্রধান স্বপারিশ। 
তত লে খ্য_- 
শশিভৃষপ বিশ্বাস প্রণীত । প্রকাশক হিতবাদী জইবেরী। 
পৃষ্ঠা, কাপড়ে বীধা। মূল্য এক টাকা 
টের উপর লেখ আছে এখানি কৌতুকাবহ উপস্যাস। 
উপস্তামের কাল ও পাত্রপীত্রী “বিষ্ণুপুরের নৃপগণের আদিপুরুষ 
আদদিমল্লের অভ্যুদয়ের পূর্বেই মল্লভূমির প্রায় নামক এক নরপতি” ও 
তাহার পরিবার। গ্রশ্থধানিতে প্রাচীন হিন্দুরাঞ্জোর একটি আবহাওয়! 
সুষ্টির চেষ্টা ভাড়া ইহাতে প্রশংসা করিবার মতন কিছুই লাই । ভাষা 
শিথিল: ও. স্থানে: স্থানে অশুদ্ধ, এবং প্রাদেশিকতার মুদ্রাদোষে ভর1। 
পাত্রপাঁতীদের একটি রিও ফুটে নাই, সকলেই কেনন স্তাক! 


















প্যানপেনে ধরশের। ঘটনার অধো বৈচিত্র্য নাই, পড়িতে ধৈধ্য থাকে 
নাঁ। রসিকতা অত্যান্ত মোটা ধরণের, কবিত্বপ্রয়াদও ব্যর্থ চেষ্টার 
জাজলামানি দৃষ্টান্ত । 
দময়ন্তী-_ 

শীম্ধীরচ্জ রর সির । প্রকাশক মজ্ষদ।র লাইরেরী। 
শু আৰীধা ছয় আনা; ৭ {ৰা দশ আনি|। : সচিত্র। 


দময়ন্তরীর উপাখ্যান ছেলেদের “উপযোগী করিয়! কবিতরময় ছন্দযুক্ 
বিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। এরূপ রচনায় প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত 
ঠাকুরের কৃতিত্ব সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান; তাঁর পরে 
গঙ্গোপাধ্যায়ের জাপানী ফানুস ও শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্ত্ 















ব্যর্থ চেষ্টা অনেক হইয়াছে। এই পুত্তকখানিও নিখুত 
শদনযস্থী ভার কন্তা, রূপে গুণে ধন্ধ, রমণীর মধ্যে রত্না 1" 





হয় নাই। 


ররর স্ীলিল রর! “নেদ: ব্রণ কাজে চুৱে, মায়া-ভরা চু সেলে, 








_ ভোছহন|-গড়। যু 
খাতিরে মুখের স্থানে হু প্রয়োগ ভালো! হয় নাই। 
অনেক আছে। তথাপি এই পুস্তকের গদ্য ভাষায়, যেছন্দ 


বাংলা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতেই ইহ খাহাদের জন্ক অভিপ্রেত দে 


এইরূপ রচনায় কৃতকাধাতীর নিদর্শন। তাহার 

























সে  দাড়াত নু 


ও 


হুর আছে, বপকথ। বলার যে ললিত ভঙ্গিটি রক্ষিত হইয়াছে, 





বালকবাঁলিকাদের মনোহরণে সক্ষম হইবে । 
আমার খেয়াল --- 


শীক্ষেমেশচন্্র রক্ষিত, প্রনীত। প্রকাশক যে 
চন্্ৰশেখর প্রেদ, চট্টগ্রাম। পাইকা অক্ষরে ছাপ।। 
আট আনা। 


কাবোর উপবুক্ত অনুপযুক্ত নির্বিশেষে লেখকের খেয়াল গহনার 
নানা বিষয়ে পদ্য রচল।। লেখক স্বয়ংই স্বীকার কবিয়াছেন--. রর 
“বৃদ্ধ বয়মেতে যদি দন্তহীন জনে 
সাধ হয়ে থাকে কছু ইক্ষুর চর্কণে 
থাকুক রদের কথা হনু অস্থি ক্ষত, 
আমীর রচনা কর! ঠিক সেই মত ।” 


ছবিগুলি ভালো হয় না 


[গেন্দলাল দা 
৬০ পৃষ্ঠ te: নল 


তৃণপুঞ্জ- 
নজ্ঞানেন্্চন্র বৌষ বিরচিত। প্রকাশক লবৰ লক্ষী বিট 
ওয়ার্কস্‌ । দ্বিতীয় সংস্করণ! ছাপ! কাগজ পরিস্কার ; বাধাই ধরি 
মূল্য উল্লেখ নাই। : 
কৰিতা-পুস্তক ৷ ছন্দে, ভাবায়, ভাবে, বাকো কৰি 
নিরঙ্কুশ { যেমন-তেমন ভাবে শব্দ ভাঙিয়া ব্যবহার (অপরা 
পরাধ }, যথেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ ( সরনিনী-জলে, প্রদিলেন, জীবন্তী 
মুর্তি ) প্রভৃতি দোষ ছাড়ি! দিলেও দীর্ঘ দীর্ঘ পদের অর্থ অনেক 
খুজিয়া পাওয়া যায় না। লেখক খৃষ্টান, সেইজন্য তাহার ভাষা ও ভাব 
বাইবেলের সাহেবী তর্জমার এমন উৎকট গন্ধ সংঘুক যে, নাভার 
বাংলার ধাঁতের অনুকূল, ন| ভাষ! বাঙালীর বোধা। _“দৰরপ্রেষ 
নামক কবিতার আরম্ত এইরপ-- 


"কেন বিষাদেতে ভান, চেবে দেখ মনে, 
তোমা হেন পাপাকেও পিতার কারুণা 
কৃলায় বাঁচাতে ; তাঁয় কোন কালে নাহি 
করিও সন্দেড ; প্রভু দয়াতে বাল্য 
জান আঁহা, নবে, যারে স্থজিলেন প্রেমে, 
কত সুথ কি আনন্দ যাহাতে ভুঞ্জিবে । 
হয়৷ প্রেম ও আনন্দ যিনি, কিন্তু দেখ 
কিবা স্বেহ-অবনতি, অনেকে ভুঞ্জিবে, 
তাহা ইচ্ছুক হইল! !” 

“তকচ্ছেদ" নামক কবিতার শেষ এইরূপ-_ 
সুখময় সমুদয় 

খৃষ্টে এরা স্বষ্ট হয়, 
ৃষ্টপ্রেমে নিত্য নহ 

শ্রেষ্ঠ আঁরে। হবে সব, 
তনু মু তকে কয় 

ঘষ্ট নাহি ত্ৰাতা হয়-- 

খ নাহি ত্ৰাতা হন ? 
কহি কেন কথ! আন ?-.. 








পর ললিতমোহন সেন প্রণীত। প্রকাশক, _ৰাসিনা- সম্পাদক শেখ 
জলির বি কাকিনা।, মুলা আট, আনা ৷: = 
গদ্ভা-ুস্তক। ভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছেন --“প্রবাহিনীর অধি- 
কাংশ কবিত! অন্যান বিশ বৎসর পূর্বের রচনা। এক্ষণে কবির বয়স প্রায় 
চল্লিশের কাচাকাছি।" যাহা বিশ বংসর অপ্রকাশ ছিল তাহ! প্রকাশ 
হওয়াতে বালা সাহিতোর ভারবৃদ্ধি ছাড়া আর , কোনে! উপকার 
হয়নাই। 
পারিজাত__ ৰ 
সেখ হবিবর রহমান প্রণীত। প্রকাশক বশোহর-খুলন।-সিদ্দিকিয়া 
সাহিত্য সমিতি। মূলা দশ আনা | পদ্য-পুস্তক |. 
আবাহন রিনি 
লীনা রায় প্রণীত ও গ্রকাশিত। কিশোরগঞ্জ, ময়দন- 









ও সমীর ভারতবর্ষে আবাহন বিষয়ে যুবক গ্রস্থকারের 


ভুৰনমোহিনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক প, চ, চক্রবর্তী, ২৩ 
শালি, কলিকাত।। মুলা 1%* আঁন!। পছ্য-পুস্তক ; ছোট 









সতীশচগ্্ দেন প্রণীত ৷ মূল্য প্রভৃতি কিছুরই উল্লেখ নাই। 
আমর কাবোর পদ্যানুবাদ। ভাষা ও ছন্দ, মূলের দৌন্দয্যের 
কণামাত্রও প্রকাশ করিতে পারে নাই। 
 জীদতীশচ্ রায় সম্পাদিত। প্রকাশক ২১ হোগলকুড়ির। গলি, 
আনিত্যপ্রচার সমিতি। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৬৩-৭ পৃষ্টা । মূল্য দেড় টাকা, 
বাধাই দুই টাকা। - 
সুদীৰ্ঘ ১১২ পৃষটাব্যাপী ভূমিকার জয়দেবের জীবনী, রচনারীতি, 
রচনার সৌন্দধা ও বিশেষত বিশেষণ, টাকাকার পূজারি গোস্বামীর বিবরণ 
প্রভৃতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রস্থশরারে মূল সাস্কুত শক, 
সংস্কৃত ও বাংল! বিশদ টাক! এবং বাংল! পদ্যানুবাদ দেওয়! হইয়াছে । 

_ সং্করণটি খুব পাতিতাপূর্ণ হইয়াছে। ইহার দ্বারা গ্রন্থের উপাদেয়ত। 
ও পাঠকের সুবিধা বুদ্ধি হইয়াছে বথেষ্ট। কিন্তু গীতগোধিন্দের 
যাহ! প্রধান সম্পদ--ছন্দের সঙ্গীতবন্কর ও পদলালিত্য__বাংল! 
অনুবাদে তাহা কিছুই নাই। 


আভ্রীহরিলীলারসামৃতসিদ্ধু_- 








শ্রীশশিকুষণ তালুকদার প্রণীত । প্রকাশক ঢাক! es প্রেস, 
দ্বিতীয় . 


ডিমাই জাষ্টাংশিভ ২৮০ 
সার? . I 


oe at মলা ১ টাকা, i 






প্রার্থন।-- নম রে ভগবদ্বিষয়ক পদ্ভা রচনা, প্চ্ছের প্রথম. অংশে সন্নি- 


বেশিত, হইযাছে। । পরে,“যে দেশে যত বিধান প্রবন্তিত হইয়াছে সকলই 


ত র্ষোগাননার চারিটি নি (আরাধনা, ধ্যান, MH 


প্ৰজা 
মেদিনীপুর 1. মুলা বারো আন|। 1 





কৃষিকৈবর্ত ও হানিককৈৰৈৰ যে এক জাতি নহে; কর যে. 
শাস্বোক্ত ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিতা বৈশা ্ত্রীতে, উৎপন্ন: মাহিষা ; মাহিত্য : 


জাঁতি যে ত্রাতা ব| বর্ণনঙ্কর হীনজাতি নহে: মাহিবা জাতির শান্তরীয় 


_ নামান্তর : মাহিষ্া জাতির ইতিহাস, কান্তি ও সামাজিক সম্মান; 
ইত্যাদি বিষয়, শান ইতিহাস কিন্বদন্তী দ্বারা প্রমাণিত ও পত্ডিতরিগের 


পাতি দ্বার! সমর্থিত হইয়া, এই গ্রস্থে শৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। আমরা আশ! করি এই জাতি তাহাদের শিক্ষা চারিত্র, 
আঁচার, নিঠা ও শুচিতায় উন্নত হইলে তাহার অনুরূপ সদন্মান 
ব্যবহার হিন্টু সমাজের নিকট নিশ্চয়ই. পাইবেন; কোনো 
জাতিই চিরকালের জন্য ছোট বা বড় হইয়া থাকিতে পারে. না, 


ছোট বা বড় হওয়া প্রতোক জাতির আভান্তরিক গুপপনার উৎকর্ষের 


উপর নির্ভর করে। এই পুস্তক পাঠ করিয়! কৈবর্ভ জাতির আত্ম- 


বর্ধাদা ও আস্মসন্মানের বোধ জাগ্রত হবে এবং তাহার! কের 
গুণানুষায়ী সমাদর ও ব্যবহার নিশ্চয়ই পাইবেন । 


বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত-- ক 


গ্ৰঙ্নদর্শনচন্্র বিশ্বাল দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাঁশিত। হাঁবাদপুর, 
ফরিদপুর | মুল্য চার আনা । 

 মাহিয্য-যাঁজী-ব্রাঙ্গণই বঙ্গের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ; তাহারা 
সুপণ্ডিত ও আচারসম্পন্ন ছিলেন; এখনে! তাহার! আচার ও নিষ্ঠ।- 
সম্পন্ন আছেন; ইহারা আদিশুরানীত পঞ্চবাহ্মণেরও পুর্বববর্ততা ; যে 
রাটীগণ বারেন্দ্ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ স্বীকার করেন নাই, ভাহারাও 
সাতশতী ও পরাশরের ব্রাঁ্ষণা স্বীকার করিয়াছিলেন_.সেই পরাশর 
বাহ্মণই সাহিযোর ব্রাহ্মণ; ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা দেখানো হইতেছে 
যে ইহারা একযাজী হইলেও বর্ণব্রাহ্মণ নহেন। স্বতরাং ইহাদিগকে 






হীন মনে করিয়| ইহাদের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণের আহার ও বিবাহ- 


সম্পক বন্ধ করা অন্যায়। এই গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক 
ইতিকথা সংগৃহীত হইয়াছে। এজন্য ইহ! বেশ কৌতুহলজনক ও 
কপাঠা হইয়াছে। 
না মাকিতেই ভালো হইত । 

{ মৃদ্র- রাক্ষস । 
ফটোগ্রাফী শিক্ষা, (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ৷-- 


খরীনাদীশ্বর ঘটক প্রণীত | 


এই পুন্তকখানিতে ' 
উপকার হইবে । ছবিগুলি বড়ই কদধ্য।ক.। 


| ঠা-্ী্াদীশবর ঘটক প্রণীত ৷ 


f পুর্বে প্রণংসা করিতে পারিলাম না। 
ন কদধা, উপদেশও তেমনি ভ্রনসক্কল। 









ইহার 
এরূপ. পুল্তক 


পড়িয়া যে চিতৰবিদ্ধ। শিখিতে ইরান তাহার ভবিষাৎ বড়ই নিরাপা- 
জনক টি রর 





পুস্তকের শেষে, তিক: প্রতি রোষ-প্রকাশ 


জ্ঞাতব্য কথা আছে; ইহ! দ্বার! শিক্ষা্নীর ও 





শ্লীশৈলেন্্নাথ দে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুসারে । 
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গীতাপাঠ 


বিগত দুইবারের প্রপাঠে গীতোক্ত “্ব্রহ্মনির্ববাণ” শব্দের 
ভাঁবার্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমেঁ-কিরূপ 
অবস্থার নাম মুক্ত অবস্থা, তদ্ব্ষিয়ে আমার যেরূপ ধারণা 
তাহারই আমি অল্প একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলাম ; বলিয়া- 
ছিলাম যে, আত্মার বন্ধন-শূন্ত স্বাভাবিক অবস্থার নামই 
৮ মুক্ত অবস্থ।। কিন্ত বেদাস্তাদি-শাস্ত্ের মতাঁনুসারে সমাধির 
অবস্থা একরূপ “তুরীয়” অবস্থা, অর্থাৎ তাহ! জাগরিতা বস্থাও 
নহে, স্বগ্াবস্থাও নহে, ুযুগ্ত অবস্থাও নহে পরস্ত তিনের 
অতীত চতুর্থ অবস্থা ; আর, তাহাই মুক্ত অবস্থার পূর্ববা- 
ভাস। বেদান্তের এ কথাটার ভাব যে কি তাহা সহজে 
কাহারে! বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া শেষে 
বলিয়াছিলাম “বিষয়টা অতিশয় ছুরহ-_-এখন এই পর্যন্তই 
থা’ক্‌।” এখন দেখিতেছি যে, ভয়ের". কোনে! কারণ 
নাই ;-_অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে দেখিয়া বাহাকে ব্যান 
মনে হইতেছিল-_বক্ষে সাহস বাধিয়া প্রদীপ ধরিয়া ছুই 
, চারি পা তাঁহার নিকটাভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র দেখিতে 
“পাওয়া গেল যে, ব্যাত্রের নাম গন্ধও তাহাতে নাই--তাহা 
দিব্য একটি খটোরী গাভী ! কামধেন্থু বিশেষ! উহাকে 
দোহন করিলে কত নাজানি স্থস্বাহঘু এবং বলপুষ্টিকর 
পাথেয়সন্বল লাভ করা যাইতে পারিবে ! অতএব কাঁলবিলম্ব 
না করিয়া দোহন-কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাঁকৃ। 
প্রশ্ন ॥ এ কথ! সর্ধবাদিসম্মত যে, একমাত্র অদ্বিতীয় 


i 


ফান্তন, 








১৩১৯ | ৫ম_ সংখ্যা: 





সত্য পরমাত্ম কোনো প্রকার বন্ধনশৃঙ্খলে বিজড়িত 
নহেন, সুতরাং তিনি যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ এ বিষয়ে 
কাহারে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না । জীবাত্মা কিন্তু ত্রিগুণ- 
পাশে আঠেপৃষ্ঠে জড়িত ; তাঁ যখন, তখন জীবাত্মার মুক্ত 
অবস্থা কিরূপ সেইটিই হ’চ্চে ভিজ্ঞান্ত। - 
উত্তর ॥ মুওকোপনিষদে তোমার জিজ্ঞান্ত বিষয়টির 
সন্ধান কেমন সুন্দর সহজ ভাবে ছুই কথায় বলিয়া দেওয়া 
হইরাছে তাহ যদি একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, তবে তোমার 
মনের ধন্দ মিটাইবার জন্ত তোমাকে আর-কাঁহারে! দ্বারস্থ 
হইতে হইবে না। বল! হইয়াছে-_ 
পদ স্বপর্ণা সযূজ! সখায়া সমানং 
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরেকঃ পিগলং স্বাছু অত্তি। ' 
অনশ্নন্‌ অন্তো অভিচাকষীতি। 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্ো 
অনীশর! শোচতি মুহমানঃ। 
জূষ্টং যদা! পশ্যত্তি' অন্তমীশং 
--অস্ত মহিমাঁনং ইতি বীতশোঁকঃ 1” 
ইহার অর্থ :=- 
সুন্দর পক্ষদ্বয়ে শৌভমান ছুইটি সবুক্‌ (কিনা সহযোগী) 
সখাপক্ষী (কিন! জ্ঞানপ্রেমে শোভমান জীবাত্মা পরমাত্ম! ) 
একই বৃক্ষ (কিন! জগন্বৃক্ষ ) আাকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে। 
দুইটির একটি স্বাহু ফল.খাইতেছে ( অর্থাৎ ভোগে রত); 
আর একটি না থাইয়া অন্থটির খাওয়া দেখিতেছে। 


৪৩ 
রি যেটি: মগ, সে ন তাহার সখার সঙ্গে বাদ করি-. 
_ তেছে যদ্দিচ একই বৃক্ষে, তথাপি সে মোহে মুহথমান হইয়া 
“আমি অনীশ (অর্থাৎ আমি অতি দীনহীন--আমার 
কোনো সামর্থ্য নাই-আমার.কি হইবে )” এই বলিয়া 
গোচনা করে (কিন! দুঃখ করে); কিন্তু সে যখন তাঁহার 
সম্ভজ্নীয় ঈশ’কে ( কিন! শক্তিমান্‌ প্রভুকে ) দেখে, আর 
সেই যোগে ইহার ( কিনা এই আত্মার ) মহিমাকে দেখে 
( অর্থাৎ যখন দেখে যে, আমার মহিমা উনি--আমার 
খখর্য্য উনি-আমার কিসের অভাব) তখন ছুঃখশোঁক 
. হইতে মুক্ত হয়।” 
উপনিষদৃশাস্ত্রের অন্ত একস্থানে উক্ত হইয়াছে__ 

“ভিগ্যতে হাদয়গ্রন্থি শ্ছিষ্ন্তে সর্বসংশয়াঃ | 

ক্ষীয়ন্তে চান্তকর্মীণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” 
“পরমাত্মার দর্শন লাভ হইলে হৃদয়ের কঠিনতা ভগ্ন হইয়া 


যাঁয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া! যায়, কর্্মজ'নত সংস্কার-, 


বাসনা এবং ফলাফল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়! যাঁয়।” 

জীবাত্মার মুক্ত অবস্থা এ ছাড়া আর যে কিরূপ 
হইতে পারে তাহা আমি জানি না। সার কথা আমি 
' যাহা বুঝি তাহা এই যে, জীবাত্বা আপনি আপনার 
কুডরত্বআপনি আপনার দৈষ্ঠদশাঁআপনি আপনার 
বন্ধনপাশ ; আর, পরমাত্মাই জীবাত্মখার মহিমা, পরমাত্মাই 
জীবাত্মার এশর্য্য, .পরমাত্মীই জীবাত্মীর শন্তিস'মর্থা, 
- -পরমাস্মাই ভীবাত্মার মুক্তির নিদাঁন। 

প্রশ্ন ॥ তুমি বলিতেছ জীবাত্খা আপনি আপনার 
বন্ধন ;-কিসের বন্ধন? 

উত্তর ॥ সকল শান্ত্রেই একবাক্যে বলে যে, ভীবাত্মায় 
সে যে বন্ধন তাহ ত্রিগুণের বন্ধন; আর, সেই লঙ্গে এটাও 
বলে যে, ত্রিগুণাতীত অবস্থার নামই যুক্ত অবস্থা । 

প্রশ্ন ॥ কিন্ত গুণের সহিত মূলেই যাহার কোনো 
সম্পর্ক নাই এরূপ পদার্থ কাহারো কোনো কাজে আসি- 
তেও পারে নাঁভোগে আসিতেও পারে না, আর, তা 
ছাঁড়া, তাহা জ্ঞানেরও উপলদ্ধিগম্য নহে। অতএব শান্ত্ে 
যাঁহাই বলুক্‌.ন। কেন_-“নিগুপ আত্মা জ্ঞানের বা ভাবের 


বা সাধনের বস্তু” এই অর্থশূন্ কথাটা সোনার পাথর-বাটির . 


ন্যায় একট! ফাঁকা আওয়াজ বই আর কিছুই নহে। 


প্রবাদী- ফান্তুন, ১৩১৯ 


সপ স্টি লিপ সিন্স 


{ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপি Wa aa ৯২ Wee Rae "Tore 


পাথর, বাট যেমন দোনার বাটি হইতে পারে না, জানাতীত, 
ভাঁবাতীত, এবং ধানাতীত নিগুণ আত্ম! তেমনি জ্ঞানের 
বা ভাবের বা সাধনের বস্তু হইতে পারে না। 

উত্তর ! নিগুণ-শব্দের অর্থ তুমি যদি এইরূপ বৰিয়া 
থাক’ যে, গুণের সহিত মূলেই যাহার কোনো সম্পর্ক নাই 
তাহাকেই বলে নিগুণ পদার্থ, তবে ওঁ যাহ! তুমি বলিলে-_ 
যে, নিগুণ আত্মা সোনার পাথর-বাটিরই আর এক 


লা 


নাম-তোমার ও-কথ| খুবই ঠিক্‌। আমি কিন্তু উহার ' 


অর্থ আর-একরূপ বুঝি। দেশীয় শান্তর বাক্যাবরণের 
ভিতর-অঞ্চলে উকি দিয়! দেখিতে গিয়া আমার শুভাদৃষ্- 


ক্রমে এই একটি নিগুঢ় তত্বের আমি সন্ধান পাইয়াছি যে, 


নিপু অন্তর্লান-গুণ 

সগুণ = প্রাছভূ ত-গুণ 
আমার এ রথাটি যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার চারিটি 
দৃষ্টান্ত তোমাকে পরে পরে দেখাইতেছি, তাহা দেখিলে 
উহার প্রকৃত মৰ্ম্ম এবং তাৎপর্য বোধ করি সহজেই 
তোমার হৃদয়গম হইতে পারিবে। প্রথম দৃষ্টাস্তটি 


নিতান্তই মোটামুটি ভাবের দৃষ্টান্ত ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি তাহা 


অপেক্ষা স্থক্মতর ; তৃতীয় এবং চতুর্থ দৃষ্ান্ত-ছুটি তাহা 


অপেক্ষা আরো! হুক্মতর, আর, সেইজন্য নিন বেশী 


কাজের । 
প্রথম দৃষ্টান্ত । 


একটা কচ্ছপ আপনার সমস্ত জর্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে 
টানিয়া লইয়াছে দেখিয়া কোনো দর্শক যদি বলে যে, 
কচ্ছপটা এক্ষণে 'নিরঙ্গ হইয়াছে, তবে তাহাতে বোঝা 
উচিত শুধু এই যে, কচ্ছপটাঁর শরীর এক্ষণে লীনা, 
তা বই, এরূপ বোঝা উচিত নহে যে, কচ্ছপটা”র শরীর 
এক্ষণে তাহার অন্নপ্রত্াঙ্গের সহিত একেবারেই সম্পর্ক- 
রহিত। কেননা, কচ্ছপটার শরীর যদি তাহার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সহিত একেবারেই সম্পর্করহিত হইত, তবে 
কচ্ছপটা কোনো কালেই ভূতলে চলিয়া বেড়াইতে পারিত 
না। তেমনি আত্মা যদি গুণের সহিত একেবারেই সম্পর্ক- 
বর্জিত হ’ন, তাঁহা হইলে কোনো কালেই কর্তৃত্ব ভোদ্তৃ- 
ত্বাদি গুণ আত্মাতে আরোপ-যোগ্য হইতে পারে না। 


রি 


সেই জন্য উহার কাঠিন্তগুণই বাঁ কি, 


ক... 


তম Ll l 
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" দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত | 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একট! স্ুপরীক্ষিত 
সিদ্ধান্ত যে, লোকে যাহাঁকে বলে “অচল পর্বত” তাহার 


সপ ৮ 
অস্তভূত হুক্মাৎহস্মতর সমস্ত পরমাণু কাধানের গোলা 


অপেক্ষাও শতসহশ্রগুণ দ্রতবেগে ঘোরাফেরা করিতেছে । 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সুক্মদৃষ্টির এটা যদিচ একটা দেখা 
কথা যে, পর্রত-একটা আর কিছু না__কেবল ইন্দ্রিয়ের 
অগ্রাহ সুক্মাতিস্থক্ম পরমাণুগণের প্রমন্ত লীলাক্ষেত্র, আর 
আর হ্থ্র্যগুণই 
বা কি, উহার কোনো! ইন্দ্িয়গ্রাহা গুণই উহাতে আরোপ- 
যোগ্য নহে, সুতরাং উহ! একপ্রকার নিগুণ পদার্থ; 
কিন্ত ভাগ সন্ধে তোমার আমার মতো লোকের 
অমার্জিত চক্ষে পর্ধতটাতে তাহার কাঠিন্যাদি কোনে! 
গুণেরই অসদ্ভাঁব নাই-_স্ুতরাং ওটা একটা মন্ত সগুণ 
পদাৰ্থ । একই পর্ধত একই সময়ে যখন এক-ডষ্টার চক্ষে 
নিগুণ, আর-এক দ্রষ্টার চক্ষে সগ্ডণ, তখন কেমন করিয়া 
বলি যে, গুণের সহিত মূলেই যাহার কোনো সম্পর্ক 
. নাই, তাহারই নাম নিগুণ। 
তৃতীয় দৃষ্টান্ত । 

জ্যামিতি-শাপ্তে লেখে এই যে, একটা চক্র যেমন-কেন 
হউক না, তাহার ভিতরে নানা কোণ-বিশিষ্ট বহু-কোণ 
ফলক সংভুক্ত করা যাইতে পারে $--যেমন চতুষ্কোণ, 
পঞ্চকোণ, যট্‌কোণ, সপ্তকোণ, ইত্যাদি এইরূপে যদি 
একটা চক্রের মণ্যে সহ কোণবিশিষ্ট বুকোণ-ফলক সম্ভুক্ত 
করা যায় (অর্থাৎ in৪০7ibe কর! যায় ) তাহা হইলে 
বহুকোণ-ফলকটাকে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিবেকে শুধু- 
চক্ষে দেখিলে কে বলিবে যে, তাহ! চক্র নহে। কিন্ত 
চক্রের অন্তভূক্ত বৃহুকোণ-ফলকের কোণাবলী যদি প্রকৃত 


প্রস্তাবে সংখ্যাতীত হয়, তাহা হইলে ব্হুকোণ-ফলকটি 


আর বহুকোণ থাকে না--তাহা! হইলে তাহা তাহার আধার 

চক্রের সহিত একেবারেই একীভূত হইয়া যাঁয়। এই তো 

দেখিতেছি যে, চক্র নিজেও যা, আর চক্রের অস্তভু ক্ত 

আঁতিকোঁণিক* বহুকোণফলকও তা, ছুয়ের মধ্যে মূলেই 
* “আতিকোণিক" অর্থাৎ সংখ্যাতীত কোণবিশিষ্ট। 


গীতাপাঠ 


লালা" ২. 


কোনো. প্রভেদ নারি 


তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। 


সি সত সলা সিল সী তপ সিনা সিতো সিরা 


তবে আর কেমন করিয়া টে 
যে, চক্র নিফোণ বলিয়া তাহা কোণের সহিত একেবারেই 
সম্পর্করহিত? উল্টা আরে! বলা উচিত যে, চক্র নিফোঁণ 
বলিয়াই তাহা আপনার পরিধির অস্তুভূকক্ত সংখ্যাতীত 
কোণাবলীর লয়স্থান বা সমাধিস্থান। তবেই হইতেছে যে 
চক্রকে নিক্ষোণ বলিলেও এরূপ বুঝায় না যে, চক্র কোনে 
অংশে কোণের সহিত সম্পর্করহিত, আর, আত্মাকে নিগুণ 
বলিলেও এরূপ বুঝায় না যে, আতা! কোনো অংশে গুণের 
সহিত সম্পর্করহিত। চক্রকে নিক্ষোণ বলিলে বুঝায় শুধু 
এই যে, চক্র আপনার অন্তনুক্তি সমস্ত কোণের লয়স্থান; 
তেমনি আবার, আত্মাকে নিগুণ বলিলে বুঝায় শুধু এই 
যে, আত্মা আপনার অন্তভুক্তি সমস্ত গুণের লয়স্থান। 
চতুর্থ দৃষ্টান্ত । 

ছাত্র-একটি জিজ্ঞান! করিল --“কাহাকে বলে বর্তমান 
মুহূর্ত?” 

পণ্ডিত মহাশয় তাহার উত্তর দিলেন, “কালের যে 
মুহূর্ত না-ভূত না-ভবিষ্যং তাহারই নাম বর্তমান মুহূর্ত ।” 
পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথাটির যদি অর্থ কর! যায় 
এইরূপ যে, ভূতভবিষ্যাতের সহিত মূলেই যাহার কোনে! 
সম্পর্ক নাই সেইরূপ মুহূর্তকেই বলে বর্তমান মুহূর্ত, তবে 
সেরূপ একটা যুথতরষ্ট মুহূর্ত বাস্তবিকই ন-ভূতে| ন-ভবিষ্মুতি 
আমার অভিধানে 
কিন্ত আর একরূপ লেখে; এইরূপ লেখে যে, “বর্তমান 
ুহ্র্ণ না-ভূত ন/-ভবিষ্যৎ* এট! কেবল একটা শব্দ। এ 
শব্দটির অর্থ এই যে, বর্তমান মুহূর্ত দুইটি মুহুর্তের লয়স্থা নি, 
বা সঙ্গমস্থান, ব! সমাধিস্থান। সে ছুইটি মুহূর্তের একটি 
হচ্চে ভূতকালের শেষ মুহূর্ত, আর-একটি হ’চ্চে ভবিষ্যৎ 
কালের আরম্ভ মুহূর্ত । 

্রশ্ন॥ দৃষ্টান্ত এবং উপমা! যথেষ্ট হইয়াছে। এখন 
তৌমার মোট কথাটি যাহা তুমি বলিতে চাহিতেছ সেইটি 
আমাকে বলো । 

উত্তর ॥ আমার মোট কথাটি এই যে, আত্মা এক 
অর্থে নিগুপ, আর এক অর্থে সপ্তণ। যে অর্থে আত্মাতে, 
আত্মার সমস্ত গুণ একীভূত ভাবে, অনির্বচনীয় ভাবে, 


৪৪০ 


০ বাপি সপন সস 


নির্বিশেষ ভাবে অনতহৃত ত মেই অৰ্থে আত্মা নিগুণ; আর, দেখা “নগর সমগ্রভাবে দেখা, 


. যে অর্থে, আত্মাতে আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ 


বিশেষ কার্যোপলক্ষে .নানাধিক পরিমাণে গ্রাদুভূ্ত বা 


_ প্রকটাভূত হয়, সেই অর্থে আত্ম! সগুগ। 


প্রশ্ন | আত্মাকে যদি নিগুণ বলিতে চাও তো নিগুণ 


বলো, সপ্তণ be চাও তো সগুণ বলে ;--কিন্ত 
_ আত্মাকে তুমি ছুইই বলিতেছ কোন্‌ যুক্তিতে তাহা মূলেই 
আমি বুঝিতে পারিতেছি না। 


উত্তর ॥ যাহাতে তুমি তাহা তিনি বুঝিতে 


পারিবে, তাহার মতো করিয়া সাজাই একটি দৃষ্টান্ত 
.. তোমাকে আমি দেখাইতেছি--প্রণিধান কর । 


একজন পরিব্রাজক একটা পাহাড়ের শিখর হইতে 
ছুধিন কসিয়! নিয়স্থিত নগরগ্রামের রাস্তা ঘাট নিরীক্ষণ 


_করিতেছেন। দৃষ্তমান নগরটির কোন্‌ রাস্তার কোথায় 


আরম্ভ, কোন্‌ দিকে গতি, কোথায় পরিসধাণ্ডি, সমন্তই 
তাহার চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান। এটাও তিনি দেখিলেন 


" যে, একটা দোতালা-মহুল কোটা-বাঁড়ির নীল প্ররস্তরমপ্ডিত 
ললাটিফলকে স্বর্ণাক্ষরে লেখ 


রহিয়াছে--“রাজবাটীর 


‘অতিথিশালা ।” কিয়ৎপরে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক 


- হওয়াতে অতিথিশালায় যাইবার কোন্ট! সোজা পথ 


তাহ! দেখিয়া লইয়া পর্বত হইতে নামিয়া দেই 


পথটি অবলম্বন করিয়া যথাসময়ে অতিথিশালায় উপনীত 


হইলেন। পর্ববতশিখর হুইতে ছুর্বিন কসিয়া তিনি 
যেরূপ ৰহুপথসমাঁকীর্ণ চিত্তচমৎকারিণী মহানগরী দেখিয়া 
ছিলেন, অতিথিশালার পথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিহ্ব- 
মাত্ৰও দেখিতে পাইলেন না। তাহার ছুই বারের দেখা 


_ ছুই রকম নগরের মধ্যে আকাশ-পাতাল গ্রভেদ। পর্বতের 
- উপর হইতে নগরের যেখানকাঁর যত কিছু দেখিবার বস্তু 
. সবই একযোগে তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার 
. প্ৰয়াণমাৰ্গের ছুই ধারের কতকগুলা ময়রার দোকান, বস্ত্র 


"দোকান, এবং বদখবাটা ছাড়া আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টি 


- গোচর হইতেছে না। 


নগর এক বই ছুই নহে; প্রভেদ কেবল এই যে, সেবারকার - 


এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি 
যে, এবারের দেখ! এই রকম নগর এবং সেবারের দেখা 
সেই রকম নগর কি বাস্তবিকই ছুই নগর? কখনই না! 


প্রধাসী--ফান্তুন, ১৩১৯ 


El ১২শ শ ভাগ, ২ ২য় - খণ্ড 


EP EU HES EU SUE পি শিস CE CRUE RUE SUB SE I TE লাল 


এবারকার দেখা নগর 
ংকীর্ণভাবে দেখা । এখন আর, বোধ করি, এটা তোমার, 
বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, পরিব্রাজক যেমন পর্বত- 


শিখর হইতে ছূর্বিন কসিবার সময় নগরের অন্তর্গত সমস্ত. __ 


রাস্তাঘাটের মোট দৃপ্তটি সমগ্র নগরের সহিত একীভূত 
দেখিয়াছিলেন; আবার পর্বত হইতে নাবিয়া অতিথিশালায় 
প্রবেশ করিবার সময় একটিমাত্র পথের দুইধারের দ্রষ্টব্য 
ব্ষয়গুলিতে তাহার দৃষ্টি আটক পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনি, 
আত্মাকে সমগ্রভাবে দেখিলে আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, 
জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত গুণ আত্মাতে একীভূতরূপে বা তন্ময়ী- 
ভূতরূপে প্রতীয়মান হয়; আর তাহারই নাম--"আত্মা 
নিও ৭”। পক্ষান্তরে, কার্ধান্বরোধে আত্মাকে সংকীর্ণ 
ভাবে দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা 
কৰ্ম্ম করিবার সময় কর্তা, সত্য উপলব্ধি করিবার সময় 
জ্ঞাতা, সুখ দুঃখ ভোগ করিবার সময় ভোক্তা--এইরূপ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন গুণের প্রাছুর্ভাব-ক্ষেত্র; ইহীরই 
নাম “আত্মা সপ্তণ”। তবেই হইতেছে যে, আত্মাকে 


সমগ্র ভাবে দেখিলে আত্ম! নিপ্ডণ--সংকীর্ণ ভাবে দেখিলে 


রি 


আত্মা সগুণ। . 
প্রশ্ন | কিন্তু কোন্‌ ভাবে আত্মাকে দেখা উচিত? 
উত্তর ॥ ছুই ভাবে দেখাই উচিত। পরিব্রীকটি 


যদি পর্বতের শিখর হইতে দুর্বিন কিয়া সমগ্র নগরটি 


পৰ্য্যবেক্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে কোন্‌ পথট! অতিথি- 
শালায় যাইবার মোজা পথ, তাহার তিনি ঠাহর পাঁইতেন 
না) আবার তিনি ঘদ্ধি পর্বত হইতে নামিয়া সেই সোজা 
পথটি অবলম্বন নু করিতেন, তাহা হইলে তিনি বথা- 
সময়ে অতিথিশালায় উপনীত হইতে পাঁরিতেন ন1। 
এইরূপ দেখ! যাইতেছে যে, পরিব্রাজকের .কা্য্যসিদ্বির 


পক্ষে নগরটাকে সমগ্র ভাবে দেখা যেমন আবশ্যক, 
সংকীর্ণভাবে দেখা তেমনি আব্শ্তক-_ছুইই সমান আবশ্তক। A 


এ ষেমন বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা গেল, এটাও তেমনি 
বোঝ! চাই যে, আত্মাকে দুই ভাবে দেখাই সাধকের পুরুষার্থ 


দিদ্ধির পক্ষে সমান আবশ্যক ;--ধ্যানকালে সমগ্রভাবে 


দেখা আবশ্যক, কার্যাকাঁলে সংকীর্ঘভাবে দেখা আবশ্যক । 
মোটামুটিভাবে এ যাহা বলিলাম - ইহার সঙ্গে একটি 


ক 


€ম সংখ্যা ] 


টিগরনী ভুড়িয়া দেওয়া না a কথাটা বিহীন 
হইবে! সুগ্ম ধরিতে গেলে ধ্যানকালেই বা কি, আর 
. কাধ্যকাঁলেই বা কি-_উভয়-কালেই আত্মাকে একযোগে 
২. সগুণ এবং নিগুণ ছইভাবে দেখা ভিন্ন সাধকের গত্যন্তর 
নাই; তবে কি না আত্মাকে অপেক্ষাকৃত নিগুপ ভাবে 
উপলব্ধি কর! সাধকের ধ্যানের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ, 
অপেক্ষাকৃত সগুণ ভাবে উপলব্ধি কর! সাধকের কার্যের 
পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ । 

প্রশ্ন ॥ কিন্তু একই সময়ে আত্মাকে ছুই ভাবে দেখা 
কিরূপে সম্ভবে-_সেইটিই হ’চ্চে বিষম সমস্তা। 

উত্তর ॥ তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার জীবনের বছর 
আষ্টেক পূর্বের একটি গ্রীতিকর ঘটনার কথা আমার 
মনে পড়িল। খ্যাতনামা! জগদীশ বস্থ মহাশয়ের সহিত 
যেদিন আমার সবে মাত্র প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে, 
সেই দিন তিনি বথাপ্রসঙ্গে আম!কে বলিয়াছিলেন বে, 
তিনি তাহার নৃতন প্রণীত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে চাক্ষুষ চেতনার 
গ্রাণশ্ফুত্তির পরিমাণ মাপিতে গিয়া দেখিলেন যে, দ্রষ্টা- 
জীবের ছুই চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি কোনে! সময়েই সমানমাত্রায় 
কার্যে খাটে না। এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যখন যথোচিত 
৮ পরিমাণে কার্যে খাটে, আর এক চক্ষু দৃষ্টিশক্তি তখন 
অপেক্ষাকৃত নিরুদ্ধম ভাঁবে বিশ্রাম করে। বিজ্ঞান গ্রাণ 


বস মহাশয় এই কথাটি বলিয়া সেই সঙ্গে এটাও বলিলেন 


যে, দৃশ্ত-দর্শন-কালে ভ্রষ্টা-জীবের কোনো সময়েই কিন্ত 
এরূপ অবস্থা ঘটে না যে,. কেবলমাত্র তাহার একটি 
চক্ষুই একাকী কাৰ্য্যে খাটিতেছে-_আরেকটি চক্ষু একেবারেই 
নিষপ্থা হইয়া বসিয়া আছে; তা নয়) দৃষ্দর্শনের 
প্রত্যেক মুহুর্তেই দ্রষ্টাজীবের ছুই চক্ষু যুগপৎ কাৰ্য্যে খাটে, 
তবে কিনা! এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির যখন ক্ফুতি বাড়িয়া 
উঠে, আর এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির তখন তি কমিস্জা পড়ে; 
£- এইরূপে পালাক্রমে ছুই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির স্ফস্তির হ্রাস- 
বৃদ্ধি হয়) এই যাঁ_নচেৎ দৃশ্ঠদর্শনের ব্যাপারটিতে দৃষ্টি 
শক্তির কার্যকারিতা হুই চক্ষুতেই হরে দরে সমান। 
এখন আমি বলিতে চাই এই যে, দৃগ্তাদর্শন-কালে যেমন 
দ্রষ্টাজীবের ছুই চক্ষু সব সময়েই এক সঙ্গে কার্য করে, 
তত্বরর্শনকাঁলে তেমনি দ্রষ্টা পুরুষের বুদ্ধির ছুই চক্ষু সব 


 শীতাপাঠ - 


পা পি শপ "ত লক তলা টিত তাপ "চত পি 


৪৪১ 


সময়েই : এক' সঙ্গে ভার: করে। 


পা পচলা জলা নাও 


Ee একটি চক্ষু 


হ’চ্চে ঘট সত্যের মোট জ্ঞান; আর একটি চক্ষু হচ্চে ' 


সেই মোট সত্যের অস্তভূত শাখা-সত্যের শাখা-জ্ঞান, 
অথবা, যাহা একই কথা--বিশেষ বিশেষ মৃত্যের বিশেষ 
বিশেষ জ্ঞান। জ্ঞাত! পুরুষের এ দুই অন্তশ্চক্ষু পরস্পরের 
বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্‌--উপ্টা আরো উভয়ে উভয়ের 
পৃষ্ঠপোষক এবং সঙ্গের সঙ্গী । . তার সাক্ষী :--অতিথি- 
শালার পথে প্রবেশ করিবার সময় পর্কতশিখর হইতে 
পর্যবেক্ষিত নগরের সমগ্র দৃশ্যটি যদি পরিব্রাজকের মন ' 
হইতে সমূলে অন্তধর্ধন করিত, তাহা হইলে নগরের 
নানাস্থানের নানাপথের মধ্যে সন্মুথস্থিত পথটাই যে অতিথি- 
শালায় যাইবার সোজা পথ, এ কথাটাও সেই সঙ্গে 
তাহার মন হইতে অন্তধর্ণন করিত, আর, তাহা হইলে 
পুনরায় অতিথিশালার পথের ঠিকানা জানিয়া লওয়া 


তাহার পক্ষে আবশ্যক হইত, আঁর, ঠিকাঁনা-অনুসন্ধ'নের 


ধন্ধায় পড়িলে যথাসময়ে অতিথিশালায় পৌছানো তাঁহার 
ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। তেমনি আরার, পরিব্রাজক 
যে-দময় পর্ব্বতশিখর হুইতে ছুর্বিন কসিয়া নগরের সমস্ত 
রান্তাঘাটের মোট দৃশ্তটি একযোগে নেত্রায়ত্ত করিয়াছিলেন, 
মে-সময়ে তিনি যদি অতিথিশালায় যাইবার সোজা পথটি 
দেখিয়াও না দেখিতেন, তাহ! হইলে সে দিন তাহার 
উদরান্ন যোট! ভার হইত। 

এইরূপ দেখ! যাইতেছে বে, পর্বতশিখর হইতে ছুধিন্‌ 
কপিবার সময়েই বা কি, আর, নগরের মধ্য দিয়! পদব্রজে 
গমন করিবার সময়েই বা কি, ছুই সময়েই নগরের সমগ্র 
দৃষ্ঠটির প্রতিও. যেমন, আর, নগরাস্তর্গত শাখাদৃশ্যটির 
প্রতিও তেমনি, ছুরেরই প্রতি মনোনিবেশ কর! পরি- 
ব্রাজকের পক্ষে সমান আবশ্যক । এট! তুমি, বোধ করি, 
এখন বুঝিয়াছ যে, ছুই সময়ে ছুই সমান আবশ্যক ) তাহা 
যেমন বুঝিয়াছ, সেই সঙ্গে--কোন্টা কোন সময়ে কোন্‌ 
মাত্রার আবশ্যক সেটাও তেমনি তোমার বোঝা চাই। 
এটাও বোঝ! চাই যে, পরিব্রাজক যে-সময়ে নগর-পথের 
মধ্য দিয়া ইাঁটিয়া চলিতেছেন সে-সময়ে পথের কোন্‌ ধার 
দিয়া ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করিতেছে_কোন্‌ ধার 
দিয়া ট্যাম্‌ গাঁড়ি যাতায়াত করিতেছে-_-এ সকল বিষিয়ে 


শা সি 


ও 


সনাক্ত পাস্তা 


তিনি যত না মনোযোগী = নগরের সম পির ধ্যানে তাহা 
অপেক্ষা যদি বেশী মাত্র! মনোযোগী হন, তাহা হইলে 
খুব সম্ভব বে, অতিথি-শাঁলায় পৌছিতে না পৌছিতে 
তাহার মন্ত একটা বিপদ ঘটিবে। তেমনি আবার, 
পর্বতশিখর হইতে দুর্বিন্‌ কমিবার সময় নগরের সমগ্র 
দৃশ্যটির প্রতি পরিব্রাজক যত না নিবিষ্টচিত্ত--অতিথিশীলার 


ললাটশোভিত স্বর্ণাক্ষর-পংক্তির প্রতি যদি তাহা অপেক্ষা 


নিবিষ্টচিত্ত হন, তাহা হইলে নগরটা যে কিরূপ 
প্রথমে 


বেশীমাত্রা 
বস্তু তাহা তাহার ধারণা-ক্ষেত্রে ধরা দিবে না। 


তোমাকে দেখাইয়াছিলাম-_পর্বতশিখর হইতে ছুধিন্‌ 


কসিবার সময়েই ঝা কি, আর নগরপথ দিয়! অতিথিশালায় 
গমন করিবার সময়েই বা কি--দুই সময়েই নগরের সমগ্র 


দৃশ্য এবং শাখাদৃশ্য ছুয়েরই প্রতি মনোনিবেশ করা . 


পরিব্রাকের পক্ষে সমান আবশ্যক ; কিন্তু কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ দৃশ্যটির প্রতি কোন্‌ মাত্রায় মনোনিবেশ করা 
আবশ্যক, তখন তোমার নিকটে সে বিষয়টির কোনো 
উল্লেখ করি নাই। এখন তোমাকে দেখাইলাম যে, পথ 
চলিবার সময় পথের কোথায় কি আছে এবং কোথায় 
কি ব্যাপার চলিতেছে তাহার প্রতি বেশী মাত্র! মনোনিবেশ 
করা আবশ্যক; নগরের তত্ব নির্ধারণের সময় নগরের 
সমগ্র দৃশ্যটির প্রতি বেশীমাত্রা মনোনিবেশ করা আবশ্যক | 
এখন প্রকৃত কথা যাহ! বক্তব্য তাহা এই £-- 


প্রথম কথা । 


_ আত্মজ্ঞানের অনুশীলনের সময় বুদ্ধির ছুই চক্ষুকে 
যুগপৎ কাজে খাটাইয়া আত্মাকে একযোগে নিগুণ এবং 
সগ্ুণ ছুই ভাবে দেখাই উচিত। 


দ্বিতীয় কথা । 


বুদ্ধির দুই চক্ষুর প্রত্যেকটিকে কোনে! সময়ে বা বেশী 
পরিমাণে কাজে খাটানো উচিত, কোনোটিকে বা কম 
পরিমাণে কাজে খাটানে! উচিত। ধ্যানের সময় আত্মার 
নিগুণ সমগ্র ভাবের প্রতি বেশী মাত্রা মনোনিবেশ 

কর! উচিত, কর্ধানুষ্ঠানের সময় আত্মার কার্য্যোপযোগী 
সপ্তণ ভাবের প্রতি রী মাতা মনোনিবেশ করা 
- উচিত 1 | 


বাশী--ফান্তন, ১৩১৯ -- 


সতী শা 


[১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সালিশ সিলসিলা পিতা তা সীল সত 


তৃতীয় কথা । 


বুদ্ধির এক চক্ষুকে বে-সময়ে যথোচিত মাত্রায় কার্যে - 
খাঁটানো হইতেছে, আর এক চক্ষুকে সেই সময়ে শ্থাপরি- = 


মাণে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। বে-সধয়ে আম্মার নিগুণ 
সমগ্র ভাবের প্রতি তদগতচিত্তে মনোনিবেশ করা হইতেছে, 
সে-দময়ে আত্মার সগ্ডণভাঁবের আঁলোচনাকে ষথাপরিমাণে 
বিশ্রাম দেওয়া উচিত। তেমনি আবার, যে-সময়ে বিশেষ 
কোনে! কার্যোপলক্ষে আত্মার বিশেষ কোনে! গুণের প্রতি 
বিশেষরূপে মনোনিবেশ কর! হইতেছে, সে-সময়ে আত্মার 
নিগুণ সমগ্রভাবের আলোচনাকে যথাপরিমাণে বিশ্রাম 
দেওয়! উচিত। | 

প্রশ্ন॥ তোমার অন্তরের কথাটি আমি. এতক্ষণে বুঝিতে 
পারিলাঁম। তুমি বলিতে চাঁহিতেছ এই যে, সাধক যখন 
সমস্ত সংসার-চিন্তা হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া সমগ্রভাবে 
পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করেন তখন তিনি পরমাত্মীর 
কোনো বিশেষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না-করিয়া তাঁহাকে 


একমাত্র অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যরূপে উপলব্ধি করেন। 
আবার, যখন তিনি ধ্যানের কৈলাসশিথর হইতে নাবিয়া. 


ংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তথন বিশেষ বিশেষ 
অবস্থার বশতাপন্ন হইয়া, সেই সেই অবস্থার উপযোগী 
পরমাক্মার বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করেন; 
_ বিপদের সময় পরমাত্মাকে বিপদের কাগডারী বলিয়া 
ডাকেন, অন্ুতাঁপের সময় পাপের পরিত্রাত! বলিয়! ডাকেন, 
সম্পদের সময় সকল মঙ্গলের মূলাদার পিতামা চা এবং 
সুহৃৎ বলিয়! ডাকেন, ইত্যাদি । কিন্তু তাহ! বলিয়। এরূপ 
তোমার অভিপ্রায় নহে যে, পরমাত্বার সমগ্রভাকের প্রতি 


মনোনিবেশ করিলে তাহার বিশেষ বিশেষ গুণ সাধকের 


মনের উপরে মুলেই কোনে! কাৰ্য্য করে না। এরূপও 
তোঁমার অভিপ্রায় নহে যে, পরমাত্মার বিশেষ বিশেষ 
গুণের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে, পরমাত্মার সমগ্র ভাব 
সাধকের মনের উপরে মূলেই কোনে! কাৰ্য্য করে না। 
তোমার মনোগত অভিপ্রায়টি সংক্ষেপে অথচ. সমগ্রভাবে 
ভাষার ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ দীড়ায় .যে, ধ্যানকাঁলে 


সাধকের জ্ঞানচক্ষে পরমাত্মীর সগুণভাব নিগু গভাবের - 


৫ম সংখ্যা 3: 


bs ae ie" ~~ পিস সিসি? 


অন্তভূ্ত হইব যায়; আবার, জানক: সাধকের 





সপ 


তক্তিচক্ষে পরমাত্মার নিগুণভাব সগ্ডণভাবের অন্তভূর্তি 


হইয়া যায়। তা বই, সাধনকালেই বা কি, আর, ভজন- 
২ কালেই বা কি-ছুই কালের কোনো কালেই পরমাত্মার 
সগ্তণ এবং নিগুপ ছুই ভাব (অর্থাৎ *পরমাত্মা স্বরূপে 


প্রতিষ্ঠিত” এই কথাটিতে যেন্নপ নিগুপণভাবের আভাপ . 


প্রাপ্ত হয়া যায়, সেইরূপ নিগু ভাব, এবং “তিনি স্ষ্টি- 
স্থিতি-গ্রলয়কর্তা” এই কথাটিতে যেরূপ সগুণভাঁবের 
.আভাস প্রা্থ হওয়া যায় সেইরূপ সগুণভাব-_এই ছুইরূপ 
_ ভাব) সাধকের মনের উপরে ন্যনাধিক পরিমাণে কার্য 
করিতে ক্ষান্ত হয় না। এই না তোমার কথা? 
| সব তে বুঝিলাম! তবুও আমার মনের ধন্দ মিটিতেছে 
না। একটি কথা এখনো আমার বুঝিতে বাকি আছে। 
- সেকথা এই য়ে, ধ্যান-কালে পরমাত্মার নিগুণ সমগ্রভাব 
_ যখন, সাধকের মনের উপরে বেশীমাত্রা কার্য করে, 
. সাধকের সেই সময়ের মনের অবস্থাকে সমাধির অবস্থা বা 
তুরীয় অবস্থা বলিলেও বলা যাইতে পারে--এট! যেন 
বুঝিলাম; কিন্তু মুক্ত অবস্থা তো ওরূপ একটা 
সির অবস্থা নহে। সকল শান্েই বলে বে, মুক্ত 
৮ পুরুষ সব সময়েই মুক্র। মুক্ত অবস্থা এবং তুরীয় 
অবস্থার মধো ভেদাভেদ কিরূপ__এই প্রশ্নটির একটা 
পরিষ্কার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমার জিজ্ঞাসা 
নিবৃত্তি মানিতেছে না। 


কিন্তু তাঁও বলি--তোমার কামধেুটির দুঞ্ধ দোহন 


 করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই। তাহার দুগ্ধ হইতে দ্বৃত 
মন্থন করিয়া তুলিয়া এতক্ষণ ধরিয়া যাহ! তুমি আমাকে 
ভোঙ্জন 'করাইলে, তাহা পরিপাক- করিতে 
" সময় লাগিবে। নিতান্ত কম না--অন্যুন ছুই সপ্তাহ 
তাহাতে আর ভুল নাই!” অতএব আজ “গুভমস্ত” 
£২ বলিয়া বিদায় হই ; আগামী অধিবেশনে আমার এ দিজ্ঞান্ত 


বিষয়টির সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বিধিমতপ্রকারে বোঝাপড়া | 


হইবে। . 
শরীদ্ধিকেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


পাপত 


ঠাকুর পূজার ইতিহাস 





তাহার পুজা ধ্বনিত হয় না। 


"জন্য আহ্বান করিতেছি। 


আমার 
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শপ ৯ সপ সি লামিন সি 


ঠাকুর পূজার ইতিহাস 


সপ পাস 





ডের যে আদিকারণ অতিরড় বিশ্বাপী আস্তিকের 
নিকটেও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয় নহেন, 


মান্য আপনার 
স্থখছুখময় কর্ণের মধ্যে যাহার উপলব্ধি অন্থভব করিয়া ' 
মানস-পূজায় অগ্রধর হয়, - ঠাঁকুর-দেবতার পূজা বলিলে 
ঠাকুর-দেবতার পু 
বলিলে সর্ধসাধারণে মন্দিরের ঠাকুর, গ্রাম-দেবতা প্রভৃতি 
বুঝিয়া থাকেন। .পুজার ইতিহাসে সকল “পুজ্য”ই এক. 


শ্রেণীর কি না, সে কথার তর্ক বা বিচার পরে করা যাইবে । - 
- কি প্রকার প্রয়োজনে এবং বুঁদ্ধতে মান্য আপনার দেবতা 


গড়িয়! লইয়াছিল, এবং প্রাকৃতিক পরিমিত পদার্থে তাহার ' 
আবির্ভাব বুবিয়া দেই পদার্থগুলিকে অথবা পদার্থ গুলিতে 
অধিষ্ঠিত কোন পাত্রকে পূজা করিয়াছিল, তাহাই আমার 
অনুসন্ধেয় | | 

ঠাকুর-দেবতার পুঙ্জার ইতিহাসের কথ! গুনিয়া বাহার ' 


চমকিয়া উঠিবেন, এ প্রবন্ধ তাহাদের জন্য নহে। ' বাহার! 


অকুষ্ঠিতচিত্তে নৃতত্ববিচারে অগ্রসর হইয়া মানুষের সকল 


প্রকার প্রথাপন্ধতি, সুসংস্কার-কুসংস্কীর প্রভৃতির বিচার 


করিতে চাহেন, আমি তাহাদিগকে সকল কথার বিচারের 
ঠাকুর-দেবতার পূজা থাক! 
উচিত কি না, এ কথা লইয়া ধৰ্ম্মসংস্কারকের! বিচার 
কেরিবন; আমার সহিত সে কথার কোন সম্পর্ক 
নাই। ূ এ 
বাহার! পৃথিবীর, মানুষের এবং মানবসভ্যতার ক্রম- 
বিকাশে বিশ্বাদ করেন না, তাহাদের সঙ্গে কোন প্রকার 
তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করা চলে না। অনেকে বিশ্বাস 
করিয়া থাকেন যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বয়ঃক্রমের 
মধ্যেই মানুষ 'একএকবার চরম সভ্যতায় উঠিয়া আবার 
হটিয়া গিয়াছে ; যুগে যুগে প্রলয় আদিয়া-ঝা মন্বস্তর উপস্থিত 
হইয়। অনেক সত্য যুগ ভাঙ্গিয়া চুরিয়! গিয়াছে। মানুযের 
ইতিহাসের কূল না পাইয়া এই শ্রেণীর অনেক. কল্পনা 
পল্পবিত হইয়াছে। ভু-স্তর পরীঙ্গা করিয়া পৃথিবীর এবং 
মানুষের ধারাবাহিক, পরিবর্তনের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, 
তাহাতে আর ওঁ প্রকার কল্পনা! করিবাঁর সুবিধা ঘটে না। 


888. 


নূতন ডে প্রাচীন এবং প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর ডূ-স্তরে 
. নর-কঙ্কাল এবং নর-কীন্তির যে ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে, 





পাতাল পোস্টাল 





তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধীরে ধীরে বর্বরতা, 


- পরিহার করিয়া | মানুষ কৈবল' বড় হুইয়াই আসিতেছে, 


যাহারা আন্তর্জাতিক: সংগ্রামে কোন -ঠেস। হইয়া ছোট হইয়া 


গিয়াছে, তাঁহারা কখন, বড় বেশি বড় ছিল না। কোন, 
নিগ্রো-জা্তি.যে একট! বিশিষ্ট সভ্যতার ভগ্নমন্দিরে বাস 
করিতেছে, এ কথা সৃত্য নয়। দিন দিন বাণিজ্যাদির 
. প্রসারে বহুদমাঁজ-সংঘাতে যেদকল নূতন ব্যবস্থা হইতেছে, 
প্রাচীন কালের স্বতন্ত স্বতপ্র i॥৭i৮d॥a৷৭ সমাজে তাহা 
: ঘটে নাই। ইহার ফলে কি প্রকার জাতিমিশ্রণ হইবে, 


অথবা দুৰ্ক্বলের মৃত্যুর পর একটা বহুবিস্তীৰ্ণ সবল সমাজ. 


b ভবিষ্যতে প্রতিঠিত. হইবে, ' তাহার বিচার ভবিষ্যদ্বাণী 


মান্র। এ্তিহাসিক সমালোচনার সহিত এ ভবিয্যবাণীর 


সম্পর্ক নাই।  .. 

প্রাচীন কালের মিশরের সভ্যতায় যে অতিকায় পিরা- 

মিড মাথ! তুলিয়াছিল, তাহা যে.এ যুগের সভ্যতার একটি 

অতি ক্ষুদ্র কলের কাছে গুণের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, সে 
_ কথা অনেকের পক্ষে সহজে বুৰিয়া উঠা দুঃসাধ্য । যে- 


সকল প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার যথার্থ 


সারটুকু পরবর্তী সভ্যতা শোষণ করিয়া পুষ্টিলীভ করিতে 
ছাড়ে নাই। 
সত্যযুগ পশ্চাতে নহে.) সে. সন্মুখে আসিতেছে, 


হইবার যোগ্য । নূতন এবং পুরাতন . সমাজের এই 


প্রকার তুলনায় সমালোচনা ধতিহাসিক শিক্ষার পক্ষে বড় 


উপযোগী । 

মানুষ যখন প্রাচীন, অনুন্নত বর্বর যুগে কেবলমাত্র ক্ষুধা 
এবং প্রেমের তাড়নার থুরিয়া বেড়াইত, তখন কেহ তাহাকে 
স্থষ্টি করিয়াছে কি করে নাই, এ কথা লইয়া তাহার মাথার 
ব্যথা উপস্থিত হয় নাই। আদম ইভ হউন, কিংবা প্রথম 
" মনু-মানবই হউন, তাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র স্বার্থের সীমার বাহিরে 
প্রসারিত হইতে পারে নাই। 


প্রবাপী-_ ফ ন্তন, ১৩১ ৯ 





সমষ্টিকে ষ্টিকর্তী বলিয়া ভাবে নাই। 


নভ্যতাবিকাঁশের কেন্দ্রের পরিবর্তন: ঘটি-, 
য়াছে ;- কিন্ত পৃথিবীর নব-স্তরের মত উন্নততর নব সভ্যতা 
প্রাচীন সভ্যতার স্তরপরম্পরার ভিত্তি, পরিহার করে নাই।' 
সামাজিক, 
ক্রমবিকাণের এই ইতিহাস একখানি স্বত্ত এন্থে আলোচিত 


শিশু যেমন সকল দুষ্ট. 


[ ১২শ ভাগ, ২ ২য় খণ্ড 


পা চলিলা পেশা পাসপাস্টিিসপস্পিপািসপসি 





এবং চিন্তা-বিশিষ্ট মনে করে, বর্ধরও তেমনি সর্বভূতে 
প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করিত; কিন্তু সে প্রাণ. বা প্রাণ- 
নৃতত্ববিদ্দিগের-_" 
এসকল অনুসন্ধান এখন অনেকেই জানেন বলিয়া, এ প্রবন্ধে 
এঁ কথাটি পাধারণ ভাবে বিন্যস্ত হইল মাত্র। 

_ বর্ধর যখন একটুখানি চিন্তা করিতে শিখিবাঁর পর এ 
যুগের একটি শিশুর মত আপনার ছায়া দেখিয়া চমকিয়া- 
ছিল, জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, 


এবং প্রস্তররুদ্ধ পর্বতগুহীর মধ্যে ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্নে 
আপনাঁকে বনে-পাহাঁড়ে ছুটিতে দেখিয়াছিল, তখন সে. 


আপনার মধ্যে আর একটা “আমি” আছে বলিয়! বিশ্বাস 
করিয়াছিল।.. তাঁহার পর সাধ্য-সাধনার যদি কাহারও 
মূৰ্ছা ভাঙ্গিতে দেখিরাছিল, তখন সে সহজেই গ্রতীতি 


পদার্থকেই মানুষের মত ( অর্থাৎ তাহার নিজের ' মত ) প্রাণ 


করিয়া লইয়াছিল যে, তাহার যে লুকান মানুষটা দরজা. ' 
বন্ধ থাকিলেও রাত্রে মৃগয়! করিয়া বেড়াইতে যায়, সেইটাই - 


কোথায় ছল করিয়৷ পলাইয়! গিয়াছিল; কিন্তু আবার 


আমিয়াছে। সভ্যতার ও চিন্তাথীলভাঁর যুগের বাল্যকল্পন!-' 


মিশ্রিত যোগ এবং অধ্বৈতবাঁদের তন্বেও স্ুযুণ্তির মধ্যে ও 
সুযুপ্তির অতীত রাজ্যে আত্মার অনুভূতির কথ! পাওয়া 
যাঁয়। এ আম্মাও সেই বর্ধরের স্বপ্ন ও প্রতিবিধ্বের আত্মা। 
মৃত্যুকেও যখন বর্বর প্রথমে মুচ্ছ৷ ভাঁবিয়াছিল, তখন নাঁনা- 
প্রকার চেষ্টা করিয়া পলায়নপর আত্মা ব| দুরাত্মাকে 
ফিরাইিতে চেষ্টা পাইয়াছিল ; আহাধ্য সামগ্রী প্রভৃতি দিয়া 
শ্রাদ্ধের পিগজলের সুত্রপাত করিয়াছিল) কিন্তু দুরাত্মা 
কিছুতেই ফিরে নাই।' জলাশয়ের তীবে এবং পাহাড়ে 
তাহাকে ডাকিয়া! প্রতিধ্বনি শুনিয়! চমকিয়া ছিল,এবং তাহাকে 


তৃপ্ত করিবার জন্ত অনেক ব্যবস্থ। করিয়াছিল.। .এইরূপে 


যখন প্রথমতঃ মৃত পুরুষের বা পূর্বপুরুষের পুজার সুত্রপাত্ত 
হয়, তখন যে সে পুজার সহিত স্থষ্টিকর্তীর পুজার - কোন 
সম্বন্ধ ছিল না, সে পূজা যে কেবল ভয়ে ভয়ে সাধিত প্রেত- 
পূজা মাত্র, তাহা পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন। 

এই কথা সত্য যে বর্ধরের কল্পনার প্রত্যেক প্রাকৃতিক 
দৃশ্তেই মানুষের অনুরূপ প্রাণ কল্পিত হইত ; কিন্তু বিশেধ- 
ভাবে ও প্রক্কতির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ও বিবাদ বুঝিবার 


b. 





মোনা লিসা (লা! গ্রিয়োকণ্ড1 ) 
লিয়োনার্ডো ডা ভিন্সি কর্তৃক অঙ্কিত.বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপি। 


কম সংখ্যা ]- 


সিরাপ eae ee ae ee Woe i co Maa eae NA সিপসল 





সাল 


পূর্বে সে কোন প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিকে পুজা করে নাই। 
বেদের গ্রক্কতি-পৃজার পূর্বে যে পিতৃপুরুষের ভূতের পুঁজ! 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা অতি ুস্পষ্ট। .দেবতাদিগের ও . উর্ধধ- 
“মাকে পিতৃলোক স্থাপিত দেখিতে পাই। খুগণের 
পূজায় দেখিতে পাই যে খাভুর! দেবতা হইলেও এক সময়ে 
অঙ্গিরার পুত্র ছিলেন, এবং কাজেই উপ[সকদিগের জ্ঞাতি 
ছিলেন। খ্ুদিগের সম্বন্ধে বৈদিক উক্তিই যথেষ্ট এবং 
“অধিক প্রামাণ্য । - সায়ন খভুদিগের কথার টাকায় বলিয়!- 
ছেন__খভবোহি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপন! দেবত্বং প্রাপ্ডাঃ | যাহাই 
হউক, এ ব্যাখ্যাতেও বৈদিক নির্দেশ মান হয় ন') বরং 

পিতৃপুরুষের ভূত-পুর্ীর আদিমত্ব সমর্থিত হয়। 
" বর্ধরেরা এক দিকে যেমন বিশ্বাদ করিত যে, প্রাকৃতিক 


শক্তি মানুষের মত প্রাণবিশিষ্ট, তেমনি আবার তাহারা, 


ও প্রাকৃতিক শক্তিতে গ্লায়য়িক অসাড়ত! এবং হঠাৎ"জাত 


তেঙ্গের উৎপত্তিতে বিশ্বাস করিত। দেখিত যে, দৈবাৎ - 


"আকাশে মেঘ উঠিল, বৃষ্টি হইল» জোরে বাতাস বহিল, 
বিনা কাঁরণে শুক নদী জোরে ছুটল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
মানুষ মরিয়া গেলে ফিরিয়া আসিত না) অথচ তাহার আত্মা 


রর বনে-পাহাড়ে থাকিত, তখন নে আত্মা অনায়াসেই, 


মেঘে, বাতাসে, জলে প্রবেশ করিয়া উহাদের শক্তি 
বাড়াইতে পারিত। মানুষ প্রথমে মান্থযের আত্মা দিয়াই 
পৃথিবী দিরিয়। ফেলিতে আরম্ত করিয়াছিল; বাল্যফুগের 
অদৈতবাদের তন্ব যে এই বর্বরের আত্মবাদের উপরেই 
প্রতিষ্ঠি,- সে কথা সময়ান্তরে বিচার করিব। বৈদিক 
মন্ত্রে দেখিতে পাই যে, দেবতাঁদিগের শারীরিক তেজ এবং 
যৌবন রক্ষা" করিবার. জন্য এবং অমাড়ভাবগ্রীন্ত দেবতাকে 
পুনরুজ্জীরিত করিবার জন্ত যজ্ঞের আহুতির প্রয়োজন ছিল। 
দেবতার আত্মাও ঠিক মানুষের আত্মার মত ক্ষয়ণীল 
বিবেচিত হইত। : 


এত ব্যক্তিকে ভয়ে কিঞ্চিৎ আহার দেওয়ার নাম খাটি 


ধন্ম-অনুষ্ঠান নহে? কিন্তু ও স্থানেই ধর্মের প্রথম বীজ 
অঙ্কুরিত। মানুষ যখন. দায়ে পড়িয়া ছট্ফট্‌ করিয়াছিল, 
এবং আপনার ক্লেশ এবং অস্থুবিধ! নিবারণের জন্ত ভুত এবং 
প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়মিত করিতে চাহিতেছিল, সেই 


সময় হইতেই তাহার আসল ধরমভাবের আরম ।.. এস্থলেও . 


২ 


ঠাকুর পুজার ইতিহাস | 





হয়, এবং 
মন্তরদষ্টা খষি হইতেন, তিনিই হইতেন যথার্থ ভূতের ওঝা, 


ডি 





শিশির 


যে, দেবতার পুজা অপেক্ষ! দেবতা বা গ্রবলাত্মাদিগকে ' 





- পনিয়মিত” করার উদ্দেশ্যই বেশি ছিল, তাহাই লক্ষ্য করি- 
. ৰার জিনিস) অর্থাৎ করা! এই যে, ধৰ্ম্ম হইল প্রথম (গোড়ায়) 
স্বাছুবিষ্ঞা। “কি উপায়ে মৃত লোকের আত্মাদিগের উৎপাত 


হইতে এবং আত্মাসম্পন্ন বহিঃস্থ শক্তিপুঞ্জের উৎপাত হইতে ' 
মানুষকে রক্ষা করিতে পারা! যায়, সেই উপায় উদ্ভাবনই 
হইল ধর্মের অনুষ্ঠান । 

.একালে যেমন প্রায় প্রতি রোগের কারণ স্বরূপে এক- 
একটা জীবাণু বা উদ্ভিদণু খুজিতে হইতেছে, তেমনি 
বর্ধর যুগে প্রতি অন্থবিধাঁয় এবং ব্যাধিতে একএকটা 
বিশেষ বিশেষ আত্মার প্রাহূর্তাব স্বীকৃত হইত। বিশেষ 
দেবতাকে বিশেষ বলি প্রদান করিতে হইত) এবং অনেক . 
সময়ে ওঁ বলির দ্বারা দেবতার ‘নাম পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হইত। 
বৈদিক কোন কোন দেবতার নামে এখনও এঁ উৎপত্তির 
ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়! যায়, সে কথা বড় প্রবন্ধে 
স্বতন্ত্রভাবে বিচার না. করিলে চলে না। প্রাচীন আদীরিয়া 
এবং বাঁবিলোনিয়ার অনেক দেবতা নিজ নিজ নির্দিষ্ট . 
বলির নামে পরিচিত. আছেন। মুগ্ডার্দিগের যে দেবত। 
বা ভূতকে যে বলি দেওয়া হয়, সেই বলির নামেই সেই 


দেবতা বা রোঙ্গার নাম। সীম্‌ বা মুরগীতে তৃপ্ত দেবতার 
নাম সীম্‌-বোঙ্গা ; ছাগ বা মেরম্-তৃপ্ত দেবতার নাম 
মেরম্‌-বোঙ্গা, ইত্যাদি, ইত্যাদি । কি উপায়ে দেবতাকে 


বশ করিতে পারা যায়, ইহাই হইল সকল বিদ্যার বড় 
বিঘা ).কেননা এ বিশ্ব জান! থাকিলে রোগ তিরোহিত 
সারের সর্ববিধ জুবিধ জন্মে । কাজেই যিনি 


রোগের বৈদ্য এবং সংলারকর্ম্মে জ্ঞানী । এখন য'দ কেহ 
ডাক্তার খোজে, কিংব! ডাক্তারের নিৰ্দ্েশনত চলে, তাহ। 


হইলে কেহ বলিবে না যে, সে ধর্মসাধনা করিতেছে। কিন্ত 


আগেকার ধৰ্ম্মদাধনা কেবল ডাক্তার-ডাকা মাত্র ছিল। 
উহার সহিত .পরমেশ্বর, পূজা, ভক্তি, এপকল কথার কোন 
সম্পর্ক ছিল না। . | 
ওঝ। বা পুরোহিত বা খধি হওয়া সকলের ভাগ্যে 
ঘটত না। মনে করুন, দৈবাৎ একদিন: একজন স্বপ্ 
দেখিল যে, সে কোন মৃত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। 


সা পলা লন শল পা 
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পাতি Maat 





মৃতের তত্ব এবং প্রভাবের কথা বুঝিবার জন্য 
" সে প্রতিনিয়ত চেষ্টা. করিয়াও হয়ত অনেক রাত্রেই কোন 
: প্রকারে স্বপ্নে সাক্ষাংলাভ করিতে পারে নাই। কিন্ত স্বপন 
‘না হইলে দেখা হয় না, সেটা মে বেশ বুঝিয়াছিল। মান্য 
তখন কৃত্রিম উপায়ে স্বপ্ন স্থ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
প্রথমে যখন কেহ কৃত্রিম স্বপ্নের জোরে স্বীয় শরীরে মৃত 
আত্মার আবির্ভাব বুঝিয়াছিল, তখন ঠিক্‌ ভাবিয়া লইয়া- 
* ছিল যে, কোন একটা শুভ মুহূর্তে অচেতন অবস্থায় 
: প্রেতাত্মীর দর্শন পাওয়! যাঁর । গোড়ায় এ বিষয়ে কোন 
চালাকি ছিল না; স্বাভাবিক অনুরাগ এবং বিশ্বাসেই 


কৃত্রিম স্বপ এবং মন্ত্র তন্ত্র উদ্ভূত হইতেছিল। সহজে যে. 


ব্যক্তি কৃত্রিম স্বপ্নের দ্বারা পরাভূত হইতে পারিত, সে 
(একটা! 795৫1800 হইয়| উঠি) বেশ প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে পারিত। অপেক্ষাক্বত বুদ্ধিদীবীগণ তখন চালাকি 
করিয়া সন্মানলাভ করিতেও কুষ্টিত হয় নাই। মৃত দল- 
পতির আশীৰ্ব্বাদে বললাভ কর! যাইতে পারে, এবং রোগ 
, প্রতিষেধের উপায় কর! যাইতে পারে, ইহা সাধারণতঃ 
সকলেই বিশ্বাস করিত; বিশ্বাস করিত বলিয়াই তাহাকে 
ডাকিত। উহা! হইতেই অমানুষিক এবং অস্বাভাবিক 
শক্তিলাভ বিষয়ে বিশ্বাস. জন্মিয়াছিল। উপবাস করিরা, 
একাদনে বসিয়া! ব্সিয়! হাতে পায়ে ঝিঝি' ধরাই, 
একদৃষ্টে একদিকে বা নাকের ডগার দিকে তাকাইয়! 
তাকাইয়! মাথ! ঘুরাইয়া এবং আরও নানাপ্রকার উপায়ে 
কৃত্রিম স্বপ্নের স্থষ্টি করিতে হইত। এ কষ্ট সকলে সহ 
করিতে পারিত ন!) কাজেই সাধকের দল গোড়াগুড়িই 
অল্প ছিল। অল্পসংখ্যক লোক যদি একবার একটা কিছু 
হাতে লয়, এবং তাহা হইতে যদি সম্মানাদি লাভ করিতে 
পারে, তবে তাহ! সযত্বে নিজস্ব করিয়! তোলে। ইহা 
" শারীরিক পরিশ্রমে হয় না, ইহাতে আরও কিছু চাই, 
প্রভৃতি কথার স্থাষ্টি হইয়া একট! গুরুর দল জন্মগ্রহণ করে। 
জিনিসটার শিক্ষাদীক্ষার ভার তখন ও দলেরই একচেটিয়া! 
হয়; .এবং অনুষ্ঠেয় বিষয়টি যে ভারী উপকারী, তাহাঁও 
প্রচারিত হয়। সাধারণ লোকের কাছে শক্তিলাভাদি 
কথা পরীক্ষিত জিনিস না. হইলেও উহার! সর্ধাস্তঃকরণে 
উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রকারান্তরে নকল অসভ্য 


প্রবাঁসী- ফাল্তিন, ১৩১৯ 


সালা চলা ছিত লা সিসি ছি লতা সিসি 


ললো সপলা তলা মিলা সিলো পিপমিল শিলা মিলল শিলা পিলা লালা 


সমাজের মধ্যেই রি শ্রেণীর দেবদর্শনবাদে বিশ্বাস আছে। 
“যোগ” নামক প্রক্রিয়া ইহারই প্রকা রাস্তর মাত্র । 

ওঝা, পুরোহিত বা খধি হইতে গেলে লোককে যথার্থই 
ন্তদরষ্টা হইতে হইত। কি উপায়ে বা কি মন্ত্রে ভূত বা 
দেবতাকে বশ করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হুইবে, তাহ! 
ভূতের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইত।. বৈদিক মন্ত্রে 
দেখিতে পাই যে, মন্ত্র দেবতাদিগের নিকটেই থাকিত ; 
এবং খধিরা তাহা বাহির করিতে. পারিতেন ' বলিয়াই 
তাহারা কবি বা মন্দা অর্থাৎ খষি হইতেন। ঠিক্‌ শুভ 


মুহূর্তে খাটি রকম উচ্চারণে মন্ত্র পড়িলে দেবতাদিগের সাধ্য . 


ছিল না যে তাহার! উপস্থিত ন! হয়েন কিংবা ঈগ্লিত 


ফলবিধান না করেন। ' বৈদিক মন্ত্রেও এই কথা,-_যাঁছু- 


করের যাছুবিগ্ভাতেও এই কথ! | দেব্তাদিগকে বশ করিয়! 
রোগ এবং -অন্তান্ত অন্ুবিধ! হইতে যখন মুক্তিলাভের 
আশা ছিল, তখন এই দেববশীকরণ প্রক্রিয়া যথার্থ ই 
মুক্তিলাভের ধর্ম ছিল। এই ভিত্তিতেই বিকশিত পরবর্তী 
ধর্মে বরং মুক্তি একট! ফাকা আওয়াজ মান্র। 


যাহা হউক, মানুষ যত রকম ০197) বা যাদু করিয়া . 
ভূত বা দেবতাঁদিগের তুষ্টিবিধান করিত, তাঁহার মধ্যে ছুই. 
‘একটি প্রক্রিয়ার: কথাই কেবল এখানে বলিব। :- কোন 
একট জাতি বা-দল যদি: কোন প্রকার বিপদের সময়ে: 


কোন পাহাড়ে বা বনে কিংবা কোন জলাশয়ের তীরে বাস 
করিয়! শাস্তিলাভ করিত, এবং পরে উন্নতিলাত করিত, 
তাহ! হইলে দেই পাহাড়, বন বা. জলাশয়ের দেবতাকে 


আপনাদের বিশেষ বন্ধু ও রক্ষক বলিয়া মনে করিত। 


কালক্রমে যদি এ *দলের লোকেরা অন্যত্র চলিয়া যাইতে 


বাধ্য হইত, তবে সেই পাহাড় বন প্রভৃতির দেবতাকে 


সঙ্গে লইবার উপায়স্বরূপে বনের একটি গাছের চাঁর! কিংবা 


পাহাড়ের একখান! পাথর সঙ লইয়া! যাইত, এবং উহা 


[ ১২শ ভাগ, : ২য় খণ্ড { 


আপনাদের নূতন গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়! দেবতার সঙ্গে' A 


সম্বন্ধ বজায় রাখিত। এইরূপে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর 
গাছ বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পাথরজাতীয় দেবতা, এক 
একটি জাতির দেবতার অধিষ্ঠানভূমি হইয়া উঠিত। এই 


অন্ত বিশেষ দিনে সেই গ্রাছ বা পাথর পুজিত হইবার 
. ব্যবস্থা হইয়াছিল. এ পুঁজায় বিশেষ বৃক্ষ বা বিশেষ পাথর 


হম সংখ্যা] 


একটা নিতান্ত প্রয়োজনের সামগ্রী; এ পুঁজীকে অতি দূর 
সম্পর্কেও অষ্টার প্রতি ভক্তি ব! তাহার পূজার সহিত 
' মিলাইতে পার! যায় না। মিশর প্রস্ততি বিদেশে প্রাচীন 
ধর্মের ইতিহাসে এইরূপে গাছ পাথর প্রভৃতি স্থানাস্তরিত 
করিয় স্থাপন করার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্য- 
প্রদেশের গৌড়ের! সাতপুর! পাহাড় ছাঁড়িয়! যখন ওড়িষার 
উপকণ্ঠে আদিয়াছিল, তখন তাহার! সম্বলপুর জেলার 
মধ্যে দেবতার আদিম নিবাস “বার পাহাড়” নূতন করিয়া 
স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর্য্যের! যখন অনার্যের 
প্রদেশে নূতন বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন আর্ধ্য- 
প্রদেশের তীর্থ, জলাশয় প্রভৃতি, কর্পনা বা 9০0০7এর 
জোরে নূতন দেশে স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন। 
গাছ পাথর প্রভৃতি ছাড়াও একএকটা বিশেষ বিশেষ 
আকৃতির পণ পক্ষী প্রভৃতির সহিতও মঙ্গল বা অমঙ্গল- 
বিধানের দেবতার সম্বন্ধ ছিল। ময়ূর, পেঁচা, যীড় প্রভৃতি 
অনেক জন্ত এইরূপে খাঁটি রকমে দেবতা হইয়া! উঠিয়াছিল, 
অথবা দেবতা-বশের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল । নান! 
প্রকার মূর্তির স্ত্রীপুরুষ রূপধারী ভূতপেত্বীও ক্রমে আবি- 
‘ভূত 'হইতেছিল। স্ত্রীলোকের কিংবা মাতৃহীন বালকের 
কোন বিপদ খণ্ডাইবার জন্ত যণ্দ কখন একটা ন্ত্রীমূর্তি 
গড়িয়া, তাহার উপর মন্ত্র তন্ত্র করিয়া দেবতাকে বশ করিতে 
হইত, তাহা হইলেও সেই sympathetic magicaর 
মূর্তি কালক্রমে একেবারে দেবতা হইতে পারিত। এই 
শ্রেণীর যাহ্বিগ্তার একট! প্রক্রিয়া এই যে, যদি নির্মিত 
মুর্তি কোন রোগনাশের জন্য স্থষ্ট হইত, কিং! শক্রবধ 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইত, তাহ! হইলে সেই মু্তিকে 
উপলক্ষ্য করিয়া ভূত, প্রেত বা দেবতা পুজা করিবার 
পর রোগনাশ বা শক্রবধের উপায় স্বরূপে মূর্তিটকে আগুনে 
' পোড়াইতে হইত, না হয় জলে ডুবাইয়! দিতে হইত। 
মান্দ্াজের মলবর উপকূলে এই প্রক্রিয়ার যাদু এখনও 
অত্যন্ত বেশি প্রচলিত আছে। এ দেশের তান্ত্রিকে রাও 
এই শ্রেণীর অনেক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,। 
এখন হয় ত অনেকেই জানেন যে, যেসকল পৌরাণিক 
দেবতা হিন্দুমাজে এখন অধিক পুজিত, তাহারা কেহই 
বৈদিক যুগের প্রাকৃত দেব্তা, নহেন। তাহার! দলে দলে 


“ঠাকুর গৃজার ইতিহাস : 


tet নাশিদ রিশা 


ae ota লাতিনা তি ০ aa anata teats 


আর্যেতর জাতির সমাজ হইতে আদিয় আবধ্যরমা 
অধিকার করিয়াছেন; এবং অনেক স্থলে দেবতাদ্দিগকে 
অনেক কষ্টে টানিয়া বুনিয়া বেদের নৈসর্গিক দেবতাদ্দিগের 
পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কর! হইয়াছে। কোন্‌ কোন্‌ দেবতা 
কি সুবিধায় আর্ধ্যদমাজে স্থানলাভ করিয়াছেন, তাহার 
অনেক বিবরণ “শিবপুজা,” “বিষ্ণুমাহাত্্য,” “গণেশের 
জন্ম,” “তান্ত্রিক দেবতা” প্রভৃতি প্রবন্ধে পূর্বে পূর্বে 
অনেক পত্রিকায় লিখিয়াছি। . পূর্বকাঁলের “মাতৃক” 
নামধারিণী প্রেতিনীর দল এবং “গণ” সংজ্ঞায় পরিচিত 
ভূতের দল যে হিন্দুসমাজ্জে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া- 
ছেন, তাহা কেবলমাত্র দেবদেবীদিগের নামের দীর্ঘ 
তালিকা মনোযোগ করিয়! পড়িলেই ধরিতে পারা যাঁয়। 
হিন্দুিগের মধ্যে অনেকেই বলিয়! থাকেন ( কথাটার, 
শাস্ত্রীয় ভিত্তিও আছে) যে, সাধকদ্বিগের হিতের জন্ত ব্রঙ্গোর 
রূপ কল্পনা করিয়৷ অনেক দেবদেবীর মুর্তি গড়িয়া লওয়া 
হইয়াছে। কিন্ত দেবতাদের ইতিহাসে তাহাদিগকে অন্যত্র 
পাই ; এবং সেখানেও তাঁহার! পুজাবিকাঁশের প্রাকৃতিক 
নিয়মেই জন্মগ্রহণ করিয়া বন্ধিত হইয়াছিলেন। যাহা 
হউক, অনার্ধ্যকুল হইতে আদনিবার পর ওঁ দেবতাগণ যে 
অনেক সাধকের হিতসাধনের জন্তই নিযুক্ত হইয়াছেন, 
সে কথা সত্য । কিভাবে এই হিতসাধন করিতেছেন 
এবং হিতটাই বা কি, তাহা বুঝিয়! লইতে হইতেছে। 
ঠাকুর-দেবতা পুজার উপযোগিতার সমর্থনে যেসকল 
যুক্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে, উহা হইতে পুজ্যের প্রকৃতি, 
পৃঙ্য-পুজকের সম্বন্ধ, সাধনার উদ্দেশ্য প্রভৃতির আভা 
পাওয়া যাইতে পারে। ঠাকুর পূজার অনুকূলে উক্ত হইয়া 
থাকে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে দুক্রের অন্ত অষ্টার' 
কথা ভাব! অসম্ভব বলিয়া পুজকের পক্ষে পরিমিত মুক্ত 
অবলম্বন করা আবশ্যক ; পরিমিত মুর্তি হইলে ধ্যান করিয়। 
সেটি ধারণা করা যাইতে পারে। এই যুক্তিটি বিশ্লেষণ 
করিলেই অনেক তত্ব পরিস্দুট হইয়া উঠিবে। আমরা 
জানি যে অতি বড় বর্ধরেরাঁও মেঘ বাতাস প্রস্ৃতিতে 
অনায়াসে একট! অদৃশ্য শক্তির কথা ভাবিতে পারে। 
ভাবিতে পারে বলিয়াই ঝড় এবং মেঘগর্জনের সময়ে 
অজ্ঞাতরূপধারী আত্মার উদ্দেশে মৃ্ত্র পড়িয়া থাকে। পুজার 


se Ces ant ne a Cousot পিপাসা সিলিকা? পর নি পপ পাস 


জন্য মানুষের এই ধ্যানটুকুই যথেষ্ট হ হ্য়। ₹ অপিচ দেখিতে 
পাই যে, যাহার! মূত্তিবিশিষ্ট  ভূতগ্রেতগুলিকে দেবতা 
করিয়া লইয়াছে, তাহার! যখন মতবাদ ভুলিয়া গিরা, সোজা 


unsophisticated মনে “হে পরমেশ্বর ! আমাকে রক্ষা 


. কর” প্রভৃতি বলে, তখন কোনো মুন্তির কথা ন! ভাবিয়াই 
স্বাভাবিক পুজা শেষ করে। এ অবস্থা সত্বেও কেন যে 
ধ্যানের জন্য ঠাকুরের প্রয়োজন হয়, তাহা সযত্নে বুঝিতে 


চেষ্টা করিতেছি যদি অষ্টারপে ঈশ্বরের কথা ভাবা 


যায়, তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রেণীর ধ্যানের প্রয়োজন 

হয় না। এই শ্রেণীর ধ্যান যে. খাঁটি ভূত-পুজার ধর্মের 

উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়। বলিতেছি। 

. এই ধ্যান এবং যোগসাধনা মূলতঃ এবং কা্যতঃ একই 

বস্ত। কি করিয়া উহার উদ্ভব এবং বিকাশ হইল, 

পাঠকর্দিগকে তাহা যত্ন পূর্বক লক্ষ্য করিতে অনুরোধ 
করিতেছি । 

মানুষ মরিয়া মেঘে, বাতাসে, গাছ-পালায় এবং অন্ত 

_ ভীবজন্ত-শরীরে গ্রবেশলাভ করে বলিয়া সকল বর্বরেরই 


বিশ্বাস আছে। সুন্দর লোক মরিলে ময়ূর হয়, ধূর্ত লোক . 


মরিলে শৃগাল হয়, সাহসী যোদ্ধা মরিলে বাঘ বা সিংহ হয়, 
এইরূপ বিশ্বাসও প্রথম বিশ্বাসের আনুষঙ্গিক । আমাদের 
মঙ্গলবাদী আধ্যেরা, মানুষের আত্মার অন্ত দেহ-দংক্রমণ 
পর্যন্তই শেষ পরিণতি বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। 
মঙ্গলবাদের ফলে বর্ধর যুগের জন্মাস্তরবাদ সংসারচক্রবাদে 
পরিণত হইয়াছিল । সংসারচত্রবাঁদের অর্থ এই যে, আক্মা- 
গুলি গুণের হিসাবে লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর পরিশেষে 
শ্রেষ্ঠ যোনি বা দেবত্ব লাভ করিবে। একালে সকলেই 
প্গীতা” পড়িয়! থাকেন, শুনিতে পাই। এই “গীতা” 
হইতে প্রাথমিক জন্মাস্তরবাদ এবং পরবর্তী সংসারচক্রবাদের 


দৃষ্টান্ত দিতেছি । “শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তানি সংযাতি 


নবানি দেহী”, অর্থাৎ জীর্ণ শরীর পরিহার করিয়া! আত্ম! 
নব দেহ আশ্রয় করে। কিন্তু কে কোন্‌ শরীরে প্রবেশ 
করে? দুষ্টেরা দুষ্ট অন্ত হয়, এবং ভাল লোক ভাল জন্ত হয়। 
অসভ্যের এই বিশ্বাসের অনুরূপ ভাবে দেখিতে পাই: 
রজসি প্রলয়ং গত্বা! কর্মসঙ্গিযু জায়তে ৷. 
তথা প্রলীনত্তমণি মুঢ়যোনিযু জায়তে ॥ 


রবদী- কান্ত, ১৩১৯ 


1 ১২শ ভাগ, ২য় ত্য 


Es 
রজনে যাদের মৃতু, কণ্মা-কুলে ধরয়ে জনম ; 
তমের প্রভাবে মরি, যুড়যোনি লভে নরাধম। 
(শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ ) 
শাস্ত্রে বলে যে, জন্ম হইলেই যন্ত্রণা ; এবং সেই যন্ত্রণার = 


প্রথম নরকময় অবস্থা, ক্রেদাদিপূর্ণ জঠরে বাদ। : একথা! 
বিশ্বাস করিয়াও আঁবাঁর অনেকে ভাবেন যে, শিশু ব! 
ভ্রণপিশ যখন গর্ভস্থ থাকে, তখন তাহার জ্ঞান বলিয়। - 
জিনিষটারই জন্ম হয় না) কাজেই আমাদের অনুরাগ . 
এবং দ্বণাদির বিচারে, গর্ভের অবস্থাকে দুঃখময় বলা চলে 
না। কেহ যাদ কৃমি হয়, তবে কৃমির অনুরাগ-বিরাগের 
অনুভূতি দ্বারাই তাঁহার সুখদুঃখের পরিমাণ অর্থাৎ মাপ 
হওয়া উচিত। তাহা হইলে শরীরান্তর গ্রহণে নরকভোগ - 
হইল না। নরকভোগ না হইলেও দেবস্বলাভ বাগুনীয়। 
এই জন্ত মুমুক্ষুর মুখে গীত হই! থাকে--“দিওনা আবার 
Bs { জঠর-যন্রণা মোরে”। নীচ ও পশ্ুজন্ম কেহ চাহে 

; এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের পরে চিরমুক্তি ব্‌লিয়! Lad 
রর প্রার্থনা করে। 

নিমিতদর্শনের তত্বে দেখিতে পাই যে, মরণের সময়ে 
যে বে-জন্ত দেখিয়! মরে, সে সেই জন্ত হইয়। পুনরায় সূ 
গ্রহণ করিবে বলিয়া বিশ্বাস আছে। ভরত চিরজন্ম 
তপন্ত। করিয়াছিলেন এবং তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। তবুও 
মরণের সময়ে হরিণ-শিশুটির কথা মনে ছিল বলিয়া 
তাহাকে হরিণ হইয়! জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মরণ- 
কালের চিন্তাটুকু সমগ্র জীবনের কর্ম্ম অপেক্ষা! ওজনে 
ভারী; এই বিশ্বাসের ফলে অনেক পাপিষ্ঠ মৃত্যুর দরজায় 
দাঁড়াইয়া একবার হরিনাম করিয়! যমদূতকে ঠকাইতে চাঁয়। 
পাদ্রি সাহেবেরাও হাদপাতালে এবং জেলে অনেক 
heathenকে মরণকালে খৃষ্টের নাম দিয়া তাহাকে অনন্ত 
নরকের শঙ্কা হইতে উদ্ধার করেন। [712001৩এর খুড়া 
মহা পাপিষ্ঠ ; তবুও যখন তিনি উপাদনায় বসিয়া ছিলেন & 
Hamlet তখন তাহাকে বধ করেন নাই; কেননা 
তাহা হইলে মহা পাপিষ্ঠকে স্বর্গে পাঠাইয়া উপকার করা 
হইত।. 


মরণকাঁলে পশু ভাবিলে যদি পণ্ড হইতে হয়, তবে 


ব্ৰহ্ম ভাবিলে একেবারে ব্রহ্ম হওয়া যাইতে পারে, এই হইল 


»- তখন কেবল ব্ৰহ্ম হইতে পারিলেই জন্ম মরণ পরিহার করা 


২৮৯০০ 


LS 


ধম সংখ্যা ] 

তর্কের ফল। 
এবং ভূতপুঞ্জার উপরে: অন্বৈতবাদের এই প্রথম, ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রঙ্গের যখন -জন্ম-মরণ নাই, 





পল সকলা পিন মংলা সস 


যাইতে পারে। মানুষের আত্মা মরিয়া ভূত সাজিয়া দেবতা 
হইয়াছিল; কাজেই মানুষের আত্মা এবং ব্রহ্ম একই 
পদার্থ বলিয়া বিচারিত হইতে পারিয়াছিল। জন্ম-মৃত্যু 
"পরিহার করিতে হইলে মানুষকে যখন ব্রহ্ম. হইতে হইবে, 
তখন সে যে মোট! বিশ্বাসে বুঝিয়া থাকে যে সে ব্রহ্ম নয়, 
সেই মায়াটুকু কাটিয়া ফেলিয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া 
বুঝিয়া লওয়াই হইল মুক্তি। .অস্তরে ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় 
করিয়া! বদি লোকান্থরাগের কার্যে ব্রতী হও, কিন্বাসংসার- 
ধর্ম কর, তাহাতে মুক্তি হইবে না । কারণ লোকান্ুরাগ 
থাকিলেই তুমি “লোক” হইবে, সংসারধর্ম্ম করিলেই 
ংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইবে। এইজন্য সকলকে পরিত্যাগ 
করিয়! নির্জনে বসিয়া, সকল ভাবন! ছ'টিয়া ফেলিয়া, 
কেবল আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবন| করিতে হইবে, 


. অন্ত কিছু ভাবিলেই “সেই কিছু” হইয়াই জন্মিতে হইবে। 
'এরূপ সাধনার জন্য দশজনে মিলিয়া. একসঙ্গে উপাসনাদি 


প্রশস্ত হইতে পারে না। সেরূপ উপাসনায় দশজনের 
₹সর্গে যে প্রকার ঈশরগ্রীতি লাভ করিয়া সংসারধর্ম্ 
করিবার বললাভ করা যায়, তাহা আদৌ মুখ্য ধর্ম নহে। 
সর্বচিন্তা পরিহার করিয়া ব্রন্মকে ভাবনা করা চাই; অর্থাৎ 
মন হইতে সকল কথা মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল একটি 


পরমাক্মার ধ্যান করা চাই। এই অসার পৃথিবীর মনস্তত্বের 
. বিচারে এট! নিতান্ত অসাধ্য এবং ভাসস্ভব রকমের কার- 
" খান!। ব্ৰহ্মের ধ্যানের এই অসম্ভব ধারণা আছে বলিয়াই 
' এই ধ্যানবাদীরা বলিয়! থাকেন যে, পরমেশ্বরকে সাকার 
< ঠাকুর করিয়! না গড়িলে চলিতে পারে না। আমাদের 


মনের ভাবের অর্থই হইল যে, সে ভাবের সহিত সবল 
রকম পার্থিব কথা. জড়াইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ আমাদের 
প্রত্যক্ষ-করা ভাবের সমষ্টি হইল সকল রকম মনন] 
কাঁজেই এই ভূতবাদের ব্রক্মধ্যানের অসাধ্য সাধনার জন্য 


_ একটা ভেন্কি গোছের উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন। 
... সেই অদ্ভুত সাধনের জন্ই বর্ব্ধরের ঠাকুর সাধকের ধ্যানের 


RG 





বাদী আৰ্য্য, অনার্ের 'ন্মান্তরবাদ 


স্বরূপে অবস্থানম্‌ ?” 


৪৪৯ 
বিটা সপ সিনা ১৯৩৪ ৮৪ ৯ শসা না 


অবলম্বন হয় .আছেন.)- এবং যোগ সাধনের তি 


event as a, 


| প্রয়োজন, হইয়াছে। 


যোগানুশাসনের তৃতীয় ত্র আছে “তদা দ্ৰষ্ট ঃ 
এবং সর্বশেষ. স্থত্রে আছে-_“পুরু- 
যার্থশৃপ্ধানাং প্রতিগ্রসবঃ কৈবল্যং খ্বরূপ প্রতিষ্ঠা বাঁচিতি ' 


শক্তিরিতি। মানুষের যত কিছু গুণ আছে, যাহা কিছু 


ধারণা বা চিন্তা আছে, সেমকল উড়াইয়! দিয়া, আপনার 
চিতমাত্র স্বরূপে আপনার অবস্থিতিই হইল কৈবল্য।' 
জন্মান্তরবাদ হইতে স'সারচক্রবাদ উৎপন্ন হইয়া যে প্রকার 
মোক্ষবর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, কৈবলামুক্কিবাদ তাহার অবশ্তং- 
ভালী ফল; এবং এ কৈবল্যণাভের উপায় স্বরূপ হইয়া 
যোগ প্রণালী বিকশিত হইয়াছে। 

ভূতপূজার ঠাকুরগুলি .কিরূপে সাঁধকদিগের হিতের 
জন্তু ব্ৰহ্মদাধনার অবলম্বন হইয়াছেন, তাহা পূজ। এবং 
সাধনার ভাব হইতে সংগ্রহ করা গেল। পণ্ডিতের হাতে 
পড়িয়া ঠাকুর-দেবতার! অ্টা প্রভৃতি নাম পাইয়াছেন বটে; 
কিন্তু পুজার ধ্যান অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে উহার! এখনও 
আত্মগোপন করেন নাই। যাহার! যোগ করেন, কিংবা 
নির্জন সাধন! করিয় ব্রহ্ম হইবার প্রয়াস পান, তাহাদের 

ংখ্যা অপেক্ষা খাঁটি দেবতারূপে ঠাকুর পুজা করিবার, 
লোকের সংখ্য! অধিক। ইহারা আপনাদের প্রাকৃতিক 
অবস্থায় যখন অষ্টারপে কোন দেবতার নাম উচ্চারণ 


করেন, তখন তাহাতে ঠাকুর-দেবতাগুলির মুর্তি ঝা 


বিশেষত্ব জাগিয়া উঠে না। কিন্তু যখন বিশেষভাবে 
কোন- সাংসারিক মঙ্গলের জন্য, কিংবা মারণ, উচাটন, 
বণীকরণ প্রভৃতির. জন্য ঠাকুরের ক্ৃপালাভ করিবার 
প্রয়োজন হয়, তখন বিশেষ মূর্তি, নির্দিষ্ট তীর্থস্থান, শুভ 
মুহূর্ত প্রভৃতি খুজিতে হয়। এ্ীপকল পূজায় প্রাচীন “গণ” 
এবং . “মাতৃকা”দ্বিগের বংশের ঠাকুরের! ভূতপ্রেতরূপেই 
পুজিত হইয়া থাকেন। কাঁলীকে পুজা করিতে হইলে 
কালী, কপালিনী এবং কুল্ল! বলিয়া আচমন করিতে হয়, 
-_-দেবীকে শবারুঢ়া, ঘোরদংস্রা, ললৎজিহ্বা ও. ম্মশান- 
বাসিনী রূপে ভাবিতে হয়; অষ্টদলচক্রের পন্মের মধ্যে 
একটি বৃত্ত, এবং ওঁ বৃত্তের মধ্যে চারিটি ত্রিভুজ আকিয়। 
যাছবিঘ্ার আসন করিতে. হয়; এবং তিনটি “ক্রীং”, 


‘8৫০ .. 
oe toe ae লা শা, শাপলা সকলা স্পা তিল সিলসশ- রসি 


দুইটি দ্হীং এবং দুইটি “হং” উচ্চারণ করিয়া incantation 
মা করিতে হয়। মন্ত্রাদি দেখিয়া যেসকল. প্রেতিনীকে 
_ কদাচ রুদ্রের সহিত সম্পর্কিত করা যায় না, তাহারাও 
' . পুজা পাইবার স্থবিধার জন্য একএকটি মহাবিছ্া সাজিয়া- 
ছেন। শিবের কখন বিধবাপত়্ী ছিলেন না) তবুও 
ধতরবর্ণা, ধূয়পানপরায়ণা, মদিরাপানবিহ্বল!, বিধবা 
“ধূমাবতী মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি উপায়ের জন্ত 
শিবপত্রী হইয়া পৃজ! পাইতেছেন। ধ্যানে আছে যে ইনি__ 
.বিবর্ণা চঞ্চল! দুষ্ট! দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা। 
বিমুক্তকুস্তলা রুক্ষ! বিধব! বিরলদ্বিজ। ॥ 
কাকধ্বজরথারঢ়া বিলম্বিতপয়ৌধর!। 
সুর্পতস্তাতিরক্ষাক্ষা ধৃতহস্তা! বরা স্থিত 
প্রবৃদ্ধঘোণ! চ কুটিলা ভূশীং তু কুটিলেক্ষণা। 
ক্ষুৎপিপাসা্দিত| নিত্যং ভয়দা কলহাম্পদ| ॥ 
স্তোত্রে আবার বলা হইয়াছে Hl 


চৰ্ক্বস্তীমৃস্থিথওং প্রকট-কটকটা-শব্দ-সংঘাতমুগ্রং 
কুৰ্বাণা! প্রেতমধ্যে কহহ-কহ-কহা হাস্তমুগ্রং কৃশাঙ্গী । . 


এই অতি ভীষণ বর্ণনার পর আবাঁর আছে 
দুরাঁরাধ্য| ছুরাচারা! ছুর্জনপ্ীতিদায়িনী। 
ইহার জন্য incantation এর বীজমন্ত্রটি এই 
| ধু ধূ ধূমাবতী $ঃ 5ঃ। | 

এইসকল দেবতার অস্তিত্ব সত্বেও, সহজ মান্তু্য যখন 
আপনার ইষ্ট-দেবতাকে ভাবে, তখন এইসকল রূপেও 
তাঁহাকে ভাবে না, ভূত-প্রেত বলিয়াও ভাবে না। 
সমাজের পরম্পরা গত ঈশ্বরবিশ্বাই লোকসাধারণের প্রকৃত 
ধর্ম, এই- বিশেষ পুজা কেবল কীলপ্রচলিত অন্নষ্ঠানের 
কন্কালরূপেই রহিয়াছে। তবে যাহার! গুড়তত্ব ভাবেন, 
এবং যোগ করেন, সেদকল সাধকের হিতার্থে হয়ত ঠাকুর- 
দেবতাগুলির বেশ প্রয়োজন আছে। মান্য নিতান্ত 
প্রয়োজনের সর্ববিধ কার্য্য করিবার সময় এবং সর্ব্ববিধ 
হুক্ম জ্ঞানলাভ করিবার সময়, স্বাভাবিক নিয়মেই ম্নঃ- 
সংযোগ করিয়। থাকে? কুত্রাপি তাহাকে যোগশাস্তের 
নির্দেশ অবলম্বন করিতে হয় না। কিন্তু মোক্ষলাভের 
বেলায় অন্ত কথা। নিগুণ ত্রন্মে বিলীন হইতে হইলে, 
অর্থাৎ আত্মাকে অচিন্তনীর জড়ত্বে উপনীত করাইতে 
হইলে,-- মরণের পূর্বে সংসারের সকল রকম কথা তুলিয়া 
- যাইতে হইলে, অর্থাৎ সর্ব-নিরপেক্ষ কৈবল্য লাভ করিতে 
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শা দিলা গসিলা সিলসিলা দিলা, 


: মুত মানসিক জড়তাবিধানে সহায় হইতে পারে। 


ঠাকুরদেবতা-পুজকদ্রিগের 


এ ১২শ ভাগ, ২ ২য় থও 


কপ পিতল চলল তলা তা সিলিকা 


দে যোগসাধন তি উপায় নাই।' নার ডগায় 


দৃষ্টি স্থির করিয়া, হাতগায়ে ঝি'ঝি' ধরাইয় স্নায়বিক. 
ভ্রান্তি স্থষ্টি করিবার পুর্বে হয় ত বাঁ একএক- ঠাকুরের, 
যোগসাধনের আর একটি ফলের কথা না বলিলে 
 ইহলোকের সুবিধার দিকের ' 
কথাটা বল হয় না। যোগে কৈবল্য মুক্তি লাভ হয়, - 
সে কথা বলিয়াছি। যোগ করিলে যে অনেক অপ্রাক্কৃতিক ' 
শক্তি লাভ করা যাইতে পারে, সে কথা অল্প পরিমাণে 
ধ্বনিত হইয়াছে মাত্র। অগ্রার্কৃতিক শক্তি লাভ না, করিলে. 
যে, দেবতাকে বশ করা যায় না, সে কথাও বলিয়াছি | 
যাহা হউক, কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। 

অক্ষম' মানুষ যত কেন চেষ্টা করুক না! তথাপি 
প্রাকৃতিক শক্তির কাছে হারি মানে; রোগগ্রস্ত 
হইয়া আরোগ্যলাভের উপায় গায় না) অনেক রোগও 
ছুষ্ট ভূতের কুৃষ্টির ফল বলিয়া বিশ্বাস করে; 
কাঞ্জেই ভূত ডাকিয়া ভূতের সাহায্যে বল এবং 
আরোগ্য লাভ করিতে বর্করেরা উদ্যোগী হয়।: যে- 
সকল তত্ব কিছুতেই বুঝিয়। উঠিতে পারে না; ত 
ভূতের কৃপায় বুঝিতে পারিবে, আশা করে। এই জন্য 
একালেও সভ্যদিগের শ্রেণীবিশেষের মধ্য ভূতের আদর 
কমে নাই। 

মূল ভাবটি বড় ঠিক্‌। মানুষ যতই কেন শক্তিশালী 
হউক না! প্রান্তিক শক্তির কাছে তাহাকে পরাভূত ত হইতে 
হয়। যে জাতি যত পরিমাণে বহিঃস্থ শক্তিকে পরাভূত বা 
নিয়মিত করিত পারে, সে জাতি তত সভ্য 'বলিয়া গণ্য। - 
এটাও (কথার 75. অর্থাৎ লালিকায় ) ভূতসাধন! বটে। 


' প্রাকৃতিক শক্তিকে কতক পরিমাণে নিয়মিত করিতে 


না. পারিলে জীবনধারণ করা অসম্তভব। - কাঁজেই 


ইহার উপর সম্পূর্ণ প্রভৃতা বিস্তারের জন্য মানুষের আকার, 


হয়। মানুষের বাহিরে শক্ত, ভিতরে শক্রু। আপনার 


. প্রবৃভিগুলির উত্তেজনায় বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়? 


সেগুপিকেও নিয়মিত করা চাই। অসীম: শকতিপুণ্ 


- পদানত হয় ন! বটে ; কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া এবং সংযম. 
শিক্ষা করিয়া কিনি নিয়মিত করিতে পারিলে। 


আসা যা) 


১০ লাসিলপাসিপিপীসফ্াছ 


“আপনার মনের মধ্যে" নৰ রচনা করা যাইতে পারে | এই 
প্রকার সাধনায় যে নৈতিক. শক্তি লাভ করা যায়, তাহার 
কাছে শারীরিক শক্তি অতি অকিঞ্িংকর। সহজ পথে 


পপি 








সুলিয়াই মানুষ এই শিক্ষা লাভ করে। গুহাতিগুহ তত্ববা 


পাঁণায়াম দ্বারা উহার তাৎপধ্য গ্রহণ করিতে হয় 'না। 
এই আত্মশক্তির মহিম! সম্বন্ধে শাস্তিপর্ষের অমূল্য 
উপদেশে যাহ! পাই, যোগশীস্ত্অনভিজ্ঞ এ কালের 
ইংরাজকবির বচনেও তাহাই পাই। | 


Self-rev erence, self- knowledge, self-control : 
These three alone lead life to sovereign power, 
Yet not for power ("power of herself 
, =" Would come uncalled for); but to live by law 5 
Acting the law we live by without fear, bh 
আত্মজ্ঞান এবং আত্মসংযমে মহতী ক্ষমতা লাভ করা যার; কিন্ত 
এই ক্ষমতা লাতের জন্য নাধন| নহে; ক্ষমতা আপনা-আপনি জঙ্মিয়া 
থাকে। 


এই খাটি সত্যটি ভৌতিক যোগবলের কথায় কিরূপ 
. বিক্ৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহ! দেখাইতেছি। 
যাহারা অলস, এবং কর্ম্মভীরু, তাহার! কুবেরের ভাগ্ডার 


হইতে অর্থ প্রত্যাশা করে; আকাশের দিকে তাকাইয়া, 
সর্বপ্রকার বল এবং জ্ঞান লাভ করিতে চায় ভূত নামাইয়া : 
ভূতের বলেছ, 


জ্ঞানাতীত তর জ্ঞাত হইতে চায়; 
বলবান্‌ হইতে চায়।১, শ্রষশীন অপেক্ষা অলসের আকাঙ্ছা 
অধিক; অর্জন-ক্লেশ-অনভিজ্ঞো নিমেষের. মধ্যে 
-স্প্নলন্ধ সম্পদে রাঁজাধিরাজ 


যাইতে পারে? যাহ! গুপ্তধন লাভের ন্যায় লাভ করিয়া 
জরা-মৃত্য পরিহার কর! যাইতে পারে? 

২. এ পৃথিবীর রর বিধান খে, যে ব্যক্তি আবস্তন্থথলাঁভের 
তত পরিড় ২ করে, তাহাকে অধিকতর কষ্টগ্রদ শ্রমে 


জীবনক্কয় ক / হয়। উপার্জনের ক্লেশ পরিহার করিয়! 


: উদরপূর্ত (েরতে হইলে, স্থখ-শান্তি হারাইয়া, রাত্রিজাগরণ 


করিয়া নিরস্তর শঙ্কিত মনে থাকিয়া, -চৌধবৃত্তি অবলম্বন... 
:কনিতে হয়। স্বাস্থালাভ, ইচ্ছাযৃত্যু বা অমরত্ব লাভ করি- 


ঠক পুজার ধিউহাস 





হইবার কল্পনা করে। 
রত কর্ম্মশীল যুবা" এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়াও 
অতি. অন্মমাত্র ধনসঞ্চয় করিল! সকল প্রকার স্বাস্থ্রক্ষার- ' 
নিয়ম প্রতিপালন করিয়াও জরাগ্রস্ত হইয়া মরিল! এমন 
কি কোন উপায় নাই যে উপায়ে ধূলামাঁটি সোনা করা 


pe 





পা মিলা পাপলািপাসিলামলা লালা” স্পস্ট ক 


বার জন টি -রেচকাদির-কঠোর _গীড়াদায়ক. অবস্থাও 
অলসের মোক্ষসাধনার পুরস্কার । 

প্রাণায়াম করিলে. একটা ভাল রকমের ব্যায়াম হইয়া. 
থাকে কিন্ত সে ব্যায়ামের জন্ত জন্তু উহার সাধনা আরব্ধ হয় 
নাই। প্রাণায়ামে “বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক কারণ 
আছে। মানুষ দেখিতে পায় যে, শ্বাসরোধ হইলেই মৃত্যু 
তাহা হইলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ । দেখিতে পাওয়া 


যায় যে পরিশ্রম করিলেই হাশ ফাশ করিয়া নিশ্বাস 


ফেলিতে হয়; এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ক্ষয়" হয়। 


- তখন একটা অদ্ভুত জীবনতত্বে বিশ্বাস হওয়! আশ্চৰ্য্য 


নহে যে, সমগ্র মানুষের জীবন হয় ত কোন একটা নির্দিষ্ট 
সংখ্যক শ্বাসপ্রশ্বাসের সমষ্টি! তাহা হইলে, যদি কোন 
উপায়ে এ শ্বাসপ্রশ্বা নিয়মিত করিয়া লওয়! যাইতে পারে, 
অর্থাৎ কুন্তক-রেচকাদি দ্বারা যদ্দি অনেক “হাতের পাচ” 
বজায় রাখা যাইতে পারে, তাহা হইলে বৈদিক খধির . 
প্রার্থনার “শতং সমাঁঃ ”কেন, একেবারে অমর হওয়া যাইতে 
পারে। কত মহাপুরুষ নাকি লক্ষ লক্ষ বংসর নিশ্বাস 
ধারণ করিয়া একেবারে “গঁট্‌” হইয় বসিয়া আছেন। ৫ 
যখন সর্বচিন্ত! পরিহার করিয়া আত্মচিস্তার কথ! 
উঠিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে অদ্ভুত প্রক্রিয়া এবং মন্ত্রবলে 


বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন সহজ পথের 'প্রথিকদ্িগের আত্ম- 


জ্ঞান এবং আত্মমং্যমের কথার নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছিল। 
তত্বকথার সম্বন্ধে মহাপুরুষের! যখন বলেন যে, যাহার চক্ষু 
আছে সে দেখিতে পায়, যাহার কর্ণ আছে দে শুনিতে 
পায়, তখন অনেকে. কথার রূপকটুকু বাদ দিয়া, উহার 
একটা জড়-অর্থ বুঝিয়া ফেলেন। মনে করেন যে, আমাদের 
স্বোপার্জিত চক্ষু ছুইটি ছাড়া, অথচ ঠিক: & চক্ষু দুইটির 


. মত (হয়-ত কেবল জ এবং পাতাশুন্ত ), এক জৌড়া বা 
- ললাটভাগে একটা সত্যকার দেবদত্ত চক্ষু ফুটিয়া উঠে) . 
"এবং তন্বার! অতীন্দরিয় তন্বগুলি গাছপাথরের ' মত দেখিতে . 


পাওয়া যায়। প্র প্রকার জড় অর্থ করিয়াই sovereign 
চথwerএর একটা বিকৃত অর্থের স্থষ্টি হইয়াছিল। নাকের 
ডগায় দৃষ্টি রাখিয়া, স্বরূপশূন্ত সমাধি, করিয়া, সত্য সত্যই] 
হস্তীবল যোগান্ধশাসন ২২৫ সুত্র)» .ভুবনজ্ঞান ' 
(8২৭ নথ ৯ টান (8২৯ হু) এবং 


. £ 
Sete a Rett ou ০ কন ৮ পাপ স্নান রা পপর সি পিলা, সম 


বুজি (3-৩০ হট ঘটে বলি 


বিশ্বাস হইয়াছিল আবার চরম লক্ষ্য নাকি কৈবল্য; .... 


সেই জন্য এ কথাও বলা: {-হইয়াছে - যে; শক্তিলাভ: আগনি": 
ঘটে 5 ঠিক্‌ ইহীর-জন্যই সাধন! নহে Not for ‘power, 7 


power of hereself. Would come. এর তি 


এই ভাবটির বিস্তৃত, বিরত; ব্যাখ্যা" হইয়া; গেল; “অৰ্থাৎ 
খাঁটি সোনা মাটিতে পরিণত হইল্‌৭.. 
শেষ কালের আদর্শের“ হিসাবে এ কথা হইল. Ee য়ে; 
ক্ষমতা চাই নাডু " কিন্তু এই :ক্ষমতা :বাঁ অলৌকিক :শক্তি-- 
পিপাসা হইতেই ৫ যোগের- উৎপভি। - 
 আশাতেই ভূতের: আশ্রয়, গ্রহণ, এবং: :অলৌকিক, সাধনার: 
অবলম্বন । অন্ধকারে, বসিয়,হাতপারৈ বি ঝি -ধরাইয়া: : 
ভূত নামান যায়, ভূতের 'নিরুট, হইতে: অদৃগ্ত বিষয়ের .. 
ংবাদ পাওয়া যায়, এবং শ্বাস টানিয়া আযুরৃ্ধ করা ‘যায়; : 
এসকল বিশ্বানের মুল" ভিত্তি কোথায়, তাহা, 2 
দেখিতে পাইতেছেন'। :: রো ও 


রবাসী-্ানতুন ১৩৯৯ 


সমাস সিসি পোপ, 


অসীম: ক্ষমতালীভের . 


১২শ | ভাগ, হয খণ্ড 


মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা 


টি De i Mazelier:এর ফরাসী. হইতে );- 


ক সাহিত্যিক: আন্দোলিনৈর্‌ অনুরূপ শি শররকলা সম্বন্ধীয় কটা 


. খুব, প্রচলন 'ছিল।; কতকগুলি সমকেন্্রিক বৃত্তের আকারে, 


(দূৰন্ত) =! 


ই 


আন্দোলন লিয়াছিল। তখন. দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতিরই' 


মন্দির সমূহ প্রাচীরের দ্বারা - বেষ্টিত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 


দ্বারসমন্বিত: প্রাচীর; “গোপুর’ - বা দবীর্খায়ত তলসমধ্বিত .. 


পিরামিড- আকারের চুড়াসকল ! দেব “দেবীর মুক্তিতে বা. 


নাগ; নাগিনীর . মূর্ভিতে সমাচছন | মন্দিরের প্রথম; ঘেরে” - 


‘গুলির মধ্যে কতকগুলি..সমগ্র: গ্রাম £- রাইয়ত, 
নর্তকী 0); : সৰ্বাগ্ৰে ব্ৰাহ্মণ । :* শেষের, - 


_কুঠরী- বিশিষ্ট ঢাকা বারা ;' ভজনানয়.; পরি নর সরোবর ; 


-- ব্রাহ্মণ -ভোজনের জন্য সহস্র -পিল্‌পা- “বিশিষ্ট বড় বড় দালান ।. 


ভূতাঁ,. সই 
'ঘেরগুলির' -.. 
: মধ্যে কতকগুলি অঙ্গন, তাঁহার ধারে, ধারে ছোট ছোট, 


- সংক্ষেপতঃ ইহাই, না চেষ্টা রুরিয়াছিযে, যার: এঘেরের ; কেন্রুস্থলে, মন্দির.ঃ--একটি; দ্বার -ঞ্রকোঠ, একটি”, ্ 
এপ্রবৈশ- দালান, এবং মন্দিরের মাথায় বিমান’ অৰ্থাৎ 7 
“চতুফ্োণ- তলবিশিষ্ট একটি চুড়া--তাহার নর্ঘদেশ i ্ 


‘বাদ, অদ্বৈতবাদ, প্রতিসীগুজা' এবং “যোগঁাধন. “এক সুত্রে : 
গাঁথা). এবং. এই.. সমুদয়: অন্ঠানই: iol 


: কমবিকাশে (ফলে উৎপন্ন... (3. 
ভন জন) 1: 





সা বসে 

মি যখন আমার ছিলেম,,. 

ছিল, বড়ই ভারন! [ভয় ১২7. যু 

টা ছ'জন আমায় পথ দেখাত, রঃ 

চাই ছিল রদ শু 

আমীর ছেড়ে পরের তরে- .. 

যেদিন থেকে দিলেম মন,. . 

দশের কাজে পথের মাঝে -. 

কুড়িয়ে পেলেম প্রাণের ধন!. ৃ 
_ীদেবেজ্জনাথ মহিস্তা ও 


তব ৮ 
হাতা i 


কটু ভুষিত Ne OES 


% স্থাপত্যশিল্ের, ক্রমবিকাশ .: হইতে. ET ক্রয-"" - 


বিকাশের: পরিচয়; পাওয়া যা: 


.. প্রথম ;  প্রয়াসগুলির.: মধ্যে, কেবলা 'মবাদ্রাজের নিকটস্থ 


কৈলাস", এখনও, বিধমান | (3 


জাবিড়ীয, শিলপরীতির.... 


তু - মৃহীবল্লিপুরের : অখণ্ড-. প্রন্তরের মনিরুল ও Rd রি 


,, তাঁঞ্জোর-মন্দির জ্রাবিড়ীর শিল্প রী চূড়ান্ত সীমা ।: | 


fe শিল্পরীতির - মধ্যে, বাড়াবাড়ি কিছুই নাই; উহার '' 


 বৃুবৰ্ণ- বিন্তা্পন্ধতি তিন বৰ্ণে - পরিণত: 'হইয়াছে,_কাঁলো,, 1 





‘(১ ) দাক্ষিণাত্যের' প্রত্যেক মন্দিরেই কতৃকগুলি নর্তকী আছে।'... 

কার্তিকেয়ের 

- উপযূর্ণপরি অনেকগুলি মুণ্ড । এই নর্বকীর! উৎসব-যাত্রায় ও বিবাহের - 
« -মজ.লিবে-নৃত্য করে ;“উহারা! ব্রাহ্মণদের নিকট ও যাত্রীদিগের নিকট, 

Cl আগনাদিগকে বিক্রয় করে । উহাদের অনেকেরই 'প্রভুত উশ্বধ্য 1... : - 

(২) এই গুহা-মন্দিরগুলির গঠন-রীতি, নির্মিত কীর্তিমন্দিরের .. 


' উহাঁদিগকে, কার্তিকেয়-পত্বী বা ন্ত্রক্গণ্য- -পত্তী বলে। - 


1° 


- গঠনরীতির অনুরূপ তাই .স্বীকার করিতে আমর! বাধ্য হই যে, 2 


7 সময়ে' দ্রাবিড়ীয় -স্থাপতারীতি সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল রর 
প্রাচীন-ইমারতগুলি অন্তর্থিত হইয়াছে। টি তন ্ 
. জোর-একাদশ শতাব্দীর : - * রি 





আকব্রটবাদশাহের বন্য গর্দভ শিকার? 


; বাকিপুর খুদাবক্স লাইব্রেরীর প্রাচীন হস্তলিখিত ফার্সী পুস্তকের রঙিন চিত্র হইতে )। 





৫ম, সংখ্যা রর 


ee Ee ee ee Naa Na ee 


সাদা ও. লাল। চিল 
ময়ুরপুচ্ছ। নক্সার কল্পনাও সুন্দর ঃ-_যুগল ঘের, 
গোপুরগুলি তেমন বেশী . উচ্চ নহে, -ভজনালয়গুলি 
নীচু; একটি প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যস্থলে,. সারি সারি 
কুঠরীযুক্ত বারাণ্ডার দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি মন্দির ; এ 
মন্দিরের উচ্চ “বিমান” অন্ান্ত ইমারতের মাথা ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছে। . ক্লাসিক-রীতিসম্মত-রেখাবিশিষ্ট প্রথম-তলার 
‘মেঝে ; দুই থাক শিল্পা! ও ছুই থাক মূর্তি; ১৩ থাক কুলঙ্গী 
. ও চতু্ষবিশিষ্ট পিরামিড-আকারের চুড়া। চতুফগুলির 
: মাথায় ময়ুরপুচ্ছের অলঙ্কার । চুড়ার মাথায়. একটি 
গবুজ, গম্ুজের চারি প্রান্তে চারিটি মযুরপুচ্ছ। 
-' . তাঞ্জোরের পর, দ্রাবিড়ীয় শিল্পরীতিতে কৃত্রিমতা 
ও কুরুচি আসিয়া পড়িল। স্থতি-মন্দিরগুলির আর সেরূপ 
গঠন:পারিপাট্য রহিল না). “বিমান” বিবর্জিত হওয়ায় 
গোপুরগুলি সমধিক প্রাধান্ত লাভ করিল, উহার সংখ্যাও 
অত্যন্ত বুদ্ধি পাইল। 
দবারাই-প্রত্যেক মন্দিরের গৌরব প্রকটিত হইল £ যথা: 
_উচ্চ প্রস্তর-সোপান-ঘাটের দ্বার! পরিবেষ্টিত পবিত্র সরোবর, 
£সহঅ-পিষ্লার দালান, ভজনালয়, বারাগা-ওয়ালা কুঠুরী- 
শ্রেণী, রামেশ্বরে ছয় শ্রেণী, স্তস্তের উপর ছুই “কিলোমেটার” 
প্রমাণ একটি দ্বার প্রকোষ্ট বিনির্মিত। 
. অলঙ্কারগুলিও বেশি পল্লবিতৃ..ও স্থল হইয়া পড়িল। 
প্রস্তরের পরিবর্তে, ইষ্টক ও "পলাস্তারা” ব্যবহৃত হইতে 
লাঁগিল।- বিবিধ প্রকার উজ্জ্বল বর্ণ-বিস্তাসের দ্বারা 
ু্তিদিগের কদধ্যতা টাকা দেওয়া হইল। তাই, রেখার 
সুষমা জ্রীতিপর হইলেও প্রখর সর্য্যকিরণে মাছুরার গোপুর- 
গুলি হইতে নানীবর্ণের আভ! বিদ্ধুযিত থাকে। ৩ 
সাহিত্য ও শিল্পের হাস হইতেও দির অবস্থা 
অবগত হওয়া! যায়। ভ্রাবিড়ীয় সভ্যতা হিন্দুসভ্যতাঁর 





(৩) দ্ৰাবিডীয় শিল্পপ্রস্থত সুন্দরতম মন্দিরগুলির মধ্যে ভেল্লোরের 
দ্বারপ্রকোষ্ঠ উল্লেখযোগ্য (চতুর্দশ শতাব্দী); 
বারাগা-বিশিষ্ট সরোবর ; '্লামেম্বরের ঢাক! বারাওা (ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দী ); মদুরার মন্দির (সপ্তদশ শতাব্দী ); রাজকীয় .ইমারত- 


গুলির মধ্যে তাঞ্জোরের প্রাসাদ ( ১৫৫০ ) মছুরার আসাদ ( সপ্তদশ 


শভাবী )। _ 
+ শু 


্‌ মধ্যযুগের আত সভ্যতা 


টিন ‘অলঙ্কার, বিস্তারিত | 


কোন আনুসঙ্গিক অংশের . 


দেই সঙ্গে, ইমারতী ' 


ধারে ধারে ঢাকা 


তিনি 


পুরী ফি তত পরিপুষ্ট ন নহে; হিন্দুসভ্যতা |" দাক্ষি- 
ণাত্যে প্ররোচনার দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, বাছবলের 
দ্বারা নহে।, এমন কি অশোকের সময়েও, ভারতের 
উপবীপাংশ স্বাধীন ছিল। তিন রাজবংশের রাজত্ব £-_ 
মাছুরায় পাগ্যগণ; কন্বাকোনমে এবং পরে তাঞ্জোরে 


_কোলগণ ; মহিশূর প্রদেশে তাল্কদের সেরাগণ (. এখন 


অন্তহ্থিত )(৪)। মনে হয় হিন্দস্থানের অধঃপতনের সঙ্গে - 
সঙ্গে দাক্ষিণাত্যেরও অধঃপতন সংঘটিত হয়। প্রাচীন 
রাজবংশগুলির অধঃপতন হইল, অথবা উহার! হীনবীর্য্য হইয়া 
পড়িল; উত্তর-পশ্চিমাংশে বিজয়ী রাজপুতের! -আপনাদের 
জন্য কতকগুলি রাজ্য গড়িয়া তুলিল; পক্ষান্তরে বিদ্রোহী ' 
তাঁমুলগণ মধ্য ও পুর্বাংশে কতকগুলি রাজ্য স্থাপন করিল। ... 
সর্বত্রই সীমস্ততন্থ। 
হইতে বিদুরিত হিন্দুগণ, দাক্ষিণাত্যে ছড়াইয়া পড়িল। 
সকল দেশের ভাগ্যান্বেধী ও বণিকৃ্গণ সমস্ত বন্দরে 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা হইতেই জাতি-বৈচিত্র্যের আতিশয্য। 
কিন্ত উত্তরাংশ হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং বাঁণিজ্যর দ্বার] 
সমৃদ্ধ হইয়া, দাক্ষিণাত্য শীঘ্রই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল) 
এমনকি সমস্ত রাজোর মধ্যে প্রাধান্ত লাভ. করিল ঃ 
চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগরের তামুল রাজ্য | 
ভারতের মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিল: ্‌ 
এই বিজয়নগর কৃষণর শাখা! তুগ্ভদ্রার তীরে দণ্ডায়- 
মান ছিল, ভারতের বড় বড় ধ্বংসাবশেষের.মধ্যে বিজয়- 
নগরের ধ্বংসাবশেষ ধর্তব্য । জাঁলাময় সৌরকরের নিয়ে 
একটি উজাড় ভূখণ্ড, কতকগুলি পাহাড় যাহার হল্দে . 
মাটিতে ফাট ধরিয়াছে) কতকগুলি প্রস্তর চুনে পরিণত; 
বটবৃক্ষের শাখা .প্রাচীরের প্রস্তর-রন্ধের মধ্যে প্রবেশ 


লাভ করিয়া বিযুক্ত হইয়া পড়িক্লাছে?. ভগ্নাবশেষের 


আবর্জনারাশির মধ্যে সর্প, আবর্জনার. উপর শকুনি 
গৃধিনীরা বসিয়া আছে) সুক্ষ শৈলনমূহের মধ্যে 
নদীর প্রবাহ আবদ্ধ হইয়! . পড়িয়াছে, অথবা উহা 








(৪) পাগ্যবংশের আরস্ভ_খীষ্টপূর্বব চতুর্দশ শতাব্দী। ১৩০৪: 
্বীষ্টান্দের কাছাকাছি কোন মসয়ে শত ষোড়শ অধিপতি. মুসলমান 


- সেনাপতি কাঁফুর কর্তৃক সিংহাঁসনচুত হল । Hunter's Indian 
- Empire and Gazette of India জুষ্টব্য। 


আক্রমণকারীগণ এবং উত্তরাংশ : 


পভ পাসিাস্পিপাসিপপািপস্পিলাসিপিপািপসিপাসপস্সপা 


মুক্তিলাভ করিয়া ধরাঁতল খনন করিতে করিতে সবেগে 
চলিয়ছে। রৌন্রদগ্ধ খাগড়া-বনের মধ্যে কুস্তীরগণ 
নিদ্রা যাইতেছে । .একট! পর্বত জৈনমন্দিরে সমীচ্ছন্ন। 
একটা নিম্নভূমি এবং একটি শিবের মন্দির ; এই মন্দিরের 
গোপুরটি ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বৃক্ষের উপর ঘুঘু, ফঁড়কাক ও বানর ; আরও দূরে 
কতকগুলি মন্দির যাহার গিল্লাগুলি খোদাই কাঁজে সঙ্গাচ্ছন্ 





যথা £__ অশ্বারোহী, হস্তী, পক্ষী, একশৃঙ্গ কাল্পনিক পণ্ড ও. 


৷ আজগুবি সিংহ; একটি অঙ্গনের মধ্যে, প্রস্তরময় প্রসিদ্ধ 


"'ব্লথ যাহ! উৎসব্যাত্রার সময় লোকের! টানিয়া লইয়া যায়। 


মুসলমানদিগের কর্তৃক অনুপ্রাণিত সমস্ত রাষ্ট্রীয় কীন্তিচিহ্ন ; 
| _ যথা, রাণীদিগের স্নানাগার, হস্তীশালা, বড় বড় প্রাচীর- 
বিশিষ্ট রঙ্গভূমি; প্রাচীরের মাথায় কতকগুলি অক্র-গৃহ 
প্রসারিত। 

_পোটু গীজ রাজদূতদিগের বর্ণনা এইসকল ধ্বংসাঁবশেষকে 
যেন সজীব করিয়! তুলিয়াছে। তাহাদের বর্ণনাঁপাঠে 
অবগত হওয়া যায়, কতকগুলি বিজয়তোরণযুক্ত প্রবেশপথ 
রহিয়াছে; দরবারশালা--যেখানে প্রধানেরা, আমীরেরা, 
ব্রাহ্মণের! ' ছড়াছড়ি করিয়। গমন করিতেছে, অশ্ববৃন্দ ও 
হস্তীবুন্দ সারিসারি চলিয়াছে, কত আমোদ প্রমোদ 
হইতেছে, কত বাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছে। সেপ্টেম্বর 
মাসে জম্কাঁলে। ধরণের নানাপ্রকার উৎসব £ঃ-- বড় বড় 
সামন্তগণ কর্তৃক ৯টি দুর্গপ্রাসাদ নির্মিত হইত; ইহার 


একটি প্রাসাদে প্রতিদিন যে কএকটি উৎসব হইত সেই 


উৎসবে দেব্তাদিগের নিকট বলি উৎসর্গ হইত) রাজার 


জন্য ও রাঁজ-অন্তঃপুরের রাগীদিগের জন্য উপঢৌকন আনীত... 


হইত; সহ্র সহজ নর্তকীর নৃত্য হইত, মল্লযুদ্ধ হইত, 
কৃত্রিমযুদ্ধ হইত। (৫) 
এই জম্কাঁল দরবারের স্থৃতি, পরীকাহিনীর স্তাঁয় 


বহুকাল যাবৎ তাঁমুলদিগের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ছিল। 
তেনলিরামা নামক একজন বিদূষক এখনও. পর্য্যন্ত . 


লোঁকপ্রিরডে)ট। যেসকল রদিকতার কথা প্রতিদিন লোক- 


প্রবাসী ফীন্তুন, ১৩১৯ 
কও পাস ক a ee es তীর ৯০ পাস পসরা ০ লন ০৯৯ শত ee ea Ne স্তর এপাশ দল este en Rn 


মুখে শুনা যায় তৎসমস্তই উক্ত বিদূষকের উপর আরোপিত 
হইয়া থাকে। 


- করিত । 





(৫) Chronica dos’ reis de Bisnaga, manuscripto 
ডি do seculo XVI, publicado por David Lopes, 


(৬) Tales of Tennalirama নেটেশ শাস্তী)। . 


[ ১২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


ছুই শতাব্দী ধরিয়া, বিজয়নগর মুসলমানদিগের আক্রমণ 


প্রতিরোধ করে ; ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মুদলমানদিগের সন্মিলিত” 


রাজ্য তালিকুটের যুদ্ধে বিজয়নগরকে একেবারে পদ- 
বিমর্দিত করিয়া দাক্ষিণাত্যের প্রতিরোধশ্ক্তি চিরকালের 
জন্য নিঃশেষিত করিয়া দেয়। সেই একই সময়ে আল্বুকার্ক 
গোয়ায় পোর্ত গজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময় 
হইতে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার গৌরবান্বিত বুগের ' অবসান 
হইল। (৭) 

্রীল্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর | 


(৭) যেরূপ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস খান-হিন্বুস্থানের ইতিহাস 


হইতে কতকট! স্বতন্ত্র, সেইরূপ বল! যাইতে পারে, মালাবার উপকূলের 
ইতিহাস দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস হইতে স্বতন্ত্র। মধ্যযুগে, এই উপকূল 
কতকগুলি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল; কিন্তু উহার! 
কালিকটের হিন্দুরঁজা জামোঁরিনের চক্রবর্তিত্ব স্বীকার করিত। এই 


.জামোরিন আবার বিজয়নগরের অধীন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। এ হসন্ত 
- অঞ্চলটিতে, ছুই সামরিক শ্রেণীর আধিপত্য ছিল; এ দুই শ্রেণীর মধ্যে 


ক্রমাগত যুদ্ধ চলিত ?-_ একদিকে নায়রগণ, ও দ্রাৰিডীয়গণ--যাঁহাদের 
নারীদিগের মধ্যে এখনও বহুপতিগ্রহণ প্রথা বিদ্যমান, এবং অন্যদিকে 
সেট টমাস সম্প্রদ্ায়ভুক্ত ধীষ্টানগণ। 

ক্যাথলিক খীষ্টদমাজ ও ভারতের জ্যাকোবাইট শ্রীষ্ট সমাজ_ এই 
উভয় খীষ্ট সমাজেরই স্বীকৃত প্রাচীন কিন্বস্তী অনুসারে খরষ্টের প্রেরিত 
শিষ্য সেন্ট টমাস্‌ দাক্ষিণাত্যকে খ্রীষ্টধর্দে দীক্ষিত করেন এবং 
মাঁদ্রাজের নিকটস্থ. কোন পর্বতের উপর তাহার মৃত্যু হয়। গণওফরস্‌ 
নামক এক রাজা নাকি একজন বাস্তশিল্পী পাঠীইবার জন্য খীষ্টের নিকট 
দূত প্রেরণ করেন। খ্রীষ্ট সেন্ট টমাস্‌কে পাঠাইয়! দেন। : প্রাচীনেরা 


আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও পঞ্জাবকে ভারতের অন্তর্গত মনে করিত। . 


এইসকল অঞ্চলেই গণ্ফরসের মুদ্রা পাওয়া গিরাছে। (শ্রীপুর 
শেষ শতাব্দী, খরীষ্টোন্তর প্রথম শতাব্দী )। 

. যে প্রথম খীষ্ট-সমাধ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় উহা! নেষ্টরীয় সম্প্রদায়ের 
খ্ৰীষ্ট সমাজ; 
উহারা যষ্ট বা সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে 
দাক্ষিণাত্যে আসিয়া প্র(তঠিত হয়। কিন্তু এই যুগের পূর্বেও সমুদ্রের 
পথ দিয়া খ্রীষ্টধর্দনের কতকগুলি প্রচারক দাক্ষিণাত্যে যে আসিয়াছিল 


& 


সি 


নেষ্টর সম্প্রদায়ের খীষ্টানেরা ্রীষ্টের ছুইটি স্বরণ স্বীকার 


তাঁহ। সুনিশ্চিত । পারস্তের খ্ীষ্ধর্মপ্রচারক সেন্ট টমাসের অধীন পারসীক হি 


খীষ্টানদের প্রভাবাঁধীনে নেষ্টর সম্প্রদায়ের ভারতীয় খরীষ্টানের! সেন্ট: 
টমাস্‌কেই উহাদের সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া! বিবেচনা! করিত; 
পক্ষাস্তরে খীষ্টীয় কিংবদন্তী অনুসারে সেন্ট বাথেলেমিই দক্ষিণ ভারতের 
প্রথম খ্রীষ্ট প্রচারক । - হিন্দুদের প্রভাবে উহার! পৌত্তলিক হইয়! পড়ে; 
খ্ৰীষ্ট-শিষ্য টমাঁসকে খীষ্টের সহিত উহারা একীভূত করিয়! ফেলিয়াছিল; 
সেন্ট টমাসকে উহীর! দেবতার দ্যায় পূজা! করিত। 

মার্কোপোলে! বলেন, খ্রীষ্টান ও আরব-মুসলমানেরা উভয়ই সমভাবে 


-সেন্টটমানের সমাধিস্তম্তের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিত। দেট্টটমাদের - 


সং ত্যা 3 "দাদ চে 
ব্যাধ ও ১ কলাই ‘দিদি 
“আমি চিড়িমার |. করিয়া উজাড় বষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
গুল্ম কানন বৃক্ষ, 
করি ছারখার ' পন্ষীর ঝাড় প্রভাত হইয়াছে। রবির নবোদিত কিরণ : শ্বেত 
৪ রি শার্দিল আদি খক্ষ) অক্টালিকাস্থ কক্ষের বিবিধ বর্ণের কাঁচময় দ্বারের উপরে 
55 যবে রর 25 পতিত হইয়! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তস্তপোভী বারান্দার পুর্ব 
জানি এ ২ যেতেছি শোভা সম্পাদন করিতেছিল । চিনামাঁটির টবের উপরিস্থ 
বিধি-নিরূপিত কর্ম্ম ।” বৃক্ষ হইতে পুষ্পগুলি মধুর গন্ধে সেস্থান আমোদিত 
কহিল কমাই, “চিড়িমার.ভাই! করিয়া তুলিতেছে। পিঞ্জরস্থিত মুদিতনয়ন কেনারী, 
জবাই করি যে নিত্য, কাকাতুয়া, ময়না, হীরামন প্রভৃতি পাখীগুল! নেত্রোপরি 
নং ৮5 এডি ্ হি সূর্য্যকিরণসম্পাতে জাগরিত হইয়! সকলে সমস্বরে তাহাকে 
+ তবে কি আনা | 2 উদ্ধার অভ্যর্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । সেই বারান্দায় 
পাব কিরে সার সত্য ?* স্থরমা পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। কক্ষে শ্রীমান 
চিড়িমার কয় “কেন বল্‌ নয়? অতুলচন্দ্র। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া শেষ রাত্রে 
CEA শ্ৰান্ত চাক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উমাও তাহার যতক্ষণ 
নি J সকলের রা মঃ সাধ্য জাগিয়া থাকিয়া তাহাদের স্খদহুঃখের আলোচন! 
যজ্ঞেতে, ন | বাদি দিয়া যদি শুনিয়াছিল। সেও এখনো জাগে নাই। তাহারা 
স্র্গেতে বাধে ডের! ; ঘুমাইলে অতুল জাগিয়া উঠিয়া তাহার বহুদিন: পরে প্রাপ্ত 
রণে দাঙ্গি’ শূর, _ . নাশিয়! প্রচুর - . অধিকার সবলে দখল করিয়া বলিল, কাজেই সুরমার 
a ভোগ করি ভরপুর, আর ঘুমানো হয় নাই। . 
| 217 হয় যদি সুর টি bis | বহুক্ষণ ফুলগুল! পাখীগুলাঁর বিষয়ে বহু আলোচনার 
জীবিকার তরে করি অকাতরে | পরে অতুল বলিল “আমারও বাড়ীতে মেলা পাখী আছে, 
নিজ নিরূপিত কর্ম, খরগোপ আছে, তুমি দেখবে?” সুরমা সম্মতি জ্ঞাপন 
লভিব না কেন ব্রহ্ম পর্ম-- _করিল। “এ পাণীরা আমায় চেনে না--তারা চেনে--ময়না 
১০০০৭ কেমন খোক! বলে ডাকে ।” ম্থরমা সহান্তে বলিল, 
্রীরপুনাথ সৃকুল। . 








খ্রীষ্টানেরা পোর্ঁগীজদিগকে আনন্দের সহিত (গ্রহণ করে; কিন্ত 


রি 


পো গী্রা "ইনকুইজিসান" নামক ধর্মসংক্রান্ত শীসম- পরিষৎ স্থাপন 
করিয়! উহাদের প্রতি নির্ধ্যাতন আরম্ভ করে ( ১৫৬০ )। ওলান্দাজগণ 
(১৬৬৩) কোচিন অধিকার করিত সেন্ট টমানের খ্রষ্টানদিগকে পো - 
স্ীজদিগ্ের হস্ত হইতে মুক্ত করে। তখন ও খ্রীষ্টানের! ছুই দলে বিভক্ত 
হইয়াছিল! এক দল রোমের ধর্দুশীসন সানিয়া চলিত ; অপর দলটি 
এসিয়ার খীষ্টনমাজের অনুগত ছিল। শেষোক্ত খীষ্টানের। ১৬৬৫ খীষ্টাব্দে 
আন্টিয়োকসের গ্রীষ্ট সমনাজ্গপতি কর্তৃক দীক্ষিত এক “ব্ষপ"কে গ্রহণ 
করে। উক্ত সমাজপতি জাঁকোবাইটু সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, সুতরাং 
ভারতের নেষ্টোরীয় খীষ্টানেরাও জাকৌবাইট সম্প্রদাযভুক্ত হইল। 
জাকোবাইট সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানের! খ্রীষ্টের একটি মাত্র স্বরূপ স্বীকার 
করিত; অর্থাৎ যিশুধীষ্টের মধো এক _বযক্তিই বিদ্যমান এইরূপ 
যা বি 





“এ ময়নাটাকে জিজ্ঞাস! করতে! তুই কেরে ।” 

অতুল মাতৃনাজ্ঞ। পালনে অত্যন্ত' উৎসাহ দেখাইয়া ' 
পাথীকে প্রশ্ন করিল। পাখীও আবৃত্তি করিল 
তুই কেরে? তখন তাহার আর. বিন্ময়ের সীমা পরিমীম! 
'রহিল না। ' সহপ! পাদুকার শব্দে সুরমা চাঁহিয়া দেখিল, 
তাহার পিতা। তাহার মুখ ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ অথচ গন্তীর ৷ 
সুরমা! বুঝিল, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অত্যন্ত বেদন| বোধ করিল। 
পিতার কাছে কিছু বলিতে তাহার লজ্জা. বোধ হইতে . 
লাগিল, তথাপি বুৰিল চারুর মান রক্ষার জগ্ত ইহা 
এঁয়োনন। পিতাঁই প্রথমে কথা পাড়িলেন, সে জন্য 


- ৪৫৬. 


কেন যা এতে আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় তাকি 


বোঝনা ?” 


"সুরমা বুঝিল পিতা ভাবিয়াছেন EE চারুকে' 


অনুরোধ করিনা আনিয়াছে--মে অত্যন্ত আরাম 
বোধ করিল। বলিল, “অনেকদিন এদের দেখিনি, তাই 
দেখতে চেয়েছিলুম_আপনার যে কষ্ট হবে তা বুঝতে 


_ পারিনি” 


“তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের টো বোঝা উচিত 


ছিল ।” 


“মাপ করুন। ভরসা দেন তো একটা কথা বলি, 
যখন হয়ে গেছে, তখন অসৌজন্য দেখানো কি ভাল হবে 


- বাবা? আপনি অসন্তষ্ট হলে বুঝতে পার্বে 


EL তো চাঁরু তাহার বিদ্বেষের পাত্র । 


“সেটুকু বিবেচনা! আমার আছে মা। তবে পূর্বে 
একবার আমায় জানানো উচিত ছিল।” সুরমা নতমুখে 
রহিল। অবশ্য ইহাতে পিতার ন্সেহেরই পরিচয় প্রকাশ 
পাইতেছিল, কিন্ত "ইহ! সুরমাকে বিধিল। সে কখনো 


কাহারে! আজ্ঞার মুখাপেক্ষী হইয়া তো থাকে নাই। 


শ্বশুর তাহাকে সংসারের সর্বোপরি প্রাধান্য দিয়াছিলেন__ 
সপড়ীর  সংসারেও সে-ই নিয়ামক কর্রী ছিল। পিতার 
ংসারে আসিয়াও তাহাই_-তবু এটুকুর্‌ জন্ত ভাহাকে 


তীঁহার মুখ চাহিতে হইবে কেন! সংসারের একি রহস্ত! 
"পরের ঘরেই পরের বেশী প্রভূত্ব খাটে কেন? 


আর যদি 
সে চারুকৈ নিজেই আনিয়া থাকে তাহাতে তাহার পিতার 
কিসে অসন্তোষ হইতে পারে? সুরমার সম্বন্ধ. লইয়াই 
সে যদি তাহাদের জন্য 


'তৃষিত হয় তাহা! কি. লোকের চক্ষে সত্যই উপহ্সনীয়? 


তাহা! যদি হয় তবে যে এ স্সেহপ্রার্থী মানবন্ৃদয় গড়িয়াছে 
তাহাকে কি বলিব? 

অতুল বিমনা' মাতার মুখ এক হাতে তুলিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিল। ডাকিল “মাঃ ও কে মা?” 

স্থুরমা মুখ তুলিয়া দেখিল তাহার পিতা চলিয়া 


.গিয়াছেন। সনিশ্বাসে বলিল “আমার বাবা।” 


“তোমার বাবা কেন মা? মার তো বাবা নেই 
আমার বাব! আছে।” | 


_ পরবাঁসী--ফান্ধন, ১৩১৯ 


পিসি কিতা পিলা শিল্পী সিললাশি ২.০, 


সুরমা একটু জুবিখা পাইল তিনি বলিলেন, “এসব 


A ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড - 


সুরমা তাহাকে চন করিয়া বলিল * মারও বাবা 
ইনিই ।” 

“সত্যি! চল না মাকে জিজ্ঞাসা কর্বো--চলনা 1৮ 

অতুল মহা! ধুম ধরিলে অগত্যা স্থরম!. তাহাকে লইয়া! 


কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। চারুর. ঘুম ভাঙ্গাইয়া অতুল” 


তাহার বাবার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা! করিয়া যখন 
জানিল যে তিনি এমাঁরও বাবা, তখন অগত্যা মন্তব্য 
প্রকাশ করিল “তোমার বাবা ভাল নয়, আমার 
বাবা ভাল। কেমন সাদা দাড়ী নেই_-তোমার বাবার 
সাদা চুল-_ভাল না ছি!» 

এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল “যিনি এসেছেন 
তিনি এখনি যাবেন__তাই দেখা কর্তে চাচ্চেন।” : 

রমা বিস্মিত হইয়া বলিল, “কাক! এখনি যাবেন? 
এইখানেই আন্তে বলো-_আজই যাবেন ?” 

বৃদ্ধ শ্যামাচরণ রা কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 


চার ঘোম্ট! দিয়া বলিল এবং উমা অনবগুঠনে তাহার 
অন্তরালে গিয়া লুকাইল। সুরমা. মাথার কাপড় একটু 
এখনি যেতে চাচ্চেন_- . 


টানিয়া দিয়া বলিল, 
সেকি?” 


“কাকা, 


“হ্যা মা, বাড়ীতে কেউ নহা a কাঁদা-কাটা ৯ 


কর্লেন তাই কি করি আদ্তে হলে!--আমি এখনি যাব, 


তুমি কোন বিশ্বাদী লোক দিয়ে ওঁকে পাঠিয়ে দিও ।” 
সরা একটু নীরবে রহিল, তারপরে মৃদুম্বরে বলিল, 


‘হচ্ছে হচ্চে অনুরোধ করি ছু'দিন থাকুন, আপনাকে 
দেখলে বাবার কথা মনে হ্য়।” 

শ্তামাচরণ রায়ের নয়নে সহসা ছু,ফৌোটা অশ্রু সঞ্চার 
হইল। গ্দগদকণ্ঠে বলিলেন, “তিনি থাক্‌লে তুমি 
কি মা আমাদের ত্যাগ কর্তে পার্তে? না তোমার 
এ মূৰ্ত্তি এ বুড়োকে দেখতে হত ৃ 


বা... . 
স্থুরমা ক্ষণেক পরে ক্ষীণকণে বলিল, 


মাপ করেন, স্নেহ করেন ।* .. 
“তা করি মা! ঈশ্বর জানেন!” সকলেই ক্ষণেক: 


{ কি করি ছোট-মা. 
কিছুতে ছাড়লেন নাঁ_ আস্তে ইচ্ছে. মোটেই করছিল ন 


A 
্ 
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“আমি যতই | | 
অন্তায় করি না কেন আমার আশা হয় আপনি আমাক. 


( মৈ সংখ্যা এ 


হি 


নীরবে রহিল, তারপরে নয মাচরণ বিদায় চাহিলেন । সুরমা 
প্রণাম করিয়া! পায়ের ধূল! লইল। জিজ্ঞাদা করিল, “চারুকে 
কবে পাঠাবো?” 

“্যবে উনি যেতে চান। 

“আছে ।” 

অতুল বলিয়া উঠিল, “আমি যাব দাদামশায়, 
আমার বাবার জন্তে মন কেমন কর্ছে।” 

দাদামশায় তাহাকে আদর করিয়| বলিলেন, “তুমি 
মাকে ছেড়ে যেতে পারবে?” 

“মাও তো যাবে_ নয় মা?” 

স্থুরম! অধোবদন হইল | অতুল পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন 
করিতে লাগিল। সুরম! পরিত্রাণের পথ না দেখিয়া 
উঠিয়া পড়িল। “তোমরা »সো--কাঁকাকে একটা কথা 
বলে আসি।* 


ভাল লোক আছে তো?” 
সত্ত্ব 


শ্তামাচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্থরমাও চলিয়া গেলে. 
সরল! উম! বলিল, “কেন মাসীমা, মা তার নিজের বাড়ীতে 


যেতে চাঁন না কেন ?” 


চারু স্লানমুখে বলিল, “ঈশ্বর জানেন |৮. 


“আমার কিন্তু মেসো মশীয়কে একবার দেখতে 


x: ইচ্ছে করে। আমি একবার যাবো |” 
প্যেও |” 
সুরমা এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল, ক্রোড়ে ক্ষুত্র 


বালিকাটা। চারুকে তিরস্কার করিয়া বলিল, “এতটা 
বেলা হয়েছে এটা খিদেয় গেল যে, একে নে একবার । 
কোথায় যাবি রে উমা?” 
“মেসোমশীয়কে দেখ তে 1” 
স্থরম| অন্য মনে বলিল, “মেসোমশায় ?* 
উমা হাসিয়া বলিল, “মাঁসীমা থাকলে মেসোমশায় কাকে 
বলে গো? আমি আবার তাকে বাবাও বল্তে পারি।” 
উমা বড় দুষ্ট! এখন সে সব জানে। অতর্কিতে 
সুরমার গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল । চারু তাহা লক্ষ্য 
না করিয়া বলিল, “তোমার মা কি তোমায় ছেড়ে 
4 দেবে মা?” 
“কেন দেবে না? মেয়ে কি একা 
“ কেউ নয়? তুমি কেড়ে নিয়ে যেও ।” 


‘দিদি 


০১০ মল লন স্পা পিপল সজল পীল পিলচলাগাপিতলাগঞ। 


মার? মাসীর. 


৪৫৭ 


তিশা তলা নং লে িজকতলা শা পতা পলা সির 


- সহসা সুরমা বলিয়া ফে ফেলিল, “তবে কি নিয়ে থাকবে? 
আর ত কিছু আঁমার--*” স্থরম! থামিয়া গেল, কথাটা 
তাহার নিজের কর্ণে ই ভাল লাগিল না। 
চারু বলিল, “তোমার অতুলকে নিয়ে থেকো1।» 
সুরমা হাসিল। চারু বলিল, “হাঁস্লে যে? তাক্কি 
হয় না?” 
“সবাই তো! তোর মত পাগল নয়।” 
চারু রাগিয়!. গেল, “তা তোমাদের মত অত বুদ্ধিমান 
হওয়ার চেয়ে পাগল হওয়া অনেক ভাল। অতুলও বুঝি 
তোঁমার পর?” 
“পর নয় কিন্তু পরের জিনিষ 1» 
“আমিই পর তবে?” | 
“ছেলে কি মায়ের হয়?” 
“ওঃ বুঝেছি ! তা পর যদি নিঃশ্বত্ব হ’য়ে দান করে ?” 
প্ৰীন কি সবাই গ্রহণ করতে পারে? অধোগ্যের 
উচ্চ দান গ্রহণে যে.পাপ স্পর্শ করে ত জান তো! ?” 
“তুমি অযোগ্য? তৰে যোগ্য কে?” 
“ঈশ্বর জানেন। আমি জানি আমি খুব অযোগ্য ।” 
“তোমার ওরকম ভূলসংস্কার থাকতে দেব না__কেন 


তুমি ওরকম ভাব দিদি?” 


সুরমা কাতর স্বরে বলিল, “চারু ক্ষমা কর-_”» 

চারু থামিয়। গেল। ক্ষণেক পরে বলিল, “আর 
একটা কথা করেই থাম্বো-_তুমি যাই ভাব আমর! জানি 
আর চিরদিন জানবে! আমর! তোমারই |” 

সুরমা চারুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। আবেগপূর্ণ 
কণ্ঠে বলিল, “তা আমি বেশ জানি চারু। তুমি অতুল 
পরের হ'লেও তোমরা আমারই ।” চারু সুরমার এ 
আদরে তেমন সন্তষ্ট হইল না, একটু নিশ্বীন ফেলিল। 


বৈকালে আবার চারু সুরমা উম! বারান্দায় সেই 
স্থানে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল! অনেক কথার পরে 
স্থরমা একটু হাসিয়া বলিল, “চারু, মেয়াদ কত দিনের ?” 

“কিসের মেয়াদ ?” 

“এখানে থাকার ।1* 

“ও?-_তিন দিন দিদি।” 
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“তিন দিন! এত শি গ্রীর ? তবে এলি কেন চি ?” 


পিলা 


“কি করি দিদি মোটেই দেখা হচ্ছিল ন11৮. 


তারপরে অভিমান-ক্ষুম স্বরে বলিল “ত! -একদিনই 
হোক আর তিনদিনই হোক তোমার কি ক্ষতি? তুমি 
- কি আদ্তে বলেছিলে ?” 
সুরমা নীরবে রহিল। 
চারু ছাড়িল না, আবার বলিল, “আচ্ছা দিদি এত করে 
লিখতাম একবার মন-কেমনও কর্ত না?” 
সুরমা! ম্লান মুখে বলিল “ন!” 
“যাই বল, আর আমায় তেমন ভালবাস ন! 1” 
“তাঁর আর আশ্চর্য্য কি চারু ? হবে।” 
চারু সনিশ্বাসে বলিল, “তাঁও যদি মনে ঠিক বিশ্বাস 
হত তো এক রকম বুঝতেম, তোমায় কখনো চিন্তে 
পারলাম না দিদি।” | 
“আগে চিন্তিম্‌। এখন ভুলে গেছিম্‌।” 
উমা! বাধা দিয়া বলিল, “এখন ওসব কথা রাখ 
আমার মাসীমাটি যে তিনদিনের জন্যে কৈলাস ছেড়ে 
হিমালয়ে সবাইকে কীদাতে এসেছেন তার কি করি বল? 
আমার যে সপ্তমীতেই বিজয় বিজয়! গাঁগছে মা”. 
সুরমা! ক্ষীণ হাসো বলিল, “এ তো ভাগ্যের কথা রে; 
হিমালয়ে যে কদিন কাটবে সেই কদিনই হিমালয়ের 


' যথেষ্ট। তারপর অন্ধকার তো আছেই। সগুমীতে কীদিস্‌ 


না পাগ্লি--বিজয়া তো! কেউ কেড়ে নেবে না, তখন খুব 
কাদিস্‌__-এখন হাম।” 

“ন! বাপু, কান্না পেছনে দাড়িয়ে, জান্তে পেরে কে 
কবে হাস্তে পারে? আমি ত’ তা পারি না” 


«আমি তা খুব পারি-_চিরজীবনই আমি তাই করে: 


আস্ছি-_আমার কাছে শিখে নে।” 

«তোমার বিদ্যা তোমার থাকুক! মাগো! আমি অমন 
হাঁদ্‌তে চাই না। তার চেয়ে আমার কানা ভাল।” বলিতে 
বলিতে উমার চোখে জল ভরিয়া আদিল। 

চারু অক্রভর! হাসি হাসিয়া বলিল, “এটাকে কোথায় 
পেলে দিদি?” 

সুরমা! উমার মুখখানি কোলে টানিয়া লইয়া তাহার 
বিশৃঙ্খল কেশগুলি সরাইয়া দিতে দিতে চারুর পানে 


প্রবাসী-_ফান্তন, ১৩১৯ 
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কিন্তু সে বিশ্বাসও মনে দীড়ায় না, 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লাও তল ওত সিও লি তল তত লা সপন 


সেহপূৰ্ণ বিশাললোচনে চাহিয়া বলিল, “যেখানে অনি 
আর একখানি ভালবাসা-স্নেহ-ভরা মুখ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, 
সেই সংসারের পথে এ মুখখানিও' পেয়েছি।” তারপরে 
উমাকে বলিল, “হ্যা রে, তোর মাসীমাকে সন্দেশ করে 


খাওয়ালিনে--কাল্‌ ভাল করে--* বাধা দিয়! উম! বলিল, 


“না বাপু আমি এখন ওসব পার্ব'না। এ- ছুদিন তৌ 
দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে--আমি এ সময়টুকু মাসীমার 
সঙ্গে আর অতুলের সঙ্গে গল্প করে কাঁটাবো।.. মাসীমার 
বাবা ঢের অমন সন্দেশ থেয়েছে।” 

এমন সময় অতুলচন্দ্ৰ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিন 
“দিদি, মন্তুয়া পাখী নেব।” দিদি তখন সবেগে তাহাকে 
কোলে লইয়া মহা কোলাহল হ হীস্তে পাখীর সন্ধানে ধাবিত 
হইল। ৃ 
চারু বলিল, “আচ্ছ| দিদি, একটা কথা বলি রাগ 


করো না,--রাগ তো করবেই তবুও বলবে» 


সুরম! হাসিয়া বলিল, “অত গৌরচন্দ্রিকা কেন? 
যা বল্বে বল।” | 
" “আচ্ছা! এতদিন পরে দেখা-কই একবার কেমন 
আছেন তাঁও জিজ্ঞাসা করলে ন1?” সুরমার সহনা! উত্তর 


যোগাইল না, তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার চারু বলিল, * 


“কেন এমন করেছ দিদি? এত.আপন হয়ে কেন এত 
পর হয়েছ,-পর করেছ? আমার এখন সময়ে সময়ে মনে 
হয়, তুমি হয় ত তাঁর ওপরে অভিমান ক'রে সরে এসেছ। 
এত দিন পরে হঠাৎ 
তুমি তা করবে কেন? অভিমান তে! প্রথমেই দেখাতে 
পার্তে। শ্বশুরের মৃত্যুর পরই তুমি এখানে চলে আম্তে 
পারতে। তা ন! করে আমাদের অচ্ছেন্ব ভালবাদা- 
শৃঙ্খলে বেঁধে, নিজে বাধা পড়ে, এখন আবার নির্দয় 
হয়ে সে শৃঙ্খল ছি'ড়ছ কেন দিদি? আমায় বল--আমি. 
তোমার ছোট বোঁন_-আমার.কিসের সঙ্কোচ দিদি?” 
সুরমার যেন ক্রমশঃ নিশ্বাম রোধ হইয়। আসিতেছিল। 
একটা উত্তর একট! বাঁধ! দিবার তাহার সাধ্য 
হইতেছিল না, কেবল সে বাঁয়ুহীন অতল কুপে পড়িয়া 
যেন হীপাইয়া উঠিতেছিল। চারু বলিতে লাগিল, “কিসের 
এ রহস্ক দিদি? তুমি যে আমাদের _-আমাকে অতুলকে 


মম সংখ্যা]. 
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চে সমস্ত সদা ৯৯০ চপা নলা পচলা দলদপ সিলসিলা ছিলা লিলা পা মনপা লা দিলা 


কত ভালবাস তাকি আমি বুঝি না, তবে স্বামীর উপর 


তুমি কেন বিরূপ দিদি? তাই কি ঠিক্‌? তাও ভাল 


_ বুৰঝ্তে পারিনি,যদি ভুল বলে থাকি-ক্ষম! করো, আমার 
স.মনে বিশ্বাস তিনিও তোমায় যথেষ্ট ভাল-_ শ্রদ্ধা মান্ত ' 


করেন! সে. স্খভোগ করতেও তুমি কেন বঞ্চিত থাক 
দিদি? তোমার অভুলকে কোলে নিয়ে তার কাছে তুমি 
কেন থাকবে না? তোমায় আবার যেতে হবে, আবার 
আমাদের সেই সুখের হাঁট বাঁধবো,_দিদি ফিরে চল 
তোমার ঘরে তুমি ফিরে চল! তুমি ষে সেই ঘরেরই 
লক্্মী--এখানকার এত তশ্বর্যেও আমার তোমায় তেমন 
ভাল লাগছে না! আমি তোমায় নিতে এসেছি-_-কেন 
তুমি পরের ঘরে পর হ/য়ে আপনার সবাইকে পর করে 
থাকবে? ফিরে চল।” 
সুরমা অল্পে অন্নে প্রকুতিস্থা হইল। সে যে এখন 
এমন: ছূর্বল হইয়া! গিয়াছে-_চারুর এ সব কথা এতক্ষণ 
হাসিয়া চাপা দিতে পারে নাই তাহাতে সে নিজের কাছে 
নিজে বিস্মিত হইল। কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীর স্বরে 
_ বলিল ‘চারু, তবে আমিও কিছু বলি শোন। যে আমার 
৮ একটা কথাতেই পরম নির্ভর করে নিশ্চিন্ত মনে থাকতো 
তুমি এখন আর সে-চারু নেই। .এখন তুমি বড় হয়েছ, 
বল্তে শিখেছ, বুঝতে শিখেছ, ভরসা করি আমার কথা- 
গুলো ছোট বোনের মতই সরল বিশ্বাসে বুঝতে চেষ্টা 
করবে। তুমি ঠিক্‌ বুঝেছ, আমার তাঁর ওপর অভিমান 
নেই। যখন তোমার সঙ্গে বিয়ে না হয়েছিল__তখন- 
- কার সেই শ্বামী_-ধীকে কেবল মাত্র আমার বলে জান্তুম 
তার ওপরে আমার কিছু ছুঃখ বা অভিমান কিছু আছে 
কিনা সে কথ! জিজ্ঞাসা ক'রোনা, কেননা সে কথ আমি 
নিজেই বুঝতে পারি না--কিন্ত যতদিন হ'তে আমি তোমায় 
জান্নুম ততদিন হ'তে তোমার স্বামীর ওপরে আমার 


কিছুমাত্র অভিমান নেই । চারু, ছোট বোনের মত দিদির ' 
প্রাণের কথা বোঝ--ছোট বোনের স্বামীর. ওপরে কি: 
রাগ অভিমান সাজে? সত্যই আমি তোমাকে আমার : 


অতুকে-_সন্তানের স্নেহ কি তা আমি জানি না--কিন্ত সেই যে 
. আমার সর্বস্ব এই আমি জানি--তৌমাকে ছোট বোনের মত 


ভাল বাসি_তোমার স্বাধীকেও তেমনি শ্রদ্ধা করি-মান্য 


করি-_ক্লেচ করি বা.ভাল বাসি। তবে ষেকেন এতদিন 
পরে তোমাদের ত্যাগ করে নূতন সংসারে এসে পর হ/লুম 
--তা ঈশ্বরই -জানেন। তা. আর আমায় জিজ্ঞাসা করে! 
না_শুধু এইটুকু জেনো এই আমার ভাগ্যলিপি! আমায় 
এমনি ভাবেই জীবন কাটাতে হবে। তোমরা আমার পর 
হলে আমিও তোমাদের পর। তবে এটুকু নিশ্চয় 
বল্তে পারি ভাগ্যের এ বিচিত্র গতি যদি আমায়. কোন’ 


'ভবিষ্যংবেত। আগে জানাতে পার্তো তে! তোমাঁদেরও 


শৃঙ্খলে বীধ্তুম না--নিজেও বাধা পড় তুম না, এ নিশ্চয় 
জেনো। এখন আমায় ক্ষম। ক'রে! । যদি যথার্থ দিদির 
হিতাকাজ্জিণী হও আর তাকে ফিরতে বলে! না ।” 

চারু স্তম্ভিত ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তার 
পরে যখন বাক্যক, হইল তখন মৃতু স্বরে বলিল “তবে 
দেই শেষ? আর কখনো সেখানে যাবে না ?” 

প্যাব। অতুলের বিয়ের সময় ।” 

. *তথনই বা কেন যাবে? তখন কি তোমার ভাগ্যলিপি 

নূতন করে লেখা হবে?” | 
গ্হ’তেও পারে। চারু এসব কথায় আমায় এত ' 
কষ্ট পেতে দেখেও কি তোমার একটু দয়া হচ্চে না ?” 
প্মাফ কর-দিদি আর বলব না। তবে আর কেন? 
কালই বিদায় দিও |”: | | 
“্রাগ করেছ চারু! অদৃষ্টে সবই করে, নইলে আমার 
দুঃখ আজ তুমিও বুঝছ না।” 

" “সেজন্যে নয়. দিদি, মন একেবারে নিরাশ হ’লে নি | 
কিছু আর ভাল লাগে না--তাই”--বলিয়! চারু সুরমার 
অতি নিকটে গিয়! বসিল। ধীরে ধীরে মাথাটি তাহার . 
কাধের উপর রাখিল; স্থরম! সাদরে তাহার কপালে হাত 
বুলাইতে' বুলাইতে বলিল “এসো! একটু ভাল গল্প করি 
মনটা ভাল হোক্‌। তবে ধার কথা জিজ্ঞাসা করিনি বলে 
দুষ ছিলে তার গল্পই হোক্‌ । তোমায় যে আদ্‌তে দিলেন? 
কুটুমস্থান বলে আপত্তি করলেন না ?” 

“আমি যে লুকিয়ে এসেছি।” 
“লুকিয়ে ? সে কি চারু?” 
“তিনি বাড়ী নেই। - চার পাঁচ দিনের জন্যে তারিন 


দাদার কাছে গেছেন--আহা বড় দুঃখের কথা-_তারিণী 


৪৬০ | 
দাম: এমন RN কিনা! তাই অনেক হুঃখ 
করে লেখায় তিনি নিজেই গেছেন; তাঁরিণী দাদার সেই 


মাওড়া মেয়েটার কি দুর্গ তিই যে হবে” 





সিলসিলা" 


সুরমা বাধা দিয়া বলিল “গুনে বড় ছুঃখ হ’ল। কিন্ত : 


তোমার একাজ ভাল হয়নি চারু। . এসে নিশ্চয় খুব রাগ 


করবেন I” 


...পআমি পা টা ধরে খুব মাপ চাইবো, আর রাগ বেন 
না তা 2, ২ 
সুরমা! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া স্নান কে বলিল “হয়ত 
ভাববেন আমিই জিদ করে তোমায় আদতে বলেছিলুম।” 
চারু হাসিয়া বলিল “তুমি যা আম্তে বলবে তা তীর 
খুব জানা আছে। আমি তোমায় যাব যাব বলে. ত্যক্ত 
করাঁতেই তিনি কত বিরক্ত হ'তেন--কত কি বল্তেন_-” 
চারু নীরব হইল। স্ুরমাও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। 


ক্রমে বিদায়ের দিন আঁসিল। স্থরমা 'রুদ্ধকণ্ডে বলিল 
“চারু আর দুদিন থাক্‌ ।” 
“মাফ কর দিদি--তাঁকে বলে আসিনি - তিনি ফির- 
" বার আগে গিয়ে পৌছুতে হবে, কাকা বলে দিয়েছেন। যদি 
তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পার্ভ্‌ম তো.সে সাহস হতো” 


. সুরমা অতুলকে বুকে লইয়া সহ চুম্বন করিয়া চারুর . 


- কোলে দিয়! বলিল “সর্ব সাবধানে রেখো--বেশী আর 
' কি বলবে! চারু-_ জেনে! এই আমার সর্বস্ব 1? অতুল ম্লান 
মুখে চাহিয়া রহিল। কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্বাদ 
চুম্বন করিয়া বলিল “জামাই হ’লে মেয়ে জামাই আমাকে 
দেখতে পাঠিয়ে দ্রিস্। ভুলিস্নে।” 
চারু সুরমাকে একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিল। 
শপথ করাইয়া লইল, স্থরমা তাহাকে মধ্যে মধ্যে পত্র 
লিখিবে। -উমা কিন্তু সর্বাপেক্ষা কীদিয়া অস্থির হইল। 
অতুলকে সে ক্রোড় হইতে কিছুতেই নামাইবে না । হ্থরমার 
বহুবিধ সাস্বনায় সে ঈষৎ প্রকৃতিস্থা হইয়াছিল, কিন্তু যেই 
চার “তবে আপি মা উমারাণী” বলিয়া তাহাকে চুম্বন করিল 


অমনি সে ফু পাইয়া কারি উঠিল। চারুর পদধূলি মস্তকে ' 


লইয়া মুখে অঞ্চল চাপিয়া মুখ ফিরাইয়! দীড়াইল। চারু 
কম্পিত কণ্ঠে বলিল পরিদি, একটি ভিক্ষা ।” 


- জল ফেলিয়! বলিল “ত 


1 ১২শ ভা ২য় খণ্ড 


চপ সীতা মিশকাত সলা ওলা ওল পি লগ সি ত লো পালা সলা মিলা সিল টিলা জলা আতা চিতল তং, পাসিপাস্পিপাসিপাস্পিাসটি 


“বুল চারু |” 

“একবার তোমার এই হাসিমাথা ফুলটি আমার কাছে. 
পাঠিয়ে দিও । দুদিন পরে আবার ফেরত দেব।” 

নরম! কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “এ আর ভিক্ষা কি চাঁরু rT 
নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।” 

প্রকাশ ত্বরা প্রদান করিল। সেই চারুকে রাখিতে 
যাইতেছে। বিন্দি ঝি সুরমার পদধূলি লইয়া চোখের 


তোমার বিন্দিকে মনে রেখো ।” 
স্থরমা তাহাকেও হাসিমুখে আশীর্বাদ করিল।' 


আশাতীত পুরস্কারে বিন্দির মনটা এখন কিছু. প্রফুল্ল। 


সে এখন মনে মনে বাড়ী গিয়| তাহার সহযোগিনীগণকে 
তাহা প্রদর্শন করিয়া ঈর্ধানলে দগ্ধ করিবার সুখ-কল্পনাতে 
মগ্ন রহিলেও সুরমার নিকট হইতে বিদায় লইতে তাহারও 
কষ্ট হইতেছিল, চোখে জল আনসিতেছিল। সে চারুকে 
পুনঃ পুনঃ ত্বর! প্রদান করিয়া খুকীকে ক্রোড়ে লইয়া, 
শকটে গিয়া বসিল! 

“তবে আসি দিদি!” 
" “এসো*--মুখ দিয়া আর কিছু বাহির হইল না। 
চারু ছুই তিন ফোট! অশ্রজলের সহিত সুরমার পায়ের 
ধুলা লইয়া শকটারোহণ করিল। অতুল স্নান মুখে 
বলিল “মা! বড় মা বাড়ী যাবে না?” 

“না বাবা--বড় মা এই বাঁড়ীতেই থাকৃবে।” | 
. অতুলের কথা সুরমার কর্ণে প্রবেশ করিল। 
সে মুখ ফিরাইয়া দ্ঁড়াইল। গাড়ীর গড় গড় শব্দ 
তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন তাহার 
শ্রবণেন্ত্রি যেন বিম্‌ বিম্‌ করিতেছিল--সমস্ত শরীরের 
চঞ্চল রক্তআোত যেন এক-একবার তাহাকে স্বর্গ 'মর্ভ ' 
পাতাল ঘুরাইয়া আনিতেছিল। বাড়ী? তাহার আর 


বাড়ী কোথায়? . সে বাড়ী আর তাহার নয়! পরের ? 


বাড়ী এখন তাহার বাড়ী_পর তাহার আপনার ! 
ক্ষণেক পরে সহসা স্থরমা মুখ ফিরাইল-_-কোথায় রে 
কোথায়! কেহ কোথাও নাই। কেবল ধর্ণাবাধু 
একরাশি ধুলা উড়াইয়া যেন. একটা গ্রকাও . উদাস 


নিশা ত্যাগ করিতেছিল | 


বে যাই বড় বৌদিদি--একএকবাঁর : . 


র্যা | 


পিসি 


সপ্তম পরিচ্ছে | 


স্পস্ট িকজীসসি সাচ, 


প্রকাশ চারুদের রাখিয়া তিনচারিদিন পরে ফিরিয়া 


এ-আনিল। স্থরম! জিজ্ঞাসা করিল, “এত দেরী হ’ল কেন 
প্রকাশ f° প্রকাশ হাস্ত মুখে বলিল “তাঁরা কোনো রকমে 
ছেড়ে দিতে চাইতেন না, বিশেষ তোমার অতুল এমন করে 
এসে গলা জড়িয়ে ধর্ত যে এমন কঠিন কেউ নাই যে 

ছাড়াতে পারে।” সুরমা সনিশ্বাসে মনে মনে বলিল, 
“তেমন কঠিনও পৃথিবীতে দূর্লভ নয় 1” 
. .পঅমর বাবুও থাকৃতে বড় বেশী অনুরোধ করেছিলেন, 
কাজেই ঠেল্তে পারলুম না।” সুরমা নীরবে রহিল। এক- 
বার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা -করে চারুর পৌছিবার পূর্বেই 
তিনি বাটী উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না চারুর আমায় 

তাহার কোন” বিরক্তিভাব প্রকাশ বুঝিতে পারিয়াছিল 
কিনা, কিন্তু স্থরম! মুখ তুলিতেই প্রকাশ আবার বলিল 


“অমর বাবুকে আমার ভাল মনে ছিলনা । এবার আলাপ 


* করে দেখলুম খুব ভাল লাগল ; আমারই মনে হয়েছিল, 

- যে-দুদিন থেকে যেতে পারি তাই লাভ। শ্বন্তর জামায়ে 

৮ ভাবটা আমাদের মন্দ জমেনি।” অগত্যা সুরমা হাদিয়া 
- 'ফেলিল। মুছুম্বরে বলিল “যে তোমার গল্প করা স্বভাব, তেমনি 
গল্পের আঁড়তে গিয়ে পড়েছিলে।” প্রকাশও হাসিয়া বলিল 

. প্তেমন স্থানে থেকেও তোমার এমন গুরুগম্ভীর ধাত 
কিযে হল ?” সুরমা অপ্রসন্ন-হাসি হাসিল। 

"পর দিন বৈকালে. উমা আসিয়া বলিল ণ্মা, একটা 
জিনিষ পেয়েছি দেবনা |” | 

“কি? কি?” , সুরম! উঠিয়া দীড়াইল। 

“বল দিখিনি কি?” A 

“দে,.আর বিরক্ত করিস্‌ না।” 

“দেবার জিনিষ কি করে বুঝলে! ?” 
LL + “বেশী যদি বকৃৰি তো এই চলে যাচ্চি।” 

“মাগো মঁ,_এই নাও ;-মাসীমার চিঠি।” সুরমা 
পত্রখানা লইয়া’ এক কোণে গিয়| বসিক্! নিতান্ত উদ্বিগ 
ভাবে পড়িতে লাগিল। “আগে আমি দেখব_-আমি পড়ব 
--*প্রৃভৃতি বারে বারে বলিয়া তাহার কোন উত্তর-না পাইয়া 

- উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। - স্থরমা পড়িতে লাগিল - 


এ 
॥ ঃ 


০ তল শন লো মিতা ছিলি িা্পরিসটিপীপসিনাসিতলপ ত পমি DN Nl ত ত লাল মিলা মিলল পিলাটাপচ লা শিছকলা” 


" জীচরণকমলেযু! দিদি! প্রকাশকাকার মুখে আমার . 


ld 
:- $৬১ 


পৌঁছান" সংবাদ পেয়েছ--আর : এসেই, যে আমি . 
তিনি, ' 


দারুণ. অপ্রস্তুতে পড়ি তাও বোধ হয় শুনেছ। 
আমার আসার আগের দিন বাড়ী এসেছিলেন-। . আমি 
এসে এমন ভয় পেয়েছিলাম! . তিনি প্রায় তিন :' 


চার ঘণ্টা বাড়ীর মধ্যে না. আদায় আরও: ভয় - 
বেড়ে গেল। বিও বল্লে তিনি খুব রেগেছেন। কিন্ত 


যখন খাবার সময়ে তিনি বাড়ীর মধ্যে এলেন তখন তীর . 


মুখে রাগের ভাব কিছু দেখলাম না। '. অতুল গিয়ে জড়িয়ে 
ধরলে, তিনিও তাকে কোলে নিয়ে আদর কর্তে কর্তে যে 


ঘরে আমি ভয়ে এক কোণে দীড়িয়েছিলাম সেইখানে 


এলেন। হেসে বল্লেন “কিগে! রাগ হ*য়েছে ন! ভুলে গেছ? 
চিন্তে পারছ না?” আমি তখন বুঝলাম যে হয়ত তীর 
আগে 'রাগ হয়েছিল কিন্ত তখন আর নেই। তার তো 
স্বভাব জানই দিদি, আর. আমি ত’ প্রতি পদেই অন্তায় 
করি তিনিও ক্ষমা করেন, তুমিও কর । সেইজন্তে মমিন 
স্বভাব কথনে! সৃধরাঁল না। ও 
আমার উমারাণী কেমন আছে? তাঁর ফুলের মত 
হাসি. মুখখানি কেবলই যেন চথের সঙ্গুথে ঘুরছে । তার 


কথায় আর “একটা কথ! পাঁড়ছি। তারিণী দাদা মার! 


গেছেন তা“বোধ হয় প্রকাশ কাক! বলেছেন; কেনন! 
ভীকে তোমায় বলতে বলে দিয়েছিলুম। শুনে নিশ্চয় খুব 
কষ্ট পাবে, কি কর্বে বল! | 
ার সেই মেয়েটা এঁর হাতে-হাতে দিয়ে .গেছেন। 
এর দেখছি এ বিষয়ে ভাগ্য খুব একচেটে । মেয়েটি মন্ত 


হয়েছে, তারিণী দাদা আগে কোন খোঁজ রাখতেন না, শেষে ... 


স্ত্রী মারা যাওয়ায় কাছে আনেন। মেয়েটি প্রায় চৌদ্দ 
পনের ' বছরের হবে,_-নাম মন্দাকিনী, তোমার উমার 


- কথায় তার কথা মনে হ'ল) :এ. মেয়েটি যেন কি এক. 


রকমের। লাজুকও যে বেশী তাও নয়, কিন্তু যেন কিছু. 
অকালপক গম্ভীর । সর্বদাই চুপ করে আছে; হাসি মুখে 
থাকে খুব কম-__-অতুলের কথায় ষ৷ এক আধবার হাসে তাও 


যেন ভানা-ভাঁস।। উনি বলেন বাপের শোকে হয় ত সে 


এ রকম 'নিন্তব্ধ ভাবে থাকে, কিন্ত আমার বোধ হয় 
অমনি তার 'স্বভাব।.. অতুলকে বেশ ভালও বাসে 
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অতুল তাঁকে উমা মনে করে খুব “দিদি দিদি” করে__ আমার 
সে পিসিমা কলে ডাকে কিন্তু আমার যেন মনে হয় উমার 
' মুখের মাসীমা ডাক এর চেয়ে বেশী মিষ্টি। - আহা তবুও 
কিন্তু তার জন্তে বড় মায়া হয়। যখন উনি তাঁকে . ডেকে 
আমায় দিলেন তখন আমায় প্রণাম করে দূরে মাথা হেট 
করে দাড়িয়ে থাক্‌ল। ক্বপাপ্রার্থী. ভাব-_অথচ তা যেন 
প্রকাশ করতে সাহস নাই.! আহা অনাথ ! 
তোমার অতুল ভাল আছে। কেবল মা মা করে; 
কত মিথ্যে বলে বোঝাই । আর কি এর পরে. কখনো 
দেখ! হবে না? ঈশ্বর জানেন আর তুমি জানো । আমার 
. প্রণাম জেনো, সকলে ভাল আছি। ইতি-_ 
; | তোমার চারু । 
স্থরমা উমাকে ডাকিয়া পত্রখান! হাতে দিতে গেলে উমা 
রাগ করিয়! মুখ ফিরাইল। কিছুক্ষণ সাধ্য সাধনার পর 
হাঁসিয়া ফেলিয়! পত্র. পড়িল। 
. “্মাপীমা এক মেয়ে বাঁপু। কাঁরুকে পছন্দ হয় না।” 
অতুলের কথা শুনিয়া ছল্‌ ছল্‌ চোখে বলিল “কিছুদিন পরে 
হয়ত সে আমাকে ভূলে যাবে” সুরমা বলিল “না ভুলতেও 
. পারে--তার স্মৃতি বড় তীক্ষ।” 
“ঘটনার বর্ণনা করিয়া উমাকে কিছু সান্বনা প্রদান করিল। 
সে অনেক দিনের কথা, যখন স্থরমা ০ গ্রথম 
পিতার কাছে আসিয়াছিল। 
বৈকালে উম! ঠাকুরদালানে বসিয়া ঠাঁকুরের আরতি- 
প্রদীপটি নিবিষ্টমনে দাঁজাইতেছিল। পদশবে মুখ ফিরাইয়! 
মা বলিয়া কি একটা বলিতে গিয়া দেখিল মা নয় প্রকাশ । 
একটু বিশ্মিত হইল_ এমন সময়ে--এ স্থানে--প্রকাশ। 
বিন্মিতস্বরে প্রশ্ন করিল. “কি প্রকাশ দাদা?” প্রকাশও 
অপ্রতিভ হইল--নতমুখে উত্তর দিল, "সুরমা কই? তার 
“সঙ্গে. একবার দেখা করতে এসেছিলাম ।* 
. “দেখা? কেন? কোথাও যাবে নাকি ?” 
পছ্য1|” | 
: "কোথায়-_তাহেরপুরে ?” 
“ই্যা। সে কোথায়--ওপরে কি?” 
: উন! চিন্তা করিয়া বলিল “হতেও .পারে- চল আমিও 
যাচ্চি।” 


 প্রবাজী-্ফান্তুন ১৩১৯. 


পা পতি পপ তত 


হাসিতে. হাসিতে বলিল: 


তারপরে বহুদিনের একটি . 


প্রকাশ একটু দীড়াইল__একরার করুণ নেত্রে 


রা ১২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


শপ পমিলা পল সদ সিল পিতল পিসি 


মেই চপলতাহীন শুভর লু মেঘখণ্ডের নত-_নীলাম্বরে 
অষ্টমীর দ্রুত-অন্তগামী জ্যোৎসালেখার মত গমনশীল 
কিশোরীর পানে,চাহিয়! দেখিল। যেন তাহার, অজ্ঞাতেই 
তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল “উমা--উমা _একটু 
দাড়াও!” উম! ফিরিয়া আপিল ; সুরমার উপদেশ তাহার 
যে মনে ন! ছিল তাহা নয়, কেবল একটু বিস্ময়, একটু 
কৌতুহলে দে ফিরিয়৷ আসিল। দালানের প্রান্তে দাড়াইয়া * 
প্রকাশের পানে সারল্যপূর্ণ চক্ষে চাহিয়! : বলিল “কেন ' 
ডাকলে?” প্রকাশ কথা কহিতে পারিল না, কেবল স্থির 


. দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় সে 


ভাবিতেছিল একি শুধু ফুল! শুধু গন্ধ শুধু রূপ আর কিছু 
নাই! একি শুধু প্রস্তরপ্রতিমা-_শুধু সৌন্দর্য্য শুধু তা 
_ ইহার মধ্যে কি আশা-তৃষ্ণা-ভর! মানবের ' অস্তঃকরণ 
নাই। 

উমা! একটু ভীতা হইল, একটু যেন ব্যথিত অন্তঃকরণে 
চিন্তিতভাবে প্রকাশের আরও নিকটস্থ হইয়া মৃদু কণ্ঠে 
বলিল, “কি হয়েছে তোমার? কোন অস্থথ করেছে কি?. 
মাকে ডাকৃব?” 

“উমা--উমা - বুঝিয়ে দাও তুমি কি! চিরদিন দে 


'আস্ছি তবু' তো. আজও বুঝতে: পার্লুম না।: তুমি কি 


মূর্তি মাত্র--ভেতরে আর কি.কিছু নাই? ও দারল্য আর 


' শোভা.যে চিরদিনই. এক রকম দেখে আস্ছি, অন্ত কিছু 


দেখাও! ও হাসিতে বে কখনে৷ ছায়া দেখতে পেলাম 
না! তুমি কি মানবী নও, তুমি কী উমা?” 

উম! স্তম্ভিত হইয়! দাড়াইল! এ'কি রকম স্বর! একি . 
কথা! সব কথার যে সে ভাল অর্থ বোধ করিল 'তাহাও 
নহে তবু একট! অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় একটা অনন্ুভূতপুর্কা , 
ভাবে তাহার সর্ব শরীর কীপিয়া উঠিল। . তাহাকে নীরব - 


দেখিয়া প্রকাশ আবার আবেগ ভরে বলিল, “চুপ করে 


রইলে কেন উমা কথ! কও! একটাও উত্তর দাও--আমার 
এ সংশয় যে আর আমি বইতে, পারি না। আবার আজ . 
তাহ্রপুর যাচ্চি, হয় ত ফির্তে অনেক দিন লাগ বে. 
ততদিন_ততদিন সেই স্বজনহীন, মায়া-মমতা-সেহ-হীন . 


বিদেশে কি একবারও মনে কর্তে পাব না যে:এ পৃথিবীতে 


আমার -কৃথা কেউ .ভাবে? আমার প্রতীক্ষাও কেউ | 


i 


. ৫ম সংখ্যা ] 


পাপা সি লোলা পপ 


কর্বার আছে ২ টিরবাহহহীনেরও আপনার কেউ 
আছে।” উমা তখন দীড়াইগ্াা দাঁড়াইয়া থর্‌ থর্‌ করিয়া 
কীপিতেছিল--স্থনীল শোভন চক্ষু ছুটী একৃষ্টে প্রকাশের 
পাঁনে চাহিয়া ছিল,' তাহা হইতে 'বর্‌ ঝর্‌ করিয়া মুক্তা- 
বিন্দু ঝরিতেছিল। প্রকাশ চাহিয়া চাহিয়া ভাঁবিল 
যেন তাহাকে উদ্ধার করিবার অন্য প্রেষমন্দীকিনীধার! 
ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রকাশ ভগ্রস্বরে বলিল, “উমা উম 
_কেঁদনা কেঁদনা--অভাগা আনি কি তোমার কষ্ট দিলাম! 
আমায় মাপ কর, ক্ষমা কর! একটাও কথা কি কবে 
না! এইটুকু শুধু সম্থল চাই--দূর বিদেশে কেবল . এই 
সম্ঘলটুকু নিয়ে একা আমি ফির্ব--একটু কিছু বল।” 


উমা নতমুখে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ্ষীণকঠে বলিল, “তুমি - 


যাও।” 

“্যাই। জানি না 
ফেল্ুম_ তোমায় হয় ত 
এই সুখস্থৃতিটুকুই আমার সর্বস্ব জেনে আমায় মাপ ক'রো। 
উমা, তবে যাই ।* 

উম! ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পু প্যাও তুমি যাও 
তুমি কেন এ সব বল্লে--কেন এসেছিলে?” 

“জ্রানি নাজানি না। ঈশ্বর জানেন আমি তোমায় 
এ সব বল্তে আসিনি। উমা তা মনে ক+রো না তাতে 
আমার দ্বিগুণ কষ্ট হবে। আমি তোমায় দেখে কেন 
আন চাপতে পারলাম না--কেন আজ-_” 

“আমি আর শুন্ব না--তুমি যাও--যাঁও।” 
কণ্ঠে উমা কীদিয়! উঠিল। 

“যাই উম! !--ভগবান! জানি না কি কলাম । আমায় 
এর শান্তি দিতে চাও দিও উমাকে সুখে রেখো ।” 
প্রকাশ ত্বরিত পদে চলিয়া গেল। আর আর্তা কাতরা 
বালিকা সেই স্থানে নির্দয় ব্যাধের বাণে বিদ্ধ পাখীর মত 

|কুটাইয়া পড়িল। প্রাণের মধ্যে আজ সহসা তাহার একি 
যন্ত্রণা একি কষ্ট! মাটীতে ত মুখ লুকাইয়া আৰ্তকণ্ডে ডাকিল, 
প্ঠাকুর-কেন আজ্র আমার এমন কল! আমায় ভাল 

কর ঠাকুর 1” 
যে বিহ্গ কখনো লোকালয়ও দেখে নাই তাঁহাকে 


কি করতে এসে কি করে 


আর্ত- 


মনুষ্যদমাজে আনিয়া পিঞ্জরে পূরিলে তাহার যে কি. 


দিদি 


খানিকটা মিথ্য| কষ্ট দিলুম,--তবু - 


nee co জি তত সতত "তত তি লতা শৰক" 


অবস্থা হয় তাহ! বোকে দেখিয়াছে। সে যেন উন্মত্ত 
হইয়া উঠে; কথনো অধীর ভাবে পিঞ্জরকে আঘাত করে, 
কখনো নির্দয় পীড়নে আপনাকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলে 
কেহ তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে.গেলে তাহাকেও 
দংশন করিতে উদ্ধত হয়। যে কখনো জগতের সুখছুঃখের 
মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে মগ্র-হয় নাই--শৈবালের মত কেবল 
উপরেই ভাসিয়! থাকে, সহসা! সে যদি ক্ষণেকের জন্তও 
কিছুদূর তলাইয়া যায় তাহার অবস্থা অনেকটা সেইরূপই 
হয়। জ্ঞানের অস্ফুট আভানের মধ্যে যাহার জীবনের 
বেদনাযন্ত্রণার কারণগুলি আপনাদের কাধ্য সারিয়া লইয়াছে, 
ংসার আপনার আঘাতগুলি শেষ করিয়া লইরাছে, সেই 
সর্বাপেক্ষা স্থথী, তাহার মন শিশুর মতই অমল কোমল: 
থাকে । সে জীবন পৃণ্যের মতই স্গিগ্ধ সুবামে, লোচনানন্দ- 
কর শোভার ফুটিয়া থাকিতে পারে। অন্ন সুখেই সে হাসে, 
অন্ন 'ব্যথাতেই সে কাঁদিয়া ফেলে, আবার ক্ষণেক পরেই 
তাহাও ভুলিয়া! বায়। উমাকে লোকে দেখিয়! দুঃখ করিত, 
তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য অশ্রু ত্যাগ করিত, কিন্ত সে তাহাতে 
সময়ে সময়ে হাসিয়াই ফেলিত। কখনো বা একটু বিষণ 
হইত বটে কিন্ত নিজের কাছে তাহার কারণ অনুদ্দিষ্ট ছিল; 
সে বিষণ্ন ভাবও সেই জন্য অতি অল্পকাঁলস্থারী হইত। 
আজ সহসা তাই এই আঘাতে সে একেবারে মুহামান হইয়া 
পড়িল। সংসারে যে এমন ভয়ানক কিছু .আছে তাহা - 
তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল, আজ তাহার আত্মগ্রকাশে 
উমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। 

বহুক্ষণ পরে. সে অনুভব করিল কে যেন: তাহার 
লুষ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অতি আদরে তাহার 
আলুথালু কেশ 'লইয়। গুছাইয়া দিতে 'লাগিল। উমা 
আবার কীদিয়া আকুল হইয়া উঠিল। ূ 

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উম! শান্ত হইল। ধীরে 
ধীরে স্থরমার ক্রোড় হইতে মাথা তুলিয়া লইয়! মুখ কিরাইযরা 
বসিল। সুরমা সিপ্ধ স্বরে তাহাকে আদেশ করিল, “এস 
উমা আরতি দেখে আসি ।* মন্দিরে তখন অগণ্য আলোক- 
মাল! জিয়া উঠিয়াছিল, সজ্জিত বিগ্রহের সপ্ুথে ধীড়াইঘা - 
ভক্তিপ্ণ ত চিত্তে পুরোহিত আরতি করিতেছিলেন; তাহার 
দৃষ্টি দেব তার মুখের উপরে সন্নিবিষ্ট--দেহ সরল খু, হন্তে 


saa করিও Nat Tone Poa এত 


em 


রি - 


' গোপন করিবার জন্য নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে। 


লা আলা কলা সা পিলা" 


উমার সযত্নজ্জিত আরতির প্রদীপ ।' স্থরম! জানু নত 
করিয়া বন্ধ অঞ্জলি করিয়! প্রণাম করিল, উমা উদাস দৃষ্টিতে 
বিগ্রহের পানে চাহিয়া! রহিল।' তাহারি ভক্তিনত চিত্তের 
সযত্ব সেবা তখনে! বিগ্রহের অঙ্গে শোঁভা পাইতেছিল, 
সজ্জিত প্রদীপে সর্বাঙ্গ বরণীয় হইতেছিল, উমা কিন্ত সেই 
দেহেই আর একরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিমুট়ের মত চাহিয়! 
রহিল। 

রাত্রে স্থরমা উমাকে. ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইয়া 
তাঁহার মস্তকে নীরবে হাত বুলাইতে লাঁগিল। দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিয়! উম! পাশ ফিরিয়া শুইল, আজ তাহার এসব 
আদর এ ন্নেহ ভাল লাগিতেছিল না। বহুক্ষণ পরে 
সুরমা নিগ্ধ স্বরে ডাকিল “উম!” উমা উত্তর দিল না। 
“উমা কি হয়েছে মা? কেন কীদছিলে--মনে কোন ছঃখ 
হয়েছে ম! ?” 

' উম! ছুই হাতে মুখ ঢাকিল। বেদনাক্রিষ্ট স্বরে বালল 
পন] না 1” তাহা যেন হৃদয়ভেদী করুণ আর্ত ক্রন্দনের মত 
শুনাইল। 


“তৰে কি হয়েছে? কেন .কীদছিলে? কেউ কিছু 


বলেছে ?” 

উম! একটু. উচ্চকণ্ঠে তেমনি স্বরে বলিয়া উঠিল 
“আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রোনা, আমি জানি না।” সুরমা 
আবার তাহাকে নিকটে টানিয়া লইল) স্েহক্ঠে বলিল, 
“কেন মা অমন কর্ছ, আমার কাছে তো! কিছু লুকোও 


না--বল তোমার কি হয়েছে ।” 


“কিছু হয়নি” বলিয়া উম! নিশ্বাস ফেলিল, সুরমার 
সেহব্যগ্র বাহবেষ্টন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিল। 
সুরমা তাহাকে জোর করিরা ধরিয়া রাখিয়া আর কিছু 


- প্ৰশ্ন করিল না। 


সুরম! প্রভাতে শধ্য! ত্যাগ করিয়া দেখিল বাত্যা- 
নিপীড়িত পুষ্পগুচ্ছের স্তায় উমা বিছানার একপ্রান্তে পড়িয়া 
আছে। বুঝিতে পারিল সে জাগ্রতই-আছে কিন্ত তাহা 
সকরুণ 


হৃদয়ে সবিস্ময়ে ভাবিল ‘সরলার আজ একি অবস্থান্তর ! 


একরাত্রে তাঁহাকে যেন কতদিনের-রোগীর মৃত দেখাইতে- 
ছিল। তাহার সহস! কি হইল! দুঃখ করিতে, কী্িত্বে 


প্রবাসী-ফঁন্তন, ১৩১৯ 


সপ কলপা সদকা সলা সস সীল সিল সিল পিগ সিতত সিল তলা মদত সীল ১০ লা সপ পা মিলল সদকা িচ০তপ M৯৯ 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লা ছা ভিতা জা তাত NN পা তা তা পদ 


তাহার অধিকার আছে বটে কিন্তু সে রোদন ভে এত তীব্র 
হইবার কথা নয়। সে অনেক সময়ে হাসে কীদে বটে 
কিন্ত তাহাও এমন গোপন করিবার চেষ্টা ত করেন! । 





I 


শ্নেহপাঁশ হইতে এমন দূরে সরিয়া যাইতে চাহে না--ব্রঞ্চ_ -/ 


বেশী সেহপ্রার্থী ভাবেই আসিয়া কোণের উপর মাথা 
রাখে। নিশ্চয় কোন আকস্মিক অথচ তীব্র বেদন! তাহাকে 
অভিভূত করিয়! ফেলিয়াছে। সে বেদনা-সে আকম্মিক 
ব্যথা কি হইতে পারে? Ey 

সুরমা ডাকিল “উমা, উমা, ওঠো, বেলা হ’য়েছে।” 
অগত্যা উমা উঠিয়া বসিল। “চল বাগানে একটু বেড়িয়ে 
আসিগে।” তারপরে তীক্ষ নয়নে তাহার মুখের পানে 
চাহিয়া বলিল, “প্রকাশ কাল রাত্রে তাহেরপুরে গেছে 
জানো?” যেন তড়িৎস্পর্শে আহতা হইয়৷ উমা মুখ 
ফিরাইয়া বসিল। সুরমা স্পষ্ট লক্ষ্য করিল তাহার মর্কাঙ্গ 
মৃতু কম্পিত হইতেছে। স্থরমার মুখ ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া 
উঠিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আরও একটু বুঝিবার জন্ . 
বলিল “তুমি কাল তাঁর সঙ্গে দেখা কর্লে না কেন? 
সে এবার হয়ত অনেক দিনের জন্তে গেল।” 

উম! দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আর্ত কণ্ঠে 
বলিল, “আমি দেখা কর্তে চাই না” 

তারপরে আবার সে শয্যাপ্রান্তে শুইয়া পড়িল। 

বহুক্ষণ পরে সুরমা দৃঢ় স্বরে ডাঁকিল, “ওঠো দ্বান 
কর্তে যেতে হবে।” উমার সে স্বর অগ্রাহ করিতে 
সাহস হইল না। ধীরে ধীরে উঠিল। বি আসিয়া 
ডাকিল, “দিদিমণি, ঠাকুর-বাঁড়ী যাবে না? পুজোরী, 
ঠাকুর যে ডাকৃছেন।” সুরমা বলিল, “আজ তাকেই 
জোগাড় করে দিতে বল। পুরুত ঠাকুর যেন এসে 
সব ঠিক পান.। উমার আজ শরীর খারাপ।” 

| "_ {ক্ৰমশঃ ) 


শ্রীনিরপমা দেবী । A 
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৫ম সংখ্যা ] 


__উদয়নাচাৰ্য্য 


SE একজন বিখ্যাত মৈথিল ক ইনি 


_ /স্বরচিত গ্রন্থাবলীতে : কোথাও নিজের পরিচয় দিয়! যান. 


. নাই। ইহার রচিত লক্ষণাবলী নামক, গ্রন্থের - শেষে 
লিখিত আছে £-- 


তর্কান্বরাস্ক প্রমিতেঘতীতেষু শকা স্থতঃ। 
বর্ষেবু উদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাঁবলীম্‌ ৷ 


উক্ত শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে ৯০৬ শকে 
(৯৮৪ খৃঃ অন্দে) উদয়নাচাধ্য লক্ষণাঁবলী রচনা! করেন। 
ইহা হইতে অনুমান কর! যাইতে পারে যে উদয়নাচার্য্য 
খৃষ্টীয় ১*ম শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। অন্ত 
প্রকার বিচার দ্বারাও উদ্নয়নাচার্য্যের জন্মকাল সম্বন্ধ 
উক্ত সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হওয়া যায়। 
' দার্শনিক বাঁচস্পতি মিশ্র. খ্ী্টায় দশম শতাব্দীতে 
অভি ভূত হইয়াছিলেন। ইনি উদ্ভোৎকর-রচিত পন্তায়বান্তিক” 
" অবলম্বন করিয়া “ন্তায়বার্ডিক-তাৎপর্য্য? নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। উদয়নাচাধ্য এই “ন্ায়বাতিক-তাৎপর্য্য” অবলম্বনে 
 প্ায়বার্তিক-পরিশুদ্ধিশ রচনা করেন। ইহা হইতে অঙ্গুমান 
করা যাইতে পারে যে উদয়নাচার্য্য দার্শনিক বাচস্পতি 
মিশরের সমসাময়িক বা পরবর্তী গ্রন্থকার । উদয়নাচার্্য- 
রচিত “ন্তায়কুম্থমাঞ্জলি”র একটি শ্লোক এইরূপ :_ 
শঙ্কাচেৎ অনুমাত্ত্েব লচেচ্ছস্কা ততস্তরাং। 
ব্যাথ্যাতা বধিরাশঙ্কা তর্কশঙ্কাবধিমতঃ ॥ 
" এই শ্লোকের উপর কটাক্ষ করিয়া 'রীহর্ষ "স্বরচিত 
“থগ্ডনথপ্তখা্ণ” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ 


তস্তাদস্তাভিরপ্যশ্রিন্যেন খলুহুষ্পঠা ৷, 

তদ্গাখৈ বান্ধথাকারং, অক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি ॥ 
ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি, ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাং 
ব্যাধাতা বধিরাশঙ্কা, তর্কশঙ্কাবধিঃ কুতঃ ? . 


ইহ! হইতে জান! যাইতেছে যে উদয়নাচার্ধ্য শ্রীহ্ষের 


4. পূর্বে আবিভূতি হন। শ্রীহর্ষ কান্তকুজরাজ গোবিন্দচন্দ্রের 


সভাসদ ছিলেন। 'ইনি মদনপালের পুত্র ও কান্তকুক্সের 
শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজ! জয়চন্দ্রের পিতামহ । ইহার পুভ্র 


বিজয়চন্দ্রের আদেশে শ্রীহর্য নৈষধচরিত রচনা করেন। - 





* ইনি “বিদাঘচিস্তামণি” প্রভৃতি গ্রস্থপ্রণেতা বিখ্যাত মৈথিল 
মার বাচস্পতি মিশ্র হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি । - 





৪৬৫ 


মিন পিসি 





গোবিন্দচন্দ্রে প্রদত্ত. কএকটি 'তামশান পাওয়া গিয়াছে; 


তাহা হইতে জানা যায় যে ' গোবিন্চন্দ্র ১১৪১ হইতে 
১২০৯ সংব্ত পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ( ১১০৫--১১৫৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দ )1% ভট্টরাঘব ১১৯৬ সংবতে “প্তায়বিজয়” নামক 
গ্রন্থে উদ্য়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। 
এই সমস্ত প্রমাণ হইতেও উদ্নয়নাচার্য্য খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন ইহ! সমর্থিত হইতেছে। ' 

তিনি. কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৎ্সন্বন্ধে 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। মৈখিলেরা তাহাকে মিথিলাদেশবাসী 
মৈথিল ব্ৰাহ্মণ বলিয়া] দাবি ক্রিয়া আসিতেছেন। 


" ভক্তিমাহাস্থয গ্রন্থে লিখিত আছেঃ 


. ভগবনাপি তত্রৈব মিথিলীয়াং জনাৰ্দিনঃ | 
আমছয়নীচার্ধ্য বূপেনাবততারহ ॥ 
বৌদ্ধদিদ্ধান্ত-মুগ্ান্ত-ন্থায় হিতকারিণীম্‌।' 
ব্যতেনে বিদ্যাং প্রীত্যৈ ধিমলাং কিরণীবলীম্‌ ॥ 
অদ্যাপি মিধিলায়াস্ত তদন্বয়ভবাদ্বিজাঃ। 
বিদ্বাংস শাস্্রস্পন্নাঃ পাঠয়স্তি গৃহে গৃহে ॥. 


 অর্থাৎ-_ভগবান জনার্দন মিখিলায় উনয়নাচার্যযরপে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বোৌদ্ধসিদ্ধান্তমুগ্ধদিগের 
সুখের নিমিত্ত ও বিদ্বানদিগের প্রীতির জন্ত কিরণাবলী 
রচনা করেন। এখনও তাহার বংশধর বিদ্বান দ্বিজগণ 
মিথিলায় ঘরে ঘরে তাহ! পাঠ করিয়া থাকেন। 

বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কাহারও 
দশম কাহারও দ্বাদশ পুরুষ উপরে উনদয়নাচার্য্য ভাছুড়ি 
নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। ইনি রাটীয় কুলীনদিগের . 
অন্থকরণে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে পরিবর্ত মর্যাদা প্রবর্তিত 
করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনিই কুম্থুমাঞ্জলি-. 
রচয়িতা উদয়নাচার্ধ্য । তাঁদুড়িপ্দিগের বংশাবণী নামক ' 
গ্রন্থে দেখা যায় ১ 


বৃহম্পতিহ্ৃতঃ শ্রীমান্‌ ভুবি বিখ্যাত মঙগলঃ। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় বৌজ্ধবিধ্বংস হেতবে ॥ 
খ্যাত উদয়নাচাধ্য বভুব শঙ্করো যথা। 
ব্রক্ষতত্ব প্রকাশায় চকার কুস্থমাঞ্জলিমৃ ॥ 
 .. স এবোদয়নাচার্যো। বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী। 
কুলুকং ভট্টমাশ্রিত্য তট্টাখাং ময়ুরস্তথা | 


. এই উদয়নাচাৰ্য্য “উদযনাচার্য ভাছড়ি” নামে খ্যাত। 


ক: Indian Antiquary, Vols. XIV and XV, . 
- . Furher's Monumental: Antiquities, N. W. P, 


+ বিশ্বকোষ--দ্বিতীয়থও---৩৫১ পৃষ্ঠা । 


প্রবাসী 

সম্বন্ধনির্ণরকারের মতে ইহার জন্মস্থান রাজসাহীর অন্তর্গত 

নিসিন্দা গ্রাম ।' মতান্তরে মাঁণিকগঞ্জের অন্তর্গত বালিয়ারি 

' গ্রামে তাহার বাসস্থান ছিল। এক্ষণে বিচার্ধ্য এই যে 

এই উদয়নাচার্ধ্য ভাছড়ি নামে কুম্তমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ- 
প্রণেতাই বিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্য কিনা? . 

উদয়নাচাধ্য ভাছুড়ির 'উদ্দতন ৬ষ্ঠ পুরুষ ক্রতু ভাছুড়ি। 

ইনি বল্লাল সেনের নিকট কোৌলীন্ত মর্ধ্যাদ! প্রাপ্ত হন। 


8৬৬ এ. 


স্পেস 


বল্লাল সেন ১১১৯-১১৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 


অতএব ক্রতু ভাছুড়ি খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। 
তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে ইহার অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ 
উদয়নাচার্ধ্য ভাছুড়ি খ্ৰীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে ন্তায়কুম্থমাঞ্জলি- 
: প্রণেতা উদয়নাচার্য্য খরীষীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 
ন্যায়কুসুমাঞ্জলি দশম শতাব্দীতে রচিত হয়। সুতরাং 
বরেন্দ্র সমাজের উদয়নাচার্য্য তাছুড়ি ্ায়কুজুমাঞ্জলি- 
"প্রণেতা উদর়নাচার্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা স্পষ্টই 
 প্রতীতি হইতেছে। 
উদয়নাচা্ধ্য পায়কুম্থমাঞ্জলি” গ্রন্থে রীনা 
নামক এক নৈরায়িকের উল্লেখ করিয়াছেন। ৮ব্রৈলোক্য- 
নাথ ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় দেখাইয়াছেন যে বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ 
নৈয়াঁয়িক শ্রীধরাচাধ্যকেই ইনি গৌড়ীমাংঘক নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। উদয়নাচাধ্য ব্গদেশে জন্মগ্রহণ 
_. করিলে স্বদেশীয়গ্রন্থকা'রকে উক্ত নামে অভিহিত করিতেন 
না। মহামহোপাধ্যায় ৬চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের মতে ন্যায়- 
কুস্থমাঞ্জলি-রচয়িতা উদয়নাচার্ধা ও বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ- 
দিগের মধ্যে পরিবর্ত-মর্য্যাদা-গ্রবর্ভক উদয়নাচার্য্য ভাহুড়ি 
_ বিভিন্ন ব্যক্তি। তবে তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ! সমীচীন বলিয়া" বোধ হয় 
“না বিশ্বকোষকার প্রাচ্যবিস্ামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
" বন্থু মহাশয় লিখিয়াছেন যে “মিথিলায় যে উদয়নাচার্্য 
জন্মগ্রহণ করেন এই মতই অধিক বিশ্বীসজনক বলিয়া 
বোধ হয়” কুম্ুমাঞ্জলিকারিক1 প্রণেতা রামচন্দ্র 
সাৰ্ব্বভৌম উদয়নাচার্য্যকে মিথিলা দেশীয় বলিয়া উল্লেখ 





*' + শ৬চন্কান্ত তর্কীলঙ্কার সম্পাদিত “স্যায়কুনুমাপ্লি” দুমিকা 
অষ্া, এসিযাটিক সোসাইটি হইতে প্রকীশিত। ০: 


_ফলীন্তিন, ১৩১৯ : 


ce eee Neat সরলা ee পিপাসা পক সপ সিসির সি 





তজ্রপ অপর কোথাও দেখা যায় না। 


[১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া 
নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে স্তায়কুস্ুমাঞ্জলি প্রভৃতি 
রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য খীষ্টীয় দশম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। মিথিলা , 
বাসীর! দ্বারভাঙ্গ! জেলার অন্তর্গত বর্তমান “করিয়ন বলাহা” 
গ্রামে উদয়নাচার্ধ্যের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
উক্ত করিয়ন বলাহা গ্রাম সমস্তিপুর হইতে ৮ ক্রোশ পূর্বে 
অবস্থিত। এই গ্রামে উদয়নাচার্ধ্যের বাস্তবাঁড়ির ভিটা 
অগ্তাপি বর্তমান আছে। কোনও. কোনও বালকের 


বিগ্বারস্ত করাইবার সময় গ্রামবাসীর! ও ভিটা! হইতে মাটি 


আনিকা এ মাটি দ্বার বালককে প্রথমে অক্ষর লিখিতে 
দেয়। | 
বৌদ্বধর্শের প্রভাবে ভারতবর্ষ হইতে . হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত- 
প্রায় হইলে যে কতিপয় মহাপুরুষ ভারতবর্ষে, আবিভূ্ত 
হইয়া! বৌদ্ধমতবাদ নিরসন পূর্বক হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিঠিত 
করেন, উদয়নাচাধ্য তাহাদের মধ্যে একজন। শঙ্করাচার্য্যের 
পর বৌদ্ধমতবাঁদ পুনরায় মন্তকোন্তোলনের চেষ্টা করিলে 
উদয়নাচাধ্য বিবিধ দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক বৌদ্ধ 
মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। “আত্মতত্ববিবেক” 


বা বৌদ্ধারিকার নামক গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ 


ও শূন্যতাবাদ খণ্ডন পূর্বক জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ন্যায়কুম্থমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বৌদ্ধ, 
জৈন, চাৰ্বাক, মীমাংসা প্রভৃতি দার্শনিক মত সমালোচনা 
পূর্বক নিরীশ্বরবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সু 
ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি নিরীশ্বর- 
বাদের যেরূপ কোর ও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন 
কথিত আছে 
বৌদ্ধমত নিরসন পূর্বক তিনি জগন্নাথ দর্শন মানসে 
পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে গমন করেন। মন্দিরে স্তব আরাধন! 
সত্বেও ভগবন্ম,্তি দেখিতে না পাইয়া! "পুনঃ বৌদ্ধে সমায়াতে 
মদধীন! তব স্থিতিঃ” এই কথা বলিয়া যেই মন্দির হইতে- 
বাহির হইবেন সেই সময় ভগবান তাহাকে দর্শন দেন। 
আত্মতত্ববিবেক ও স্তায়কুন্ত্রমীঞ্জলি ব্যতীত উদয়নী চার্ধ্য 
বাচম্পতি মিশরের “ন্যায়বাত্তিক-তীৎপর্ধয” অবলম্বনে “প্যায়- 
বার্তিক-তাঁৎপর্যা-পরিশুদ্ধি” এবং শ্রীধরাচার্যের "ন্যায়". 
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কন্দলী” «গুণকিরণাঁবলী” নামক ভাষ্য রচনা করেন। 
এতদ্ব্যতীত তিনি “বোধসিদ্ধি” নানক দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন 
বরেন। | 

শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র । 


সাঝে 
সুদূর গগনে দিবস-আড়াল তুলি’ 

. পায়ে পায়ে এই সন্ধ্যা নামিয়া আসে, 
কালো কেশপাশ হেলায় গিয়াছে খুলি, 
কঙ্কণরব মৌন পবনে ভাসে । ' 
পথিকবিহীন বিজন পথের মাঝে 
তুহিনশীতল শীতের-শিশির-বারা, 
আজি এ নীরব কুহেলি-ত্বাধার সীঝে 
বন্ধু আমার বন্ধু পড়েছ ধর1! : 
কুপ্তকাননে পুঞ্জিত ফুলভারে 
শ্যামল আসনে অর্ঘ্য রচিত যবে, 
মিলন-রাগিণী অযুত বীণার তারে ' 

'কীপিয়া উঠিত নিশীথ-পাপিয়| রবে, 
উতলা বাতাস বৃথাই ফিরিত গাহি’ 
করুণ মিনতি মর্ম-আকুল-করা, ' 
তবু সে গোপন গুঠন-ফাকে চাহি' 
বন্ধু আমার বন্ধু দাওনি.ধর!। 
হেরগো শীতের 'মৃত্যু-পরশ লাগি’ 
ঘনরাণী আজি মুূরছি ঢলিয়া পড়ে, 
আঁধার-কানন-পদচুম্বন মাগি’ 
শীর্ণ। তটিনী বৃথাই কীদিয়া মরে, 

নিখিল ভূবন কঙ্কাল সম রাজে, 

 বাছুস্বসি” ফিরে শোকের নিশাস পারা” 
আজি এ বিজন কুহেলি-আধার সাঝে 
বন্ধু আমার বন্ধু পড়েছ ধর! ! 
'শ্রীপরিমল ঘোষ। 


ইতিহাসের আলোচনা 
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পানা সিকি সিসি সলা সদ চত জত পাস 


ইতিহাসের আলোচনা 


“The current of study and education is at present 
setting so strongly towards the sciences of nature that 
it becomes all the more needful for those who value 
historical inquiry and the literature of the past to do 
what they can to bring that old world into a definite 
and tangible relation with the modern time, a relation 
which shall be not only stimulative but also practically 
helpful.” James Bryce (Preface to Studies in History 
and Jurisprudence.) 


বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের কল্যাণকল্পে জড়বিজ্ঞানের 
আলোচনা! যেরূপ দরকারী, ইতিহাসের আলোচনাও 
তেমনি দরকারী, প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধত কয়েক 
পংক্তিতে স্থপ্রসিদ্ধ প্রতিহাঁসিক এবং রাজনৈতিক ব্রাইস 
এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। যদি উন্নতিণীল 
ইউরোপ সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রয়োগ কর! অসঙ্গত 
ন! হয়, তবে “অচলায়তন” ভারতীয় জনসজ্ব সম্বন্ধে ইহা: 
সহঅ গুণে প্রয়োজ্য । এবং সেই ইতিহাসের আলোচনা যে 
কোন না কোনরূপ স্থসংবদ্ধ রীতি অনুসারে হওয়া উচিত 
এবিষয়ে 'মতদৈধ অনস্তব। গত মাঘনাসের “প্রবাসী”তে 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার মহাশয় “ইতিহাসের উপাদান” 
শীর্ষক প্রবন্ধে ইতিহাসের অনুসন্ধানের রীতি সন্ধে 
কতিপয় উপদেশ প্রদান করিয়া সময়োচিত শুভাহুষ্ঠান 
করিয়াছেন। বিজয়বাবু গ্রত্ববিদ্ভার আলোচনার জন্ত 
পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য পণ্ডিতসমাজে স্থপরিচিত। সুতরাং 
তাহার উপদেশ আলোচিত হওয়া আবশ্তক। 
প্রবন্ধের সুচনীয় বিজয়বাবু একটি উপাদেয় প্রস্তাব 

করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 


“একবার যদি উপাদানের শ্রেণীবিভাগ করিয়া লওয়া যায়, এবং 
বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান সংগ্রহের জন্য কর্মক্ষম দলের হৃঠি কর! যার, 
এবং সেই দলগুলি যদি আবার একস্ুত্রে, একটি পরিচালককেকন্ত্রে বাধিয়া 
ফেল! যায়, তাহা হইলেই বেশি সফলের প্রত্যাশা! করা যাইতে 
পীরে ৮ 


" বিজয়বাবু স্বরং উপাদানের শ্রেণী বিভাগ করিয়! 
প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্ত পরিচালক “কেন্দ্র” গঠন 
সম্বন্ধে এযাত্রা কোন কথা বলেন নাঁই। বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ এবং, সাহিত্য-সন্মিলন কতক পরিমাণে এইরূপ 
কেন্দ্রের অভাব পূরণের যু করিয়া আঁসিতেছেন। কিন্তু 
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ইতিহাসের আলোঁচনার ক্ষেত্র যেরগ দিন দিন বিস্তার 
লাভ করিতেছে তাহাতে এখন বিশেষজ্ঞগণের নেতৃত্বাধীনে 
' স্বতন্ত্র তিহাসিক পরিষৎ এবং গঁতিহাসিক সন্মিলন গঠিত 
করিতে না পারিলে উপযুক্ত কেন্দ্রের অভাব দূরীভূত 
হইবে না। এ্রতিহাসিক পরিষদের প্রধান কাধ্য হইবে, 
অনুসন্ধানের ফলাফলের এবং বিভিন্ন মতামতের আলোচনার 
জন্ প্রতি বৎসর একটি ্তিহাঁসিক সমন্মিলনের আয়োজন । 
ভরসা করি বিজয়বাবু এইরূপ পরিষৎ এবং সম্মিলন 
গঠনে অগ্রসর হইবেন | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু প্রাচ্যবিষ্ঠা 
মহাৰ্ণব মহাশয়ের নিকট আমি এইরূপ প্রস্তাব একবার 
করিয়াছিলাম। তিনি তখন অনুকুল মতই প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। ' সাহিত্য সশ্মিলনের বিনর্জনের দিন হতভাগ্য 
এঁতিহাসিক-প্রবন্ধলেখকগণকে ভাঙ্গা আসরে উপস্থিত 
করা হয়। আলোচনার অবসর মোটে দেওয়াই হয় না। 


ধাহাঁর! বঙ্গদেশে যথাবিধি ইতিহাস-চষ্চার সুচনা করিতে . 


চাহেন, এবং প্রতিহাপিক. জ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি দেখিতে 
চাহেন, তাহাদের কর্তব্য, “ব্রিটয এসোসিয়েসন” বা 
বিভিন্ন “ইণ্টারনেননেল কংগ্রেস”এর অনুকরণে, . এদেশে, 
গ্রতিব্মর এ্তিহাসিক সম্মিলনের আয়োজন করা। 
বিজয় বাবু যে ভাবে ইতিহাসের উপাদানের শ্রেণী 


বিভাগ করিয়াছেন তাহাতে -কাহারও কোনও আপত্তি . 


_ মা হইতে পারে। কিন্ত কোনও কোনও শ্রেণীর উপাদানের 
ৃষ্টান্তচ্ছলে তিনি যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং যে ভাবে পর মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন তৎ্সম্বন্ধে 

কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি।, 


১। বাঙ্গলার প্রাচীন ভূগোল । 


‘প্রাচীন ভূগোল' বিভাগের প্রসঙ্গে বিজয় বাবু কর্ণ- 
স্বর্ণের এবং টি স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়া- 
ছেন। গৌড়দেশ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,--“অন্ততঃপক্ষে 

 অষ্টমশতাব্দবীর শেষভাগ পর্যন্ত যে এ কালের বঙ্গদেশের 
কোন অংশ গৌড় নাম পায় নাই তাহা অনেকবার 
লিখিয়াছি। ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহের লাট, গৌড়, 
গুর্জর প্রভৃতি নাম অর্বাচীন।” লাট এবং গুর্জরের 
যাহাই হউক, “গৌড়” নামটি নেহাত অর্কাঁচীন মনে 


| প্রবাসী ফান, ১৩১৯ 


পাস শত শিকা 


করা বায় না। পাণিনির “অরিষ্ট গৌড়পূর্বে চ চ' ১০০ 
সুত্রে -গৌড়দেশ. না হউক “গৌরপুর” স্পষ্ট উল্লিখিত 
হইয়াছে। দণ্ডীর “কাব্যাদর্শেশ গোঁড়ী প্রাকৃত এবং . 
গৌড়ীরীতির উল্লেখ. দৃষ্ট হয়। এখন জিজ্ঞাস্ত) কোন- 
দেশের নামানুসারে গৌড়ী প্রাকৃত এবং গোঁড়ীরীতির 
নামকরণ হইয়াছিল। এই প্রশ্নের এক উত্তর হইতে পারে, 
মত্শ্রপুরাণোক্ত গৌড়দেশই দণ্ডীর অভিপ্রেত গৌড়দেশ। 
মৎস্তপুরাণের একটি শ্রোকে (১২৩০) কথিত হইয়াছে 
ইন্ষাকুবংশীয় শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবন্তী নগরী নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বিজয় বাবু এই বচনটি উদ্ধত করিরা- 
ছেন। কুর্ম্মপুরাণোক্ত ইন্মাকুবংশ বিবরণে অনুরূপ বচন. 
ৃষ্ট হয়। যথা 


“তন্তু পুত্ৰোহভবদ্বীরঃ শ্রাবস্তিরিতি বিশ্রুতঃ। 
নির্মিত! যেন শ্রাবস্তি গৌড়াদেশে মহাপুরী ॥"* 


কানিংহাম লিখিয়াছেন, “লিঙ্গপুরাণে”ও এইরূপ প্রমাণ 
দৃষ্ট হয়। কানিংহামের মতে, প্রাচীন 'অযোধ্যা দুই 
ভাগে বিভক্ত ছিল। সরযু নদীর উত্তরদিকে স্থিত অংশের 
নাম ছিল “উত্তর কোশল,” এবং দক্ষিণদিকে স্থিত অংশ 
“বনওধ” নামে পরিচিত ছিল। উত্তর কোশলকে তিনি. 
আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রাপ্তী নদীর 
দক্ষিণদিকে ' “গৌড়” (লৌকিক . “গো” ) এবং উত্তর- 
দিকে “কোশল”। কানিংহাম গোণ্ড জেলার অন্তর্গত 
“সাহেত-মাহেতের” ভগ্নস্ত পকে শ্রাবন্তীর ভগ্রাবশেষ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছিলেন। .ভিনসেন্ট স্মিথ. ভিন্ন সকল 
পণ্তিতই এখন এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।. কানিংহাম 


এই পৌরাণিক গৌড় আবিফার করিয়া, প্রাচ্য গোৌড়- 


দেশকে একেবারে উড়াইয়! দিবার জন্য লিখি! গ্রিয়াছেন, 


“] presume, thersfore, that both the Gauda Bras 
hmans and the Gauda Tagas must originally have 
belonged to this district, and not to the medieval cit 
of Garuda in Bengal.”t 


সুতরাং বিজয়বাবু “অনেক বার” লিখিবার পূর্ব হইতেই . | 
এইরূপ একটি মত প্রচলিত হইয়াছিল। 

* এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত “কুৰ্ম্ম পুরাণম্‌.” ২২৯ পৃঃ। মূলে 
“সাবস্তি” পাঠ আছে। পার টাকায় ধৃত পাঠান্তর মতে শশ্রাবস্তি গা 


প্রদত্ত হইল। 
+t The Ancient Geography of India (London, 88) 
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মি সিল পিতল পিজা সিল জিতানা ছিলা সিলসিলা মিলা সিল ছিত” পপ পিলা াসিপা সিল সলা পাপা পাস লস ০ পিতল পলা গিলি সপ্ন? 


' কানিংহাম প্রাচীন অধোধ্যাপ্রদ্েশের যে সকল বিভাগের 
নাম করিয়াছেন পুরাণে সেই ' সকল: বিভাগের কোন 
আভাদ পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণে { ই" (৮৮১৯৯-২০০ ) 

স-্ামের পুত্র কুশ এবং লব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_- 


“কুশন্ত কোশলা! রাজযং পুরী বাপি কুশস্থলী। 
রমানিবেশিত! তেন বিশদ্ধ্যপর্্বত সানুষু ॥ 
উত্তরাকোশলো!রাজ্যং লবস্ত চ মহীত্বনঃ। 
,আবস্তী লোকবিখ্যাতা” | 


এখানে দক্ষিণকোশল “কাশল* নামে উক্ত হইয়াছে এবং 


আদিম কোশল ‘উত্তরাকোশল” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।' 


বৌদ্ধশান্ত্ৰমতে শ্রাবন্তী সমস্ত (উত্তর ) কোশলের রাঁজধানী 


'ছিল। ' সুতরাং. মৎস্তপুরাণে এবং কৃর্ন্মপুরাণে উক্ত 


“গৌড়দ্বেশ”. অর্থে সমস্ত কোশল বা অযোধ্যাদেশই বুঝিতে 
হইবে। : 

বিজয়বাতুর গৌড়দেশ পুরাণোক্ত গৌড়বেশও নহে, 
কানিংহামের গৌড় (গোগুজেলা) ও নহে। তিনি বলেন, 


এ (মৎস্তপুরাণের ) বর্ণনার সময়ে কোঁশলের উত্তরে, এবং মিথিলার 
তা পশ্চিমে গৌড়দেশের স্থিতি ছিল।” 


বিজয়বাবুর এই উক্তির তাৎপর্ধ্য 'যাহাই হউক, ছুই 


সিন খানি, পুরাণে ভিন্ন আর কোথাও যখন [উত্তর ] 


“/ কোশল বা অযোধ্যা স্পষ্টরূপে “গৌড়দেশ” নামে অভিহিত, 
' হয় নাই, তখন ইহাকে [উত্তর] কৌশলের একটি 


অপ্রচলিত নাম বলিয়৷ গ্রহণ করিয়া, “কাব্যাদর্শ” প্রভৃতি 
“্ষ্টমশতাব্দীর শেষভাগের” পূর্বে রচিত গ্রন্থে যে গৌড়- 
দেশ. উল্লিখিত হইয়াছে স্বাধীন ভাবে তাহার স্থিভি-স্থান 
অনুসন্ধান করাই কর্তব্য । 

বাণভট্র-কৃত “হর্য-চরিতের” সাহায্যে দণ্ডীকথিত 
গোৌড়ী রীতি এবং গোঁড়ী প্রাক্কৃতের জন্মভূমি ' সহজে 
আবিষ্কৃত কর! যাইতে পারে। দ্রণ্ডী যে রচনারীতিকে 
“গৌড়ী-রীতি” আখ্য! প্রদান করিয়াছেন, বাণভট্ট ও 
“হৰ্ষচরিতের” স্ুচনায় সেইরূপ রচন! গৌড় দেশের.কবি- 


গণের রচিত কাব্যের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


যথ!_-: 


' “শ্লেষ প্ৰায়যুদীচোযু প্রতীচোধর্থমত্রকম্‌। 
উৎপ্রেক্ষা দাক্িশাতোযু গৌড়েবক্মরড়্বরঃ |” 
“উত্তর দেশে শ্লেষ প্রধানত আদৃত হয়ঃ পশ্চিমদেশে ( শব্দালঙ্কার 


2. বায়ুপুরাণম্‌। আনন্দাশ্রম সংস্কৃত খরস্থাবলী, নং ৪৯। 





শূন্য সহজ ) অর্থ মাত্র আত হয়; দাক্ষিণাত্য, উপরে, এবং গৌড়- 
দেশে শব্দাড়ম্বর আদৃত হয়।” 


এখানে উীচ্য, প্রতীচ্য এবং দাক্ষিণাত্য উল্লিখিত 
করিয়া বাণভট্ট প্রাচ্যের স্থলে গৌড়দেশের নাম 
করিয়াছেন। এ অবস্থায় গৌড়দেশকে কোশলের উত্তরে. বল! 
যায় কি? “হর্যচরিতে” উক্ত গৌড়দেশের স্থিতি নির্দেশের 
আরও প্রমাণ বিদ্ধমান আছে। বাণভট্ট হর্ষের অগ্রজ 
রাজ্যবর্ধনের. হত্যাকারীকে “গৌড়াধিপ” বলিয়া উল্লিখিত 


করিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং, রাজ্যবর্দ্ধন- 


নিহস্তাকে কর্ণস্থবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বলিয়া উল্লিখিত 
করিয়াছেন। “হর্ষচরিতের” টীকাকার শঙ্কর ষষ্ঠ উচ্ছাসের 
একটি শ্লোকে (২) টাকায় লিখিয়াছেন,.“থলোইত্যাত্র গৌড়া- 
পসদঃ শশাস্কো বীরম্চ হর্যঃ।” স্থতরাং কর্ণন্থবর্ণের 
শশাঙ্কই বাণভট্রোন্ত “গৌড়াধিপ,” এবং কর্ণন্থবর্ণের স্থিতি 
স্থির করিতে পারিলেই তৎকালীন গৌড়দেশের স্থিতি 


.নিরূপিত হইতে পারে। 


কর্ণস্থবর্ণের পরিচয় ইউয়ান চোয়াং-এর ভারত ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত এবং শ্রমণ হুইলি বিরচিত ইউয়ান চোয়াং এর 
জীবনচরিত ভিন্ন আর কোথাও এ যাবৎ পাওয়! যায় নাই। 
এই ছুই খানি গ্রন্থে কর্ণন্বর্ণের স্থিতি সম্বন্ধে যে কিছু 
প্রমাণ আছে তাহ! “নিয়ে উদ্ধত করিব | ভ্রমণ বৃত্তাস্তে 
লিখিত আঁছে-- - 


*‘“Fhe pilgrim goes on to tell that from Tamralipti 
he travelled north-west for over 700 lt to the Kie (82)- 
lo-na-su-fa-la-na ( or Karnasuvarna.), country 
(৬৬ atters.)’ g 
জীবনচরিতে আছে £-_ 

“From this (Champa) going eastward 400 li or 5০8 ' 
wecometo the Kingdom of Ki-shu-ho-Kie to to 
(Kajughira) ["'Kajangula.’’ Watters ] 

* সং * * 

‘Going east from this and crossing the Ganges, 
after about 600 lt we come to Pu-na Ta: tan-na 
(Pundrav, rardhana. ) j 

x ক কা + 

“Going south-east from thisgoo ৫2 or so,we cone to 
the country’ of Kie-lo-1a-s1-fa-la-no (Karnasuvarna). 

কু ৯ সু +, 

“Going from this south-east we come to the country 
of Samatata, whose frontiers border on the sea, 


- ' -হইয়াছে। 


Em eae Tat Ne Ta a Pt Teron Ten পিপি uate aaa th aa TO We 


ৰ ES সঃ hc CO 
“Going from this country of Samatata in a westerly 
direction about goo lt, we come to the Kingdom of 
‘Tamralipti, which lies along a bay of the sea (03921) 


এখানে দেখা যাইবে, ভ্রমণবৃত্তান্তের মতে ইউয়ান 
' চোরাং তাম্লিপ্তি হইতে কর্ণন্বর্ণে গিয়াছিলেন, কিন্তু 
জীবন চরিতের মতে পুণুবর্দন হইতে বরাবর কর্ণনবর্ে 
গিয়াছিলেন। ইউয়ান চোয়াং শিকল কম্পাস লইয়া ভ্রমণ 
করিতেছিলেন না, এবং তিনিযে সকল নগরের উল্লেখ 
করিয়াছেন ' তন্মধ্যে চম্প! এবং তাঁত্রলিণ্তি ভিন্ন আর 
কাহারও স্থিতি নিঃসংশয় রূপে জান! যায় নাই। স্থতরাং 
সুধু ইউয়ান চোয়াং এর বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া 
কোন প্রাচীন নগরের স্থিতিস্থান নিরূপণ যে কঠিন একথা 
শ্রাবন্তীর এবং কুশীনগরের সম্পর্কে পরিষ্কার প্রমাণিত 
যে যে স্থান কর্ণনুবর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় 
তাহা খনন করিয়া! কোন বিশেষ চিহ্ন ন! পাওয়া পর্য্যন্ত 


নিঃনংশয় হওয়া যাইতে পারে না। মুর্শিদাবাদ জেলার ' 


' অন্তৰ্গত কাঁনসোন। এবং রাঙ্গামাটা সর্ধবাদীসম্মতিক্রমে 
 কর্ণনবর্ণের এবং রক্তমৃত্তিকার ভগ্নাবশেষ রূপে গৃহীত না- 
ও.হইতে পারে, কিন্ত কৰ্ণমুবৰ্ণ যে উত্তর রাঢ়ের কোন 
অংশে অবস্থিত ছিল এবিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে 
না। বিয়বাবুও কর্ণন্বর্ণকে বাঙ্গালার সীমার একেবারে 
বহির্ভাগে স্থাপিত. করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার যে 
অংশে কর্ণস্থরর্ণ অবস্থিত ছিল, সেই অংশই সম্ভবতঃ 
 শশাঙ্কের সময়ে গৌড়দেশ নামে পরিচিত ছিল, ' এবং 
স্বরাজ্যের “গৌড়” নাম হইতে তিনিও বাঁণভট্ট কর্তৃক 
 *গোড়াধিপ” বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। . 


“ মধাদেশের পুর্ধদিকেই যে তৎকালের গৌড়দেশ 
অবস্থিত ছিল তাহ! বরাহ নিহিরের বৃহৎ সংহিতাঁর”. 


| . নক্ষত্রকুর্মীধ্যায় (১৪) হইতেও জানিতে পারা যায়। 
যাহারা বাঞ্গালার প্রাচীন ভূগোলের আলোচনা করিতে 
ইচ্ছুক, তাহাদের সুবিধার জন্য বরাহমিহির যে সকল 
শোকে পূর্ব্বদিকের €৫--৭) এবং পুর্ব দক্ষিণ দিকের 
(৮-১০) জনপদনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল 
| শ্লোকের ভক্টোৎপলের টীকা অবিকল উদ্ধত হইল। 
“অথানন্তরঃ পূৰ্বস্তাঁং দিশি দেশ এবিভাগঃ। তছ্যথ!। অজ্জনমূ। 


- পরধানী--কান্তন, ১ ১৬১৯, 


কিরে পাস 


( ১২শ ভাগ ২ ২য় খণ্ড, 


সিল কপিল পিনপখিসস পা লী সিটি রি টু 


বৃষভধ্বজঃ। পক মাল্যবান্‌ ৷ এতে সর্ব এব শির পবতাঃ। 
তথ। ব্যাপ্রমুখা, জলাঃ | স্ন্মাঃ। কর্বটাঃ। ন্ত্রপুরং পত্তনং তত্র 


' ভবাশ্চান্রপুরাঃ। শূর্ণকর্ণা জনাঃ॥ ৫ ॥ 


প্ৰসাঃ। মগধাখো। দেশঃ। শিবিরো গিরিঃ পর্বতঃ। মিথিলাখ্যো 
দেশঃ। সমতটো! দেশঃ | উদ়্া জনাঃ। অশ্ববদনাঃ |. দস্তরকাঃ। প্রা 
জ্যোতিষঃ। লৌহিত্যাখ্যো নদঃ। ক্ষীর সমুদ্রঃ। পুরযাদাঃ পুচ 
জনাঃ॥ ৬1 

“উদয়গিরিঃ পর্বতঃ। ভদ্রা জনাঃ। গৌড়কাঃ। পৌগ1জনাঃ। 
উৎকলাঁঃ। কাশয়ং। মেকলাঃ। অন্বষ্ঠাঃ। একপদাঃ। তা্রলিপ্তকাঃ I 
কোশলকাঁঃ। বধমানাশ্চেভি। এতে আঁ্দ্রাদিকে নক্ষত্রত্রয়ে দেশাঁঃ ॥ ৭॥ 

"আগ্নেব্যাং পূবদক্ষিণস্তাং দিশি দেশপ্রবিভাগঃ। তদ্যথা। কোশলা 
জনাঃ। কলিঙ্গাঃ। বঙ্গাঃ! উপবঙ্গাঃ। জঠরাঙ্গাঃ। শুলিকাঃ। 
বিদর্ভাঃ। বৎসাঃ। অন্ধ£। চেদিকাণ্চ। উ্কণ্ঠান্চ | ৮ | 

“বৃষঃ বুষগ্থ'নমূ। নালিকেরঃ। চর্মীপঃ বিদ্ধটান্তবাসিনঃ। বিদ্ধ্য- 
পরতে যে নিবসস্তি। ব্রিপুরী নগরী। শ্মশ্রবর। জনীঃ। হেমকুডাং 
স্থানম্‌। ব্যালগ্রীবা জনাঃ। মহাত্রীবাঁঃ ॥ ৯॥ J 

“কিকিদ্ধে। দেশঃ। কণ্টকস্থলম্‌। নিষাদ রাষ্ট্রম্‌।, পুরিকাঃ। 
দাশার্ণাঃ। নগ্নশবরাঃ পর্ণশবরাঃ। এতে প্রাপুক্তাঃ সহ নগ্র্পণশবরৈঃ।, 
এতে দেশী;। আম্নেষাছ্যে নক্ষত্রত্রিকে জ্ঞেয়াঃ | ১০ ॥* 


বরাহমিহির মধ্যদেশীয় জনপদের মধ্যেপ্সাকেত” দেশের 
নাম করিয়াছেন (১৪1৪,) কিন্তু গৌড়ের নাম করেন নাই, 
এবং তীহার উল্লিখিত পশ্চিম, পশ্চিমোত্তর, উত্তর, এবং. 
উত্তর-পুর্ববদিকের জনপদ নিচয়ের মধ্যেও গৌড় দেশের 
নাম দৃষ্ট হয় না, শুধু পুর্বদিকের জনপদ নিচয়ের ' মধ্যেই 
( গৌড়কাঃ ) দৃষ্ট হয় । বরাহমিহির যেরূপ “এলোমেলো "* 
ভাবে বিভিন্ন, জনপদের এবং জনগণের 'নাম উল্লিখিত ' 
করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও সীমা নির্দেশ সহজসাধ্য 
নহে। এ যুগেরই আর একজন লেখক, “দশকুমাঁরচরিত- 
কার” দণ্ডী, দাঁমলিপ্তকে হুম্ষদেশে স্থাপিত .করিয়াছেন।, 
বরাহমিহির “তাঁঅলিপ্ুকাঁঃ” এবং "সুদ্ধাঃ” স্বতন্ত্র উল্লেখ 
করিরাছেন। সমতট এবং বঙ্গ. সম্বন্ধে গোল আরও 
অধিক। পূর্বদিকে “সমতট” স্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব 
দক্ষিণদিকে “বঙ্গাঃ” স্থাপিত হইয়াছে, এবং এদিকে 
“্উপবঙ্গাঃ” নামে এক স্বতন্ত্র জনপদ উল্লিখিত হইয়াছে। 
পূর্বদিকে এক “কোশলকাঃ” এবং পুর্ব দক্ষিণদিকে. আবার |. 
“কোশলাজনাঃ” উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ কোথাও অঙ্গ, 
দেশের নাম করা হয়. নাই । বরাহমিহির রাঢ় দেশেরও 
স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন নাই। . Li টাকাঁকাঁর, 
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পপি? পাস 





নীলকঠ “রাঢ়াঃ” “হুন্ধাঃ ডে প্রতিশব্বরূপে প্রয়োগ 
করিয়াছেন।  নীলকণ্ঠ “অর্বাচীন* জোঁক,ভুতরাং তীহার 
কথা সৰ্ব্বত্ৰ আদূত নাও হইতে পারে। কিন্ত অন্তত্র 


আমর! তৎকালের রাঢ়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। 'সিংহলের 


) 
তি 


'» যায় । 


,.10]0 the country of the Vangas in the Vanga 


: ইতিহাস “মৃহাবংশ* খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ *তাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত 
হইয়াছিল সেই সময়ে, অথবা যে মূল গ্রন্থ অবলম্বনে 
বর্তমান “মহাবংশ” সংকলিত হইয়াছে, সেই “অঠ্ঠকথা 
মহাবংশ” রচনার-সময়ে ( খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে ), 
সিংহল দেশীর শ্রমণগণের' মধ্যে রাঢ়ের স্থিতি সম্বন্ধে 
যেরূপ ধারণা ছিল মহাবংশোক্ত রাজকুমার বিজয়ের 
-অভিযান-বিবরণে ( ষষ্ঠ অধ্যায়) তাহার পরিচয় পাওয়া 
যথা | এ 


capital there lived once a‘king of the Vangas. The 
daughter of the King of the Kalingas'was that King’s 
CONSONE. is ahha eainds Alone she went forth from the 
house, desiring the joy of independent life; unrecog- 
nized she.joined a caravan travelling to the Magadha 
country. In the Lala country a lion attacked the cara- 


“yah in the forest, the other folk fled this way and that, 


but she fled along the way by which the lion had come 


6:05 5) ৫ 


দিয়াই যাইতে হয়। এবং উত্তর রাঢ়ই মহাবংশে রাড 


বি 


টি ক: রঃ 

নি (in Lala ) 76097755205 ) built a city, and 
they called it Sihapura, and in the forest stretching a 
hundred yojanas: around he founded villages. In the 
Kingdom of Lala, in that city did Sihabahu, ruler of 


‘men, hold sway when he made Sihasivali his queen 
(6. 35-36). 


' এখানে পাওয়া গেল, বঙ্গ হইতে মগধে যাইতে হইলে 


| রাড়ের (পালি__লালের ) ভিতর ট্রিয়া যাইতে হইত, 
"এবং সিংহপুর রাঢ়ের রাজধানী ছিল। মহাবংশের এই 


প্রমাণ হইত যে বৃইৎসংহিতার ভূবিবরণ বুঝিবার বিশেষ 
সাহায্য হয় তাহা! নহে। তবে ষষ্ঠ শতাব্দে কোন 


-প্রদেশকে রাঢ় বলিত- তাহার কিঞ্চিৎ আভা পাওয়া 


যায়। বঙ্গ হইতে. মগধে যাইতে উত্তর রাঁটের ভিতর 


| নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং | বৃহৎসংহিতায় রাঢ় 


এ. এবং অঙ্গের উল্লেখ ন! থাকায় মনে হয়, বরাহ সিহিরের 





Geiger, The Mahavamsa, (London, 1912,) P: xii. 


£ 


ইতিহাসের আলোচনা! 


পাপা পিপাসা চল দলা Tem Me et ee ee ET. সিসি, নি সস 


সমর (৫৮০ খৃষ্টাব্দে ) -রাঁটের, রী এবং" তৎসন্লিহিত , 


8৭১. - 


অঙ্গ তৎকাঁলে খোঁড়দেশ নামে পরিচিত ছিল, এবং গৌড়- 
দেশের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই বরাহমিহির. অঙ্গ এবং .. 


[উত্তর] রাঢ় স্বতন্ত্র উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন 


নাই। এই হিসাবে দেখিলে .বরাহ .মিহিরের গৌঁড়ের - 
স্থিতির সহিত, ইউয়ান চোঁয়াংএর কর্ণন্বর্ণ রাজ্যের এবং 
বাণভট্টের গৌড়ের সামন্ত কর! যাইতে পারে । ' 

খৃষ্টীয় যঠ শতাকে এই ক্ষুদ্র “গৌঁড়”ই হয়ত: প্রাচ্যখণ্ডে 
শিক্ষা দীক্ষার বেন্দ্রভূমি ছিল; এই জন্তই প্রাচ্য দেশের 
কথিত ভাষা এবং সংস্কৃত রচনারীতি “গৌড়ী* সংজ্ঞায় 
সংজ্ঞিত হইত। শশাঙ্ক যখন এই ক্ষুদ্র গৌড়ের সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া মগধ, মিথিলা এবং সম্ভবত বঙ্গ ও পু, 
গৌড়রাঙ্গের অন্তভূতি করিলেন, তখন এই সকল গ্রদেশই 


.রাষ্্ীর হিনাবে “গৌড়” নামে অভিহিত হইতে লাঁগিল। 


শশান্কের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে 'সঙ্গে বৃহত্তর গৌড়ের ' 
অভ্যুদয় । | 

শষ চরিতের” পর বাক্পতি প্রণীত “গউড়বহো* 
(“গৌড়বহ” নছে ) নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে 
গোৌড়রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়! যায়। বিঞয়বাবু লিখিয়া” | 


ছেন,-- 

“অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে গৌড়দেশ মগধের উরে ছিল, 
এবং এ দেশ বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ছিল, তাহা কবি বাক্পতির ‘গৌড়বহ’ 
কাব্য হইতে ধরিতে পার! যায়।” 


এই কথা কয়টি লিখিবার সময় বিজয়বাবু যদি স্থৃতির 
উপর নির্ভর ন! করিয়! “গউড়বহো”খানি একবার দেখিয়া 
লইতেন তাহা হইলে এত বড় ভূল করিতেন না। সটীক' 
“গৃউড়ুবছে।” বোম্বাই গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, : 
এবং সম্পাদক এস্‌, পি, পণ্ডিত ভূমিকামধ্যে কাব্যের 
উরতিহাপিক অংশের. অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। . 
পর্গউড়বহে।” কাব্যে ধাহার ব্বৃতাত্ত রর্ণিত-হইয়াছে তিনি: 
কাব্যমধ্যে “মগহনাহ” বলিয়া উল্লেখিত . হইয়াছেন। 
টাকাকার “্মগহনাহ” ( মগধনাথ.) অর্থ 'গৌড়পতি! 
লিখিয়াছেন। এই হিসাবে মগধকে গৌড় বলা যাইতে ' 

পারে, “গৌড়দেশ মগধের উত্তরে ছিল” ‘এরূপ অনুমান - 
করা বার না।- কেহ হয়ত বলিতে পারেন, গৌড়দেশ 
মগধের উত্তরে ছিল, এবং কাঁব্টোক্ত মগধনাথ সেই ই গৌঁড়ের - 


দো 


ens Na মল সলা সিল লা সিনা লতা নলা ৯৯ 


. এবং মগধের এই উভয় দেশের রাজা ছিলেন বলিয়া 
*গৌড়পতি” এবং “মগধনাথ” এই উভয় নামে অভিহিত 
হইয়াছেন। কিন্তু কান্তিকুজেশ্বর যশোবরশ্মা যে পথ অবলম্বন 
করিয়া মগধনীথের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা 
বিবেচন! করিলে এরূপ মনে কর! বাইতে পারে না। যশো- 
বর্ধা বিন্ধ্যপর্কাতের মধ্য দিয়! ”পত্র-বসন-শবর-কথিত-পথেশ 
“বিন্ধ্য-গুহ!-বাসিনী ভগবতীকে নমস্কার করিয়া” গৌড়রাষ্ট্রে 
সীমান্তে উপনীত হইয়াছিলেন (৩৩৮ শ্লোক )। মগধের 
উত্তরে অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর দিকে যদি গৌড়পতির রাজ্য বিস্তৃত 
থাকিত তবে গোড়রাষ্ট্র আক্রমণের জন্য আর যশোবর্ম্মাকে 
বিন্ধা অতিক্রম করিতে হইত 'না। যশোবন্মীর আক্রমণের 
সময় বঙ্গ গৌড়রাষ্ট্রের অন্তভূ্ত ছিল না এ কথা ঠিক। 
বিজয়বাবু লিিয়াছেন, প্বাকৃপতির ‘গৌড়বহ’ কাব্যের 
সময়ের পরে ও ৮১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ব্রদা-লিপিতেও 
গৌড়কে বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্রূপে পাওয়া যায়।” তাতেই 
বা ক্ষতি কি? বঙ্গকে গৌড় হইতে স্বতন্্রূপে পাওয়া 
গেলেও, রাঢ় বরেন্ত্রকে স্বতন্ত্র পাওয়া যায় না। বিজয় 
বাবুর কথিত “বরদাঁলিপি* লাটের .রাষ্ট্রকুট “মহাপামন্তাধি- 
পতি” ককর্রাজের বরদায় প্রাপ্ত তাত্রশাসন। এই 
তাত্রশীসনে প্রতীহার বংশীয় গুর্জরপতি বৎসরাজকে 
“গৌড়েন্দ্রবঙ্গপতি-নির্জর ছূর্বি্দগ্ধ” বলা হইয়াছে। কিন্ত 
আর দুইখানি লিপিতে, রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিনের 
ওয়ানি এবং রাঁধনপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে, এই বৎসরাঁজকে 
পহেলা -স্বীকৃত-গৌড়রাজ্য-কমলা-মত” বলা হইয়াছে, এবং 
তাহার “গোৌড়ীয়ং শরদিন্দুপাদধবলং ছত্রদবয়ং” কাড়িয়া 
লওয়ার কথ! আছে। স্থতরাং বৎসরাজের এই ছৃইরূপ 
বর্ণন! মিলাইয়! দেখিলে দেখা যায়, তৎকালে গৌড়পতি 
এবং বঙ্গপতি উভয়েই “গৌড়ীয়” বলিয়! বিবেচিত হইতেন, 
এবং এই নিমিত্তই এই. হুই নরপতির দুইখানি রাজছত্র 
“গৌড়ীয় ছত্ৰদ্ব়’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার তাৎপৰ্য্য, 
বৎসরাজের সময়ে (4+-৭৮৪--৮১২4 খৃষ্টাব্দ ) বঙ্গ গৌড়রাষ্ট্ 
হইতে স্বতন্ত্র হইলেও গোড়দেশের অন্তভূ্ত বলিয়! বিবেচিত 
হইত । * 








* “গৌড়রাজমালা”, ২০ পৃ) 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩১৯ 


১১০৯ লা সিল ছিলা চিল চন নিশা ত 


স্পা ততত পা লক তলা জততসা ত 


পাঁলরাজ বংশ । 
গৌড়মণ্ডলে 


on oo Waa পা eso তনত” 


২! 


বত্সরাজের সমদময়ে অরাজকতা 


নিবারণের জন্ত প্রক্কতিপুঞ্জ বর্তৃক কপ্যট তনয় গোপালের _ 


রাজপদে নির্ধাচন। শ্রদ্ধীভাঁজন শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্্র দাস 
বাহাদুর দিআই,ই লেখককে বপিয়াছেন,_তিব্বতীয় ইতি- 
হাম “পেগ-সাম-জন-জঙ্গ” অনুদ 
নগরের সন্নিহিত কোন 'স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পালবংশেরউৎপত্তি সম্বন্ধে আর যাহ! বক্তব্য স্থানান্তরে 
বলিয়াছি।, 

বিজয়বাবু লিখিয়াছেন,₹_ 


“প্রাচীন গৌড়দেশ হারাইয়া যে রাজবংশ নুতন রাজ্য গৌড় নামে 
অভিহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কেবল বঙ্গভুক্ত গৌড়ের ক্ষুদ্র 
সীমায় আঁলোঁচন| করিলে চলিবে ন|। এই রাগ্রাদিগের উৎপত্তি যে 
গুজর জাঁতি হইতে, ইতিহানে সে কথ খুব বিশেষ করিয়! উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন আ|ছে।” 


কোন রাঙ্গবংশকে উদ্দেশ্য করিয়া যে বিজয়বাবু 
এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ 
করেন নাই। সম্ভবতঃ পালরাজবংশই তাহার লক্ষ্য। 
যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাঁহা হইলে,_- 


(১) পাল রাজবংশ যে এক সমযে প্রাচীন “গৌড় 


দেশের” বা গো জেলার রাঙ্গা ছিলেন তাহার প্রমাণ 
কি? তারানাথ যে লিখিয়া গিয্নাছেন, গোপাল প্রথম 
বাঙ্গলার রাজ! নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং পরে মগধ জয় 
করিয়াছিলেন, এবং যে প্রবাদের একাংশ, গোপালের 
নির্বাচনের কথা--ধর্ম্মপালের তাঅশাসনের প্মাত্-ন্তায় 
মপোহিতুং প্রন্ৃতিভির্লক্ম্মাঃ করং গ্রাহিতঃ” এই বচনের 
দ্বার! সমর্থিত হয়, তাহাই বাঁ খণ্ডন করিতে হইবে কি 
প্রকারে? ভরসা! করি সত্বরই বিগয়বাবু এই সকল প্রশ্নের 
উত্তর বঙ্গীয় পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিবেন। 
(২) পাল রাজাদিগের উৎপত্তি যে গুজর জাতি হইতে 
তাহারই বাঁ প্রমাণ কি? দেবদত্ত রামরুষ্চ ভাগারকাঁর 
এখন পর্যন্ত এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুন 
নাই। বাঙ্গল! এবং বিহারের অবিবাদিগণের মধ্যে যে 
পতিহাসিক যুগে বিদেশ হইতে আগত ওঁপনিবেশিকগণের 





+ “গৌঁড়রাঞ্জমালা”, ২১ পৃঃ। - 


! টা ভাগ, না খণ্ড ' 


অনুনারে গোপাল পূণ্ড ব্দ্ধন ' 


hae 


- ৫ম সংখ্যা ] 


+ পাসিপপসপসিশািস্পশাসপসশিপিস্পিপীস্পীরা পিতল পিতলা লাশ পলি লা সপ িস্লা সিলসিলা দিলা == ">. 


বংশধর নাই এমন নহে। বিহারে এবং বাঙ্গলায় শাকদ্বীপী 
বা মগ ব্ৰাহ্মণগণ আছেন। দেব্দত্ত রামক্ষ্ণ ভাণ্ডারকার 
বলেন, _বাঙ্গলার ঘোষ, দত্ত, মিত্র, দেব প্রভৃতি উপাধি- 


শ্ধারী কায়ন্থগণ গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণগণের জ্ঞাতি, এবং 
নাগরব্রাঙ্গণগণ বিদেশাগত।* কিন্তু পাল রাজগণ গুজর 


জাতীয় ছিলেন, এই অনুমানের প্রতিকূলে ছুইটি বিষয় 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । প্রথম-_বাঙ্গালায় এবং বিহারে 
এখন গুজর জাতির কোন চিহ্ন নাই। অথচ অন্ান্ত 
প্রদেশে যথেষ্ঠ “গুজর” আছে। . দ্বিতীয়-_পাঁলরাঁজগণের 
ত।ভ্রশাসনে উল্লিখিত বিভিন্ন জাতির সেবকগণের মধ্যে 
গৌড়, মালব, খশ, হণ, কুলিক, কর্ণাট এবং লাটগণের নাম 
পাওয়! যায়, কিন্তু গুজর ৭1 গুর্জর গণের নাম পাওয়া ষায় 
না।1 


ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা । 


বিয়বাবু ইতিহাসের চতুর্থ শ্রেণীর উপাদান, সাহিত্য 
এবং বিবিধ প্রকার খোদিত লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
“এখন কেবল ও সকল দলিল একননে মুদ্রিত করিয়! উহার এঁতি- 


হাঁসিক সমালোচন! এবং বিচার চলিতে পারে; কিন্ত একেবারে এ 
গুলির উপর নির্ভর করিয়া! ইতিহান লেখা চলে না”: 


তারপর যাহারা এই শ্রেণীর উপাদান অবলম্বনে ইদানীং 
ধারবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহাদিগকে 
তীবভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন । যথা-_ 


“একেবারে অনংলগ্র এবং অসংবদ্ধ ঘন! লইয়! ধারাবাহিক ইতিহাস 
রচন। করিতে গেলে অভাবের স্থানগুলি পূরাইবার সময়ে অযথ কল্পনার 
আশ্রয় লইতে হয়, এবং বাক্জাল বিস্তার করির! এক একট! ছোট 
কথাকে বেজায় বড় করিয়া তোল! হয়। কৃতী পুরুবদ্দিগের রচিত কোন 
কোন নব প্রকাশিত গ্রন্থে এইজপ অযথ। কাল্সনিকু রচন! দেখিয়! কথাটি 
লিখিতে বাধ্য হইলাম। অনেক পাঠক এই প্রকার ইতিহান পড়িয়া 
একেবারে একটা কল্পিত ধাঁরাবাহিকতা সত্য বলিয়া মানিয়! লয়েন। 
তাহার ফল এই হয় যে, লেখকের নামের উপর বিশ্বান ক্রিয়া অনা- 
বিদ্ধৃত সত্যে কৌতুহল হারাইতে হয়। ইহার ফল যে কি ভয়্বর, 
তাহ! স্থবুদ্ধি পাঠকের! নিজেরাই বুঝিবেন।” 


আমি এই শ্রেণীর একখানি “নব প্রকাশিত গ্রন্থের” 
জন্য দৃয়ী। সুধু তাহাই নহে। এই গ্রন্থখানি ( “গোঁড়- 
রা€মালা”) করেকজন বার্থ “কৃতী পুরুষ” লইয়া গঠিত 
বরেন্্-অনুসন্ধীন-সমিতির নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 


# [dian Antiguary, TOIT, Pp. 33. 
+ “গৌড়লেখমালা,” ৩৯, ৬১, ৯৬; ১৫৩ পৃঃ । 
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লা কলা দিত লা পা াম- 





কপ পিতা এ পিন্লা দিলা সিল সলা ওলা তিতা এ 


স্থতরাং আমিই বা কেন এই ছৃষকার্য করিলাম, এবং 
বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিই বা কেন ইহা প্রকাশ করিলেন, 
গ্রন্থকার এবং উক্ত সমিতির সম্পাদকরূপে আমি তাহার 
একট! কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য । 

ইতিহাসের ' আলোচন! কার্য 
প্রথম--বিগ্লেষ কার্ধ্য ( analytical operations ); 
দ্বিতীয়--সন্ধলন ' বা সংগঠন কাৰ্য্য 
operations )| প্রণালীবেত্তাগণ এই ছুই বিভাগের 
কাৰ্য্য কিরূপভাঁবে শ্রেণীবন্ধ করিয়। থাকেন তাহ! 
দুইজন প্রবীণ ফরাদী অধ্যাপক প্রণীত “ইতিহাসের 
আলোচনার উপক্রমণিকা” নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে।* 
বরেন্দ্র.অনুসন্ধান সমিতি ইতিহাসের বিশ্লেষণ বিভাগের 
কাঁধ্য লইয়াই প্রধানত ব্যস্ত । এই বিভাগের কার্য্যফল- 
স্বরূপ “গৌড়লেখমালা,” প্রথম স্তবক, প্রকাশিত হইয়াছে। 
কিন্তু সমিতির স্দস্তগণ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে আংশিক 
সংগঠন কাঁ্য্য (partial synthesis) ও আরম্ভ কর! 
যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। তাহার প্রথম ফল “গাঁড়- 
রাঁজমালা।” এ্রতিহাসিক সংগঠনের আবশ্তকতা এবং 
রীতি সমন্ধে পূর্বোক্ত ফরাসী পণ্ডিতদ্বয় যাহা বলিয়াছেন 
অগ্রে তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করিয়া লইব__ 


“The historical facts supplied by documents are 
never enough to fill all the blanks in such schemes of 
classification and arrangement (historical construction) 
as we have been considering. There are many ques- 


দুই ভাগে বিভক্ত ৷ 


( synthetic 


tions to which no direct answer is given by documents ; 
many features are lacking without which the complete 
picture of the various states of society, of evolutions 
and events, cannot be given. We are irresistibly 
impelled to endeavour lo fill up these gaps. 


“In the sciences of direct observation, when a fact 
is missing from a series, it is sought forby a new 
observation. In history, where we have not this resource, 
we seek to extend our knowledge by the help of 
reasoning. Starting from facts known to us from the 
documents, we endeavour to reach new facts by in- 
ference. . If this reasoning be correct, this method of 


acquiring knowledge is legitimate ( p. 252. )” 





#* Introduction to the Stuay of History by Lang- 
lois and Seignobos; English 
"1898. 


Translation, London, 


8৭৪ 


| প্রাচীন হিলিতে প্রতিহাসিক টি সকল অসম্বদ্ধ এবং 
অসংলগ্ন অবস্থায়ই পাওয়া যায়। এই সকল ঘটনাগুলির 
মধ্যবর্তী অভাব পূরণ করিবার জন্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইবে। সুপরিচিত ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া 
যুক্তিযুক্ত অনুমানের বলে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে 
হইবে.। ' যুক্তি ঘদ্দি নির্দোষ হয়, তবে এই উপায়ে 
জ্ঞানাজ্জন অন্ঠায্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
কি প্রণালীতে যুক্তি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অধ্যাপকদয় 
লিখিয়াছেন 


“The positive mode of reasoning begins witha. 


fact cstablished by the documents and infers some 
other fact which the documents donot mention. It is 
an application of the fundamental principle of history, 
the analogy between present‘ and past humanity. In 
the present we Observe that the facts of humanity are 
connected together. Given one fact, another fact 
accompanies it, either because the first is the cause of 
the second, or because the second'‘is the cause of the 
first or because both are effects ofa common cause. 
We assume that in the past similar facts were connect- 
ted in a similar manner, and this assumption is corro- 
borated by the direct study of the past in the docu- 
ments, From a given fact, therefore, which we find 
in the past, we may infer the existence of other facts 
which were connected with it (257. )” 


মানৰ প্র্কৃতি এখনও যেমন অতীতেও তেমন ছিল। 
মানবসমাজে বর্তমানে বে সকল ঘটনা ঘাঁটতেছে তাহা 
যেমন কাধ্যকারণস্যত্রে সম্বন্ধ, অতীতেও অবশ্যই তেমন 
ছিল। এখন কোন একশ্রেণীর ঘটনানিচয় পরস্পরের 
সহিত. যে ভাবে সংলগ্ন, অতীতেও এই শ্রেণীর ঘটনানিচয় 
এই াবেই সংলগ্ন ছিল। এই সকল স্বতঃসিদ্ধ কথা 
স্মরণ করিয়! সুপরিচিত ঘটনা হইতে উহার কারণ, 
উহার কাধ্যফল, বা একই কারণের সহযোগী কাঁধ্যফল- 
রূপী ঘটনান্তর অনুমিত হয়। “গৌড়রাজমালায়” যথা- 
সম্ভব এই প্রণালীই অন্থস্থত হইয়াছে । ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস সম্বন্ধে এই গ্রণানীর অনুসরণ অনিষ্টকর বলিয়া 
. বিবেচিত হইলে যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
আজীবন বিশ্লেষণ কার্যে (analytical operations)— 
নূতন লিপি আবিষরণে, পাঠোদ্ধারেঃ ব্যাধ্যানে এবং 


সঙ্কলনে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহারা কখনও ধারা-- 


_ প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩১৯ 


ee ee eee a নন"! 


ইতিহান” বহু দিন পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। 


১ ১২শ ভাগ, বয় খণ্ড 


নাহিক ইতিহাস রঃ নর ইন করিতেন a রিটের 
“কর্ণাটদেশীয় .রাঁজবংশনিচয়ের ইতিহাস,” ভাণ্ডারকারের 
প্ৰাক্ষিণাতোর প্রাচীন ইতিহাস,” এবং ইন্দ্রজীর “গুজরাতের 


শ্রেণীর আধুনিক গ্রন্থ মধ্যে ভিনসেন্ট স্মিথের প্রণীত | 
“ভারতের প্রাচীন ইতিহাস” সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে । 
জৰ্ম্মানী হইতে 'প্রকাশিত ভারতীয় আধ্য তথ্যানুসন্ধান 
সম্বন্ধীয় অভিধান (Encyclopaedia of Indo-Aryan 
Research) নামক গ্রন্থমাঁলাঁর জন্ত ফ্লিট অতি প্রাচীনকাল 
হইতে মুসলমান বিৎয় পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের একখানি: 
ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতেছেন। কেম্বিজ 
বিশববিষ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষ যে বৃহৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস: 
প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার ছয় খণ্ডের 
দুই খণ্ডে হিন্দুশাসন কালের ধারাবাহিক ইতিহাস বিনিবদ্ধ 
হইবে । অধ্যাপক ই, জে, রেপপন এই দুই খণ্ডের 
সম্পাদক, এবং বিশেষজ্ঞগণের উপর বিভিন্ন অংশের রচনা- 
্্ত হইয়াছে । সুতরাং “গৌড়রা মাল!” রচনায় : হস্তক্ষেপ 
করাটা খুব অন্তায় বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে না। 
“গৌড়রাছমাল!” সঙ্কলনের উদ্ধম অসঈত ন! হইলেও, 
“অযথা কল্পনার” প্রাচুর্য, বশত ফল ভয়াবহ বিবেচিত 
হইতে পারে। কিন্তু কতিপয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ 
অন্তর্ূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাঁখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় নানা মতভেদ মত্বেও ভাদ্রের “প্রবাসী”তে 
এই উদ্মের প্রশংসাই করিয়াছেন। ডাক্তার হোর্ণলি 
লিখিয়াছেন-_ | ৃ 
Your investigations into the medizeval history of 


Bengal, and your discovery’ of the line of Varman 
Rulers, are exceedingly interesting. Ionly wish your - 
Gauda-raja-mala had been written and published in 
English. Of course, it is quite intelligible that in view 
of its interest for Bengali readers you published it in ( 

Bengali. At the same time your Research ৬ 
deserves to be known to European historical students, 
who I am sure, would be greatly interested; but to 
whom, I fear, owing to their unfamiliarity ‘with 
Bangali it will remain inaccessible. Could you not 
arrange for an English edition, or contribute it in a 
series of articles to an English periodical, say, the 
Indian Antiquary. 


এই 


রম ঈংখ্যা] ' 


সস শািপলিপশশসসসপাসউিপপ পিস দিলা পতল পিতল স্পিন সপাতিশপাসিপাসিলিিসিিলসিির্পীশিশা 


প্রসিদ্ধ ভিনসেণ্ট স্মিথ বাঙ্গলাভাষ! জানেন না। শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কর্তৃক “মভার্ণরিভিউ” পত্রে 
প্রকাশিত 'হুইট প্রবন্ধে, এবং বরেন্দ্র.অন্তুলন্ধান-সমিতির 


“এ শিল্পশালার “গাইড বুকে” প্রদত্ত “গৌড় রাজমালার” সিদ্ধান্ত- 


॥ a ৬.১ শে 
novel information. . 


ন্মিথ পিখিয়াছেন £.- 


নিচয়ের সারাংশ পাঠ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন £-- 


:. “] have much pleasure in acknowledging the receipt 


. of your. Guide and two pamphlets on, the stones of 


Varendra which, though small in bulk, contains 
much new and important historical information. 
‘tI ‘am sorry that I do notread Bengali and so 


cannot readily make use of the society’s history 


. of the Pala dynasty. The abstracts given in the 


papers ‘sent by you in themselves contain much 


ঠি - Your account of Pala 
history too might well be published in English”. 


“গোৌড়রাজমালায়” প্রদত্ত একটি অভিনব সিদ্ধান্ত, দীনাজ- 
পুর স্তগুলিপির এতিহাসিক ব্যাখ্যা, 


Your treatment of the Kamboja Pillar inscription 


. seems to be quite sound.” 


“গৌড়রাজমালা” প্রকাশের পরে বে সকল নুতন প্রমাণ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত গ্রন্থোক্ত কোন কোন 
প্রধান সিদ্ধান্তের বিরোধ দৃষ্ট হয় না। “গোৌড়রাজনালায়” 
কৈবর্নায়ক দিব্য নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহের সম্বন্ধে বলা” হইয়াছে 
যে ইহা গৌঁড়রাষ্ট্রের অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ। 
নবাবিষ্কৃত ভোবন্মীর বেলাব তাত্রশানন এই মতের সমর্থন 
করিতেছে । এই তাঅশাপন হইতে জানা যায় কৈবর্ভ- 
নায়ক দিব্যের বাঁ দিব্বোকের অভ্যুদয়ের সময়ে জাতবর্ম্মা 
বিক্রমপুরে এক স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।* 


.দিব্যের বিদ্রোহ এবং জাতবর্ম্মার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্টা, 


সমসময়ের এই ছুইটি ঘটনা অসংলগ্ন বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। বরেন্দ্র বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের স্থযোগেই 


_ জাঁতবৰ্ম্মা মনস্কামসিদ্ির অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে 


'হয়। সত্বর দেখা যাইবে আর একখানি নবাবিদ্কৃত 


(অপ্রকাশিত) তাত্রশাসন আদ্দিশূর সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের 
পরিপোষণ করে। 


#* Alkshay Kamar Maitra’s “Stones of Varendra”" 





, 12716022775 Review, September, 1912; শ্রীযুক্ত রাঁধাগৌবিন্দ - 


বসাকের্‌ ““নবাঁবিদ্কৃত তাঅশানন,” নাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১৯। 


- অধমৈর জয় 


সম্বন্ধে ভিনসেন্ট - 


৪৭৫. 


পাতত পিউ িপিলসিসিনপাসিপাসিপিপীস্সিীম্পিপাপিদশিশসিপিগাতিীপসিশী তিতাস প শত লা 


বিজয়বাবু ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে ভাস্কর্যের 
নিদর্শনকে কোন স্থানই দান করেন নাই। ভত্তিভাজন 
শ্রীযৃত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীধুত পাঁচকড়ি বনে]- 
পাধ্যায়ের লেখনীর প্রসাদে বাঙলার (বরেন্দ্রের ) ধীমান 
ও বিতপাঁলের ভাস্বর্যযরীতি অনেকের নিকটেই পরিচিত 
হইয়াছে । নিদর্শনও অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। এই 
রীতির সম্বন্ধে মৈত্রেয মহাশয় বাঈলা-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন 
শুনিয়। ভিনসেন্ট ম্িথ লিথিয়াছেন,-- | 


“J wish I could read Bengali as the discussion of Dhi- 
man’s and 81680251575 art would interest me much: 
But I am too old to learn new languages.” 


পাশ্চাত্য স্থধীবৰ্গের এই সকল অভিমত অনেক .দিন পাইয়া 
থাকিলেও ইহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় 
নাই। এবার বরেন্্র-অন্ুসন্ধান-সমিতির প্রতি এবং যে ছুই 
জন “কৃতী পুরুষ” ইহার নায়ক তাহাদের প্রতি অকারণ 
আক্রমণ নিবারণ করিবার উদ্দেপ্তে লজ্জা ত্যাগ করিয়া 
নিজের কথা নিজে বলিতে. বাধ্য হইলাম। ভরসা করি 
সদয় a পাঠিকা তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। 

| শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ । 


অধমের জয় 


চন্দ্র কহে খন্যোতেরে 

“গর্ক যে তোর দেখুছি তারী-- 

সত্যি আছে রত্তি আলো 

কীর্তি দেখে হেসে মরি !” 
জোনাকী কয়-_সত্য বটে 

রশ্মি সে তোর বিশ্বজোড়া, ' 

বিত্ত সে যে আত্ম নহে 

ধৰ্ম্ম যে তোর ভিক্ষা করা!” 

_ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিত্তা। 


চীনে রাবি 


চীলী প্রদেশের কথা। 
সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিকতত্ব। 
চীলীর অর্থ প্রত্যক্ষ শীমন (direct 7012) 
সাআজ্যের রাজধানী এই গ্র্দেশে অবস্থিত বলিয়া 


ইহার নাম চীলী হইয়াছে। এই কারণে চীনসাত্রাজ্যের . 


সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা চীলী প্রদেশ বিশেষভাবে শ্রেষ্ট। এই 
চীলীগ্রদেশ চীনের মহাপ্রাচীর দ্বারা ছুই ভাগে বিভক্ত । 
এই প্রাচীরের উত্তরাংশে চীনকন্ম্চারীদিগের অধীনে 
মগোঁল জাতীয় লোকের বাঁস। প্রাচীরের দক্ষিণাংশ 
সমতল এবং বর্ষাকালে জলগ্লাবনে ভাসিয়া বায়। এই 
প্রদেশের এই অঞ্চল প্রাক্কৃতিক দৃশ্যে ও স্বাস্থ্যে অন্ত 
প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর মনোরম ও শ্রেষ্ঠ | এখানে 


শীতকালে খুব শীত এবং গ্রীষ্মকালে গরম হইলেও তাদৃশঃ 


অসহনীয় গরম নহে। 
এই প্রদেশে ১২৪টা ডিষ্টরী্ট বা জেলা আছে। পেকিন, 
পাওটিংফু, টিয়েললীন, জেহল, টুংচাও, চেং-ফু, সাংহাই, 
কোয়ানহো, চিয়ানফু, ইউং, লিংক, চাওইয়াংফু, সুয়ানফু, 
প্রভৃতি নগর প্রধান। 
ংক্ষিপ্ত এতিহাঁসিক ঘটন। | 


নানা রাঁজবংশের নান! ভাগ্যবিপর্যায়ের মধ্য দিয়া 


প্রায় এক সহস্র বৎসর যাবত পেকিনে চীনসাত্জের 


রাজধানী স্থাপিত আছে। 
এখানে রাজত্ব করেন। বিদেশীগণের সহিত সন্ধির পূর্বে 
পাংটিংফু এই প্রদেশের প্রধান নগর ও গবর্ণর জেনেরালের 
বাসস্থান ছিল। প্রসিদ্ধ লিংহুং-চাংএর শাদনকালে বিদেশী 
রাজাদের প্রতিনিধিদিগের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিক কাঁধ্যের 
সুবিধার জন্য এই স্থান হইতে টিনশীনে গবর্ণর জেনেরালের 
বাসস্থান স্থাপিত ‘ হয়। বক্সার যুদ্ধে কতকগুলি 
আমেরিকান ও ইংরেজ মিশনারীকে এই স্থানে হত্যা 
করা হইয়াছিল। 

১৮৫৮ খ্রীঃ টিনণীনে হ্‌ এলগীনের সঙ্গে চীন 
গবর্ণমেন্টের সন্ধি হর, ১৮৭০ খ্রীঃ এখানে ভয়ানক 


২৬৭ বৎসর যাবত মাঞ্চগণ 


প্রবাসী ফান্তন, ১৩১৯. 





'করেন। 
. পেকিন, আক্রমণ করিলে বৃদ্ধা রাণী জে-মীর স্বামী সম্রাট 


[ ১২শ ভাঁগ, হয় খণ্ড 


পাশপাশি সি 


বিদেশী হত্যাকাণ্ড হয় এবং ১৯০০ খ্রীঃ বিদেশী ভি 
তোপ দ্বারা এই সহর বিধ্বস্ত করে। এই সহরের 


পাচ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পেইহো! নদীর বাঁমধারে বিদেশী 
তাহাতে বিদেশী শাসন প্রণালী-১৮% 


কনশেসন' আঁছে। 
প্রবর্ভিত। বা 
পেকিনে এবং টিনশীনে, প্রত্যেক সহরে, প্রার ১০ লক্ষ 
লোকের বাঁস। | 


জেহো| বাঁ জেহোঁল রাজপরিবার ও ' সম্রাটের বিপদ 


আপদে পলায়নের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই স্থান মহা- 


প্রাচীরের উতরে অবস্থিত। 


১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড সেকাঁটিনী দৌত্যকার্যে গিয়াছিলেন। 


এই জোহলে সম্রাট কিয়ান লুং তাহাকে সাদরে গ্রহণ" 


১৮৬০ খ্ৰীঃ সমবেত ইংরেজ ও ফরাসী-সৈন্ত 


হিয়েনফুই এই জোহলে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং বক্সার 
যুদ্ধের সময়ও বৃদ্ধা রানী ও সম্রাট Ie 
পলাইয়! আশ্রয় লন । 

সাংহাই কোয়ান মহাপ্রাচীরের শেঁষ রী প্রান্তে 


অবস্থিত। ইহ! অতি সুদৃঢ় স্থান। বক্সার যুদ্ধ হইতে 3 


কতকগুলি বিদেশী সৈস্ভ এই স্থ স্থান দখল করিয়া বসিয়া 
আঁছে। 

লিহুংচাং এবং ইউন-শী-খাইয়ের উন্নত 
শাসনকালে এই প্রদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার বহুল 
পরিমাণে হইয়াছিল। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রোমান কাথলিক 
্রষ্টিযান ধৰ্ম্ম এই প্রপ্জেশে প্রচারিত হইতেছে এবং পেকিনের 
গ্রীক্‌ চার্চ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইমাছে। 


বর্তমান বিপ্লব ৷ 


রুষ-জাঁপাঁন যুদ্ধের পর চীন জাপানের শক্তি ও নিজের 
দুর্বলতা দৃষ্টে চিন্তাকুল মনে আপন দুর্বলতার কারণ 
দূর করিতে ব্যস্ত হইয়া প্রজাতন্ত্র পার্লেমেন্টারি গবর্ণমেগ্ট 
স্থাপনের জন্য বিদেশী ধরণে শাসনকার্য্য শিক্ষার্থে কতকগুলি 
শিক্ষার্থীকে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ 
করিল। বৃদ্ধা রাণী দশ বৎসর'' পরে পালিয়ামে নট 


প্রথায় 


৬ 


৫ম সংখ্যা ] 

. স্থাপন করিবেন রই প্রকার-অঙ্গীকার করিলে ১৯১৭ খ্রীঃ 
চীনে.বিদেশী ধরণে পালিয়ামেণ্ট স্থাপিত হইবে অবধারিত 
হয়। কিন্ত আসিয়ার; বিশেষতঃ "চীনের, রাজনৈতিক 

অবস্থা এত দ্রুত পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল যে 

চীনের উন্নতিণীল শিক্ষিত লোকের! অধৈর্ধ্- হইয়া 


উঠিল। তাহার! এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে পারিবে . 


না বলিয়া নানা আন্দোলন আরম্ভ করিল। শক্তিশাদক 
বৃদ্ধা জেসীর ও সম্রাট কোয়াংশুর মৃত্যুতে এবং বালক 
সম্রাট সিংহাসনে আসীন হওয়াতে লোকেরা আরও 
দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া আন্দোলন ও দাবি আরো অধিকতর 
গভীরভাবে উত্থাপন করিতে লাগিল। এই আন্দোলনের 
ফলে ১৯১৭ খ্রীঃ প্রকৃত আনুষ্ঠানিক নিয়মতন্ত্র গবর্ণমেন্ট 
_ স্থাপিত হইবে বলিয়া ১৯১১ খ্রীঃ ঘোষণীপত্র প্রচারিত 
_হইল।- এবং সেই নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণীলী স্থাপন করিয়া 
লোঁকশিক্ষার আয়োজন করিবার জন্য জে-চেং-ইউয়ান 
নামক জাতীয় সমিতি স্থাপন এবং রাঁজকীয় ক্ষমতা ক্রমে 


খর্ব করিয়া প্রজাশক্তি বৃদ্ধির আয়োজন হইতে লাঁগিল। 


গত নয় মাস যাবত ইহার দ্বারা বিশেষ কোন ফলপ্রদ 
কাৰ্য্য সম্পন্ন হয় নাই, কেবল বুথ! বাদ প্রতিবাদ ও অকর্ন্মণ্য 


আইনকান্থনের পাুলিপি প্রস্তুত ছাড়া অন্ত কোন কার্য্যের, 


আযোজন দৃষ্ট হয় নাই। যে মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহাঁও প্রাচীন মন্ত্রীসভা ব! গ্র্যাণ্ড কাউনসিল 
হইতে বড়- পৃথক দৃ হইল না। কেবল পুরাতন 
দোকানের নূতন নমি দিয়া ব্যবম! চালানোর কৌশলের 
মত এই কাৰ্য্য হইল। মাঞ্চু প্রিন্সগণ সৈনিক ও অন্তান্ত 
বিভাগে আপন আপন ক্ষমতা ছাঁড়িতে সঙ্কুচিত হইতে 
লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স চিং মুখে খুব ভবিষ্যতের 
আশ! ভরসা দিলেও 'কার্য্যত কিছুই করিলেন না। বার্ধিক 
। বাজেট প্রস্তুত হইলে দেখা গেল যে রাজকোষ অর্থশৃন্ত । 


৮ এদিকে সেপ্টম্বরের প্রথমে চাং-ইউ প্রমুখ মন্ত্রীসভার 


মেম্বর -ও অন্ঠান্তট উচ্চ . কর্মচারীগণের প্রায়, ভ্রিশজনের 

কলুষিত, ভাব ও: ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় পেকিনে এক 

বিষম :আন্দোলন উপস্থিত হইল. ইহারা সাদাকাগজে 

নিয়োগপত্র স্বাক্ষর. করিয়া. উচ্চমূলাপ্রদানকারীদিগকে 

" রাঁজকর্ণচারীদিগের. পদসকল বিক্রয়. করিয়া বহু অর্থ 
রি | 


| চীনে রাষ্ট্রবিপ্নব 


কত পপি রিকি পিজা’ পিসি সস সপ পা পিজা বত লা শিচ তত সা নত পা সকাশ 


88৯ 


গ্রহণ করিয়াছিল। এইসকল গন দ প্রকাশ হইয়া (পড়িলে 
অনেককে ধৃত করা হয় এবং বিচারের জন্য আদেশ করা 
হয়। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের এইরূপ কলুষিত ব্যবহারে, 
উন্নতিশীল সংস্কারপ্রার্থীগণের মনে দ্বণা ও মাঞ্চবিদ্বেষ : 
আরও প্রবল হুইয়া উঠিতে লাগিল। 
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে চতুদ্দিক হইতে বিদ্রোহের 
সংবাদ পেকিনে পৌঁছিতে লাগিল। তন্মধ্যে ছিছোয়ান, 
হুপে প্রভৃতির বিবরণ ততৎপ্রদেশের বিবরণের সঙ্গে 
প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান বিদ্রোহ ভূতপূর্ব্ব টাইপিং বিদ্রোহ ' 
অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল। 
১২ই অক্টোবর পেকিনে প্রকাশিত হইল যে বিদ্রোহীগণ 
প্রজাতন্ত্র শাদনপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া ডাঃ স্থুন-ইয়াট- 
সেনকে তাহার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিবে। তাহার ভ্রাতা 
স্থন-ইউকে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি কর! হইবে এবং :' 
পাং-হোয়া-লেংকে হুপের গবর্ণর জেনেরাল নিযুক্ত করা ' 


হইবে। ' 


_ এইসকল সংবাদে পেকিনে মহা আতঙ্ক উপস্থিত 
হওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য সহরে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ 
করিয়া নগর রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইল। রর 

রাজাদেশ দ্বারা ইউন-শী-খাইকে হু-কোয়াং প্রেশ- 
দবয়ের ভাইসরয় নিযুক্ত করিয়া আদেশ কর! হইল যে তিনি . 
অবিলম্বে উচাং গিয়া রাজকীয় প্রভূত্ তর চেষ্টা ' 
করিবেন। | 

ইউন-শী-খাই প্রথমতঃ এই পদ গ্রহণে অস্বীকার 


' করিয়াঁছিলেন কিন্ত সেটা চীন দেশের প্রথা মাত্র । প্রথমবার 


কোন পদ ভদ্রতার চিহ্ণ স্বরূপ অস্বীকার-করিয়! পরে দ্বিতীয়- 
বার অনুরোধ করিলে গ্রহণ করাই রীতি। বৃদ্ধা রাণী 
তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন সেই জন্য তিনি নাকি এই 


' . বিপদ্বকালে .এই সংকটসঙ্কুল পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 


হইলেন। তিনি পুনরায় রাজকীয় কার্ধ্য গ্রহণ করাতে 
পেকিনে অনেক আশা সঞ্চারিত হইল। সকলেই মনে 
করিতে লাগিল যে এক! ইউন-শী-খাইয়ের নামেই বিদ্রোহী- 
গণ আতঙ্কিত হইবে। 

" গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ৫০ লক্ষ টেল ধার করিতে 
প্রস্তুত হইলেন। এই কারণে পেকিনে দেশী ও বিদেশী 


| Be 
ব্যাক ডলারের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ব্যান্কে আমানত: 
: কারীগণ আপন: আপন-আমানতি টাকা লইবার জন্ত ব্যস্ত 
- হইল । ১০ ডলারের নোট ২ ডলারে, বিক্রীত হইতে 
‘আঁরম্ত করিল। 
বিদ্রোহের স্থানে দ্রুত সৈন্যত প্রেরণের জন্য পেকিন- 
টিনণীনের যাত্রীগাড়ী স্থগিত রাখিয়া দিবারাত্রি যুদ্ধস্থলে 
দৈ্ত প্রেরিত হইতে লাঁগিল। রাজপুরী রক্ষার্থে ৪০০০ 
"মাঞু গার্ড মৈম্ত জেনেরাল চিয়াং-কুই-টীর অধীনে আসিয়া! 
উপস্থিত হইল । 
জেনেরাল ইনছাং স্থলটৈস্তের এবং এডমিরাল সা 
জলগৈস্তের অধিপতি হইয়া হাংকাও ও উচাং আক্রমণের 
'জন্ত প্রেরিত হুইলেন। ইউন-শী-থাইকে এক আঁদেশপত্র 
দ্বারা সমস্ত জল- ও স্থল-সৈন্যের সর্ধোচ্চ অধিনায়ক 
“নিযুক্ত করা হইল। একথ|। হুপে 'প্রর্দেশের বিবরণে 
লিখিত হইয়াছে । | 
১৭ই অক্টোবর ১০,০০০ পৈন্য পাঁওটিংফু' হইতে 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ অভিমুখে প্রেরিত হইল। 'হাংকাও ও পেকিনের 
মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন ক্তিত হওয়ায় যুদ্ধের সংবাদ 
পেকিনে পৌছিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এই সময়ে 
সংবাদ পাওয়া গেল যে ইউন-শী-খাই হাংকাওয বধ 
ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
৷ পেকিনে  অর্ধসরকারী সংবাদপত্রকলে প্রকাশিত 
হুইল যে জাপানই এই বিদ্রোহের মূল; জাপানীগণ 
'বিদ্রোহীদিগরকে সাহায্য করিতেছে। 
' পের বিদ্রোহী জেনেরাল, পূর্বে গবর্ণমেণ্টের সৈশ্তদলে 
থাকার সময়, জাপানে যুদ্ধশিক্ষার্থে গিয়াছিলেন। তথায় 
তিনি ভাবী বিদ্রোহীগণের সঙ্গে যোগ দিয়া চারি বৎসর 


পুর্বে, যে ঘোষণাপত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই তিনি ' 
বর্তমানে উচাং ও হাংকাও অধিকার করিয়া প্রকাশ: 


করিয়াছিলেন। একথা যদি সত্য হয় তাহা হুইলে: দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যতের উপর অটল বিখাসের ইহা! এক 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

মাঞ্চুরিয়াতেও অশান্তির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। 
'তজ্জন্ত পেকিন রাজপুরীতে এবং মার মহা ভয়ের 
সঞ্চার, হ্ইন। | 


বাসা, ১৩১৯, 


সা-চেন-সিং ও ভাইসরয় জুই-চেং 


- [ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ee তল পতল সলা লা "৯৯১৬ লাশ চপল এ ৫০ পা পা স্পস্ট জলা পদ “তা! 


-১৯শে অক্টোবর পেকিন গেজেটে প্রকাশিত টনি যে 
রাজকীয় সৈন্তের জয় হইয়াছে।' বিদ্রোহীগণ যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া, পলায়ন করিয়াছে। আরো পীঁচ.ট্রেন-বোৌঝাই 
সৈন্য হাংকাও পৌঁছিয়াছে। 

গেজেটে আরে! প্রকাশ যে ইউন-শী-খাই, টোয়ান- 
ফাং-চ্ছেন-শুন এবং .ইন-ছাং, এই চাঁরিজন' বিশ্বস্ত 
রাজভূত্যের কার্যকুশলতা দ্বারা রাজ্যে শান্তি স্থাপিত 
হুইবে। বিদ্রোহী দম্থ্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত করার 
কড়া আদেশ জারি হইল। উহার সঙ্গে সঙ্গে আর এক 


রাঁজাদেশ দ্বারা হুপের রাজভক্ত ভাইসরয় জুই-চেং এবং . 


সেনাপতি চাং-পিয়াওকে কাৰ্য্য হইতে বরখাস্ত করা 
হইল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে হুপের বিদ্রোহী 
সরদার লি-ইউন-হুংকে কাঁধ্য হইতে: জবাব দেওয়া 
বা তাহার কোন ক্ষমতা অপহরণ করা হইল না। 
ইহার দ্বারা এই কথাই প্রমাণ হইল যে সকলেই "শক্তের 
ভক্ত নরমের যম ৮ 

-হাংকাও ও উচাং রাজকীয় সৈন্তের হস্তগত হওয়ায় 
বিদ্বোহীগণ কিছুকাঁলের ভজন্ত হতাশ হুইয়া পড়িল এবং 
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সন্ধির প্রস্তাব চলিল। ইতিমধ্যে পেকিনে গুজব উঠিল 


যে রাজকীয় এক:গুপ্ত আদেশ জারি হইয়াছে, তাহা দ্বারা 
হুপের ভাইসরয় 'জুই-চেংকে ধৃত করার এবং জেনেরাল চাঁং- 


পিয়াওয়ের শিরশ্ছেদ করার আদেশ হইয়াছে । 


ব্রিটিশ নৌসেনা ও স্থলসৈন্তের পক্ষ হইতে যুদ্ধের . 
গতিবিধি 
কর্মচারী হাংকাও অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাদিগকে শিনিয়াং-চাঁও নামক স্থানে স্থগিত থাকিবার 


পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কয়েকজন ব্রিটিশ 


আদেশ হইল। 
হুপে প্রদেশের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে এডম্িরাল 
একত্র .পে কনে 


দরখাস্ত করেন যে রাজকীয় নৈন্তের জেনেরাল ইন-ছাং '- 


সত্বর ন! আসিলে বর্তমান রাজকীয় সৈন্তের দ্বারা হস্তচ্যুত 


স্থানসকল পুনরধিকার করা যাইতে পাঁরবে না,. এবং 
তাহার! মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন] এই সংবাদে 


পেকিনের চীনা ও বিদেশী মহলে এই ধারণা জন্মিল যে - 
ছেনেরাল ইন-ছাং যদি সত্বর যুদ্ধে জয়ী হইয়| বিদ্রোহীদিগকে ৷ 


৫ম সংখ্যা ] 


লা পিংগল ন পেস্ট 


পরাভূত না করিতে পারেন, তাহ! হইলে ইয়াংশীনদীর 
উভয় তীরস্থ প্রদেশ সমূহ সত্বরই হস্তচ্যুত হইবে। 
পেকিনের গবর্ণমেণ্ট'টাকা ধারের জন্য বিদেশী ব্যাঙ্ক- 
শ্সকলে আবেদন করিলেন, কিন্তু বিদেশীগণ তহুত্তরে 
কহিলেন যে" “এই গৃহবিবাদের সময় বিদেশীগণ সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ ভাবে থাকিবেন।' স্থুতরাঁং কোন পক্ষকে কোন 
প্রকার সাহায্য কর! তীহাঁদের নীতিবিরুদ্ধ 1” 





সরস 





. সকল প্রদেশেই এই সময় অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। : 


তাহার কারণ বিদ্রোহের জন্য সকল প্রদেশ হইতে 
রাজস্ব আদায় বন্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত 
খরচ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 

২৬শে অক্টোবর পেকিনে সংবাদ। পৌছিল যে সেনদীর 
'রাজধানী গিয়ান-ফু বিনাযুদ্ধে বিদ্রোহীগণের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছে। এই স্থান অতি. সুদৃঢ় ছিল, ইহার 
পতনে পেকিনে বড় আশঙ্কা উপস্থিত হইল | 


চীনের এই বিবাদের সুযোগ পাইয়। রুষিয়া মঙ্গোলিয়া . 


গ্রাস করিবার জন্য ষড়যন্ত্র সুরু করিল। চীনের সঙ্গে 


নগোগিয়া লইয়া যে সম্ধিপত্র.ছিল সেই সন্ধির সর্ভ. 


প্ররিবর্তন করিয়া মঙ্গোলি্াকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার 
দিয়া (॥॥৫০০০7) ছুই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে এই 
প্রদ্দেশকে কুদ্রাকার রাহ্যরূপে স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াসী 
হইল। এই অভিসন্ধিতে মংগোলিয়ার খা-কে ভুলাইয়া 
সেণ্টপিটার্সবার্গে লইয়া যাওয়া হইল। ৃ 
পেকিনে ইহাঁও জানা গেল যে মঙ্গোল দৈন্য বিদ্রোহী 
হইয়াছে । তথায় তাহার! আপনাদিগকে রাষ্ট্রবিপ্বকারী 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। * 


চীলীপ্রদ্দেশের পূর্ব গবর্ণর জেনেরালের বামস্থান . 


পাওটিংফুর লোক খুর বিচলিত হইল। তথা হইতে 
প্রত্যেক ঘণ্টায় দৈন্য দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা! করিতে 
"লাগিল । 


পূর্বে ছি-ছোয়ান প্রদেশের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছিল: 


যে ব্রিটাশ গব্র্ণমেন্ট হইতে ১০,০০০,০০০ দশ মিলিয়ান 


পাউণ্ড ব। পনর কোটী টাকা ধার করিবার জন্য চীন ' 


পোষ্ট ও কম্যুনিকেশনের মন্ত্রী সেং-ফোং-পাও এক এগ্রিমেণ্ট 
করেন। . অনেকের বিশ্বাস তাহার জন্তই বর্তমান বিদ্রোহ 


চীনে রাষ্ট্রবিপ্নব 
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সলনি সিসিপসিপসিলাস্সিলাসিপিলিপলীস্টিপস্িিস্সিপসনপাপসিলাট সস সী 


উপস্থিত হইয়াছে । সেই জন্ত মন্ত্রী সেংফোং-পাঁওকে 


: শান্তি দিবার জন্ত পেকিনের জে-চেংইউয়ান ব জাতীয় 


সভা সম্রাটের নিকটে দরখাস্ত: করিল। এই জাতীয় 
সভার ১১ জন মেম্বর উপস্থিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে 
এক মন্তব্য অবধারিত করেন .বে, মেং-ফোঁং-পাওকে 
শাস্তি না দিলে তীহার! রা এই সভায় ৮৪ 
হইবেন না। 

পেকিনে বিদেশী মৃহলে আত ডি হওয়ায় 
ইনিশকিলিন্‌ রেজিমেণ্টের ইংরেজ সৈন্ট পুনরায় বিদেশী- 
গণকে রক্ষার জন্য উপস্থিত হইল। 

- ২৫শে অক্টোবর জাতীর সমিতি পুনরায় আর এক 
অধিবেশনে নান! বাদ প্রতিবাদের পর অবধারণ- করিলেন 
যে -সেংফোংপাওকে সত্বর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা 
ঈউক, আর ..বর্তমান অশান্তিতে দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা যে প্রকার দীড়াইয়াছে তাহাতে সত্বর পালিয়ামেণ্ট 
স্থাপন করিয়া উপযুক্ত -ও দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠন কর! 
নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে ।: ইহার ফলে রাজা, এক 
আদেশ প্রচার করিলেন | 

রাঁজানুগ্রহসুচক আদেশ। 

“হুপে ও'ছি-ছোয়ান প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া 
বহু নির্দোষ লোকের বংপরোনাস্তি কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । 

“বিদ্রোহীগণ বিনা কারণে নান৷ স্থানে অশান্তি উপস্থিত 
করিয়া রাঞ্যের চিরস্থায়ী আইনের বিরুদ্ধে কাৰ্য্য করিয়াছে।- 
তাঁহার! রাজকীয় ক্ষমত! ও কর্তৃত্বকে পদদলিত করিয়া 
বহু নগর অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহের সর্দারগণ 
ঘোর পাপী ও নিষ্ঠুর । স্থতরাং তাহাদের অপরাধ অমার্জ- 
নীয়। . যেসকল রাজকীয় সৈন্ভ এবং প্রজাবর্গ বিদ্রোহী 
সর্দারগণ কর্তৃক বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে, 
তাহারা পুনরায় রাজভক্ত প্রজা হইয়া বিদ্রোহীদিগের 
পক্ষ পরিত্যাগ করিলে ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগের 
গত ব্যবহার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। . 

“্যাহার! বিদ্রোহী সর্দারদিগকে হত্য।. করিবে, ধৃত 
করিবে বা বন্ধন করিয়া আনিতে পারিবে তাহার! যথেষ্ট 
পুরস্কার পাইবেন বিভ্রোহীদিগের যড়বন্ত্েরে কোন গ্রন্থ 
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পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ ভশ্মীভূত করিয়া ফেলিবে। 
ইন-ছাং, ইউন-শী-খাই, টোয়াং-কাং, চ্ছেন-চুং-শোরান, 
এই চারজন রাজকর্মচারীকে আদেশ: কর! যাইতেছে 
যে তাহারা রাজকীয় দয়াপূর্ণ আদেশ ও সহুদেস্তস্থচক 
ঘোষণাপত্র প্রজাসাধারণকে জ্ঞাত করান এবং বিদ্রোহী 
সৈন্তসকলকে রাজভক্ত করিতে চেষ্টা করুন। 

“এতদ্বারা প্রজাসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে 
এই আদেশ প্রকাশ হইবার পর হইতে তোমরা ভাল- 
মন্দের বিচার করিবে। নিজেদের সুবিধা ও অন্থৃবিধাঁর 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তোমরা একত্রে ও স্বতন্ত্রভাবে 
আপন ভাগ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে সাহায্য 
করিবে এবং বিদ্রোহদযনের চেষ্টা করিবে। 

“ইয়াংশী নদীর উত্তর তীরস্থ লোকেরা পুনঃ পুনঃ 
দুর্ভিক্ষে বড় কষ্ট পাইয়াছে। তাহাদের সাহায্যার্থে রাঁজমাতা 
নুংইউ দয়াপরবশ হইয়! ভূতপূর্বব রাজমাতার গচ্ছিত অর্থ 

হইতে দুইলক্ষ টেল দান করিবার জন্য রাঁজাভিভাবককে 
বাচনিক আদেশ প্রদান করিয়াছেন।” 

জাতীয় সভাকে সম্বোধন করিয়া 

7 সম্রাটের ঘোষণাপত্র । ' 

“আমরা আজ তিন বৎসর যাবত রাজসিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া অবধি দিবারাত্রি প্রাণপণে রাজ্যের নান! 
সংস্কার কাঁধ্যে ব্যতিব্যস্ত আছি। এইক্ষণ তোমরা 
জে-চেন-ইউয়ান সভার. মেম্বরগণ রাজসিংহাসনের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিবে। 
বর্তমান সভ্যতানযায়ী রাজ্যের সমস্ত রাজকীয় কাঁধ্য নিম়ম- 
তন্্ানুারে সম্পন্ন হওয়া উচিত। গত বৎসর দশম চন্দ্রমাস 

- হইতে পূর্বব সম্রাটের ইচ্ছান্ুযাঁয়ী রাজকর্মুচারীগণের 
অনুরোধ অনুসারে পালিয়ামেণ্ট স্থাপনের সময় সংক্ষেপ 
করিয়া দিয়া শুয়ান-টুংর পঞ্চম বর্ষেঞ্চ স্থাপিত হইবে 
নির্ধারিত হয়। এবং তদনুযাঁয়ী নিরমাদি পরিবর্তন করিয়া 
নূতন নিয়মসকল নির্ধারণের আদেশ কর! হয়। সময় 
ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে। ইউন-শীখাই প্রজাগণের 


পপ দলিত সিলসিলা মিলা সিলসিলা সিলগালা সি সিলসিলা পাতলা তলাতল পিত লো সোপা" 





* শেষ সম্রাটের নাম শুয়ানটুং এবং বৎসর গণনা করিতে 
হইলে এক এক সম্াটের রাজত্বকালের নুর হইতে শেষ পৰ্যন্ত হিদাৰ 
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আশ! পুর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ের 
মীমাংস। করিবার. অধিকার পাঁইয়াছেন। ধীরে ধীরে 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য । 

“আমরা মন্ত্রীবর্কে আইন প্রস্তুত করিতে, আন্ত 
করিতেছি। রীতিমত বাদ প্রতিবাদ ও তর্ক বিতর্ক ছারা 
নিয়মসকল নির্ধারণ কর! কর্তব্য । 

“তোমরা জাতীয় সমিতির স্দন্তগণ দেশের বর্তমান 
অবস্থা ও লোকের মনের ভাব অবগত আছ । অতএব, 
যাহাতে দেশে শাস্তি স্থাপিত হয় তাহ! কর! তোমাদের 
কর্তব্য। যাহাতে রাজ!-প্রজার মধ্যে ভক্তি ও ভালবাসা 
জন্মে অবিলম্বে সে চেষ্টা করা কর্তবা। ইহ! দ্বার! 
রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে এবং আমার আস্তরিক ইচ্ছা 
অনুসারে এক' আদর্শ গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইবে ।” 

রাজাদেশ। 

২৬শে অক্টোবরের রাজকীয় আদেশ দ্বারা বার্তা 
বিভাগের কমিশনার সেং-ফোং-পাঁওকে কাৰ্য্য হইতে 
বরখাস্ত করিয়! এই আদেশ হইল যে তিনি ভবিষ্যতে আঁর : 
কখনও সরকারী কার্য পাইবেন না। কেননা তাহার 
দোষেই রাজ্যে এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই-ঈস 
রাঁজাদেশ দ্বারা প্রমাণ হইল এই যে গবর্ণমেন্ট জাতীয়/ " 
সমিতির অনুরোধ ও জেদ অনুনারে সেং-ফোঁং-পাঁওকে কাৰ্য্য 
হইতে অপস্থত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুধু ইহাঁকেই . 
একাকী দোষী করা হয় নাই। রেলওয়ে সংক্রান্ত 'যে 
আবেদনপত্র তিনি রাজার নিকট প্রেরণ করেন তাহাতে 
প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স চিং, প্রিন্স না-টুং ও প্রিন্স শু-শী-চাং এই . 
তিনজনের স্বাক্ষর" করাইয়াছিলেন ; তীহাদিগের কাধ্যে 
অবহেলার জন্য রাঁজীদেশক্রমে জাতীয় সমিতি ইহাদের 
উপরও তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। 

টাংসাও-ই-কে সেং-ফোং-পাওর স্থানে বার্তা বিভাগের রা 
কমিশনার নিযুক্ত কর! হইল। ইনি ইউন-নী-খাইয়ের 
পক্ষের লোক । | 

টিন-শীন-পাচকাউ রেলওয়ের: পূর্ববর্তী ডাইরেক্টর 
লু-হাই-ছোয়ানকে “রেডক্রস” শুশ্রাধা-সমিতির ডাইরেক্টর 
নিযুক্ত করা হইল ।' রাজমাঁতা ও সমিতির সাহায্যের জত 


ত্রিশ হাজার টেল দান করিলেন। 
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সলিল লাক তলাতল জলা পিত তলা সলা পতল সি লোপ লা শন 


_ ছি-ছো়ানের ভাইসরয় তিব্বতের ভূতপূর্ব - আঘান 
চাঁও-আড়-ফাংকে ও টোফ়ান-কাংকে এ প্রদেশের বিদ্রোহ 
এ জন্ত পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার! এ. কার্যে 
অসমর্থ হইলে গুরুতর শাস্তিভোগ করিবেন এরূপ আদেশ 
প্রকাশিত হইল। 

চেংঠোর লেপ্টেনাণ্ট জেনেরাল টিয়েন-চেং- ক 
নন কার্য হইতে অপস্থত করিয়া তুর্কিস্থানে নির্বা- 
সনের আদেশ হইল। 

জাতীয় সমিতি জে-চেং-ইউয়ানের দ্বিতীয় অধিবেশনে 
সমস্ত সদস্তগণ একত্র হইয়া সেংফেং-পাঁওর “অপরাধের 
বিচারের জন্য জেদ ' করিতে লাগিলেন। 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে যদি তাহাদের অনুরোধ 
অনুসারে সেংর বিচার ন! কর! হয় তাহা হইলে সমিতি ভঙ্গ 
হইবে, আর তাহারা কেহ এই সমিতিতে উপস্থিত হইবেন 
না । যখন রাঁজপক্ষ হইতে জিজ্ঞাস! করা হইল যে সেং 
আত্মসমর্থনের জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন 
কিনা, তখন মেম্বরগণ একবাক্যে বলিলেন যে তাঁহার! 
তাহার মুখ পর্যন্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। 

সেংফোং-পাওর বিরুদ্ধে ষৌলটা-অক্ষর-যুক্ত চার্ল্জ বা 
অপরাধ ধার্য হইল। তাহার ভাবার্থ এই-__প্রাজোর সমস্ত 
ক্ষমতা নিজ হস্তে একচেটিয়া করিয়া লওয়া, ছুরাশাপুর্ণ 
অর্থলোলুপত!, শাস্তিভঙ্গ করা, সম্রাটকে প্রতারিত করা, 
দুর্ধলের, উপর অত্যাচার কর! প্রভৃতি পাপ কার্ষোর 
দ্বারা সম্রাটের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে ।” 





' সেং-ফোং-পাঁওর প্রতি এই ভাবে অভিযোগ উপস্থিত - 


কর! হইলে, ব্রিটীশ, ফ্রেঞ্চ জর্ম্মান ও জাপান গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে পেকিন গবর্ণমেণ্টকে অন্তুরোধ কর! হয় 
যে সেংফোং-পাওকে যেন হত্যা না কর! হয়। 
| ভাহারা তাহাকে উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোক মনে 
4-.করেন। oo 

বাস্তবিক রাষ্ট্রবিপ্রবকারীগণ তাঁহাকে' হত্যা করিবার 
ষড়যন্ত্র 'করিয়াছিল। কিন্তু তিনি পলায়ন করিয়া আমে- 
রিকার. লিগেশনে আশ্রয় লন। তথ! হইতে দশ - জন 
নৌসেনাঁর পাহারায় তাহাকে. টনশীনে পাঠার্ন হয়। 
এবং টিনশীন হইতে জর্্ীন মারে .তিনি সাংহাই: যাত্রা 


- চীনে রাষ্টরবিপ্লব J 
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তাহার! ভয়. 


৪৫৩ 


করেন। এই সময়ে সেং-ফোং-পাওর নাকি ৩০ লক্ষ 
টেল বা ৭৫ লক্ষ টাক! অপহৃত হইয়াছে। 

এই সময়ে পেকিনে জনরব উঠিল যে সম্রাট রাদ- 
পরিবারসহ জেহলে পলায়ন করিতে সংকল্প করিয়াছেন । 

হুপের ভাইসরয় জুইচেং পলাইয় সংহাই গিয়াছিলেন। 
তাহাকে ধৃত করিবার জন্য নাংকিনের গবর্ণর-জেনেরালের 
উপর আদেশ পাঠানো হইল। 

-পেকিন গবর্ণমেণ্ট টিনশীনের বিদেশী কনসেশনের মধ্য 
দিয়! সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব করিলে তাঁহারা তাহাতে. 
স্বীকৃত হইলেন না, কেননা ইহার! যুদ্ধের নিয়মান্ুসারে 
নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রতি 
মুহূর্তেই টিনশীনের পতনের আশঙ্কা হইতেছিল। 

পেকিনে এত আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে পেকিনের 
মাঞ্চ রমণীগণ চীনরমণীর পরিচ্ছদ পরিয়া অন্তত্র যাতায়াত 


করিতে লাগিলেন। তাহাদের মাথার সেই বাছুড়ের পাখার 
মত খোপা আর পেকিনে দৃষ্ট হইতে লাগিল না। 


কতকগুলি মাঞ্চু সনত্াত্ত লোক সপরিবারে পলাইরা সাংহাই 
যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া 
তাহাদের পুরুষগণ নিহত- হইলেন এবং রমণীগণ বিদেশী 
ষ্বীমারে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে জাতীয় সমিতি পুনঃ 
পুনঃ জেদ করাতে সম্রাটের পক্ষ হইতে পার্িগামেন্ট 
স্থাপনের আদেশ প্রচারিত হইল। 

৩০শে অক্টোবর সম্রাট নিজ ক্রট স্বীকার করিয়া এবং 
কর্মচারীদিগের বিশ্বাদঘাতকতা দ্বারা প্রজার ও রাজ্যের 
মহা অমঙ্গল ঘটল বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে 
নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপন করিয়া প্রজারঞ্জনকার্ধয 
করিবেন বলিয়া যে শপথযুক্ত ঘোষণাপত্র প্রচার 
করেন তাহা কিয়াংশী প্রদেশের প্রসঙ্গে উল্লেখ: কর! 
হইয়াছে। 

এই ঘোষণাপত্র দ্বার জাতীয় সমিতিকে আরো অবগত 
করানো হয় যে প্রিন্স পুলুকে আদেশ করা হইয়াছে তিনি 
সমস্ত কাগজ ও দলিল পত্র জাতীয় সমিতির হস্তে সমর্পণ 
করিবেন। জাতীয় সমিতির মাঞ্চ প্রেসিডেণ্ট 
প্রিন্স নীগু পদত্যাগ করিতে আদিষ্ট হন ও পুলিশ 
বিভাগের মাঞ মন্ত্রী প্রিন্স কুই-চুনকে কার্ধ্য ত্যাগ করিতে 


: বাঁধ্য করা হয়। তাঁহাদের স্থানে চীনা কর্মচারী -নিযুক্ত 
হইলেন । পরা 
' ওলা 'নবেষরের আঁদেশপত্র দ্বারা ইউন-ী-খাইকে 
প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।. প্রিন্স-চিং প্রিন্দ-নাটুং 
প্রিন্স-ও-নী-চাং প্রিভি কাউনসিলার নিযুক্ত হইলেন। 
প্রথমৌক্ত ব্যক্তি কাউনসিলের প্রেসিডেন্ট ও শেষোক্ত. 
ছুজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হইলেন 


মন্ত্রীসভার সভ্যগণ আপন ইচ্ছান্ুসারে আপন -আপন - 


পদত্যাগ করেন এবং ইউন-শী-থাইকে পুনরায় মন্ত্রীসভা 
গঠন করিবার আঁদেশ করা হয়। 

ইউন-শী-খাই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে তাহার, স্থানে 
কোয়ে-কোয়াং-চাও ও হুকোয়ান প্রদেশদ্বয়ে অন্ত ভাইসরয় 
নিযুক্ত হইলেন ।, 


সত্াটের শেষদান। 


- ইরা নবেধ্বর জাতীয় সমিতির এক গুপ্ত অধিবেশন 


হয়। তাহাতে লাংচাওর সৈন্যগণ কর্তৃক প্রেরিত ১২টা 
সংস্কারের প্রস্তাবের মধ্যে 
করিলেন। তাহাদের মধ্যে বর্তমান রাঁজবংশকে স্থায়ী 


ভাবে রক্ষা». সর্বত্র বুদ্ধের অবসান হওয়া এবং অতি সৃত্বর 


পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপন করার প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য । . 
২রা নবেম্বর সম্রাট লাং-চাওয়ের জেনেরালের নিকট 
নিকট হইতে যে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন তাহার মর্ম এই ঃ 


£৩০শে অক্টোবরের রাজান্থগ্রহ সুচক আদেশ পাইয়া. 
সৈন্যগণ আনন্দাশ্র বর্ণ করিতেছিল। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট. 


স্থাপন না হওয়! পর্য্যন্ত রাজ্যে শাস্তি হইবে না। অতএব 
আমি প্রার্থনা! করিতেছি যে জাতীয় দমিতিকে নিয়মতন্ত 
প্রণালীর আইনের পাঙুলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ কর! 
হুউক। তাহ! হইলে গৈম্তগণ রাঁজসিংহাসন রক্ষা করিতে 
প্রাণপণ চেষ্টা করিবে এবং বিদ্রোহ যাহাতে থামিয়া যায় 
তাহার চেষ্টা করিবে ।” | 

তাহার উত্তরে সম্রাট এই উত্তর দেন--“আমরা 
(সম্ৰাট) সৈন্ধগণের রা'জভক্তিস্থচক আবেদন পাইয়া 
তাহার মর্ম গ্রহণ করিলাঁম। মন্ত্রীসভার কাধ্যত্যাগ 
এবং ইউন-শী-থাইকে নিয়োগ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হই- 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩১৯ 


পসরা বি পা এাস্িাসিপাসপসিপপা নিগার স্পা লা তিল পিপি 


একাদশটা সমিতি গ্রহণ. 


El ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস সি তিন সিল Tepe Prag ৯৯ 


ফাছে। জে-চেং- ইউফানকে মহাচীনসাআাজোর নিত 


- শাসনপ্রণালীর- পাঁগুলিপি প্রস্তত করিতে আদেশ, 


করিতেছি। ইউন-শী-খাইকে পেকিনে আসিতে আদেশ 


করা হইয়াছে এবং তাহার স্থানে ওয়েই-ফোং-পাঁওকে - 


নিযুক্ত কর! হইল। 
নূতন শাঁসনপ্রণালীর জন্য অর্থ : 
সংগ্রহের চেষ্টা । 
ডিউক-ছাই-চে অগ্ভকাঁর জাতীয় সমিতির অধিবেশনে 


( ২রা নবেম্বর ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন: 
যে দেশের উচ্চবেতনভোগী রাজকর্ম্মচারীগণ হইতে চাদা 
ংগ্রহ করিয়া ৩ কোটা টেল সংগ্রহ করিয়! ৯০ বৎসর . 


মেয়াদে বৎসর শতকরা ৬ টেল হারে সুদে ধার করা 


হউক । এই খণের দলিল সরকারি ও বেসরকারি ভাবে 


লেখাপড়া হইতে পারে। 


সমিতির সদস্তগণের উপর এই বিষয়ের বাদান্ুবাদের 


ভার অর্পন. কর1 হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। 
জাতীয় সমিতির আনন্দ । 


অগ্চকীর রাজাদেশ পাইয়া জাতীয় সমিতির মেম্বরগণ 
আনন্দে অধীর হইয়া 'উচ্চরবে চীৎকার করিয়া বলিতে 


' লাগিলেন যে “সত্তা দীর্ঘজীবী হউন, Hey নান 


হউন ।” 

জাতীয় সমিতির মেম্বরগণ ছি-ছোয়ান সনিতির মেম্বর- 
দিগকে সত্বর সভা আহ্বান করিতে কহিলেন: এবং 
জেনেরাঁল লি- ইউন- -হংকে তারে সংবাদ দিয়া' কহিলেন 
যে যুদ্ধ স্থগিত রাখুন, আমর! প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য 
যাহাতে . সম্পন্ন করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতেছি । 
জাতীয় সমিতি ইংলণ্ডের অনুকরণে ' পালিয়ামেণ্ স্থাপন 
করিতে প্ৰয়াসী হইলেন। 


প্রিন্স চিংএর শান্তিবারি নিক্ষেপের চেষ্টা । 
এই প্রকার শুনা গেল যে প্রিন্স চিং সম্রাটের নিকটে 


প্রার্থনা করিলেন যে প্রথমে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর . 


বিরোধী বত বর্তমান আইন আছে সেসমস্ত রদ কর! 


কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ অবিলম্বে .পাঁপিয়ামে_ স্থাপন. করিয়া, 


J 


~~ 


£ম সংখ্যা ] 


মেশ্বর নির্বাচন কাধ্য আর্ত হওয়া কর্তব্য ।. তৃতীয়তঃ 
প্রাদেশিক সমিতিসকলকে প্রাদেশিক গবর্ণরদিগের সমকক্ষ 


ee ত পপ 





ক্ষমত! দেওয়! কর্তব্য । চতুর্থতঃ মাঞ্চু ব্যানার (Banner) - 
তাহা হইলে তিনি কাৰ্য্য ত্যাগ করিবেন কিন্তু তাহাতে 


সূঁঁগৈন্ধদলকে নিরস্ত্র করিয়া. অস্থায়ীভাবে ব্যানারম্যান 


সন্ত সম্প্রদায় গঠন করা কর্তব্য । পঞ্চমতঃ সেইব্যানারম্যান 
সৈন্যের চীনা নাম গ্রহণ কর! কর্তব্য। ষষ্ঠতঃ ঘোষণা দ্বার! 
প্রকাশ কর! হউক যে রাষ্ট্রবিপ্রবকাঁরীদিগের বিরুদ্ধে 
কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা না করা হয়। 

নিজেরা শক্ত হইলে কি উপায়ে আপন দাবি ও সত 
হাসিল করা যায় ইহ! তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ।- 

জাতীয় সমিতি জে-চেং-ইউয়ান- নিয়মতন্ত্র ' শাসন- 
পরণালীর পাঁঙুলিপি ওরা নবেষর সমাটের 99 
জন্ত প্রেরণ করেন £-- 

১। তাঁচিং রাজবংশ চিরকালের জন্য টি 


করিবেন। 

২। সম্রাট সন্মানার্হ। 

৩। নিয়মতন্ত্র দ্বারা সম্রাটের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিতে 
হইবে। 


৪1" নিয়মতন্্র শাসন প্রণালী দ্বার! নিয়মিত হইয়াই এক 
সম্রাটের পর: অন্ত সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। 
". ৫1 জাতীয় সমিতি জে-চেং-ইউয়ান কর্তৃক নিয়মত 
শাসনপ্রণালীর আইনের পাঙুলিপি: প্রস্তুত হইয়া সম্রাটের 
মঞ্জুরির জন্য প্রেরিত হইবে। 

৬। নিয়মতন্্র শাসনপ্রণালীর কোনো! আইন সংশোধন 
করিতে হইলে পার্লিয়ামেণ্টের দ্বারা এ কাধ্য সাধিত 
হইবে। 

৭। উচ্চ সমিতির মেম্বরগণ (members of the 
upper 72886) নির্বাচনকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সি 
হইবেন। ' 


৮। পার্লিয়ামেন্ট নির্ববাচন করিয়া দিলে সম্রাট প্রধান 
. মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। 


তারপর প্রধান 'মন্ত্রী সভা! গঠনের 
জন্য সদ্‌ন্ত নির্বাচন করিয়া দিলে, সম্রাট তাহা অনুমোদন 


করিবেন। রাজবংশের প্রিন্সগণ কেহই প্রধান তীর, ও 


* মাঞুসম্ৰাটিবংশকে, তাঁচিং বংশ বলৈ। = 


চীনে রাষ্ট্রবিপ্রব .. 





8৫৫ 
মন্ত্রীসভার সদস্ত বা প্রাদেশিক গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইতে 
পারিবেন না। 

৯1. যদি প্রধান মন্ত্রী কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন 


পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হইবে না । মন্ত্রীসভার একজন সন্ত 


একাধিকবার পার্লিব্নামেণ্ট ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। 


১০। সম্রাট সাক্ষাৎভাবে জল ও স্থল-সৈন্ঠের শাসন- 
ভার. গ্রহণ. করিবেন। ..কিন্ত সেই ক্ষমতা যখন দেশের 
আভ্যন্তরিক বিষয়ে নিয়োজিত হইবে তখন বিশেষভাবে 
পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক অবধারিত নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে 


কাৰ্য্য করিতে হইবে, নচেৎ তাহার ক্ষমতা অপহরণ করা 


হইবে। 

১১1 কোনে! আইন স্বরূপ রাজাদেশ ব্যবহৃত হইতে ' 
পারিবে না, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে বা বিপদের সমর 
বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া আইন রূপে বা আইনের 
মন্মান্থদারে সম্রাটের আদেশ ব্যবহৃত হইতে পারিবে। 

১২। কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি পার্লিয়ামেন্টের 
বিনা সম্মতিতে সম্রাট করিতে পারিবেন না, কিন্তু কোনো 
যুদ্ধ বা শাস্তি ঘোষণ। পার্পিরামেণ্টের বৈঠকের সময় করিতে 


রি পারিবেন, তাহাতেও পরে ার্িয়ামেন্টের সন্মতি গ্রহণ 


করিতে হইবে। 
১৩। শাসনকাধ্য সাধারণতঃ পার্মিণিনেকের আইন 
দ্বারা অবধারিত হইবে।- 

১৪ ‘যদি বজেট পার্লিরামেণ্ট নামঞ্জুর করেন তাহা 
হইলে গবৰ্ণমেণ্ট পূর্ব বৎসরের বজেট অন্ুপারে কাধ্য করিতে 
পারিবেন না এবং বজেটের অতিরিক্ত কোনো দফা বজেটের 
সঙ্গে যোগ করিতে পারিবেন না, অথবা কোন প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় 'অবধারণ করিতে সানির 
না। 

_১৫। রাজকীয় পরিবারের ব্যয় 'নির্ববীছের জন্য যত 
অর্থ প্রয়োজন তাহা পার্লিয়ামেন্ট অবধারণ করিবেন। 
১৬। রাজপরিবার সমন্ধে -নিয়মাদি লইয়া! নিয়ন- 
তন্ত্রের সঙ্গে কোন বাদবিসম্ধাদ হইতে পারিবে না । 
১৭।- উচ্চ ও ‘নিম্ন সমিতি রাজ্যের শাসনযন্তরের 
বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপন করিবেন। 


৪৫৬ 
পালিয়ামে্ট. যাহা, অবধারিত করিবেন সম্রাট 
তাহাতে সন্মতি দ্রিবেন। 

১৯। বর্তমান জাতীয় সমিতি, রীতিমত: HAGE 
স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত ৫, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, 
১৮, ধারা অনুসারে কার্য করিবেন। ", 

উপরোক্ত ১৯টা নিয়মের . পাণুলিলি সম্রাট মঞ্জুর 
করিলেন। এ 


_ বিদ্দরোহীদিগকে শান্ত করিবার. উপায় | 


_ ৪ঠা নবেধর এই আদেশপত্র দ্বার! পূর্কোল্লিখিত ক্ষমতা 
দানের কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়! রাজকীয় সৈন্যদ্িগকে 
রাজা আদেশ জারি করিলেন যে “অতঃপর প্রজাগণ যেসকল 
বিষয়ে প্রস্তাব করিবে তাহা যদি সর্ধবাঁদীসম্মত হয়. তাহা 
হইলে আমি প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিব। : ঈশ্বর গ্রজাগণের 
নালিক, তিনিই তাহাদের: শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া 
থাঁকেন। সুতরাং জনসাধারণের চক্ষুকর্ণই ঈশ্বরের 
চক্ষুকর্ণ 1”. 

'প্ৰর্তমান রাষ্্বিপ্লবকারীগণ পূৰ্ব পূৰ্ব রাজবংশের 
রাজত্বকালের বিদ্রোহীগণের মত দর্বত্ত নহে। ' তাহাদের 
উদ্দেশ্ঠ-ছিল.রাজসিংহাসন ও প্রজাবর্গকে ধ্বংস করা। 

“আমরা -ইউন-শী-খাইয়ের নিকট হইতে আবেদনপত্র 
পাইয়াছি।. তিনি আমাদের আদেশ সর্বত্র ঘোষণা করিয়া 
যুদ্ধ স্থগিত রাঁখিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য 
গ্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট কর! এবং রাষ্ট্বিপ্লবকারীদিগকে - নিরস্ত 
করা সুতরাং তাহাকে ও তৎসদৃশ রাজকীয় কর্ন্মচারী- 
বর্গকে ওরা নবেম্বর রাঁজাদেশ জ্ঞাত করানো হইল। এবং 
তাহীদ্দিগকে কাৰ্য্যে অগ্রসর হইতে আদেশ করা হইল ।” 


১৮। 


. প্মাঞ্চু ও চীন ছুই ভিন্ন জাতি।. কিন্তু তাহা হইলেও 


এক্ষণে এতকাল একত্র অবস্থানের পর তাহাদের মধ্যে 
কোন প্রভেদ থাকা উচিত নয়। গুন” ও “ইউ” 
দুইজন প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের একজন 
পূৰ্ব্ব "ও. অপরঞ্জন পশ্চিম- দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। 
তাহা সত্বেও তাহার! চীনের পবিত্র শীসনকর্তীরূপে 
গণ্য হইয়াছিলেন। আমাদের প্রজাবর্থ নিশ্চয়ই . এই 
বিপদ যাহাতে কাটিয়! যায় তাহার চেষ্টা করিবে। ৪০ 


প্রবাপা- ফান্থন, ১৩১৯ 


চে ee Nat ee Nae গাগা পাস লা তলা সিল মিলিলা পদতল দিলা সলা পিলা শক পীল সি লগাপিললাজ্া সিল লা দিলো ঘিলা ওলা খলাছিলো শা 


প্র ১২শ ভাগ; ২য় খণ্ড 


ee ee Me et Te Ne Teed a 


কোটা লোক বাহাতে পৃথিবীর অন্যান্ত জাতিসকলের সমকক্ষ: 
হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্তর্য।.. বাহার 


জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত 
করিয়াছে, দেশের অমঙ্গল ঘটাইতেছে, তাহাদিগকে আমরা»-5 


ও আমাদিগের সৈন্তগণও, শক্রু বলিয়া মনে করিতেছি 
এই প্রকার নরহত্য। দ্বার! সা্রাজ্যকে ধ্বংস হইতে দেওয়া 
যাইতে পারে না। আমর! 
আমাদের রাজতক্ত সৈন্য ও প্রজাবর্ সত্বর দেশে শাস্তি 
স্থাপন করিয়া এক নবযুগের অবতাঁরণ| করিবে |” 
ইউন-শী-খাই পুনঃ পুনঃ 
গ্রহণ. করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে সগ্রাটের পক্ষ 
হইতে অনুরোধ কর! হইল যে ইউন: বহু, বৎসর যাবত 
সরকারি কাঁধ্য করিয়! সর্বসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইয়া- 
ছেন এবং বনু পুরুষ যাবত রাজকীয় অনুগ্রহ ভোগ করিয়!- 
ছেন। তিনি দেশহিতৈষী এবং পারদর্শী লোক। পূর্বের 
শাসনকর্তার! তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। সুতরাং 


কর্তব্য নহে। 


- রাজ্যের চতুর্দিকের অবস্থা ক্রমে শোচনীয়: হইয়া | 


উঠিতে' লাগিল। নগরের পর নগর মাঞ্চু গবর্ণমেণ্টের 
হস্তচ্যুত হইতে আরম্ভ করিল। বিদ্রোহানল দাবাগির 
মত সমস্ত প্রদেশ ছাইয়া ফেলিল। | 


ঢেল্িয়ে, চীন। শ্রীরামলাঁল সরকার। . 


Le 


আলোচনা 
“বিবাহে বর্ণসঙ্কর 1” 


এখনও আশা করি যে 


প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ পদ .. 


" তীহার এই সময়ে এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা 


প্রবীণ লেখক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র, মজুমদার মহাশয় তাঁহার 


“বিবাহে বর্ণমস্কর" প্রবন্ধে আধুনিক 'সমাজ্রবিজ্ঞানের দিক হইতে 
আমাদিগের সমাজের অবস্থা বিচার করিয়াছেন। সমাজবিজ্ঞান এবং 
জীববিজ্ঞানের জটিল কথাগুলি তিনি যেরূপ সহঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন 
তাহা বাঙ্গাল! ভাষার নুতন। তাঁহার আলোচনা-প্রণালীও নরম ও 
বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। প্রসঙ্গত্রমে তিদি লীন! বিষয়ের অবতারণা করিয়া- 
ছেন সেগুলি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না / কিন্তু তাহার মূল 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আরও আলোচনা আবশ্যক । 

মজুমদার মহাশয় ব্রাঙ্গণাদদি প্রেষ্ঠ বর্ণের বংশক্ষয়ের কথা উল্লেখ 
করিয়া উহাদিগের অন্তর্বিবীহই তাঁহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
তিনি কয়েকজন প্রাণীতত্ববিদের মত. গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে 


A 


4. বুদ্ধি পাইবে, তাহা নহে।. 


৫ম সংখ্য! ্ 
বিশিষ্ট জাতি (elect তি মাত্রেই ধ্বংসপ্রবণ হয়, ক্ষুদ্র সামাজিক 
গণ্ডী বাঁধিলেই জাতির উৎপাদনক্ষমতা হাম পাঁয়। নিকট সংযোগের 
(9০5৪ breeding) কুফল অবশ্যস্তাবী, ইহাতে মতদ্বৈধ নাই ঃ কিন্তু 
নিকট সংযোগ কাহাকে বলে? এক আদি পুরুষের বংশধরদিগের 
( মধ্যে বিবাহ হইলেই যে নিকট রক্তের মিশ্রণ হয় তাহা আমরা! স্বীকার 
করিতে পারি ন|। অধ্যাপক 07901785 নিকট সংযোগের .কুফল 
পুর্বে দেখাইয়া আরও বলিয়াছেন, ''In modern stock breeding, 
new varieties are frequently produced-from a single 
parent: pair, and the succesive generations of progeny 
are perfectly. vigorous. But in these cases breeding 
from males and females of the same parentage is not 


usual after the first generation. Subsequent generations 
are produced by the union of individuals that have 
become remotely related, and are living apart under: 


more or less unlike conditions of food and care.” 
বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য-জগতে এক ' আদি পুরুষের 
সন্তানগণের মধ্যে অন্তবিবাহের দ্বার! বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে, 
বংশনিষ্ঠ কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ বংশপরম্পরা ধরিয়া অক্ষুন্ন থাকে 
{ অথচ 'দূরসম্পর্কত| এবং বিভিন্ন প্রকার জন্মনিকেতনের প্রভাব হেতু 
জীবনীশক্তির হাঁস হয় না। আমাদিগের দেশের উচ্চশ্রেদীর মধ্যে 
ভিন্ন গোত্রে বিবাহের জন্য “children of the same parentage” 
দুরে, থাক বিশেষ নিকট আত্মীয়ের সন্তানদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাহ হয় না, 
- প্রস্ত বিভিন্ন জন্মনিকেতনের প্রভাববিশিষ্ট সম্ভানগণের আদান প্রদানে 
কুফল ফলিবার সম্ভাবনা! নাই।- ' 


পাপ পিলা দা ত 





বিজয়বাবুর সিদ্ধান্তগুলিই যে কেবল সন্দেহজনক তাহা নহে, তিনি 


জাতীয় উদ্ধারের যে পষ্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহাঁও বিচার করিয়া 


ঠ দেখ! উচিত। ব্ৰাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ. প্রভৃতি বর্ণের রক্তমিশ্রণকে আমা- 


দিগের সামাজিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায় . বলিয়া -তিনি প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। লৌকসংখ্যার বৃদ্ধির ' দিক হইতে দেখিলেও ইহ! 
্রাস্তিলক। যদিও 71008. বলেন, বিবাহে বর্ণদন্ধর হইলেই 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে (Natural History of Man, p. 18) 
কিন্তু পাশ্চাত-জগ্তের পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। 
অধিকাংশ মানবতত্ববিদ্রা! N০৫-এর মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, “Two resembling races produce infertile 
offspring, but that when very unlike races are crossed 
the offspring show an inherent tendency to sterility 
when kept apart from the parent® stocks (Nott and 
Gliddon, Types of Mankind, 0,397). অধ্যাপক Broca 
তাঁহার Phenomenon of Hybridity in Genus Homo. (p. 
69) এবং Vogt, Lectures on Man(p, 421). গ্রন্থে, এই মতই 
সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং. বিবাহে.বর্ণসঙ্কর হইলেই যে লোকসংখ্যা 
আবার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক 
জীবনের চরম আদর্শ নহে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
বিজয়বাবু বলিয়াছেন, "বর্তমান যুগে যে- বর্ণমিশ্রণের ফলে অনেক 
জাতির শারীরিক মানমিক. বাঁ. নৈতিক.. উন্নতি সাধিত হইয়াছে.:এ 
দৃ্ান্তের কিছুমাত্র অভাব নাই।” কিন্তু. বর্ণমিশ্রণের : ফলে' নৈতিক 
অবনতি এবং চরিত্রে সংযমের অভাব" (lack of . stability,). সম্বন্ধে 
তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নাই: 2785710৪র যেদকল 
প্রদেশে ইউরো পীয়দিগের. অধিক সমাবেশ হইয়াছে সেখানে অসম্পর্কায় 
বিবাহ এখন একটি কঠিন সামাজিক: মন্া,হইকক দড়াইয়াছে।..... - 


ন্‌ 


 আলোচিন! 





- itance is more fundamental than-environment.’ 
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শিপন লি সিসি 





- বিজয়বাবু এক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন, “যাহাদিগের সঙ্গে মৌলিক 
অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে, তাঁহারা উন্নত হইলেও: ভাহাদিগের সঙ্গে 
রক্তমিশ্রণে শুভ ফল উৎপন্ন হয় না।” ব্রাহ্মণ বৈদ্য কাঁযস্থ প্রভৃতি 
সন্্রান্ত উচ্চ,জাতির মধ্যে তিনি কোন প্রকার প্রভেদ লক্ষ্য করেন না, 
তাহার কারণও তিনি দেখাইয়াছেন, ‘আমরা যাহাকে বাহ উত্তরাধিকার 
external heritage বলি তাহা ইহাদিগের মধ্যে এক! ব্ৰাহ্মণ 
প্রভৃতি জাঁতির এখন একই জন্মনিকেতন (environment), 
ইহাঁদিগের সকলেরই শিক্ষার ব্যবস্থা এক, ভাষা এবং জাতীয় 
আকাঙ্জায় ইহাদিগের অমিল নাই। কিন্ত তাই বলিয়া কি 
ইহাদিগের দৈহিক অবস্থা অথবা মানসিক গুণের কোন 
পাৰ্থক্যই থাকিবে না? আধুনিক কালে বাহ উত্তরাধিকারে সাম্য 
হইলেই যে শত শত বৎদরের নিষ্ঠ। এবং সংযম এবং বিশিষ্ট আচার 
এবং ধর্মানুশীলনের প্রচ্াব এবং অনস্তর্বিবাহের ফল যে অন্তনিহিত 
না থাকিয়া একেবারেই লোপ পাইবে তাহা কোন বৈজ্ঞানিকই স্বীকার 
করিবেন ন!।  স্ুপ্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌ [090 Piers০n তাহার 
Groundwork of Eugenics স্থে মনুয্যের বেষ্টনী এবং জন্মাধি- 
কারের প্রভাব তুলনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “Our expe- 


rience is that nature dominates nurture, and that inher- 
Envir- 
onment modifies the bodily characters of the existing 
generation, but does not modify the germ plasms. At 
most environment can provide a selection of which 
germ plasms among ‘the many provided shall be 


potential and which shall remain latent.’ জন্মনিকে হন 
অপেক্ষা জন্মাধিকারই জীবের অভিব্যক্তির পদ্থ। অধিক স্পষ্ট ভাবে 





হুচন| করে। বিজয়বাঁবু ইহার উত্তর কি দিবেন? উত্তরাধিকারবাদের 


উল্লিখিত তবটা চ:০০7/০০-এর ভিত্তি, ইহা কেহই এখন অস্বীকার 
করিবেন ন1। ৃ্‌ 

আর দুইটি কথা বলিয়া শেষ করিব। (ক) জগ্মদিকেতন অপেক্ষা 
জন্মাধিকারের প্রভাব অধিক বলিয়! বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ জাতীয় 
লোকের সহিত বিবাহ অপেক্ষা বাংলার রাঢ়ী, বৈদিক এবং বারেন্র ব্রাহ্মণ 


. ঈ্তানগণের বিবাহ, এবং ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতিতে বিবাহ অপেক্ষা 


ব্রাহ্মণ জাতীয় লোকের সহিত বিবাইই প্রশস্তুতর ; (খ) কেবল মাত্র 
ব্ৰাহ্মণদিগের যে বংশ’ লোপ হইতেছে . তাহা! নহে, উচ্চশ্রেণী মাত্রেরই 
সংখ্যা কমিতে দেখা গিয়াছে। জাতিভেদ-প্রধার' জস্তই যে এই হাঁস 
হইতেছে তাহা নহে। এক কথায় বলিতে -গেলে এই.হ্নামের কাঁরণ 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও স্বকীয় বৈষয়িক জীবন- 
প্রবাহের ক্ষীণ গতি। পাশ্চাত্য সভ্যতা দেশে নুতন নূতন অভাবের 
স্বষ্টি করিয়াছে, বিলানিতার স্রোত পল্লী-জীবন- পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, 
পল্লীবাসী কৃষকগণও আর-চিরন্তন আহার বিহারে সস্তষ্ট নহে; কিন্ত 


অভাবের নিত্য নুতন দীবী মিটাইবার জন্য. দেশে অর্থোৎপ।দনের '' 


বিপুল সমারোহ হয় সাই, নূতন নুতন অর্থোৎপাদনের প্রণীলীও - 
আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার ফলে. আমাদিগকে বৈষয়িক জীবনসংগ্রামে 
ইউরোপীয় জাতির নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে।' সংগ্রাম 
যতই ঘোরতর হয় -ততই আধুনিক চ।লচুলন (plane of living) 
রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে, অবশেষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ন! করিয়া 
চালচলন রক্ষার জন্থ জাতির সমস্ত চেষ্টা ব্যয়িত হয়। অধ্যাপক 
‘Palten-এর ভাষায়, The population feels the pressure of 
its natural: tendency’ to’ increase faster than 
2 to raise the এ plane of 11৮1025, 


HIE Ee Bess ইক খাপথার। 


-it is 
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সিন 


উত্ত বৃ 


অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ণনঙ্কর প্রশ্নের আলোচনায় 
আমার প্রবন্ধ-লিপি নশ্বন্ধে যে ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে 
আমি অত্যধিক গৌরব এবং যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয্নাছি। আমার 
আনন্দলাঁভের একটি প্রধান কারণ এই যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
মৃত সুপণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনায় অগ্রসর হওয়াতে বিষয়টির প্রতি 
অনেক সুযোগ্য ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। 
_ মনুষ্য হুষ্টির প্রারন্তকাল হইতে এ পর্যন্ত যত দৃষ্টান্ত নংগৃহীত 
হইতে পাঁরিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, যে মনবসমাজ যত 
অধিক পরিমাণে বিবিধ জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন এবং যে সমাজে 
নিরন্তর রক্তের নবত। লব্ধ হইয়াছে, সেই সমাজই তত অধিক পরিমাণে 
শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক সর্ধ্বপ্রকীর উন্নতি লাভ করিয়া 
বড় হইতে পারিয়াছে; এবং পক্ষান্তরে যেসকল পৌকনভেন সত্ব- 
'বহিভূর্ত জাতির রক্ত প্রবাহিত হয় নাই, যাহারা কোণঠেসা হইয়া 
আপনাদের সম্বীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা 
কোন প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পীরে নাই। এই মত সম্বন্ধে 
হয় ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমার সহিত কোন বিরোধ নাই। 
আমি লিখিয়।ছিলাম যে রক্তের নবতা জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে বটে; 
তবে রক্মিশ্রণের সময়ে কোন্‌ জাতির সহিত কোন্‌ জাঁতির বিবাহ 
হওয়। উচিত, তাহ! সতর্কত।র সহিত স্থির হওয়া চাই। অধ্যাপক 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ ভাবেই বিষয়টির বিচার করিবার জন্য 
কতদূর পর্যন্ত নিকট সংযোগ রাখা যাইতে পারে, তাহার বিচার 
করিয়াছেন। পূর্ব্বকালের এবং অন্তান্ত দেশের বিশিষ্ট জাতি (elect 
০5) মাত্রেই যে বছির্ধিবাহের অভাবে, এবং-গুণ বিশেষকে বংশনিষ্ঠ 
করিবার প্রয়াসে, ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, সামাজিক গওী ক্ষুদ্র করিলেই 
যে ক্ষুদ্র সমাজটি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়, এ মতের বিরুদ্ধে 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছু বলেন নাই। তবে আমাদের দেশের 
ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্ট জাতির উন্নতি এবং স্থায়িত্ব সংকল্সে প্রস্তাব করিয়াছেন 
যে, বিভিন্ন বর্ণে বিবাঁহ না হইয়া বহির্বিবাঁহ রক্ষা করিবার জন্য রাঁটা, 
বারেন্্, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীতে আদান-প্রদান প্রচলিত হওয়া! 
উচিত। উচ্চ জাতীয় লোকদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ অত্যন্ত 
হিতকর হইলেও, প্রাচীন সংস্কার পরিবর্তন করিয়া বহিবিবাহের পথ 
প্রশস্ত করিবার পক্ষে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব যে অতি উপাদেয়, 
তাহা স্বীকার করিতেছি যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য- 
কায়স্থ প্রভৃতি সন্্ীস্ত উচ্চজাতীয় লোকদিগের মধ্যে শারীরিক, মাঁনদিক 
কিম্বা নৈতিক কোন প্রভেদ নাই, তাহ! হইলে সামাজিক প্রসার 
প্রভৃতি প্রার্থনীয় ফলের জন্য এসকল উচ্চজাতির মধ্যে রক্তমিশ্রণ 
হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তাহ! অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। যদিও জাঁতি- 
- তত্ববিৎ পণ্ডিতের! গুণের বিচারে শারীরিক গড়নের অনেক বিশেষত্বকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন, তথাপি আমি বলিতে চাই যে শারীরিক - গড়নের 
বিচারে, মানসিক শক্তির বিচারে, কিংবা নৈতিক বিচারে, ব্রাহ্মণ- 
বৈদ্য-কাঁয়স্থ প্রভৃতিতে কেহ কোন প্রকার প্রভেদ ধরিতে পারেন না। 

" অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সকল জাতির 
লোকের পক্ষে বুদ্ধি লাভের এবং শিক্ষা প্রভৃতির এক প্রকার ব্যবস্থা] 
এবং অবস্থ। আছে বলিয়াই যে বিভিন্ন জাতির দৈহিক অবস্থা অথবা 
মানসিক গুণের কোন পার্থক্য থাকিবে না, ইহার প্রমাণ কি? জন্ম, 
কর্ম্ম এবং অবচাঁরের ‘সমতা যতই থাকুক, মানুষে মানুষে শারীরিক 
ও মানসিক প্রতেদ ঘটিবেই ঘটিবে।- কিন্তু এই প্রভেদ্ব ব্রাহ্মণ বলিয়া, 
বৈদ্য বলিয়া অথবা কাঁয়স্থ বলিয়া উৎপন্ন হইতে পারে বা হইতেছে, 
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এ কথা সমর্থনযোগ্য মনে হইতেছে না। দৈবাৎ কোন প্ৰভেদ 
লুকাইয়া থাকিতে পারে কি না, এ কথার বিচাঁর কর! বড় কষ্টকর, 
হয়ত বা অনভ্তব। প্রত্যক্ষ বিচারে যদি জাতিমাত্রে কোন প্রভেদ 
দেখিতে না পাওয়া! যায়, তবে আমর! গ্ভেদের অস্তিত্বের কথা 


কল্পনা করিয়। কোন বিচার করিব কেন? যে প্রমাণের বলে আমি- 


বঙ্গের কয়েকটি উচ্চ জাতির সর্বববিধ সমত! স্বীকার করিয়াছি, মূল 
প্রবন্ধে তাহা বিশেষভাবে বিবৃত আছে; কাজেই তাহার পুনরুল্লেখের 
কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিভিন্ন ব্রাঙ্মণশ্রেণীতে বিবাহপ্রথা চালাইবার 
কথা বলিলেও, বিভিন্নসম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাবে অন্তর্বিবাহ প্রচলিত 
আছে, তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়| বুঝাইবার জন্য যেন সমাঙ্রত্ত্ববিৎ 
Giddingsএর stock breeding বিযয়ের মত উদ্ধার করিয়া বলিয়া- 
ছেন যে, “এক আদিম পুরুষের সন্তানগণের মধ্যে অন্তবিবাহের 
দ্বারা বিশেষ সুফল পাঁওয়! গিয়াছে,” ইত্যাদি। গৃহপালিত জীবজন্ত 
প্রভৃতির গুণ 'অর্থে আমরা কি বুঝি, তাহ! বুঝিয়! লওয়া ভাল। 
যেখানে কিছুদিন পর্যন্ত in॥breedi॥৪ করাইয়া কোন বিশিষ্ট 
দৈহিক গুণ স্থায়ী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেখানেই জীবজন্তর 
ংশরক্ষা করান দায় হইয়া উঠিয়াছে। একাঁলে এখন 11 সর্বাপেক্ষা 
অভিজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত। ইনি Cruickshank, Booth, Bates, 
Collings এবং McCombieর অনুসন্ধানের উপর নূতন অনুসন্ধান 
করিয়| বলিয়াছেন" A g০০d pedigree was at first simply a 
pedigree built up of good individual ancestors. The 
second step was to strengthen the herd by elimination 
and to fix 
breeding. 
critical moment in the history of the herd when a 
particularly good sire turned up. Finally, there seems ™ 
to arise a-limit of profitable inbreeding,” whem 1iew 
blood has to be introduced. সকল বড় বড় breederদিগের 
সাক্ষ্য সমত্বে সংগ্রহ করিয়| Weismann এবং Karl Pierson যাহা 
বলিয়াছেন, '[॥০৷৷৪০৷ মেই কথাই Heredity গ্রন্থে এই মন্দ 
লিখিয়াছেন-—_‘A catile-breeder has been known to 
produce by careful selection a prize-bull, almost perfect 
according to the physical standard aimed at but 
with the serious vital defect of being sterile. প্ৰসিদ্ধ 
Darwin তাহার Animals and Plants under Domestica- 
1107 গ্রন্থে এ কথা বলিয়াছেন যে অনেক সময়ে inter-breeding 
হইলে যেসকল ফল লাভ কর! যায়, তাহার তুলনায়. বৃক্ষ বা জীবের 
শক্তিহানি ধর্তব্য নহে (retention of character...outweighs 
the evil of the’ loss of constitutional ৮1800) 1 একথ। 
বেশ বুঝিতে পারি। কলমবিশেষের আমগাছে যদি ভাল আম 
পাঁওয়! যায়, তবে সে গাছ উৎসন্ন গেলেও ক্ষতি নাই, অন্য কলম , 
করা যাইতে পারে: কিন্তু মানুষের বেলায় ঠিক এই কথা খাঁটিবে.কি? 
কাজেই মুখোপাধ্যায় .মহাশয়ের এই যুক্তিটি সমর্থিত হইতেছে না 
বে, এক আদিম পুরুষের সম্ভানগণের মধ্যে অস্তর্বিবাহ হইলে সুফল 
পাওয়া যাইতে পারে। যে প্রকারে জীবদন্তর মধ্যে একটি গুণকে 
বংশনিষ্ঠ করা যাইতে পারে, একই পুরুষের সম্ভানদিগের মধ্যে বিবাহে 
মানুষের বেলায় তাহ! করা যাইতে পারে ন!; কারণ প্রত্যেক মানুষই 
সামাঁজিকতার কলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ধিত হইয়া. উঠে। যেসকল 
বর্বরদমীজে কোন প্রকার লুতল্ন উন্নতি নাই, এবং. বর্বর হলের 


inbreeding. and selective 
In most cases however, there has been a 
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সকলেই জন্ম হইতে মৃত্যু পথ্যন্ত একইরূপ কাজ করিয়া চলে, তাহাদের 
বেলায় কিয়ৎপরিমাণে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ভিন্ন শ্রেণীর 
লোকের সহিত বিবাহাদি ন! হইলে, তাঁহারা একটা বংশনিষ্ঠ ভাব 
বেশ নিখু'তরূপে বঙ্জায় রাখিতে পারে। 


২৮7 মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে এ কথা বলিয়াছেন যে, 


বহির্ধিবাহ হইলে দুরসম্পর্ধত! প্রভৃতির জ্রন্য জীবনীশক্তির হাস হয়। 
এ কথা মানবজাতির জন্ম এবং পরিবদ্দনের ইতিহাঁনের বিরোধী! 
যে কোঁন দেশের পুরুষের সহিত যে-কোন দেশের নারীর বিবাহের 
ফল কেবল বংশমাত্র বিচারে নিক্ষল বল! যাইতে পারে না। তবে 
মানুষের বিবাহের বেলায় সম্পূর্ণ 075917119” ভিন্ন জাতির সহিত 
বিবাহ হওয়া উচিত নয়। মানুষকে বিবাঁহ করিয়া ঘরুকন্ন করিতে 
হয়, প্রীতি স্থাপন করিতে হয়, সমাজের দশজনের সহিত মিলিয়া 
সামাঞ্জিকত! করিতে হয়; কাজেই যাঁহাদের বাহ উত্তরাধিকার এক, 
জ।তীয় আকাজ্ষ। এক, ভাষা এক, তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ না হইলে 
জীবন সুখের হয় না। জীবন স্থখের না হইলে বে প্রকারে সমাজের 
ক্ষয়সাধন হয়, সে ক্ষয় ব্যতীত, অসম্পূর্কিত জাতির বিবাহেও সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে জৈবনিকের উৎপাদিকাঁ শক্তির হাস হয় না। এ কথা সত্য 
যে Pritchard এ সম্বন্ধে এ কালের মতের মত কথাই বলিয়াছেন; 
তাহার ১৮৮৫ ত্ষ্টাবের প্রচারিত গ্রন্থ এ কাঁলেও সুধী বৈজ্ঞানিক- 
দিগের নিকট অংশ বিশেষের জন্য আদৃত হইয়া থাকে। কিন্ত 
আমি. আমার প্রবন্ধে এ কালের পঙ্তদিগের সিদ্ধান্তের উপরেই 
নির্ভর করিয়াছি; অনুকূল হইলেও লিখিবাঁর সময় Pritchard এর 
কথ] ভাবি নাই : বহির্ষিবাহের বিরুদ্ধে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
Nott এবং 0110001এর মত উদ্ধার না করিলেই ভাল করিতেন। 
ই ছুই জন প্রাচীন স্থধী 171 প্রভৃতির নুতন ভিত্তিতে নৃ ত্র 
আলোচিত হইবার পুর্ব্ধে ১৮৫৪ থষ্টান্দ ফিলাডেলফিয়া নগরে যে 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ প্রতিপাদ্য বিষয় কুপরীক্ষিত 
বলিয়! বিচারিত হইয়াছে। অতি প্রসিদ্ধ Pau! Broca এবং Car! 
V০৪এর উহ গ্রপ্থ দুইখানিও প্রায় এ সময়ে মুদ্রিত এবং ১৮৬৪ 
সালে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হয়। এই মত যে মানবসমাজের 
অভিব্যক্তির ইতিহাসের সাক্ষীর বিরোধী, তাহা পূর্বের ছুইটি প্রবন্ধে 
পাঠকের! দেখিতে পাইবেন। এ কালের সমস্ত পণ্ডিতের মত পাঠকেরা 
অতি সহজ বিবৃতিতে J. A. Thomson প্ৰণীত Heredity গচ 
(১৯০৮) সুশৃখলায় সংগৃহীত দেখিতে পাইবেন। 

এতদ্যতীত এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার প্রয়োজন। 
যে দুরবস্থার মধ্যে এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের আব-হাওয়ায় আমেরিকায় 
কয়েকটি মিশ্র. জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রথম অবস্থার 
ফল ভীষণভাবে বিচারিত হইতে পারিত। “রক্তমিশ্রণের ফলে নৈতিক 
অবনতি এবং চরিত্রে সংঘমের অভাব” সম্বন্ধে আমি আমার মূল 
প্রবন্ধে আভাস দিতে ছাড়ি নাই; তথাপি মুখোপাধ্যায় মহ।শয়ের 
নির্দেশ অনুসারে এ কথাটি সম্বন্ধে ইহাই বলিতে পারি যে, অনেক 


, স্থলেই বত মিশ্রণ পাপের ফলে হয় বলিয়া সমাজে অনেক বর্ণসঙ্কর হেয় 


হইয়! পড়েন; ইহারই ফলে তাহাদের নৈতিক অধোগতি জন্মে। 
তবে এখন .আমেরিকাঁয় অনেক মুলাটো সম্প্রদায় মাথা উচু করিয়া 
চলিয়াছে, এবং সকল বিভাগেই উন্নতি সাধন করিতেছে । 

আর একটি ক! বলিবার প্রয়োজন । যদিও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
দৃষ্টান্তটির আমুল সমালোচনা করিতেছি, তথাপি এ কথাও বলিয়া 
রাখ্তেছি যে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকদিগের মধ্যে যে প্রভেদ, 
তাহা £৪০৪গত নহে। কাজেই ভীহার দৃষ্টান্তটি সত্য হইলেও এ 
প্রসঙ্গে সুপ্রযুক্ত হইত না । মুখে।পাধ্যায় মহাশয় জানেন যে আমাদের 


আলোচনা 


eae “ene ae Te সি 


৪৮৭ 
বারা বাবার প্রভৃতি সকল স্রদায়ের লেকের শরীরেই আর্যোতর 
অনেক জাতির রক্ত বমি আছে। এই মিশ্রণের প্রকৃতি এবং 
পরিমাণ লইয়া যদি কোন বিচার নাই করা যায়, এবং কেবলমাত্রই 
বর্ণের লোকদিগকে শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক গুণের বিচারে 
পুঙ্থীণুপুহ্থ অনুসন্ধান কর! যায়, তাহা হইলেও জাঁতিমাত্রে কোন 
প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হইবে না। তাহা হইলে গুণের হিদাবে যখন 
সকলের মধ্যেই এক প্রকার গুণ বর্তমান, তখন উচ্চজাতীয়দিগের 
বহিবিবাঁহে এবং কাল্পনিক গুণ পূর্ণমাত্রীয় বংশনিষ্ঠ রাখিতেও ব্যাঘাত 
জন্মিবে না। 

বিবাহের নময়ে মানুষে এই কথারই বিচার করে যে, পাত্রপ তীর 
শারীরিক মানসিক গুণ প্রভৃতি বংশনংক্রমণে সুরক্ষিত হইবার উপযোগী 
কি না, এবং উভয়ের বংশ এবং অবচার শারীরিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্য 
পরিবর্দিত কি না। এই ভাবে গুণের বিচার করিলে অনেক ব্রাহ্মণকে 
বিবাহের অনুপযোগী মনে কর! যাইতে পাঁরিবে,. অথচ অনেক 
কায়স্থ-বৈদ্য উপযোগী বলিয়া বিচারিত হুইবে। ব্রাহ্মণের বিশেষ 
অধিকার মন্তরগ্রন্থ লইয়া; যাহার! এই মন্্গ্রন্থের ব্যবসায় করিয়া 
থাকেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা বিষয়ী ব্রাহ্মণ বা জাতিমাত্র ব্রাক্গণেরা 
কর্মক্ষেত্রের শিক্ষায় অধিকতর বুদ্ধিমান এবং প্রভাবন্পন্ন, এসং 
তাহাদের বংশের লোকেরাই অন্তান্ত উচ্চ জাতীয় বিষয়ী লোকের 
সম্ভানদিগের মত বিদ্যা বুদ্ধি সম্পদ প্রস্তুতিতে ভূষিত। সকল লোকের 
দান পাইবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়া, গয়! প্রয়াগ প্রভৃতি 
ভীর্থক্ষেত্রে ষেদকল ব্রাহ্মণের! বড় বড় রাজ! মহা রাঁজাদিগের অপেক্ষাও 
অধিক ধনী হইয়াছেন, তাহাদের অর্থলোলুপত! ও অস্তবিধ নীচতা 
সম্বন্ধে যেসকল কথা শুনিতে "পাওয়া যায় এবং কিয়ৎ পরিমাণে 
অনুভবও করা যায়, তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাদের সহিত বৈবাহিক 


পসরা পিতা 


' সম্বন্ধ করিতে ক।হীরও প্রবৃত্ত হয় ন|। আমর! বরাঙ্গণ হইয়াও 


তাহাদের চরণে মাথ| নোয়াইতে বাধ্য হইয়। থাকি; কিন্তু তথাপি 
তাহাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা হইতে আমাদিগকে দুরে রাখিতে 
পারিলেই ধন্য হই। কাজেই বিবাহে কেবল জাতিমাত্র বিচারে কোন 
সম্বন্ধ কর! চলে না এবং কন্পাও উচিত নয়। ৮ 

মানুষের প্রাচীন সংস্কার কথফ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া সমাজ সংস্কারের 
দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, দেশের বিভিন্ন ব্রাপ্ষণ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিবাহপ্রথ প্রচলিত হইলে, সংস্কারকাঁ্য্য হয়ত সহজ হইতে পারে; 
নহিলে বৃহত্তর জাতীয় হুফলের হিসাবে বিভিন্ন উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে 
বিবাহ হওয়া! অধিকতর বাগ্নীয়। আমি যাহাকে “অবচার” বলিয়াছি, 
এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহ! “জন্মনিকেতন” বলিয়া বুঝাইয়াছেন, 
উহার প্রভাব জন্মাধিকারের প্রভাব অপেক্ষা অধিক হউক বা অল্প 
হউক, জন্মাধিকাঁর এবং অবচার বিষয়ক প্রভাব বে সকল উচ্চ জাতির 
মধ্যেই অভিন্নরূপ গুণের উৎপাদন করিতেছে, সে কথ! মূল প্রবন্ধে 
বিস্তৃতভাঁবে লিখিয়াছি। যদি মুখোপাধ্যায় - মহাশয়ের কথা স্বীকার " 
করিয়! লওরা যায় যে [১৭7] Pierson-এর বচন অনুসারে অবচান্ের 
প্রভাব অপেক্ষা জন্মাধিকারের প্রভাবই অধিক, তাঁহা হইলেও. আমার 
তর্কে বা সিদ্ধান্তে কোন বাঁধা উপস্থিত হয় না। কারণ কোন অধি- 
কাঁরেই কোন উচ্চ জাতিকে জাতির হিসাবে খর্ব দেখিতে পাই না। 
বংশসংক্রমণে কোন্‌ শ্রেণীর গুণ কেবলমাত্র জন্মফলে লাভ করা যাইতে 
পারে, সে কথ! "জন্ম, কর্ম্ম ও অবচ।র” প্রবন্ধে লিখিয়াছি। আমর! 
যে অধিকাংশ গুণ জন্মের পর. শিক্ষাশীলায় লাভ করিয়া থাকি, এবং 
জন্মমাত্রে যে কেবল কতকগুলি গুণ বা দোষ উপাৰ্জ্জন করিবার উপযোগী 
দৈহিক অবস্থামাত্র লইয়া জন্মগ্ৰহণ করি, এ কথা অধিকাংশ জীবন- 
বিজ্ঞানবিদের -বিচারসম্ত ; এবং Pier50৷-এর মত ইহার 'বিরোধী ' 


৪৮০৮, 


চর 





* বলিয়া:মনে হইতেছে না. 'জন্ম-মধিকাঁর যে. মৌলিক,... অর্থাৎ, mre 
fundamental than, environment, তাহ! নিশ্চিত ;.কারণ, শিক্ষার 
ফনে-.য়েদকল .গুণ. লব্ধ হইয়া থাকে; তাহা আমাদের মুল দৈবনিক 
শক্তিকে: পরিবর্তিত করিতে -পারে.ন|।: এ. Riers০nএর এ কথার 





সহিত কাহীরও বিবাদ নাই; তিনি বিশেষরূপে এই মৃতের: পক্ষপাতী. ' 


যে) কোন: প্রকার- acquired: characteristics বা. শিক্ষাঁলন্ধ. সম্পদ 
কেবল জন্মফলে. লাভ: করিতে. পার! যায়-ন!। :-কাঁজেই কথ! এই যে 
সন্তগ্রন্থ ধাহাদিগের অধিকারে ছিল, এরং ধাঁহারা- উহার যাজনা করিতেন 
বা করেন, ভাহীরা কোন্‌ গুণটুকু সন্তানশরীরে বংশসংক্রমণমাত্রে দিতে 
পারেন:1 একজন: গণিত বিদ্যায়. পারদর্শী হইলে -কি তাহার ৪907- 
'০থাওট। একপ.গ্ররিবন্তিত;হইতে পারে,যে, হার. বংশধর 'মেই গুণের 
'উত্তরাধিকার-এলাভ.করিরে ? Weismann, Karl .Pierson-প্রমুখ 
সকল. পণ্ডিতের, মতেই, তাহা. হইতে : পারে -ন11:.. একজন যদি রুগ্ন 
স্মায়ুচক্র কিংব! অসপপূৰ্ন, মস্তিদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ, করে, তবে অবচার,বা 
জন্মনিকেতন- মত প্রশস্ত -হইলেও. সে উন্নতিলাড, করিতে পারিবে না। 
লৈব্নিকের দোষের : ফলে, যদি: শরীরযন্তরে মৌলিকদোষ-ঘটে, তরে সে 


দেহগাক্ে.সংসারের কোন দাঁনই, গৃহীত সঞ্চিত, ইইতে' গারিবে না:।- 
কিন্ত একথ। -এ'কাঁলের অধিকাংশ; বৈজ্ঞানিক, স্বীকার ১করেন, যে,... 
যাহীকে আমর! খাটি গণ বলি, তাহা: আমাদের..8০৫116 charac; ৫ 
£ aequired, charactere@লি- বংশে" সংক্লামিত বাঁ, ৮৪7৬০ ০: 
7তব্রহইতে পারে নাঃববিয়াই অধিকাংশ পত্ডিতের বিশ্বাস: যাহা 


ters] 








হউক,:য়েথানে উচ্চজাতীয়ধিগের কথা.লইয়!-:বিচার করিতে - হইতেছে, 
সেখানে, এ প্রশ্নের, ৮ যোজন না ‘কারণ খ্দহক; নৈতিক 








(খ্)-চিহ্নিত আংশ-মস্বন্ধে. একটি, কথা -বলিব!। সমারক্ষয়ের যে 
. কারণটি মুখোপাধ্যায় মৃহীশুয় :রিয়াছেন; আসি: আমরি. মুল প্রবন্ধে 
তাঁহার উল্লেখ করি নাই বলিয়া ক্রুটি অনুভব 'করিতেছি। মুখোপাধ্যায় 


মহাণয়ের প্রনত্ত কারণটি সমাজক্ষয়ের কারণ হইলেও জাতিভেদ, প্রথ। 


দ্বার! যে ক্ষয় সাধিত হইতেছে না, এ কথ! বলা চলে না। যেখানে 
যেখানে বিশিষ্ট জাতি বা" 615০৮ ০59০ এর-স্থষ্টি- হইয়াছে, সেই সেই 
'্থানেই-“প্রেমে পড়া” -বিরাছের. অভাবে এক শ্রেণীর . মধ্যে বা নির্দিষ্ট 
সংখ্যক .বংশের সহিত বিবাহ সম্বদ্ধের ফলে আভিজাত্যের গৌরবের 
বোৰা জাতিকে ধুলিসা করিয়| দিয়াছে। যেখানেই বিবাহে বহুকাল 
' ধরিয়া রক্তমিশ্রণের অভাব হইয়াছে, . সেখানেই 'শারীরির দূর্বলতা 
‘প্রভৃতি বংশক্ষয়কর চিহ্ন আবিভূত ' হইয়াছে । পাশ্চাত্য সভ্যতার 
. সহিত সংগ্ৰাম করিয়। আমরা হটিয়া যাইতেছি বটে; এবং যাহাতে 
মেরূপভাবে -হটিয়। না যাই, তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে,_রক্ত- 
মিশ্রণের অভাবের দিনেও করিতে হইবে, যখন রক্তমিশ্রণ করিব, 
তখনও করিতে হইবে । খাদ্যের পুষ্টি সকল সময়েই হরক্ষিত করিবার 
উদ্যোগ করিতে .হইবে, সংয়মের শিক্ষায় বিলাস পরিহার করিয়া! সকল 
অবস্থাতেই, খাটি মানুষ. হইবার চেষ্টা করিতে হইবে; . কিন্তু অন্থাত্র 
‘যাহা ক্ষণ্রে বীজ বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাও যে আমাদের 
জাতীয় ক্ষয়সাধন করিতেছ না, এ কথা কোন্‌ সাহসে বলিব? 
জাঁতিভেদ-প্রথ| যখন. ধ্বংসের কারণ বলিয়।- প্রমাণিত হইতেছে; তখন 
ক্ষয়ের অন্ত কারণ লক্ষ্য করিয়! এ কারণটিকে উপেক্ষা করিতে পারা 
যায়না । " শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


প্রবাসী---ফান্তুন, ১৩১৯ 


পিপি সিলসিলা মদদ "মিলা সিল্ক "০০ দিলা খপ পা নিশি সিসি তলত টস সপ 


[১২শ ভাগ, ২য় bs 


eset লাস 


-তীতার লৌহের কারখানা. 


ভার প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার লৌহ, ইস্পাত 
প্রভৃতির, জিনিস. আমদানী হয়, ইহা! প্রায় সকলেই অবগত 


চি 


আছেন। - কিন্ত স্বদেশ হইতে বিদ্রেশাভিমুখে এই . কোটি: 


কোটি.টাকার: শ্রোত 'প্রথম বাহার হৃদয়ে আঁসিয়া বাধ! 
পাইয়াছিল, তিনি.জগতের একজন প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষ 
ও. ভারতের ! বর্তমান আর্থিক, উন্নতির ভিনিই * প্রধান 
উল, | রি 
:-; অৰ্দ্ধ শতাব্দীর, অগ্নিক গত হইয়াছে; যেদিন: মহারামী 


ভিন ভারতের, উপাধি, গ্রহণ, করেন, সে দেন 
কত; ভারতবানী- কত-না প্রকারেই- উৎসক করিয়াছিল। 


“সেইদিন রণীয় করিবার ' নত কত ঠ লোকে: কত সংকর 


পারিয়াছিলেন: তি নিই, বিনি ভারতের- টানতে মুল 


ক [হট ধরিয়া নেই শুভদিনে ভারতের জাতীয় উন্নতির 
দৃ়ভি্িবরপ - শিম্প্েষ : মিলস প্রতিষ্ঠিত 'করিয়াছিলেন। 


অনেকে ' অনেক: করিয়াছিল; বটে, কিন্ত কালের দরবারে 


KE জয়ী আজ সেই মহাত্মা জামশেদ্জী নসেরবানজী তাতা 
চিহিত- আলোচরু নন আনি আমার বক্তব্য: হিয় এখন : 


- তাঁরপর অনেক দিন, চলিয়া, গিয়াছে।- ইহার মধ্যে 
মহাত্মা তাঁতা-কত অমর 'সংকার্ধোের অনুষ্ঠান 'করিয়াছেন:। 
বম্বের তাজমহল হোটেল, বাঙ্গালোরের “বিজ্ঞান গবেষণা 
মন্দির’, “স্বদেশী মিলস্, সিন্ধু প্রদেশে তুলার বিস্তৃত চাষ, 
রেশমের চাষ, ভারতীয় সওদাগরী জাহাঞ্জ প্রভৃতি বহুরিধ 
চিরস্মরণীয় কাধ্য তিনি সাধন .করিয়| গরিয়াছেন। কিন্ত 


- তাহাতেও তাহার “প্রকৃত স্বরূপ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাঁই 


নাই। ভারতের উন্নতির জন্ত. তাহার অনন্তসাধারণ 


চেষ্টা ও সাধনা--তাহার বিপুল অধ্যবপায়-ও- গভীর, 


স্বদেশগ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বিশববিশ্ৰত ৌহের 
কারখানার ভিতর দিয়া। 

ভারতবর্ষের মত স্থানে ভারতবাদীর মত নিঃস্ব লোকে 
এত বড় একটা বিরাট ব্যাপারে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে, তাহা অনেকে ধারণা, করিতে পারিতেন না। 
কিন্তু এই লৌহের কারখানা স্থাপনের প্রকাণ্ড পরি- 
কল্পনাটা- ১৭৷১৮ বৎসর আগে আসিয়া তাহার মনের দ্বারে 
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তাতার লৌহের কারখানা 


৯০৮ ৬৫ ee He 





তাতার লৌহকারখানার সাধারণ দৃশ্য। 


আঘাত করিয়াছিল। তিনি ১০১২ বৎসর ভিতরে 
ভিতরে তাহারই চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। 

মধ্যভারতবর্ষ লৌহ প্রভৃতি বহুবিধ ধাতুর খনির জন্ত 
বিখ্যাত ॥ তাত! এই প্রদেশ বহুদিন পূর্বে পর্যাবেক্ষণ 
করিয়া যান। অনেক অর্থবায় করিয়। বিচক্ষণ থনিতত্ববিৎ 
আনাই তিনি মধ্যতারতে লৌহের অক্ষয় ভাণ্ডার 
আবিদ্ধার করেন। তৎপরে সেই সমস্ত খনিজ লৌহ 
গলাইয়। তিনি খাটি লৌহ ও ইম্পাত প্রস্তুত করিবার 
চেষ্টার গভর্ণমেন্টের সহিত পরামর্শ করেন। প্রথমে 
গভর্ণমেণ্ট তাহার কথায় বিশেষ কান দেন নাই। তখন 
তিনি একেবারে বিলাতে গিয়া ভারতের ব্যবস্থা-সচিবকে 
আপনার অভিগ্রার জানাইলেন। তিনি তাহার প্রস্তাবে 


যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তংকার্য্যে বিশেষ 
উৎসাহ প্রদান করেন। মহাত্মা তাতা দেশে ফিরিয়া 
গভর্ণমেণ্টের সহিত পুনরায় এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন 
ও তারপর বিলাতের বড় বড় লোহার কারখানাসমুহ 
পরিদর্শন মানপে পুনরায় ইংলণ্ড গেলেন। সেখানে 
বার্ষিংহাম্‌ প্রভৃতি -স্থানের বিখ্যাত কারখান! সমূহের 
কাজ পুষ্গান্থপূঙ্থরূপে পর্যাবেক্ষণ করিয়! জার্দেনির লোহার 
কারখান! দেখিবার জন্ তিনি তথায়ও গমন করেন। 

সেই অতি বুদ্ধ বয়সে লোকে যখন সংসারের ভাবনাকে 
জবাব দিয়! নিজের কাছের হিদাব নিকাশ চুকাইয়! 
নিরালায় পৌত্র দৌহিভ্রগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ 
করিয়! দিন কাটার, সেই বয়সে তিনি কত সাগর মহাসাগর 


৯৫৮৭৯ সালাত 





প্রবাসী__ফাল্কুন, ১৩১৯ 


পাপা ৮ ৯০ ২৯ রা 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাতার লৌহকারখানায় লৌহনিফ্াসনের বাত্যাসহায়-চুলী (Blast Furnace.) 


নদ নদী পার হইয়! সুদূর ইংলণ্ড ও জার্ম্মেনিতে এরূপ 
একট! নূতন বিরাট কাজের পত্তনের ভন্ত বুরিয়! 
বেড়াইতেছিলেন। 

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছ! অন্তরূপ। তিনি কা আরম্ভ 
করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা সম্পূর্ণ 
দেখিয়া যাইতে পারিলেন ন!। সুদুর প্রবাসে স্বদেশ হইতে 
বহুদূরে অজানা বিদেশী লোকের মাঝে আপনার সুযোগ্য 
পুত্রের উপর আপনার জীবনব্রত উদযাপনের ভার দিয়! 
মহাত্মা তাত! অমরধামে যাত! করিলেন। পুত্রের প্রতি 
তাহার শেষ উপদেশ_ আমার সমস্ত কারবার নষ্ট হইয়া 
যায় যাক, তথাপি আমার চিরবাঞ্ছিত লোহার কারখানাটি 
যেন আমার ইচ্ছ! ও ব্যবস্থার অনুরূপে স্থাপিত হয়। 


মহাত্মা তাতার সুযোগ্য পূল্রদ্বয পিতার আরন্ধ কার্ধ্য 
আজ সমাপ্ত করিরাছেন। পিতা মৃতযা-শয্যায় যে মহাব্রতের 
ভার তাহাদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা আজ 
তাহার! উদযাপন করিয়া তাহাদের ন্বর্গগত পিতার 
আশীর্ব্বাদভাঞন ও ভারতবাপীর কুতজ্ঞতার পাত্র হইয়া- 
ছেন। মার্কিন দেশ হইতে আনীত বিচক্ষণ এঞ্জিনিয়র 
দ্বার বহু কোটি টাকা মূলধনে__বছবায়ে আজ এই 
বিরাট লৌহের কারখান! স্থাপিত হইয়াছে। 

বেঙ্গল নাগপুর রেললাইনের ‘কালীমাটী’ ষ্টেশন হইতে 
তিন মাইল দূরে সাঁকচী নামে একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। 
সেখানে ছুই চারি ঘর সাওতাল ও ভূঞাদের বাস। আশে 
পাশে আরও কয়েকখানি গ্রাম আছে। প্রায় ৪* মাইল 





পিসি পা পিপি সস 


স্থান বেবি সীকচীর চতু্দিক উচুপা পাহাড়ে বেষ্টিত I জে 
রেখা নদী ও তাহার অপর একটি শাখা পজুরানদী এই 
স্থানটি,  থেরিয় আছে। এই উপত্যকা ভূমিটুকুতে 
গঙ্গল। বাঘ ভালুকও যথেষ্ট আছে। এই স্থানটিই 
স্ব তাত! তাহার পরিকল্পিত লৌহের কারখানার 
অন্ত মনোনীত করিয়া যান। তাহার লৌহের খনি 
হইতে এই স্থানটি ৯* মাইল দূরে অবস্থিত। 

এই স্থানে তাতা কোম্পানি একটি স্থবিস্তৃত জমিদারীর 
পা লইয়াছেন। যে স্থানে কারখানাটি অবস্থিত সেই 
স্থানটি তাহার চতুপাৰ্্বন্থ পাচ বর্গমাইল জমি তাতা 










ম্পানির সম্পূর্ণ নিজস্ব । 

' চারি বৎসর গত হইল আমেরিকার গীট্ন্বার্গ নগরের 
অধিবামী সুবিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার মিঃ ডব্লিউ, বি, রেনকিন 
(৬৮ W, B. Renkin ) ভাতার 
কারখানার পত্তন, পৰ্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন করিতে 
আসেন। এই প্রকাণ্ড লৌহ-কারখানার নক! মিঃ জুলিয়ান 
কেনেডী নামক জনৈক সুপ্ৰসিদ্ধ মিক্যানিকাল এঞ্জি'নয়ার 









ক. প্রস্থত করিয়াছিলেন। তিনিও 
বর্গের একজন অধিবাসী । 
শে আনিয়া কালীমাটার গভীর 


তাহার কর্মভূমি দেখিয়া প্রথমটা 
[ছিলেন। তবে আমেরিকার পুরুষ- 
দিংহ--চিরদিনই কর্ম্মযোগী, কোনো কার্যে নিরুংসাহ 
হইবার নহেন। তখন কালীমাটার অবস্থা অতি শোচনীয় । 
সেই স্থবিস্তৃত স্থানের মধ্যে কেবল মাত্র ১৫২ খানি গ্রাম 
ছিল। সর্ব সমেত তাহাতে বড় জোর ৭০০ লোকের 
বাস। সেখান হইতে বিশ হাজার দিনমজুর মেল! 
অসম্ভৰ। তিনি অনেক আয়ামে ২*।২৫ হাজার বাঙালী, 
ৰী, শিখ, পার্শী প্রভৃতি মজুর সংগ্রহ করিয়া কারখানা 
র কার্ধ্য আরস্ত করিয়া দিলেন। প্রসকল মজুরের 
৷ আহারের স্থবন্দোবস্ত তাঁহাকেই করিতে 
তুবা ও বনপ্রদেশে যেখানে মোটে ৭০৮ 
নে অতিরিক্ত বিশ হাঁজার লোক 











ূ a লৌহের কারখানা প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিদিন ও প্রায় 


তাতার লৌহের কারখানা 


নতি 


এই সুবিশাল লৌহের, 








ee TN Wet TN সপ্ন 


২০ হাজার তোৰ নিযুক্ত থাকিত। কারখানার ব 
রেনকিন সাহেবকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 
তাহার কার্য্য সহজসাধ্য ও স্থানীয় অধিবাসী এবং শ্রশীজীবী- 
দিগের উপর তাহার প্রতিপত্তি যাহাতে বিস্তার হয় এজন্. : 
তিনি ব্রিটিশ বিধি অনুপারে তথাকার ম্যাজিষ্টরেটের পদ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ছোটনাগপুর ব্রিটিশ লঘু অথসাদী 
(Chotanagpur Light Horse of Brit Sh Ar | 
মৈন্তদলে যোগদান করিয়াছিলেন। 















কারখানার প্রতিষ্ঠাকাৰ্য্য শেষ হা ও 
হইতে পাঁচ বসর৪ লাগে নাই__চাঁ 
তাহার সমস্ত কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে 
কারখানার গঠনকার্ধ্য পরিসমাপ্ত করিয়া কর্ম্মবীর মি 
কিন অতি অল্প দিন হইল স্বদেশে ফিরিয় | গিয়াছেন 
কালীমাটা ষ্টেশন দিয়! প্রায়ই যাতায়া 
কোনো কালেই অন্তান্য ক্ুণ্র ষ্টেশন ও 
সন্ত্রমের চক্ষে দেখি নাই। গাড়ী রাত্রিকাং 
ষ্টেশনে উপনীত হুইত। গাড়ী কালীমাটীত ক 
জানালা! দিয়! উকি মারিয়াও ষ্টেশনটি ও গভীর বনে আৰৃত 
ছোট ছোট গ্রামগুলির অল্পষ্ট চিহ্ন দেখা কোনো দিনই 
আবশ্যক বোধ করি নাই। 
এখানে তাতার কারখানার স্থত্রপাত হওয়াতে এই 
ষ্টেশনটি আমাদের দৃষ্টি ও সন্্রম আকর্ষণ করিল। তখন 
যাইবার সময় অতি আগ্রহের সহিত উহার চতুর্দিকে চাহিয়া 
দেখিতাম। ষ্টেশনটি পূর্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল। ষ্টেশনে 
চতুৰ্দ্দিকে বড় বড় লোহালক্কড় স্ত.পাকার দেখিতে পাইতাম। 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বয়লার, নল ইত্যাদি যন্ত্রের স্তপ ছোট 
ষ্টেশনটিকে ঢাকিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিল। কাচ ন্‌ 
সারি সারি অনেকগুলি আলোকও দেখিতে পাইতাম। 
তারপর অনেক দিন আর এ পথে যাই নাই। বিগত 








চারি বৎসরের মধ্যেই কারখানার কাধ্য আরস্ত হইয়া 
র্‌ দিয়াছে এখন: বেশ কান্স চলিতেছে । প্রতিদিন 





৪৯২ 
পাঁচ হাজার মন লোহ! ঢালাই হইতেছে। ইম্পাত, রেল, 
কড়ি প্রভৃতির কথ! ত স্বতন্ত্র । 

_ সম্প্রতি বিগত মে মাসে ছুই জন বন্ধুর সহিত মহাত্মা 
তাতার লৌহের কারখানা পরিদর্শন মানসে কালীমাটা 
যাই। রাত্রি আড়াইটার সময় ্টেসনে পৌছিলাম। 
কালীমাটা ষ্টেদনে পৌছিবার বহু পূর্বেই বহুদূর হইতেই 
পূর্বদিকে একটা উজ্জল লোহিত আভা দেখিতে পাই। 
দেখিয়াই বুঝিলাম এ তাতার লোহার কারখানা । চলন্ত 
ট্রেনে বসিয়া দূর হইতে দেখিলাম বিশ ত্রিশটা! চিম্নি হইতে 
ধুম-পুঞ্জ উঠিয়া আকাশ ছাইয়া একেবারে কালো করিয়া 
ফেলিয়াছে। সেই নিবিড় ধুমরাশির মসীু্ণতা৷ ভেদ 
করিয়া সিন্দুরবর্ণ আগুনের হন্ধ/। প্রলয়রসনার মত 
লেলিহান মুষ্ধিতি আকাশে উঠিয়াছে। নানা রঙের 
বহুসংখ্যক বৈঢ্যুতিক আলোক সারি সারি শোভা 
পাইতেছে। সেদিন সম্রাটের সমাগমে কলিকাতা মহা- 
নগরী যেরূপ আলোকমালায় ভূষিত হইয়া দীপ্ুত্রী ধারণ 
করিয়াছিল তাতার লৌহের ক1রথানাও তাহারই একাংশের 
মত বোধ হইতে লাগিল, অথবা বুঝে তদপেক্ষা গৌরবশ্রী- 
মণ্ডিত মুর্ঠিতে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইল। 
ডিও কি ডি PEE 









তাতার লৌহকারখানায় ইস্পাত প্রস্তুতের অনাবৃত 
চুলী (open hearth). 

অন্ধকার রাত্রে সাকচী স্থানটি ভাল করিয়া দেখিতে 
ন! পাইলেও বুঝিলাম আর তেমন জঙ্গল নাই_অনেক 
ঘর বাড়ীও হইয়াছে। সাকচীর ডাক্তারথানার কম্পাউণ্ডার 
মহাশয় আমাদের আত্মীয় এবং তাহারই গৃহে আমাদের 
উঠিবার কথা ছিল। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে সংবাদ 
না দিয়! যাওয়ায় তাহার! ষ্টেশনে লোকের ঝ| গাড়ীর 


প্রবাঁসী__ফাল্গুন, ১৩১৯ 





[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাপ 





০০৭ 


বাবস্থা করিতে পারেন নাই। আমর! কোনে! মতে 
হাসপাতাল পর্য্যন্ত পৌছিলাম বটে কিন্তু প্রকৃত আশ্রয়- 
স্থানট খুজিয়া না পাওয়ায় বিশেষ অঙ্গবিধায় পড়িতে 
হুইল। উপায়াপগ্তর নাই দেখিয়া আমর! পথের উপর 
বাঁধানো একটি সাকোর উপর বসির! রাত্রির শীতল বাতাস : 
ও নৈশসৌন্দর্্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। সেখান 
হইতে কাঁরখানাটি অতি নিকটে, কারখানার উপরিভাগে 
আকাশে মাঝে মাঝে একটা লোহিত ছট! দেখা যাইতে- 
ছিল--ভিত্রে কি হইতেছিল জানিনা । আধ-আ্ীধারে 
আধ-আলোকে কারথানাটি অপাররহস্তনিকেতনের মত 
আমাদের সম্মুখে দীড়াইয়। গ্ভীর গঞ্জনে কেবল তাহাব 
অখণ্ড রহস্তের অস্ফুট আভাস দিতেছিল। কারখানাটির 
ভিতরকার ব্যাপার দেখিবার জন্য আমর! ক্রমশঃ অত্যন্ত . 
অধীর হইয়! উঠিতেছিলাম। স্পিন 








শর 





ভাতার লৌংকারখান|য় পেটা লোহা প্রস্তুত করিবার * 
চুল্লীর অর্দাচ্ছেদ নক্সা । 
কোনে! মতে সেই স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া সকালে 
আমাদের আত্মীপ মহাশয়টির সহিত দৈবক্রমে সামাৎ 
হওয়ায় তাহাদের বাড়ী গিয়া কূল কিনার! পাইলাম । একটু 
বিশ্রামের পর তাহার সহিত কারখান! দেখিতে গেলাম । 
সকাল হইতেই কারখানার অনেক ব্যাপারই আমাদের 
নিকট হাতে হাতে ধর! পড়িল। প্রায় দুই বর্গ ই 
জমির উপর কারখানার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শেডগুলি নির্মিত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি শেড সাড়ে তিন হাঞ্জার ফুট 
লম্বা ও ৫৭ গঞ্জ উচু! চতুর্দিকে লোহা লক্কড় বয়লার 
নল, ছাচ, ঢালাই ও পেটা লোহ! প্রভৃতিতে সমাকীর্ণ। 
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কারখানার মধো লোক অবাধে প্রবেশ করিয়| সমস্ত দেখিয়া 
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তাতার লৌহের কারখানা 
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তাতার লৌহকারখানার রেল ও কড়ি নির্ব্মাণের গৃহ (Blooming Mill). 


বেড়াইতে পারে। চিত্রে পাঠকগণ কারখানার একটি 
প্রায় সম্পূর্ণ দাধারণ দৃগ্য দেখিতে পাইবেন। এই স্থবিশাল 
কাঁরথানাটি একটি স্থবিস্ুত বাধ বা দীঘির তীরভূমির 
উপরেই স্থাপিত তাহা চির হইতেই প্রতীয়মান হইবে। 
এই চিত্রের দক্ষিণদিকে একটি সেডের ছুই পার্শ্বে চারিটি 


) চারিটি করিয়া সুবিস্তৃত গোলাকার স্তম্ভের উপর সাকো- 
সংলগ্ন ও মই-সংযুক্ত দুইটি একরূপ যন্ত্রসমষ্টি দেখা যাইতেছে) 


ও দুইটি লৌহ-নিষ্কাষপ-যন্ত্র বাত্যাসহায়-চুল্লী বা blast 


2 furnace | উহার মধ্যে বাম দিকে যে চুল্লীর চিম্নী হইতে 


ধূম নির্গত হইতেছে উহার কার্ধা আরস্ত হইয়! গিয়াছে। 

দক্ষিণ দিকেরটিতে এখনো কাজ আরম্ভ হয় নাই শীঘ্রই 

হইবে। চিত্রের মধাস্থলে ষে উচ্চ ও সর্ব্পেক্ষ! দীর্ঘ একটি 
৮ 


সেড দেখা যাইতেছে উহার মধ্যে ইম্পাত ও পেটা লোহা 
প্রস্তুত হইতেছে। যে চুল্লীতে এ স্থানে ইস্পাত প্রস্তুত 
হয় তাহাকে ০pen hearth steel furnace বা ইস্পাত 
প্রস্তুতের মুক্ত চুল্লী কহে। ছবির একেবারে বামদিকে 
উচ্চ পুলের মত লৌহপথটির পশ্চাতে একটু দক্ষিণেই 
আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত সেডট blooming mill বা 
রেল (লাইন) কড়ি প্রভৃতি নির্মাণের কারখানা । এ 
কারখানার আরো বামদিকে 
department বা রেল কড়ি প্রভৃতি পালিশ করিবার 
বিভাগ। রেল প্রস্তুত করিবার কারখানার পশ্চাত্ভাগে 
Foundry বা ছাচের ঘর। সেখানে ছ'চে ফেলিয়া 
নালাপ্রকার লোহার প্রিনিষ প্রস্বত কর! হইচেছে। ছবির 


rail finishing 
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নাদ নৰ দক্ষিণে: কোক কয়লার উনান। তাহা 








i তি: গন্ধক, অ্নগান, অঙ্গারা রান, 
ই), ফদ্ফরাম্‌, ম্যা্গানিজ প্রভৃতি ধাতব 
অক্লাধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। 
তবৰ্ষে লৌহ ও নান! প্রকার ধাতুর খনির. 
অনেকেই হয়ত শুনিয়া থাকিবেন। তাতার 
তন্ন কচ গ্রামে লৌহের কারখানা হইতে প্রায় ৫০1৬০ মাইল 
"দক্ষিণে মযুরভঞ্জ রাজ্যে তাতার লৌহখনি অবস্থিত। 
অনেক দিন গত হইল মিঃ মিণ্টওয়েও নামক নিউইয়র্কের 
জনৈক খনিতত্ববিৎ (mining engineer) গুরুমাহিষিনা 
নামক লৌহের খনির এই অক্ষয়ভাগডার আবিষ্কার করেন। 
প্র খনি তাতা কোম্পানীর অধিকারে আছে। খনি- 
 তত্ববিৎগণ নিৰ্ণয় করিয়াছেন যে ও খনিতে যে লৌহ সঞ্চিত 
_ আছে তাহা বাৎসরিক ৩৩৩৪ লক্ষ মণ হিসাবে ব্যয় 
হইলেও পাঁচ হাজার বংসরেও নিঃশেষ হইবার নহে। 
_ তাতা কোম্পানীর সাকচীর কারখানা হইতে গুরুমাহিষিনা 
_ খনি পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। খনির ভিতর হইতে লৌহ 
তুলিবার জন্ত একপ্রকার বাষ্দীয় এঞ্জিন ও যন্ত্র আছে। 
মন্ত্র ও এঞ্জিনের সাহায্যে খনি হইতে প্রতিঘণ্টায় প্রায় 
১৬1১৭ হাজার মণ খনিজ ধাতু উত্তোলন করা যায়। 
" অতি প্রাচীন কাঁলেও আমাদের দেশে লৌহনিক্ষাসনের 





সারি দিনও ঠিক ৰ বাধের এ | 
| ্ অনূপ। মান্্রাজে পারিয়াগণ ও ছোটনাগপুর মধ্যভারত 
অঞ্চলে সাওতালগণ সেই প্রাচীন প্রথানুমারে এখনও লৌহ 


১২শ ভাগ, ২য় ly ae 


০০০ পনি 


ব্যবস্থা ছিল, তাহা কতকটা বর্তমান বৈজ্ঞানিক ব্বস্থারই নু 





নিষ্কাসন_ করিয়! থাকে । কিন্তু তাহাঁদের প্রথানুসারে-ও 
অতি অল্প পরিমাগেই লৌহ নিফাপিত হইতে পারে। 
সুতরাং আজকাল লৌহের প্রচুর ব্যবহারের দিনে সে 
উপায়ে লৌহ প্রস্তুত করিলে জগতের বিপুল: অভাব পূর্ণ 
হয়না । 








তাতার লৌহ কারখানার বাত্যাসহায় চুল্লীর 
অর্দ্চ্ছেদ নক্া। 


কিন্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকাল লৌহ নিষ্কাসনেযর 
নূতন সহজ ও অধিকতর সুবিধাজনক উপায় উদ্ভাবিত 
হইয়াছে ও সভ্য জগতের সর্বত্রই এই বাত্যাসহায়-চুল্লী 
বা blast £8772০5এ লৌহ নিফাসিত হইয়া থাকে। 
এই চুলীতে নিফ্ষাসিত যে লৌহ পায় যায় তাহাকে 
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তাতার লৌহ-কারথান! -তাঁড়িংশক্তি-উৎপাদ্ন-গৃহ (Power House) | 


ঢাল! লোহা বা ০৪51 1701. বলে। ইহাই বিশুদ্ধ লৌহের 
আদিম অবস্থা । 

পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার, জন্ত বাত্যাসহায়- 
চুল্লীর একটি অর্দ্ছচ্ছেদ নক্সা ( section ) দেওয়া 
গেল । চুল্লীটি প্রধানতঃ ইম্পাত ও অগ্নিদহ প্রস্তরে 
(hire brick) নির্ন্মিত। চুল্লীটি দুইটি শুণ্ডাক্কৃতি ফাঁপ৷ 
স্তম্তে গঠিত। নীচের স্তম্ভটি ছোট এবং নীচে সরু হইতে 
উপরে ক্রমশঃ বিস্তৃত হুইয়! গিয়াছে। এ প্রথম স্তস্তটির 
উপর দ্বিতীয় স্তম্তটি বসানো! । তাহার বিস্তৃত দিকট! নীচের 
স্তস্তটির বিস্ফারিত অংশে জোড়া লাগান ও উদ্ধে ক্রমশঃ 
সরু হইয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভ ছুটি পুরু ইম্পাতের পাতে 
মোড়।.ও অগ্নিসহ প্রস্করে নির্ন্মিত। 


চুল্লীর একেবারে উদ্ধাদেশে একটি ভাগু-আকুতি আধার 
ৃল্লীর সহিত দূঢ়দংলগ্ন আছে। এই চুল্লীটিকে যদি একটি 
প্রকাণ্ড বোতল বলিয়া ধর! যায় তাহ! হইলে এ ভাওট 
এই বোতলের ঠিক চুগ্গীর কাজ করে। এ ভাণ্ডের 
ভিতর দিয়া খনিজ লৌহ ইন্ধন প্রভৃতি প্রবেশ করান 
হয়। কিন্তু এই ভাগুট যদি অনাবৃত 
চুলীটির ভিতরে যখন অগ্নি প্রজলিত হইবে তপন 
অধিকাংশ উত্তাপ ও পথে বাহির হইয়! যাওয়া সম্ভব; 
পথে ধূম নির্গত হইতে পারে এবং অধিক পরিমাণে 
বৃষ্টি হইলে তাহার মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিয়! 
ভিতরের আগুন নিভাইয়! দিতে পারে। এই প্রকারে 
যাহাতে ক্ষতি না হয় তাহারও বাবস্থা আছে। 


থাকে তবে 
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প্রবামী- কান্ত 
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তাতার-লৌহকারথান।__ইম্প।ত প্রস্তুতের গৃহ । 
ভাণ্ডের ভিতর একটি সরার মত (০০৩) লৌহের ঢাকা 


উণ্টাভাবে প্রবিষ্ট করানো আছে। তাহার হুপ্মাগ্র- 
ভাগে একটি লোহার শিকল সংলগ্র। ভাণ্ডের পার্শ্বে 
একটি সরল সুদৃঢ় লৌহদণ্ডের উপর সমকোণে আর একটি 
লৌহদণ্ড ঠিক তাহার মধাদেশে এরূপ ভাবে সংলগ্ন যে 
কজার ছধারে কপাট যেমন ভাবে ঘুরে, উক্ত সরল লৌহ্‌- 
দণ্ডের উপর এ সমকোণে স্থাপিত লৌ£দগুটির ছুই প্রান্ত 
সেইরূপ ভাবে. উচ্চে উঠিতে ও নীচে নামিতে পারে। 
ও দণ্ডটর একটি প্রান্তে 3 সরা-সংলগ্র-শিকল বাধা ও 
অপর দিকে একটি গোলাকার গুরুভার লোৌহপিণ্ড। 
লৌহপিওটি অত্যন্ত ভারী হওয়ায় তাহার গতি খ্বভাবতঃ 
নীচের দিকে । নীচের দিকে উহার টান হওয়ায় এদিকে 
তাহার অপর প্রান্তে শিকল-স'লগ্র-সরাটি ভাণ্ড-মধ্য হইতে 
বাহির হইয়া আসিতে চায়। একটি তুলাদণ্ডের ছুইধাঁরে 


যেমন ভারী জিনিষ থাকিলে ও একদিক বেশী ভারী হইলে 
অপর দিক উপবে উঠিতে চেষ্টা করে ইহাও সেইরূপ। 
কিন্তু সরাট ভাণ্ডের ভিতর প্রবিষ্ট ও ভাণ্ডের মুখ তাহার 
বিস্তার অপেক্ষা ছোট, সুতরাং উহ! একেবারে বাহির হইয়া 
আনিতে ন! পারিয়া ভাওমুখে দৃঢ়ভাবে আটয়। থাকে 
এবং এইরূপে উহ! চুলীর সুদৃঢ় ঢাকনীর কাজ করে। 
ভিতর হইতে উত্তাপ বা ধূম বাহিরে নির্গত হইতে পারে 
না এবং বাহিরের বাঁচাল বা জল ভিতরে প্রবেশ করিতে 
পারে না। নক্সার উর্ধদেশে লক্ষ্য করিলেই পাঠকগণ 
ইহ! বেশ বুঝিতে পাবিবেন। 

যখন খনিজ লৌহ, কয়লা, কাষ্ঠ, প্রভৃতি চুল্লীর মধ্যে 
প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হয় তখন এসকল দ্রব্য খুব 
ছোট ছোট খণ্ড করিয়া আনিয়া ভাগ-মধ্যে ও সরার 
উপরই নিক্ষেপ কর! হয়। তখন নকলের ভারে সরার 


AL 
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তাঁতার লৌহের কারখানা 
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তাতার লৌহকারথান!--কয়লা কোক করিবার চূল্লী। 


উপর অত্যন্ত চাপ লাগায় সরাটি ভাণ্ডের ভিতরে নামিয়া 
যায় এবং লৌহ প্রভৃতি অতি সহজেই ভাণ্ডের 
ভিতর দিয়! চুল্লীর মধ্যে প্রবেশ করে; পরে উপর হইতে 
ভার সরিয়া যাওয়ায় সরাটি পুনরায় ভাণ্ডমুখে 
পূর্ববৎ আঁটিয়া যায়। বলা বাহুল্য ভাগুটির তলদেশে 
একটি বৃহৎ গর্ভ আছে তাহার ভিতর দিয়া এককালে 
২০২৫ মণ লৌহ কয়ল! প্রভৃতি চুল্লীর ভিতর প্রবেশ 
করিতে পারে এবং ভাণ্ড ও সরাটির আরুতিও তদনুরূপ। 
ও ভাগুটি চুল্লীচুঙ্গী এবং সরাটি স্বয়ংরুদ্ধ ঢাকনীর কাজ 
করে। 

উক্ত ভাণ্ডের ঠিক নীচেই দুই পার্শ্বে চুল্লীর গাত্র ভেদ 
করিয়! দুইটি সুপ্রশস্ত নল গিয়াছে। চুলীর ভিতরে লৌহ 
নিদ্ধাসনকালে অতি উত্তপ্ত অঙ্গারান্ন্ান গাঁপের উৎপত্তি 


হয়, তাহাই এ পথ দিয়! বাহির হইয়| যায়। বহির্ভাগে 
একটি স্থূল নল চুল্লীটিকে ঘেরিঞ্জ আছে। এ নল হইতে 
কয়েকটি শাখানল চুলীর গাত্র ভেদ করিয়া ভিতর পর্য্যন্ত 
গিয়াছে। এ পথ দিয়া উৱপ্ত বাত্যাপ্রবাহ চুল্লীর ভিতর 
সবেগে প্রবেশ করানো হইয়া থাকে । f 

চুলীর নিয়ভাগে দুইটি গহবরপথ আছে। প্রথমটি 
দ্বিতীয় গর্তটি হইতে অপক্ষাকৃত উর্দ্ধে । ভীষণ উত্তাপে 
লৌহ গলিয়া গেলে আসল লোহ চুল্লীর নীচে জম! হয় 
এবং গলিত অঙ্গারসমূহ গাদের মত উপরে জমিতে থাকে। 
প্রথম গর্ভট দিয়া গলিত লৌহের উপরিভাগে ভাসমান 
এ গলিত অশুদ্ধ মৃৎপদার্থ (5145) বাহির কর! হয়। 
অপেক্ষাকৃত নিয়ে অবস্থিত দ্বিতীয় পথটি দিয়া গলিত খাঁটি 
লৌহ বাহির কর! হয়। 








: চুঙ্ীগাতর পুরু ই্পাতের পাতে মোড়া অতি উচ্শ্রেণীর 
অনিদহ প্রস্তুরে নির্ষিত। চুল্লীটিকে দৃঢ় করিবার জন্তই 
তের পাত দ্বার! মুড়িবার প্রয়োজন । উর ৮০ ফু 
1 উচ্চ ও ২৫৩০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট বিরাট চুল্লীটি অতি 
র উচ্চ ভিত্তির উর স্থগিত । ভিতরকাঁর 






চা জেমস বা নেলসন নামক 
ন র্‌ ইহার আবি । এই 


০ থাকে। 






_ তন্বধ্যন্থ বায়ুকে অতিমাত্রায় উত্তপ জরি তাহা দি 
 চু্গীর ভিতর প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা করেন। এইকরূপে 
উত্তপ্ত বাত্যা চর ভিতর রে করানো! হয় ততই 


_ এই পদ্ধতির উপকার এই যে, ইহাতে চূল্লী অতি সত্বর 
ও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে উত্তপ্র হইয়া উঠে এবং কাৰ্য্য 


৭০০ ডিগ্ৰী উত্তপ্ত হইয়া চুল্লীর ভিতরে প্রবেশ করে। 
প্র পরিমাণ উত্তাপ অন্ত উপায়ে উৎপন্ন করিতে গেলে বহু 
পরিমাণ কয়লা কাষ্ঠ ব্যয় হয়-কিন্তু এই উপায়ে তাহা 
বাচিয়! যায়। চুলীর ভিতর উৎপন্ন গ্যাঁসকে যদি এইরূপ 
কাজে না লাগাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইত 


শখ হইলে আকাশমগুল বাহৰত ও অন্ধকার হ্যা বহি ্ 


মানুষকে জী মধ্যে উহা ঢালিত হইত তবে ( 


নেলসন ; 


. মধ্যের স্থানটিও ফাকা। ঠিক তাহার নীচেই খোলা মাল- 


সহজে ও শী সম্পাদিত হয়। ওঁ বাত্যা প্রবাহ ৪০০ হইতে 


ও তাহাতে স্থানীয় স্বাস্থোর সমূহ ক্ষতি হইত 
কট কম উপকার নহে। 

চুলীতে খনিজ লৌহ কয়লা কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রবিষ্ট করাইয়া 
তাহাতে অগ্নি সংযুক্ত করিয়| নিষ্কাসনকার্ষয আরম্ভ কর| পা 
হয়। চুল্লীর উর্দাদেশে ভাণ্ড এবং সরার ভিতর 
দিয়া কয়ল! প্রভৃতি ভিতরে নিক্ষেপ করা হ 
কয়ল! প্রভৃতির বোবা লইয়! এ শত ফুট উর্ধে 





















উহাকেও সরল সহজ sei রে: ্ 
চূল্লীর নর রঃ টড = উপরে 









দিয়া তাতার নার চা রেলপথ 
গিয়াছে। গুরুমাঠিরিন! হইতে খনিঙ্গ লৌহাদি 
গাড়ী একেবারে সেডের ভিতরে আনিয়া প্র 
পুলের নীচে যেমন ফাঁকা থাকে, সেডেব তলদেশ 
সেইরূপ ফাঁক|--সেখানকার মাটা প্রায় ১৫২০ ফুট, 
করিয়া কাটিয়া বাহির কর! হইয়াছে। উপরে উভয় [লাই নর 












a 






গাড়ীর মত বড় বড় লৌহের আধার আছে। খনি হইতে 
লৌহাদি লইয়া মালগাড়ী আসিয়া সেডের মধ্যে দীড়ায়। 
মালগাড়ীর নীচে উভয় লাইনের ঠিক সমান্তরালে এক একটি 
করিয়া বড় দ্বার আছে। সেই দ্বার খুলিবামাত্র মালগাড়ীর 
সমস্ত জিনিষ ছুই* লাইনের ফাঁকের ভিতর দিয়া নীচের 
আধারের মধ্যে পড়িয়া যায়। এইরূপে খনিজ লৌহাদিতে 
ভাণ্ডার বোঝাই করা হয়। 
আবার ওঁ লৌহাধারগুলির ৩.৪ ফুট নীচেই আর / 

একটি লাইন পাতা আছে। তদুপরি এক প্রকার প্রায় 
আট বর্গফুট চতুক্ষোৌণ বৈদ্যুতিক গাড়ী চলে। সেই গাড়ী 
খনিজ লৌহের আঁধারের নীচে আনিয়া দীড়ায়। এ 
আঁধারের পার্শ্বভাগে দ্বার আছে, তদ্বারা আবশ্তকমত 













জিনিস উক্ত গাড়ীতে বোঝাই করা হয়। সেই প্রকাণ্ড 


সেডটির ছুই প্রান্তে বাত্যাসহার-চুরীর উত্দাদেশ হইতে 


৫ম সংখ্যা ] 


তাঁতার লৌহের কারখানা 


৪৯৯ 





তাতার লৌহকারথানার বৃহৎ 


ছুইখানি সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ মই (inclined plane) 
সেডের নীচের খনিত স্থান পর্যন্ত হেলান আছে। 
চিত্র দেখিলে পাঠকগণ সহজেই ইহা *বুঝিতে পারিবেন । 
সেই উভয় মইএর উপর দিয়া দুইটি সরু ছোট রেলপথ 
সেডের অতি নিয়স্থল হইতে চুল্লীর উদ্ধাদেশে ভাণ্ডের মুখ 
পর্য্যন্ত গিয়াছে । তদুপরি দুইটি স্বতশ্চল ছোট ছোট 
গাড়ী চলে। দুইটি গাড়ী একটি মোটা তারের দড়িতে 
বাধা । এ তারের দড়ি একটি কপিকলের (Pulley) 
ভিতর দিয়! গিয়াছে । সুতরাং একটি গাড়ী যখন উপরে 
উঠিতে থাকে অপরটি নামিয়া আসে। এইরূপে একটি 
উদ্ধষে একেবারে চুল্লীর উপরিস্থ ভাণ্ডের কাছে যখন 
পৌছায় অপরটি তখন সেডের তলদেশে আসিস! দাড়ায় । 


জলাশয় (Cooling Tank) | 


আধারের তলদেশস্থ চতুষ্কোণ আকারের বৈদ্যুতিক গাড়ীট 
থনিজ চুনেপাথর প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া 
উক্ত ছোট গাডীটির ঠিক ৩৷৪ ফুট উপরিভাগে আসিয়া 
দাড়ায়। তাহারও তলদেশে একটি দ্ব।র আছে, সেই দ্বার 
খুলিয়া ছোট গাড়ীতে মাল বোঝাই কর! হয়। ছোট 
গাড়ীটি মাল লইয়া উপরে উঠিতে থাকে, উপর হইতে 
গাড়ীটি উপরে উঠিয়া ভাঁঞ্ডের 
ঠিক মুখের উপর আসিয়! উণ্টাইয়! যায় এবং সমস্ত দ্রবা'দি 


অপরটি নামিয়! আসে। 


ভাণ্ডের মধ্য দিয়া চুলীর ভিতরে প্রবেশ করে। আবার 
খালি গাড়ীটি নামিয়া আসে এবং মাল-বোঝাই গাড়ীটি 
উপরে উঠিতে থাকে । এইরূপে যথারীতি একটি উঠিতেছে 
অপরটি নামষিতেছে__এবং চুল্লী বোঝাই হইতেছে। 





| হয়। এইরূপে কাঠ ও. কয়ল! দ্বারা চুলীর যে 


হইলে তাহার মধ্যদেশ লৌহ চুনেপাথর প্রতৃতিতে পরিপূর্ণ 
হয়। লৌহ ও চুনেপাথর প্রবেশ করাইবার পূর্বেই 
নাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। কাষ্ঠ ও কয়লা 
শ ধরিয়া উঠে ও ধূ ধ করিয়া জলিতে থাকে তখনই 
হাদি ঢালা হয়। অগ্নি সংযোগ করিশাঁর পর প্রায় 
সপ্তাহ গত না হইলে চুল্লী পূর্ণমাত্রায় উত্প ও 
ঠক্ষম হয় না। একবার চুল্লীটি জালাইলে রাবণের 
চিতার ও মত হা জলিতেই থাকে । বৎসরের পর বৎসর 
রা যায়, বহু বর্ষ চলিয়া যায়, কিন্তু সে রাবণের চিতা 
ৃ উনিও বু থাকে। একটি চুলীতে আপাততঃ 
TL রস্ত হইয়াছে। চারি বৎসর পূর্বে প্রথম 
স্তের দিনে যে তাহা জালান হইয়াছিল আও 
তাহা! জলিতেছে, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে উহা 
রাঁহয় না। | 
অবিশ্ুদ্ধ বিমিশ খনিজ সামগ্রী হইতে লৌহ 






















য়! গলিতাবসথায় চুল্লীর তলদেশে জমা হয় এবং 
ঙ্গার মৃত্পদার্থ প্রভৃতি উপরে গাদের মত : 
ল ঘন আকারে ভালিতে থাকে, তখন অপেক্ষাকৃত 


রে পার্শ্বের গহ্বরটি খুলিয়া গলিত অঙ্গাররাশি 
বাহির করা হয়। ওর গহ্বর হইতে নালী কাটা আছে, 
গলিত অঙ্গারপদার্থ &ঁ নালী দিয়! প্রবাহিত হইয়া! চলিয়া 
] 1. 
নিয়দেশহ দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া গলিত লৌহ বাহির করা 
তরল অগ্নি তুল্য সেই গলিত লৌহরাশি বাহির করা 
এক ভীষণ ও ভূত বিশ্রয়নক ব্যাপার! 

্লীর ভিতরের লৌহ সম্পূর্ণরূপে গলিয়া নিচ্কাসিত 
[ছে কিনা তাহ! জানিবার জন্য একটি কাচের প্রতি- 
ফলব inner view finder) আঁছে। চুলীর ভিতরের 
Ll টির আতিফলিত হ্য়। তাহাতে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া 















ণ কাঠ দেওয়া হ্য় | তদুপরি কোক কয়ল! লা বোধাই | 


স্থানের ব ব্যাস সর্জাপেক্ষা অধিক দেই স্থান পর্য্যন্ত বোঝাই 


; র. উপর, বড় একটি ন নালা {কাটা { আছে। যে রি 
সেডের (ভিতরে চুল্লী অবস্থিত তাহার ভূমিতলে বালির 
পুরু গদি পাতা । সেই বড় নালীর পার্শ্বে আবার ছোট 
ছোট ৩৪ ফুট লম্বা অর্ধ ফুট চওড়া অসংখা নালী কাটা - 
আছে। এরূপভাবে নালীগুলি কাঁটা থাকে যে বড় 
নালী বহিয়া কোনো তরল পদার্থ ছোট নালীগুলির মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমে প্রবেশদ্বার গুলি ব্রি 
বাঁধে বন্ধ থাকে। : 

চুল্লীর দ্বারটি খুলিবামাত্র গলিত লোৌঁহয়াশি প্রবল 
বেগে স্রোতের মত বাহির হইয়া নালা-পথ দিয়া 
ছুটিতে থাকে। ডকের লক গেটের গর্ভ দিয়া যাহারা 
জল বাহির হইতে দেখিয়াছেন তাহারা ইহার বেগ 
কতকট| বুঝিতে পাঁরিবেন। কিন্তু এ দৃশ্য তদপে পক্ষ a 
সহজ্রগ্ুণ বিশ্রয়জনক। গলিত-লোঁহ-শ্রোত বাঁহির হইবা 
সঙ্গে সঙ্গে চতুদ্দিক ও উপরিস্থ আকাশ একেবারে 
লোহিতবর্ণ ধারণ করে, চতুর্দিকে একটা হৃর্য্োদয়কালীন 
প্রগাঢ় লোহিত দীপ্তি ফুটিয়া উঠে। পূর্ব রাত্রে ট্রেন হইতে 
আমর! সেই আলোক দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম। 

গুহ দিয়া গৈরিক ধাতুনিঅ'বের মত তরল লৌহ 
স্রোত ভীষণ গর্জনে বাহির হইয়া নালাপথ দিয়া বহ্নিনদীর 
মত বহিয়া যাইতেছিল। নে ভীষণ 'উত্তাপের ত্রিশ হাত 
দূরে দাড়াইয়া থাকে কার সাধ্য! কিন্তু জার্মান, আমেরিকান 
ও এদেশীয় কারিকরগণ সেই অনল-আোতের উপরেই 
চুলীমুখের সন্মুখে দীড়াইয়াই একটা প্রকাঙ লৌহদং 
লইয়া! নির্গমপথে খোচা দিয় প্রস্তরীভৃত যে অঙ্াররাশি 
জমিয়! গহ্বরমুখ মাঝ মাঝে রুদ্ধ করিয়] { ফেলিতেছিল 
তাহা সরাইয়া দিতেছিল। প্রচণ্ড উত্তাপে প্রকাণ্ড স্থূল 
লৌহদওটি প্রায় ছুই ফুট পরিমাণ গলিয়! প্রায় অর্ধেকটা 
বড়শীর মত ঝাঁকিয়া গিয়াছিল! 

সমস্ত গলিতলৌহ বাহির হুইয়! নালাটি পরিপূর্ণ: 
করিয়া ফেলিতেই ছোট ছোট ছাচগুলির বাধ ভাঙিয়া 
দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে সব ছাঁচগুলি গলিত. 
মে ভরিয়া গেল গলিত লৌ বাহির কর! হইয়া 



























৫ম সংখ্যা] 


পিপিপি পিপাসা সি লো লতা. 


শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়! সমস্ত কাধ্য সাধন করিতেছে 
তাহ! দেখিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। 
এমনি না হইলে তাহার! দাঁধীন জাতি, জগতের অগ্রণী | 
34 ছাচের মধ্যে টাল! _লোহাগুলি শীতল হইলে 
সেডের ভিতরে ভূমিতল হইতে প্রায় ২০ ফুট উর্ধে 
লাইনের উপর গুরুভার দ্রব্য স্থানান্তরিত করিবার 
বৈদ্যুতিক ক্রেন নামক যন্ত্র আছে। তাহা হইতে 
লম্বমীন-শিকল-সংলগ্ন তাড়িৎ-চুম্বক-চাকতি (electro- 
magnetic Plate) ছারা লৌহপিগুগুলিকে একে একে 
. স্থানান্তরিত কর! হয়। সে দৃশ্য দেখিতে বেশ সুন্দর | 
এ তাড়িৎ-চুষ্বক-চাকতিতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত 
করিলে তাহার আকর্ষণশক্তি খুব প্রথর হয়। তাড়ি 
প্রবাহ বন্ধ করিলে উহা! - আকর্ষণশক্তিহীন সাধারণ 
লোহার চাকতির মত হইয়া পড়ে। ও টাকৃতিটি এক- 
একটি. ঢাল! লোহার উপর আসিয়া ঠেকিতেছে ও তাহা 
চাকতির সহিত দৃঢ় সংলগ্র হইয়া! যাইতেছে। উহা! লইয়া 
ক্রেনটি আসিয়া একস্থানে ফড়াইতেছে। সেই স্থানে 
ক্রেনের ঠিক নীচেই একটি ক্রমনিয় সমতল পথ আছে। 

সেই ক্রমনিয় পথের. নীচেই রেলপথ, তাহাতে মালগাড়ী 
ধাড়াইয় আছে। ক্রেনটি ক্রমনিন্ন পথের উপর আসিয়! 
তাড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিতেই ঢালা লোহাটি হেলান 
পথের উপর পড়িয়া গড়াইয়া একেবারে মালগাড়ীর 
ভিতরে .পড়িতেছে। এবং মাঁলগাড়ী বোঝাই হইয়া! ঢালা 
_ল্োহাগুলি অস্ত্র চালান হইয়া যাইতেছে। এইরূপ 

খনিগবিমিশ্র লৌহ হইতে খাঁটি লৌহ নিষ্ষাশিত ও 
- -ষ্রাচে ঢালাই হই যাইতেছে । বিগতু কয়েক বৎসরের 
মধ্যে ১২,৭৭,৩৪৭ মণ লৌহ ঢালাই হইয়াছে। 


পেটা লোহা নিৰ্ম্মাণ (Manufacture of 
Wrought Iron } 





ঢাপা লোহা হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমন- 

কি কোনো ঘাতসহ দ্ৰব্যই প্রস্তুত হইতে পারে ন1। 

কারণ ঢাল! লোহা নিজেই আদৌ ঘাতসহ নয়। উহা 

- অতিশয় ভঙ্গ প্রবণ, গুরু আঘাতে গু'ড়া হইয়া যায় ৷. সেই 

কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য 
নি 


তাতার লৌহের কারখানা 


চিরকাল ee met Tetra tt রহ ea, 


৫০১ 
Poe Tage সপ সস পরস্পর সস কিক বরা রী 


উহাকে পেটা লোহায় (৬r০u৪h 1০) পরিণত করিতে 
হয়।. 

ঢালাই লোহার অপরাপর যেসকল বাহিরের 
পদার্থ থাকে তা দূর করিবার জগ্ত উহাকে ক্ষীরবৎ 
অবস্থায় পরিণত করিবার নিমিত্ত এক প্রফাঁর বিশেষ 
চুল্লীতে (reverberatory furnace) নিক্ষেপ করা হয়। 
চিত্রে প্র প্রকার চুন্লীর - একটি অর্দচ্ছেদর নক্সা 
দেওয়া গেল। উহা দেখিয়া পাঠকগণ সহজেই উহার 
আকার ও কার্ধ্যবিধি বুঝিতে পারিবেন । 

এই চুল্লীটি প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । ক চিহ্নিত 
অংশটি অগ্নিকুণ্ড। এই অগ্নিকুণ্ডে একপ্রকার কয়লা জলে, 
তাহা হইতে সমুচ্চ অগ্রিশিখ। উদগত হয় থ চিহ্নিত 
অংশটি চুল্লী বা উনান। এই চুল্লী ও অগ্নিকুণ্ডেয় মধ্যে 
একটি অন্ুচ্চ দেয়ালের ব্যবধান। সমগ্র উনানটি 
অগ্নিদহ ইষ্টকের ছাদ ও দেয়ালে আবদ্ধ । ইহার ভিতরের 
দিকটি একপ্রকার অতি উগ্র অগ্নির উত্তাপসহ প্রলেপ 
দ্বার! পলন্ত্র কর!। চুল্লীর অপর দিকে আর একটি অনুচ্চ 
ব্যবধান আছে। এ উনানের মধ্যে ঢালা লোহা প্রবেশ 
করান হয় ও অগ্নিকুণ্ড হইতে সুদীর্ঘ অনলশিখা আসিয়া 
উহাকে উত্তপ্ত ও ক্রমে গলিত করিতে থাকে। এইরূপে 
লৌহ নরম হইয়া আপিলে তাহাকে মন্থনীর মত একপ্রকার 
যন্ত্রের সাহায্যে খুব নাড়া হয়। 'এই উপায়ে ঢাল! লোহা 
হইতে সমস্ত ময়লা পদার্থ বাহির হইয়া গিয়া খাটি লোহা 
স্পঞ্জের আকারে ফাঁপিয়৷ উঠিয়া একস্থানে জমা হয়। 
অবশেষে সেই গুলিকে একত্র বাহির করিয়া অতি উত্তপ্ত 
অবস্থাতেই একট! প্রকাণ্ড ভারী হাতুড়ীর নিকট লইয়া 
যাওয়! হয়। হাতুড়ী অতি ভীষণ জোরে লৌহপিণ্ডের 
উপর ক্রমাগত পড়িতে থাকে এবং পিটিয়। পিটিয়! ভিতরকার 
অবশিষ্ট যাহা কিছু ক্রেদ থাকে সমস্ত থাহির করিয়! 
দেয়। 
সর্বশেষে এ্রগুলিকে একটা ক্রমবিন্তন্ত রোলার-শ্রেণীর 
ভিতর প্রবেশ করাইয়া, তাহার প্রবল চাপে পিগুগুলিকে 
লম্বা লম্বা কাণ্ডের আকারে পরিণত কর! হয়। ইহা 
দারা লোহার অণুগুলি, ঢাল! লোহাতে যাহ! গুড়া 
ধূলার মত: থাকে, পেটা লোহার ভাঁহা কাঠের মত তত্থময় . 


পপির 


৫০২ 

হয়। এরই নিলি লৌহ হইতে জিত ভি গন্ধক 
প্রভৃতি পদার্থ দূরীভূত হয়, তথাপি একেবারে যে খাটি 
হয় তাহ! নহে। চুল্লীর ভিতরে কেবল খানিকটা কাদা, 
ফসফরাঁস-ও গন্ধক মিশ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই- 
রূপে পেটা লোহা প্রস্তুত হয়। এই লোহাঁতে বহুবিধ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া! থাকে। 


ইস্পাত প্রস্ততকরণ । 


কিন্ত সকল জিনিসই পেটা লোহা হইতে নিৰ্ম্মাণ কর! 

যায় না। কামান বন্দুক হইতে. সামান্য ছুরি ক্ষুর প্রভৃতি 

প্রস্তুত করিতে পেটা লোহা অপেক্ষা আরে! কঠিন লোহার 

.. প্রয়ৌজন। ' ইম্পাতে সেই কাধ্য সম্পাদিত হয়। ইস্পাত 
_ লৌহের অতি কঠিন অবস্থা । | 


নানা উপায়ে ইম্পাত প্রস্তুত কর! হইয়! থাকে। ভাল. 


পেটা লৌহকে যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ইম্পাতে পরিণত 
"কর! যায়। তাঁতার এই কারখানায় অন্তরূপে ইস্পাত 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা 'আছে। ইহাকে open hearth steel 
{U6 বা ইস্পাত প্রস্তুতের উন্মুক্ত চুল্লী কহে'। 
চিত্রে এই অনাবৃত ইস্পাত প্ৰস্তুত -করিরার চুল্লীর 
_ একটি অর্ধচ্ছেদ্র প্রতিরূপ দেওয়া গেল। এই উনাঁনের 
তলভূমিটি বালি নির্মিত এবং দেখিতে অনেকটা উচু 
থালার মত এবং সুদৃঢ় লোহার পাতের উপর অবলদ্বিত। 
তাহার নীচ দিয়! বায়ুপ্রবাহ চালনা কর! হয় এবং তদ্বারা 
উহার উত্তাপ অনেক কমে। 
দুইটি দ্বিগ্রকোষ্ঠ ষ্টোভ (০৮৪) আছে । ব, ব, প্রকো্ঠাট 
বায়ুর ও গ, গ, প্রকোষ্ঠাট গ্যাসের ।. এই প্রকোষ্ঠ হইতে 
উনান পর্য্যন্ত চিম্নি গিয়াছে ৷ পাঠকগণ নকৃস! দেখিলেই 
₹ বুঝিতে পারিবেন যে ব প্রকোষ্ঠ হইতে বায়ু ও গ প্রকোষ্ঠ 
হইতে গ্যাদ যথাক্রমে ১ও ২ পথ দিয়া চুলীতে প্রবেশ 
" করে এবং % চিহ্নিত স্থানে উভয়ের সংমিশ্রনে অগ্নি 
উৎপাদিত হয়। উপরে ছাদটি নিয়দিকে বক্র হওয়ায় 
অগ্নিশিখা থালার মত উনানের . আধারের উপর এরূপ 
বক্তভাঁবে পড়িয়া অপর প্রান্তে ৩ ও ৪ পথ দিয়া ব’ ও গ! 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ' করিয়া যথাক্রমে তথাকাঁর বায়ু ও 
.গ্যাসকে উত্তপ্ত করে। এইরূপে ব”ও গ' গ্রকোষ্ঠে বায়ু 


রবাসী- কাশ, ১৩১৯. 


বাংলাত পাজল মিলা সদ পিতা 


ওঁ চুলীর উভয় পার্খে 


[ ১২শ ভাঁগ, ২য় চা 


এলি সিকি at” ০? চা উহ eet taps 


ও গ্যাস উত্তপ্ত হইয়! উঠিতে থাকে, অপর দিকে ব, ও গ, 
কক্ষে উহার! ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে । তখন ব' ও গ' 
কক্ষ হইতে চুল্লীর ভিতরে বায়ু ও গ্যাস প্রবাহিত করা 
হয়। এইরূপে অর্দণ্টা অন্তর বায়ু ও গ্যানের কক্ষ-* 
পরিবর্তন করা হয়। 

এই প্রকার অনাবৃত চুল্লীর “ক” চিহ্নিত দ্বারপথে 
উনানে লৌহ প্রবেশ করাইয়া তাহাকে অগ্নির উত্তাপে 
গলান হয়। মাৰে মাঝে তন্মধ্যে ইম্পাতের টুকরা 
তাহার সহিত যোগ কর! হয়। উহাও গলিয়া যায় " 
এবং ঢালা লোহার সহিত যে অঙ্গার আছে তাঁহাকে 
পাতলা করিবার বিশেষ সহায়তা করে।: পূর্বোক্ত 
প্রকারে ইহার মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যতক্ষণ না. . 
সমস্ত অঙ্গার পুড়িয়া যায় ততক্ষণ তন্মধ্যে মরিচ! ধর! 
লোহা ((571০-০%1০) নিক্ষেপ কর! হয়। ঢালা লোহার 
সহিত বিমিশ্র অবস্থায় যে সিলিকন (বালুক1) ও ফস্ফরাস 
থাকে তাহা অগ্রঞজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রস্তরীভূত 
অঙ্গারে পরিণত হয় এবং গন্ধক গ্যাস আকারে বাহির 
হইয়া যাঁয়। 

চল্লীটি যখন প্রয়োজন মত উত্তপ্ত হা উঠে তখন “ক” 


' পথ দিয়া এক প্রকার লম্বা হাতার সাহায্যে খানিকটা 


গলিত লৌহের নমুনা বাহির করিয়া আনিয়া নাইটিক 
আযাসিডে দ্রবীভূত করিয়! প্রয়োজনানুরূপ অঙ্গার উহা . 
হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে কিন! পরীক্ষা করা হয়। 
অবশেষে চুললীর 'মধ্যে বিশেষ এক প্রকার অঙ্গার ও 
ম্যাঙ্গানিজ্জ মিশ্রিত ঢাল! লোহা (5158০1-51592) প্রবেশ 
করান হয় -এবং নাহার সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
প্র গলিত লৌহ ইন্পাতে পরিণত হয় এবং উহ! বাহির 
করিয়া ছাচে ঢালা হইয়া থাকে । এই ইস্পাতের দ্বারাই 
মানুষের অতি উপকারী ও ধ্বংসকারী উভয়বিধ যন্ত 
দ্রবাদি প্রস্তুত হইতেছে। মধ্য দেশের প্রকাণ্ড শেড্টিতে 
ইম্পাত প্রস্তুত হয়। | 


রেল কড়ি নির্মাণ কারখানা বা. 
Blooming Mill. | 
এক দিকে ইস্পাত" প্রস্তুত হইতেছে অপর দিকে 
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এই কারখানার 
শেডটির মধ্যস্থলে ছুই সেট ছাচ-রোলার পাতা আছে। 
তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি বৈদ্যুতিক গাড়ী আছে। উপরে 
শ্লেডের নিল্নভূমি হইতে প্রায় ২০ ফুট উর্দ্ধে গুরুভার দ্রব্য 
যদৃচ্ছাক্রমে স্থানান্তরিত করিবার বৈদ্যুতিক ক্রেন আছে। 
রোলারের এক পার্বস্থ বৈদ্যুতিক গাড়ীখানি প্রকাণ্ড 
হাঁপরের সম্মুখে গিয়া দীড়ায়্ এবং হাপর হইতে ক্রেনের 
সাহায্যে একটা লাঁলবর্ণ দগ্ধ লৌহকাগ সেই গাড়ীতে 


তুলিয়া, রোলার সেটের সমীপে আনা হয়। দুইটি একরূপ 


লোহার সেট উপর উপর বসান আছে। উভয় গাড়ীর 
মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ সাধারণ রোলার আছে। তাহার এক 
ইঞ্চি. পরিমাণ উপরে বাহির হইয়া আছে। তছ্পরি 
লৌহকাও স্থাপিত হইলে উহা ঠিক প্রথম সেট রোলারের 
ছীঁচের প্রথম মুখে আসিয়া দীড়ায়। অপর গাঁড়ীখানিও 
ঠিক তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া দাড়ায়। প্রথম 


“গাড়ীর ভিতরকার রোলার-শ্রেণী ঘুরিতে থাকে ও তাহার 
গতিতে - গতিশীল হইয়া লৌহকাওটি আপনি আসিয়া ছাঁচের 


মুখে, প্রবেশ করে। তখন উপরের ও নীচের ছাচের. রোলার 
সেটও ুরিতে থাকে এবং কাটি অপর দিকে গিয়া বাহির 


Yat বিপরীত দিকস্থ গাড়ীতে পড়ে। সেই গাড়িটি আবার 


টি 


' গিয়] দাড় করায় এবং তথায় নির্দিষ্ট মাপে কর্তিত হইয়া 


বা কড়ির আকার প্রাপ্ত হইয়া 


"প্রায় একশত গজ দূরে করাত-কল 


এ লৌহকাওকে দ্বিতীয় ছাচের মুখে প্রবেশ, করাইয়া 
দেয়। - এইর্ূপে . সেই .লৌহকাঁগুটি ধীরে ধীরে রেল 
ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে 
থাকে |, দ্বিতীয় সেট রোলার ছাঁচের শেষ গর্ভটি হইতে 
( saw machine ) 
পর্য্যন্ত পূর্কবোক্তরপ একটি শ্রেণীবদ্ধ রোলার বসান 
পথ গিয়াছে। পাঠকগণ চিত্রের উপর দৃষ্টিপাত 
করিলেই সহজে বুঝিতে.পাঁরিবেন। শেষ ছিদ্র দিয়া কড়ি 
বা রেল বাহির হইয়া সেই পথে পড়িলে তন্মধ্যস্থ রোলার- 
শ্রেণী, ঘুরিয়া তাহাকে. করাত-কলের নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া 


থাকে। সেখানহ ইতে উহা পালিশ বিভাগে যায়। সেখানে 
উহার উপরি ভাগের খোঁচা লৌহফলক প্রভৃতি যাহা 
কিছু থাকে -তাহ! টাছিয়া পরিষ্কার পালিশ করিয়া, যদি 


উহা বক্র থাকে তবে-চাপযন্ত্রে উহাকে সোজা করিয়া ফেলা 


ভাতার লৌহের কারখানা 


তৎক্ষণাৎ তাঁহার নাহার হইতেছে। 


৫5৩ | 
০৮ সিলসিলা বলল সিজলািনতলাই 


হয়। পরে: উহাকে কপিকলের সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
উচ্চ স্থান হইতে নিয়ে ফেলিয়া উহার গুণাগুণ পরীক্ষা 
করা হয়। সরকারী পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন 
যে এই রেল বা কড়ি জার্মান বা ত্রীটিশ কড়ির সহিত একত্রে 
স্থান পাইবার যোগ্য । ূ 

এইরূপে লৌহপিও হইতে একএকটি কড়ি বা রেল 
এত শীগ্ প্রস্তুত হইতেছে যে মনে হয় যেন কোনে! আরব্য- 
উপন্যাসের দৈত্য আসিয়া উহা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়া 
যাইতেছে। দশ মিনিটের মধ্যে একটি অগ্নিবর্ণ লৌঁহকাও 
বথারীতি কড়ি বা রেলে পরিণত হইয়! বিক্রয়ার্থ অপেক্ষা 
করিতেছে ! . তাঁত! কোম্পানীর কড়ি আজকাল বাজারে 
বাহির হইয়াছে। আবশ্তক মত সকলেই তাহা পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে পারেন এবং তাহার মুল্যও অধিক নহে; 
জার্মান ব! বিলাতি কড়ি হইতে বরং কম। 

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৬২১০০ মণ ইস্পাতের 
প্রিনিষ বিক্রীত হইয়াছে। 


ছাঁচের কারখানা ব্‌! Foundry. 


বাত্যাসহায় চুলী, পেটালোহা ও. ইম্পাত প্রস্তুতের 
কারখানা, রেল কড়ি নির্ম্মাণের. কারখানা প্রভৃতি দেখিয়া 
অপর দিকে একটা শেডে প্রবেশ করিলাম। সেখানে: 
দেখিলাম, গিতলৌহ ছাঁচে ঢালিয়! নানাবিধ দ্ৰব্য যন্ত্রাদি 
প্রস্তুত হইতেছে। চতুর্দিকে মিন্ত্রীর! বালি চুন প্রভৃতির 
সাহায্যে নানারূপ ছাঁচ গড়িতেছে। ক্রেনের সাহায্যে 
এক একটি প্রকাণ্ড আধারে ২০২৫ মণ গলিত লৌহ 
শেডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গিয়া এরূপ 
বড়বড় চে ঢালিয়! ছাচের ঢাকনী দ্বারা তাহা ঢাকিয়া! 
দিতেছে। এরূপে.সেখানে নানাপ্রকারের জিনিন তৈয়ারি 
হইতেছে। 


যন্ত্রপরিষ্করণ গৃহ । 


এইস্থানে কারখানার ব্যবহৃত ঘন্ত্রাদি কতক নির্মিত 
ও ময়ল! মরিচাধরা যন্ত্ৰগুলিকে পরিষ্কার কর! হইতেছে। 
কোথাও ক্র, বোণ্ট ও বড় বড় চাকা, নির্মিত. হইতেছে । 
কত যন্ত্রা্দি পরিস্কৃত হইতেছে। 


? 


. আডিতশভি-উৎপাদন গৃহ বা pথwer- house. 


তথা হইতে আমরা তাঁড়িৎশক্তি-উৎপানন-গছে 
গেলাম। এই গৃহে দুইটি ‘ভিনামো’ (0১৪০) বসাইয়া 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত কারখানায় সরবরাহ 
করা হইতেছে। এই ডিনামো যদি একবার অচল হয় তবে 
কারখানার সমুদ্র-গর্জন-ধবনি মুহূর্তে স্তন্ধ হইয়া. যাইবে, 
' তাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্রেন ও চক্রগুলি হইতে ঘড়ির 
অতি ক্ষুদ্র কীটার মত যন্ত্রটিও অচল হইবে! চিত্রে 
পাঠকগণ “ভিনামো” দেখিতে পাইবেন। 
সমস্ত কারখানা যেমন এই স্থান হইতে . উৎপাদিত 
তাড়িৎ-শৃক্তিতে চলে, তেমনি সমস্ত. কারখানায় উৎপাদিত 
. গযাসের আংশিক সাহায্যে বাষ্প উৎপন্ন করিয়া তাহার 
দ্বারা এই পাউয়ার হাউসের ডিনাষো চালান হইয়া 
থাকে। ন্থৃতরাং উভয়ই উভয়ের ভীবনমরণের বিধাতা । 


কোক প্রস্ততকরণ Coke ০৬৪1. 


আমরা আবার -blast furnace প্রভৃতি অতিক্রম 
করিয়া কোঁক প্রস্তুত করিবার চুল্লীর সমীপে গেলাম। 
লৌহ নিষ্কাশন কালে ইন্পাত প্ৰভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং 
সব কাজেই প্রচুর পরিম্নাণে কোক কয়লার প্রয়োজন হয়। 
কয়লা ক্রয় করিয়া -তন্্রারা এত বড় কারখানা চালাইতে 
গেলে বহু ব্যয় হয় ও নানা অঙ্ুবিধা ভোগ করিতে হয়। 
তাই কোম্পানী নিজেদের. ইন্ধনের ব্যবস্থা নিজেরাই 
করিয়াছেন। মানভূম জেলার অন্তর্গত ঝরিয়ায তাহাদের 
স্থবিত্তৃত কয়লার খনি আছে। তথা হইতে কয়লা 
আনাইয় তাঁহারা কোক করিয়া লন। 

চিত্র দেখিলেই কোকের চুল্লী-প্রকোষ্ঠগুলি কিরূপ 
তাহ! পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। ১,২ করিয়া ফে নশ্বর 
. দেওয়া আছে এগুলি একএকটি প্রকোষ্ঠ। দীর্ঘ চুল্লী- 
শ্রেণীটির মধ্যে শতাধিক প্রকোষ্ঠ আছে। প্রকোষ্ঠগুলি 
করলাঁয় বোঝাই করিয়া! অগ্নি সংযোগ করা হয়। কোক 
হইয়া গেলে প্রত্যেক কক্ষটির দ্বার খুলিয়া, কোক-চুল্লীর 
সন্মুখে যে লাইনের উপরিস্থ গাড়ীর মত দেখা যাইতেছে 
তাহারই সাহায্যে ঠেলিয়! একএকটি প্রকোষ্ঠবদ্ধ জ্বলন্ত 
কয়লার চাঁপে অপর দিকে বাহির করিয়া ফেলা হয় ও 


পরবাসী ফান্তন, ১৩১৯. 


গলত কিতা সলিল দলা দল স্কিপ সিল"! 


[ ১২শ ভাগ, য় খণ্ড 


পি সি? সলাত পিপাসা পিতা সিল সাপ শিলা ৪ ০ এ এ জালা 


দমকলের সাহাযো অগ্নি নির্বাপিত করা হইয়! ঢাক 
পরে উহা কয়লা ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করা হয়। চে 
অনেক পরিমাণে ব্যয় সংক্ষেপ হয়। 


কোম্পানীর আর একটি কাঠের কারথান! আছে! 


সেখানে কারখানার প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার কাঁচের জিনিব" 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


তির tank বা! জলের বাঁধ | 


দুইটি চিত্রে কোম্পানীর ম্বৃহৎ দীর্ঘিক! বা. 
cooling tankaএর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। বাত্যা- 
সহায় চুল্লীটির উপরের ইস্পীতের পাতগুলি অত্যান্ত উত্তপ্ত, 
হইয়া উঠে 'বলিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া একটি নাঁলী- 
পথ গিয়াছে এবং সেই পথে এই দীর্ঘিক| হইতে শীতল জল 
প্রবাহিত করিয়া উহা ঠাওা রাখা হয়। এই জন্তই ইহার 
নাম cooling tank | বাত্যাসহায় চুলীর এত উত্তীপ 
যে বেলা বাড়িতে ন! বাড়িতে পুষ্করিণীর জল গরম হইয়া 
উঠে। এই দীর্ঘিকাটি যে স্থানে খনন কর! হইয়াছে তাহা. 
শ্বভাবতঃই অতি নিম্নভূমি) পাঠকগণ চিত্র হইতেই ' 
তাহার কতকটা আভান পাইবেন। এত নীচু ভূমি তবু বহুদূর 
থনন করিরাও জল বাহির. হয় নাই। সেই, জন্ত ভিন 
মাইল দুরস্থ সুবর্ণরেখা হইতে . জল পাম্প করিয়া! এই নিষ্ 
ভূমির চারিদিকে সমুচ্চ বাঁধ দিয়া তাহা পরিপূর্ণ করা 
হইয়াছে । এখন তাহাতে অগাঁধি জল, ৬০1৭ ফুটের 
অধিক গভীর. হইবে | এই বাধ নির্মাণ করিয়া জনপূর্ণ 
করিতে কোম্পানীর প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 
নুবর্ণরেথা নদীর তীরে পাম্পিং ষ্টেশন অবস্থিত। 

তাঁত! কোম্পানী একটি নূতন বাধ করিবার বন্দোবস্ত 
করিতেছেন। সাকচী হইতে ৫1৬ মাইল দুরে “দলমা”- 
পাহাড়। পাহাঁড়টি অতি প্রকাণ্ড । উহার সম্মুখেই আর 
একটি ছোট পাহাড় আছে। উভয় পাহাড়ের মধ্যে গভীর ধু 
থাদ। তাহার তিন দিকেই সমুচ্চ বাধ কেবল একদিন ঈষৎ : 
উন্ুক্ত। এই খাদটি তাত! কোম্পানী তাহাদের জলাশয়ে 
পরিণত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেই জন্য পাহাড়টি 
তাহার! আপনাদের আয়ত্তাধীন করিবার বন্দোবস্ত করিতে” 
ছেন। আমরা এ বীধটি দেখিবার ইচ্ছা করিয়া নিতান্তই 


- ৫ম সংখ্যা] 72 


স্পা টিপা tear er ee লবণ পা তঞি লাশপততঞীিততা দিতাম সিল সলাব তলা শিপন 


. বিপদে 'পড়িয়াছিলাম।. সকাল -সাটার সময় ' আমরা পত্ 

তিন, বন্ধুতে খালি পায়ে পাঁছাড়ের-.দিকে যাত্রা করিলাম।. 

কি কুক্ষণেই, পাহাড়ে উঠিতে সুবিধা হইবে ভাবিয়া খালি 
+পাঁয়ে বাহির হ্ইয়াছিলাম! জঙ্গলের মধ্য দিয়া স্বাকা-: 
বাঁকা প্রস্তর-কষ্করময়- পথ বাহিয়া চলিতে লাগিনাম 1 


প্রখর গ্রীষ্মে স্থবর্ণরেখ৷ জলের অগভীর একটি ক্ষীণ রেখা 
মাত্র। হাটিয়াই পার ইইলাম। আবার চলিতে লাগিলাম। 
যাইতে যাইতে ছুই চারি খানি গ্রামও দেখা গেল। অধি- 


কাংশ গ্রামের অবস্থাই শোচনীয় ; জীর্ণ গৃহগুলি অধিবাসী- 


গণের একান্ত দরিদ্রতাই জ্ঞাপন করিতেছে । আশেপাশে 
এক প্রকার বড় বৃক্ষ শ্বেত ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততঃ 


পককেশ বৃদ্ধের মত শোভা পাইতেছিল। এইরূপে অনেক 


দূর” অগ্রসর হইলাম কিন্তু পাহাড়ের কাছে আর কিছুতেই 


পৌছিতে পারিন! । মাথার উপর রৌদ্র বারা করিতেছে ।' 


পায়ের নীচে মাটী ক্রমশঃই আগুনের মত গরম হইয়া 
উঠিতেছে-_পা পুড়িয়। যাইতেছে_-আর চলা যায় না। 
তথাপি চলিতে লাগিলাম, ঝৌকের মাথায় অনেক দূর 
গেলাম । বোধ হয় আমাদের নিকট হইতে পাহাঁড়টা তখন 
কেবল মাত্র একপোয়া দুরে 
বাটার দিকে ফিরিলাম। ফিরিবাঁর সময়কার সে শোচনীয় 


অবস্থার কথ! বলিবার নহে। স্থবর্ণরেখায় পৌঁছিয়া মনে 
হইতেছিল জল হইতে আর উঠিব না। তথাপি উঠিতে, 


হইল! বহুকষ্টে আগুনের মত উত্তপ্ত বালি-পথের উপর 
ছুটি সুদুর ব্যবধান ছায়ায় দীড়াইয়া দীড়াইয়া কোনে! 


. মতে বাড়ী পৌঁছান গেল। সীঁকচীর তরুবীথিকাহীন, 


বালিপূর্ণ পথে চলিতে চলিতে দেহ অব্সন্ন হইয়া আসিতে- 
ছিল-_মনে হইতেছিল এ দেহকে বুঝি আর বাড়ী পর্য্যন্ত 
. টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় না--এই খাঁনেই পড়িয়া প্রাণ 
বাহির হইয়া যায়। যাহা হউক বাড়ী পৌছিয়া স্নানাহারের 
৮ পর সুদীর্ঘ নিদ্রান্থখ ভোগ করা গেল। পায়ে কিন্ত 
_/ ফোস্ পড়িয়া গিয়াছিল। CO 
সাকচী সহর। 
বৈকালে উঠিয়া সাকচী সহরটি দেখিবার জন্তু আত্মীয় 
মহাশয়ের পহিত বাহির হইলাম । সহরটার নির্ম্বাণকার্য্য 


এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু যেরূপ বিস্তৃত ভাবে উহার 


এতাতার লৌহের কারখীনা- 





এদেশীয় কর্মচারী ও শ্রমজীবীগণের বাসস্থল। 


কিন্তু আর. চলা অসস্তব! 


৫০৫ 


পা ললো তা তলা লা" aa শন পিএ লা লো ছি তল দিলত কিল পি 


পত্তন হইয়াছে; তাহাতে মনে হয় উহা! অতি প্রকাণ্ড সহরই 
হইবে। ঘরগুলি প্রায় সব এক ধরণের স্থন্যরভাবে সাজান 
ও. রাণীগ্ঞ্জ টাইলের ছাদবিশিষ্ট। . : 

সহরের উত্তর অঞ্চলে কারখানার নিকট করনীয় 
দিগের বাড়ী এবং 'পোষ্ট আফিস, হাসপাতাল ও তাহার 
কর্ম্মচারীদিগের বাসগৃহ । সহরের দক্ষিণাংশে অপরাপর 
সাকচীর. 





ওঁ অংশে বাজার ও হাট বসিয়া থাকে। 

কারখানার জার্মান, ইংরাজ ও আমেরিকান কারিকরগণ 
সহরের উত্তর অংশে বাস করে। উত্তর বস্তিটি বেশ সুন্দর 
পরিফার পরিচ্ছন্ন। কারখানার নিকটেই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
পোষ্ট অফিস, হাদপাতাল, ডাক্তার ও কল্পাউগ্ডার মহাশয়ের 
বাড়ী। তাহার পশ্চাতেই ইংরাঁজ ও আমেরিকানদিগের 
দুইটি পৃথক্‌ হোঁটেল। জাম্মীনদের পৃথক হোটেল নাই। 

হোটেলের পশ্চাতেই তাতার ও লৌহের কারখানার 


ম্যানেজার মহাশয়ের বাঁসগৃহ । গৃহটি দেখিতে অতি সুন্দর 


এবং উহাও রাণীগঞ্জ- টাইলের ছাঁদবিশিষ্ট। গুনিলাম এ 
গৃহে তাহার ব্যবহারের জন্য আবাবপত্রই আছে পঞ্চাশ 
হাঁজার টাকার ! তাঁহার মাসিক বেতন ৪৫০০. টাঁকা। 

ম্যানেজার মহাশয়ের বাটার পার্শ্বে ই আর একটি সুন্দর 
সুবৃৎ বাটী আছে। উহা! %151075” 7,০099 বা মাননীয় 
অতিথিদিগের জন্য নির্দিষ্ট । মহাত্মা তাতার পুক্রদ্বয় যখন 
সাঁকচীতে আসেন তখন তাহার! ও বাড়ীতে থাকেন। 
উহার পার্শ্বে ই সুবিস্তৃত ও সমতল ফুটবল খেলিবার মাঠ। 
প্রতিদিন রীতিমত ফুটবল খেলা হইয়া থাকে । 

সাকচীর চতুর্দিক পাতলা ' জঙ্গলে বেষ্টিত। তাহার 
তিন দিকে . প্রকাণ্ড পাহাড়। স্থবর্ণরেখ! ও খজুরানদী 
সাকচীকে. বেষ্টন করিয়! গিয়াছে । সাকচী সহর হইতে 
ষ্টেশনটি প্রায় তিন মাইল উত্তরে । সাঁকচী হইতে ষ্টেশন 
পর্যন্ত যে পথ গিয়াছে- তাহাতে কোম্পানী বৈদ্যুতিক ট্রাম 
চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন কিন্তু পরিশেষে ভাবিয়া 
চিন্তিয়া রেলপথ খুলিয়াছেন। ইহাতে সুবিধা যথেষ্ট । কিন্তু 


এখনে! ওঁ পথটর নাস ট্রাম রোড রহিয়া গিয়াছে 


সাঁকচীর ঘরে ঘরে বৈহ্যাতিক পাখা ও আলোকের 
ব্যবস্থা করা হইতেছে । এখন কেবল- কয়েক স্থানে মাত্র 


৫০৬ Ek Lo 


তিক পাখা ও নো হা 
 হইবে। 

: এখানকার সমস্ত ঘর নিলি শেষ হইয়া 
গেলে ইহা একটি অতি সুন্দর স্গরে পরিণত হইবে সন্দেহ 
নাই। -রাস্তাগুলি অতি সুন্দর ফুট্‌ফুটে | 

এখানে এখনো অনেক জিনিষের অভাব আছে। 


| ca টি 


অধিকাংশ জ্রিনিষই কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতে হয়। ' 


_ কলিকাঁত। হইতে সাঁকচী ১৫৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । 


এখানে একটি-মাত্র খুচরা নানাবিধ জিনিষের দোকান - 


রত আছে? তাহার ঘরটির অবস্থা -অতি শোচনীয়। তবে 
কোম্পানী তাহাদের জন্য একটি সুন্দর নূতন ঘর নির্মাণ 
নি করিয়া দিতেছেন, শীপ্রই দোকান সেখানে . স্থানাস্তরিত 
. হইবে। এই দোকাঁনটি এখানকার সমস্ত খুচর! জিনিষ 


সরবরাহ করে। ' সোডা! লেমনেড ও বিস্কুটে দোকানটি 


" বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। 
বলিয়া ইহার বিক্রয়ও প্রচুর 
আমাদের দেশে অনেকে প্রচুর অর্থ ee নূতন 
- ও সহজ উপায় খুঁজিতেছেন। তাঁহারা যদি সাকচীতে 
গিয়া নানাবিধ জিনিষের দোকান খুলিয়া বসিতে পারেন 
তবে তাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ ফাপিয়া উঠিতে 
_ পারেন। ইহ কিছু গুরুতর কার্য নয়! মার্চেন্ট 


এই মোটে একটি দোকান 


আফিসের দ্বারে দ্বারে কেরাণীগিরির উমেদারী অপেক্ষা, 


. ইহা অনেকাংশে সহজসাধ্য । এখন সময় থাকিতে সীকচীর 
হাট বাজার .যদি আমর! একচেটিয়া করিয়া লইতে পারি 
‘ তবে লাভ অনেক ৷ নহিলে, বিলম্বে ইধুরোপীয় ব্যবসায়ীরা 
ওখানে আমাদের কারবার করিবার আর পথ রাখিবে 
না। এখনি অনেক ইযুরোপীয় দোকানদার ওখানে 
দোকান খুলিযাছে। এখন ওখানে জুতা, ছাতা, কাপড়- 
চোপড়, কাগজপত্র, ওষধ, .আসবাবপত্র, টেলারিং বা 


'_দর্জিখানা, 5portin৪ 5০rৎ, পুস্তক, ঘর সাজাইবার 


জিনিষ, পান, চা-কাফি-সোডা-লেমনেড কেক বিস্কুট -ও 
মনোহারী নানাবিধ খুচরা জিনিষ_একটা রীতিমত সহরের 
জন্য যাহ! যাহ! প্রয়োজন সেই সকলের দোকান খুলিতে 
পারিলে প্রচুর লাভ হইবে। ' এদেশীর উদ্যোগী ব্যবসায়ী ও 


ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে . অনুরোধ করিতেছি 


্‌ রবাসী_ফান্তন, ১৩১৯ 


পাপী 


‘নিজ কাৰ্য্যে সুশিক্ষিত। 


ঠা সহ ভাগ, হ্য় খণ্ড 


ee 


সাকচীতে তাহারা রন সকলের দোকান খুলুন" এবং সাধ্যমত 


সেখানে সর্বপ্রকার স্বদেশী দ্রব্য প্রচলিত করিতে যত্ববান 
হন। ওথানে একটি বড় হোটেন করিতে পারিলে. 


(যুরোগীয় ও ভারতীয়, উভগ্নবিধ বন্দোবস্ত থাকিবে. ভি 


খুব লাভবান হইতে পারা যায়। বাঙালী ত কারখানার 
আদল কাজে কিছু করিতে পারিল না, এইদিকে যদি 
আপনাদের প্রভুত্ব রাখিতে পারে তবে কতকটা মুখ রক্ষা 
হয়। 

সহরের স্থাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অতি সুন্দর ! পাঁচ শত 
কর্ম্মকুশল লোকের সমষ্টিতে একটি স্বাস্থ্য-রক্ষী সমবায় গঠন 
করা হইয়াছে! ইহারা নামমাত্র আছেন তাহা নহে-- 


রীতিমত কাৰ্য্য করিতেছেন। ' 


' সহরে শাত্তিরক্ষার জন্য :'তাতার নিজের পুলিশদল 
গঠিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই ভূতপূর্ব সৈনিক !-- 
ইহাদের ইউনিফর্ম দেখিতে বেশ জমকালো-__সৈনিকদেরই 


. মত, সুন্দর! ইহাদের ভাব ও ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় 


ইহারা একেবারে ‘পুলিশ’ নয়। ভারতীয় দৈনিকের মনের 
দৃঢ়তা ও উচ্চতা ইহাদের আছে। ইহারা শাস্তিরক্ষার 
নামে শাস্তিলোপ করে না। পুলিশের আদর্শ অন্ততঃ 
এইরূপই হওয়া উচিত । | 

ইহা ছাড়া এখানকার অধিবাসীগণের চক রিনি 


“শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই স্কুলে 


৫০1৬০ জনের অধিক বালক ও করেকটি বালিক! পড়ে। 


হীসপাতাল। 


এখানে তাতা কোম্পানী একটি সৰ্ক্বাদসূন্দর হীদপাতাঁল 
স্থাপন করিয়াছেন এই হাসপাতাল বিভাগের প্রধান 
কর্মচারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের গ্র্যাজুয়েট একজন 
বাঙালী ডাক্তার। ডাক্তার মহাশয় বিচক্ষণ চিকিৎসা 
ব্যবসায়ী ও অতি সদাশয় লোক। 
ডাক্তার অপেক্ষা ইহার বেতন অধিক। এই হাসপাতালে 
দুইজন কম্পাউণ্ডার আঁছেন। তাঁহার! বহুদর্শী ও রোগী- 
দিগের এত যত্ব করেন যে তদ্রুপ আর কোনো হাসপাতালে 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় ন। তাঁহারা সকলেই নিজ্জ 
রোগীর পরিচর্য্যা করিবার অন্ত 


টি 


এ 


সরকারী হাসপাতালের « 


টি... সংখ্যা ) £ 


etna a Ie a Coa Ws Soe পা a Me "বণ" 


পুনা এনবার্ট এডওয়ার্ড হাদপাতাল টি কয়েকজন 
শিক্ষিত! ভারতীয় ধাত্রী আন! হইয়াছে । তাহারা সকল 
সময়েই সাধ্যমত রোগীর পরিচর্য্যা করিয়। থাকেন। 
ওঁ এই হাসপাতালে প্রতিদিন দেড়শতাধিক কেস আসে। 
হাদপাতালের বর্তমান ঘরটি ছোট। সেইজন্য স্থানাভাবে 
একত্রে অধিক লোককে হাসপাতালে গ্রহণ (indoor 
patient) করা যায় নাঁ। তবে বর্তমান হাসপাতাল 
হইতে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটি জমির উপর হাসপাতালের 
নৃতন ঘর নির্মাণ আরগ্ হইতেছে । নূতন ঘরট খুব বড় 
হইবে। একসঙ্গে শতাধিক রোগী হাসপাতালে রাখিতে 
পারা যাইবে। ইহার জন্য কোম্পানী ৫০,০০০২ টাকা 
মধুর করিয়াছেন। হাদপাতালে ওঁষধপত্রও অনেক 
আছে। 
বাস্তবিকই তাঁত নিত সীকচীকে একটি আদর্শ 
আধুনিক ভারতীয় নগরে পরিণত করিতেছেন। কিন্ত 
একটি বিষয়ের অভাব রহিক়্| গেল। মহাত্মা তাতার মত 
ভারতবাদীর দ্বারাই যখন ইহা নিশ্দিত হইতেছে তখন 
ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে গঠন করিলে অতি 
, সুন্দর হইত। বাড়ীগুলি ভারতীয় স্থাপত্য অনুসারে 
নিৰ্ম্মাণ করিলে শুধু সহর হিসাবেই ইহ! ভারতের মধ্যে 
একটি দ্রষ্টবা স্থান হইত। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা 
আর সংশোধন করিবার উপায় নাই। 
মানুষের হৃদয়ের অবস্থিতির সহিত বিচার করিয়া 
দেখিলে তাতার এই বিরাট কারখানাকে ঠিক ভারতের 
হৃদপিণ্ড বলিয়া মনে হয়। বহু শতাব্দীর অসাড় 
জড়ভারতের চিরশীতল হৃদপিণ্ড যে গুরু স্পন্দনে 
ভারতের প্রাণের অস্তিত্বের সুচনা দিয়াছে তাহা শীঘ্রই 
ভারতের সর্ধশরীরে উষ্ণতা সঞ্চারিত করিবে আশা কর! 
যায়। তাই আঁশ! হয় একদিন ভারত তাহার অসাড়তা 
তা করিয়া সকল বাধা বিদ্র ঝাড়িয়া উঠিয়া জগতের 
কর্্মআোতে দেহ ভাসাইয়! মুক্তিতীর্ঘের পথে যাত্রা 
করিবে? | 
তাতার কারখানার কারিকরগণ অধিকাংশই জার্মান, 
আমেরিকান ও ইংরাজ। ম্যানেজার “মহোদয় 
আমেরিকান। এঁসমন্ত কারিকরগণের মাসিক বেতন 


তাঁতার বোর কারখানা 


ee a লা তল পারল তত" 


৫০৭ 
চিলা পিলা শিপা পা নলা শিপা” 


হাঙগার দু'হাজার হইতে চারি শত পাঁচ * এত “পৰ্যন্ত৷ * 
তিন চারি শত টাকার কমে.কোনো মুরোপীয় কারিকরের 
মাহিনা নাই। এই বেতনরূপে হাজার হানার টাকা 
প্রতিমাসে বিদেশীদের কুক্ষিগত হইতেছে । যাহাতে. 
ওঁ বিদেশীগণের স্থান এদেশীদের দ্বারা পূরণ করা 
যায় তাহার চেষ্টা কোম্পানীর ও সকলেরই 
করা উচিত। বর্তমানে উপায়াপ্তর নাই বলিয়া 
উহাদের দ্বারা কাধ্য পরিচালিত করিতে হইতেছে। 
কোনে! বিষয়ে আমর! বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইব না 
নিজের দেশে. নিজেদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার 
করিব ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্ত আপনাদের 
দেশে কলকারখানা -করিয়াও শেষ যদি তাহা পরিচালন 


সি 


তাত! 


, করিবার জন্য সেই বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হয় তবে 


সে বড় দুঃখের ও লজ্জার কথা। যদি আলাদিনের 
প্রদীপটিই- আমাদের হাতের মধ্যে না রহিল তবে 
দৈত্যটা আর কি কাজে লাগিবে? দেশে শত শত 
যুবক প্রৌঢ় গ্র্যাজুয়েট, আগ্ডারগ্রযাজুয়েট চাকুরীর 
জন্ত প্রত্যেকে না ঘুরিতেছেন এমন আফিস, দোকান 
বা স্থান নাই। তাহার! যদি ১৫২ টাক! মাহিনার 
কেরাণীগিরির মায়া ছাড়িয়া এই সব কার্যে প্রাণপণে 
লাগিতে পারেন তবে তাঁহাদের অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে শতাধিক টাকা বেতন হইতে পারে । এখানে 


শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম 


করাটাকে হীনোচিত কাধ্য ভাবা উচিত নয়। 
পরিশ্রম দৈহিকই হউক মানসিকই হউক হীন কখনো 
হইতে পারে না। আর বিশেষতঃ আমাদের মত 
তিত জাতি, যাহার! সবেদাত্র উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, 
তাহাদের নিকট কোনো প্রকার কায়িক পরিশ্রম হীন 


হওয়া উচিত নয়। সেরূপ ভাবিলে, উন্নতি সম্ভবপর :.. 


নয়। বুরোপ, বিশেষতঃ আমেরিকার মত সমৃদ্ধিশালী 


দেশে কোনো পরিশ্রমই হীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। 


অর্থ উপার্জনের জন্ত উচ্চবংশজাত ভদ্রলোকের সন্তানও 


ভুত! বুরুশ ও কুলির কাঁজ করিতেছেন। তাহাতে তাহার! 


লজ্জাবোধ করেন -নাঁ। এদেশেও সেইরূপ হওয়া উচিত । | 
কিন্তু এখানকার ভদ্রলোকেরা তাহা করিতে পারিবেন কি? 


সমিতি হস 


প্রতি বৎসর এদেশ হইতে: বহু কৃতবিষ্য যুবক বিলাত, 
আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়! dyeing, 
b1€echin৪ প্রভৃতি শিথিয়া আপিতেছেন। .এ সকলের 
পরিবর্তে তাঁহার! যদ্দি Mechanical ও Electrical En- 
gineering (practically) শিখিয়া. আসেন এবং এই 
তাঁতার কারখান! ও এইরূপ অন্তান্ত স্থানে কাধ্যগ্রহণ 
করেন তবে তাহারা অনায়াসে দেশের প্রভূত উপকার 
করিতে পারেন। বিদেশী কারিকরগণের পরিবর্তে তাহারা 
দেশের অভাব পূরণ করিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ 
যুবক আমেরিকা, জাপান ও ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আমিয় 
“সাহেব হইয়া যান। তাহার! ভুলিয়া যান যে তাঁহারাও 
ছুঃখিনী ভারতমাঁতার সন্তান. ও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন 
এদেশী কৃষককুল ও শ্রমজীবীদিগের সহিত তাহাদের জীবন 
একসুত্রে গ্রথিত। ইহ! অপেক্ষা পরিতাপের বিষয়. আর 
কি হইতে পারে?.. 
_.. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভি হাজার হাজার 
গ্র্যাজুয়েট আপ্ডারগ্র্যাজুয়েট উদ্গীর্ণ করিতেছে । এই 





সকল যুবক .কি করিবেন তাহা, ত ভাবিয়া পাই না। ' 


' এই বেলা সময় থাকিতে ষরি তাহারা গ্র্যাজুয়েট বা এম্‌-এ, 
হইবার আফিঙের নেশা কাটাইয়া অন্য পথ .আবলম্বন 
করিতে পারেন তাহা! হইলেই মঙ্গল। 

. শুনিয়াছি বিদেশী করিকরগণের সহিত কোম্পানীর 
এই সর্ভ আছে যে. তিনবৎসরের মধো এদেশীয়গণকে 
কারখানার কাজে দক্ষ করিয়া! দিতে. হইবে। বাস্তবিক 
যদি এই সর্ত অনুসারে কাধ্য কর! হয় অথবা এই সর্ত 
প্রকৃতপক্ষে কর! হুইয়া থাকে, তবে "আমাদের দেশের 
প্রভূত মঙ্গলের আশা আছে সন্দেহ ন্যই। আমাদের 
দেশে ও দেশীয় মূলধনে কলকারখানা ত প্রতিষ্ঠিত হইল, 
এখন গোল ওঁ স্থানেই! কারখান| যদি বিদেশীর দ্বারাই 


' সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয় তবে তাহার উপর আমাদের. 
অধিকার আঁর কতখানি? তাঁহার! যদি কোনো -কারণে. 


ধর্মঘট .করে তবে আমাদের উপায়?.. সেই. জন্ত 


বলিতেছি আমাদের নিজেদের সচেষ্ট হইয়া কারখানার . 


কাজে প্রবেশ করা উচিত ও. কারখানার কর্তৃপক্ষগণেরও 
উচিত, যে তাহার! এবিষয়ে বিশেষ যদ্রবান্‌ হন।. এই 


. প্রবাসী-_ফাল্গন, ১৩১৯ - 





সত লা পাপা Tue I We বতলত তপ মলচিলা দিত লা ১০০ 1০০! 


কারখানায় আমাদের ও মহাত্মা তাতাঁর হদেনগবের 
প্রতিপত্তি স্থাপিত হুইবে-ইহা সম্পূর্ণতঃ এদেশীয়- 
দিগের দ্বারা পরিচালিত হইবে--কোনে। বিষয়ে এই 


| I ১২শ রি ২য় ব্ঞ্খী 


কারখানা সম্বন্ধে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না ইহাই-৬ 
আকাক্কণীয়। পিতৃগুণের সম্পূর্ণ অধিকারী মহাত্মা ভাতার 


বদান্ত পুত্রদ্বয়ের নিকট ইহ! অবশ্যই আমর! আশ! করিতে 
পারি। 

. কারখানার অবস্থা এখন খুব আশাপ্রদ। বিগত 
কয়েক বৎসর মধ্যে কোম্পানী জাপান, আমেরিক1, চীন, 
অষ্টে, লিয়া, বর্ষ গ্রভৃতি স্থানে ২৭০০৮১০ মণ ঢাল! লোহা 
বিক্রয় করিয়াছেন । কলিকাতা বন্দরে তাহাদের মালপত্র 
জাহাগ-জাত হয়। জাপানের বাজার তাহারা ইতিমধ্যেই 
একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। জাপান আর, ইংলণ্ড 
ও জার্মানী হইতে লৌহ ক্রয় করেন না। তাহারা ভারতবর্ষ 
হইতেই উৎকৃষ্ট লৌহ নিকটে ও অল্পদামে যখন পাঁইতেছেন 


তখন. কেন সুদুর ইংলণ্ড ও জান্মীনী হইতে লইতে 


যাইবেন? 

. গবর্ণমেন্ট কোম্পানীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে 
ভারতের রেল কোম্পানীর জন্য রেল 'ও মালপত্র তাহাদেরই ২ 
নিকট হইতে অধিকাংশ গৃহীত হইবে। ৃঁ 

কোম্পানী আপাততঃ কেবল কড়ি ও রেল, ঢালালোহা, 
পেটালোহ! ও ইম্পাত প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত রহিবেন। 


সাধারণ লোহার বাঙ্জার প্রথমে তাঁহারা এক চেটিয়া 


করিয়া লইতে চান; তৎপরে এঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত. করিবার, . 


জন্য নানাবিধ বিভাগ খুলিবেন। সত্বর আমাদের দেশের 


যাবতীয় লৌহের প্রয়োজনীয় জিনিষ এই কারখানা! হইতে l 


মিলিবে এরূপ আশ! করা যায়। শুধু দেশের বাজার 

লইয়াই তাহার! ক্ষান্ত হইবেন না, বাহিরে তাহাদের বাণিজ্য 

প্রমারিত করিতে তাঁহারা বিশেষ ঘদ্ববান্‌ হইয়াছেন । 
পরলোকগত মহাত্মা তাতা ও তাঁহার পুল্রদ্বয়ের a, 


অমর- সৎকার্য্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া তছুপরি 


পরমেশ্বরের কপাবারি বর্ষিত হোঁক। 
৮ বায় 


পপ 


4 


ধম সংখ্যা] ' 


রূপার পাহাড়ঃ 


( ব্ৰহ্মদেশীয় প্রাচীন নাটকের উপাখ্যান ) 
0৯) 
দেশে কোন দুঃখ নেই,কোন অশাস্তি নেই.) কখনও 
হয়নি, সকলে বলে কখনও হবে না_পিনজল! দেশটি। 
এমন রাজ্যের মধ্যে রাজা একদিন মন্ত্রীদের ডেকে পরামর্শ 
করলেন যে যুবরাজ খুডান্থু যদিও বয়সে ছোট কিন্তু তীর 
. বিগ্ঠাবুদ্ধি ও বলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, 
এমন কি সুদূর জন্ত্বীপের শেষ সীমায়ও তাঁর যশ ও গৌরব 
ব্যাপ্ত। থুডান্ধ সব বিষয়েই উপযুক্ত, স্থতরাং এখন 
গুভ সময়ে রাজা বেঁচে থাকৃতে থাকৃতেই তাকে রাজ্যে 
অভিষেক করা উচিত। সকলেরই নেই ইচ্ছা। 
এদিকে থুডান্গুর মনে শাস্তি নেই; তিনি একদিন 
স্বপ্নে একটা সুন্দরীর রূপগুণে মোহিত হয়ে, জীবন মরুভূমি 
করে অব্যক্ত ও অসম্থ কষ্ট যন্ত্রণায় দিন কাঁটাচ্ছেন। .তাঁর 
সবই আছে অথচ যেন কিছুই নেই। . 
(২) . 
৮৮- তখন ভোরবেলা, সবে স্য্য উঠেছে। পুকুরের পদ্মের 
ওপর শিশিরবিন্দু ঝক্‌ ঝক্‌ কর্ছে। বেল যুই চাপার 
গন্ধে, চারিদিক ভরপুর । পাড়ের ওপর বটগাছে পাখীরা 


পোত 





চি 
+ 


প্রভাতী ধরেছে; টিয়া ও ময়নার দল বাকে ঝাঁকে . 


উড়ছে। 

. মজালিন্দ একজন ব্যাধ। বেচারা রাত হি 
তার স্ত্রীর মুখনাড়া আর ঝাল ঝাল গালাগালি খেয়ে 
চুলু চুলু চোখে পেটের যোগাড়ের জন্য শিকার কর্তে 
'_ বেরিয়ে এই পুকুরের পাড়ে এসেছে। তার চোখে তখনও 
ঘুম-; এই স্বর্গের মতন মনোরম স্থানে এসে সে গাছতলার 
টু ঘুমিয়ে পড়েছে। - 
£4 ইতিমধ্যে পরীরাজ্যের ধূমরাজার সাত" মেয়ে আবদার 
ধরলে যে তারা মৰ্ত্যরাজ্য কখনও দেখেনি খেখবে। রাজা 
অনেক বুঝিয়ে পড়িয়ে দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে 


২৯ এই নাটকথানি গীযুক্ত জ্যোতিনীন্রনাথ : ঠাকুর কর্তৃক 


প্রজতগিরি* নামে বহপুর্ন্ে বাংলায় অনুবাঁদিত -হইয়াছে* লেখক 
বোধ হয়. ভীহা জানিতেন না। লেখক নাটকের উপাখ্যান ভাগ গল্প 


আকারে স্বয়ং সংকলঘ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করা গেল ।-প্র-স। - 


হী 


রূপার পাহাড় 





প্রতিহিংসার একটা: সুযোগ জুটেছে।' 


নু ৫০৯ 





et at ee at tee A et Ta A Sat nn ant haat ta a ua Nae a Nel We Wea সি 


তাদের . কিছুক্ষণের জন্য মর্ত্যরাজ্যে বেড়িয়ে আসতে 
হুকুম দিলেন। ‘সাত ভগিনী ঘটনাক্রমে এই সময়ে এই 


' পুকুরের ধারে এসে উপস্থিত হল আর এই মনোরম 


সৌন্দর্য্য দেখে তারাও মুগ্ধ হয়ে গেল এবং. সকলে মিলে 
স্নান করবার পরামর্শকরে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। 

| 57, 

মজালিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে নিজের চোখ 
বার বার র্গড়াতে লাগলো-_-কিছুতে যেন তার বিশ্বাস 
হয়না; সে কি পরীর রাজ্যে এসে পড়েছে? প্রকৃতিস্থ 
হয়ে সে ভাবলে যে বাঃ ঠিক হয়েছে; এর একটিকে 


ধরে যদি রাজপুত্রকে দিতে পারি তবে খুব বড় রকম 


বকৃমিস্‌পাব। এই:মনে করে মজালিন্দ নিকটেই পামুক 
নামে ফকীরের বাড়ীউপস্থিত হল। ফকীরের কাছ থেকে 
একটি মন্ত্রের দড়ী নিয়ে পুকুর ধারে গিয়ে ফাস ফেলে. 
দুয়ামেনা নামে পরীকন্তাকে ধরে ফেল্লে।. বাকী ছয়জন 
উড়ে পালিয়ে গেল। | 

তখন মজালিন্দ “ফুটে গির্ে- খুড়াস্থুর কাছে সব বর্ণনা 
করতে লাগলো। থৃড়াঙ্ ব্যস্ত হয়ে তখনই ছুয়ামেনাকে 
আনতে হুকুম দিলেন। পরীকন্তাকে দেখে রাজপুত্রের 
খুব পছন্দ হলো». .খুব ধুম ধাম করে. দুজনের বিয়ে হয়ে 
গেল। তাদের ছুজনের খুব সুখে দিন কাটতে লাগলো | ' 

- এদিকে এক ব্যাপার হুল! একজন বিদেশী রাঁজা 
পিনজল! রাজ্য. অধিকার করবার জন্তে রাজ্য আক্রমণ 
করলে। যুবরাজ থুডান সৈন্ঠ সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে যেতে বাধ্য 
হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি খবর পেলেন যে তার একটা 
পুত্র স্তান হয়েছে। 

(8) | | 
আজ রাজার মন বড় খারাপ। তিনি এক দুঃস্বপ্ন 


' দেখেছেন।' এই স্বপ্নের মানে কি জানবার জন্ত তিনি 


মোক! নামে এক ' চাটুকার সভাসদের পরামর্শ নিলেন। 
মৌকা থুডান্থুকে হিংসা করত। সে.ভাবলে এবার তার 


স্বপ্নের মানে এই বুঝিয়ে দিলে যে রাজ্য-মধ্যে ভয়ানক 


অশান্তির সম্তাবনা'। -তার নিবারণের এক মাত্র উপায় এই . 


যে একশটী মোর, ছাগল; শ্য়ার ও তার সঙ্গে নতুন 


. সে মহারাজাকে - 


৫১5 | 

যুবরাজ্জপত্রী দুয়ামেনাকে বলিদান দেওয়া। রাজ! অত্যন্ত 
. অনিচ্ছাসত্বেও বাধা হয়ে তা হুকুম দিলেন। একজন মন্ত্র 
ছুয়ামেনাকে এই হুকুমের কথা শোনালেন। পরীকন্ত! 
নানারকম ভেবে চিন্তে চোখের জলে শিশুটিকে-ন্নান করিয়ে 
পরিচারিকাদের হাতে সঁপে দিলেন, আর নিজে লুকিয়ে 


ক wav "oa! লা কনা” 





লুকিয়ে রাজবাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে এক ফকীরের.- 


আশ্রয় নিলেন। ফকীরকে সব বিবরণ গোপনে রাখতে 

' বল্লেন এবং তাকে একটা আংটা দিয়ে বল্লেন যে থুডানু যদি 
তাঁর কথা কখনো জিজ্ঞাসা করেন ও খোঁজ করেন তাঁকে 
যেন এই আংটাটি ফকীর দেন এবং কোন পথ দিয়ে কি 
করে.পরীর রাজ্যে যেতে হয় তাঁও তাঁকে বুঝিয়ে দিতে বলে 
দিলেন। ছুয়ামেন|! নিজের দেশে চলে গেলেন। তাঁর 
| আন্ীরের তাঁকে ফিরে পেয়ে আশ্চর্য্য ও সন্তুষ্ট হলেন। 
. (৫) 

" খুডান্ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সব খবর শুনলেন এবং 
"বিলম্ব মা করে রাণীর খোঁজে বেরোলেন, আর প্রতিজ্ঞা 
করলেন যে তীর দেখা, ন| পেলে দেশে ও রাজ্যে ফিরবেন 
না-। : ঘটনাচক্রে তিনিও পথে সেই ফকীরের কুটিরে 


আশ্রয় নিলেন ও সব কথ! গুনতে পেলেন। ফকীরের বাধা 


.. সত্বেও তিনি সব. রকম কষ্ট স্বীকার করে তাঁর রাণীর 


উদ্ধীরের জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ফকীর তীর প্রতিজ্ঞা 
দেখে তাঁকে, রাণীর দেওয়া আংটাটি দিলেন আর পরী-- 


রাজ্যের পথের বিষয় সব জানিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। থুড়ানু 
রওনা হলেন--অনেক রকম বাধ! বিপদ, রাক্ষসের সঙ্গে 
যুদ্ধ, অলঙ্ঘ্য পাহাড় বন জঙ্গল বিষাক্ত সাপ ফুটন্ত গলা 
পিতলের নদী ইত্যাদি নানা রকম বিস্ন পার হয়ে ধূমরাজার 
রাজ্য রূপার পাহাড়ে উপস্থিত হলেন। 

(৬) 


 ধুমরাঁজার রাজপ্রাসাদে থুডাম্থ, দেখলেন যে সাত জন: 


চাকরাণী- কুপ থেকে জল তুলতে এসেছে। ছয় জন 
জলভরা পাত্র তুলতে পারলে .কিন্ত সপ্তম জন কলসী 


ভুলতে না না পারায় নিকটেই থুডানুকে দীড়িয়ে থাকতে দেখে : 


তাঁর সাহাযা চাইলে | থুড়াস্ত কলসী টেনে তুল্লেন.। 


. যুবরাজ.:. তাঁদের : জিজ্ঞাসা. করলেন তারা. কার দানী । 
i খুসি, হয়ে 


তারা, বলে পরীকন্য! হুয়ামেনার । 
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[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড - 
গোপনে ছুয়ামেনার দেওয়। { অভিজ্ঞান সেই আংটাটি কলসীর 
মধ্যে ফেলে দ্বিলেন। ছ্য়ামেনী সেই কলসী থেকে জল 
নিয়ে হাত ধুতে গিয়ে দেই আংটীটি দেখতে পেলেন, তিনি 
বুঝতে পারলেন যে নিশ্চয় তার স্বামী এদেশে এসেছেন '॥ 
রাজাও মেয়ের কাছ থেকে খবর শুনে যে চাকরাণী 
এই পাত্র এনেছিল তার. কাছ থেকে জানতে পারলেন 
যে সম্ভবতঃ যে লোক তাঁকে কূপ থেকে কলসী, তুলতে 
সাহায্য করেছিল তারই এই কাজ। রাঙ্গার কাছে 
থুডানুর ডাক পড়লে! । 
(৭) 

ধূমরাজ থুড়ান্ুকে ভিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কে এবং 
এদেশে কি চাও আর কি করেই বা এখানে এলে। খুড়ান্থু 
সবিশেষ বর্ণনা করলেন।. রাজ! বল্লেন, আচ্ছা ভাল কথা, 
তুমি যে বাস্তবিক আমার কন্ঠার উপযুক্ত তার বথেষ্ট 
পরিচয় আগে তোমাকে দিতে হবে। : রাজার হুকুমে একটা 
প্রকাঁও ধন্ুকে ছিল! চড়াতে দিয়ে প্রথমে তার বল পরীক্ষা 
করা হল। তারপর রাজার আন্তাবলের মধ্যে সকলের 
চেয়ে বড় আর ছুরস্ত ঘোড়ার চড়ে সাহসের পরীক্ষা দিতে 
হল। এতে সন্থষ্ট না হয়ে গাজা হুকুম দিলেন যে সাত 
পরদার পেছনে তাঁর সাত মেয়েকে বসান হোক এবং . 
প্রত্যেকে পদ্দার পেছন থেকে একটী আঙুল বের করুক। 
যদি এই যুবরাজ তীর স্ত্রীর আঙুল চিনতে পারেন তাহলেই 
স্ত্রী ফিরে পাবেন। হুয়ামেনা যেই আঙুল বের করছেন 
অমনি একটা মৌমাছি তাঁর আঙুলের, ওপর বসাতে খুডান্ু 
এইটা স্থলক্ষণ মনে ভেবে সেই আগুলটাই ধরলেন। রাজা 
অত্যন্ত সস্তষ্ট হয়ে দুয়ামেনাকে পর্দার বাইরে এনে তাঁদের 
দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ .করলেন। 
পরীরাঁজ্যে আনন্ব-কোলাহল ও উৎসব পড়ে গেল। . - 


.রেস্ুন, বর্ম্মা। শ্রীআনন্দপ্রকাঁশ ঘোঁষ। .. ণঁ 
গৌড়লেখমালা 
| (সমালোচনা ) 
তিন মাস. পূর্বে “গৌড়লেখমাল!” . প্রকাশিত হইয়াছে। বরেন্র- ' 


অনুসন্ধান্জামিতির সারথি খ্যাতনায়! সাহিত্যসেবী রাজসাহীর শ্রীযুক্ত 


. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহার রচয়িতা, .৭গৌড়রাজমাঁলা" প্রকা+. 


শিত হইলে বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যরথীগণ appreciation 


মহ ৫ম সংখ্যা J 


ea Ee লা লাস সিপসিলা মিলা মিলল মিলা লন সস পা 


নমালোচনাদি জয়মাল্য লইয়! অগ্রসর হইক়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে আমার 


সায় সুদ জীবের পক্ষে কোন কথ! বলা যে: উচিত নহে তাহা তখন 


বুঝিতে পারি নাই, পরে কোন পূজ৷পাদ লেখকের . অনুগ্রহবশে জানিতে 


পারিয়াছিলাম। সেই ভয়ে “গৌড়লেখমালা” সমন্ধে কিছু বলিবার - 


ইচ্ছ। থাকিলেও এতদিন সাহম করিয়া কোনও কথা বলিতে রি 
ই: 
দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার- রায়ের, বায়ে বরেন্দ্র 


৮৭৭ কর্তৃক সঙ্কলিত “গৌড়বিবরণের" প্রথম ভাগের দ্বিতীয়” 


খণ্ড “গৌড়লেখমালা” নামে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ তিন স্তবকে 
প্রকাশিত হইবে। 
স্তবক সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজের পারস্ 
. ও.আরব্য ভাষার অধ্যাপক মৌলবী গোলাম মহম্মদ - ইয়াজ্দানী তৃতীয় 
স্তবকের কার্ধাভার .প্রাপ্ত হইয়াছেন। লেখমালা প্রকাশিত হইবার 


বনু পূর্ব হইতে মাসিক পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ দেখিয়া অনেকেরই 


মনে আশা হইয়াছিল যে এতদিনে বঙ্গাহিত্যের, একটি 'স্থায়ী অভাব 
দুরহইবে। গ্রন্থকারের 'নাম দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে 
স্থযোগ্য-হস্তে কাভার ন্যস্ত হইয়াছে, স্থতরাং ফলের জন্ত কোনও 
চিন্তার. কারণ থাকিবে ন।]. «গৌড়লেখমালা"র প্রথম স্তবক প্রকাশিত 
হইলে অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইয়াছেন এবং মনে করিয়াছেন যে 
অনুষ্ঠানের ফল আশানুরূপ হয় নাই। .মৈত্রেয় মহাশয়ের স্যায় শাস্তরদর্শী 
ও-বহুদা পণ্ডিতের হস্তে “গৌড়লেখমাঁলা” যে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত 
হইবে তাহ কেহই.মনে করেন নাই। আর একটু চেষ্টা করিলেই 
এবং আঁর সামান্য সময় ব্যয় করিলেই গ্রস্থথানি সর্দবান্নন্নর হইত 
_ এবং দেশের লোকের ক্ষোভের কোন কারণ থাকিত ন|। 


“গৌড়লেখমালা”র রিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে ইহা অসম্পূৰ্ণ রী 
অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে । তছুত্বরে গ্রন্থকার বলিতে পারেন যে. 


-- গ্রশ্থের দ্বিতীয় স্তবক এখনও প্রকাশিত হয় নাই, স্থতরাং বর্তমান 


ঈাজিবস্থায় উপরোক্ত মন্তব্য যথার্থ হইতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থকার স্বয়ং” 


উত্তর.দিবার উপায় নষ্ট করিয়াছেন. “গোৌড়লেখমীলাপ্র- প্রথম স্তবকে' 
পূর্বভারতের পাল রাজবংশের কতকগুলি খোদিতলিপি প্রকাশিত 
হইয়াছে।' গ্রন্থকার এইগুলিকে পাঁরম্পধ্য অনুসারে সজ্জিত করিয়াছেন, 
স্থতরাং তিনি এখন আর বলিতে পারেন না যে এগুলি যথেচ্ছভাবে 
সজ্জিত হইয়াছে। “গৌড়লেখমানা”র প্রথম লেখ খাঁলিমপুরে আবিষ্কৃত 
ধর্মপালদেবের তামশীসন এবং শেষ লেখ মনহলিগ্রামে আবিষ্কৃত মদূন- 


পালদেবের তাত্রশাদন। তাহা হইলে বলিতে হুইবে যে পালরাজ- 


বংশের যেসমন্ত শিলালেখ বাঁ তাত্রশীসন লেখমালীর প্রথম স্তবকে 
- প্রকাশিত হয় নাই তাহাদ্দিগের অস্তিত্ব অদ্যাপি লেখকের গোচর হয় 
নাই, অথবা! লেখক সেগুলি, প্রকাশ করিতে ' অপারগ। মৈত্রেয় মহাশয় 


“পাল রাজবংশের যেসমস্ত লেখ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারও. ছুই একটির- 


সম্পূর্ণ পাঠ দিতে পারেন. নাই, সুতরাং “গৌড়লেখমীলা” বলিলে যদি 
' কেবল পাল ও দেন রাজবংশের খোঁদিত লিপিমালা বুঝায় তাহ! হইলেও 
“)রস্থথানি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । গ্রস্থখানি আর এক হিসাবে অসম্পূর্ণ 
ভিয়াছে ; পাল ও সেন রাজবংশের খোদিতপ্পি : ব্যতীত পূর্ববভারতে 
বহু ধোদিভলিপি আবিষ্কৃত. হইয়াছে ধাহ! “গৌড়লেখমালা'য় সর্বাগ্রে 
স্থান পাইতে পারে । প্রথম কথা, গ্রন্থকার গৌড় -বজিতে কোন্‌ দেশ 


বুঝিয়া থাকেন? ভাহারইঈ মতানুসারে গৌড় বলিতে যদি বরেন্দ্রতুমি 


বুঝায়, তাহ। হইলে উত্তরবস্ত্রব্যতীত অপর কোন স্থানের খোঁদিতলিপি 
- -পগ্রড়লেখমালা”য স্থান পাইতে পারেন! এবং তাহ! হইলে ধানাইদছে 
. আবিষ্কৃত সম্রাট প্রথম কুমীরগুপ্তের তাত্রশাসন লেখমালার প্রথম স্থান 


| পাইবার অধিকারী। . ৪০৯ বলিতে যদি পশ্চিম বাঙ্গাল! by তাহা 


_গোঁড়লেখমালা: 





অনুসন্ধানমমিতির- কর্ণধার স্বয়ং প্রথম. ও দ্বিতীয় 


_মধ্যদেশবাসীর বা ওডুদেশবানীর নহে। 


স্পা গচ পা পাতলা ওলা সিল সর তি 


হইলে." নযা বিহার প্রদেশে আবিষ্কৃত লেখগুলিকে স্থান 


সপ “অ লতা তিতা 





"দেওয়া উচিত হয় নাই'। "গ্রন্থকার যদি মনে করিয়া থাকেন যে “গোৌড়- ' 
.লেখমালা” বলিলে কেবল:পাল ও.সেন রাজব'শের-খোদিত লিপিসমূহ.. . 


বুঝাইবে তাহ! হইলে সাধারণ বঙ্গবাসী নিতান্ত' উগায়হীন হইয়া! ' 
পড়িবে ।' গৌড় বলিতে ষদি পশ্চিমবঙ্গ বুঝায় তাহ! হইলে বাঙ্গাল! - 
দেশের সর্ববপ্রাচীন খোদিতলিপি মহারাজ চন্দ্রবর্মার 'শুগ্ুনিয়া পর্বতের" 


_শিলালেখ  সব্বপ্রথম স্থান পাইবার' যোগ্য। মুদলমানবিজয়ের পূর্বের 


কুশান সাধ্বাজোর অধঃপতন পধ্যস্ত সময়ে বিহার, পশ্চিমবাহ্গা'লাও পূর্বব 
বাঙ্গীল| বিভেদ কর! অপন্তব,_-এই তিনটি প্রদেশ তখন একত্র জড়িত ।. 
মগধের সহিত গৌড় বা! বঙ্গের বন্ধন স্বীকৃত না! হইলেও গ্রন্থকার বোধহয় 
মুক্তকষ্ঠে একথা” বলিতে পারিবেন না| যে ধানাইদহে আবিদ্ধৃত প্রথম 
কুমারগুপ্তের তাঁগ্রশাসন বা শুশুনিয়া পর্বতে আবিষ্কৃত মহারাজ ' 
চন্দ্রবন্মীর শিলালেখ “গোৌড়লেখমালা"য় স্থান পাইতে পারে না7". বিগত - 
অর্ধ শতাব্দী মধ্যে ফরিদপুর জেলার নানাস্থানে ধন্মাদিত্য, গৌপরাজ, . 
সমীচারদেব প্রভৃতি রাঁজগণের যেসমস্ত তীত্রণাঁসন আবিষ্কৃত হইয়াছে . 

তাহা: ব্যক্তিবিশেষের মতে কৃত্রিম, আবার অপরের মতে অকৃত্রিম! 
লেখখানি কৃত্রিম বা অকৃত্রিম তাহা বিবেচনা! করিবার অধিকার লেখ- 
মালা-সঞ্চলন-কর্ভীর নাই। খোৰ্তিলিপি প্রাচীন হইলে তিনি তাহাকে 

গ্রন্থে স্থান দিতে. বাধা, তবে তিনি তৎসম্বন্ধে যথেচ্ছ মত. প্রকাশ” 
করিতে পারেন। ফরিদপুরের তাত্রশ।সন চতুষ্টয় সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ 
চলিতেছে তাহ! গ্রস্থকারের কর্ণগোঁচর হয় নাই একথা বলিতে কেহই - 
সাহসী হইবে না। - তবে এগুলি “গৌড়লেখমালা"র প্রথম স্তবকে. 
স্থান. পায় নাই. কেন?. প্রাচীন গুপ্র-সাস্রাজ্যের 'অধঃপতনের পর ' 
সমুদ্রগুপ্তের বংশের যে শাখা বক্ষে ও মগধে আধিপত্য সপন 
করিয়াছিল ভীহাদিগের লেখসমূহ কি '“গোঁড়লেখমালা'য় স্থান. 
পাইতে পারেনা? তাহ! হইলে মুঙ্গেরের -তাত্শার্দন বা ঘোষরাবার: 
শিলালেখ কিরূপে স্থান পাইয়াছে ?.. গ্রন্থকার কি..অবগত রহেন-ষে. 
মগধের গুপ্ত ও মৌখরী রাজবংশের লেখসমুহে স্থানে স্থানে বঙ্গবাসীর 
উল্লেখ দেখ! যায়?  আদ্িত্যদেনের বিখ্যাত অপসড় শিলালেখের 

শেষভাগে সুগ্মশিব নামক জনৈক গৌঁড়বাসীর নাম পাওয়! যায়: : 
তিনি বোধ হয় 'অপসড় শিলালিপির প্রশত্তি রচন| ' করিয়াছিলেন: '' 

বা প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় লেখমালায় গ্ৌেড়শব্দের - 


“ইহাই: প্রথম 'উল্লেখ। মন্দার পর্বতে আদিত্যদেন বা' তৎ্পত্বীর যে. 


মস্ত থোদিতলিপি আছে তাহা! বঙ্গবামীর অতীত গৌরবের নিদর্শন, - 
সহশ্র বর্ষ পরেও বঙ্গবাদী 
সেকথা বিস্মৃত হয় নাই। বৈদ্যানাথক্ষেত্রে বঙ্গাক্ষরে নুতন খোঁদিভ-- 


. লিপিতে সে কথা নুতন করিয়া লিপিবদ্ধ: হইয়াছে. .মগধের গুপ্ত ও ' 


মৌথরীবংশের খোদিতলিপিসমূহ যে "গৌড়লেখমালা”য় স্থান পাওয়া 
উচিত একথ। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । - ও 
“গৌড়লেখমালা” সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে গ্রন্থসঙ্কলনে' 
কেবল গ্রস্কারের নহে, বরেন্্-অনুসন্ধান-সমিতির যতদুর পরিশ্রম ও 
চেষ্টা কর! উচিত ছিল ততদুর করা হয় নাই । বরেন্দ্র-মনুসদ্ধান-সমিতি 
যে পরিমাণে অর্থবায়- করিয়া থাকেন: তাহাতে সামান্য কষ্ট স্বীকার - 
করিলে বান্গালাদেশের সমস্ত শিলালেখ ও তাত্্রশাসনের প্রতিলিপি অতি : 
অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পাঁরেন। বরেন্দ্র-অনুদন্ধান-মমিতি 
যখন ছুই বৎদর-বয়দে গৌঁড়'মগধ-বঙ্গ উল্লজ্বন-করিয়! কলিঙ্গে বিজয়- - 
কেতন স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন তখন বঙ্গ বাঁসী:ভাবিয়াছিল. থে দেশে 
আর কোন কাঁধ্য অবশিষ্ট লাই, সুতরাং কার্য অভাবে কর্ণ্মবীরগণকে 
কলিঙ্গে গমন করিতে হইতেছে। ফলিঙ-অভিষানে যে পরিমাণে অর্থ : 
বায়িত হইয়াছিল ডাহা যদি ' SAL অন্ত, পালরাজবংশেয় + 


৫১২ 


Mee tat ee Tne Tas et tee ce ee সিএ লা, লো দিলা সীতা সলিল পাস পপ লাটীছিল তিল পাতলা লা বিত 


লেখসমূহের প্রতিলিপি সংগ্রহে ব্যয়িত হইত তাহ! হইলে. অভিযোগের 
কারণ থাকিত না, বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে সত্যসত্যই একটি অমুল্যরত্ব 
সংগৃহীত হইত, দেশের একটি সত্য অভাব দৃগ়- হইত ; বঙ্গদেশবাসীগণ 
" নানাপ্রকারে দিঘাপতিয়া রাজবংশের নিকট বণী,.সে খণ আরও বৃদ্ধি 
 পাইত। - দেশের -শিলালেখসমূহ. ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি: নহে। 
অধিকাংশই নানা স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় পতিত আছে, যে-কেহ ইচ্ছা 
করিলে তাঁহাদ্বিগের ছাঁয়াচিত্র বা প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে পারেন। 
: দেশের তীঅশীদনগুলির অধিকাংশই বঙ্গীয় এমিয়াটাক্‌ সোসাইটার 
সম্পত্তি, রলিতে গেলে সেগুলিও একপ্রকার দেশের বিদ্বৎসমাজের 
সম্পত্তি, ব্যক্তিবিশেষের নহে ।'. অনুসন্ধীনসমিতি ইচ্ছা . করিলে অতি 
সামান্য ব্যয়ে পালরাঁজবংশের লেখসমুহের প্রতিলিপি 'সংগ্রহ- করিয়া 
“গৌড়লেখমালা”র অবয়বের কিয়দংশ সম্পুর্ণ করিতে পারিতেন। তাহা 
করেন নাই কেন তাঁহা বুঝিতে দেশের লোক অক্ষম | | 
. *গৌঁড়লেখমালার" বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই যে যে-সমস্ত 
চিত্র “গৌড়লেখমালা"র প্রথম স্তবকে প্রকাশিত" হইয়াছে তাঁহার এক- 
খাঁনিও ৰরেন্র-অনুসন্ধান-নমিতির সম্পত্তি নহে, অথচ গ্রন্থের কোন 
অংশে চিত্রের খণ স্বীকার কর! হয় নাই। এই চিত্রগুলি সমস্তই বঙ্গীয় 
এসিয়াটাক্‌ সোসাইটীর পত্রিকায় বা. স্রকারী প্রদ্ুতত্ববিভাগের 'কার্য্য- 
বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ম্থতনাং সাধারণ নিয়ম. অনুসারে এই 
চিত্রগুলি বঙ্গীয় এসিয়াটীক্‌ সৌনাইটার এবং সরকারী প্রত্রতত্ববিভাগের 
সম্পত্তি এইগুলি পুনমুদ্রনকালে সত্বাধিকারীগণের অনুমতি গ্রহণ 
করা উচিত ছিল. অন্ততঃ ভদ্রতার অনুরোধে গ্রস্ারস্তে খণ স্বীকার 
করা উচিত :ছিল। লেখমালার প্রথম স্তবকের প্রথম চিত্র বঙ্গীয় 


এসিয়াটাক্‌ সোসাইটার পত্রিকার নুতন পথ্যায়ের চতুর্থ ভাগ হইতে 


গৃহীত। গ্রেসিডে্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী যখন 
পাঁলরাজগণের শিলালিপি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি রচনা করিতেছিলেন 


তখন আমি প্রত্ুতত্ববিভাগের চিত্রকর শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্তের সাহায্যে. 


এই প্রতিলিপিগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার প্রতিলিপিতে যে 
.দৌধগলি ছিল. তাহা সোসাইটার পত্রিকায় অসংশৌধিত অবস্থায় 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং মেই চিত্র "গৌঁড়লেখমালা"য় পুনমু দিত হইয়াছে । 
" "গ্ৌড়লেখমালা"র দ্বিতীয় চিত্র ঘোযরাবাগ্রামে আবিদ্কৃত বীরদেবের 
শিলালেখ।- প্রত্ুতত্ববিভাগের সাময়িক পল্র “Epigraphia Indi- 


৫৮ দ্বিতীয় ভাগে এই চিত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। মুল প্রস্তর : 


হইতে গত শতবৎসরের মধ্যে কোন প্রতিলিপি গ্রহণ করা হয় নাই। 


“Epigraphia [70102 রি অন্থ প্রতিলিপি গৃহীত হইবার পরে এই . 


শিলালেখের অনেক অক্ষর বিলুপ্ত হুইয়াছে। "গৌড়লেখমালা”র তৃতীয় 
চিত্র -বাঁদীলের গুরবমিশ্রের খোঁদিত লিপির চিত্র “Epigraphia 
Indica”র দ্বিতীয় ভাগ হইতে গৃহীত। লে 
নালন্দায় আবিস্কৃত বাঁজীদিতোর খোদিতলিপির চিত্রও মৎকর্তৃক গৃহীত 
নীলমণিবাবুর প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্র হইতে গৃহীত। জেখ- 


মালার পঞ্চম ও যষ্ঠ চিত্র প্রথম মহীপাঁলদেব- কর্তৃক বারাণসীতে. 


প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধমুর্তি ও উহার পাদগীঠস্থ খোদিতলিপি ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দের 
৬৮ কাধ্যবিবরণীতে মুদ্রিত চিত্র “হইতে গৃহীত। 

. পগ্ৌড়লেখমালা"র, প্রথম স্তবকে যে কয়টি থোদিতলিপি সন্নিবেশিত 
হইয়াছে তাহা পূর্বেধে কোন কোন ব্যক্তি, কর্তৃক কোন কোন সময়ে 
আলোচিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহা তাঁহার পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে 
জ্ঞাপন করেন নাই। যে ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে গ্রন্থকার খোদিতলিপির 


টা ইতিহাস,” উদ্ধত পাঠ ও অনুবাদ গ্রহণ-করয়াছেন তাহাতে যে.কয়টি 


< 


পুর্ক্বোল্লেখ পাঁইয়াছেন গ্রন্থকার “গৌড়লেখমাঁলা”য় ঠিক সেই কয়টি 
. -পুর্বোন্বেখ দিয়া 


..- প্ৰবাসী -ফান্তন, ১৩১৯ 


লেখমালার চতুর্থ চিত্র. 


ইতিহাস শেষ করিয়াছেন। উদ্দাহ্রণ (১) “কেশব- - 


0 [আশ ভাগ, ২য় খণ্ড .. 


ee Noe aa haa at Toa Tt eat Maat চালা ০০ ta aaete, aut এ 


প্রশস্তি মহাবোধিলিপি”_প্রতৃতত্ব বিভাগের ১৯১৮-৯ খৃষ্টাবের বার্ষিক 
কাঁধ্যবিবরণীতে মৃত ডাক্তার থিওডোর ব্লক. কর্তৃক, প্রকাশিত হইয়াছিল 
(পৃঃ ১৫০ ).1 উক্ত গ্রন্থের ১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরথগ্ডের. একখানি স্বন্দর 
চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে । ডাক্তার. ব্লক খোদিতলিপির প্রথম পংক্তির 
পাঠোন্ধীরে নুতনত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার মতে খোদিতলিপির..প্রারস্তে 
প্চম্পশায়তনে”র পরিবর্তে “ধর্বেশীয়তনে” পঠিত হইবে । মৈত্রেয়- 


মহাশয় বঙ্গভাষায় এইসমস্ত বিষয়. আলোচনা হয় নাই বলিয়া নানাস্থানে * 


আক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু এই খোদিতলিপি যে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় পণ্ডিভ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাধিনোদ 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহ! বোধ হয়: অদ্যাপি গ্রন্থকারের 
শ্রতিগোচর হয় নাই। | পারা রা 
(২) “গোপালদেব-নামাস্বিত প্রস্তরলিপি” বা "শক্রসেন প্রস্তরলিপি” 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিছ্যাবিনোদ.কর্তৃক ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। খোদিতলিপির প্রথম 
লোকের দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দ অধ্যাপক নীলমণি চক্রবন্ত! “প্রমোধি” 
পাঠ করিয়াডিলেন। মুল-প্রস্তরে “প্রথোষান্” থাকায় বিদ্যাঝিনোদ 
মহাশয় চারি বৎসর পূর্বের এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিদ্যাবিনোদ 
মহাশয়ের সহিত মৈত্রেয় মহাশয়ের মতের এক্য ন! থাকিলেও গ্রন্থের. 
অন্গপূরণার্থ পাঠাস্তর উল্লেখ কর! উচিত ছিল। ও 
(৩) গ্রন্থকার যাহাকে “বালাদিত্য প্রস্তরলিপি” বা “নালন্দ! লিপি” 
আখ্যা প্রদান.করিয়ছেন,. তাহা পূর্বে একবার স্বর্গীয় ডাক্তার কলহর্ণ 
কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। কানিংহাম ও রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি লেখকগণুকে 
বোধ হয় মৈত্ৰেয় মহাশয় গ্ৰাহ করিবেন না, কিন্তু তাহার নিয়লিখিত 
উক্তি--“তৎপুর্বে এই লিপির. সমগ্র পাঠ উদ্ধৃত করিবার জন্য কেহ 
চেষ্টা করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ন।”--সম্পূর্ণ অমূলক । . ডাঁক্তার 


কিলহর্ণ গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের “নাথরিখ.টেন্” নামক গৰ্রিকায় গৌড়- 


লেখমালা প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পূর্বে এই খোদিত লিপির 
গাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোঁদবিহারী বিদ্যাবিনেদি “খর 
ও আমি এই খোদিতলিগির বিশুদ্ধ পাঁঠোদ্ধারের জন্য যে চেষ্টা করিয়ী-. - 
ছিলাম গ্রন্থকার ইচ্ছা! করিলে তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং পত্রিকার 
১৫শ ভাগের ১১-১২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পারেন। . 


- . (ক্রমশঃ) 
শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায়. 


পিপিপি = 


* বিশ্বপ্রেম 
সাগর ছে'চে মুক্তা তুলে, পাহাড় খুঁড়ে কুড়িয়ে এনে মাণিক, 

. বড়াই করে’ তোমায় পরাই; তুমি বসে? ভাব তখন খানিক .- | 
তোমায় কত ভালবাসি। সত্য কথার পেলেনাক আভাস, & 
গর্বরদীপ্ত তৃপ্তস্বরে. আমি রেমন আমায় বলি “সাবাস" ! 
তুমি নাকি নিরেট বোকা,-বোঝনা তাই, মুড়িয়ে তোমায় সোনায় 

আমি করি আত্মপূজ1; যদিও এটা উপ্টা রকম শোনায়। | 


- লোকের হাঁটে প্রেমিক সেজে, ঢোল পিটিয়ে করি আত্মজারি ; - | 
আঁহাম্মকের মূখে শুনি, আমি নাকি পর-উপক্কারী, :- 


ডি 
ং 


Mw 


৫ম সং 


খ্যা এ. 


পিসি পপি 


বলা দিযে পরের চোখে, তি 
| বুদ্ধির কর্ম চালাকিতে নিচ্ছি আমি খাস! ঘবে মেজে। 

কেউ না কু সন্দেহেতে, আমার পানে চেয়ে হানে, কাশে ; 
- সার কতি নিত! বিদ্ধ আমায় ডালবাসে। 


ভেবেছিলাম, ছলের বলে কর্বব শুধু ভালবাস! আদার: 
কিন্তু তোদের ভালবাসা বুকে এসে আঁজ যে আমায় কাদায়! 
& যে করণ কঠধ্বনি আমার প্রাণের কঠিন পাষাণ গলায় ! 
আঁশীররবাদে নত মাথা লুটিয়ে সুখী পরের পায়ের তলায় । 
আত্মপ্রেমের স্বার্থে আমার তোদের শ্রীতির ফোয়ারা গেল খুলে। 
বিশ্বগ্রমের উৎস আজি উৎমরিছে আমার প্রাণের মূলে ! - 

| শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 


——_—__ 


ঈশোপনিষৎ 


. গুরু যজুর্কেদ বাঁজসনেয় যাজ্ঞবন্ধা কর্তৃক প্রবর্তিত ; 
এইজন্য ইগকে বাজসনেয় সংহিতাঁও বলা ভয়। এই 
সংহৃতার শেষ অধ্যায়. উপনিষদ নামে পরিচিত এবং ইহার 
নাম বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। ইহার প্রথম মন্ত্রে ‘ঈশা- 


বাস্তম্, এই কথাটা. আছে, এইজন্য ইহাকে “ঈশোপনিষদ্‌, 


এবং 'ঈশাবাস্তোপনিষদও বলা হয়। 
অধিকাংশ প্রাচীন উপনিষদই আরণ্যক কিম্বা ব্রাহ্মণের 
মধ্যে সন্নিবিষ্টঃ একমাত্র ঈশোপনিষদই সংহিতার অঙগীভূত। 
উপনিষৎখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কেবল মাত্র ১৮টা 
মন্ত্রআছে। কিন্ত গ্রশ্থখানি অত্যন্ত কঠিন, ইহা অপেক্ষা 
কঠিনতর উপনিষদ কমই আছে। থাধির উদ্দেশ্য কি 
তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ। উপনিষদ অনুবাদ 
করিবার পূর্বে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ -আলোচন! করা আবশ্তক | 


. উপনিষদের উদ্দেশ্য । 
জগতের লোক স্বভাবতই রক্ষণশীল। প্রাচীন রীতিনীতি 


+ পরিত্যাগ করিয়। নূতন পন্থা অবলম্বন কর! সহজ নহে। 


ইহাঁতে'যে কেবল ঘানসিক পরিশ্রম তাহা নহে, দেহকেও 
নুতন কাৰ্য্যে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হয়। সংস্কারে মানসিক 
শ্রান্তি, সংস্কারে দৈহিক শ্রান্তি। এইজন্য জনসাধারণ 
চিরপ্রচলিত . রীতিনীতি অবলম্বন করিয়াই একু প্রকারে 
জীবন কাটাইয়া দেয়। : ঈশোপনিষৎ যে সময়ে রচিত 


ৃ শোপনিষত, : 


চিতা সে. সময়ে লোকে সিন চিন রে 


প্রন লইয়া যে বিবাদ তাহা অতি গুরুতর । 


| KE ১৩ 


শোধ sea ee ন ০ 


এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম বলিয়! মনে করিত। শ্রীহিক কল্যাণের 
জন্য ' যাগযৃজ্ঞ, এবং .পারত্বিক কল্যাণের জন্য যাগযজ্ঞ ; 


" আত্মপ্রদাদের জন্য: যাগযজ্ঞ.. এবং ইষ্ট দেবতার প্রদীদনের 
". জন্তও যাগযন্ঞ। যাগযজ্ঞ কেবল একটী আধ্যাত্মিক ব্যাপার 


নহে, ইহা! একটী বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। যজ্ঞাদি 
কি প্রকারে সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে তাহা শিক্ষা 
কর! দুই এক দিনের কর্ম নহে, বহু বৎসর গুরুর গৃহে 
কিখ! পিতার অধীনতায় থাকিয়া ইহ! শিক্ষা করিয়া লইতে 
হয়। ইহ! বহুকৰ্ন্মের মধ্যে অন্যতম কৰ্ম্ম নহে, এক শ্রেণীর 
লোককে বালাকাল হইতেই এই কাৰ্য্যে ব্রতী হইয়| থাকিতে 
হয়। এইরূপেই পৌরোহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছিল। উপ- 
নিষদের যুগেও এক শ্রেণীর লোক অনন্ভমন! এবং অনন্য- . 
কর্ম্মা হইয়া এই কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
এই সময়ে আর এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছিলেন, 
বাহার! প্রচলিত ধর্মের অসারতা বুঝিয়া যাগযজ্ঞকে সম্পূর্ণ 
রূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার! অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন জ্ঞানমার্গ এবং ঘোষণা করিতেন ইহারই শ্রেষ্ঠত্ব। 
কৰ্ম্ম অনাবগ্তক ; কেবল অনাবশ্তক নহে, ইহা বন্ধনের 
মূল। এই বন্ধন ছেদন করিতেই হইবে এবং জ্ঞানই ইহার ' 
একমাত্র উপায় । উত্তর কালে শঙ্করাচাধ্য প্রমুখ সন্্যাসীগণ 
এই মতই প্রচার করিয়াছিলেন। উপনিষদের যুগে ধর্ম্ম- 
ত্যাগী সব্যাসীও ছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ ফক্তানুষ্ঠানকেই 
পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিত। এতদুভয় দলের মধ্যে যে 
সংঘর্ষণ হইবে তাহ! আশ্চর্যের বিষয় নহে। উভয়ের 
লক্ষ্য বিভিন্ন, পথ বিভিন্ন এবং স্বার্থও পরস্পর বিরোধী । 
ধর্মের আদর্শ লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু সামাজিক . 
ধৰ্ম্মযাজকগণ 
প্রায় 'সর্বদেশেই সমাজের নেতা; যাগযজ্ঞ তুলিয়া দেওয়! 
আর নেতৃগণকে পদচ্যুত করা একই কথা। আর ধর্ম্ম 
যাজনাই ধাহাদের উপভীবিকা প্রচলিত ধর্ম্দের বিপর্যয় ' 
হইলে তাঁহাদের উপজীবিকার কি হইবে? লমাজের 
নেতৃগণ- কি উপায়ে জীবিকা উপার্জন করিবেন? যাগযজ্ঞ 
তুলিয়া দেওয়ার এই একটী বিপদ। আর একটা বিপদ 
জনসাধারণকে লইয়া । যাগজ্ঞ তুলিয়া দিলে সাধারণ লোকে . 


৫৯৪. 


সপ ০ লাকা শসা পিপাসা 


র কি প্রকার র ধর্ম সাধন করিতে? ? জ্ঞানের পথই যদি একমাত্র 
পথ হয়, কর্মের পথ যদি জ্ঞানপথের ব্ল্নি উৎপাদন: করে, 
তাহ! ভইলে সকলের পক্ষেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 
সন্নযাপাশ্রম অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু এরূপ হইলে কি 
- সংসার টিকিতে পারে? আর জনসাধারণের পক্ষে কি 
জ্ঞানঘার্গ অবলম্বন কর] সম্ভব? তাহারা কি "গৃহস্থাশ্রম- 
পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে পারে 1. 
" নেতৃগণের মনে নিশ্চয়ই এই প্রকার চিন্তার উদয় হুইয়া- 
J ছিল। যাহারা অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাহারা! -নিশ্চয়ই এই 
নব. সম্প্রদায়কে সমাজের শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। 
৷ এক দিকে রক্ষণশীল সমাজ, অপর দিকে অগ্রগামী নব 
* লম্প্রদায়। ইহাদিগের মধ্যবর্তী আর এক শ্রেণীর লোক 
: ছিলেন ধাহার! জ্ঞানের শ্রেষ্টত্বও উপলব্ধি করিতে পারিয়া-. 
_ ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞাদি কর্ম্মকেও অবশ্য অনুষ্ঠেয় 
বলিয়া মনে করিতেন-।  ইহাদিগকে উদার রক্ষণশীল বল! 
যাইতে পারে । ঈশোপনিষদের খে এই মধ্যবর্তী দলের. 
অন্তভূ'ক্ত ছিলেন। ইনি ব্রন্মঙ্ঞানকে অগ্রাহ্থ করিতে 
পারেন নাই এবং কর্ম্মকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না।, 
" ইহার মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তি সাধনের পথ। 
, কিন্তু ব্রহ্গজ্ঞানবিহীন কর্ম দ্বার! মুক্তিলাভ. সম্ভব নহে 
এবং কর্ম্মবিহীন জ্ঞানও মুক্তি দিতে পারে না। উভয়ই 
একত্রে সাধন করিতে হইবে। 
২. জঈশোপনিষৎ বুঝিতে হইলে আরও একটা বিষয়ের 
- ্রীমাংসা করা আবশ্তক। এক শ্রেণীর লোক 'জ্ঞান- 
বিরহিত হইয়। কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছে ; আর 
-. এক শ্রেণীর লোক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লইয়াই 
. ব্যস্ত রহিয়াছে । এখানে জিজ্ঞাস্ত এই, উভয় দলের মধ্যে 
কোন দলের দ্বারা জগতে অধিকতর অকল্যাণ সাধিত 
হইতেছে? এবিষয়ে খাষির মত কি? তিনি উভয় দলকেই 
তিরস্কার করিতেন, কিন্তু অধিক তিরস্কার করিতেন কোন 
দলকে ? কোন দলকেই তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে, 
না, কিন্তু যদি কোন দলকে সামান্য 'মাজও সহানুভূতি 
করিতে হইত, তাহা হইলে কোন্‌ দল তাঁভার সহাম্থভৃতি 


- পাইত? খৰি" কোন দলভুক্তই ছিলেন না কিন্ত ঘটনাচক্রে - 
যি ভাহাকে কোন এক দলভুক্ত হইতে হইত, তাহা হইলে. 


™» 


প্রবাসী_ দাস, ১৩১৯ 


তিল 


. ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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তিনি কোন্‌ দলে যোগ দিতেন? এ প্রশ্নের, উত্তর 
ঈণোপনিষেই দেওয়া হইয়াছে। -তাহার: মতে কর্ম 
মন্দের ভাল’ ! তাহার পক্ষে যদি কোন দলকে সহানু নতি 
দেখান সম্ভব হইত, তাহা হইলে প্রাচীন দূলকেই তিনি _ 
সেই সহানুভূতি দেখাইতেন। যদি তাঁহার পক্ষে কোন 
দলভুক্ত হওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে তিনি প্রাচীন দলেই 
যোগ দিতেন কেবল কর্ম্ম দ্বার! জগতের যত অকল্যাণ 
হয় কেবল জ্ঞান দ্বার! তাহ! অপেক্ষা অধিকতর অকল্যাণ 
সাধিত হইয়া থাকে--ইহাই ছিল খধির বিশ্বাস । এই 
জন্তই তিনি ‘বলিয়াছেন যাহারা কেবল' কর্ম্মের অনুষ্ঠান 
করে, তাঁহার! অন্ধকারে প্রবেশ করে) আর যাহারা 
কেবল জ্ঞানের চর্চা করে, তাহার! যেন গভীরতর 

অন্ধকারে প্রবেশ করে। | 
_খধির মতে কর্ম এবং জ্ঞান উভয়ই অবলম্বনীয়। বিন্ধ 
কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে মানুষ কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পাঁরে। 
এইজন্য তিনি বলিলেন ‘নিদ্ধাম হইয়া কর্ম্ম. কর, কর্ম্ম 
তোমাতে চিপ্ত হইবে ন’। সমস্ত গীভাঁানা এই উপ-. 
চা বই আর কিছুই নহে। ,উপনিষদে ১৮টা. 
; গীতা যেন এই্রন্তই ৯৮টী অধ্যায়ে এই উপনিষদের 


মত তাত করিয়াছেন! ভারতের ইতিহাসে এই খধিই-" 


প্রথমে নিক্ষাম ধর্মের কথা এবং | সামগরনের tl প্রচার 
করিয়াছিলেন। j 

নিয়ে উপনিষদের অনুবাদ দেওয়া গেল। 

প্রথম মন্ত 
ঈশীবান্তমিদং সৰ্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগং। 
তেন ত্যক্তেন ভূজীথ! মা গৃধঃ কন্তন্বিন্থনম্‌ ॥ ১। 
প্রথম মন্ত্রের অর্থ__ 

জগতে (স্থাবর ) জঙ্গম যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় 
ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়। এইরূপ চিন্ত! দ্বারা ত্যাগ 
অবলম্বন করিয়া ভোগ কর; কাহারও ধনে বিকি 


. করিও ন!।১। 


পদপাঠ ও পদের অর্থ এই ড়া (ঈশ্বর দ্বারা ) 
বাস্তম্‌ (ব্যাপা, আচ্ছাদনীর ) ইদম্‌ ( এই ) সর্বম্‌ (সমুদয়) 
যং (যাহা ) ‘কিম্‌ (কিছু) জগত্যাম্‌ (জগতে) জগৎ. 
(গমননীল )। তেন ( এই ই উপায়ে ) ত্যন্তেন (ভ্যাগ-বৃদ্ধি 


৫ম সংখ্যা ]. 


দ্বারা ) ভুপ্জীথাঃ (ভোগ কর)। মা গৃধঃ (আকাঙ্জা 
করিও না) কস্তস্বিৎ ( কাঁহারও ) ধনম্‌ ( ধনকে )। 

‘জগৎ’ শব্দের মৌলিক অর্থ ‘গমনশীল’ অর্থাৎ জঙ্ষম। 
% কিন্ত ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই বলিতেছেন জগৎ. 
‘চরাচরম্‌* অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ই। কেহ কেহ বলেন 
এখানে ‘জগৎ’ পরিবর্তনশীল বস্ত। 

'ঈশাবান্তমূ” ‘তেন’ তিক্তেন, 'ভূপ্তীথাঃ, ‘কস্তস্বৎ 
এই কয়েকটী কথার অর্থ লইয়া গুরুতর মতভেদ । এই 
কয়েকটার অর্থ এই £-- 

'ঈশাবাস্তম ঈশা +-বাস্তম্‌ ঈশ্বর দ্বার! আচ্ছাঁদনীয় 
অর্থাৎ ঈশ্বর এই সমুদয় আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন এই 
প্রকার চিন্তনীয় ; ঈশ্বর দ্বার! ব্যাপ্ত বা আচ্ছাদিত ; ঈশ্বর 
কর্তৃক উৎপাদিত স্থাপিত এবং নিয়মিত ; ঈশ্বরের বাদ 
করিবার উপযুক্ত ইত্যাদি। কেহ কেহ পদপাঠাদি এইরূপ 
করেন। ঈশাবাস্তম্‌সঈশা+ আবাস্তম-ঈশ্বরের বাসোপ- 
যুক্ত | 

‘তেন ত্যক্তেন--এই অংশ লইয়! যে মতভেদ তাঁহা 
অতি গুরুতর । কেহ কেহ বলেন খধি এখানে সন্্যাসের 
-ব্যবস্থা দিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে এখানে ভোগের 
ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই £--তেন,- 
এইপ্রকাঁর (ত্যাগ ) দ্বারা; এইজন্য ; এই উপায়ে; এই 
(জগৎ) দ্বার! ঈশ্বর কর্তৃক ইত্যাদি। 'ত্যক্তেন, =ত্যাগ 





লা তলত 


বা নর্যাস দ্বারা; ( ঈশ্বর) প্রদত্ত (বস্তু ) দ্বারা, ইত্যাদি | ' 


শঙ্করের মতে 'ভুঞ্জীথা? =পালন কর। . “ঈশাঁবাস্ত 
রহস্ত+ নামক গ্রন্থেও এই অর্থ কর! হইয়াছে। শঙ্করানন্দ 
বলেন ইহার অর্থ “ভোগ করিবে? ; কিন্তু এ ভোজন “ঈশ্বর- 


_তত্ব-াক্ষাৎকার-লক্ষণং ভোজনম্‌’। উবটের মতে ‘ভোগান্‌ 


ভুঞ্জীথাঃ অন্ুভবেঃ ॥ আত্মাকে রক্ষা কর, আত্মাকে পালন 
১ কর, আত্মাকে অনুভব কর, ভোগ্যবস্ত ভোগ কর, ইত্যাদি 
A বহু অর্থে ইহ! গৃহীত হইয়াছে। | 
কন্তস্বিং=কাঁহারও ; কাহার? স্থতরাং শেষ অংশের 
অৰ্থ (১, “কাহারও ধনে-লোভ করিও না,” কিম্বা (২) ‘লোভ 
করিও না) ধন কাহার ?,, 
এখানে প্রশ্ন»-খধির অভিপ্রায় কি? তিনি ৰি এখানে 
সন্ধ্যাসের কথা বলিতেছেন, না, ভোগের উপদেশ দিতে- 


| ইঈশোপনিষৎ 


eee, পা লালা লা সিলসিলা সিল সিতা পিতল মিলল তলা সতত দল লা তল দল তল লা সত লো সলা সা চলল দিত লন্ত পিল নলা 


৫১৫ 


ছেন? শঙ্করাচার্য্য সন্গাসের পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
কিন্তু .আমাদিগের মনে হয় বৈষ্ণবাচার্যাগণই ইচার প্রকৃত 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন খর উপদেশ এই £--'অনাসত্ত হইয়! 
ভোগ কর।” | 
দ্বিতীয় মন্ত্র £__ 
কুর্বননেবেহ-কম্দ্ীনি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঁঃ। ' 
এবং ত্বয়ি নান্তথেতোহ্ন্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২। 
দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ-- 

কৰ্ম্ম করিয়াই (মানব ) ইহলোকে শতবৎসর জীবিত 
থাকিতে ইচ্ছা করিবে। তোমার এই প্রকার ইচ্ছা হইলে 
ইহা ব্যতীত আর অন্ত পথ নাই; ( এইরূপে ) মানবে কর্ম্ম 
লিপ্ত হইবে নাই 

. পদপাঠাদি £_-কুর্কন. এব ( করিয়াই ) ইহ ( এই 

পৃথিবীতে ) কর্ম্মানি ( কর্ম্মসমুঃকে ) জিজীবিষেৎ (জীবিত 
থাকিতে ইচ্ছা করিবে) শতম্‌ (শত ) সমাঃ (বৎসর ); 
এবং (এই প্রকারে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা হইলে) 
ত্বয়ি ( তোমাতে) ন (না) অন্যথা (অন্য প্রকার) ইতঃ 
(ইহা অপেক্ষা) অন্তি (আছে )। ন(না) কৰ্ম্ম লিপ্যতে 
( লিপ্ত হয় ) নরে ( মানবে )। 

কেহ কেহ ‘এবম্‌' শব্দকে ‘ন.কর্ম্ম লিপ্যতে নরেঃ এই 
অংশের সহিত অন্বয় করিয়! “ত্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি” 
অংশকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করেন। তাহা হইলে এই 
প্রকার অর্থ হইবে £-_ 

কৰ্ম্ম করিয়াই (মানৰ ) ইহলোঁকে শতবংসর জীবিত 
থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপে মানবে কর্ম্ম লিপ্ত হইবে 
তোমার পক্ষে ইঃ! ব্যতীত আর অন্ত পথ নাই। 

এ.প্রকার অর্থও অত সঙ্গত; দোষ কেবল দুরন্বয়। তবে 
বৈদিক সাহিত্যে এ প্রকার দুরম্বয় প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

এই মন্ত্রের পদপাঠ ও পদের অর্থ লইয়াও অনেফ মত- 
ভেদ আছে। উবটাচা্য এবং অনস্তাচার্য বলেন “জিজী- 
বিষে" পদটা ‘ছান্দসঃ,’ দ্বিতীয় পুরুষের পরিবর্তে প্রথম 
পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। হইবে জিজীবিবেঃতুমি জীবন 
ধাঁরগ করিতে ইচ্ছা করিবে। রামচন্দ্র পণ্ডিত-কৃত “ঈশ!- 
বাস্ভরহস্ত-বিবৃতি’. নামক গ্রন্থে এইরূপও বলা হইয়াছে। 
উবটাচার্যের মতে ‘তব’ শব্দের পরিবর্তে "ত্বয়ি” ব্যবহৃত 


না। 


_. আর্থ আরও পরিষ্কার হয়।' 


৫১৬ | টি 





নিপাত 





: হইয়াছে ; ‘এবম্‌ তি =‘এবম্‌ তব ৰ যতি অস্তি’= এইরূপে 
তোমার মুক্তি হইবে। অনস্তাচার্য্যও: এই মত পোষণ 
করেন। কেহ কেহ ‘নর’ শব্দকে :“ত্বয়’ শব্দের সহিত 
অন্বিত করিতে চাহেন--“ত্বয়ি নরে’ = 'নরাভিমানিনি ত্বরি ৷! 
শঙ্করাচার্য্য এবং . আননদভষ্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
- শঙ্করাচার্য্য শেষ অংশের এইপ্রকার অর্থ করেন ঃ--“তোমার 
পক্ষে ইহা ব্যতীত এমন অন্ত পথ নাই হন্বার! অপ্তভ কর্ণ 
লিপ্ত হইবে ন!” । -‘অগ্তভ’ কথাটা সংযোগ করিবার কোন 
আব্যকত| নাই । ' nN 

- খৰি, এই মন্ত্রে অতি স্পষ্টভাবে কৰ্ম সাধনের, ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন যাহারা ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভে 
. অসমর্থ, তাহাদিগের পক্ষেই কর্্মনিষ্ঠা বিধি। সাম্প্রদায়িক 


মত সমর্থন ভিন্ন আমরা' এরূপ ব্যাথা গ্রহণ সরি কোন ' 


কারণ দেখি না .. .. 
-. তৃতীয় মন্ত $= 
চা অন্য নাম তে লোকা অন্ধেন ৷ তমদাৰৃতাঃ | 
তাং স্তে হাতিটি যে কে চাত্মহনে! জনাঃ ॥ ৩। 
“' তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ ৫. টা 
| তস্য নামক গভীর অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে 


. যাহারা আত্মঘাতী তাহারা মৃত্যুর পর ই নহ লোকে 
. গঁমন করে। ৩। - 
পদপাঠাদিঃ-অসুধ্যাঃ (অন্য নামক, অস্ুরদিগের 


আবাসভূমি এইজন্য ইহার নাম অন্য) নাম (ইহার কোন 
অর্থ নাই ;.কিম্বা- এইরূপ প্রসিদ্ধ). তে. (সেই) লোকাঃ 
(লৌকসমূহ ) অন্ধেন: তমসা (গভীর অন্ধকার দ্বারা ) 
আবৃতাঃ (আবৃত)) তান্‌ (সেই সমুদয় লোকে) তে 
(তাহার! ) প্রেত্য '( দেহত্যাগ করিয়া) অভিগচ্ছন্তি 


(গম করে) যে কে (যোহারা ) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী ). 


জনাঃ, ( মানবসমূহ )। ৬ 


'অনুরধ্যাঃ এবং অন্থ্যাঃ এই উভয় পাঠই ডা: 


অস্থধ্যাঃ-_কুরধ্যবিহীন। : ইহার 'পরে আছে গভীর 
অন্ধকার দ্বার! আবৃত সুতরাং "অসুর্ধ্যাঃ, ব্যবহার করিলে 
খণ্বেদেরও' একস্থলে “অসুর্ধ্যে 


_ তমসি’ ৫1৩২৬ এই. প্রকার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু 


"_ ভাত্যকারগণ অনেকেই. .অনূর্ধ্যাঃ পাঁঠ গ্রহণ করিয়াছেন । 


পরবাসী- নান, ১৩১৯ | 


০০ ১০৯পাস্শিপাসিাসিপসিিছি শপ তত সো দত তত লা সিল শত পপ সদিশা সপন লা এ লা পাস সিল 


'‘অন্ধতমস্‌’ বলা হয়।” 


"_ সমুদয় ব্যক্তিকে আত্মঘাতী বলা ' হইয়াছে। 


নিঘা্কার বালক্ৃষ্ণ দাস বলেন “যে-সমুদয় স্থানে সূর্য্য নাই 
সেই-সমুদয় স্থানের নাম-'অনর্য্য ; -তুম্. উকার আর্য 
প্রয়োগ”: “অন্ধেন তমসা”ব্যাখ্যাকারগণ - অনেকেই 


বলিয়াছেন “অদর্শনাত্মক অজ্ঞানতাকেই এখানে অন্ধকার -* 


রা ১২শ উন ২য়, খণ্ড | 


বল! হইয়াছে।: অন্ধকারে. লোকে অন্ধ এইজন্ঠ'তমস্কে : 


কেহ কেহ বলেন: ইহা! অজ্ঞানতা- 
মূলক কোন অবস্থা -নছে-_এখানে' বিশেষ নরকের কথাই 
বলা হইয়াছে-। 2 


আত্মহনঃ_আত্মঘাতী। কাহারা তি ? যাহারা 


অবিদ্বান, যাঁহাদের ' প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় নাই তাহারাই 


আত্মঘাতী, এই মতই অনেকে পোষণ করেন। উবট 


বলেন যাহারা ফলপ্রার্থ-হইয়া কর্ম করে, তাঁহার! বারম্বার 


জন্মগ্রহণ করে এবং বারঘ্বার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।” 


এইজন্যই এই- 
“নিশ্বাকীয় 
বালকৃষ্ণদাস বলেন--প্রকরণ দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে 
অসন্তষ্ট- এবং. লুব্ধ. ব্যক্তিকে এখানে রমা বলা 


হইয়াছে | - 


এইরূপে তাহারা মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়) 


মন্ত্রআছে £-- - 
-. অনন্দা- নাম তে লোকা. অন্ধেন 'মসাবৃতাঃ 
- তাংস্তে প্রেত্যা ভিগচ্ছন্তযব্দ্বাংসৌহবুধোজনাঃ1 : 
পাৰ্থক্য এই £_-অন্ুর্ধ্যাঃ স্থলে ‘অনন্যা’, “যে কে 
আত্মহনো” স্থলে ‘অবিদ্বাংসঃ অবুধঃঃ ব্যবহৃত তি হ়াছে। | 
' চতুৰ্থ মন্ত্র 8 5 


ুহদারণ্যক উপনিষদেও (9০৯৯) ও অনুরূপ পট, 


অনেজদেকং মনসো জবীয়ো 'নৈনদেবা আপ্র,বন্‌ [পূর্ব ২.১ 


তদ্ধাবতোহস্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ তন্মিন্নপো মাতরিখ! দধাতি।॥ 18) 


চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ এই £-_ 
তিনি অচল," এক, মন অপেক্ষাও বেগবান) ইন্দরিয়গণ 


তাহাকে প্রাপ্ত হয় না, তিনি ইহাদিগেরও অগ্রগামী | « 


তিনি স্থিতিশীল হইয়াও প্রতগানী (মন) প্রভৃতিকে 


NA. 


অতিক্রম করিয়া যান। তাহাতে (অবস্থিত ৮৮৮ | 


মাতরিশ্বী অপ্‌ ধারণ করে । ৪। ' 


পদপাঠাদি £--অনেজৎ দে | 


(মন অপেক্ষা) জবীয়ঃ ( বেগবান); ন. (না) এনৎ 


৫ম'সংখ্যা ] 
৮2 - 
(ইহাকে )-দেবাঃ ( ইন্দিয়সমূহ ) "আপ্রবন্‌ (প্ৰাপ্ত হইয়া- 
ছেন-) পূর্বম্‌ { অগ্রে ) - অর্ধৎ-.(গমনকারী )। 
(তিনি,) ধাবতঃ অন্তান্‌.. (দ্রুতগামী অন্যান্য বস্তুকে) 
ৰ "অত্যেতি (অতিক্রম করিয়া যান) তন্মিন্‌ (তাহাতে ) 
মাতরিশ্বা' (বাহু) অপঃ (অগপ, জল ) দধাতি বার! 
করেন ). 
শঙ্করাচার্য্য বলেন ' “দেবাঃ, শব্দের অর্থ “চক্ষ্রাদি 

ইন্দ্রিয় |: ব্রহ্মানন্দক্ত ঈশাবাস্তরহস্ত, শঙ্করানন্দকৃত- 
দীপিকা, রামচন্দ্রকত ঈশাবাস্তরহস্তবিবৃতি, আনন্দ 
ভট্টকৃত ঈশীবাস্তভাষ্ব, - অনস্তাচাৰ্য্যক্ৃত .ঈশাবাস্তভাব্ 
এবং বালক্বষ্চদাসক্বত প্রকাশিতাঁতেও এই অর্থ গ্রহণ 
কর! হইয়াছে । উবটাচাধ্য, কূরনারায়ণ এবং মধ্াচার্যোর 
মতে, দেবাঃ  ব্রঙ্গরুদ্রাদি দেবতা ৷ 

--শঙ্করাচার্য্যের মতে মাতরিশ্ব = আকাশস্থ বায়ু ; হুত্রাত্মা 
এবং অপঃ=প্রাণীদিগের দৈহিক কার্য) ; অগ্নি, পর্জ্জন্ত 
প্রভৃতির লন দহন প্রকাশ'অভিবর্ষণাদি কার্য্য। কাহারও 
কাহারও মতে ‘মাতরিখ্বা’= দেহাস্তর্গত বাঁধু এবং অপঃ= 
নিঃশ্বাস প্রশ্বীসাদি চেষ্টা । যজ্ঞ দান হোমাদি অর্থেও 
অনেকে “অপঃ শব্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকের 

মতে. আবার শেষ অংশের অর্থ এই £- বায়ু (মাতরিখা ) 
. মেৱস্ক'জল ধারণ করেন। .কিন্তু এই অংশের প্রক্ৃত অর্থ 
কি তাহ! বল! সম্ভব নহে। 








তৎ 


পঞ্চম সত্তর $_ 

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দুরে তস্তিকে ৷ 
" তদন্তরস্ত সর্বস্ত তহু সর্বন্তান্ত বাহৃতঃ॥ ৫। 
রী পঞ্চম মন্ত্রের অর্থ £- 

তিনি চলেন, তিনি চলেন ন! ; তিনি দূরে এবং তিনি 
নিকটেও। তিনি এই সমুধয়ের' অন্তরে; তিনি র্‌ 
টা বাহিরেও। ৫। 
-_ পদপাঠাদি £_তৎ (তিনি) এজতি (ডিন 

ন এজতি (চলেন ন1)। তৎ দুরে ( দূরে ), তৎ উ অস্তিকে 
(নিকটে )। তৎ অন্তঃ ( অভ্যন্তরে ) অন্ত সর্বন্ত (এই 
( সমুদয়ের ); তৎ উ সৰ্কস্ত অস্ত Le 1 
(বাহিরে )1 ৫ J 


দঈশোপনিষৎ '' 





৫১৭ 


পা পোিএপাসিপর্শসিলাসিিসি 





ষষ্ঠ মন্ত্র £_ 

যস্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবান্থপহ্যতি। 

নর্কৃতেষু চান্মানং ততো ন বিভুগুপ্‌দতে ॥৬। 

| ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থঃ-- 

যিনি আত্মাতে-: সর্বভূত দর্শন করেন এবং সর্বভূতে 
আত্মাকে দর্শন ক্রেন, সেই কারণে তিনি (কাহাকেও ) 
ঘবণা করেন না 1৩ 

পদপাঠ|দি ১--যঃ তু ( যিনি ) সৰ্কানি ভূতানি (সমুদয় 
ভূতকে ) আত্মনি এব { আঁত্মাতেই ) অনুপশ্ততি (দর্শন 
করেন), সর্বভৃতেষু (সর্বভূতে ) চ (ও) আত্মানম্‌ 
(আত্মাকে ), ততঃ:( সেই কারণে ) ন বিজুগ্প্সতে ( ঘ্বণ! 
করেন না)।৬। | টা 
' পবজিগুপনতে” ‘কথার অর্থ বিষয়ে অনেক মতভেদ 
আছে। দ্বণা করা):নিন্দা করা, গোপন করা, বিচার করা, 
সন্দেহ করা, কুৎসিৎ কর্ণ করা, আপনাকে রক্ষা করা, 
ইত্যাদি. নানাগ্রকার” অর্থ করা হইয়াছে। -. বাজসনেয় 
ংহিতার পাঠ “বিচিকিৎসতি'। উবট এবং রামচন্দ্র 
পণ্ডিত এই পাঠই:গ্রহণ করিয়াছেন। ' ইহার অর্থ, বিচার 
কর! বা সংশয় করান | 
০ সপ্তমমন্ত্র £-- , 

যন্মিন্‌ সর্কাণি ভূতানি আকতমৈবাভূদ্ধিজীনতঃ। 

তত্র কোঁ মোহঃ:কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭। 

সপ্তম মন্ত্রের অর্থঃ £- 
যে সময়ে জ্ঞানী :ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে “সর্ধভূত 


-আত্মীই/ তখন সেই.-একাত্ম-দর্শার পক্ষে মোহই ব! কি, 


শোকই বাকি? ৭। 

পদপাঠাদি ৫_যন্মিন্‌ (যে সময়ে) সৰ্ক্মানি ন ছুঙানি 
(সমুদয় ভূত) আত্মা এব (আত্মাই ) অভূৎ (হয়), ' 
বিজীনতঃ (জ্ঞানী:-ব্যক্তির ; জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে) 
তত্র (মেই সময়ে ).ক: মোহঃ (মোহ কি ?), কঃ শোকঃ 
(শোক কি? ), একত্বম্‌'অনুপন্ততঃ ( ( একত্দৰ্শীর ) 1৭! 

মতভেদ ঃ--যন্মিন=যে সময়ে, যে অবস্থাতে । যে 
আত্মীতে। কেহ :কেহু ‘বিজানতঃ?’ শব্বকে ‘আত্মা এব’ 
এই কথাগুলির সহিত৷৷ যুক্ত করিতে চাহেন; তাহা হইলে 
অর্থ হইবে ‘যখন জ্ঞানী ব্যক্তির 'আত্মাই' সর্বভূত হয়’ । 


৫১৮ 


পিপাসা পাল পাপ পিপিপি স্সিস্পিপসিসপী স্পা 


আশমাদিগের মনে হয় বিজানতঃ জ্ঞানী বাতি সম্বন্ধে 
কিম্বা নিকটে । 
অষ্টম মন্ত্র £- 
স পর্যযগাচ্ছুক্রমকায়মত্রণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধমূ। 
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদবাচ্ছা- 
শ্বতীভ্যঃ সমাত্যঃ ॥ ৮ 
অষ্টম মন্ত্রের অর্থ £-- | 
তিনি সৰ্ব্বব্যাপী, ষ্যো্তির্্নয়, অকায়, অব্রণ, স্বাযুরহিত, 
শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, সর্ধদশী, মনের নিয়ন্তা ( কিম্বা সর্বজ্ঞ, 
মেধাবী, বা জ্ঞানস্বরূপ ), সর্বশ্রেষ্ঠ এবং স্বয়স্ভু ; তিনি 
চিরকাল যথোপযুক্ত সমুদয় বস্তু বিধান. করিতেছেন ।৮ 
পদপাঠাদি £--সঃ (তিনি) .পরি4অগাৎ (সর্বত্র 
" ব্যাপিয়া আছেন). পরি -চতুদ্দিক, অগাৎ-গমন.করেন) 
শুক্রম্‌ . (জ্যোতির্দায়) অকায়ম্‌ (শরীররহিত ) অব্রণম্‌ 
(ব্রণরহিত ) অন্নাবিরং (ন্নারুবিহীন ) শুদ্ধম্‌ (শুদ্ধ) 
অপাপবিদ্ধম্‌ ( অপাপবিদ্ধ ); কবিঃ ( সর্ধদর্শী ) মনীবী 
{ মনের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ) পরিভূঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ ) শ্বয়ভ (বয়স) 
যাথাতথ্যতঃ ( যথোপযুক্ত ) অর্থান্‌ (অর্থ সমূহ, ভোগ্য 
বস্তু সমূহ ) ব্যদধাৎ (বিধান করেন ) পাতত: সমাভ্যঃ 


- . (চিরকাল )1৮। 


কেহ. কেহ বলেন--সঃ পর্ধযগাৎ-এখানে সঃ 
ব্রন্মোপাসক, পর্যযগাৎ- লাভ করেন। স্থতরাং প্রথমাংশের 
অর্থ হইবে এইরূপ ঃ--ব্রন্মোগাসক জ্যোতিম্ময়, অকায়, 
অব্রণ, স্সাযুরহিত, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ ব্রহ্ষকে লাভ 
করেন: . এ প্রকার অর্থ করিবার যে কোন কারণ নাই 
তাহা নহে। পুর্ব পুর্ব মন্ত্রে ব্রদ্মের স্থলে ‘তৎ’ (ক্লীবলিঙ্গ) 
ব্যবহৃত হইয়াছে।' কিন্তু এখানে ব্যবহার. করা হইয়াছে 
' সঃ (পুংলিঙ্গ-)। : আবার. যদি “সঃকে ব্রহ্মপক্ষে অর্থ 
করা হয় তাহা হইলে একই বাক্যে, ‘সঃ’ ব্যবহার করিয়া, 
তাহাকে পুংলিঙ্গ এবং শুক্রম্চ “অকায়ম্ ইত্যাদি ব্যবহার 
করিয়া, ব্লীবলিঞ্গ বলা হইতেছে । এই. দোষ পরিহার 
করিবার জন্ত উবট, অনস্তাচাধ্য, মধ্বাচার্য্য, কুরনারায়ণ 
বালক্বঞ্চদাস প্রভৃতি -সঃকে জীবাত্বী পক্ষে ব্যাধ্য। 
" করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের- মনে হয় “সঃ, শব্দ 

গ্ছধন্দস” প্রয়োগ । | 


ধনী সান্তা, ১৩১৯ 





Ee: ১২শ তি ২য় খণ্ড 


পিস শলা লা ভিসা মিলা সিল সলা পিতল গলত পি ee et Ne a সিল িলও। 


কেহ কেহ “কবিঃ, “মনীষী” “পরিভূত ন্যয় 
প্রভৃতিকেও ভীবাত্মা পক্ষে ব্যাথ্য। করিয়াছেন কিন্তু ইহ! 
বড়ই কষ্টকল্পনা। | A 
নবম মন্ত্র £-- Re. 
অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেং বিদ্যামুপাসতে। \ 
ততো! ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯। 
দশম মন্ত্রঃ-- 
অন্তদেবাঁহ বিদ্যয়াংন্য্েবাহুরবিদ্যয়া। 
ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যে ন স্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০। 
একাদশ মন্ত্র $= 
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যা্চ যন্তদ্বেদোভয়ং সহ । 
 অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীত্ব{ বিদ্যয়ামৃতনগূ তে ১১ । 
এই তিনটা মন্ত্রের অর্থ এই ৫-_ 
যাহারা অবিগ্যার উপাসন| করে, তাহারা গভীর 
অন্ধকারে প্রবেশ করে; আর যাহারা বিছ্ধাতে রত, 
তাহার! যেন তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ 
করে। ৯. j | 
কথিত আছে বিগ্ভার এক প্রকার ফল এবং কথিত 
আছে অবিগ্ভার. অন্য প্রকার ফল। বাহার ইহা: 


' আমাদিগের নিকট, ব্যাখা করিয়াছেন সেই-সমুদয় বীর, 


ব্যক্তিগণের নিকট আমরা-গুনিয়াছি।১০। “*. . ৮২০০ 

১ যিনি বিদ্যা এবং অবিগ্ভা উভয়কেই একত্রে লালের 
তিনি অবিদ্ধা দ্বার! মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যা দ্বারা 
অমৃতত্ব লাভ করেন ।১১। 

পদপাঠাদি ₹--অন্ধম্‌ তষঃ (গভীর অন্ধকার ) প্রবি- 
শস্তি (প্রবেশ করে ) যে ( যাহাঁর! ) অবিগ্ঠাম্‌ (অবিগ্ধাকে ) 
উপাসতে ( উপাসনা করে)। ততঃ (তাহা অপেক্ষা ) 
ভূয়ঃ (অধিকতর) ইব (যেন) তে (তাহারা )-তমঃ. 
(অন্ধকার) যে উ (যাহারা) বিগ্যায়াম্‌ ( বিদ্যাতে.) , 
রতাঃ (রত)1৯। ট A 

অন্তৎ (পৃথক) এব (নিশ্চয়ই) আহঃ (বলিয়! 
থাকেন, কথিত আছে) বিদ্যায় (বিদ্যা হইতে; «নী স্থলে 
১মা) ;. অন্তৎ এব আহুঃ অবিদ্য়! ( অবি্ধ! হইতে); 
ইতি {এই প্রকার) শুশ্রমঃ ( শুনিয়াছি )' ধীরাণাম্‌ 
( পণ্ডিতগণের নিকটে ; ৫মী স্থলে ৬ুষ্ঠ ; কিম্বা ধীরাপাক্ণ= 


€ম সংখ্যা রা 


তো পিলা দলত সিন কলপাত পা পপ সী শা "ত ০! 


ৰীরাণাম্‌ বচনম্‌= রিটের বচন, ‘বচন’ a) যে 
(যাহারা) নঃ (আমাদিগকে) বিচচক্ষিরে ( ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন )। ১০ । 

বিদ্যাম্‌ চ ( বিদ্ধাকে ) অবিষ্যাম্‌ চ ( এবং অবিষ্যাকে ) 
যঃ (যে) তৎ (তাহাকে ) বেদ (জানে ) উভয়ং (উভয়কে ) 
সহ ( একত্র ), অবিদ্বায়না ( অবি দ্বারা ) মৃত্যুম্‌ (মৃত্যুকে ) 


তীত্ব{ (অতিক্রম করিয়া ) বি্বয়। ( বিছা! দ্বারা) অমৃতত্বম্‌ 


€ অমৃতত্বকে ) অশ্ন,তে (লাভ করে )1 ১১। 

নবম মন্ত্রী অত্যন্ত প্রাচীন, বৃহদারণ্যক উপনিষদেও 
(৪181১০ ) এইটা পাওয়া যায়। 

নবম মন্ত্রে ইব” শব্দটা ব্যবহৃত হইক়াছে। কেহ বলেন 
‘ইব’='যেন’; কাহারও কাহারও মতে ইব-এব- 
নিশ্চয়ই। | 

.এই তিনটা মন্ত্রের অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। 
ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই যাগযজ্ঞাদিকে “অবিষ্ভা 
বলিয়াছেন ।: কিন্তু ‘বিদ্যা’ শব্দ নান! অর্থে গৃহীত হইয়াছে। 
শঙ্করাচার্যের মতে বিছ্বা-দেবতা-জ্ঞান।. শঙ্করানন্দ ও 
অনস্তাচার্ষ্যের মতে, বিদ্যা = আত্মজ্ঞান কিম্বা দেবতা জ্ঞান । 
ৰামচন্দ্ৰ পণ্ডিত এবং ব্রহ্মানন্দের মতে ‘দেবতার উপাসনা» 
আনন্দভট্টের মতে ‘জ্ঞান, বেদান্তজ্ঞান’ ; উবট ও বাঁলকৃষ্ণ- 
দাসের মতে ‘আত্মজ্ঞান বা ব্রদ্ধজ্ঞান” ; রাঁমান্ুজের মতে 
জ্ঞান’; কূরনারায়ণের মতে ‘প্রমাত্মার উপাসন!?। 

বাহার! উপনিষদের চচ্চা করিয়াছেন তাহার! সকলেই 
জানেন বিদ্যা = ব্ৰহ্মজ্ঞান এবং অবিষ্যা=যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম। 
যেখানে বিদ্বা এবং অবিদ্ধা--উভয়ের কথাই : বল! হয়, 
সেখানে এই প্রকার অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে। তবে 
যেখানে বিশেষ বিদ্যার কথা বল! হয়, সেখানে বিদ্ঠার অর্থ 
অবশ্যই অন্য প্রকার হইতে পারে। এই তিনটা মন্ত্রেও 

1 ‘জ্ঞান’ এবং “কর্ম অর্থে বিদ্যা এবং অবিগ্ভাকে 

চট করিতে পারি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি খাষি 
কেবল কর্মের পক্ষপাতী নহেন, কেবল ব্রন্মজ্ঞানেরও 
পক্ষপাতী নহেন, তাহার মতে 'জ্ঞান” এবং ‘কর্ল্ম" এতছুভয়ের 
সমুচ্চয় আবশ্যক । তিনি জ্ঞানবিরহিত কর্ম অপেক্ষা 
কর্ম-বিরহিত জ্ঞানকে অধিকতর ভয়ের "চক্ষে দেখিতেন। 
এই জন্াই তিনি বলিয়াছেন “্যাহার!. কেবল কর্ম্মে রত, 


ঈশোঁপনিষৎ 


০ স্৯সরস্ি্ পিন সপ পালিত পাশার পাপা পিপাসা পিস 


৫১৯ 


তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবল 
জ্ঞানে রত তাঁহারা বেন গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ 
করে।” 
দ্বাদশ মন্ত্র 2-- 
ং তম্‌ঃ প্রবিশস্তি যেইসন্থুতিমুপাঁসতে। 
ততে ভূয় ইব তে তমো য উ সন্ভৃত্যাং রতাঃ ॥ ১২। 
ত্রয়োদশ মন্ত্র £ঃ- 
অন্তদেবাহুঃ সম্তবাদন্দাহুরসম্তবাৎ । 
ইতি শুক্রম ধীরাণাং যে ন স্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ । 
চতুর্দশ মন্ত ঃ-- 
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ বস্তবেদোভয়ং সহ। 
' বিনাশেন মৃত্যুং ভীত সন্ভত্যামৃতমর্্তে ॥ ১৪। 
দ্বাদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে “তিনি অবিদ্া! দ্বার! মৃত্যু 
হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যা দ্বার! অমৃতত্ব লাভ করেন।” 
এখানে যে' মৃত্যুর কথা বল! হইল এ “মৃত্যু” কি? ব্যাখ্যা- 
কারগণ ইহারও নানা অর্থ করিয়াছেন, যেমন স্বাভাবিক 
কর্ম ও জ্ঞান; অনৈশব্ধ্যাদি দুঃখ, অন্তঃকরণের 'মলিনতা, 
বিষ্ভার প্রতিবন্ধক, পাঁপপুণ্যরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম, ইত্যাদি । ' 
উপরোক্ত তিনটা মন্ত্রের অর্থ এই £-_ 
বাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা গভীর 
অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহার! সম্তুতিতে রত তাহারা 
বেন গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ।১২। 
কথিত আছে সম্তৃতির ফল এক প্রকার এবং কথিত 
আছে অদস্ভৃতির ফল অন্ঠপ্রকার। যাহারা আমাদিগের 
নিকট ইহ! ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণের নিকট 
আমর! ইহ! শুনিয়াছি। ১৩। 
যিনি সম্ভৃতি এবং বিনাশ ( = অসম্ভৃতি)' এই উভয়কে 
একত্র জানেন, তিনি বিনাশ (অর্থাৎ অসম্ভৃতি ) দ্বারা 
মৃত্যু অতিক্রম করিয়! রি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ 
করেন।১৪। 
" পদপাঠাদি £--অন্ধং তমঃ ( য় অন্ধকারে ) প্রবিশস্তি 
(প্রবেশ করে ) যে (যাহারা ) অসন্তুতিম্‌ €অসম্তুতিকে ) 
উপামতে (উপাসনা করে )। ততঃ. (তদপেক্ষা ) ভূয়ঃ 
(অধিকতর ) ইব (যেন) তে (তাহার!) তমঃ (অন্ধকারে) 
যে (যাহার!) উ সম্ভৃত্যাম্‌ (সম্ভৃতিতে ) রতাঃ (রত )1-১২। 


ও ৪ম হস 
1. সাক ত সাত প্র শিক ইস পাস 


.অন্তৎ এব আহঃ রি (সন্তৃতিহইতে ) অন্তৎ এব 
আহঃ অসম্তবাৎ ( অসম্ভৃতি হইতে')। ইতি -শুশ্রমঃ 
ধীরাঁণাম্‌ যে নঃ তত বিচচক্ষিরে_-১এম মন্ত্র দ্রষ্টব্য । ১৩। 

সম্ভৃতিম্‌ চ ( সম্তুতিকে ) বিনাশম্‌ চ (এবং বিনীশকে 
অর্থাৎ অপম্ভৃতিকে ) যঃ (যে ব্যক্তি) বেদ, (জানে) 

. উভয়ম্‌ (উভয়কে ) সহ (একত্র), বিনাশেন (বিনাশ 

" অর্থাৎ অসম্ভৃতি দ্বার!) মৃত্যুম্‌ (মৃত্যুকে ১তীত্ব্ (অতিক্রম 
করিয়!) সম্ভূত্যা ( সম্ভৃতি দ্বারা) অমৃতম্‌ .€ সিটিতে? 
অগু তে ( প্রাপ্ত হয়)। ১৪। 

. হিন ও অবিদ্যা সংক্রান্ত তিনটা .নন্ত্র অপেক্ষা সম্ভূতি 
অসম্ভুতি বিষয়ক মন্ত্র তিনটা অধিকতর কঠিন। ব্যাখ্যাকার- 
গণের মধ্যে এখানেও গুরুতর মতভেদ । দ্বাদশ মন্ত্রে 
“সন্তৃতি'. ও ‘অসম্ভূতি” ত্ৰয়োদশ মন্ত্রে সম্ভব ও ‘অসম্ভব’ 
এবং চতুর্দশ মন্ত্রে ‘সম্ভৃতি’ ও “বিনাশ” ব্যবহৃত হইয়াছে। 

শঙ্করাচার্যের মত এই £ - 

অসম্ভতিঃ_ অবিগ্থা, অব্যাক্কত প্রক্কৃতি, কারণ) সস্তৃতিঃ 
= বাৰ্ধাব্ৰহ্ম, হিরণ্যগর্ভ। সম্ভবঃ=সন্তৃতি; অসম্ভব = 
অসম্ভূতি। ১৪শ মন্ত্রের বিনাশঃ= হিরণ্যগর্ভ, যাহার বিনাশ 
আছে। সম্ভূতিঃ=অসম্ভূতি ( অকারের লোপ হইয়াছে )। 
.. উবটাচার্যের মত £-- 

_লোকায়তিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া ই তিনটা মন্ত 
রচনা কর! হুইয়াছে। যাহ্বারা বলে মৃত্যুর পর আর 
কিছু থাকে না, শরীর গ্রহণেই মুক্তি, বিজ্ঞানাত্মা বলিয়া 
অবিনাশী কোন বস্তু নাই--তাহারাই অসম্ভূতিবাদী ; 
আর যাহারা বলে আত্মাই আছে আর কিছু নাই তাহারা 


সম্ৃতিবাদী |. চতুর্দশমন্ত্রের ভাষ্বে ( উবটের মতে একাদশ) 


উবট. বলেন. সম্ভৃতি-পরব্রন্ধ, যিনি উৎপত্তির একমাত্র 
কারণ; বিনাশ-নশ্বরদেহ; সম্ভৃত্য/-আত্মজ্ঞান দ্বার] । 
শেষ অংশের অর্থ এইঃ--শরীর দ্বার! মৃত্যু অতিক্রম 
করিয়া অর্থাৎ শরীরের সাহায্যে কর্ম্ম সম্পাদন এবং এই- 
রূপে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আত্বজ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ 
করেন, এখানে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চর করা! হইয়াছে। 
ব্মানন্দকৃত ঈশাবান্তরহস্তে এইরূপ ব্যাখ্যা আছেঃ. 
অসন্ভৃতি £-_মায়া; সম্ভৃতিঃ_মারাবীজের কার্য্য, 
সুত্াত্ব।. সম্ভবঃ= কাৰ্য্য 


রবাসী_ ফালু, ১৩১৯ 


কটা hae ae I De Te 


- অর্থাৎ--সৃত্ৰাত্মার চিন্ত ;. সম্ভৃতিঃ= কাৰ্য্যব্ৰহ্ম, হিরগ্যগর্ভ। 


( 


[: ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ত লা 


: _ সভূত্য= = হিরণ্যগর্ভের 


eee লা তপ সিল সিতো ন, 


অসম্ভবঃ _মায়াবীজের চিন্তা । 


উপাসনা. দ্বারা; বিনাশ= কারণ অর্থাৎ মায়াবীজ, যাহাতে 
সমুদয় কার্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ব্ৰহ্মানন্দের মতে অসম্ভূতি 
শব্দের পরিবর্তে “বিনাশ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে 1 
শঙ্করানন্দের মত ঃ_ 6০ 
সম্ভূতিঃ=কাৰ্য্য যাহার সম্যক উৎপত্তি আছে) 
অসম্ভূতিঃ=অব্যাক্কৃত, কারণ। সম্ভবঃ-ব্যাকৃতের উপা- 
সনা; অসম্ভবঃ- অব্যা্কতের উপাসনা । ' চতুর্দশ মন্ত্রের 


সম্ভৃতিঃ- অব্যাকৃত ) বিনাশঃ= কাৰ্য্য, যাহার বিনাশ আছে। 
ইহার মতে এই ১৪শ মন্ত্রের 

সম্ভৃতিঃ- অমস্তৃতি 

বিনাশঃ_সম্ভৃতি ! 
রামচন্দ্রপপ্ডিতকৃত ঈশাবান্তবিবৃতিতে এইরূপ ব্যাখ্যা 
আছে ঃ--অসস্তভূতিঃ= কারণ,অব্যাকৃত প্রকৃতি; সম্ভূতিঃ = 
হিরণ্যগর্ভ। সম্ভবঃ= প্রজাপতির উপাসনা) অসম্ভবঃ= 
অব্যাকৃত প্রকৃতির. উপাদন!। চতুর্দশ মন্ত্রের (ইহার মতে 
১১শ ) সম্ভৃতিঃ= অসভূতি= প্রকৃতি; অথবা! ইহা হইতে 
কার্যের সম্যক উৎপত্তি হয় এই জন্য ইহার নাম সম্ভৃতি 
স্থতরাং সন্তৃতিঃ-কারণ- প্রকৃতি; বিনাশঃ কার্য, 
হিরগ্যগর্ভঃ সম্তৃত্যা _ অনস্তৃত্যা = প্রকৃতি দ্বার!, ইত্যাদি । 

আনন্দভট্টকৃত ঈশাবান্ত ভাষ্যে এইরূপ. আছে ? = 


অসম্ভৃতিঃ-অব্যাকৃত প্রকৃতি, কারণ, '.অবিগ্ঠা.ঃ 
সম্ভূতিঃ = কাৰ্য্যব্হ্ম, হিরণ্যগর্ভ। অসম্তবঃ= অব্যাক্ৃতের 
উপাসনা; সম্ভবঃ=কার্য্যৱন্মের উপাসনা। ' বিনাশঃ = 


হিরণ্যগর্ভ ; চতুর্দশ মন্ত্রের সম্ভূতিঃ = অসভূতি।। 

অনস্তাচার্য্যক্ত, ঈশাবাস্তভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে £- 

যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হয় না তাহাই 
অসন্তুতি; জগৎ আপনা আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
ঈশ্বর দগতের কারণ নহে। অসম্ভৃতির দ্বিতীয় অর্থ ঃ-- 
মৃত্যুর পর আত্মা বলিয়া কিছু থাকে. না ইহাই 
অসম্ভৃতিবাদ; কেবল আত্মাই আছে। কর্ম্মাদি কিছুই 
নাই-_ইহাই সম্ভৃতিবাদ। তৃতীয় অর্থঃ-_অসম্ভৃতিঃ- 
কারণ,* প্রকৃতি, অবিগ্ঞা) সম্ভৃতিঃ_ কার্য্যবন্ম, হিরণ্যগর্ভ। 
সম্ভবঃ= কাঁধ্যব্রন্মের 


৫ম সংখ্য! 1 


হি 


উপাসনা; অসম্ভবঃ এ ভৰ্যাৰতের উপাসনা। চতুর্দশ মন্ত্রের 
সন্ভৃতিঃ = পর্ন, যিনি সমুদয় জগতের উৎপত্তির কারণ; 
বিনাশ =বিনাশণীল শরীর; বিনাশেন= বিনাশশীল শরীর 


A সিলিকন "চিত met Na a Te a at meant সি নি 


দ্বার! সাত্বিক কর্মানুষ্ঠান করিয়া? সম্ভূত্যা= আত্মজ্ঞান দ্বার! । 


yj 


j 


অন্য প্রকার অর্থও করা হইয়াছে--বিনাশ = অ-বিনাশ = 


_ অব্যান্কত প্রকৃতি; সম্ভৃত্যা= হিরগ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা। 


তৃতীয় অর্থঃ মন্তৃত্যা -হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা; 
বিনাশেন -অবিনাশেন -বিনাশাদি-রহিত পরমাত্মা দ্বারা 
অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞান দ্বার! । 

মধ্বাঁচার্যের মতে অসম্ভূতিই বিনাশ। যাহাতে সমুদয় 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহাই অসৃম্ভূতি বা বিনাশ এবং যাহা 
হইতে উৎপন্ন হয় তাঁহার নাম সম্ভূতি। মধ্ব বলেন এখানে 
প্রশ্ন এই :--তাঁহাকে অষ্টারপে উপাসনা করিতে হইবে 
ন! বিনাশবর্তারূপে উপাসনা! করিতে হইবে? এই তিনটা 
মন্ত্রে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে । . 


. রামান্জীয় কুরনারায়ণ বলেন, সম্ভৃতিঃ-সমাধিরূপ, 


ব্ৰহ্মানুভূতি, অসস্তুতিঃ-সমাধির অঙ্গীভূত কাধ্য, যেমন 
_ মানদন্তহিং সা প্রভৃতির নিবৃত্তি। বিনাশ এবং টিন 
একই অর্থ । 

''নিম্বাকীয় ' বালক্কৃষ্চদাসের 2 
বিরহিত ব্রহ্ম ; ' সম্ভূতিঃ= প্রপঞ্চের উৎপত্তি। ‘বিনাশ’ 


" এবং “অসম্ভতি'র একই অর্থ। 


সকলেই বলিয়াছেন অসম্ভুতি এবং সম্ভৃতির সমুচ্চয 
আবশ্যক । মতভেদ এই দুই কথার অর্থ লইয়া। যাহারা! 


বলেন চতুর্দশ মন্ত্রের সম্ভুতি=অসম্ভূতি কিম্বা বিনাশ = 


অ-বিনাশ, তীহাদিগের মত কোন প্রকারেই গ্রহণ করা 
যাইতে. পারে না। দ্বাদশ মন্ত্রে যাহাকে ‘অসম্ভূতি’ বল! 
হইয়াছে, চতুর্দশ মন্ত্রে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 
‘বিনাশ’ । ' কেহ: কেহ বলিতে পারেন ১২শ মন্ত্রে প্রথমে 


উল্লেখ কর! হইয়াছে অসম্ভূতির নাম, তাহার পর বলা 


হইয়াছে সম্ভৃতি ; তবে ১৪শ মন্ত্রে কেন বলা হইল প্রথমে 
সম্ভৃতি তৎপরে বিনাশ? এ প্রকার আপত্তির কোন 
মূল্যই নাই। ১৩শ মন্ত্রেও প্রথমে বলা হইয়াছে ‘সম্ভব’ 
তৎপর বলা হইয়াছে ‘অসম্ভব’ । আর অবিদ্া* ও বিদ্যা 


সংক্রান্ত, তিনটা মন্ত্রেও ঠিক অনুরূপ প্রয়োগই পাওয়া যায়। 


_ লোপনিষৎ রি 


তানিশা মি 


৯ম মন্ত্রে ছে অনি তৎপর বিদ্যা ; মন্ত্রে 
প্রথমে অসম্ভৃতি, তৎপরে সম্তৃতি। ১০ম মন্ত্রে প্রথমে 
আছে ‘বিদ্যা’ তৎপরে অবিদ্যা ;.১৩শ মন্ত্রে আছে প্রথমে 
সম্ভব, তৎপর ‘অমস্তব’। ১১শ মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রথমে 
আছে বিদ্যা, তৎপর অবিদ্য! ; ১৪শ মন্ত্রের প্রথমাংশে আছে 
প্রথমে সম্ভৃতি, তৎপর বিনাশ অর্থাৎ অসন্ভুতি। ১১শ 
মন্ত্রের শেষার্ধে প্রথমে আছে অবিদ্যা, তৎপর আছে বিদ্যা; 
১৪শ মন্ত্রের শেষার্দে ও প্রথমে আছে প্রথমে বিনাশ, 
অর্থাৎ অসম্ভূতি, তৎপর সম্ভৃতি। সুতরাং তুলনায় অর্থ 
করিতে হইলেও বলিতে হইবে, বিনাশ = অসমভূতি। এখন 
প্রশ্ন, এমন কোন্‌ বস্ত আছে যাহাকে অসম্ভৃতিও বলা 
যাইতে পারে এবং বিনাশও বলা যাইতে পারে? 
ভূ’ ধাতু সভ্তান্চক ; পাঁণিনির মতে “ভূ সত্তায়াম্‌’। 

রানে ‘উৎপত্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসি- 
তেছে কিন্তু ইহা ‘ভূ’ ধাতুর গৌণ অর্থ; ইহার মুখ্য অর্থ 
‘সত্তা’ বা “অন্তিত্ব | ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ 'স্বয়ভূ? 
শব্দের ব্যবহার। এই ঈশোপনিষদেই ব্রহ্মকে “সয় বলা 
হইয়াছে। ব্ৰহ্ম স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন এ প্রকার অর্থ 
করা নিতান্তই অদন্গত। তিনি নিরপেক্ষ সত্তা, তাহার 
অস্তিত্ব আর কাহাকেও অপেক্ষা করে না) তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ | 
আপনাতেই আপনি অবস্থিত_তাহার স্থিতি আর 
কাহারও উপর নির্ভর করে না। এই সমুদয় ভাব প্রকাশ 
করিবার জন্তই "বয়স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ‘সম্ভব’ 
শব্দের মৌলিক অর্থও “সত্তা? । ‘সম’ =সমাক; সুতরাং . 
সম্ভব’= সম্যক সন্তা_ পূর্ণ সত্তা । শ্বেতীশ্বতর উপনিষদের 
এক স্থলে (৩১) আছে--প্য এব এক উদ্ভবে সম্ভবে চ*। 
এখানে ‘স্থিতি’ অর্থে “সম্ভব” ব্যবহৃত হইয়াছে। প্ররুত 


১২শ 


কথা এই, যাহা সম্যক্রূপে অবস্থিত, নিশ্চিতরূপে অবস্থিত, 


তাহাকে “সম্ভব” নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই উপ- 
নিষদে ‘সম্ভব’ এবং সম্ভৃতি একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
সুতরাং যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাহার নাম সম্ভব 
এবং সম্ভৃতি। - যাহার, প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাহাকে নিত্য 
বস্তু বলিতেই হইবে । স্থতরাং সম্ভব এবং সমভূতি= নিত্য 
বস্তু, স্থায়ী বস্তু, অবিনশ্বর বস্ত। আর যাহা নিত্য নহে 
যাহা পরিবর্তনশীল, যাহার বিনাশ আছে তাহাকে অসষ্তৃতি 


ee Tt Te See Tee Wei সিসি সিসি Mea ee 


৫২২ 

-প্রবং অসম্ভব বলা যাইতে পারে। আমাদিগের মনে হয় 
খধি এই অর্থেই সম্ভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 
দেবতীদিগের নিরপেক্ষ সত্তা নাই, ইহারা বিনাশশীল 
সুতরাং দেবোঁপাসনাই অসম্ভৃতির উপাসনা । আর ব্রহ্ম 
নিত্য বস্তু, ইহার উপাসনাই সম্ভৃতির উপাসনা । এই 
প্রকার ব্যাখ্যার সহিত বিদ্যা অবিদ্যার ব্যাখ্যার সামঞ্জস্তই 
রহিয়াছে। বিগ্ার সহিত সম্ভৃতির এবং অবিগ্ভার সহিত 
অসম্ভৃতির পূর্ণ সাদৃশ্ত রাখিয়াই আমর! এই প্রকার ব্যাখ্যা 
করিয়াছি । বিদ্ধ এবং অবিষ্কার মধো যেমন অবিগ্ভাই 
প্রাচীন পথ, সম্ভূতি ও অসম্ভূতির মধ্যেও তেমনি অসম্ভূতিই 
প্রাচীন পথ। কেবল অবিগ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন 
অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হয়, তেমনি কেবল অসম্ভুতির 
উপাসনার ফলও অন্ধকারে প্রবেশ; প্রাচীন পথের ফল 
উভয় স্থলেই এক। আঁবাঁর কেবল বিগ্যার ফল যেমন 
গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ, কেবল সম্ভৃতির ফলও ঠিক 
তাহাই ; নূতন পথের ফলও উভয়স্থলে এক । উভয়স্থলেই 
খাষি প্রাচীন মত এবং নবগ্রচারিত মতের সমুচ্চয় করিয়- 
ছেন। যেমন বিদ্যা এবং অবিগ্ভা উভয়কেই একত্র সাধন 
করিতে হইবে, তেমনি সম্ভৃতি এবং অসম্ভৃতি এতদুভয়েরও 

. একত্র সাধন আবস্তক। এইরূপে সাধন করিলে অবিষ্ঠা 
এবং অসম্ভূতি উভয় দ্বারাই মৃত্যু অতিক্রম করা বায় এবং 
বিদ্যা ও সম্তৃতি উভয়ই অমৃতত্ব লাভের ফল। সুতরাং 
আমাদিগের সিদ্ধান্ত এইযে প্রাচীন. যাগযজ্ঞ দেবোপাঁসনা 
. প্রভৃতিই অবিগ্ণা এবং অসম্ভৃতি এবং নব প্রচারিত ব্রহ্মবিদ্ধা, 

ও ব্রদ্ষের শ্রবণ মননাদিই বিদ্ধ এবং স্তুতি 

পঞ্চদশ মন্ত্র 2 
হিরগুয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যাধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫। 
ষোড়শ মন্ত্র 2 

পুযরেকর্ষে যম ৃ্য প্রাজাপত্য ব্যুহ রশ্মিন্‌। 

সমূহ তেজে! যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি 
যোহসাবসৌ পুরুষ সোহহমস্মি ॥ ১৬। 

| সপ্তদশ মন্ত্র $-- 

বাঁয়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মাস্তং শরীরম্। 

ও ক্রতো স্বর কৃতং স্বর ক্রতো স্বর কৃতং স্বর ॥ ১৭। 








Se Wee Wee eee Nee Ne et ee Na a Naat ta aaa Te 


ee লা ছিলা দল জলা লা সজ লা নলা 


অষ্টাদশ মন্ত্র £-_ 

অগ্নেনয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌ বিশ্বানি দেব বযুনানি বিদ্বান্‌।' 
যুয়োধ্যপ্রজ্জুছরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥১৮। " 
| শেষ চারিটী মন্ত্রের অর্থ £-_ 

হিরথায় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। 
হে পুযা ! সত্যধৰ্ম্মার দৃষ্টির জন্য (অর্থাৎ আমার দর্শনের 
জন্য ) তাহা আবরণশৃন্ত কর। ১৫। 

হে পৃষা। হে একধি ! হে যম! হে সূৰ্য্য! হে 
প্রজাপতি-তনয়! তোমার রশ্মি সমূহকে সংযত কর, 
তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার যে কল্যাণতম 
রূপ, তাহা তোমার প্রসাদে দর্শন করি। এ যে ( স্র্ধ্যমণ্ডল- 
স্থিত) পুরুষ, তিনিই আমি । ১৬। 

এখন (প্রাণ) বায়ু অমৃত-বায়ুতে (মিলিত হউক)। 
শরীর ভন্মসাৎ (হউক)। ওঁ; (হে মন!) নিজরুত কার্ধ্য 
মরণ কর, স্মরণ কর। হে মন! নিজকৃত কার্য স্মরণ. 
কর, স্মরণ:কর । ১৭। 

হে অগ্নি! আমাদিগকে ধনের নিমিত্ত স্থপথে লইয়! 
যাও। হে দেব! তুমি সমুদয় কৰ্ম্ম বিদিত আঁছ। আমা- 
দিগের নিকট হইতে কুটিল পাপ অপসারিত কর। তোমার... 
জন্য বহুবার নমস্কার বচন উচ্চারণ করি। ১৮। 

পদপাঠাদি £__হিরণুয়েন পাত্রেণ (হিরণ্য় অর্থাৎ 
জ্যোতির্ময় পাত্র দ্বারা) সত্যন্ত , ( 
(আচ্ছাদিত) মুখম্‌ (মুখ)। . তৎ (তাহাকে) ত্বম্‌ 


: (তুমি) পুষন্‌ (হে পৃযাঁ) সত্যধৰ্ম্মায় (সত্যধৰ্ম্মার জন্য) 


দৃষ্টয়ে (দৃষ্টির জন্য )। ১৫। | 

পুষণ্‌ (হে পূযা,) একর্ষে (হে এক খাষি = একমাত্ৰ 
দ্ৰষ্টা কিম্বা একাকী গমনশীল ) যম (হে যুম = নিয়ন্ত| ) সূৰ্য 
(হে স্বর্য্য ) প্ৰাজাপত্য (হে প্রজাপতির তনয়) ব্যুহ 
(সংযতকর ) রশ্মীন্‌ (রশ্মি সমূহকে )) সমুহ ( উপসংহার 
কর) তেজঃ (তেজকে), যৎ (যে) 
(রূপ) কল্যাণতমং ( কল্যাণতম), তৎ (তাহাকে) 2 
( তোমার = তোমার প্রসাদে) পশ্যামি (দর্শন কি 
যঃ অসৌ অসৌ (প্র, ওঁ যে) পুরুষঃ ( পুরুষ ) রি তিনি) 
সি অস্মি হেই)। ১৬। 

' বায় (প্ৰাণবায়ু) অনিল (বায়ু) অমৃতম্‌ ( অমৃতময় ) 


তে (তব) ' রূপম. 


দি 


৭ 


সত্যের) অপিহিতম্‌ ' 


£ 


মে সংখ্যা 3 


অথ ag. এখন) ইদম্‌ ( এই) ) ভঙ্মান্তম্‌ (ভন্বসাৎ ) 
শরীরম্‌ (শরীর ) ওঁ ক্রতো (হে মন) স্মর (স্মরণ কর) 
কৃতম্‌ (নিজরুত কার্ধ্য ) স্মর কৃতম্‌ স্বর | ১৭| . } 
২ অগ্নে (হে অগ্নি!) নয় (লইয়া যাও ) স্থপথা (স্থপথ 
দ্বার! ) রায়ে ( ধনের জন্য ) অস্মান্‌ ( আমাদিগকে ) বিশ্বানি 
(সমুদয়) দেব (হে দেব!) বয়ুনানি (কৰ্ম্ম সমূহকে ) 
বিদ্বান ( জানিয়া; জানিতেছ এমন যে তুমি) যুয়োধি 
(পৃথক্‌ কর, দূর কর, বিনাশ কর ) অন্মাৎ (আমাদিগের 
নিকট হইতে) জুহুরাণম্‌ এনঃ ( কুটিল পাঁপকে ) ভূয়িষ্ঠাম্‌ 
( বহুতর ) তে ( তোমার জন্য ) নমঃ উক্তি (নমস্কার বচন ) 
বিধেম (বিধান করি )। ১৮। 
এই চারিটা মন্ত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৫১৫) 
পাওয়া যায়। শেষ মন্ত্রটী খণেদ হইতে (১১৮৯১) 
উদ্ধৃত। . 
সপ্তদশমন্ত্রের শেষ অংশে বাজসনের সংহিতাতে এইরূপ 
পাঠ আছে £₹_ও ক্রতো স্মর, ক্লিবে স্বর, কৃতম্‌ স্মর !. 
উবট এই পাঠ গ্রহণ করিয়াই ভাষ্য রচনা কাঁরয়াছেন। 
তাহার মতে এখানে মৃত্যুকালে অগ্নিকে সম্বোধন করা 
. হইয়াছে । অগ্নিই মনে সংস্কাররূপে অবস্থিত, এই: . জন্ত 
তাহাকে 'ক্রুতু’ বলা হইয়াছে। এই অংশের অর্থ "ছে 


অগ্নি! আমাকে স্মরণ. কর (.অর্থাং এখনই প্রত্যুপকার 


- করিবার সময় )) জগতের ' জন্য ( অর্থাৎ ভোগ্য জগতের 
জন্ত ) স্বরণ কর; ( আমার ) কার্য স্বরণ .কর।” উবটের 
মতে.'ক্রুতু’ অর্থ যজ্ঞও হইতে পারে।. 

সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ১৫শ এবং ১৬শ মন্ত ডি 
হইয়াছে 1 . 

শেষ হুইটী মন্ত্র মৃত্যুকালের প্রার্থনা | 

কেহ কেহ বলেন ১৮শ মন্ত্রের সুপথ! = দেবযান দ্বারা; 

' রায়ে =ধনের জন্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য। 

আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি খফি সমন্বয়বাদী ; এই শেষ 
চারিটী মন্ত্রে তাহার পরিচয় পাইতেছি। . এই-সমুদয় স্থলে 
দেবতাদিগকে আবাহন কর! হইতেছে এবং ইহার মধ্যে 
অধৈত জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বহুদেববাঁদের 

. সঙ্গে সঙ্গেই 'সোহহমন্মি” মত। যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বহ্মজ্ঞান, 
দেবোঁপাঁসন! এবং ব্রহ্মধ্যান--বিগ্ভা এবং অবিস্তা, সন্ভৃতির 


| প্রণয়-হিন্দৌল-শায়িনী . 


পপ সনা শত মিতা মিত মিলল তপ চিন ও ালাসলাসপাস্পাপপাশপপপাস্পাপ্পাসিস্পাস লিল তল চলা সজ তলাতল পসরা ৯ ee 


৫২৩ 


উপাসনা এবং অসস্তূতির EE এখানে সম্মিলিত 


হইয়াছে। . 
মহেশচন্দ্ৰ ঘোষ। 


প্রণয়-হিন্দোল-শারিনী 
(Paul Verlaine) 


শত-দল কমলে 
নিরমল জোছনায়, 
ত্বাখি মুদি’ বিরলে 
ঘুম যা’ গো! মধু-বায় ; 
নিরমল জোছনায় ! 
পথে পথে পরীরা 
. ফিরে নিশি জাগিয়া, 
স্বপনের মদির! 
চুনি’ তোরই লাগিয়া; 
.ফিরে নিশি জাগিয়!! 


তমাল-তলায় রে 
কালো তমালের ছাঙ়, 
কবরী এলায়ে দে 
H আঁবরি’ কনক-কাঁয় ; 
তমালের কালে! ছায় ! 
নীল-আভা কিরণে | 
নামে দেবতারা গো! 
মন তোর গগনে ৮৫ 
যাবে নিয়ে তারা গো! 
নামে দেবতার! গো! 


| কাল পুন পুরবে 
না উদ্দিতে নবারুণ 


রেখে যাবে নীরবে 
মন. তোর 'সুতরুণ্‌ ;. : 
উষা জিনি’ রাগারুণ 


.মন- সে. তো ছুটবে 
মণিময় নগরে» 
- “ভাঁতি তাঁর ফুটিবে 
নীল নিদ্‌-নাগরে, 
" মণিময় নগরে! 


তার পর হ’লে ভোর 
আলো-না জাগাতে ফুল 
মুদ্রিত অধর তোর 
হবে চুমা-মশ্গুল্‌ 
.. স্মিত- বিকশিত ফুল ১ 
বুঝিতে নারিৰি রে,-- ৃ 
আধা-জেগে- রা 
স্বপন-সোহাগ এ?" 
কি বা প্রেম- চুমা এ ? 
আধা-জেগে ঘুমায়ে। 
(দতোন্রনাথ দত্ত । 


প্রবাসী বাঙ্গালী | 
" অধ্যাপক যোগেশচন্দর রায় বিদ্যানিধি ৷ 


গবর্ণমেণ্টের কোন কৌন কর্মচারীর দ্বারা কখন, 


কখন অবিচার অত্যাচার হয়, বটে, কিন্ত গবর্ণমেন্ট 'কাহা- 
কেও পরিহাস বা উপহাস করেন বা করিতে পারেন, ইহা 
কল্পনাও করা যায় না। কোন প্রকার রসিকত! গবর্ণ- 
মেণ্টের কার্ধ্ক্ষেত্রের লীমা-বহিভূতি। সুতরাং কটক 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ভানিধি, 
এম্‌-এ, মহোদয়কে সরকার বাহাহুর যে রায়সাহেব উপাধি 
দিয়াছেন, তাহা আমর! উপহাস বা পরিহাস মনে করি 
না। গৰব্ণমেণ্ট যে তাহার গুণ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে 
সন্মানিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা আনন্দের 
বিষয়। কিন্তু ইহ! না বলিলে কপটাচরণ হয় যে এই 
উপাধিটি তাঁহার যোগ্য হয় নাই। যে শ্রেণীর লোকে 
রায়সাহেব হইয়া থাকে, তিনি তাহাদিগের হইতে একে- 
বারেই ভিন্ন প্রন্কতির'ও উচ্চতর শ্রেণীর লোক। - যাহা 


প্রবাসী ফান্তন, ১৬১৯. 


পিসি পি লাগান CEE eA NN tte ete atte rt পাপা eas পসরা, পলা গপত 


[ ১২শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 


কপি, সিলসিলা সস 


হউক আমাদের, আননের বিষয় রা য়ে তাহার মত 
অধ্যাপক ও সাহিত্যিকের বিষয় কিছু লিখিবাঁর স্থষোগ 
পাওয়া গেল। ৮ই জানুয়ারী তারিখের ষ্টার্‌ অর. উৎকল 
বা উৎকল-তারকা নামক ইংরাজী কাগঞ্ে যাহ! বাহির, 
হইয়াছে, তাহারই তাৎপধ্য দিতেছি। 

তিনি তাহার ছাত্র ও বন্ধুদের অতিশয় অন্থুরাগভাজন । 
শিক্ষিত উৎকলীয়দিগের অনেকেই তাহার ছাত্রশ্রেণীভূক্ত। 
তিনি তীহাঁদিগকে খুব স্নেহ করেন, এবং তীহাঁদের সম্মুখে 
বহু বৎসর ধরিয়া সর্বাঙ্গীন জ্ঞানাজ্জন ও জ্ঞানস্পৃহার আদর্শ 
ধরিয়া" রাখিয়াছেন। কলেজের বাহিরে রায় মহাশয় 
নানা-বিষয়িণী বিদ্যা ও সাহিত্যসেবার জন্ত বিখ্যাত। বৈজ্ঞা- : 
নিরু-রিষ্য়ে: তিনি নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং তাহার 
প্রবন্ধ পাইবার জন্য, সম্পাদকের! সর্বদাই বাগ্র। বৈজ্ঞা- 
নিক পারিভাষিক শব্দ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত । তাহার 
পরিচয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং পত্রিকায় পাওয়া যায়। 
যখন.তিনি উড়িষ্যার বিখ্যাত জ্যোতিষী মহামহোপাধ্যায় 
চন্দ্রশেখর সামন্তকে “আবিষ্কার” করেন, ও তদ্রচিত গ্রন্থ 
সম্পাদন: করিয়! মুদ্রিত করেন, তখন সকলেই ' স্বীকার 
করিয়াছিলেন যে;তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায়' বিশেষ, 


' সৃহাঁয়ত!. .করিয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষ সম্ব্ধে তিনি 


অনেক গবেষণা রুরিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ “আমাদের 
জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী” নামক গ্রন্থে নিবন্ধ হইয়াছে। তিনি: 
এইসকল গব্ষেণার ফলে লগুনের রয়্যাল এগ্রনমিক্যাল 
সৌসাঁইটার (রাজকীয় জ্যোতিষিক সমিতির') সদ্রস্ত 
নির্বাচিত হন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে খনিজবিষ্ঠা 
সম্বন্ধে যে জ্ঞান নিহিত আছে, তাহাও তিনি গবেষণা! দ্বারা 
বাহির করিয়া রত্বপরীক্ষা নামক একখানি পুস্তকে” নিবিষ্ট 
করিয়াছেন তিনি কিছুদিন লীডেন নগরের 'ইণ্টার্‌- 
ন্যাশন্তাল এসোসিয়েশন অব. ব্টানিষ্টস্‌ ( উদ্ভিবৃততুজ্ঞ- 
দিগের আন্তর্জাতিক সভা) নামক সভার সভ্য. ছিলেন, 
এবং এক্ষণে লগ্ুনের রাজকীয় আণুবীক্ষণিক সমিতির 
( Royal Microscopical Society ) সদস্য আছেন ।' 
পুরীর মন্দিরের পণ্ডিতবর্গ তাহাকে বিশ্বানিধি : উপাধি 
দিয়াছেন; তিনি এক্ষণে ষে কাধ্যে ব্রতী: হইয়াছেন, তাহ! 
দুইভাঁগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে বাঙ্গালা ভাষার ত তত্ব বিশিষ্ট 
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৫ম সংখ্যা] 7. 
ও লিপিবদ্ধ হাতে দ্বিতীয় ভাগে বাঙ্গাল! ভাষার কোষ 
লিপিবদ্ধ হইতেছে ।, ব্যাপারটি-কঠিন ও বিশাল। 
একাকী. ইহা নিখুঁত ও সৰ্ব্বাপ্সম্পূর্ণ. করিতে পারেন না। 
কত যোগ্েশবাবুর পুস্তকের যেটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে 
তাহার ধৈর্য, শ্রশীলতা, সহ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি, 
গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং 
ইহা বুঝিতে পারা যায়. যে তাঁহার গ্রন্থ ভবিষ্যৎ 
বাঙ্গাল কোধকাঁরদিগের বিশেষভাবে কাজে লাগিবে। 
ত্তাহার বহিখানি কেবল একখানি অভিধান নহে; 
ইহাতে যে কেবল :.কথার মানে, ব্যুৎপত্তি ও 
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে, তাহা নয়, ইহাতে নানাবিধ 
তথ্যও সংগৃহীত হইয়াছে। -য়েঘকল প্রাণী ও উদ্ভিদের 
বাঙ্গাল! নাম আছে, তাহাদিগকে যত্রপূর্বক সনাক্ত” 
করা. হইয়াছে, এবং ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তাহাদের 
বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিচায়ক লক্ষণগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

এইসকল সাহিত্যিক কাজ ছাড়! তিনি কলেজের 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কাঁজ করেন, আবার বাড়ীতে 
নানাপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করেন। ' ছুই বৎসর পূর্বে তিনি 


স্লাঘুর শক্তির সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিবার মন্ত্র নির্মাণ 


করেন। তাহা ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু এখন তাহার 
জায়গায় তাহার উদ্ভাবিত নূতন রকমের (pump) দম 
কলের সাহায্য জল তুলা হয়। 

যোগেশ বাবু অমায়িক, সাদাসিধে রকমের মানুষ। 
জান অর্জনে ও জ্ঞানদানেই তাঁহার আনন্দ। 

রিষ্ধানিধি উপাধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ইহার এক* অন্ুরক্ত 
ছাত্র নিয়লিখিত বিবরণ দিয়াছেন। * 

“আমার ভক্তিভাজন অধ্যাপক নহাশয় 
শিক্ষিত র্যক্রিমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়া থাকেন। 
ইই{ুর বিদ্যাবত্তা,, অমায়িক ব্যবহার, নিঙ্কপট ধীরতা, 
সারল্য ও ওুঁদার্য্য প্রভৃতি গুণ ওড়িশায় কাহারও অবিদিত 
নাই। সময়েরংঅভাবে ইনি সকলের সহিত মিশিতে' ও 
শিষ্টাচার রক্ষা করিতে পারেন না। 
দৈনিক পরিশ্রম অবগত আছেন, তাহারা অধ্যাপক মহা- 
শয়ের এই ত্রুটি সস্তষ্টচিত্তে ক্ষমা করিয়! থাকেন। ইনি. 


০ ই একবার শ্রীক্মাবকাশ বি হলেন ।। মে: 


১২ 


পরবাসী বাঙ্গালী, 


লিপি পাতি তপতি তা oe ee tena সি ৮৭ ক পপি ক তত আছ on তা পাশা 


কেহই 


"ওড়িশায় : 


যাহার! ইহার 


৫২৫ 


লতা তলা সলা পিপাসা পিছলা শিকল পাপী মিচ শিল ললি 


সময় সেখানকার অনেক তির সহিত ইহার ani: 
পরিচয় হয়। তাঁহারা অধ্যাপক রায় মহাশয়ের জ্ঞান-' 
গৌরবের সংবাদ পূর্বে পাইয়াছিলেন; সাক্ষাতের পর 
ইহার সহিত আলাপনে অত্যন্ত গ্রীত হইয়া ইহাকে উপাধি- 
মণ্ডিত করিবার কল্পনা করেন। পুরীর মন্দিরে মুক্তিমগুপ 
নামে এক মণ্ডপ আছে। সে মণ্ডপ পুরীর পণ্ডিতসভা। 
বঙ্গের মধ্যে নবদ্বীপের ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চগের কাশীর 
ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায়গণ যেমন, ওড়িশার মধ্যে মুক্তি- 
মণ্ডপদভার পণ্ডিতগণও সেইরূপ হিন্দুসমাজ শান করিয়! 
থাকেন। মুক্তিমণ্ডপের সভাপতি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যযস্বানী, 
সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীসদাশিব মিশ্র কাব্য- 


কণ্ঠ। কি উপাধি দেওয়! হইবে, তাহা স্থির হইলে সম্পাদক 


মহাশয় আবাদের শ্রন্ধাভাঙ্গন অধ্যাপক মহাশয়কে পুরীতে 
আহ্বান করেন। এই আহ্বানে অধ্যাপক মহাশয় সঙ্কুচিত 
হইয়! পড়িলেন, তাহার স্বাভাবিক নিরভিমানতায় আঘাত 
পড়িল। ইনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্ত অধিক দিন 
পপ্তিতগণের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। পণ্ডিত 
শ্ীগোগীনাথ কাব্যতীর্ঘ মহাশয় ইহাকে পুরী লইয়া যাইবার . 
জন্ত অনুরুদ্ধ হইলেন। অবশেষে ১৩১৬ সালে ৮ সরস্বতী 
পুজার দিন ইহার! পুরী গমন করিলেন। সেখানে স্কুলের 
নবনির্শিত ছাত্রাবাসে কাঁব্যকণ্ঠ মহাশয় অধ্যাপক রায় 
মহাশয়কে স্বাগত সম্ভাষণাদির পর বলিলেন, “আজ আপনি 
আপনার নগ্চাগণের সহিত রাত্রিযাপন করুন, কল্য 
শ্রীমন্দিরে সভা হইবে।” .রায় মহাশয় বিন্মিত হইলেন, 
নগ্তাগণ কে তাহা বুঝিতে পাঁরিলেন না। পুরী স্কুলের 
সুযোগ্য হেডমাষ্টার মহাশয় ইহার ছাত্র, সেই ছাত্রের 
ছাত্রের যখন সকলে একত্র হইয়! রায় মহাশয়কে অভিবাদন 
করিল, তখন নপ্ত। ও তাতসধন্ধ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। 
পরদিন অপরাছে মন্দিরের অন্তর্গত এক গৃহে মুক্কিমণ্প- 


, সভা! বসিল! পুরীর বেদবিদ্বালয়ের ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের 


অধ্যাপক, মঠবানী বিছ্ার্থী সমবেত হইলেন। দণ্ডী 
্রীশস্বরাচার্্য স্বামী শিষ্য সহ উপনীত হইলেন সামগান 
ধ্বনিত হইল, শাস্তিমন্ত্র উচ্চারিত হইল, আমাদের পুঙ্গনীয় 
অধ্যাপক মহাশয় কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। 

উপাধিপত্র প্রদত্ত হইল, পণ্ডিতগণ আশীর্বাদ করিলেন, . 


- ৫২৬ 


রায়মহাশয় উপাধিপন্র শিরে ধারণ লি নত হইলেন | 
পরে স্বামীনীর আদেশে অধ্যাপকমহাশয় প্রাচীন দেশীয় 
ও নূতন .ইমুরোপীর মতে ধূমকেতু ব্যাখ্যা করিলেন। 
এই ব্যাখা। এতদূর চিত্তান্্ষক হইয়াছিল যে কটকে টাউন 
হলে ইহাকে দ্রইরার শত শত শ্রোতার নিকট আবৃত্তি 
করিতে হইয়াছিল। 
" পপ্রবাপী” ও “সাহিত্যে” প্রকাশিত হুইয়াছিল-। নিজ 
নামের পরে বিগ্ভানিধি যোজনা না করিলে, মুক্তিমগুপ- 
সভার প্রতি অনন্মান হইতে পারে, এই আশঙ্কা 
গ্রগল্ভত! প্রকাশের. আশঙ্ক! অপেক্ষা গুরুতর হওয়াতে 
ইনি ছাপায় নামের পরে বিদ্যানিধি লিখিয়া থাকেন। 
উপাধিপত্র এই 
a | ঙ 


=জীগন্নাথে। বিজয়তেতরাম্‌ 
' উপাধিষ্থান্পত্ৰম্‌ ৷ 


. শ্রীধুত জকি ভীযোগেশচন্্ রায়- 
মহাশয়েন হুগলীমগুলান্তর্গতদিঘডা গ্রা মিনিবামিন! বিঞানিধি 
রিতি উপাধিঃ গ্রাপ্তঃ | j 
- গনিভঙ্যোভিষজ্ঞানমূ অরণ্যকুম্থমায়িতম্‌।. 
. বীক্ষ্য চন্দ্রশেখরস্তালৌকিকং শুর রসাতিলে । 
- -প্রকাশিতং যেন যত্বাৎ যণ্চ সর্বগুণাকরঃ। 
নানাবিজ্ঞানশীল্্রজ্ঞে! ভারতে ভাতি জীবব্ৎ ॥ 
 যোগেশচন্দ্ররারন্ত প্রত্বতত্বিদোহস্ত তু। 
অসাধারণ-পাপ্ডিত্যং দৃষ্টা তুষ্টিম্‌ উপাগতঃ ॥ 
| বিদদন্দো ব্ৰহ্মবেন্ো হরের্‌ দক্ষিণভাগতঃ ৷ 
তশ্মৈ “বিদ্যানিধি"রিতি প্রীত্যোপাধিং প্রফচ্ছতি ॥ 
উপাধিন! ভূষিতঃ সন্‌ চিরং জীবতু তেন সঃ। 
নীলান্দ্রিনাথন্‌ তন্তাস্ত সদ! মঙ্গলদায়কঃ ॥ 


i 


প্রীমুক্তিমওপ-পণ্ডিতনভ!- ] জীশঙ্করজগরাথতীর্থ স্বামী 
: কাধ্যালয়ঃ মভাপ তঃ। 
- শ্রীঅগন্লাথমন্দিরম্‌. শ্রীপদাশিব, মিশ্রশন্মা . 
. পুরুষোত্তমক্ষেত্রম্‌ .. € মহামহোপাধ্যায়) 
২৪দিনে জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৮৩১ . সম্পাদকঃ । 
. শকাবে গতে। 


»শ্রীমুক্তিমণ্প-পঙ্ডিতসভায়াঃ। 


 আবমী_ কাক, ১ ১৩১৯, 


তলা শীলা দেল ককা পিতা পিচত 


ইহাই পরে বাঙ্গালা . মাসিকপত্র ' 


Kl ১২শ ভ ভাগ, ২ ২য় ন খণ্ড 


“পাকাপাকি 


হেমকণা 


চন্ত্রগুপ্তের পর যবনীর পুভ্র বিন্দুদার সাম্াজোর অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে অসিতবর্ণ দাক্ষিণাতযবাসীগণ্ণ 
বিজিত হইয়াছিল। একদিন আমাদিগের 'ন্ায়“ বস্তাধারে 


তপন 


আবদ্ধ রাশি রাশি সুবর্ণমুদ্র। রাজকোষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ।- 


তাঁহাদিগের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যবাদীগণের অদ্ভুত: 
অপূর্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম। পর্বতবেষ্টিত অতিশয় £- 
উর্ধর সমতল ভূমিতে পাণ্য ও চোলজাতি বান করে। 
তাঁলীব্নরাঁজীশোৌভিত জলময় দাঁক্ষিণাত্যে শ্বেতকাঁয় মনুষ্য 
নাই, আমার নিকট ইহাই তখন অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা 
বলিয়া মনে হইত। সে দেশে সমাজবন্কন বাঁ বিবাহবন্ধন 
তখনও অজ্ঞাত ছিল। কন্যা আজীবনকাল .পিতৃগৃহে বাস. 
করিত, ভাগিনেরী সম্পত্তির অধিকারিণী হইত, কারণ : 
পুত্র কখনও নিঃসন্দিগ্চিত্তে.কাঁহারও উপর পিতৃত্ব আরোপ ' 
করিতে. পারিত না। সে দেশে ব্রাঙ্গণগণ যথেচ্ছাচরণ ' 
করিত, ক্ষত্রিয়াভাবে তাহার! কখনও সুশাসিত হয় নাই। 
বিন্দুসারের দেহীবসানে যখন অশোক দিংহাসনারোহণ . 
করেন তখনও আমি, পৌরবরাজ্যে গৃহীত 'আকার€৫ 
পরিত্যাগ করি নাই। অশোকের রাঁজত্বকালের প্রারম্ভে 
ব্যবস্থার অভাব ও যুদ্ধবিগ্রহহেতু রাজকোষে সঞ্চিত, 
স্ুবর্ণরাঁশি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতেছিল। একদিন আমরাও, 
বাহিরে আসিলাম, শত শত বন্ত্রাধারের সহিত আমাদিগের 
আধারও বাহকের পৃষ্ঠে কোধাঁগারের বহির্দেশে আনীত, 
হইল। "তখন একজন দৌবারিক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ' 
কহিতেছিল যে খই স্ুবর্ণরাঁশি হয়ত অনর্থক ব্যয় হইবে। 
সে শুনিগ্নাছে কলিঙ্গবাসীগণ ক্ৃষ্ণবর্ণ হইলেও যুদ্ধবিদ্যা় 
অজ্ঞ নহে, তাহারা দুর্বল হন্তে অসি ধারণ করে না). 
বহুবার কলিঙ্গ আক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু কেহ কখনও 
শত্রভাবে নগরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই! রঃ 
আোতের মুখে তৃণের স্যার কলিঙ্গের আ[ভতায়ীগণ ভাসিয়া- 
গিয়াছে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করে নাই। দ্বিতীয় 
ব্যক্তি কি বলিতেছিল্ তাহা শুনিতে পাইলাম না, তাহার" 
পূর্বেই রাহকগণ আমাদিগকে লইয়া কোষাগারের চির- 
তমসাচ্ছন্ন কক্ষগুলি পরিত্যাগ করিয়া দিবালোকে প্রবেশ 


[ডি ৫ম খা] 





পথে উপস্থিত হুইলাম। 


পাশাপাশি 





করিয়াছিল তাঁহার পর. যাহা হইয়াছিল তাহা পুনরায় 4s 


- ৰলিবার আবশ্তকতা| | নাই |. সেই দিবস অপরাধে প্রাসাদের 


অপর পীর্থে নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইয়।', মুদ্রাশালা হইতে . 

সন্ত ইইলাম। নূতন দেহে যৌবন স্পষ্ট হইয়া উঠিল, 
- আমাদিগের সমচতু্ধোণ উজ্জল বক্ষে পাটলীপুষ্পের আকাঁর 

- ধারণ করিয়া পুনরায় বনস্তরাধারে আবদ্ধ ৮ কলিঙ্গে 


‘চলিলাম। - - 
‘নগরের পুর্ববপ্রান্তে টা । অশ্বারোহী সৈস্ত- 


রক্ষিত হইয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ নূতনমুদ্রা কলিঙ্গে 


প্রেরিত হইল। তোরণ. হইতে নির্গত হইয়া যে রাজ- 
পথ রাজগৃহাভিমুণে অগ্রসর হইয়াছে তাহা অবলম্বন 
করিয়া নগরোঁপকণ্ঠে উদ্ভানবাঁটিকা-শ্রেণী-সজ্জিত বঙ্গদেশের 
ভাগীরধীর দক্ষণ উপকূল 


- .অবলম্ঘন-করিয়া রাঁজপথ সরলরেখায় পুর্বাভিমুখে অগ্রসর 


পরিবর্তিত হইতেছিল। 


> ছিল, গ্রামসমূহ ক্রমে 


' হইয়াছে। দশযোজন অতিবাহিত হইলে, বিন্ধ্যাদ্রির পূর্ক- 


সীমান্তে উপস্থিত হইলাম। সেস্থানে পর্বত আসিয়া নদীতীর 


স্পর্শ করিয়াছে, রাজপথ অত্যন্ত সনবীর্, দৃঢ়চেতা মুষ্টিমেয় 


সেনা অনায়াসে শত 'সহজ্রের গতিরোধ করিতে পাঁরে। 
ক্রমে বিন্ধাপর্বত- ও বিন্ধ্যাটবী দূরে সরিয়া গেল, হান্তবদন 
-শ্তামল-পন্ত্ষেত্র আসিয়া বন্ধুর শিলাদঙ্কুল আটবিক প্রদেশের 
স্থান অধিকার করিল। শুনিলাম ইহাই পৌ দেশ। 
তখনও পর্যন্ত শক্রসীমায় উপনীত' হই 'নাই। প্রশস্ত 
- জনির্দিতি রাজপথ বিনা বিপত্তিতে অতিবাহিত হইতেছিল। 
Rie হইতে শত ক্রোশ দূরে- রাজপথ ছুই ভাগে 

কত হইল, দক্ষিণের পথ ক্রমশঃ গঞ্গাত্ুর পরিত্যাগ 
রি অর্য-মধ্যে প্রবেশ ' করিয়াছিল ভূমির আকার 
গ্রভৃতশন্ত প্রসবিনী কৃষ্ণবর্ণ 
মৃত্তিকার পরিবর্তে, কঙ্করময় রক্তবর্ণ মৃত্তিকা দেখা দিতে- 
ক্রমে বহুদূরবন্তী হইতেছিল, অশ্বারোহী - 


গণের কথোপকথনে 'বুঝিলাম আটবিক রাজ্যে প্রবেশ 


অতিক্রম করিয়া 
উহ! “নবনির্শিত। 
... বন্ধুর -শিলাসঙ্কুল উপত্যকা ভেদ করিয়া কেবল কলিঙ্গ 


করিতেছি।: : একদিন সমস্তদিন গমন করিয়াও যখন 
গ্রামের দর্শন মিলিল না তখন বুঝিলাম লোকালয়ে সীমা 
আপিয়াছি। পথ দেখিয়া বুঝিলাম 
.বকষ্টে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া, 


পশ্চাতে 


হৈ্কণা ৫২৭ 
তির জন্য রি প্‌ ক RE i 
অরণ্যানী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, : গিরিসঞ্কুল 


'সমুক্রোপকঠস্থিত ওড় দেশ অতিক্রান্ত হইল, লবণানুকণা- 
সি ভানীবনরাজী-বেট্টিত শশতস্তামল- : মহাকোর্শল 
- রাখিয়! অশ্বারোহী . দেনা দের 7 পারব 
অবলম্বন করিয়া অতি সন্তৰ্পণে কলিঙ্গে প্রবেশ করিতে- 
ছিল। - ইহার পূর্বে বেগমন্ত সেন!-:কলিলে: প্রবেশ 
করিয়াছিল তাহাদিগের চিহ্নমাত্রও দেখ! যায় -নাই। 

‘মেই জন্ত অতি সন্তৰ্পণে রাঁজকোধরক্ষী মৌধ্যসেনা পথ | 
চলিতেছিল। মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশে অকম্মাৎ 
শিগীলিকার স্থান শ্রেণীবদ্ধ কৃষ্ণবৰ্ণ কলিগসেনা “বন মধ্য 
হইতে নির্গত 'হইয়! তাঁহাদিগকে' বেষ্টন করিল। : যখন. 
এক-এক জন মাগধ 'অশ্বারোহীর গতিরোধ করিবার জন্ত 
দশ-দশ জন কলিঙ্গ সেন! সন্মুখে দীড়াইল, তখনও : জঁগৎ- 
বিজয়ী মৌধ্যসেনা! পশ্চাৎপদ হয় নাইন রীঁজকোষ 
'রক্ষার্থ সেই সহস্র সহঅ্র অশ্বারোহী অশ্নান বদনে জীবন 
বিসৰ্জ্জন করিল। “যতক্ষণ পর্যন্ত -একজন 'ৈষ্ঠ- জীবিত 


ছিল, ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত ব্যহ ' 'মধ্যে রক্ষিত স্বর্ণ বাহীসকট- 
“সমূহ কলিঙ্গ সেনা ' কর্তৃক আক্ৰান্ত হইতে পারেংনীই। 


রক্ষী সেন! নিহত -হইলে রথচালক: গোপান:ও অশ্বপালিগণ 
কোষ রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। তখন প্রাকার- 
সমান জগীকৃত নরদেহ পদদলিত করিয়া পঙ্গপালের শ্থায় 
কলিঙ্গসেনা শকট সমূহের উপর পতিত হুইল। মুহূর্তের 
মধ্যে রথ শকট ও স্থবর্ণধাঁশি অদ্বৃগ্য হইয়া গেল। তাহার 
পর লুণ্ঠন -অবসানে কলিঙ্গ সেনা যখন বনপথে. প্রবেশ 
করিল তখন "পদদলিত নরদেহ ব্যতীত. যুদ্ধক্ষেত্রে! আর. . 
কিছুই পড়িয়া রহিল না । যাহার! প্রথমে কলিঙ্গে প্রবেশ 
করিয়াছিল তাহার! বিন! বাধায় কলিঙ্গ নগরাবধি অগ্রদর " 
হইতে পাইয়া ভাঁবিয়াছিল যে যুদ্ধ শেষ হইয়| গিয়াছে, 
মৌর্যসেনা যশোবলে কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছে, বাঁইবলের 
আবশ্যক হয় নাই। এই বিশ্বামের বশবর্তী হইয়া তাহারা 
নিশ্চিন্ত মনে শিবির স্থাপন করিয়া পথশ্রম এঅপনোদন 
'করিতেছিল।  তাহাদিগের পরিচালকবর্গের মধ্যে. বহুদর্শী 
সেনানীর অভাব ছিল। কলিঙঈ্গ দেশের ' অধিকাংশ 
বিজিত হইলেও মগধ- গৈঘ্ের শিবিরে প্রতিদিন .আহার্্যের 


৫২৮ 
অভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। আহাৰ্য্য অন্বেষণে দলে দলে 
মগধ-সেনা কলিঙ্গ নগরের চতুর্দিক অনুসন্ধান করিয়া 
ভন্মন্তরপ ব্যতীত আর. কিছুরই - সন্ধান পাইত না.। 
আহার্য্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে. দেখিয়া 
'মহাদেনাপতি অর্থের জন্য পাটলিপুত্রে আবেদন করিয়া- 
.ছিলেন। সেই জন্তই পাটলিপুত্ৰ হইতে স্বর্ণ প্রেরিত 

-হইতেছিল। প্রেরিত অর্থ কলিঙ্গ প্রবেশ করিবার পূর্বে 
কলিঙ্গস্থিত মৌর্য সেন! নিৰ্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। 
কলিগ বিজিত হইলে শুনিয়াছিলাম যে খাঁছ্ঠাভাবে 
কলিগ নগরের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া আক্রমণকাঁরী 
মৌর্য সেনা ক্রমশঃ পশ্চাদ্পদ হইতেছিল। প্রত্যাবর্তনের 
পথে পরাজয়ে হতাশ্বাস, অনাহারে ক্রিষ্ট মৌর্য সেনা 
কলিঙ্গবামীগণ কর্তৃক গ্রতিপদে পরাজিত হইতেছিল। 
কলিঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত হইবার বহুপূর্কে অন্নাভাবে 
রোগকিষ্ট হইয়া মগধূ-সৈন্য কলিঙ্গবাসী কর্তৃক অতি 
অল্লায়াদে নিহত হুইয়াছিল। চরমুখে - অল্প্ংখ্যক- 
সেনা-রক্ষিত ধনভাণ্ডারের আগমন-সংবাঁদ পাইয়া 
.মহেন্দ্রগিরির পদমূলে : যেখানে পথ সর্বাপেক্ষা, সঙ্্ীর্ণ 

-কলিঙ্গবাদীগণ- সেইখানে স্থবর্ণরাঁশির প্রতীক্ষায় অপেক্ষা 
-করিতেছিল। - ফলে, যাহা হইয়াছিল তাহা পূর্বেই 

ব্লিয়াছি। - 

, সুবর্ণরাশি নুষ্ঠন করিয়া কলিঙ্সসেনা যখন বনপথে 
প্রবেশ করিতেছিল তখন তাহাদিগের মনে ভবিষ্যতের কথ! 
একবারও উদয় হয় নাই, প্রত্যেকে দশ হইতে বিশটি 

- স্থবৰ্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া উল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে. 
ছিল। শক্রসেন৷ পরাজিত ও নিহত হইয়াছে ইহাই 
তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। শক্রসেনা প্রত্যাবর্তন করিবে 

* কিনা, মগধবামীগণ নিহত বদ্ধুনান্ধবগণের হত্যার প্রতি- 

শোধ লইবাঁর জন্ত ফিরিবে কিনা, অপমানিত মৌর্যসআাট 
পুনরায় কলিঙ্গ আক্রমণ করিবেন কিনা, এসকল কথা 
চিন্তা করিবার অবসর কলিঙ্গবাঁসীগণের ছিল না। যাহার! 
কলিঙ্গদেশে রাঁজকার্ধ্য পরিচালনা করিতেন তাহারা এ কথা 
ভাবিয়াছিলেন কিন! তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সীমাস্ত 
রক্ষার জন্য মুষ্টিমেয় সেন! রাখিয়া অবশিষ্ট দেনা অন্ত্র- 

- পরিত্যাগ করিয়া হলকর্মণে প্রবৃপ্ত হইয়াছিল। আমি যে 


শপ 





সিলগালা 


 প্রবাণী- ফাল্গুন, ১৩১৯ 





প্রতিজ্ঞা , করিয়া যুন্ধাত্রায় নির্গত হইয়াঁছে। 


পা কক জগ চনত তল পা সিনা পিলা পিলা পিলা দিলা বলা পিতা পিলা শি 





ক ০০ ছিত) 


কলিঙ্গবাসীর হস্তে পড়িয়'ছিলাম তাঁহার গৃহ মহেন্দ্রগিরি 
হইতে শতাধিক ক্রোশ দক্ষিণে। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে 
দশ দিন পথ চলিয়া সে ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। 
সে যখন হর্ষোৎফুল্লবদনে বন্তাঞ্চল হইতে আমাদিগকে গ্রহ, 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড ঝরা 


jE 
‘l 


করিয়া মহানন্দে সমবেত পরিবারবর্গের সম্মুখে নিক্ষেপ” . 


করিতেছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে দশটি স্থব্ণ- 


মুদ্রার জন্য তাহার স্রীপুত্রের, পিতামাতার, ভাইভগ্রীর, 


. এমন কি গ্রামবানীগণেরও জীবনাস্ত হইবে। কলিঙ্গে 


স্থবর্ণসুদ্রার প্রচলন ছিল না, বাণিজ্য ব্যবসায়ে অধিবাসীগণ 
আবগ্তকমত স্বর্ণ ওজন করিয়া দিত। .নৃতন স্থুবর্ণমুদ্র 
পাইয়া আমাদিগের নূতন অধিকারীর পত্তী ও কন্তাদয় 
কণ্ঠমালা প্রস্তুত করাইল। 

বর্ষা অতীত হইতে না হইতে. পুনরায় কলিঙ্গ আক্রান্ত 
হইল। কলিঙ্গবাদীগণ সভয়ে শুনিল চণ্ডাশোক স্বয়ং 
কলিঙ্গ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রয়াছেন। যে নি্ঠুর- 
হৃদয় নরঘাতকের নামে আধ্যাবর্তের নরনারী কম্পিত 
হইত, প্রত্স্তবাসীগণ যাহাকে ঘোর নৃশংস আচরণের জন্ত 
চণ্ডাশোক আখ্যা প্রদান করিয়াছিল, কলিঙ্গবাদীগণ শুনিল 
যেই অশোক শন্তগ্যামল কলিঙ্গ মরুভূমিতে পরিণত করিবার 


সন্ধির ইচ্ছা, ক্ষমার আশ! পরিত্যাগ করিয়া: কলিঙ্গ বাঁদীগণ 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রতি গ্রাম হইতে অস্ত্রধারণক্ষম 
যুবক ও প্রৌড়ুগণ দলবদ্ধ হইয়া নগরে-চলিয়া গেল। গ্রামে 
গ্রামে রমণীসমাজের সাহায্যে বালক ও বৃদ্ধগণ মৃত্গ্রাকাঁর 
বেষ্টনী নির্মাণ করিয়া মৌর্ঃসেনার গতিরেঃধের জন্য 
প্রস্তুত হইল। প্রথম যুদ্ধে মাগধসৈন্য বুঝিতে পারিল যে 


কলিঙ্গ মরুভূমিতে পরিণত করিতে উত্তরাপণের বহু নারী 


বিধব! হইবে, দেশের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 


গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিবে, বছ গ্রাম, বহু নগর রর 
মরুভূমিতে, পরিণত হুইবে। অপ্রত্যাশিত বাধা, পাইয়া ২২. 


নৃশংস সম্রাটের ক্রোধ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল। উত্তর 
সীমান্তে তিন দিনের পথ নরুভূমিতে পরিণত. করিয়া 
কলিঙ্গরাগ ভাবিয়াছিলেন যে মৌধযসেনা খাস্তাভাবে বিফল- 
মনোরথ হইয়া পুনরায় ফিরিয়া 1 যাইবে। কিন্ত কলিঙ্গবানী 
সভয়ে শুনিল লক্ষ লক্ষ শকট মগধ ও বঙ্গ হইতে ওডের 


এ 


তখন ২ 


তখন অনন্ঠোপায় হইয়া কলিঙ্গসেন! সম্মুথযুদ্ধে অগ্রসর . 


"৫ম সংখ্যা]. 


পালা অল সত গললাকিত পিলা পিতা পিলা সিদলপাসদলপাগিত" লা সপ ছি লাস 


পথে 2 জন্ত আহাধ্য আনয়ন করিতেছে। ' 


সির 





'হুইল। বহুদিন পরে উত্তরাপথের গ্রামে গ্রামে, আর্ধযাবর্ত 
ও পঞ্চনদের নগরে নগরে বৃদ্ধ সৈনিকগণ অসাধারণ. যুদ্ধ- 
কৌশল ও অসমসাহসিকতার আখ্যান, বর্ণনা, করিত। 
দেশে যখন-যোদ্ধা রহিল না তখন কলিঙ্গ বিজিত হইল। 
গ্রামের পর গ্রামে, নগরের পর নগরে. বিধবা বনিতা, 
পুত্রহীনা মাতা, শোকবিহ্বল বৃদ্ধ ও. অপরিণত-বয়ন্ক 


' বালক শোক দুঃখ বিস্বৃত হইয়া আত্মসম্মান ও আত্মরক্ষার 


নিমিত্ত যৃতপ্রাকারের পশ্চাতে থাকিয়া প্রাণবিসর্জন 


করিতেছিল। মাগধগৈস্ যদ্ধাবসানে গ্রামে বাঁ নগরে প্রবেশ" 


করিয়া জীবিত মনুয্যের সন্ধান পাঁয় মাই.। দেখিল গ্রাম্য- 


দেবতার সম্মুখে শিশুকুলকে বলিপ্রদ্দান করিয়া বধূ ও 


শব্ধ, পৌন্র ও পিতামহ গ্রামসীমান্তে জীবন উৎসর্গ 


, করিয়াঁছে। 


সেদিন গৃহস্বামিনীর জ্যেষ্ঠ কন্ঠ! বনে কাষ্ঠ আহরণ 
করিতে গিয়াছিল। শিগুকুল নিহত করিবার অন্ত গ্রাম্য- 


দেব্তার কক্কশ ভেরীরব যখন বজের ন্তাঁ মাতার কৰ্ণে ' 


আসিয়া বাঞ্জিল,. তখন অনেক অনুসন্ধান করিয়াও গৃহ- 
স্বামিনী কনিষ্ঠা কন্যার সন্ধান পাইল না। দ্বিতীয়বার 
'তু্্যধবনি হইলে গ্রামবাসীগণ যখন অস্ত্র লইয়া প্রাকারের 
দিকে ধাবিত হইতেছিল, অশ্রজলে দৃষ্টিশক্তিহীনা মাতা 
তখনও কন্তাদ্য়ের অনুসন্ধান করিতেছিল। যখন সকল 


বাধা অতিক্রম করিয়া বর্ম্মাৰৃত মৌধ্য অশ্বারোহীগণ ' 


প্রাকার অতিক্রম করিয়া গ্রামে ঞরঁবেশ্‌, করিল, তখন 


. দেখিতে পাইল যে রুধিরাপ্লুতা মৃতা ভয়ব্হিবলা হইয়া 


কন্ঠাদয়ের অনুসন্ধান করিতেছে। গ্োষ্ঠা কাঠ আহরণ 


, করিতে করিতে অশ্ব-পদশব্দে চকিত হইয়া পলায়ন করিতে- 


ছিল। একজন অশ্বারোহী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 
তাহাকে ধরিল, সে জীবনের অবশিষ্টাংশ মগধে দাসী- 
বৃত্তি করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিল। 
মৌধ্যসেনার সম্মুখে পড়িয়া গৃহদ্বারে নিহত! হইয়াছিল। 


: তাহার মৃতদেহ তাঁহার আবাসগৃহের সন্মুখে ধূলার লুটাইতে- 


'ছিল।- তাহার স্বামী তখন মহেন্্রগিরির পৌর্বত্যপথে 


. নিশ্চল হুইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত, করিয়া ছিল। 





একজন বৃদ্ধ -আসিয়া ডাকিল, 


'ব্হ্বিলা মাতা 





৮৯০ পাশ অপিএপাসসিপসপাপাসসিাসপ সপ দিলা তিতলা শত 


একজন উদ সেনাধ্যক্ষ গ্রামবাসীগণের হত্যাকার্ধ্য 


“শেষ হইয়া গেলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেছিল। ুদ্ধাবসানে 


লুষঠনপর মৌধ্যসেন! ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। একজন 


দেখিতে পাইল রমণীর কঠস্থিত মালায় সবর্য্যরশ্মি পতিত 
হইয়| প্রতিফলিত হইয়াছে। সে যখন আগ্রহে স্থবরর্মালায় . 


হস্তার্পণ করিতে গিয়াছিল তখন মৃতার বক্ষের রক্তাপ্ন,ত 
বসন হঠাৎ কম্পিত হইয়া উঠিল, সৈনিক চমকিত হইয়া 
দাড়াইল। পূর্বোক্ত অশ্বাধোহী কৌতূহপাক্রান্ত হইয়া 
সৈনিকের নিকটবর্তী হইলেন, সে ব্যক্তি সদম্মানে, 
অভিবাদন করিল। তাহার আদেশে রমগীর বস্ত্র উঠাইয়া 
সৈনিক দেখিল, রমণীর শিশুকন্যা মাতৃবক্ষে দুগ্ধান্নেষণ 
করিতেছে। প্রাণহীন দেহ. কঠিন হইয়া আসিয়াছে, 
শীর্ণ স্তন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, শিশু বুঝিতে না পারিয়! 
যথাসাধ্য আকর্ষণ করিতেছে ও সময়ে দময়ে ক্রন্দন করিয়া 
মাতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। 


সৈনিক ৰাবিকাকে অপসারিত করিবার উত্োগ করিতে- 


ছিল, অশ্বারোহী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চমকাইয়! 
দাড়াইল। নীরব নিশ্চল হইয়া অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে 
বসিয়া রহিল। লুঠঠন শেষ হইয়া গেল, সৈনিকগণ একে 


একে অশ্বারোহীর পশ্চাতে আসিয়া সমবেত হইল, মধ্যাহ্নের 


স্র্য্য ক্রমশঃ অন্তমিত হইল, অশ্বারোহীর ধ্যানভঙ্গ হইল 
না। বালিকা যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিয়া 
উঠিল, তখন একজন সেনা আসিয়া. -তাহাকে মৃতার 
বক্ষোদেশ হইতে উঠাইয়া লইল, তথাপিও অশ্বারোহীর 
চমক ভাঙ্গিল না। ক্রমে সন্ধা! আগিয়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন 
করিয়া ' ফেলিল, যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকারে. ঢাকিয়া গেল। 
অশ্বারোহীকে তদবস্থ দেখিয়া সেনাঁসমূহের মধ্য হইতে 
“প্রভু” অশ্বারোহী 
স্থপ্তোখিতের সায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তাহার 
আদেশে শিশুর মাতৃকষ্ঠস্থিত মালা শিশুকন্তার গলদেশে 
অর্পিত হইল। পূর্বপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া শিশুটিকে 
অশ্বারোহীর ক্রোড়ে স্থাপিত করিল। আপন মনের 


' অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধসৈস্ত সআাটের নাম গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি 


করিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে দুইটি অশ্বিন সম্রাটের চক্ষু 
হইতে গড়াইয়া আমাদিগের উপর পতিত হইল, বুঝিলাম 
সেইদিন কলিঙ্গ অভিযান শেষ. হইল। - 

5 পীরাখালদান বন্দোপাধ্যায় 


ভারতীয় সঙ্গীত 


ৃ (২) 
বনী বলিলে আমাদের দেশে নৃত্য, গীত আর বান্ধ, এই 
তিনটি বিষয়কে বুঝায় । ব্ৰহ্মা যে সঙ্গীতের সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে এই তিন বিষয়ই ছিল, এবং এই সকল 
. বিষয়ই তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে শিখাইয়াছিলেন। ভরত 
যে' নাট্যবিষয়ে পুস্তক লিখিয়া ছিলেন, সেই নাটোর রও 
উপকরণ এই তিন বস্তু৷ 

প্রাচীনকালে গন্ধরকরাই বিশেষভাবে মঙ্গীতের চর্চা 
করিতেন “গন্ধং সঙ্গীতবাগ্যার্দিজনিত প্রমোদং অর্ধতি 
প্রাপ্নোতীতি গন্ধর্বঃ-_গীত বাগ্ের আনন্দ উপভোগ 
করেন, তাই তাহার! গন্ধব্ব; আর সেই জন্তই সঙ্গীত 
বিদ্যার নাম 'গান্ধর্ক” বিদ্ধা আর সঙ্গীত বিষয়ক উপবেদের 
নাম ‘গৰান্ধর্ক বেদ? । | 

এই বেটি সামবেদের উপবেদ। “সঙ্গীত দামোদর? 

নামক পুস্তকে আছে যে, মহাদেব ব্রহ্মার নিকটে এই বেদ 
প্রকাশ করেন, ব্রহ্ম! ভরতকে তাহা শিখান, আর ভরত 
এই মর্ভ্যলোকে-তাহার প্রচার করেন, 


'_“তত্ৰোপবেদে! গ্ৰান্ধব্বঃ শিবেনোক্তঃ স্বয়ভুবে। 
তেনাপি ভরতায়োঁক্ত স্তেন মর্ত্যে প্রচারিতঃ। 
শিবাজযোনিসভ্তরতা শুস্মাদন্ত প্রযোজকাঃ ॥” 


৷ সেই অবধি এই পৃথিবীতে সঙ্গীতের চর্চ্চা চলিয়া 
আমিতেছে। 
উদ্দেন্তেই ইহার সাধনা হইতেছে। পুরাণাদিতে ধর্ম্মার্থে 
সঙ্গীত চচ্চার অনেক প্রশংদা দেখা যায় ; ইহার ফল, অতি 
আশ্চর্য্য। যিনি বিষ্ণুর মন্দিরে গান করেন, সেই গানের 
যত অক্ষর, তত হাজার বৎসর তিনি ইন্দ্রলোকে বাস 
করিতে পান। যিনি বিষ্ণুর মন্দিরে বাগ করেন, নয় হাজার নয় 
শত বৎসর তাঁহার কুবেরের ভবনে থাকিবার উপায় হয়। 
বিষ্ণুর মন্দিরে যিনি নৃহা করেন, পুর দ্বীপে গিয়া তেত্রিশ 
হাজার বৎসর পরম সুখে তাহার.কাল কাঁটে। নারদ 
বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুর সম্মুখে ঘন ঘন করতালি সহকারে 
নৃত্য করিলে শরীরের পাপপক্ষীগণ উড়িয়া পলায়ন করে, 


“নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকা বাঁদনৈ ভূশম্‌। 
- উত্ভীয়স্তে শরীরস্থাঃ সর্বে পাতকপঙ্ষিণঃ ॥” 


্রবাসী- ফান্তন, ১৩১৯ 


পাপ? সত তা পিতা দিত তাত 


ধর্মের জন্ত,- সুখের জন্য, অর্থের জন্য, সকল . 


টু ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


Scant Tue Tere Tee TN বণ পিপিপি, সিলসিলা 


es এক ভাবের নৃত্য । অন্তর নব নৃত্যও মাছে, তাহার - 


উদ্দেশ্য কেবলই আনন্দ; শুধু নর্তকের আনন্দ _ নহে, নৰক 
এবং দর্শক উভয়েরই আনন্দ । 

নর্তকেব যে আনন্দ, তাহা ছুই প্রকারের। এক 
আনন্দ নৃত্যের ফল, অপর আনন্দ নৃত্যের কারণ । আনন্দ 
‘অনেক সময় নৃত্যের আকারে প্রকাশ পায়। আনন্দ 
হইয়াছে, না নাচিয়া থাকিতে পারে না, তাই সে নাচে। 
কেবল শিশুরাই যে এরূপ করে তাহা নহে, বুড়া 
মানুষেও অনেক সময় এরূপ করিয়া থাকে। . 

আবার, আনন্দ চাই, সে জন্তও অনেকে নাঁচে। কেন 


' না, নৃত্য হইতে আনন্দের উৎপত্তি হয়।' দেবতারা ও নৃত্য 


করিতেন। মহাদেব নাচিতেন, 
মহাদেবের যে নৃত্য, তাহা 


গার্কতীও নাচিতেন। 
“তাঁগব,--পুরুষের নৃত্যের 


এরূপ নাম৷ পার্কতীর বে oe তাহা “লান্ত”--জ্ীলোকের . 
‘তাণ্ডব’ এবং 'লান্ত” এই দুই . 


নৃত্যের নাম এইরূপ। 
শব্দের আগক্ষর' লইয়। ‘তাল’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 
নৃত্য হইতেই তালের স্থষ্টি। 

আনন্দ আর আনন্দজনক, এই দুই প্রকারের নৃত্যের 
প্রথমটি স্বাভাবিক নৃত্য,. দ্বিতীয়টি চেষ্টাপূর্ব্ক নৃত্য 
একটি হইতে আঁর একটির উৎপত্তি। প্রথমে আনুন্দের 
প্ররোচনায় মান্য স্বভাবতঃই নাঁচিয়াছিল। 'নাচিতে 
নাঁচিতে সে বুঝিতে পারিল যে নৃত্যের সহিত আনন্দের 
একটা স্বাভাবিক যোগ আছে। আনন্দ অধিক হইলে 
নৃত্য আসে, আবার নৃত্য করিতে করিতে আনন্দও আনে। 
সেই হইতে সে আনন্দ পাইবার জন্ নৃত্য করিতে শিথিল; ; 
আর সেই হইতেই সঙ্গীতের সূত্রপাত হইল। : 


১4৪ 


- 


মূলের কথাটি “ছন্দ, যাহা সঙ্গীতের প্রথম সোপান। 


এই ছন্দকে শরীর দ্বারা উপভোগ করিতে গিয়াই নৃত্যের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। ছন্দই জগতের জীবন। চন্দ্র স্বর্ধ্য 
ছন্দে চলিতেছে, গ্রহ তারা ছন্দে চলিতেছে, পরমাণুসকল 
ছন্দে নাচিতেছে। এই ছন্দের বিরাম হইলেই প্রলয়। 
ছন্দের বে আনন্দ, তাহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। 


‘সেই আনন্দকে পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিবার অসঠই সঙ্গীত । 


কথিত আছে,-- 
"যো যস্ত ঘ্রয়িতো! ভীবঃ'স তং নাটো নিরঙ্গতে 1" 


"ধম সংখ্যা ] 


প্রশংসা করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ বোধ হয়। 
. উৎপাদন নৃত্যের একটি গুণ, আর এই গুণটি গান্তীর্যযের 


Sate Meat Pee Ta পিপিপি 


(যাহার যে ভাবটি পি সেই ভাবটি দে সঙ্গীতে দেখিতে পায় 1) 

সঙ্গীত সেই ভাবটিকে ঘনীভূত করিরা তন্মগ্তত। উৎপাদন 
করে। ভক্তি সহকারে ফঙ্গীত করিলে, সঙ্গীতের আনন্দ 
সেই ভক্তির আকার ধারণ করে। এই জন্তই নারদ 
বলিয়াছেন যে বিষ্ণুর সন্মুখে নৃত্য করিলে দেহের পাপ দূর 
হয়। : ৰ 
, অজিকাগকার রুচি অন্থুনারে নৃত্য কর! অনগ্যতা, 
কিন্ত সেকালের অনেক ভক্তিমান্‌. বৃদ্ধ পুত্র পৌন্র লইয়! 
“ছুর্গ। দুর্গা বল ভাই, হুর্গ। বই আর গতি নাই ” ইত্যাদি 
কথা বলিয়! করতালি সহকারে নৃত্য করিতেন। 

তবে, এসকল বিষয়ের চর্চা যে সকল সময়েই উচ্চ 
লক্ষ্য লইয়া! হয়, সে কথ! বলিবার যো নাই। বিশেষতঃ, 
নৃত্যের অপব্যবহার এত সহজেই হইতে পারে যে, ইহার 
মন্ততা 


বিশেষ হানিকর। ন্ুুতরাং, ইহার আতিশয্য হইলে, 
পরমার্থ বিষয়েও লাভ অপেক্ষ। ক্ষতি অধিক হইতে পারে। 
এজন্য অনেক ধর্মমপিপাঙ্স লোককে নৃত্যের বিরোধী হইতে 
দেখ! যাঁয়। | 

আর, লোকের মনোরঞ্জন করাই যে স্থলে নৃত্যের 
উদ্দোশ্ঠ হয়, সে স্থলে ত ইহার ফল সম্বন্ধে আশঙ্কা ন! হইয়! 
থাঁকিতেই পারে না। এইরূপ ব্যাপারে শারীরিক ভাব 
স্বভাব্তঃই প্রবল থাকে; নৃত্য অপেক্ষা নর্ভকের দেহের 
চিন্তাই দর্শকের মনে সর্বাগ্রে উদিত হয়। এই জন্তই 


বল! হইয়াছে, 
“নৃত্যেনালমরূপেন সিদ্ধিনাট্যন্ত রূপতঃ 
চার্ববধিষ্ঠানবনন তাং বৃত্যমন্তদ্বিড়স্বনা ৷” 


(রূপ না থাকিলে নাচিয়া কোন ফল নাই, যেহেতু রূপ হইতেই 


নৃত্যের দিদ্ধি। স্ত্রী লোকের নৃত্যই নৃত্য ; অন্য যাহা, তাহা বিড়ম্বন! 
মান্র।) 
এই প্রকারের নৃত্যে যে কিরূপ কুফল হইতে পারে, 


তাহা বিশেষ করিয়া বলিবাঁর কোন প্রয়োজন নাই; 
সকলেই তাহা জানেন। কিন্তু এই শ্রেণীর নৃত্যের অভাব 
কোন দেশে কোন কালেই ছিল ন!। স্বয়ং দেবরাজের 
সভায় যে এতত্ডিন্ন অন্য কোনরূপ নৃত্য হইত. তাহার 
প্রমাণের নিতান্ত অসপ্ভাব। 'অথচ সে স্থান নৃত্য গীত 
অবিরতই হইত। নুত্যগীতে মাঁতিয়া লোকে পরমার্থ 


ভারত তীয় সঙ্গীত 


৫৩১ 


পা তলা পিলা জত দিত” Ee NONE EEE RIO ETO 


ভুলিয়া থাকে এ কথা দেবতারা | বিবক্ষণ জানিতেন। 
আর তাহা জানিতেন বলিয়াই যণরাঁ্গ নৃত্যগীতে ভুলাইয়! 
নচিকেতাকে ব্ৰহ্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। 

তথাপি এ কথা মনে রাখা ভাল যে ভাল জিনিসের 
অপব্যবহার করা মানুষের স্বভাবেরই দোষ, ইহাতে 
বাস্তবিক সঙ্গীতের. কোন শপরাধ নাই। সঙ্গীতের সদ্ব্যবহার 
হইলে ইহা দ্বারা অশেষ কল্যাণ হইতে পারে। ইহাতে 
শরীর ভাল থাকে, মনের আবর্জন! দূর হয়। বৈজ্ঞানিক 
সঙ্গীতের চর্চায় নিষ্ঠা, সংযম, অধ্যবসায়, সতর্কতা, অভি- 
নিবেশ, একাগ্রতা, সোঁনয্যবোধ,. সহৃদয়ত! প্রভৃতি গুণকে 
বিকশিত করে। | 

কিছুদিন হইল, লণ্ডন নগরে. . বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষকদিগের এক সভা হয়। সেই সভায় অল্পবয়স্ক বালক- 
বাঁলিকাদিগকে বিদ্যালয়ে নিয়মিতরূপে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচন! হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে 
ঈটন্‌ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ই; লিট্ল্টন্‌ বলেন 
যে ছোট ছেলেদিগকে গান শিক্ষা দিলে উহাদের" সকল 


_ প্রকার মানসিক শক্তিরই বিকাশ হয়। স্বাস্থোর উন্নতি 


যে হয় সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নাই। গান গাহিতে 
হইলে যেরূপ ভাবে বক্ষস্থল উন্নত করিয়া সোজা! হইয়া 
বসিতে হয়, তাহ! স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব অনুকূল! শরীরের 
এইরূপ অবস্থা দেহ, ফুসফুদ, শ্বামপ্রশ্বাস প্রভৃতি সকলের 
পক্ষেই হিতকর। এইরূপ গান শিক্ষায় যে শরীরের অনেক 
উপকার হয়, তাহা বার বার প্রত্যক্ষ কর! গিয়াছে। 
কিন্তু ইহাতে মস্তিফ্ের যে উপকার হয় তাহাই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে বাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, 
তাহারা সকলেই বলেন যে. সঙ্গীতের অক্ষর-পরিচ্-কার্ধে 
যেটুকু চিন্তার পরিচালনা হর, তাহাতেই শিশুদের মন্তিফের 
সুন্দর বিকাশ হইতে দেখা যায়। - বাগ্তবিক ইহার ফল 
যে কিরূপ 'আশাজনক, তাহ! চক্ষে না দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায়- না। শিশু কথা কহিতে: শিখিলেই তাহাকে 
সুর: এবং ছন্দোবদ্ধ হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে মনোভাব 
প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত। এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ 
লোকমাত্রেই বলেন যে, - সঙ্গীতের শিক্ষা যে-শিশুর। 


eet ea Mpa a ee 


পায় তাহারা অপর শিশুদিগের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান 
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হারে! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত লায়নেল্‌ 
ফোর্ড মহাশয় বলেন যে পূর্ববে তিনি সঙ্গীতকে প্রাথমিক 
শিক্ষায় অত্যাবশ্যক মনে করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সে 
বিশ্বাসের পরিবর্তন হইয়াছে। এখন তিনি মনে করেন 
যে সঙ্গীতকেই শিক্ষার প্রধান অবলম্বন কর! দহিতে 
পারে। 

সেই সভায় আরো অনেকে শিশুশিক্ষায় সঙ্গীতের 
উপকারিতার সাক্ষ্য দেন। গৃহে একাকী শিক্ষা কর! 
অপেক্ষা যিদ্ধালয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়। শিক্ষা করা অধিক 
ফলদাঁয়ক। বিশেষতঃ স্বরলিপি পাঠ করা, ' অর্থাৎ গানের 
স্বরলিপি দেখিয়া অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ 
সেই গান গাওয়ার উপকার খুবই বেশী। 

"আশা করি আসাদের দেশে সঙ্গীতচর্চার আলোচনায় 


এই কথাগুলি নিতাত্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। 


এখন কোন কোন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার কিছু কিছু 
ব্যবস্থা হইতে দেখা যায়। এই ব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে 
আর স্থনিয়মে হয়, ততই মঙ্গল। বাঁলকবাঁলিকাদ্িগকে 
যে “ডিল” শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেও সঙ্গীত চর্চার মধ্যে 


গণ্য কর! যাইতে পারে। এ কাধ্য ভাঁলরূপে হইলে 


ইহাতে লয় এবং ছন্দবোধ অতি সহজে হয়, আর শরীরও 
ভাল থাকে। ইহাকে নৃত্য মনে করিয়া কেহ ইহার 
উপর বিরক্ত হইবেন ন! । 

, সঙ্গীতে সাধারণ ভাবে শরীর মনের উপকার হয়, 
একথা আমাদের শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে না থাকিলেও প্রকাঁ- 
রান্তরে বল। হইয়াছে। | 


“কুপবান্‌ গুণবান্‌ সিদ্ধঃ সৰ্বববেদববিদাং বরঃ।” 
“্ৰপবান্‌ গুণবান্‌ শুরঃ শীলবান্‌ স্থপথে স্থিতঃ।” 


এই প্রকার বাক্যে ভগবন্তক্ত গায়ক ও নর্ভকের প্রশংসা 
দেখিতে পাওয়া! যায়। s 

বল! হইয়াছে যে, সঙ্গীতের তিনটি অল্গ,--নৃত্য, গীত 
আর বান্ধ । শরীরের দ্বারা ছন্দ আর জয়ের যে চর্চা, 
তাহা নৃত্য শরীরের দ্বারা হয় বলিয়া এই চর্চার একটা 
উন্মাদিনী শক্তি আছে। মনের. সহিত শরীরের সাক্ষাৎ 


প্রবাঁসী- ফাল্গুন) ১৩১৯ 


শনি শু পতিত দত ত শত কতক লাস সিল Tenet Tana meee Tee eae শাসিত apr teat Tua ura twat maa Hyatt eta লিসা 


শা ১২শ রা ২য় খণ্ড 


যোগ, এইজন্য দেহের মত্ততা সহজেই মনে সংক্রামিত হয় । 


এই মন্ততাকে বশে রাখিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে 


তাহাতে পরমার্থ লাভের সহায়তা করে। তবে, কাজটি 
একটু কঠিন। | 


নৃত্যের আনন্দ আর বাগ্ের আনন্দে কিঞ্চিং প্রভেদ: 


আছে। শরীরের সহিত মনের যোগ থাকাতে নৃত্যের 
আনন্দ সাক্ষাৎ ভাবেই লাভ কর! যায়! কিন্তু যন্ত্রের 
সহিত মনের সাক্ষাৎ যোগ নাই ; বুদ্ধির ভিতর দিয়! সেই 
যোগ স্থাপন করিতে হয়। সুতরাং বাঁছের আনন্দের 
উপভোগ হয় গৌণভাবে ; আর, সেইজন্ত তাহাতে মত্ততাও 
কম থাঁকে। পক্ষান্তরে, মন বুদ্ধি উভয়ের উপভোগ্য 
হওয়াতে এ আনন্দ. স্থিরতর, গাঢ়তর, উদারতর এবং 
উচ্চতর! ধর্ম সাধনের হিসাবে এই আনন্দের সাক্ষাৎ 
উপযোগিতা অল্প, কিন্ত মনের উংকর্ষ-বিধান বিষয়ে ইহ! 
অদ্বিতীয়। আর সেই উৎকর্ষ ধর সাধনের ডি খে 
উপায়। | 


দেখা গেল যে সঙ্গীত মন এবং বুদ্ধি উভয়ের বিষয়। 


ইহাতে মনের কার্য্য কতটুকু, আর বুদ্ধির কাঁধ্য কি 


. পরিমাণ, এ কথার উপরে ইহার প্রকৃতি নির্ভর করে। 
উচ্চতম সঙ্গীতে এই উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। ' ভাঁব' 


অন্ধ এবং উদ্দাম, উহাকে সংযত রাখিয়া স্থপথে চালান 
বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধি শুষ্ক এবং কঠিন, তাহাকে ভিঙ্গাইয়! 
কোমল কর! ভাবের কার্য । ' 

আমাদের ওস্তাদী সঙ্গীতে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধির কাঁজই 
অধিক। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে 
নাই। তবে, এ কথা উল্ল্রধযোগ্য যে, এই বুদ্ধির প্রাধান্তের 
জন্যই বৈজ্ঞানিক সঙ্গীত দাধারণের অনধিগমা, সুতরাং 
অপ্রিয়। 

বাছের কথ! বলিতেছিলাম। . এই বাগ দুই প্রকারের 
হইতে পারে। (১) মৃদগাদির বাগ, যাহাতে কেবল ছন্দ 
আর লয়ের চর্চা হয়। (২) বেণুবীণাদির বাছা, যাহাতে 
ছন্দ এবং সুর উভয়েরই চর্চা হয়। কঠকেও এই হিসাবে 
ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

আমাদের সঙ্গীতের সাধারণ রীতি এই যে, এই ছুই 


শ্রেণীর বাগ্ের আনন্দ একত্রে উপভোগ করিতে হয়," 
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- থাকে। তাহার মৰ্ম্ম যে বুঝে, সে তাহাতে খুবই আনন্দ : 


" কাঁজ। 


৫ম ৫ম সংখ্যা ] 


se ee লাশ স্পস্ট অত মতক লস. 


কাটে রাখিয়া অপরটিকে বাদ cel চলে না। 





বীণকারই হউন, সেতারীই হউন (আর গায়কই হউন ), - 


তাহার সঙ্গে একটি তালের যন্ত্রের সঙ্গত.না হইলে তাঁহার 
কাজই মাটি। তালের প্রীধন্তি এ দেশের সকলেই স্বীকার 
করেন; এতালেন রাজতে গীতং’, তালেতেই. গান মিষ্ট 
হয়। এইজন্ত তালের যন্ত্রের মীন বড় বেশী। বীণার 
কথা! কেহ তেমন করিয়া বলে না, কিন্তু মৃদরঙ্গকে বলে যন্ত্রের 
রাজা,-যিষ্পতিমৃ দঃ । 

ইহার কারণও ভাবের উপর বুদ্ধির প্রাধান্ত। 
উচুদরের মৃদঙ্গ বা তবলার সঙ্গত করা অনেক বুদ্ধির 
অনেক বিছ! দেখাইয়া, বিস্তর কৌশল 
খেলাইয়া, তবে এই কাৰ্য্যে প্রশংসা লইতে হয়। 
যে তাহ! 
তাহার হাতি যদি 
মধুর . মতন মিষ্টও হয়, তথাপি দে ভালরূপ তেহাই 
মারিতে না পারিলে তাহার গুরুর প্রশংসা হইবে না। 
শ্রোতা. হয় ত নাসা কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে বলিবেন, 


" পা, তুমূকো শিখ্লায়া, মগর্‌ আখ, নেহি দিয়া!” 
উল 


আমাদের সঙ্গীত স্থর, লয়, রাগ আর তালের ব্যাপার । 
এ সকলই ইহার উপভোগ্য বস্তু । ইহার আনন্দ অতি 
গভীর, ইহার সাধন! তগস্তা বিশেষ ।. -ইহার ত্রুটি এই যে, 
ইহাতে ভাবের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। আমাদের সঙ্গীতাচার্য্য- 
গণ অতি পণ্ডিত লোক, কিন্তু তাহারা কবি নহেন। 
তাহাদের গীতবাগ্কে মিষ্টভা খুবই থাকে, - কিন্তু তাঁহার 
প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, আর তাহাকে রক্ষা করা 
তাহাদের কর্তব্যের মধ্যেও গণ্য হয় ন: 

গানের মধ্যে মিষ্টতা এবং কবিত্ব স্বভাবতঃই থাকিবার 
কথা । ওস্তাদী গানের কথায় আর স্থরে অনেক সময় 
তাহ! থাঁকেও, আবার অনেক সময় থাকেও না। সে 
গান গাহিবার যে প্রণালী, তাহাতে মিষ্টতা থাকিলেও 
তাহা চাপ! পড়িয়া মুহুর্তের মধ্যে মিলাইয়া যায়। গানের 
কথাকে উপলক্ষ্য -মাত্র রাখিয়! তান বাঁটের খেলা চলিতে 


পায়। আর যে বুঝে 'না,__সে' বেচারা তাক্কার ন্ছিং 


| C না? ৬ 
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| না পারে, সমজদারের! তাহাকে বলেন ‘অন্ধ’ ৷ . 
" সে যদি, অতি চমৎকারও বাজায়, 


"৫৩৩ 
কিন্তু একথা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা আবশ্তক 
যে এই ব্যাগারের গলদ কোনখানে। ' আমাদের সঙ্গীতের 
প্রকৃতির মধ্যে এরূপ কোন ক্রি নাই। ত্রুটি কতক উহার 
পদ্ধতির, কতক আমাদের শিক্ষার । ওস্তাদদেরও শিক্ষার 
ক্ৰটি, সাধারণেরও শিক্ষার ভ্রাট। ওস্তাদগণের অনেকেই 
নিরক্ষর) কবিত্বের মর্যাদা বুঝিবার অবসর তাহাদের 
জীবনে হয় নাই। কাজেই সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার শক্তিও 
তাহাদের নাই। সাধারণ লোক সঙ্গীত বিষয়ে উদাসীন, 
কাজেই তাঁহাদের শিক্ষার ভিতরে ইহার স্থান হয় নাই। 
নিরক্ষর ওস্তাদ যেমন: কবিত্ব বুঝে, তীহারাও সেইরূপ 
সঙ্গীত বোঝেন। বালকের “লজঞ্চুষ” খোঁজার, ন্যায় 
তাহারাও সঙ্গীতের মধ্যে তাহাদের বোধশক্তির উপযোগী 
'মিষ্টতা” মাত্র খোঁজেন; তাহার উপরেও যে আর কিছু 
থাকিতে পারে, ইহ! তাঁহাদের জ্ঞানবিষ্বাসের অগোচর | ' 
ওস্তাদেরা যে তান বাট করেন, তাহার একটা গভীর 
আনন্দ আছে, যদি তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে। যাহা 
বুদ্ধির কায, ন! বুঝিয়৷ তাহার রস পাওয়া নিতান্তই 
অসস্ভব। বুঝিতে গেলে চর্চা চাই। চর্চাও করিব ন, 
রসও গ্রহণ করিব, এ অতি অসগগত আবদার।. অথচ 
হাঁসির, কথা এই যে, আমর! ওস্তাদের উপরেই বিরক্ত 
হই, নিজের ক্রটির কথ! ভাবিয়!. দেখি না। ওস্তাদ্েরা 
বদি আমাদের মন রাখিবার জন্য সঙ্গীতকে নীচু করিয়া 
আনেন, তবে তাহার কেমন দশা হয়? 
ওস্তাদী সঙ্গীত মঙ্গলিসি সঙ্গীত, আর মজলিস গভীর 








পাপত ছিলা চিল 


‘ভাবের ক্ষতির স্থান নহে। কাজেই ভাবকে বাদ দিয়াও 
সেখানকার কাজ চলিতে পারে। 


- কিন্তু সঙ্গীতকে যদি 
ধর্মসাঁধনের উপযোগী করিতে হয়, পিপান্থ ভক্তের প্রাণ্রে 
বেদন! তাহা দ্বারা প্রকাশ করিবার ষদি প্রয়োজন থাকে, 
তবে আর তাহাকে কেবল বুদ্ধির হাতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকা যায় না, ভাবকে তাহার সহায় করা. অত্যাবশ্তক 


হইয়া উঠে। 


সেইরূপ সঙ্গীত আমাদের বাঁঙ্গালাদেশের কীর্তন 


ব্ৰাহ্মসমাজের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গান। টা 


গ্রাম্য গত মনে করিয়। অনেকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু সে 
- তাহাদের ভ্রম 


৷ উচ্চশ্ৰেণীর -কীর্নের সুর এবং তালের 
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. গাত্তীৰ্য্য : ধ্রপদেরই অহরপ। 





প্ুপদের প্যায় উহাতেও 


"তান বাট হইতে পারে, তবে অবশ্য, তাহা ওস্তাদীর - 


হিসাবে নহে। গায়ক গানের ভাবের অনুযায়ী ‘আকর’ 
প্রয়োগে সেই ভাবকে ফুটাইয়৷। আর জমাইয়া তোলেন 
_ ইহাতে ভাবের মরধ্যাদাও পূর্ণমাত্রায় রক্ষা হয়, স্থর, তালের 
চর্চাও বেশ চলে। উচ্চশ্রেণীর কীর্তন যে কিরূপ হৃদয়- 
গ্রাহী, তাহা যাহারা 
এই প্রণালীতে, অর্থাৎ ভাবের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া, 
ওস্তাদী গান গাহিতে পারিলে তাহাও অমৃততুল্য হইবে। 
তাহাতে যে অতি সহজে মন গলিয়া ভগবত-সহবাঁসের 
উপযোগী হইবে, .একথা বলাই বাহুল্য । বাস্তবিক সঙ্গীত 
অপেক্ষা ভক্তিনাধনের . উৎ্কষ্টতর উপায় 'আঁর নাই। 
ব্রাহ্মমাঁজের সঙ্গীতগুলি যে আমাদের কি অমূল্য সম্পত্তি, 
তাহ! সকলে বুঝিবাঁর সময় এখনও হয় নাই, কারণ, দেশে 
সে পরিমাণ সঙ্গীত চর্চার অভাব। কালে এই অভাব 
পূর্ণ হইবে, আশা কর! যায়.।। তখন লোকে ইহাৰ নর্ম্ম 
২ বুঝিতে পারিবে। " 

এস্থলে প্রশ্ন ' উঠিতে -পাঁরে থে, ধর্ম্মসাধন বিষয়ে 
.. গানের এমন উপযোগিতা কোথা হইতে আসে? সোজা 
. কথাকে উলট: পালট -করিয়! কবিতা হয়, সেই কবিতার 
উচ্চারণের সহজ ভঙ্গীকে বাঁকাইয়া গান গাহিতে হয়। 
ইহা কি স্বাভাবিক ব্যাপার? যদি স্বাভাবিক না হয়, 
- তবে এমন কৃত্রিম উপায়ে ভগবানের নিকটে যা ওয়ার 
আশা কত দুর? 

উপায় স্বভাবিকই বা আর 'ক্কত্রিমই হউক, মনের 
উপরে উহার কার্ধ্য অস্বীকার, করিবার সাধ্য লাই। 
' উহাতে ‘যে মনকে কোমল, ব্যাকুল এবং তন্ময় করে 
তাহ! প্রত্যক্ষ বিষয়। সেই ব্যাকুলতা আর তন্মঃতাই 
মনকে' ভগবানের চরণে উপস্থিত করে। 

আর গান যে স্বাভাবিক নহে একথা নিতান্তই 
অসত্য। ভাবিয়! দেখিতে গেলে সঙ্গীতই প্রাণের ভাষা, 
- মুখের থে ভাষা তাহা কৃত্রিম। যখন আমার গন্ধ 
হইয়াছিল, তখন আমি কীদিয়াছিলাম, কথা কহি ননই। 
কথা যদি কহিতাম, না জানি আমার জননীর তাঁহাঁতে 


' কি জাঁতন্বই হইত! এই যে ক্রন্দন) অর্থাৎ সুরের দ্বারা 


প্রবাসী নতুন, : ১৩১৯ 


পাপা লা সিলসিলা ছিল পা পিলা, 


' গুনিয়াছেন তীহারাই জানেন। 


প্রাণের জরে প্রকাশের চেষ্টা, ইহাই প্রানের, ভাষা । 
এই ভাষাই স্বাভাবিক। মুখের ভাষা সংসারের হাঁটে 
ভ্রয়বিক্রয় নির্বাহের কৌশল মাত্র । অনেক পরিশ্রম 


[ ১২শ ভাগ, ২ খণ্ড ভে 


টস শি শি টব সি at peat! tama! paar eee ene!” 


এবং বুদ্ধি ব্য করিয়া আমাদিগকে তাহা চি 


হইয়াছিল। 

আমর! যতই পরিপাটি করিয়া কথা বলিন! কেন, 
উহাতে আমাদের প্রাণের যোগ ন! থাকিলে উহ! অপরের 
প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। শিশু তাহার দাদার 


সঙ্গে খেলা করিতে গিয়াছিল, দাদ! তাহার কান মলিয়া 
দিয়াছে। ব্যথা পাইয়া এবং ততোধিক অপমান বোধ ' 


করিয়া সে মায়ের নিকটে আসিয়া নালিম করিল,_-“্মা! 
দাদা আমাল তান ধলে'--য্যা-য্যা আ-আ-আ_11” বলিতে 


- বলিতে কারা আদিল, আর বেচারার কিছুই বল! হইল না। 


কিন্তু তাহাঁতে কি তাহার ক্ষতি হইল? কিছু মাত্র না, 
বরং তাহাঁতেই অধিক কাঁজ দেখিল। ঘটনা দে বলিতে 
গারিল না! বটে, কিন্তু প্রাণের বেদনা ভাল করিয়াই 


জানাইল। সে ষদি গুছাঁইয়! গম্ভীর ভাবে তাহার বক্তব্য - 


প্রকাশ করিত, তাহাঁতে হয় ত মানের প্রাণ তেমন করিয়া 
গলিত না। 

" কথা সংসারের ফেরিওয়ালা। | 
আসিয়া “চাই গে! চাই গে?” বলিয়া চীৎকার করে, 
কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার আজ্ঞ। নাই। 
সঙ্গীত যদি তাহাকে আসিয়া -ভিতরে লইয়। যায়, তবেই 
সে প্রাণের দেখা পায়। শিশুর এ যে ক্রন্দন, উহাই 
স্বাভাবিক সঙ্গীত, কেন না, তাঁহা সুরের ব্যাপার। সুরের 
সাহায্য ব্যতীত ধ্রক্করন্দনকে ক্রন্দন বলিয়াই মনে হইবে 


.নাঁ। নিয়লিখিত করুণ কথাগুলির স্থর বাদ দিয়া একটি- 


বার পড়িয়া দেখিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া রে | 
“হাঁয় হায়, আমার এই বুকটা কি লোহার, বে এত দুঃখেও 


একটু.জীয়গ|-হইবে না!” 
কথাগুলি যতই করুণ হউক.না কেন, ইহাদের সুরটিকে 
বাদ দিলে আর তাহ! কিছুতেই প্রাণের গ্রাহ্য হইবে না 


- স্থরই প্রাণের ভাষ! । হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি সকল প্রকারের 
ভাবেরই ভিন্ন ভিন্ন সুর আছে, যাহা শুনিবা মাত্রই ' নকলে 


সে প্রাণের দ্বারে ' 


A 


ফাটিয়া গেল না? আহা, যমের ঘরে বুঝি আমার মত ইত | 


৫ম. সংখ্য! 


চিনিতে পারে, আর ততবার প্রাণে প্রাণে যোগ স্থাপিত 
হয়। I 
সুক্ঠ লোকের কথার প্রতি মনোযোগ. দিয়া দেখিলে 
7 কুবিতে পারা যায় যে এই স্থর যথার্থ ই ‘স্থর’--অর্থাৎ 
সঙ্গীতের যে সারি গা মা, তাই-_এলোঁ মেলো শব্দ নহে। 
কথায় যেমন স্থর আছে, তেমনি তাহার একটা 
স্বাভাবিক লয়ও আছে । খামখেয়ালি .ভাবে একবার শ্রথ 
একবার,দ্রুত উচ্চারণ করিলে সে কথায় মন ভিজে না । 
এই স্বাভাবিক সুর আর লয় হইতেই সঙ্গীতের 


উৎপত্তি উহা কখনই অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। 


আত্মাকে জড়ের রাজ্যে বান করিতে হয়) সে দেশের 
'কাজ কর্ম কথা ভিন্ন কেবল সঙ্গীতে নির্বাহ হয় না। 
কিন্তু ইহা যে প্রবাস, আত্ম! তাহা বিশেষ ভাবে অনুভব 
করে। সেইজন্ত সে অপর আত্মার সহবাসের অন্ত 


সর্বদাই লালায়িত থাকে, আর প্রতি কথায় সুর মিলাইয়া, 


তাহাকে. আহ্বান করে। এই. স্বাভাবিক ব্যাকুলতাই 
সঙ্গীতের জন্মভূমি, উহাই প্রেমের উৎস, উহাই প্রাণের 
সঙ্গীত। 
২০২. এই ব্যাকুলতা পরমাত্মার অভিমুখী হইলেই তাহার 
” চরিতার্থ হয়। কিন্ত কথা পন্থু, সে পথে অধিক দূর 
যাইবার শক্তি তাহার নাই। কাজেই আত্মার তাহাতে 
তৃপ্তি হয় না, আর, তখন কথা আর. সঙ্গীতের মিলন .অনি- 
বাধ্য হইয়া পড়ে। এই মিলন অর্দমান্রায় হইলে কবিতা, 
আর পূর্ণ মাত্রার হইলে গানের উৎপত্তি হয়।. 
সঙ্গীতের উপাদান দুইটি; ছন্দ আর স্থর। কথা 
আর ছন্দের যোগে গান, উহ! অর্দ্ধমিলন। কথা, ছন্দ 


আর সুরের যোগে সঙ্গীত, উহা পূর্ণমিলন। কথা হারিলে 


কবিতা, কবিতা হারিলে গান__এইরূপ করিয়া ইহারা 

"ক্রমেই আত্মাকে পরমাত্মার নিকটস্থ করিতে থাঁকে.। 

/কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত পৌছাইবার শক্তি ইহাদের কাহারও 
নাই। পরিণামে ইহাদের সকলকেই নিরস্ত হইতে হয়। 
শেষের সম্বল একমাত্র সেই প্রেম বা ব্যাকুলতা, যাহা হইতে 
সঙ্গীতের উৎপত্তি । উহাই আত্মার সঙ্গীত । সে সঙ্গীত 
কানে শোনা যায় না, প্রাণে ভোগ করিতে. হয়।*- কবি 
কি.সুন্দরই বলিয়াছেন, 


পুস্তক-পরিচয় 


পাস পো তপ কিলা সী পরিসর সাকিন 


৫৩৫ 
EE OTE CO | 
লে 2 যেথা নিত্য বাজে, 
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব 
সেই অতলের-সভা৷ মাঝে |” 


যে সঙ্গীতের এত মূল্য, তাহাতে কথার প্রয়োজন কি? 
কথার প্রয়োজন অবস্থা বিশেষে মলি? আবার, অনেক 
সময় থাকেও না। ূ 

ধ্যানের পথে ভগবাঁনকে পাইতে হইবে চিত্তের স্থৈর্য্যের 
বিশেষ প্রয়োলন | . সে ক্ষেত্রে ব্যাকুলতাকে সংযত করিয়া 
তন্ময়তাঁয় পরিণত করিতে হয়; তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় 
রাগরাগিণীর চর্চা* |. ইহাতে. কথার প্রয়োজন নাই, বরং 


কথাকে বাদ দিয়! অধিক কাজ হইতে পারে। বোধ হয় 
রাগরাগিণীগুলি এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল । অন্ততঃ 
এ কার্যের এমন সুন্দর উপায় আর নাই।- এসকল 


আমাদের অতুলনীয় সম্পদ ৷ 
ভক্তির পথে ভগবানের নিকট যাইতে হইলে মনের 
সেই আবেগকে ফুটাইয় প্রেমে পরিণত করিতে হয়। এ 
কাৰ্য্যে কথা অতি উত্তম সহায়। ভাব অগোছাল এবং 
বিষয়বুদ্ধিহীন, কথ! চতুর এবং কার্ধ্যক্ষম। কথা কর্ণধার 
না হইলে আবেগ লক্ষাত্ষ্ট হইতে পারে । 
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়। 


পুস্তকপরিচয় 


লীলাবতী-- 
ওড়িয়া নাটক। শ্রীরামশঙ্কর রায় প্রণীত; কটক শিং কোম্পানি 


কর্তৃক মুদ্রিত; মূল্য ॥* আট আনা । 


গ্রন্থকার ওড়িয়! ভাষায় অনেক নাটক এবং কথা-গ্রন্থ রচন| করিয়া 
থ্যাতিলাভ করিরাছেন। এ গ্রস্থখানিতে উৎকলের সমাজ-সংস্কার 
সংকলে গ্রন্থকার সাহসপূর্র্বক যেসকল কথা লিখিয়াছেন, তাহ! উৎকলে 
কুপঠিত হইলে অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে, আশ! করিতে পাঁরা খাঁয়। 
ইউরোপপ্রবাঁসের বিরুদ্ধে, নীচজাতির উদ্ধারের চেষ্টার বিরুদ্ধে, নারী- 
জাতির উন্নতিলাঁভের বিরুদ্ধে ধাঁহীরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, 
এই নাটকে কথোপকথনচ্ছলে তাহাদের যুক্তির অসারতা এবং সমাঁজ- 
সংস্কারের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। 





* প্রবাদ আছে যে, প্রাচীনকালে ‘অনন্ত ধ' এই শব্দ অবলম্বনে রাগ- 
রাগিণীর আলাপ হইত। কোন কোন গ্রুপদ গানেও “অনস্ত খ 
আঁলাপঁয়” বলিয়া উত্তম গীয়কের গুণের উল্লেখ দেখা যাঁয়। এই 
‘অনন্ত ৰ’ শব্দের অর্থ না কি 'বুহ্গ'। কিন্তু অভিধানে এরূপ অর্থ 


. পাওয়া যায় না। 


৫৩৬ 
চা 


ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাস 
'শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত ;. - মুল্য |. , আট আনা | 


“দপ্তর মুক্তীবলী'তে আছে যে এক সময়ে -খোঁসনবিসের পুত্র 
মহাভারত হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচন| বিষয়ক গ্রন্থ সম্লন 
করিয়াছিলেন, এবং ও গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া 

. ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেলারের মত থওন করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের 
বর্ণনা যে একেবারে অমূলক নয়, তাহ! এই গ্রন্থথানি পড়িলে কতক বুঝ! 





যায়। গ্রন্থকার হয়ত কোন বালকের মুখে ডারউইনের তত্ব সম্বন্ধে 


কিঞ্চিৎ সংবাদ লইয়া তাহার যে গুরু সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার 
কাছে “ইউ-টিল্‌-ইট্‌-আই”র ব্যাখ্যা হার.মানে। ক্ষুদ্র গ্রস্থথানি সংস্কৃত 

" quotation এবং ইংরাজি £০০£১০:৪এ ভারাক্রান্ত; প্রতি অধ্যায়ের 
heading বা শীর্ষদেশ বিদর্গের ফে'টায় শোভিত; অথচ গ্রন্থ রচনার 

. বেলায় “দৌদলামান,” “নিশ্চিৎ,” “সক্ষম,” “সদ্যজাত,” “পশ্চিমী” প্রভৃতি 
অনেক শব্দ ভাষা নৃতনত্ব সৃষ্ট করিয়াছে। জীকাঁল quotation 

- প্রভৃতির “ল্থা-শার্ট-কোটাবৃত" শরীরের মধ্য হইতে গ্রন্বকারের যথার্থ 
ভাষাজ্ঞান ক্রমাগতই উকি মারিতেছে। গ্রন্থকারের গায়ত্রীর নুতন 
ব্যুৎপত্তি, “ওঁ” হইতে “A৷৷৷e৷”এর জন্মের ইতিহাঁন, গ্রশ্থকারের নিজের 
ভাঁষায় “নিতান্ত” হইতে পারে; এবং গ্রন্থকারের নিজের মতে “জগতের 
ক্রমোন্নতি একেবারে অসম্ভব ; বরং ইহার বিপরীতই সত্য” হইলেও এই 
প্রকারের ‘হিং টিং ছট্‌” ব্যাখ্য! যাহাতে বেশি মুদ্রিত না হয়, সেই জন্যই 
এই অদার এহেরও কিঞ্চিৎ মমালোচন| করিতে হইল । 


শ্রীবিজয়চন্দ্র সুরু । 


টা | 


_. আ্রীকেদারেশ্বর, সেন বি, এল, প্রণীত। ২১০৫ কর্ণওলিস রী, 
নব্যভারত প্রেমে, শ্রীদেবীপ্রসন্ন রাঁয় চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
বীধাই,৩১০ পৃষ্টা, মূল্য ১1০ টাকা। 

ইহ! উপন্যাঁস। ভূমিকায় গ্রন্থকার বাংলার সমস্ত 'লেথকগণকে, 
তাঁহার! “বিকৃত প্রেমের” উপর তাহাদের অধিকাংশ. উপন্যাসের ভিত্তি 

_ - স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া, গাল পাড়িয়া লইয়াছেন। এই রোধ প্রকা- 

শের এখানে কোনো প্রয়োজন ছিল না। | 


উপন্তাসখানি পুরাতন ছ'চের একটি সাধারণ নমুনা! প্লটটি ভাল, 
রচনারীতি বিশুদ্ধ। গ্রন্থকারের মস্তব্যগুলিতে সরলতা ও বিচক্ষণতা 


আছে; এবং এমন কি অনেকের. নিকট সেইগুলিই গ্রস্থের একমাত্র - 


* উপভোগের জিনিষ মনে হইতে পারে। পদ্মমণি ও অংশুতে রমণীর আদর্শ 


আকা] হইয়াছে। প্রশংসার দিকে এই পর্যস্ত' বলা যার, গ্রন্থের নিন্দার : 


. দ্রিকে' আছে যথেষ্ট । চরিত্রগুলি ফুটে নাই ; ঘটনা-সগিবেশ স্বাভাবিক 
হয় নাই, ' অর্থাৎ স্বাভাবিক করিয়া তুল! হয় নাই। পদ্মমণির পক্ষে 
পাগলের সহিত দেওয়ানজীকে লইয়া কৌতুক করা, ডাক্তীর-পরিবেষ্টিত 
আসন্মৃত্যু দেবকুমারের বজরায় নির্বিচারে অংগুর প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা 
উপন্যাসের পক্ষে অত্যাবশ্যক কিন্তু মানব-মনের এবং সমাজের সুদ 
পরিচয়ের অভাবে অস্বাভাবিক। গ্রন্থকার সাধারণতঃ নিজ মুখেই 

,গ্রশ্থের আধখ্যানটিকে বিবৃত- করিয়া গিয়াছেন, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর 


ভিতর দিয়া এই আখ্যানকে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার শক্তি 'ভাহার : 
সম্পূর্ণ অনায়ত্ত, অথচ অল্পবিস্তর এই নাটকীয় অনুপ্রাণনার উপরই: 


পাঠকের সহানুভূতির দাবী । গ্রস্থকারের ভাষাটি সাধারণতঃ বিশুদ্ধ 
হইলেও, অনেক স্থলে "মশা মাঁরিতে কামান দাগা'র মত অতি- 
চেষ্টার হট | | 


প্রবাসী-ফীন্তন, ১৩১৯ 


সিসি সব কাপর 


[ ১২শ ভাগ, য় টা 
তপস্ঠার ফল | 
্রীবিজয়চন্্র মজুমদার প্রনীত। ২১১নং কর্ণওয়া লিম স্রাট, ব্রাহ্মমিশন 


প্রেস' হইতে শ্রীমবিনাশচন্ত্র সরকার দ্বারা ও ও নি 
৬ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। 


ইহা! আধুনিক উপগ্ভাস-রচনাপদ্ধতির একট বিশেষত্বহীন নমুনা FE 
প্রাচীন জমিদার পরিবারের পরিবর্তে ইহাতে বর্তমান বাংলার বিভিন্ন ছবি 
আঁক। ভইয়াছে। বিলাত-ফেরত বোনার্জ্জি এখানে বিলাতী আদব কায়দার 
নীচে কবি-ও-াটি-দেশী-প্রেষি কয় লইয়া উপস্থিত; গোঁড়া ব্ৰাহ্ম ভোলা- . 
নাথ এবং সাত্বিক ব্রাহ্ম হুশীল এখানে বিভিন্ন আদর্শের প্রতিনিধি হইয়া . 
আছেন; ভট্টাচার্য পণ্ডিতের সৌম্যশীস্ত- ছবি আঁকিতে এখানে যথেষ্ট 
সহানুভূতি দেখানো হইয়াছে, আবার দেশী খৃষ্টান মেরী বাউরীকে কিছু-, 





ধারা গাগা 


মাত্র উপেক্ষা কর! হয় নাই লেখকের উদারতার ফলে - বোনার্জ্জ 


এখানে মহাভারত শিয়রে তপন্তা করিয়! থাকেন : আর খৃষ্টান, বিলাতি-. 
ফেরত ও ব্রাঙ্গের সংশ্রবে থাকিয়! এবং বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত! হইয়াও 
সুশীল ভক্তিসন্নত হৃদয়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট সংস্কৃতের পাঠ লইতে, 
কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এই ত গেল চরির্রস্থষ্টিতে আধুনিকত!। 


তারপর, মোট! মোট! সাধারণ বিষয়ের পরিবর্তে এই কথা-এন সুক্ষ 


মনস্তত্ব লইয়া মন্তব্য প্রকাশ কর! হইয়াছে । ভাষা অনেকস্থলে 
শুদ্ধতায় নামিয়া পড়িলেও তাহাতেও একটি সুঙ্সহজ হাস্তভঙ্গি দেখা 
দিয়াছে, আর ঘটনা-বিবৃতির পরিবর্তে এখানে পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়াই 


ঘটনা ফুটাইবার ভাবটি আসিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 


' কিন্তুএই সব ত গেল শুধু পদ্ধতি লইয়া, লেখক এই আধুনিক 
পদ্ধতিতে কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন তাহ! লইয়া নহে। আমরা 
বলিতে বাধ্য এই নমুনাঁটি লইয়া. বিচার করিলে আধুনিক পদ্ধতিকে 
সুবিচার কর! হইবে না, কারণ এখানে সমস্তই তরল চলনসই রকমের 
এই কথাগ্রন্থের স্থণীলের মত দুই চারিটিকে জমাইলে তবে এক 


'নৌকাঁডুবির নলিনাক্ষ হইতে পারিত; এই পুস্তকের বোনীর্জির উদাস 


অন্তর্ধানে কারুণ্য আছে কিন্তু কিছুমাত্র বলিষ্ঠত! নাই, ইহার হৃদয়- , 
বিশ্লেষণে মাধুর্য আছে কিন্তু যে নিত্যনবোন্ষেষরত কবিকল্পনা 
মানবকে বিভিন্ন সম্বন্ধাবস্থানে ফেলিয়া তাঁহার অন্তরতম রস-সৌন্দধ্য 
মন্থন করিয়৷ তুলে ইহাতে সেই ক্ষমতার আভাস নাই। 


শরতের পূ্ণচ্্র__ 


প্রীহরিপদ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রমোহন ঘোষ, ১২৪৫ 
মাণিকতলা! ষ্ট্ৰীট, কলিকাঁতা। ৩২৭ পৃষ্ঠ; তি, "টাক! ; কাপড়ে 
বীধান ১%* মাত্র । * 


এই উপন্যাসের বিশেষত্ব নাই বলা যায় না, কারণ অস্বাভাবিকতা . 


‘দিকে, এলোমেলে! ভাবে ঘটনা বাড়াইয়া তুল! এবং আশ্চর্য্য রকমের 


কেক্জহীনতাঁয় ইহার বিশেষত্ব অস্বীকার করিবার যো শাই.।- 'তবে 
ইহাতে “আদর্শ” হিন্দুরাজ্যের যে পরিচালন-বিধি প্রকাশ করা হইয়াছে . 
»তাহাতে উপন্যাস মাঠে মারা গেলেও লেখকের নি প্রকাশ” A 


পাইয়াছে। 


মণিমালা_ 


জীষতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এম, আর, এ, এস প্রণীত। 
প্রকাশক, শ্ীধীরেন্্রনাথ লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়, ক্ষীরতলা, 
হাওড়া ।* ১৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আন1। 'বিজয়বাকুর “কথানিবদ্ধে”র 
মণিমালা উপাখ্যানকে এখানে নাঁটকাকারে পরিণত করা হইয়াছে, 
কিন্তু তাহা নাটক হয় নাই। লেখকের এখনো ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা! 


০৯, পাপস্টিাস্সিগলপনপিপি সিসি লিলা সিল মিলিল মিলল লাসে 


৫মঅংখ্যা ] ' 





জন্মে নাই, সহজ - প্রবাহ এবং কথোপকথনের ভঙ্গিটি রক্ষা করিয়া 
রানার কথা কহাইতে তিনি এখনো শিখেন নাই। 
জ্যোতিপিপান্ছ। 


অহল্যাবাই . 


পাল পা পশপালিশীী 


" মাইকেল ধুহদন দত্তের জীবনচরিত-প্রণেত। ীমনীনুনাথ বনু, 
বি, এ, সন্কলিত।, পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য আট আনা! মাত্র ' সিটি বুক্‌ 
'সোদাইটা, ৬*নং কলেজ ষ্টরীটু, কলিকাতা ১২৭ পা, তবির 
কঁয়েকখানি ছবি আঁছে।- | 
" পুরাণে ও কাব্যে সীতা, সাবিত্রী, দরমস্তী, প্রতি যেসকল Ee 


-ভাঁরত-মহিলার চিত্র: অঙ্কিত হইয়াছে, তাহারা ্তিহাঁসিক কিনা, 


তদ্বিষয়ে প্র উঠিতে পাঁরে। - কিন্তু ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাইয়ের 
এতিহামিকত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। এঁতিহাসিক 


- যুগে তিনি দেখাইয়াছেন যে ধর্মপ্রাণতায়, রাজ্যশাসনে, পারিবারিক 


কর্তব্য পালনে, জীবনের সকল বিভাগে হিন্দুনারী কিরূপ কৃতিত্ব লাভ 
করিতে পারেন। ' ই হার জীবন-চরিত সকল দেশের নরনারীর জানিবার 
মত জিনিষ। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জন্মিয়া এই প্রীতঃম্মরণীয়! মহিলার 


বিষয় যিনি না জানিলেন, স্বজাতি সম্বন্ধে তাহার একটি প্রধান জ্ঞাতব্য 


বিষয় অজানা রহিয়া গেল। বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ইহা! পড়া 


.. উচিত। ' ইহ! লিখিত; এবং ইহাতে বিবৃত ঘটনাবলীর উতিহামিক 
সত্যতা যতন পূৰ্ব্বক পরীক্ষিত হইয়াছে | 
সীতা-_ 
জবধিনাশ চর দাস, এম্‌ এ, প্রণীত । তৃতীয় সংস্করণ (সংশোধিত) 
কলিকাঁতা, ৩*নং কর্ণওয়ালীশ রা, সংস্কৃত - প্রেস .ডিপঞ্জিটারী 


হইতে প্রকাশিত। ' মূল্য কাপড়ে বাধা ১" পাঁচ সিকা। 
মূল পুস্তকখানির পৃষ্ঠার সংখ্য! ২৬৭। - তন্তিন্ন ভূমিকা আদি আছে। 


“গ্রন্থারন্ডে নানাবর্ণে মুদ্রিত একখানি সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে? 


ইহাতে সীতা ও বাল্সীকির গাঁয়ের রং বেশী লাল হইয়া গিয়াছে। তাহ! 


'ব্লক কিম্বা ছাপার দৌষে হইয়া থাঁকিবে। মূল বৃহৎ ছবিটিতে তদ্রপ 


নাই। এই ছবি খানি' এই বহির জন্য বিশেষ. ভাবে আকা। 
ইহা ভিন্ন আরও কয়েকখানি ছবি: আছে। মকলগুলিই প্রথিতন।মা 
চিত্রকরের আঁক1। . ছাঁপা ও কাগজ ভাল। 

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন :_ 

“কোথায় বালীকি-প্রতিভা, কোথায় অলৌকিক সীতা-চরিত্র, আর 
কোথায় মন্িধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি! আমার এই 'ছুঃসাহ্দি কোন মতেই 


. মার্জনীয় নহে; কিন্ত সীতা-চরিত্রের চিত্র-চুমৎকারী মহিমাই আমার 


DY 


এই দুঃসাহসের একমাত্র কারণ ! 

. “সীতা-চরিত্রের - সৌন্দর্যা যে কিছুমাত্র পরিস্ফুট হইছে, তাহা 
মনে হয় নাট তবে যত্ব ও চেষ্টার কিছু. ক্রটি করি নাঁই। এই গ্রন্থ 
প্রণয়নে কবিগুরু মহর্ষি বাল্ীকিরই পবিত্র পদান্ক অনুসরণ. করিয়াছি; 
ইহাই আমার একমাত্র সাহস। “সীতা” পাঠ করিয়া কেহ যদি শ্রীত 
হন, তবে তাহ! বাল্দীকির গুণে, আর কেহ যদি অশ্রীত হন, তবে 
তাহা গ্রস্থকারের দোষে। ফলতঃ জগৎপুহ্য! সীতা দেবী যে এই 


“্রন্থনিবন্ধ সীতা অপেক্ষাও মহীয়সী, ইছাই: ' শ্মরণ রাখিতে আমি 


.. অবশ্থষ্ট ভাবে অনেকেই: অন্থুভব, করেন, কিন্তু সীত! কেন 'জগৎপূন্র্যা ও . 


সকলকে প্রার্থনা করি 1”. 

কবিগুর' বালীকির প্রতি ও সীতীঁচরিত্রের প্রতি গ্রপ্থকারের এই 
গ্রভীর ভক্তি ঠাঁহাকে এই উপাদেয় গ্রন্থথানি লিখিতে সমর্থ করিয়াছে। 
সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, .গভীরতা ও শক্তি রামায়ণ পড়িতে পড়িতে 


-পুস্তক-পরিচয়  - 


সি সী সতী পা পা নলা 


৫৩৭ 


oS at Ne 





পো পিতা তলিত লা মিতা তলা পিলাগ সপ দস লাট 


নারীকূলের 'আদর্শস্থানীয়া, তাহা আমরা “অনেকেই বুঝাইয়া বলিতে 


অসমর্থ। অস্পষ্ট ভাবে আমরা যাহা অনুভব করি গ্রস্থকাঁর বিশদ ভাবে 


তাহা দেখাইয়া দিয়া নি স্ হইয়াছেন এবং সকল পাঠককে উপকৃত . 
করিয়াছেন। . 

আমর! এইরূপ বহি: সচরাচর নারীদের পাঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
আঁরাম-সুখ সস্তোগ করি। কি বাস্তবিক ইহা স্ত্রী পুরুষ সরুলেরই 


অবশ্য পাঁঠ্য। .ধিনিই ইহা! পাঠ করিবেন, তিনি পড়িবার আগে যেখানে 


ছিলেন, পাঠ সাঙ্গ হইবার পর আধ্যাত্মিক জীবনের. তদপেক্ষা উচ্চতর 
স্তরে উন্নীত হইবেন। ; 

. সীতা-চরিত্রের সকল দিক. এখানে দেখাইবার, প্রয়োজন..ব। 
সম্ভাবনা নাই। আমরা কেবল বর্তমান বঙ্গীয় সমাজে. নারীদের মধ্যে 
সচরাচর যাহা দেখা যায় না, তাহারই প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
তাহা, প্রকৃতির ভীমকান্ত উন্মুক্ত. সৌন্দধ্যের প্রতি অনুরাগ, চরিত্রের 
দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা, এবং তেজন্বিতা ও শুক্তি। তিনি ভয়ে ও সঙ্কোচে 
জড়নড় আধুনিক কালের অনেক কুলবধূর মত ছিলেন না।' . | 

বলিয়াছি যে, পুস্তকথানি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পাঁঠ্য।. কিন্তু কাঁধ্যতঃ ' 
মহিলারাই: অধিকাংশ স্থলে ইহ! পড়িবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এইজষ্য আমাদের মত এই যে যদি ইহ! আরও সোজা ভাষায় লেখা সম্ভব 
হয়, তাহা হইলে সমাজের]অধিকতর উপকার হয়। ইহার ভাষা যে কঠিন, 
তাহা নয়; বেশ বিশুদ্ধ, সুললিত ও গাস্তীধ্যপুর্ণ। আমরা! এটা সহজেই 
বুঝিতে পারি যে যেমন আটপৌরে পোষাক উৎসরের পোষাক হইতে . 
স্বতন্ত্র, তেমনি আমর! নিত্য, যে ভাষায় কথ! বলি, গদ্য বা পদ্য কাব্যের 
ভাষ| ঠিক্‌ তেমনটি হইলে চলে না, কোন উপায়ে একটা দূরত্ব ও স্ব।তন্্য 
রাখিতে হয়। কিন্তু “সাধুভাষা” ব্যবহারই তজ্রপ একমাত্র উপায় নয়। 
আমর! আরও সৌজা করিতে বলিতেছি এই জ্রন্য যে তাহ! হইলে যেসকল . 
অন্তঃপুরিকা সামান্য লেখা পড়া জানেন, তাহারাও ইহা পড়িয়া আনন্দ 
ও উপকার লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আজকালকার পৌরাণিক 
আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত কোন কোন বহির- হাল্কা ভাব ও 
ভাষার আমর! পক্ষপাতী নহি। বহিথাঁনির শুচিতা ও গাস্তীধ্য এবং 
ভক্তি উদ্রেক করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া যদি আরও সোজা ' 
করা যায়, ত ভাল ; নতুবা যেমন আছে, তেমনি থাক্‌ । আমাদের 
মনে হয়. ষে আরও. কিছু সৌজা করা! যায়। রর 

গ্রন্থের কোন কোন স্থলে এমন. বাক্য আছে, বাহার জন গ্রন্থকার 
দায়ী নহেন, মূল রামায়ণ দায়ী; কিন্তু সেই ২১ টি স্থল বাদ দিলে 
ভাল হইত যেমন ৪৯ পৃষ্ঠায় আছে £- | 
“রাম কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক কিছুমাত্র বিচলিত 
হইলেন ন!। তিনি বলিলেন “দেবি, আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হৃষ্টমনে 
প্রিয়তম ভরতকে ধন, রত্ন, রাজ্য, প্রাণ এবং এমনকি সীতা পর্যাস্ত 
প্রদান করিতে. পারি ; যখন স্বয়ং পিতৃদেব আমাকে রাজ্য পরিত্যাগে 
আদেশ করিতেছেন, তখন আর কথা কি?” 

এখানে “এমন কি-সীতা পধ্যস্ত” কথাগুলি বাদ দিলে ভাল হয়। ' 
কারণ সতী পতির আনন্দ -বিধান বা মঙ্গল সাধনের জন্য প্রাণত্যাগ 
পর্যান্ত করিতে পারেন ; কিন্তু অপর'পুরুষের সম্পত্তি হইতে পারেন না। - 
প্রাচীনের! হয়ত পত়ীকে পতির “সম্পত্তি” মনে ।করিতেন। . সেটা 
তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা । পতি সতী স্ত্রীকে আর যাহাই করুন, তাহাকে. 


- দান করার কথাটা! কল্পনা করিতেও বিজাতীয় ক্লেশ হয়। এবং এরূপ 


কথ! পড়িলে বড়ই রমভঙ্গ হয়। এবিষয়ে বেশী লেখা নিশ্রয়োঞ্জন। 
তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ৫ 
“সীতাদেৰীর দেরোপম চরিত্রাবলন্বনে আরও দুই তিন খানি গ্রস্থ 
রচিত হইয়াছে। সীতাচরিত্র গৃহে গৃহে যতই আলোচিত-হয়, ততই ' 


৫৩৮. 
মুখের বিষয়। কিন্তু এই রিনি মধ্যে একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
মনে হইল, গ্রন্থকার মত্প্রণাত এই পুস্তকের বিলক্ষণ সহায়ত! গ্রহণ 
করিয়াছেন; পরন্ত তিনি ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিতে 'কুঠিত 
.হুইয়াছেন। আঁন্চর্যের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থকার .সাহিত্য-জগতে. 
_অপরিচিতও নহেন !” | 
- আমরা “সীতাদেবী” নামক এই বহিখানি দেধিয়াছি। আমাদেরও 
মনে হয় যে ইহার লেখক অবিনাশ বাবুর নিকট খণী।. তিনি এইখণ 
স্বীকার করিলে তাঁহার খ্যাতি হইত না, ভালই হইত। আমাদের 
. কেন এমন মনে হয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ “সীতা” ও “সীতাদেবী” 
" হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। -তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে 
“সীতাদেবীর” লেখক “সীতার” অনেক স্থল 0897231785৩ করিয়াছেন? 
অবিনাশ বাবুর '“সীত!1”--(১২৯৭ সাঁলে প্রকাশিত) প্রথম অধ্যায়। 
“পূৰ্ব্বকালে মিথিল! নামে - এক বৃহৎ জনপদ ছিল। বর্তমান সময়ে 
বিহারের “উত্তরপূর্ব . কোণে এবং গঙ্গার উত্তর দিকে ত্রিহুত নাঁমে যে 
. প্রদেশ দেখিতে পাঁওয়! যায়, অনেকে অনুমান করেন, তাহাই অতিশয় 
প্রাচীন কালে মিথিলা নামে-অভিহিত হইত ।* **% ..পুরাকালে এই 
মিথিলা দেশে এক স্বিখ্যাত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন; মহাযশ! 
_নিমিই এই রাঁজবশের . প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজ! ছিলেন।. তাহার 
পুত্র মিথি, এবং মিথির পুত্র জনক। ইঁছারই ন।মানুসাঁরে মিথিলার 
রাহ্রগণ বংশপরম্পয়ার জনক শব্দে আহত হইতেন।” . . 
.. “অযোধ্যাপতি মহাত্মা দৃশরথ যে. সময়ে পরাভূত. হইয়ািলেন, 
তৎকালে যে মহাভাগ মিথিলার রাজনিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তিনিই 
জনক নামে জগতে সুপরিচিত আছেন ।. .এই মহীপাল জিতেন্দ্িয় ও 
পরম ধার্দিক ছিলেন; তিনি নিয়ত র্গপূরায়ণ হইয়া যেসমত্ত অমূল্য 
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য খ'ষমমাজ তাহাকে রাজধি 
উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন বাস্তবিক, ধর্মরাজ্যে তাঁহার 
এমনই প্রতিপত্তি ছিল যে, তিনি শবয়ং ক্ষত্রিয় এবং রাজ হইলেও, 
রা তন্বজিজঞীহ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে কিছুমাত্র 
হইতেন ন!। ফলতঃ তিনি সর্বপ্রকার -ভোগ্য রস্ত দ্বারা নিয়ত 
: ans থাকিয়াও একদিকে তৎসমুদায়ে যেমন একেবারে স্পৃহা শুন্ত 
. হইয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে প্রজাপাঁলন ও গ্লাজকার্ধ্য পরিদর্শনেও 
কিছুমাত্র পরাঘুখ ছিলেন না। এই জন্য জগতে তাহার মাহাত্ম্য 
" আরও পরিস্কুট হইয়া উঠে ।” + * 


“যে জগৎপূজ্যা অসামান্তা নারীর . জীবনচরিত লিখিতে. আমরা - 


. প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই নারীকুলভূষণ সীতাঁদেবীই এই মহানুভব রাজর্ষি 
. জনকের ছুহিতা ছিলেন। সীতার জন্মসন্বদ্ধে রামায়ণে যে প্রসঙ্গটি 
দেখিতে পাঁওয়া যায়, তাহাতে তাহার জন্ম একটী অলৌকিক ব্যাপার 
বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত আছে যে. একদিন রাজর্ষি 
হলদ্বারা ধজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লাঙ্গলপদ্ধতি 
হইতে একটা কন্যা উত্থিত হইল। * * রাজর্ষি রূপলাবণাসম্পন্ন। 
" সুলক্ষণ! সেই -কন্যাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত .হইলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ--তাহাকে ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন এবং সন্সেহে আপনার আত্মজার স্তাঁয় তাহার লালন পালন 
করিতে লাঁগিলেন।.. ক্ষেত্রশোধন কালে কন্া হলমুখ হইতে উখিত 

. হইয়াছিল বলিয়া জনক তাঁহার নাম “সীতা” রাখিলেন।৮ 
“ক * * সীতা জনককে আপনার পিতা ও তৎপত্নীকে আপনার 
. জননী বলিয়াই জানির্তেন। তাহারাও তাহাকে আপনাদের কন্। 
অপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। নুগ্প মেঘঙাল ভেদ করিয়া যেমন 
 শুন্র শশীর্ষজ্যোতি প্রকাশিত হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি 


সহকারে সীতার সুকুমার দেহেও দিব্য রূপলাবণ্য প্র্ফুটিত হইতে ' 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩ ১. ৯. 
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[১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড ৷ 





লাগিল। সীতা 'বাল্যক্ূলভ ভীরুত| ও চপলতাবশতঃ কখনও. চঞ্চল 
মৃগশিশুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন; কখনও বা দিখোজ্বল অচঞ্চল 
সৌন্দধ্যরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যোতিুয়ী দেবকন্তার স্থায় লক্ষিত 
হইতেন। তখন লোঁকে সত্যদত্যই তাঁহাকে মানব-কম্যাবেশে সাক্ষাৎ 
কোনও অমরছুহিতা মনে করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্নত হইত। 
বিশেষতঃ, সীতার জন্ম্সন্বন্ধীয় ঘটনার সহিত তাঁহার অলৌকিক রূপ, 
শান্ত্বভাব, কোমলতা, সরলতা! প্রভৃতি গুণাবলীর আলোচন! করিয়া 
সকলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, সীতা অবশ্যই অগর্ভস্ভূতা হইবেন। 
যেহেতু কোন নারীগর্ভঙ্লাতা! বাঁলার মধ্যে উল্লিখিত গুণরাশি একাধারে 
কোথাও কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় ন!” 


me wee hp ia Ta + 


‘+ * রাজর্ধির সভাতে যেসকল তপোধন মহর্ষি আগমন করিতেন, | 


তাহারা সীতার দৌন্্যপ্রভা ও পবিত্রতা দেখিয়া তংসমক্ধে নানারূপ. 
অভিমত প্রকাঁণ করিতেন। * * রাজর্ষি জনক লোকমুখে ঞ্রাণসম! 
ছুহিতার প্রশংসা ও খধিগণের নিকট ডাহার শুভ লক্ষণাঁদর কথা 


শুনিয়া মনে মনে অতিশয় পুলকিত হইতেন। * * তিনি এহেন 


দুহিতারডু কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, এই চিন্তায় মধ্যে মধ্যে 
আকুল হইতে লাগিলেন।” 


“পুর্বকালে এতদ্দেশীয় রাজগণ উপযুক্ত পাত্রাভাবে কণার বিবাহের 


নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তাহারা কখন কখন 


কন্যাকে স্বয়ং পাত্রনির্বাচন করিতে অন্থুমতি প্রদান করিতেন; কখনও ' 


বা বলবীর্য্ের পরীক্ষা করিয়া আপনারাই পাত্র মনোনীত করিয়া 
দিতেন। * * কণ্যালীভকামনায় ও বলবীর্য্যে সর্ধ্শেষ্ঠ বলিয়া 
পরিগণিত হইবার আশায়, নানাদেশ হইতে নরপতিগণ উপস্থিত হইয়া! 
বীধ্য পরীক্ষায় যোগদান করিতেন। যিনি সেই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ 


হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে -শ্রে্ঠ হইতেন, ভাহাঁকেই পুরস্কীরত্বরূপ সেই . 


দুর্লভ কন্যারত্ব সম্রদান করা: হইত। * * -রাজর্ধি জনক উত্ভিন্ন- 
ঘৌবন| সীতার নিমিত্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পাত্র: 
না পাইয়া বীৰ্য্য পরীক্ষা দ্বারাই কন্তাসমপ্রদান করিতে মনস্থ করিলেন ।” 
“একদা মহাবল শূলপাণি দক্ষষজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত অবলীলা ক্রমে 
এক বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়। রোষভরে স্ুর্গণকে কহিয়াঁছিলেন, 
“ন্ুরগণ, আমি যজ্ঞভাগ- প্রার্থনা করিতেছি কিন্ত তোমরা আমার 
লভ্যাংশদানে সম্মত হইতেছ ন|।- অতএব এই শরাসন দ্বারা আমি 
তোমাদিগ্রকে এক্ষণেই বিনাশ করিব।” মহাদেবের এই কথা শুনিয়া 
দেবগণ তাহাকে ভ্ততিবাক্যে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন রুদ্র 


ক 


ক্রোধ সম্বরণ করিয়া প্রীত মনে তাহাদিগকে এ ধনু প্রদান করিলেন। 


দেবতারা হরধন্তু গ্রহণ করিয়া জনকের পূর্বপুরুষ মহাঁরা্স .নিমির 
পুত্র দেবরাভের নিকট, উহ! ন্যাসম্বরূপ রাখিয়া দিলেন। রাঁজধি 


জগক এক্ষণে উক্ত ধনুর কথা স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞ! করিলেন, যে ' 
ব্যক্তি সেই হুরকাম্মুকে জ্যারোপণ করিতে শামিল ভাহারই হস্তে ' 


তিনি সীতাঁকে সম্প্ৰদান করিবেন ।” রর 
“সীতাদেবী? (১৩১৮ সালে প্রকাশিত ) প্রথম অধ্যায়। 
“পূৰ্ব্বকালে মিথিলাদেশে এক. বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত রাজবংশ. রাজত্ব 
করিতেন। এখন যে স্থানকে ত্রিহত জেলা বলে, সেই স্থানকেই মিথিলা 
বলিয়া লোকে অনুমান করিয়া থাকেন । এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও 


a 


আদি রাজার নাম নিমি। নিমির পুত্র মিথি, এবং তাঁহার পুত্র জনক। ' 


অতঃপর মিথিলাদেশে যিনি যিনি রাজা হুইয়াছেন,.. তাহারা সকলেই 
জনক নামে অভিহিত হইতেন। তবে রাজা দশরথের সময়ে যিনি 
মিথিলায় রাজত্ব করিতেন, জনক বলিলে প্রধানতঃ ভাহাকেই বুঝাঁয়।”. 

“রাজ! জঁনক আদর্শ নরপতি ছিলেন। সেইজন্য খধিগণ তাহাকে 


রাজধি উপাধি প্রদ্থান করিয়াছিলেন, তিনিও সতাসতাই এই উপাধি- ... 


ন্‌ তর 


লাভের উপযুক্ত ছিলেন।. তাহার স্যায় নিট ও কর্তব্যপরায়ণ তৃপতি -- 


৫ম সংখ্যা. 





সি 





অতি. কমই ছিল.। আঁবার- তাহার ম্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, যোগনিরত ও 
নির্লিপ্ত সংসারীও বড় দেখিতে গাওয়! যায় না। তিনি এতদূর জ্ঞানী 
ছিলেন থে, ব্রাহ্মণগণও তাহার ক্ষত্রিয়ত্বের কথা-মনে-না করিয়া তাহার 
১ নিকট উপদেশলাভ .করিয়! কৃতার্থ হইতেন। সংসারের সমস্ত কর্তব্য 
* কর্ম যথারীতি হুসম্পন্ন করিতেছেন, অথচ সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ 
আসক্তিশূনা, বিষয়বাসনাহীন. এমন লোক দেখিতে পাওয়া বায় না। 
রাজর্ধি জনক এইসকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই টা লোক- 
সমাজে বরণীয় হইয়| রহিয়াছেন।” . - 


“সীতাদেবী এই জনক রাজার নন্দিনী। সীতাদেবীর জন্মসমবন্ধে_ 
রামায়ণে লিখিত আছে যে, রাঁজধি জনক একদিন হলদ্বারা ক্ষেত্রশোধন 


করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, হলপদ্ধতির মধ্যে 
একটা পরমীন্ন্দরী বালিকা রহিয়াছে। এরূপ স্থানে এমন অলোক- 
' সামাঙ্কা বালিকাকে দেখিয়! তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তখন 
তাঁডাতাঁড়ি সেই বালিকাটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া! রাজভবনে উপস্থিত 
হইলেন এবং পরম যত্বে সেই বালিকার লালনপাঁলন করিতে লাগিলেন; 
এবং সীত অর্থাৎ হলমুখ হইতে বালিকা উদিত হইয়াছে বলিয়া, তাহার 
নাম “সীতা! রাখিলেন।” - 

“সীতা রাঁজর্ধি জনককে তাহার পিতা ও ডাঁহার পত্বীকে তাহার 
মাত! বলিয়াই জানিতেন।* জনক ও তাঁহার পত্নীর অপরিদীম স্নেহ 
ও যত্বে সীতা বাল্য ও কৈশোরকাল অতিক্রম করিলেন। তাহার 
স্তায় রূগল।বণ্যসম্পন্ন ও সর্ববলক্ষণযুন্ত কন্ারত্ব লাভ করিয়া জনক 
আপনাকে পরম সৌভাগ্যশীলী বলিয়া মনে করিতে লাঁগিলেন। তাহার 
পর -বযোবৃদ্ধির সহিত সীতার চরিত্রের মাধুর্য ক্রমেই ফুটিয়া -উঠিতে 
লাগিল। রূপে গুণে'তাহার স্তায় আর কেহ ছিল না। সীতার এমন 

"১ রূপ ও এত গুণ দেখিয়া সকলেরই মনে বিশ্বাস. হইল যে, তিনি 
টা “অগর্ভমন্তুতা, নতুবা সামান্য মানবীতে -এত রূপ, এত গুণ কি সম্ভাব্য 
হইতে পারে” 

“ষে-সমস্ত মুনিখধি 'জনক-ভবনে -আগমন রুরিতেন, তাহারা এত 
সুলক্ষণ একাধারে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন এবং সীতা যে সামান্তা 
মানবী -নহেন, এসম্বন্ধে তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইত। রাজষি 
জনক এমন রূপবতী গুণবতী কন্তাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, 
তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পাঁরিতেন না!” * * 


“সে সময়ে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত নান! উপায়ে বর স্বর করা 
হইত।' কোনস্থলে কন্যার পিত! বা আত্মীয়স্বজন নানাস্থানে অনুসন্ধান 
করিয়া টপযুক্ত বর মনোনীত করিতেন এবং* তাহারই সহিত কন্তার 

. বিবাহ দ্বিতেন। অবশ্য, এই বর-মনোনয়ন-সম্বব্ধে কন্তারও মত- 
গ্রহণের, ব্যবস্থা ছিল। আবার কোন কোন স্থলে কন]! স্বয়ংবরা 
হইতেন। বড় বড় রাজকন্যার বিবাহেই স্বয়ংবরের আঁক্বোজন 

. হইত। * * এই দুইটা উপায় ব্যতীত আর একটা উপায়ও ক্ষত্রির- 

, -রাজ-মমাজজে প্রচলিত ছিল। বিবাইপ্রার্থী বরের বলের পরীক্ষা গৃহীত 

1 যিনি এই প্রকারে বাঁ এ প্রকারে বীরত্বের পরিচয় প্রদান 


করিবেন, তিনিই কুমারীর উপযুক্ত বর হইবেন। রাজ! জনক অনেক . 


চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয়ানন্দদায়িনী ছুহিতাঁর বিবাহের জন্য. এই 
চিনি কাছে অবলম্বন করাই স্থির করিজেন।” ' 





* এই ছত্রটি পূর্বপ্যারাগ্রীফের শেষে ছিল। নি উতয়পুস্তকের 
সাদৃষ্ঠ দেখাইবার জন্য আমরা ইহা পরবর্তী প্যারাগ্রাফে দিলাম। 
নিয়ে অন্থাত্র ছুই এক স্থলে এইরূপ করা হইয়াছে। .. 


 পুসতকপরিচয় ... 





৫৬১: 


পাস পাশপাশি 





- কোন এক সময়ে রা মহাদেব দক্ষষজ্ঞ বিনাশ করিবার 
জন্য এক প্রকাওকায় শরাঁদন- গ্রহণপুর্্বকতাহাতে শরযোজনা করিয়া, 
ক্রোধভরে দেবতাঁদিগকে আহ্বান পূর্বক বলিয়াছিলেন যে, তোমরা . 
এই: যজ্ঞের অংশ মামাকে প্রান করিবে ন! বলিয়া স্থির করিয়াছ 
এবং তাহারই ব্যব?! ' করিয়াছ। আমি তোঁমাদ্িগের এই অপরাধের 
শান্তি বিধান করিবার জন্য এই শর 'নিক্ষেপে “তোমাদের. সকলের 
বিনাশ সাধন করিব। . দেবগণ মহাদেবের কথা শুনিয়া মহাভীত 





হইলেন এবং নানাপ্রকার স্তব করিয়া ভাহার ক্রোধ শান্তি করিলেন। 


মহাদেব তখন এই বিশাল শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। দেবতারা 


এই হরধনু মহারাজ জনকের পূর্বপুরুষ নিমির পুত্র দেবরাঁতের নিকট 


রাখিয়া দিলেন। তদবধি হরধনু মিথিলা-রাজ-গৃহেই ছিল। এমন 
প্রকাও ধনু সে সময় আর কোথাও ছিলনা বরং তাঁহীতে জ্যারোপণ : 


করা যাহার তার সাঁধ্যায়ত্ত ছিল ন11** এক্ষণে মহারাজ জনকের . 


মেই-ধন্ুুর কথ! স্মরণ হইল। তিনি চারিদিকে ঘোষণ। করিলেন যে, 
যে মহাবীর এই হরধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, ভাহারই হস্তে 
তিনি সীতাঁকে অর্পণ করিবেন ।” [ও | 

দুইখানি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের অনেক প্যারাগ্রা্চ পর . 
পর উদ্ধৃত করিয়| দেখাইলাম। অবিনাশ বাবুর “সীতা” শ্বদপাইক! 
অক্ষরে মুদ্রিত ও তাহার পত্র সংখা! প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা । “সীতাদেবীর” 
পত্রসংখ্যা' ৭৬ পৃষ্ঠা; তাঁহাঁও আবার পইক! অক্ষরে মুদ্রিত। শেযোক্ত 
গ্রন্থের লেখক কেবল সীতার আখ্যানাংশটুকু গ্রহণ করিয়া- তাহাই 


. সরল ভাঁষায় রপাস্তরিত: করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে অবিনাশ বাবুর 


চিন্তা এবং ভাবও অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে 
তাহা আর দেখাইলাম নাঁ। এস্থলে একট! কথা. উঠিতে পারেযে, 
অবিনাশ বাবু ও দ্বিতীয় লেখক উভয়েই বাল্সীকির রামায়ণ অবলম্বন 
করিয়! সীতার জীবন্চরিত লিখিয়াছেন; সৃতরাং উভয়ের লেখাঁর' - 
মধ্যে দৌসাদৃগ্ত থাকা বিচিত্র নহে। এরূপ. ক্ষেত্রে, একটা গ্রন্থ 
অপরটির অনুকরণ কিরূপে হইতে পাঁরে? ইহার উত্তরে, আমাদের 
বক্তব্য এই যে, বালীকির রাঁমায়ণে সীতাঁদেবীর বাল্য জীবনের বৃত্তান্ত 
কৌথাও একস্থলে লিপিবদ্ধ নাই। সামান্য সামান্য ঘটনা! নান! স্থলে 


.বিকীর্ণ হইয়া আছে। অবিনাশ বাবু বহু পরিশ্রমে ও যত্বে তাহাই 


একত্র গ্রথিত করিয়া ধাঁরাবাহিকরূপে সীতার জীবনচরিত লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি যে প্রণালীতে সেই ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
দ্বিতীয় লেখক সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; পরন্ত 
অনেক স্থলে অবিনাশ বাবুর বিষয়বিন্যাদ এবং ভাব ও ভাষাও গ্রহণ 
করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই নিরপেক্ষ 
পাঠকবর্গ তাহা বুঝিতে পারিবেন । 
সম্পাদক । 

কুহকিনী-- | 

শ্রীতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত। প্রকাশক পৃথিবীর ইতিহাস : 
কার্ধ্যালয়, ক্ষীরতলা, হাওড়া । মূল্য ছয় আনা। 


গ্রন্থকার বঙ্গদেশে fee 105 বা অবাধ প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
১৭০ দফা! দ্যাকামি আর অর্থহীন হা হতাশ গদ্ভেপছ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া 


" ছাঁপিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহা অললীল ও অভদ্র হইয়া উঠিয়াছে। 


এমন নুতন: রকমের গ্রন্থকে কি বলিয়া অত্যর্থনা করিব জানি ন|। 
ভূমিকায় দেখিতেছি এক জমিদার এই পুস্তকের বায়ভার বহন 


. করিয়াছেন। তাহার অর্থের কি এমনি ভাবেই অপব্যয় হয়? তবে এই ... 
বইখাঁনির আর-একটি দ্বিক'আছে। . ধাহাঁর। কথায় কথায় কাল্পনিক . 


. *টিশ্তিয়া খাজেগানের EL এ 


৫8০ 
htt Seen UU IE ১০৯৯ এত ee"! ০০ পপি 
প্রেমে পড়িয়া. মটিকীয় রকমে. হা হতাশ করে- তাহারা এই পুস্তকে 
তাহাদের ব্যন্্-রূ্প দেখিয়া চ্ত্ন্তা লাভ ই টানি I" 


যুগৰ = ও 


". ্ৰীক্ষেত্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকঠ বত প্রাপ্তিস্থান বান is 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্মাককুর সভা, মহাবোধি দৌসাইটি প্রভৃতি। মূল্য দুই আনা। “১. 


‘এখন এমন একটা যুগ আসিয়াছে যে পরধর্ম্ম ভয়াবহ বলিয়, মনকে: 
". শৰ্বুকধন্মা করিয়া .রাধিবাঁর. আর উপায় নাই। " সর্বধ্মসমহয় দারা 

উদ্দার ভিত্তির উপর না দ্বাড়াইতে পাঁরিলে মনুষ্যত্ব সার্থক হইতে পারে 
. নী, এই বোধের উন্মেষ মর্কদেশে দেখ! .যাইতেছে। : আমাদের; দেশে 
a ত্রাহ্মদমাজে তাহার অঙ্কুর: দ্খো গিয়াছিল।. তাহাকে পরিণতি! দানের 


চেষ্টা হইতেছে . দেবালয়ে, গ্রস্থকার এইরূপ বলিতে চান: -এই প্রসঙ্গে টা 
"গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শাণিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্তুতি" ‘ঘোষণা, করিয়া--- 


ছেন; এবং দেবাব্ৰত উপাধিধারী- শেশিপৃদ বাহূকে ব্ৰহ্মৰ - উপাধিতে . 
সম্বদ্ধিত, করিয়াছেন). এরূপ রাড়া বাড়িতে. কেবল” “নিজের ভূক্ির 
পাত্রকে লোকের: কাছে উপহাসান্পদ করিয়া, তোলা হয Le 


‘বিশ্বাস ও প্রেমের জয় ;:: জেরে 
প্ীশশিভূষণ- বস কৰ্তৃক: ‘বিবৃত, বক্তা, এ : মূল্য এঁক-আনা ।, 


.এখানিও শৃশিপদ বাবুর স্তুতি ।' ‘শশিপদ, বাবু যখন প্রথম ব্রাহ্ম মত... 
হণ করেন, তখন: 'সমাজের-' বিবিধ নির্যাতন : :সহা করিয়! কিরূপে - 
বিশ্বাসের. বলৈ একাগ্র- নিষ্ঠার: সহিত, স্ৎকর্ম পরল্পরার: অনুষ্ঠান ও ' 
আততায়ীর উপকার করিয়। 'শেষে সকলকে প্রেমে জয়? : করিয়াছিলেন, 2 


- ৰলিতেছি যে রবীন্ত্রনাথের. লণ্ডনে আগমন-৫ থিবীর 
_শশিপদ বাবুর জীবনে শি্ষণীয়, অনুক্রীয় ও. (লজ বিষ; তি আগমন-হেতু পৃ 


তাহাই ইতিহাস বিবৃত ইইয়াছে! '- 


_ অনেক আছে: কিন্তু বিজ্ঞাপন” প্রচারটা: “কিছু. অতিরিক্ত : মাত্রায় 


"' হওয়াতে ভালো: জিনিবিকেও খেলো করি তোলা Gs বিলি: 


আমরা দুঃখিত] ত! ক এও 


} মোহাম্মদ আপরফ উদ্দীন কৰ্তৃক উদ; ও ফী হইতে অনুদিত : 
" কংপুর, মুলিপাঁড়া.। মুলা, প্রত্যেক খণ্ড আঁট:-আনা 4! - ১. 
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০০ রর =~ I 


বিবিধ প্র্গ- টু 

| “যখন. প্রবন্ধ লিখি, তাহার .পর আরও অনেক কাগজে 
তাহার গ্রশংস! বাহির হইয়াছে; 
রঃ জীডার, ওয়েষ্টমিন্্টার গেজেট, ম্যাঞ্চে্টার গার্ডিয়ান 
| গোল, কাণ্টীলাইদ ইত্যাদি । সকল লমালোচনার 


প্রবাসী সান: ১৩১৯: 





এ 


bl ও ও Rabindra. ‘Nath, Tagore.” 


যথা ডেলি" নিউদ্‌ এণ্ড .. 


সপ ভাগ, ২য় খণ্ড: 
উজ করা এখানে সত্ব নয়। " তন্ন একআহিটি | 
একথা তুলিয়া দিতেছি. পোয়েট্র নামক কুবিতাপ্রধান 

_মাসিকপত্রে লেখা: হইয়াছে £ বর 


এ The “appearance -of ‘Poems ০ 


‘the 
রি “ Rabindra Nath’ Tagore, 557 by. him- 
self from Bengali into “English, 115. an event 
in the history a টা poetry and of . 
‘world: poetry” নিত | 
| “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রি বাগালা রি ইনি : 
'অন্থবাদিত তীহার 'করিভার প্রকাশ ইংরাজী কবিতার | 
ইতিহাদে,- বিলত কৰিতার ইতিহাসে, একটি, স্বীয় . 


“ঘটনা 1৮ 


“ul রি with all gravity Shin TE 


tat" ৯৮০৫- fellowship - is nearer for the: 


নং ‘visit of Rabindra Nath; Tagore to. London”. 


“আন্তরিক গভীর: বিশ্বাপের সহিতই আমি এই কথা 


নুহ জাতির, মধ্যে সখ্য:নিকটতর হইয়া আধিল।” 
টাইম বিলাতের' সৰ্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাগজ। তাহাতে 

বৎসরের, ণ্ষে দিনে; সমস্ত বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনার 

আলোচনা থাকে? : গত, ৩১শে ডিসেঘর, যে বার্ষিক 


আলোচনা" প্রকাশিতঃ হইয়াছে; তাহার সাহিত্য- রি 
এই অনুবাদ: ঘারা-বঙ্গসাহিতোর .স্গীদবৃদ্ধি হইবে নিদনেহ।... 
কিন্তু অনুবাদের .ভীষা“্রম:ও খাঁটি: বাংলা:হয়-নাই।. -ছাঁপা-কাগজও . : 
- ভালো নয়। প্রাদেশিকতা,. শব্দের: অগপ্রয়োগ - ও. হাতি রঃ Es 


কবিতা সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে ৯- ২. 

“In Poetry. many - i have found the 
ll richest of; the; year 8 shéaves to be the 3047 
টা troduction, : hiough: his own translations, of 
ll the. of - 


: poems: ৩ Indian Le bl bah 


ধকবিতীয় এবংলরে; অনেকেই ভারতীয় থষি- করি, 


-- জনা: ঠাকুরের : কবিতার . স্বক্কৃত অনুবাঁদগুলিকেই* 
সৰীজনাথের রা ইংরাজী অনথবাদিং সম্বন্ধে আমরা. 


“সর্বাপেক্ষা মূলাবান্‌ বলিয়া:বুঝিতে পারিয়াছেন ।* : 





: শীত কমিয়া আসিতেছে । “শীঘ্রই বঙ্গদেশের নানাস্থান 
হইতে জলকষ্টের আর্তনাদ .উঠ্িবে। সরকারপক্ষ হইতে 
এই কষ্ট নিবারণের জন্য যদি কোন চেষ্টা নাও দি তাহা 





শত 


৫ সংখ্যা 


সিসি 


রে আমরা কি ছু করিতে পারি: না? 


পিপাসা 








y সাইকেলের এ ঠিকে দুষ্ট: থাকিলেও, তিনি, কিছুদিন, পুর্বে 


. বর্ধমানে' এক ' বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে 'বঙ্গের জলকষ্ট -. 


নিবারণ বৃহৎ ব্যাপার, অনেক বেশী টাকা খরচ না করিলে 


কষ্ট দূর ক্র! যাইবে না 
“সময় লাগিবে। - 


স্থতরাং ইহা করিতে অনেক 


- বঙ্গের লাটের' শাধনকাল উত্তীৰ্ণ হইয়া যাইবে; তীহার 


পরে ধিনি আমির হি এদিকে নাও, থাকিতে - 
পারে।- ২ 
| ত জন্ত দেশের লোকেরা কি করিতে, পারেন, তাহা 


স্থির-করিয়! কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 


| শ্উনিসিপালিট, ডিষ্টিক্ট বোর্ড, গবণমে্ট, ইহাদের সাহায্য- 


নিরপেক্ষ হইয়া, 
জলকষ্ট দূর করিতে পারি, এবিষয়ে কাহারও. কাজের . 


A 


আমরা - কিরূপে. গ্রামে গ্রামে ও সহরে 


“কথা বলিবার' থাকিলে আমরা প্রকাশ করিতে পারি ৭ 





ভারতবর্ষের. মুসলমানেরা ুরক্ধে “ষাট 'বেদন! 
অনুভব কৃরিয়া তৃর্কদের সাহায্যার্থে যাহ! করিতেছেন তাঁহা 
খুব স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয় । বুল্গেরিয়ানেরা মুসলমান 
পুরুষ, জ্রীলোক, শিশু,'সকলের প্রতি যেরূপ অমানুষিক 


অত্যাচার করিয়াছে, যেরূপে হাজার হাজার লোককে হত্যা... ইহা মুসলমানদের প্রাণে ক্লেশের কারণ হইতেছে। 


- করিয়াছে, সত্রীলোকদিগকে উলঙ্গ অবস্থায়* রাস্ত। দিয়! 


হাঁটাইয়াছে, শিশুকে মায়ের কোল-হইতে কাড়িয়া লইয়া" 


বধ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, মুসলমান কেন, রকৃতিস্ 
মানুষ মাত্রেরই রক্ত গরম হইয়া উঠে। : স্থতরাং তুরস্কের 


জন্ত মুসলম্যনগণের ব্যথা বোধ করা আশ্চর্যের বিষয় 
যখন তুরস্কের স্থলতান টিম নার 


নহে, বিশেষতঃ 
খলিফা । : 
কিন্তু ভারতবর্ষের যুদলমানের! তুরস্কের জন্য যত সভা- 
সমিতি করিতেছেন, আর্তনাদ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, 


টাক! সংগ্রহ ও প্রেরণ করিতেছেন, পারস্তের জন্ তাহার ' 


বিবি প্রসঙ্গ - 





অথ, 
ত একবার ভাল করিয় ভাবি দেখা উচিত, এবং চেষ্টা - 
র-' ‘আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য. “শিল্পের জন্য, তুরস্ক: কিছু করিয়া- 


অতএব দেখা যাইতেছে. যে গবৰ্ণমেণ্ট 
কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে করিতেই সম্ভবতঃ বর্তমান . 


৫8১ 


৯২ সিপাসপাস্পিসিসিন ৬০, ০ পানি EEC WERE LEE ৭২ 4৪ লাখ কি পিসি 


জগতের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিস্তার ও: সভ্যতার 
উন্নতির জন্য, - সাহিতোর ও. কাব্যের .জন্ত, দর্শনের. 'জন্ব, 


ছেন বলিয়া ত আমরা শুনি নাই; কিন্তু পারস্তের নিকট 
এই সকল, বিষয়েই সমস্ত; জগৎ এবং. বিশেষভাবে মুসলমান 
সম্প্রদায় খণী।. অধিকন্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের সঙ্গে 
পারস্তের যত ঘনিষ্ঠ যোগ, তুর্কদের সঙ্গে ততটা! নহে। অথচ: 
পারস্তের জন্ত ভারতের মুসলমানেরা প্রায় কিছুই করিলেন 


.না। ইহার অর্থ কি? মুসলমানেরা যত টার! তুলিতে- 
" ছেন, তাহ! পারস্তকে দিলে পারস্তের খুব উপকার হইত 


'কেন না খণজালে জড়িত হওয়া পারস্তের বিপদের একটা 
প্রধান কারণ। অপরদিকে তুরস্কের জন্য যে টাক! উঠিতেছে, 
তাহা সমূত্রে শক্ত, নিক্ষেপের স্াঁয় ০ 

আমাদের মনে হয়, পারসীকেরা শিয়া, ভারতের 
অধিকাংশ মুসলমান স্থনি, ইহ! পারস্তের প্রতি ওঁদাসীন্তের 
একটা কারণ হইতে পাঁরে। আর একটা কারণ এই 
হইতে পারে যে, মুসলমানেরা আধ্যাত্মিকতা, সভ্যতা, 
জ্ঞান, শিল্প, প্রভৃতির ক্ষেত্রে পারস্তের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন 
নাই। পারস্ত যে নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহা যে কি উচু জিনিষ, তাহা 
তাহারা বুঝিতে পারেন নাই । অন্তদ্িকে তুরস্ক ইউরোপে ' 
গিয়া অন্তদেশের ও অন্তজাঁতির ঘাঁড়ে চড়িয়া যে 
প্রভৃত্ব 'করিতেছিলেন, তাহা লোপ পাইতে বসিরাছে, 
এই 
জন্য আমাদের মনে হয় যে মুসলমানেরা অন্ত কোন 
কোন ‘জাতির মত রাষ্ট্রীয় শক্তি ও স্বাধীনতার . মানে 
হয়ত প্রধানত “অপরের ঘাড়ে চড়িয়া তাঁহার উপর. প্রতুত্ব 
করা” ইহাই বুঝেন। আর একটা! কারণ এই হইতে পারে 
যে'পারস্তের .উপর অত্যাচার যদিও. রুশিয়াই করিতেছে, 
কিন্তপাঁরস্ত সম্বন্ধে রুশিয়ার সঙ্গে ইংলগ্ডের একটা বুঝা- 


. পড়া একটা সন্ধি হইয়া গিয়াছে ; আর, ইংলণ্ড ভারতীয় 


মুসলমানদের রাজা ; সুতরাং পারস্ত লইয়া বেশী আন্দোলন 
কর! মুসলমানেরা হয় ত সুবিধাজনক মনে করেন না । 

. অব্য এ সমস্ত আমাদের অনুমান! কিন্তু কারণ 
যাঁহাই হউক,.পারস্ত সন্ধে ভারতীয় মুসলমানেরা ওঁদাসীন্ত 


রী ১৩১৯. 


১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জলা সপ সজল লালা সিল দল দলনি লা সলা দত পা শসা পদতল মিলল তলাতল ওলগ তলা পিতল সপ সিনলল তলা সিপাসাগাাসসিএপাশাসিপাসিপসিউ পালাল শাল্লা পপ শিপা পদলপসিপাাছপা" et —_ 


দেখাইয়া অপরাধী হা তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ 
নাই। 





রাজকীয় গাব্রিক্‌ সার্ভিস কমিশন মান্দ্রাজ ও কলি- 
কাতার সাক্ষ্য লইরাছেন, এখন রেন্ুনে লইতেছেন। 
ইংরাজদের তরফে সাক্ষ্যট বড় একঘেয়ে হইতেছে। 
সৰাই বলিতেছেন, মিবিল সাধিদ্‌: পরীক্ষা ভারতবর্ষে 
হইলে কোন মতেই চলিবে না, ভারতবাসীরা এবং 
ভারতীয় সিবিলিয়ানের অকেজো লোক, ইত্যাদি। ভারতীয় 
সাক্ষীর! অনেকে বলিতেছেন, সিবিল সাধিসের জন্ পরীক্ষা 
ভারতবর্ষ ও বিলাতে ছুই জায়গাতেই হওয়া উচিত। 
অনেকে কিন্ত স্বজাতির শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে এতই 
সন্দিহান বে তাঁহার! সমস্ত সিবিল সার্ধিসের রকম চারি 
আন! বা সাড়ে পাঁচ আনার চেয়ে বেশী চাকরী স্বদেশীদের 
জন্য প্রার্থনা করিতেও সাহস পাইতেছেন না। বদি 
বুঝিতাম যে তাহারা আগামী ১০২০ বৎসরের জন্য এই 
দাঁবী (দাবী তাহাদের দ্বারা হইতেই পারে না, করযোড়ে 
প্রীর্থন। ) করিতেছেন, ১৭২০ বৎসর পরে রকম আট 
আনা চাহিতেছেন, তাহার পর রকম বার আনা, ইত্যাদি 
ক্রম, তাহ! হইলেও বেশী আপত্তির কথা হইত ন1; কিন্ত 
তা নয়, তাহাদের মনোগত কথাটি.এই যে ভারতশাসনকার্ষ্ে 
উচ্চপদগুলিতে চিরকালই সংখ্যায় এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতায় 
ইংরাজের প্রাধান্ত থাকিবে ও থাকা. চাই। প্রায় এক 


শতাব্দী পূর্বে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আইনের দ্বারা যোগ্যতা 


থাকিলেই ভারতীয়দিগের যেকোন চাঁকরী পাইবাঁর 
. অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; অর্দশতাবীরও অধিক পূর্বে 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই অধিকার স্বীকার 
ও ঘোষণা করেন ;. তাহার পর তাহার পুক্র ও পৌত্র 
সম্রাট এডওয়ার্ড ও জর্জ, ভিক্টোরিয়ার কথার . সমর্থন 
করেন; পঁচিশ বৎসরেরও আগে পার্লেমেণ্টের হাউস্‌ অর. 
কমন্সের এক অধিবেশনের. অধিকাংশ 'সভ্যের মতে 
.দিবিল সার্বিস্‌ পরীক্ষা ভারতেও হওয়ার সপক্ষে প্রস্তাব ধার্য 
হইয়াছিল ;. পঁচিশ বৎসরেরও আগে পার্রিক সার্ভিস 
কমিসনের নিকট 'হিউম্‌, কটন, ব্ভোরিজ, প্রভৃতি 
ইংরাজ' সাক্ষীর আমাদের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর পর্যস্ত 


F 


হইবার যোগ্যতা. ও অধিকার স্বাকার করেন; কিন্ত 
আমাদের 'দেশের কোন কোন নামজাদা লোক 
স্বদ্েশবাসীকে এত বেশী অপদার্থ মনে করেন, 
ইংরাজেরাও তাহা করেন না! ইহা. বড়ই লজ্জা, স্বণা 
ও পরিতাপের বিষয় । যে-কোন জাতির যত কেন 
অবন্ত অবস্থা হউক না, সুবিধা, সুযোগ, সুশিক্ষা পাইলে 
ও চেষ্টা থাকিলে তাহার উন্নতি এবং শক্তির বিকাশ 
অবশ্তস্তাবী। ইহা যখন ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য, 


ইহা যখন ইশ্বরের ন্যায়বত্তা ও অপক্ষপাতিতা হইতে 


স্বতঃসিদ্ধ, 'এবং ভারতবাদীর! বর্তমান সময়েও যখন 
একেবারে অধঃপতিত, অসভ্য ও অক্ষম নহে, তখন 
তাহাদের সম্বন্ধে এমন নিরাশ হইবার কারণ কি? ' এই 
ক্ষীণদৃষ্টি, অল্পবিশ্বাসী ভারতীয় সাগ্গীরা যাহাই বলুন, 
“উঠ্ব মোরা, উঠব মোরা, শুনেছি বিধির বাণী।” 


বিটি পাঠকের! জানেন, যে, সম্পাদক সমুদয় 


প্রবন্ধ লেখেন না, কখন কখন একটিও লেখেন না, এবং 





যে... 


কাপ 


প্রবন্ধলেখকদের মতের সঙ্গে সম্পাদকের মতের মিল থাকা ' 


না থাক! ছুইই সম্ভব। কিন্তু. সকল পাঠক ইহা জানেন' 


না, যে, সম্পাদক সমালোচনার্থে প্রাপ্ত সমস্ত বহির সমা- 
লোচন! করেন না, কখন কখন একখাঁনিরও 'করেন না, 
এবং যেসকল বাহির সমালোচনা 
অধিকাংশস্থলে তাহা তিনি না পড়ায় তৎসম্বন্ধে তাহার 


অনুকূল বাঁ প্রতিকূল কোন মতই থাকিতে পারে না। 


অতএব ইহা বলা বাহুল্যমাত্র. যে লমালোচকদিগের মতের 
সহিত তাঁহার মতের*মিল আছে কিনা, এ প্রশ্ন অধিকাংশ 
স্কুলে উঠিতেই পারে না। বস্তুতঃ; প্রবন্দলেখকগণের 
মতের সহিত সম্পাদকের মতের মিল না থাকিলেও যেমন 
অনেক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, তেমনি কোন কোন সমালোচন! 
সম্পাদকের মতের বিপরীত হইলেও তাহা ছাপা হইতে 
পারে। ূ 
সমালোচনা! সম্বন্ধে আর একটি কথা বক্তব্য ৷ 


তিনি - করেন না, 


একসময় ছিল, যখন নারীর লিখিত কোন পুস্তক 


সমালোচনার জন্য পাইলে, সমালোচক মুকুবিব সাজিয়া 
অনুগ্রহপূর্ববক 'আদর্শটা একটু খাটো করিয়া বহিখানির 


সটান 


৫ম সংখ্যা ]' 


b 
লা পিলা দিা লামা সলা মিলা সলা পিতল BEE 


অনুকূল সমালোচন! করিতেন। লেখিকাগণকে এইরূপ 
কপার চক্ষে দেখায় তাহাদের অগৌরব হইত। সুখের 





শঁবিষয়, এখন তাহাদের সে অগৌরবের অবস্থা আর নাই; 


EY) 





এখন তাহাদের পুস্তক সমালোচনায় পুরুষদের বহির তুল্য 
মাপকাটিই ব্যবহার করা হয়। কিন্ত দুঃখের বিষয় এখনও 
কোন কোন মুসলমান লেখক আশা করেন যে তাহারা 
মুসলমান বলিয়া তাঁহাদের বহির সমালোচনায় প্রচলিত 


মাপকাটি ব্যবহৃত হইবে না, কিছু কৃপা করা হুইবে। 
তাঁহারা আপনাদিগকে এত হীন কেন মনে করেন? 
. বাঙ্গলা তাহাদেরও মাতৃভাষা; 


তাহার! অন্ত গ্রন্থকারদের 
মিত উচ্চ আদর্শ অন্ণুসারে' পরীক্ষিত হইবার দাবী করুন। 


পাই গৌরবজনক ও মঙ্গলকর | ভাল মুসলমান লেখক 


যে নাই, তাহাও ত নয়।' 


চিত্রপরিচয় 


. মুখপাঁত শকুস্তলার ছবির বিষয় সকলেরই জানা কথা । 


দ্বিতীয় মৌলিক চিত্র সম্রাট আকবর শাহের শিকার, 
প্রাচীন ভারতের পুস্তক চিত্রিত করিবার একটি মমুনা। 

তৃতীয় মৌলিক চিত্র ইতালির বিখ্যাত চিত্রকর লিয়ো- 
নার্ডে। ডা ভিন্সির বিখ্যাত চিত্র মোনা লিসা । লিয়োনার্ডে। 
ইতালির ফ্রোরেন্স নগরের সন্নিহিত ভিন্সি গ্রামে সম্ভবতঃ 
১৪৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়! ১৫১৯ সালে ফ্রান্সে দেহত্যাগ 
করেন। তিনি মাইকেল এগ্রেলো ও রাঁফেলের পূর্কজ। 
তিনিই সর্বপ্রথম চিত্রে বর্ণবিস্তাসেরু সঙ্গে ছায়াস্থষমার 
(light and shade) সমাবেশ করেন) কিন্তু বিশেষজ্ঞের! 
বলেন যে “his gift of chiaroscuro [light and 
shade apart from colour ] cost the colour- 
life of many a আমাদের 
ভারতীয় চিত্রে ছাক়াম্ষমার অভাব দেখিয়া বাহার! নিন্দা 
করেন এ কথা তাঁহাদের অন্ুধাবনযোগ্য। লিয়োনার্ডো 
অসীম প্রতিভাবান শক্তিশালী পুরুষ. ছিলেন; জ্ঞানের 
এমন ক্ষেত্র নাই যেখানে তিনি বিচরণ করেন নাই: 
উত্তর কালের অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কারের আভাস ' তিনি 
দিয়! গিয়াছেন। তাহার কল্পনা অসাধারণ রকমের বিরাট 


noble picture.” 


চিত্ৰপর্নিচয় 





৫৪৩ 


রেসিপি ৯. শসা সতত তি লগাত দমিলা ছিলা দিত লা গা আগ দিত 


ছিল। তিনি বাঁম হাতে চিত্র করিতেন ও ডানদিক হইতে 
বাঁদিকে লিখিতেন। এই-সব কারণে একজন জীবনী-লেখক 
বলিয়াছেন 
Leonardo was a superman. 

লিয়োনার্ডোর সম্পূর্ণকরা ছবি খুব অল্পই আছে। 
অসম্পূর্ণ ছবির মধ্যে মোন! লিসা ছবিখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ। 
ইহা একজন সঙ্বান্ত মহিলার প্রতিকৃতি; তীহার নাম ছিল 
লিসা; এবং তাঁহার স্বামী ছিলেন Gi০০০n৭০ দেশের 
জমিদার ; এজন্য চিত্রের নাম মোনা লিসা বা লা গিয়ো- 
কোগা। এই চিত্র সম্বন্ধে একটি খুব রোমান্টিক গল্প 
আছে। 

লিরোনার্ডে নানা অবস্থা- বিপর্যয়ে নান! স্থানে ঘুরিয়া . : 
ঘুরিয়! শেষে ফ্লোরেগদ আসিয়া উপনীত হন। সেখানে 





_ একটা উৎসবমজলিসে তিনি মোনা লিসার সৌন্দধ্য 


দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্র অঙ্কন করিবার অনুমতি 
প্রার্থনা করেন এবং তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। লিয়ো- 
নার্ডো তাহার ষ ডিয়োতে বসিয়া দিনের পর দিন ধরিয়া 
তিল তিল করিয়া এই তিলোত্তনার রূপমাধুধ্য চয়ন ' 
করিতেছিলেন, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের দিনে সুন্দরীর 
সুখে যে হাসি দেখিয়াছিলেন সে হানি তিনি চিত্রে 
কিছুতেই ফুটাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি তাহার 
মানসীকে প্রফুল করিবার জন্ত ্,ডিয়োর চারিদিক বর্ণে 
গন্ধে গানে স্ুষমায় রসিকতায় ভরিয়! তুলিতেছিলেন, মানস- 
সুন্দরীর সেই ভূবনভূলানো হাঁসি কিছুতেই কিন্তু ফুটিতেছিল 
না। বিরহ-বেদন! সুন্দরীর হাসি হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, 
চিত্রকর তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এমনি করিয়া 
ব্যর্থ চেষ্টায় চার বৎসর কাটিয়া গেল। 

সুন্দরী লিসাঁকে. ( পদ্মিনী) দেখিয়া আর একজন 
হৃদয় হাঁরাইয়াছিল, সে ফ্রান্সের রাজা ফান্দিস প্রথম । 
তিনি সেই ক্ষণদৃষ্টার সন্ধান করিতে করিতে চার বৎসর 
পরে শিল্পীর শিল্পনিকেতনে তাহাকে আবিষ্কার করিলেন। 
অকস্মাৎ ফ্রান্িনকে আসিতে দেখিয়া লিসার মুখে হাসির 
অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিল, চিত্রকর ধন্য হইলেন আপনার 
দয়িতীর পূর্ণ রূপ আকিরা, কিন্ত তাহার আনন্দের 
পশ্চাতেই 'নিরানন্ব, প্রেমে প্রতিদন্দীর আবির্ভাব। রাজা 


শাসিত সপ Mea We নিলা eet ua Nae et Waa’ 


ক তি হৃদয় দিয় আদর্শকে এবং মুলা টে প্রতিপকে 
কিনিতে চাহিলেন। লিয়োনার্ডোর হৃদয় আর্তনাদ করিয়। 
রাজাকে বলিতে চাহিল, “আসল আপনি ত পাইয়"ছেন 
না চাহিয়াই, নকলও আমার কাছ হইতে কাঁড়িয় লইবেন 
না! কিন্তু রাজার প্রার্থনা বিমুখ করিবার সাধ্য তাঁহার 
হইল না। লিয়োনার্ডোর সর্বস্ব লইয়া ক্রান্দিস চলিয়া 
গেলেন, প্রসাদ স্বরূপ শিল্পীকে দিয়া গেলেন রজার 
নামাঞ্কিত অন্ুরী যাহার প্রভাবে 'সর্বদা রাঁজপ্রাসাদের 
সর্বত্র তাহার অবাঁধগতি থাকিবে, এবং ফ্রান্সের বাজ- 
সভায় তাহার আমন্ত্রণ ও বৃত্তিব্যবস্থা । | 
_ লিসা ফ্ৰান্সে গিয়া রাণীর রোষনয়নে পড়িয়া রাজার 
" সাক্ষাৎ হইতে বর্চিত। হইলেন ; তিনি রাজ প্রাসাদের হারে 
দ্বারে প্রবেশ ভিক্ষা করিয়া ফিরেন, রাণীর আদেশে ত-হার 
প্রবেশের পথ রুদ্ধ। 

একদিন গভীর রাত্রে লিসা যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে 
দ্বারে দ্বাররক্ষীর প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিলেন, 
বাতায়নে বাতায়নে রাজার দৈবাৎ সাক্ষাৎ আশ! করিয়া 


eat ue ean 


কাতর দৃষ্টি হানিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন লিয়ো- 


নার্ডো চোরের মতো সন্তর্পণে বুকে একখানি চিত্র চাপিয়া 
ধরিয়! বাহিরে আসিতেছেন। লিস! দেখিলেন সে চিত্র 
তীহারই । লিস! শিল্পীকে এই তন্করবৃত্তির জন্য তিরস্কার 
করিয়া রক্ষীদের নিকট ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইয়া রাজি 
করাইলেন যে তিনি লিসাকে রাজার কক্ষে পৌছাইয় 
দিবেন। | 

লিসা লিয়োনার্ডোর অঙ্গুরীর সাহায্যে রাঁজার শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহার চিত্রের শৃন্ত ফ্রেম পড়িয়া 


আছে; লিসা! চিত্রের স্থান স্বয়ং পূর্ণ করিয়া দীড়ইয়া 


রহিলেন। 


রাঙ্গার নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজ! দেখিলেন তাঁহার পরি- 
ত্যক্তা লিসার প্রতিকৃতি তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে। 
রাজা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে, রক্ষীদের সঙ্গে 
সঙ্গে রাণী সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং রক্ষীর ছাঁত 
হইতে তরবারি লইয়া লিসাঁর বুকে বিদ্ধ করিলেন, লিসা 
. হৃদয়ের রক্তে প্রেমের পুজা শেষ করিয়া প্রেমাম্পদের 
চরণতলে আপনাকে বলি দিলেন। 


প্রবাসী--ফান্ন, ১৩১৯ 


লীলা সিপপস্সি পাশ 


{ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৬ সিন্স সস লাক লা সকলা লক জকা, 


রাজা লিয়োনার্ডোর নিকট হইতে সেই হৃত টে উদ্ধার 
করিয়! রাজপ্রাসাদে পুনর্ধার রক্ষা করিলেন। লিযো-। 


শসা পতা ০ "৩ পা দশ! 


নার্ডো সকল;চিহ্ন হারাইরা চিরকামনার রূপ ধ্যান করিয়াই '- 


চিরকুমার জীবন কাটাইয়া দিলেন। সেই চিত্র' এতদিন 
লুত র্‌ প্রাসাদে ছিল; গত বৎসর তাহ! পুনরায় অপহৃত. 
হইয়াছে ।.. 

এই চিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের! বলেন 


“Jt is difficult for the unpractised eye today to form. 
any idea of its original beauty. Leonardo has here 
painted this worldily-minded woman with a mar- 
vellous charm and sauvity, a finesse of expression 
never reached before and hardly ever equalled since.’ 


‘Whoever shall desire to see how far art can 
imitate nature may do so to perfection.in this head, 
wherein every peculiarity that could be depicted by 
the utmost subtlety of the pencil has been faithfully 
reproduced. The eyes have the lustrous brightness. 
and moisture which is seen in life, and around them 
are those pale, red, and siightly livid circles, also 
proper to nature, &c. Bre,” 


চাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কষ্টিপাথর 


তত্ববোধিনী-পত্রিকা (মাঘ )। 


সত্যকে দ্েখা-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

এই জগতে কেবল আমরা যা চোখে দেখুচি কানে শুন্চি তাতেই 
আমাদের চরম তৃপ্তি হচ্চে না। আমর কাকে দেখতে চাঁচ্চি একেবারে 
সমস্ত মন সমস্ত হদয় মেলে দিয়ে। আমাদের সেই সমস্তটিকে এখনে! 
মেল! হয় নি-__আমাদেন্ত চক্ষু মন হৃদয় সমস্তকে একটি উন্মীলিত 
শতদলের মত একেবারে এক এক করে খুলে দেওয়|  হয়নি__সেইজন্তে 
হাঙ্জার হাজার বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে একটার পর. আঁর একটাঁকে 
দেখে চলেছি, কিন্ত যাকে নিয়ে এই সমস্ত বস্তুই বাস্তব সেই অখণ্ড 
সত্যকে আমর! প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চিনে। 

আমার মধ্যে যে এক সতা আছে, যাকে অবলম্বন করে আমার 
জীবনের সমস্ত ঘটনা পরস্পর গ্রধিত হয়ে একটি অর্থ লাঁভ করে, সেই 
আমার মধ্যেকার সত্য বিশ্বের সত্যকে আপনার চরম সত্য বলে সর্বত্র 
অতি সহজে উপলদ্ধি করবে--এই আকাঙ্জাটি তার মধ্যে অহরহ গুড় 
ভাঁবে রয়েছে। 

সেই দেখাঁটি খুল্বে, সেই চৌখটি ফুটবে এই জন্যেই ত রোজ আমরা 
ছুবেলা-ভীরু নাম করচি তীকে প্রণাম করচি।- তাকে ডাক্তে ডাক্তে 
তার দিকে মুখ তুলতে তুলতে ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, 
বাঁধা কেটে যেতে থাঁক্বে--আঁত্মার চোখ খুলে যাবে। বেমনি খুলে 
যাবে অমনি আর তর্ক নয় যুক্তি নয় কিছু নয়_অমনি সহজে দেখা 


২০ 


পা 


৫ম সংখ্যা). 


_ অমনি,আষাঁর মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশভর আনন্দের 
একেবারে গায়ে গায়ে ঠেক!, অমনি আমার সমস্ত "শরীরে তীর স্পর্শ, 
সমস্ত মনে ভার অনুভূতি। অমনি তখনি অতি সহজে উপলব্ধি যে 
টি আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে ন।চ্চে,. 
তীরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধো, প্রাণ হয়ে বয়ে যাচ্চে। 
অমনি জানতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে 
এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমাকে ধরে আছেন ;--এই সংসার 
আমার আশ্রয় এ কথাটি সতা নয়, তিনিই আমার আশ্রয় । তখন 
এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে, আলোক আছে বলে দেখচি 
ত! নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই 
সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্চে-ভাঁর শক্তিতেই 
তাকে দেখটি_-তীরই সুরে আমার কঠ ভারই, নাম করছে, তীরই 
আনন্দে আমি তার স্মরণে আনন্দ পাঁচ্চি। 
আমাদের এই আমি সেই পরম আমির মুখোমুখি হয়ে না বস্তে 


পারলে কখনই তার প্রেম চরিতার্থ হবে না। আমাদের এই ভিতরকার- 


একলা আমি সেই যে তার পরম সাথীকে সাক্ষাৎ করে জান্তে চায় 
তার কান! কি শুন্তে পাচ্চ না? তাকে আর. তুমি পদে পদে ব্যর্থ 
কোরো! নাভীর কান্না খামীও। তোমার আপনকে তুমি আপনি 
সার্থক করবার জন্যে এস এস, প্রতিদিন সাধনায় বোন। সকালে 
ঘুষ ভেঙেই প্রথম কথা যেন মনে পড়ে, তিনি আছেন, আমি 
॥ তীর মধ্যে আছি। যদি অর্দরাত্রে জেগে ওঠ তবে একবার চোখ চেয়ে 
দেখে মনকে. এই কথাটি 'বলিয়ে নিয়ো ষে, তিনি ভার সমস্ত লোক-. 
লোকান্তরকে নিয়ে অন্ধকাঁরকে পরিপূর্ণ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, 
আমি ভীর মধোই আছি। মধ্যাহনে কাঁজ যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে 
তোঁমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে, তখন মুহুর্তকালের 
দে আপনাকে থামিয়ে এই কথাটি বোলো, তুমি আছ, আমি তোমার 
মধ্যে আছি। এমনি করেই নকল সময়ে সকল দেখার মধ্যে সত্যকে 
দেখ। সহজ হয়ে যাঁবে। প্রতিদিন উপীসনায় যখন তীর কাছে বস্বে 
মনকে বিমুখ হতে দিয়ো না। তিনি আছেন, তাঁরই সামনে এসে 
বসেছি এই সহজ কথাটি যেন এক মুহুর্তেই মন সহজ করে বল্তে 
পারে--যেন এক নিমেষেই একেবারেই তোমার মাথা ভার পায়ের 
কাছে এসে ঠেকে । প্রথম কিছুদিন মন চঞ্চলপ্ হতে পারে--কিস্ত 
প্রতিদিন বস্তে বস্তে ক্রমেই বসা সত্য হয়ে উরে কন? ভার কাছে 
পৌঁছতে আর দেরি হবে না। 


্‌ ভারতী ( মাঘ.).। 

আমার বোম্বাই প্রবাস-_অীসত্যোন্দ্রমাথ ঠাকুর 

আমি সিবিল সার্ধিস্‌ পকেটে ক'রে 

চে দেশেফিরলুম। 

A বাড়ী এসে আত্মীয় স্বজনের নি দেখা সাক্ষাৎ বন্ধুবান্ধবের 
অগ্িনন্দনের মধ্যে সময়টা বি্যাৎবেগে চলে গেল। আমাদের 'বড়লাট 
তখন Lord Lawrence, ছোঁটিলাঁট Sir Cecil Beadon-—হই 
কর্তীরই দর্শন স্পর্শন মিষ্টভাষণ- লাভ হল.। প্রথম সিবিলিয্ননকে 
অভ্যর্থনা করবার জন্যে বেলগেছে বাগানে এক বিরাট সভা আঁহুত 
হল. সেখানে কলকাতার গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের 
সঙ্গে আমার ইংলও প্রবাসের -অনেক কথাবার্তা, হল। তখন মনে 
মনে অহঙ্কার হল যেন কি একটা! দুর্লভ রতু আমার করতলন্যস্ত হয়েছে। 
এইসকল মায়া কাটিয়ে নবেম্বর মানে আমি ও আমার স্রী--আমরা 
দুটিতে স্টীমারে চড়ে বেরিয়ে গড়লুম ৷ নে সময়ে বোস্বাই ও কলিকাভার 


১৮৬৪ সালের শেষভাগে ইং 


‘কষ্টিপাথর 


সপাস্লা? SE REPU SE ECS TE RUC SERIE টি 


পরিচ্ছদের অনুকরণ । 
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বন্ধনী রেলগাড়ী ছিল না, প্রধানতঃ সমুদ্রের উপর দিয়েই গতিবিধি। 
বোন্বই পৌছতে আমাদের প্রায় ১ মাস অতীত হয়ে গেল। মান্দ্রাজে 
নেমে মুদ্রলিয়ার নামে একটি সন্তাস্ত 'মান্্'জীর বাড়ীতে উঠেছিলুম। ' 
জীহাজেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।: তিনি নিরামিষভোলী, 
ইংলগ্ডে তাঁর অরকষ্টের গল্প করতেন, দুধ ও. ফলাঁরের উপরেই অধিকাংশ 
নির্ভর করে কষ্টন্থক্টে কোনমতে দিনপাত করতে -হত। যুরোপে ' 
আমাদের জাতের নিয়ম রক্ষা করে চলতে হলে যে কি. কষ্ট ষে ভুক্ত- 
ভোগী সেই জানে . 

বোম্বাই বন্দরে উঠে দেখি মাঁণকজী করস দজী নামক একটি পারসী 
ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদিগকে 
অভ্যর্থনা করে তাদের বাড়ী নিয়ে গেলেন, তাঁদের গৃহে প্রায় ৩ মাসকাল 
আমরা অতিথি হয়ে রইলুম। সেই অজ্ঞাত সহর, অপরিচিত লোকের 
মধ্যে বান, এই অবস্থায় তাঁর বাড়ীতে স্থান পেয়ে বড়ই স্ুুবিধ! 
হয়েছিল, ভীদের এই অযাচিত অনুগ্রহ আমাদের পরম ভাগ্য মনে 
করলুম। তাঁর গৃহে বান ক'রে. বোম্বাই সম্বন্ধে আমাদের অনেক 
অভিজ্ঞতা জন্মাল। খ্যাতনাম! লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। 
_ মাণকজীর দুই কন্যারত্নের গুণের কথ! আমাদের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত 
থাকবে। তাদের বত শুক্রযা কখনই ভুলতে পারব না। আমার 
স্ত্রীর সেই প্রথম দূরপ্রবাঁস । অন্তঃপুরের কারাগার হতে সহসা স্বাধীন 
সমাজের পূর্ণ আলোকে পড়ে পিঞ্জরের পাঁথীকে মুক্ত আকাশে মুক্ত 


বাতাসে ছেড়ে দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কতকটা থতমত খেয়ে 


গিয়েছেন--এই ছুই পারদী ভগিনীর সংসর্গে তিনি অনেক অংশে সেই 
পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে পেরেছিলেন। মেয়ে ছুটি বয়স্কা কিন্ত 
উভয়েই অবিবাহিত1। বড়টির তখন 0০491) চলছিল; আমরা 


থাকতে থাকতে তীর. পিতা অনেকাঁনেক ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ নিমন্ত্রণ 


করে এক সাহেবী ভোজ দিয়ে “উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য রীতি” 
অনুসারে কন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন। কনিষ্ঠা কন্যা! সিরিণ- 
বাই সুশিক্ষিত, লোকজনের সহিত কথাবার্তায়, সামাঁজিকতায়, গৃহ- 
কাধ্যে সুদক্ষ! দুঃখের বিষয় ভার শরীর নিতান্ত অপটু, তথাপি 
এই রুগ্ন শরীর নিয়ে বৃদ্ধ পিতার সেবা শুরা, ভগিনীর গৃহকার্য্য 
পর্যবেক্ষণ, বালিক! বিদ্যালয়ের তত্বাবধান প্রভৃতি কর্তব্যসাধনে 
অম্নানবদনে তৎপর] তীদের উদার আতিথ্যসৎকার লাভ করে . 
তাদের বাড়ীতে যতটুকু সময় সুথে কাটিয়েছি তজ্জন্য তাঁদের নিকট 
আমরা! দুচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাগাশে আবদ্ধ আছি। 

আমরা এই পারসী পরিবারের মধ্যে বাস ক'রে আমাদের পরিচ্ছাদ-. 
সমস্তা পূরণ করতে গারলুম। বিলাত থেকে কলকাতায় এসে অবধি 
এই সমস্তা আমার মনে উদয়, হ’ত--বাহিরে নিয়ে যেতে হলে আমাদের ' 


মেয়েদের পৌষাক কি রকম হওয়! উচিত ? এখানকার অনেক দোকান 


ঘুরে শেষে এক ফরাসী মিলিনরের সাহায্যে একটা পৌষাক প্রস্তুত 
করে নেওয়া গেল। ফুলে! ফুলে! পাঁজাম! জাঙ্গিয়া পেশওয়াজ আর 
মাথার ওড়না সবন্থদ্ধ দেখতে ০r৮ien৭! ধরণ, কুচিসঙগত মন্দ হয় নি। 
অনেকটা তুকাঁ মহিলাদের সাজ । বোদ্বায়ে এই কাপড়ের খুব সুথ্যাতি 
বেরিয়েছিল। .ষেসব মেম মাণকজীর বাড়ী আসতেন তাঁরা দেখে 
একবাক্যে 5৪ Pretty) বলে প্রশংসা করতেন। কিন্তু যতই 
pretty হোক্‌ না -কেন আমাদের দেশী কাপড়ের সঙ্গে খাপ খাঁয় 
না এই এক দোষ। এমন একটা পোষাক চাই যা দেখতে 
স্ত্রী অথচ আমাদের লোকের চক্ষে বিদেশী বলে ঘৃণিত না হয়। 
ক্রমে পার্সীসাড়ী ও জামার নমুনায় একট! পোষাক ঠিক করা! গেল। 
পারসী স্তীপুরুষ যে কাপড় পরে তা তাঁদের নিজস্ব নয়-_গুঞররাটি 
পারসীর! যখন স্বদেশ হতে নির্বাসিত হয়ে 


৫৪৬ 


শা Pea tee ua par িসশ 


প্রবাদী - 


প্রথমে ভারতবর্ষে আসে তখন হতে তাঁদের চালচলন: দেশীয় চি 
ক্রমে অনেক পরিবন্তিত হয়েছে। পারসী মেয়েদের সাড়ী আমাদের 
বেশ পছন্দ হল--তাই একটু আধটু পরিবর্তন করে আমরা একরকম 
, আমাদের সাঁড়ীর মত করে নিলু, তাছাড়! মাথার ওড়না সে আমাদের 
' নিজস্ব জিনিন। এই বেশ.ক্রমে বাঁ্গলা দেশে ভদ্রসমাক্সে প্রচলিত 
হয়ে পাড়েছে। আশ্চর্য এই যে গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও 
এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে এখন সঙ্কুচিত নন--এটা খুবই সুখের বিষয় 
বলতে হবে। 

-মারাঠী স্ত্রীদের বেশভুষা ঠিক আমাদের মেয়েদের ধরণের নয়। 
মারঠী'ভ্্রীণণ মাথায় কেরির আবরণ-বন্ত্র বাবহার করেন না--খোলা 
মাথায় চক্রাকার খোপা, তার উপর ফুলের মালা ও ন্র্ণাভরণ। নাকে 
মুক্তাগুচ্ছ নথ! মারাঠী মেয়েদের সাড়ী পরবার ধরণ একটু আলাদা; 
সাঁড়ী, তার উপর আবার সাল-কৌচা1। সামনের দিকৃটা! দেখতে মন্দ 
দেখায় না, পিছনে মালকোচার বাঁধন স্পষ্ট ধর! পড়ে। মেয়েদের এ 
পুরুষবেশ আমাদের চক্ষে অভভুত ঠেকে,-_কিন্ত 'পরিচ্ছদপরিধানরুচি 
অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর। এক কাল ছিল যখন মারাঠা 
বীরাঙ্গনাদের অশ্বারোহণে সৈন্য সহ এক স্থান হতে স্থানান্তরে যাতায়াত 
করছে হত, তখনকার কাঁলের পক্ষে মাঁলকৌচাই উপযুক্ত ' বেশ। 
বোস্বাইয়ের হিন্দু স্ত্রীদের একটি অঙ্গাবরণ আমার বেশ পছন্দ ইয়-- 
ওদেশে তাঁকে ‘চোঁলী’ বলে, আমরা বলি কীচুলী। কি মারাঠী কি 
গুজরাটী সব মেয়েই এই চোলী ধারণ করে। গুজরাটী মেয়েরা যেভাবে 
সাঁড়ী পরে আমরা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে সেই ধরণে আমাদের মেয়েলী 

"পোষাক প্রস্তুত করে নিলুম। 

পাঁরসী রসণীগণ গুজরটী মেয়েদের মত রেশমী সাঁড়ী পরে, কেবল 

অধিকন্ত মাথায় একটা কুমাল জড়িয়ে রাখে । ' 


প্রাচীন ভারতে বিবিধ ধাতুর নমুনা (তাজ ও 
রৌপ্য )-_প্রীপঞ্চানন নিয়োগী-_. 


স্বর্ণ, রৌপ্য ও তার, না ্রস্ততকজে বহপ্রাচীনকাল হইতে ভারতে 
প্রচলিত আছে।. অশোঁকের সময়ের পূর্বববর্তীকালেরও রৌপ্য ও ভাষ 
মুদ্রা গাওয়া গিয়াছে । অথচ বৈদিক সাহিত্যে স্বর্ণ ও লৌহের যেরূপ 
ভুরি ভূরি উল্লেখ আছে, সে হিসাবে রৌপ্য ও তাত্রের উল্লেখ খুবই কম! 

খুব সম্ভব ভারতে রৌপ্য ও তাত্র প্রচুর পরিমাণে উদ্ধত হইত 
না, বিদেশ হইতে এ ঢুই ধাতুর আমদানি প্রয়োজন হইত । 

অশোকস্তম্তে তাত্কীলক ; গ্রপ্রেরিয়া গ্রামে প্রাপ্ত তাঁতের অন্্রশ্্ 
ও রোপ্যের' দ্রব্যাদি ; রাজপুতানীয় . আবিষ্কৃত তাত্র-ত্রব্যাদি হইতে 
আমর! জানিতে পারি যে জগতের অন্য দেশ অপেক্ষা ভারতে প্রাচীনতর 


যুগেই লৌহ, তাঁত, রৌপ্য "প্রভৃতির ব্যবহার বিশেষ উন্নত টি 


প্রচলিত হইয়াঁছিল। 
শারীর-্থাস্থ্- -বিধান (পরিচ্ছদ)__্রচুনীলাল বস্তু 


পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য দেহকে শীতাতপ বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টি হইতে 

রক্ষা! করা; শারীরিক সহজ উত্তাপের সমতারক্মণ এবং লজ্জা নিবারণ । 

' এতদ্বাতীত পরিচ্ছদ দ্বারা শরীরের শোভা! বন্ধিত হয় এবং স্থলবিশেষে 

আকস্মিক আঘাত নিধারিত' হইতে পারে। শরীরের শোভাবরদ্ধন 

" পরিচ্ছদের মুখ্য উদ্দেগ্য নহে--উহা গৌণ উদ্েগ্য মাত্র । এই কথাটা 

স্মরণ রাঁখিলে আমরা অনেক অস্তুবিধা ও অর্থনাশের হস্ত হে 
অব্যাহতি পাইতে পারি। ... 

. গ্রীষ্মকালে বন্ত্র ঘামে ভিজিয়া যায়, হন ধর্ম শৌবণে সক্ষম বস্ত্র. 

ব্যবহার কর! উচিত, নতুবা শদ্দি হইতে: পারে।.. আজকাল প্রায় 


-ফান্তণ, ১৩১৯. 


পাশা 


পি পতিত ০ তপ তলা সলা তপ ০ 


পা ১২শ il ব্য খণ্ড. | 
সকলেই ভিউ ডা জি এরি নব কিন ইহার দ্বারা 
কাপড় কম যয়ল! হয় 'এবং খাম শুকাইবাঁর সময় হঠাৎ ঠাও! লাগিবার 
সম্ভাবনা থাকে না। তবে গেক্সিটী যাঁহাঁতে সর্ধকা পরিক্ষার থাকে, 
তদ্বিবয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । ময়লা জামা গায়ের উপর 
পরিধান.করিলে চরের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়া bh 
বিবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা £ 
ব্যায়াম বা ক্রীড়ার সময় অত্যন্ত ঘৰ্ম্ম নিঃনরণ হইয়া থাকে; এরূপ 
স্থলে ফাঁনেলের জাম! ঠিক গাঁয়ের উপর ব্যবহার :করাই !যুক্তিসঙ্গত। 
ফাঁনেলের পরিবর্তে ঠিক গাঁয়ের উপর রেশমের বা আল্গা-বুনন হুতার 
বন্ত্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফানেলের মধ্যে 'লানোলিন্‌ঃ . 
(Lanoline) নামক বসাজাতীয় একপ্রকার পদার্থ থাকে বলিয়াই 
ফানেল এরূপ উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন। ফামেল্‌ ফুটন্ত জলে ফুটাইলে উহার 


_মধ্যস্থিত সমস্ত লানোলিন্‌ বহির্গত হইয়া উহ! একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। 


গ্রীষ্মকালে খেতব্্ণের বস্ত্র ব্যবহার করা প্রশস্ত । কুষ্ণবর্ণের বস্তু 


. মাত্রেই সুয্যতাপ বা অগ্নিতাপ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শোষণ করিতে 


সক্ষম; হতরাং এই রংএর বন্ত্র শীত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইজন্য 
গ্রীষ্মকালে উহার ব্যবহার সুখকর হয় না। শীতকালে কৃষ্ণবর্ণের 
পরিচ্ছদ আরামদায়ক ৷ গাঢ় নীলবর্ণ বস্তু তাপ শোষণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় : 
ততপরে ফিকা নীল, তদপেক্ষা, কম গাঢ় সবুজ, তৎপরে লাল, 
তাহার নীচে ফিকে সবুজ, তৎপরে গাঁঢ় গীত, অনন্তর ফিক! হরি; 
এবং সর্বশেষে শাদা রংএর কাপড় সর্বাপেক্ষা অল্প তাপ শোয়ণ করিয়া £ 
থাকে। রাঙ্গা রংয়ের কাপড় ঠিক গায়ের উপরে থাকিলে দুর্য্যের 
রশ্মি-বিশেষ (01760710919) হইতে দেহকে রক্ষা করিয়া "শব্দি 
গর্শি” নিবারণ করে। এই" মত কতদূর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত, তাহা এপধ্যন্ত নির্ণাতি হয় নাই। 

যে কাপড় ঠিক, গায়ের উপর থাকিবে, তাহা রঙ্গিন হইলে সনি 
যটিবার সম্ভাবনা, কারণ রঙ্গের মধ্যে খনিজ বিষাক্ত পদার্থ খাকে। 

পরিচ্ছদ যত আল্গ! ও হাল্কা হইবে, রক্তসঞ্চালন ও শারীরিক 
অন্যান্য ক্রিয়া ততই সথচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকিবে । 
» - ভারতবর্ষের জলবায়ু এবং ভারতবাদীদিগের সামাজিক আচার 
বাবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলে এদেশীয় রমপ্রীদিগের মধ্যে যে সাড়ী 
পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যে সর্বতোভাবে উপযোগী, সে 
বিষয়ে কাহারে! অণুমীত্র সন্দেহ থাঁকিতে পারে না। তবে তামাদিগের 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের! যেভাবে সাড়ী পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা . 

ংসনীয় নহে! ইহা! কি লজ্জা-রক্গা, কি স্থাপ্থয-রক্ষা, কোনটারই , 
পক্ষে অনুকুল নহে। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অন্যান্য - প্রদেশবাসিনী 
-বুমণীদিগের নিকট হইতে আমাদিগের শিক্ষালাভ করিবার যথেষ্ট 
অবসর আছে। | 

যখন আমরা আমাদিগের জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যাদিগকে 
দেবস্থান, রেলপথ, পশুশালা, যাদুঘর প্রভৃতি প্রকাঞ্ঠ স্থানে সাধারণের / 
সমক্ষে উপস্থিত করিতে কুঠিত হই না, তখন যাহাতে তাহাদের” 
লজ্জাণীলতা যথাবিধি রক্ষিত হয়, তাঁহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য 
কর্তবা। 

কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আঁড়ম্বর কাহারও পক্ষে ভাল নহে; সামান্য 
অবস্থার লোকের পক্ষে উহা বিষম অনর্থমূলক। মোট| চালচলনের 
উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পরিচ্ছদ- 
সংস্কার কক্স উচিত। স্ত্রীপৌকের। যি সেমিজের উপর কাপড় বা 
করেন, তাহা হইলে শালীনতা রক্ষা হয়। 
" অনেকে নিমন্ত্রণাদি,রক্ষা করিবার সময়ে সেমিজ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, নিজ-গৃহ-মধ্যে সেমিজ ব্যবহার করা আবশ্যক মনে করেন 


৫ম সংখ্যা fe 


সি লতা তলা! তলা চত নত ক নত শত” 


ন্‌। কিন্তু বাটার ভিতরেও RI ব্যবহার কর! নিতান্ত আবগ্তক। 
বেশী খরচ হইবে বলিয়া যে আমদের স্ত্রীলোকের! সেমিজ, ব্যবহার 
_ করেন না, তাহা নহে; প্রাচীন প্রথার 'বিচারহীন. পক্ষপ!তিতই, এরূপ 


ওদাসীন্যের কারণ। যাঁহাচিরকাঁল-চলিয়। আসিতেছে তাহাই ভাল, .. 


7 আবার একটা; নূতন জিনিস. . জড়াইয়া ব্যতিব্যস্ত হইবার কি 
প্রয়োজন, অনেকে ইহা মনে করিয়াই সেমিঅ. ব্যবহার করিতে পরাভ্মুখ 
হয়েন। যদি কাহারো রেমিজ.পরিতে একান্ত আপত্তি থাকে, তাহা হইলে 
' দশ হাতের অধিক লম্বা মোট! সাড়ী হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অনুসারে পরিধান 

, করিলে লজ্জীরক্ষা বা সৌন্সধ্যবিধান, কোন বিষয়েরই ক্রটি হয় না। 
হিন্দুস্থানী ধরণে সাঁড়ী পরিবার পদ্ধতি অতীব প্রশংসনীয়। ' তবে 
উহাদের মত কোমর হইতে অত নীচু করিয়া সাঁড়ী পরা ভাল নহে। 
আমাদের কোমরের কাপড়ে যে কসি দেওয়া হয়, তাহা বড় আল্গ|।: 
" হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক দিগের . মত গাঁট বাঁধিয়া কসি দেওয়া উচিত। যদি 
'কপিটা ডান কীকালে থাকে এবং খানিকটা সাড়ী চুনট করিয়া সন্মুখে 
গুজিয়। অঞ্চলখানি বাঁদিক দিয়া ঘুরাইয়! শরীরের উদ্বভাগ আবৃত করতঃ 
বামদিকের কাঁকালে পুনরায় গুজিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাড়ী 
দ্বারা সব্বাঙ্গ স্ূচারুরূপে আবৃত হইতে পারে ।  . | 

সেমিজের 'সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা! কাপড়ের জ্যাকেট ব্যবহার করা 
অবধ্য কর্তব্য। যেসকল মজুর-রমণীর। ছাদ পিটিতে আসে, তাহা- 
দিগকেও কখন শুধু গায়ে দেখিতে পাওয়। যায় না, আর আমর! 
আঁমাদিগের কুলমহিলাদিগের লজ্জারক্ষা সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে 
তাহাদিগকে খালি গায়ে পচজনের বাটীতে পাঠাইতে লজ্জা বোধ করি 
না। আমরা শিক্ষিত .বলিয়া অভিমান করিয়! থাকি, কিন্তু বোধ হয়. 
সামান্য কুলী মজুরের! পর্যাত আমাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে: 
সমর্থ । ' 

২... তবে যাঁহীরা অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী হইয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোক- 
দিগকে বাটার বাহিরে যাইতে দিতে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহাদ্িগের 
সম্বন্ধে আমি.আর অধিক'কি.বলিব, ভাহীর! বাস্তবিক কৃপার 'পাত্র। 
তাহার! এতই স্বার্থপর 'ধে, স্বাধীনতার স্ফলটুকু কেবল নিজেরাই 


উপভোগ : ‘করিতে চাহেন, আর ধাহীরা চিরদিন বারুপ্রবাহ- বিরহিত- 
অন্তঃপুর-মধ্যে আবদ্ধ খাকিয়া রুগ্রদেহে অর্ধীশনে প্রাণপণে ভাহাদের... 


সেবা করিয়া ?আিতেছেন, তাহাদের যে ঈশ্বরদত্ত বিনীব্য়লন্ধ জীবনী- 
শক্তি-প্রদীয়ক আলোক ও মুক্ত বায়ু সেবনের অধিকার আছে, তাহা! 
তাঁহারা বোধ হয় স্বীকার করেন না। যেসকল ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের! 
পদত্রজে ভ্রমণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন, আমার বিলেচনাঁয় তাহাদের 
জুতা ব্যবহার করা কর্ব্য। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই, আমিও 
সমাজ-রক্ষা সন্বন্ধে অনেক বিষয়েই প্রাচীনমতাঁবলম্বী। তবে যেমকল 

. দেশীচারের সংরক্ষণে প্রকৃত ধর্ম ও নীতির অবনতি সাধিত হইতেছে," 
তাহাদিগ্ের সংস্কার সমাজ রক্ষার জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি 
এবং যেসকল নুন আচারের প্রবর্তুনে সামাজিক ও বাক্তিগত সুখ- 
স্বচ্ছন্নতা বৃদ্ধি হইবার সপ্তাবনা, তাহাদিগের অবলম্বন শ্রেয়ফর বলিয়া 
ববেচন! করি বাহার ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্যাটন করিয়াছেন, 
তীহার। অবশ্ঠ লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেনষে, বাঙ্গাল! ভিন্ন অন্তান্ত প্রদেশে 
কিহহিন্দু, কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের, নাঁরীগণ বিনাঁম! ব্যবহার 
করিয়া থাকেন; কেবল আমাদের বাঙগীলাদেশের স্ত্রীলৌকদিগের মধ্যে 

: জুতার ব্যবহার প্রচলিত নাই। দার্ডিলিংএর ন্যার দিত প্রধান দেশে 
অথবা মধুপুর. প্রভৃতির ন্যায়. কঙ্করময় স্থানে ব!-পশ্চিমের ন্যায়- 


প্লেগাক্রান্ত স্থানে খালি পায়ে বেড়াইয়া বৃখা লজ্জা বা দেশীচাক্কের বশবর্তী 


'হইয়! আমাদের স্রীলোকেরা সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন এবং 


স্থল-বিশেবে-নিজ জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলেন ;. আমরাও লোকে - 


কপার, 


পল সিশাশাপীসিি পিপাসা তাক শাদা 


৫৪৭. 


কি বলিবে রে আনিকরি জাহাদিগকে কঃ দিয়া থাকি? পাকের, 


জুতা পরিধান বা্ালায় প্রচলিত না থাকিলেও ইহা বিদেশী প্রথা নহে। 


যদি কেহ দেশীচারের পক্ষপাতী হইয়। নিজ পরিবারস্থ স্রালোকদিগের 
জুতা পরিধান সম্বন্ধে আপত্তি করেন, তাহাতে আমার কিছু বলিবার 
নাই, তবে, তাহাদ্দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে যাহারা 
আবশ্যকমত অথবা সুবিধার জন্য.জুতা পরিধান করেন, তাঁহাদের . প্রতি 
তাহারা যেন. কোনরূপ দোষারোপ বা-তাহাদের নিন্দাবাদ না করেন। 
যাঁহার! চর্নির্শ্মিত পাদুকা ব্যবহার করা আপত্তিজনক মনে,করেন, 
তাহারা কম্বলের (7911) জুতা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। 

আমাদিগের পুরুষ-সমীজে আমার! অনেক স্থলেই ধুতি ও জীমা-ব্যব- 
হার করি ইহা আমাদিগের স্বাস্থ্য, গৃহকা ধ্য ও আরাম, সকল বিষয়েরই 
পক্ষে উপযোগী । কিন্তু ঝাঁডি্ের অনেক কাজকর্ম করিবার সময়ে 
এরূপ পৌঁধাক দর্ধথা_হবিধাজনক বা অনুমোদনীয় নহে । পেন্টলেন্‌ ও 
চাঁপকান্‌ বা পেন্ট,লেন্‌ ও-কোটি, ধুতি অপেক্ষা কর্ণ্মের অধিক উপযোগী । 
তবে টিক ইংরাজের ই মত আমাদের পোষাক হইবার কোন আবশ্যক 
নাই। উহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষা এবং অনেক স্থলে উহা দ্বার! পরিচ্ছদ- 
ধাঁরীর জাতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। - 

আমাদ্বিগের সাঁমাজিক উৎসবাদিতে ধুতির ব্যবহার চলিয়া 
আসিতেছে এবং বরাবর চলিবে। তবে ধুতির ভিতর একটা 
ডুয়ার (19:8৩) ব্যবহার করা সর্ধথা সঙ্গত। ইহাতে ধুতিও 
পরিক্ষার থাকে এবং যাহারা মিহি কাপড় ব্যবহার করেন. তাহা- 
দ্বিগকেও ভদ্র-সমাঁজে লজ্জা পাইতে হয় না। 'ধুতির কৌচা না 
ঝুলাইয়া যদি উহাকে পিছনে গু'জিয়া মীলকৌচ| ধরণের কাপড় পরা 
যায়, তাহা হইলে বোধ হয় ধূতিপর! সম্বন্ধে একটু উন্নতি হইবার 


* সম্তাবনা। আমাদের সমাজে ইহা! প্রচলিত হইলে মন্দ হয় ন|। 


. বাঙ্গালীর মাথায় আবরণ নাই, মাথা সর্বদা .আবরণের মধ্যে থাঁক। 
স্বাস্থাসঙ্গতও নহে । তবে রৌব্রে বাহির হইবার সময় মাথা ঢাক! অবস্ত . 
কর্তব্য, নহিলে জদ্দিগর্থি হইবার সম্তাবন|। - আমরা যখন সকলেই 
রৌদ্র নিবারণের জন্য ছাঁতা ব্যবহার করিয়া থাকি, তখন ইহার জন্য 
আমাদের টুপি ব্যবহার করিবার কোন আবশ্যক নাই। . 

‘আমরা বাঁলকবালিকাদ্দিগের 'পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যথোচিত মনোযোগ . 
প্রদান করি ন।। অধিকাংশ বাঙ্গালীর, বাড়ী ছোট, ছেলে মেয়েদের 
প্রায়ই নগ্র বাঁ অর্ধনগ্রাবন্থায় থাকিতে দেখা যায়। কিন্ত শিশুর!" 
বাহিরের ঠাও| দ্রারাঁ সহ-জই অভিভূত হইয়। পড়ে। এই জন্য 
বালকবালিকাদ্িগের শরীর গরম .কাপড় দ্বারা সর্ব! ঢাকিয়। রাখা 
উচিত, নহিলে তাহাদের বদি কাশি, জর প্রভূত রোগে নিয়ত কষ্ট' 
পাইবার সম্ভাবনা । . 

এক বৎসর বয়ন'ন! হইলে ছেলের পারে জুতা দেওয়া উচিত নহে। 
ছেলের! চটি জুতা যত অধিক ব্যবহার করে, ততই ভাল। চট্টজুত! : 


পদ্দ্বয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত করে না। খাটো জুতা ব্যবহার 
কাহারও পক্ষে ভালে নয়। 
পরিচ্ছদ সর্বদা পরিদ্ধার থাঁকা উচিত।- ময়লা রেশমী চাদর 


অপেক্ষা পরিষ্কার বোম্বাই চাদর ব্যবহার করা ভালো; ছেঁড়া কাপড় 
পরিষ্ণীর হইলে অপরিফ্ষার মূল্যবান কাপড় অপেক্ষা সমাদরের যোগ্য I 


তৰ্ড্জমা--বীরবল_ . 


- আমরা নিজেদের চেন্বার কোন চেষ্টাও করিনে, কারণ আমাদের 
বিশ্বান যে, সে জানার (কোন ফল নেই; তা ছাড়া নিজেদের ভিতর 
জানবার মত কৌন পদাৰ্থ ৎ মাছ কিনা সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ 
আছে।. £ এ 





অগা সততাশাৰ 


Et Sines, a সনত লাল লা সিতো ত পিতা 





কাজেই আমরা EER সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে আঁবার 
প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে দু'প| পিছিয়ে যাই, আবার অগ্রসর হই, 
আবার পিছু হটি। এই কুর্ণিস করাটাই আমাদের নৰ-সভ্যতার 
ধর্ম ও কর্মী । 

সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্দ আছে । নেই 
যুগধর্ম্ম অনুসারে চল্তে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। 
আমাদের এ যুগ, সত্যযুগও নয়, কলিবুগও নয়,_ শুধু তর্জনার যুগ। 
আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও, একেলে বিদেশী এবং সেকেলে 
স্বদেশী সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই। আমাদের মুখের 
প্রতিবাদও এ একই লক্ষণীত্রান্ত। আমর সংস্কৃতির অনুবাদ করে 
নুতনের প্রতিবাদ করি। আনলে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, 
সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই ভর্জ্জমা কর! ছাড়া আমাদের উপায়াস্তর 
নেই! সুতরাং এ অনুবাদ -কাঁধ্যটি যৌলআনা ভাল রকন করার 
উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতিত্ব নির্ভর করছে। 


‘পরের জিনিষকে আপনার করে' নেবার নামই তর্জমা। সুতরাং 
ও কাৰ্য্য করাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই, -এবং নিজেদের দৈন্যের 
পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেন না. ' 
নিজের উশ্বধ্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না. ত্যেনি, 
নেবার যথেষ্ট ক্মমতা না থাকলে 'লোকে গ্রহণও করতে পারে ন1।. 
দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্। পৃথিবীতে গুরু হওয়া বেশি 
শক্ত কিম্বা শিষ্য হওয়া বেশি শত, বলা কঠিন। এ কথা সম্পূর্ণ তা 
বে শক্তিমান গুরু হবার একমাত্র উপায়--পূর্বের ভক্তিমান শিষ্য হওয়া। 
বর্তমান যুগে আমর। ভক্তি পদার্থটি ভুলে গেছি, আমাদের মনে আছে 
শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি।, এ দুয়ের একটিও. সাঁধুতার লক্ষণ নয়। 
যে প্রক্রিয়ার বলে আঁম্রা, জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা! এবং ক্ষমতা 
আনুসারে নিজের অন্তভূতি করে নিতে পারি, তারই লাম জ্ঞান। - 
আমরা! মনে মনে ষা ভর্জম! করে, নিতে পারি, তাই আমর! বথার্থ 
জানি; ওঁ তর্জম| করার শক্তির উপরই মানুষের মনুধ্যত্ব নির্ভর করে। 
স্বতরাং একা গ্রভাবে তর্জম| কার্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুহকার 
বৃদ্ধি পাবে বই ক্ষীণ হবে না। কিন্তু ফলে আমরা তঞ্জম। না করে, 
শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনরূপ গৌরব বা মন্যা 
নেই।. নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অদ্ভুত 
হয় না. তার দ্বারা. আমাদের মনের এবং চরিত্রের কাস্তিপৃষ্টি হন্র না, 
ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চচ্চার অভাববশতঃ দিন দিন দে শক্তি হাঁস 
হতে থাকে । সমাজে সাহিত্যে বা কিছু মহৎকা্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, 
তার মুলে মন পদার্থটি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে 
কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথ! অবশেষে কার্য্যরূপে পরিণত হয়। 

আত্ম। যেমন এক দেহ ত্যাগ করে; অপর দেহ গ্রহণ করলে 
পূর্রবদেহের স্বৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক 


৯ ও ৬২নং বৌবাজার স্্ীট, “কুস্তলীন প্রেসেশ শ্রপূরণচন্্ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


প্রবাসী- ফান্তিন, ১৩১৯ - 


[ ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভাবার দেহ ত্যাগ করে অপর একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, 
তাহলেই সেটি যথাৰ্থ অনুদিত হয়। 
ষেনকল কথা আমাদের মুখের উপর আল্গা হয়ে-রয়েছে. কিন্তু 


' সুনে প্রবেশ করেনি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে’ পড়লেই যে 


অপরের অন্তরে প্রবেশ লাভ কর্বে- এ আশা বুথা। - 


আমরা যে আমাদের শিক্ষালন্ধ ভাবগুলি তরজমা করতে বটি 


কাধ্য হয়েছি, তার প্রমাণ ত সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দ্ুবেলাই 


bh 


পাওয়া যায়। আমর! ইংরাজি সাহিত্যের সোনা রূপো যা চুরি করি, ' 


তা গলিয়ে নিতেও শিখিনি। রাজনীতিতেও তাই । 

একদিকে আমরা এ দেশের প্রাচীন মতগুলিকে যেমন ইংরেজি 
পোষাক পরিয়ে তাঁর চেহারা বিলকুল বদলে দ্রিই, তেমনি অপর দিকে, 
ইউরোগীয় দর্শন বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃত ভাহার ছদ্মবেশ পরিয়ে 


লৌকনমাজে বার করি। এবং কিছুই স্পষ্ট করে বুঝিনে বলে দর্শন . 
ও বিজ্ঞানের দোহাই আমাদের জড়তা নিশ্েষ্টতার অনুকূলে প্রয়োগ 


করি। 

ইউরোপীয় সভ্যতার হয় আমর! তরজমা করতে কৃতকাৰ্য হচ্ছি নে, 
নয় ভুল: তর্জমা করছি, তাই আমাদের সামাজিক জীবনে 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। অথচ আমদের বিশ্বাস যে আমরা ছু'পাতা 
ইংরাজী পড়ে? নব্যত্রাক্গণ সম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের 
শিক্ষার দৌড় কত সে বিষয়ে লক্ষ্য না করে' জনসাধারণকে শিক্ষা! 
দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোগীয় 
সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে’ 
থাকতুম, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নব প্রাণের সঞ্চারও 
করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন করে’ যা লাভ করেছি, তা 
অধ্যাপনার দ্বারা দেশহ্দ্ধ লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের 
Culturets nationalise কর্তে পারিনি। 

আমরা আজ পর্যন্ত ছোট ছেলেদের উপযুক্ত একখাঁনিও পাঠ্য 
পুস্তক রচনা করতে পারিনি । পড়তে শিখলে, এবং পড়বার অবসর - 
থাকলে, প্রাইমারি, স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলের! সেই রামায়ণ 
মহাভারতই পড়বে আমাদের নব-শিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। 

আমাদের আহার, পরিচ্ছদ, গৃহ, মন্দির, সব ভ্রিনিষেই আমাদের, 
নিরক্ষর লোকদের আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমর! শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ই ভাঁরতম্াতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। আমর! 
যতদিন শুধু-ইংর'চুজর নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব, কিন্তু সাহিত্যে. 
আমাদের আঙ্গুলের ছাঁপ ফুটবে না, ততদিন আমরা নিজেরাই যথার্থ 
শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া ত দুরের কথা । আমি জানি 


যে আমাদের জাতিকে বাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার 


আছে। কিন্তু আর যে-কোন সংস্করণের আবশক থাক ন! কেন, 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্করণের আবগ্ঠক নেই। 
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